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স(হিত্য সমালোচন। সংখ্যা 
বৈশাখ ১৩৭৫ 


Kuk HOt FA-S- 9290403 





A ZEMA SAEs 0d 


দেশে 


৬১২৭, 


এই নব রঙে পাবেন £ 

Tans o বয়ালরু ব্র্যাক 
রেড o গ্রীন o ভায়োলেট 
সুলেখ। ওয়ার্কস লিঃ 


স্থনেথ৷ পার্ক, কলিকাতা-৩২ 





ভত্তরণ 
মাক্সিম ctife শতবর্ষ ক্রোড়পত্র 
ও 
কাব্য-নমালোচনা সংখ্যা 
কবিভাবলী 
প্রেমেন্দ্র মিত্র, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, JAR চট্টোপাধ্যায়, বাস্থদেব দেব, 
মানস রায় চৌধুরী, স্বদেশ রঞ্জন দত্ত, সহিমরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, জয়ন্ত সাহা I 
বিশেষ প্রবন্ধাবলী 
মান্সিম গেকি £ বীরেন চট্টোপাধ্যায় 
কবিতা আধুনিকতা ও প্রাজ্ঞতা £ কির্ণশঙ্কর cree 
গোকির meng: শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায় 
বাংলা কবিতায় আন্তর্জাতিকতা £ বিজয় কুমার we 
উত্তরণ 


২৮২ নাকতল? গর্ভঃ স্কীম 
কলিকাতা-৪৭ 





হৃচীপত্র 





ৃ wal £ বৈশাখ £ ১৩৭৫ 
বিষয় লেখক পৃষ্ঠা বিষয় লেখক 
সম্পাদকীয় P ১ শ্লীল-অগ্নীল প্রসঙ্গে 
EERIE co: OMA ssh ne ( আলোচনা )'নারায়ণ চো 
খুবই নীল বলতে গেলে আকাশ | i m 
শি : দুই গান্ধী (সমালোচনা) পবিৱৰকুমার ঘোষ 
বাংলা দেশের ইতিহাস ‘ates গ্যেটে রবীন্দ্রনাথ 
ও (আলোচনা) sartsa রায় 
তরুণের A (সমালোচনা) পবিভ্রকুমার ঘোষ ' ১১ আধুনিক কবিতায় শব্দ চেতন! 
ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রবন্ধ ) কিরপশঙ্কর সেনগুথ j 
(শুরু থেকে ১৫২৬ খৃঃ ) কয়েকটি উপন্তাস £ ১৩৭৪ i ao 
(লমালোচন! মঞ্চ দাশগুপ্ত ১৭ (সমালোচনা ) বিজয়কুসাঁর দত্ত ৫৭ 
ভারতবর্ষ ও আধুনিক শিল্প লোক সঙ্গীত ও তার 
(প্ৰবন্ধ ) সুরজিং দাশগুধ ২৩ প্রয়োগ ভাবনা (প্রবন্ধ) শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় BQ ~ 
Haw, অশ্লীলতা সাহিত্য | পরিবর্তণশীল বিশ্বে ধর্ম | 
(আলোচন!) ভুদেব চৌধুরী ৩১ (প্রবন্ধ) রমেন্দ্রলারায়ণ সরকার ৬৫. - 
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Manufacturers of : 
COTTON & HAIR BELTINGS, PLY RUBBER TRAIN 
LIGHTING BELT:NGS, COTTON & RUBBER HOSES, 
CONVEYOR BELTINGS & LISTINGS. 





2, Dalhousie Square East,. Calcutta. 


Phone : 83-1951-59-68 
Tele: BEBELWOR 











THE 
CENTRAL BANK OF INDIA LTD. | 


( Established— December 1911 ) 
Head Office: Mahatma Gandhi Road, Bombay-l. | 
Authorised Capital ---Rs. 10,00,00,000/ Subscribed Capital ---Rs. 8,95,81,700/- 
Paid-up Capital Rs. 4,77,44, 580/- Reserve Fund & other Reserves---Rs. 7,15,09,047/- 
Deposits as at 91. 12. 67 Exceed Rs. 398 Crores 
DIRECTORS : 
Cooverji Hormusji Bhabha, Esq. (Vice-Chairman) 
Dharamsey Mulraj Khatau, Esq. Nityanand Mangesh Wagle, Esq. 
Chimanlal Bapalal Parikh, Esq. 
Sir Jamsetjee Jejecbhoy Bart 
Jaykrishna Harivallabhdas, Esq. Akbar Hydari, Esq, 
Shiavax Sorabji Khambata, Esq, ` _ Dr. Rustom Cavasjee Cooper, 


Nariman Kaikhushru Karanjia, Esq, 


Branches and Pay Offices in all important commercial centres of India, 
London Branch: Orient House 42/45, New Broad Street, London, E, C. 9. 
New York Agents : . Morgan Guaranty Trust Co. of New York, 
The Chase Manhattan Bank, 
Banking business of every description transacted 
on terms which may be ascertained on application. 
CALCUTTA MAIN OFFICE.--38, NETAJI SUBHAS ROAD, 
LOCAL BRANCHES: Ballygunge, Bhowanipur, College St, Kidderpore, 
Brabourne Rd. Hatkhola, New Market, Esplanade, Park Street, Bowbazar, 
Tollygunge, Rabindra Sa:ani, Postabazar Br., Howrah, Manicktalla, 
BRANCHES IN WEST BENGAL: Asansol, Bankura, Burdwan, Durgapur 
Kalimpong, Purulia, Raniganj, Siliguri. 
BRANCHES IN ASSAM: Gauhati. 
BRANCHES IN BIHAR : Arrah, Bettiah, Bhagalpur, Chapra, Darbhanga, Deoghar, 
Forbesganj, Gaya, Jamshedpur, Jaynagar, Jharia, Katihar, Khagaria, Laberiasarai, 


Lakhisaral, Motihari, Monghyr, Muzaffarpur, Patna, Patna City. Ranchi, Raxual, Samastipur, 
Sabibganj, Sasaram, Sitamarhi, Sewan & Dhanbad, 


BRANCHES IN ORISSA: Sambalpur, Cuttack, Rourkela. 


V.C. Patel B. C. Sarbadhikari 
CHAIRMAN, CHIEF AGENT, CALCUTTA. 


Barabazar, 
Shambazar, 


2 Jalpaiguri, 


OL পাস en তি 
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দেশের উন্নয়নমূলক কার্যকলাপের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য... 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কতৃক প্রকাশিত সাময়িক পত্রপত্রিকা পড়ুন 


' পশ্চিমবঙ্গ সচিত্র বাংলা সাপ্চাহিক। এতে সংবাদ ছাড়াও, নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়'নানা'তথ্য 
সংবলিত প্রবন্ধ এবং সরকারী বিজ্ঞপ্তি। 
প্রতি সংখ্যা? ছয় পয়সা । যাণ্মাসিক £ দেড় টাকা। 
| বাধিক $ তিন টাঁকা। 
ওয়ে বেঙ্গল-_পশ্চিমবংগের সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সচিত্র ইংরেজী সাপ্তাহিক'। 
প্রতি সংখ্যাতেই নান! তথ্য সম্বলিত প্রবন্ধ এবং সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।, ' .. 
প্রতি সংখ্যা'ঃ বারো পয়সা। uate : তিন;টাঁকী।, . 
| - বাধিক £ ছয় টাকা । 
পশ্চিম বংগাল-_নেপালী ভাষায় প্রকাশিত সচিত্র সাপ্তাহিক সংবাদ সাময়িকী । 
যাণ্মাসিক £ এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা | 
বাৰ্ষিক £ তিন টাকা। 


e গ্রাহক হবার জন্য নিচের ঠিকানায় লিখুন | 
« Stata টাঁকা তথ্য অধিকর্তার নামে পাঠাতে হবে। 
*' ভি. পি. পি.--তে পত্রিকা পাঠান হয়.না। 
« পত্রিকা বিক্রীর জন্য ৩৩৪% কমিশনে এজেণ্ট চাই ।. 
তথ্য অধিকর্তা , 
তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার, 
রাইটাস" বিজ্ডিস, কলিকাতা > ৃ্‌ 
AS. বি. ( আই. HIT পি. আর) আগ ১২৭১/৬৮----, 
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এয, এ. 
are ttl, এক, Fi, এপ (নুন) এট, সি, এন আমেরিকা 
ভাগনপুর ফলেজের IA নাসের POA অধ্যাপক 


অধ্যক্ষ DUAISE দোষ, 


কলিকাতা cea - ডাঃ নরেশচন্র স্বোষ 
at বি ছি, এস, ( কিঃ) আহুৰ্কেদোচাৰ্যা 








Si Mate এব 
মলয় aheta গোপের সোপের মনমাভানো 
দীর্ঘস্থায়ী চন্দন-গন্ধ এখন মলয় শ্াগাল 
ট্যাল্কেও পাবেন। এই চন্দন-স্বরভিত : 
সাবান ও পাউডার-_ছুষে মিলে | 
আপনাকে আরে! atta, কমনীয় করে ' 
তুলবে | মলয় Brett সোপের | 
সিঞ্ধ ফেনার স্পর্শে সব অবসার্দদুব হয়ে | 
আপনি সতেজ হয়ে উঠবেন, আপনার 
গায়ের রঙ fee উজ্জল হয়ে উঠবে। | 
মলয় স্তাণ্ডাল সোপ মেখে স্নান সেরে 
সারাদেহে মলয় স্তাণ্ডাল ট্যাদ্ক ! 
ছড়িয়ে দিন--দেখবেন দিন ভর কত 
ঝরঝরে ও হা্ষা বোধ করেন। | 
মলয় স্যাগাল ট্যালুকের চন্দন-সৌরভ 
প্রখর শ্রীম্মের ঘর্মাক্ত মুহূর্তগুলিতেও 4 
আপনাকে ধিরে থাকবে। « 


দি ক্যালকাটা a E 
কেমিক্যাল কোং ! আর 
লিমিটেডের তৈরী 


nur m5) 





RET k রেনপবের ; oman 


Ea পায়ে গাঁলয়েই বুঝবেন বাটার স্যান্ডাল গ্রাচ্সের 
০.5 ০ পথচলাষ এত উপভোগ্য কেন। তার আসল কারণ 
ORE HSL. এদেব নকশা । এমন নকশা যাতে উপরে 

; হাওযা খেলবে আর নিচে তাপ আটকাবে I 


গল 


; পথের যে পাথুরে বা পিচঢালা গবম, পাষের ST 
তাব খোঁজ পাবে না। পায়ের পাতাষ শুধু 

হাওষা খেলবে সাবাক্ষণ--গ্রীত্দে এব চেয়ে 

সৃখকব অভিজ্ঞতা আর কি হতে পাবে! 

বাছাই TA চামভা, কোমল হলেও সুঠাম । t 
win, গোড়লি, সুখতলা-সবই 

বহু পরীক্ষাণনরীক্ষাব ফল। তার AON 
আধুনিক নির্মাণ কৌশল । ফলে 

ধাটাব স্যান্ডাল এমন মজবুত যার কথা 
সকলের মুখেমুখে। কাবথানা থেকে 
SATS সব নকশা এখন বাটাব 

দোকানে এসেছে | আজই এসে দেখে যান। 


পচ 
1 
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৩৩ বৰ্ষ ০ 


প্রথম সংখ্যা ০ 


বৈশাখ ১৩৭৫ 


SVN 


ভূতল বছয় 
বৈশাখে Hla ৩৩ বছর সুরু হল। গত.বছর এমন দিনে 


era প্রতিষ্ঠাত্রী-সম্পাদিকা গুরুতর সেরিত্রেল g calf 
রোগ থেকে MLA মাত্র ধীরে ধীরে রোগযুজির পথে এগিয়ে 
যাচ্ছিলেন এবং কয়েক মাস পর আবার নিরাময় হয়ে অপটু 
দেহেও স্বাভাবিক কাজকর্মের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। 
এবার আর একটি বিপর্যয়কারী সেরিব্রেল থম্বে(সিসের 
আক্রমণে তিনি গত সাড়ে তিন মাস যারুৎ হাসপাতালে 
শধ্যাশায়ী হয়ে আছেন। রোগের আক্রমণের পর যে 
বাক্শক্তি হারিয়েছেন, আজও তা ফিরে পান নি, আদৌ 
পাবেন কিনা সে সমন্ধে আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে। তা ছাড়া 
শরীরের ডান দিকটার অবশ অবস্থারও খুব একটা উন্নতি 
দেখা যাচ্ছে না। বিধাতার কাছে তার রোগমুক্তির জন্ত 
প্রার্থন! জানাচ্ছি। | 

তাই ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আমর! mia নুতন 
বছরের কাজ YH করলেও যারা পাঠক, ধারা লেখক, 
ধার! বিজ্ঞাপনদ!ত! এবং যাঁদের আমুকল্য ও শুভেচ্ছা 
দীর্ঘকাল যাবৎ জয়ত্রীর প্রতি উৎসারিত ছয়ে নানা বড়-বঞ্চা- 
দুর্দেবেও meka স্বকীয়তার ESG প্রতিষ্ঠিত থাকতে 


সহায়তা করেছে, নুতন বছরের যাত্রার সুরুতে জয়শ্রীর 


পক্ষ থেকে তাদের আন্তরিক শুভকামনা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। 


কবিগুরু 
কবিগুরুর জন্মলগ্নে প্রণতি জানিয়ে আমাদের যাত্রা! সুরু 
করছি। কবিগুরু জীবনে ও সাহিত্যে যে আদর্শ অন্ুলরণ 
করে দেশ ও জাতিকে এক অমর পদচিহ্নের আশ্রয় দিয়ে 
গেছেন, জয়ভ্রীর পথপরিক্রমায় সে এক পরম পাখেয়। 
সে আদর্শ সত্য শিব ও হুন্দরের আদর্শ; অসত্যঃ অন্ভায় ও 
agata বিরুদ্ধে অকুতোভয় প্রতিরোধের আদর্শ, ভারতের 
চিরন্তনী মূল্যবোধের আবেদন প্রাণবন্ত করে তুলবার আদর্শ | 
মানব মনের অনন্ত অনুভূতি যে কি বিচিত্র ও বিপুল আবেদন 
ee করতে পারে, প্রকৃতির অতি সামান্ত প্রকাশ a A 
অসামান্য হয়ে উঠতে পারে, জীবনের অনন্ত প্রকাশ সুধ- 
gya যে কি বিচিত্র মাধুর্য বয়ে চলতে পারে, রবীন্দ্র-কাব্য 
যেন তারি tag সাজিয়ে জীবন-দেবতার পায়ে অর্থ 
নিবেদন করেছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যধর্ধ প্রাণ ও আত্মার . 
AIKA যোগবাদী-+নেতিবাদীও নয় আবার ভোগবাদীও 


নয়) ভারত aft রবীন্রকাব্যের এই প্রাণ ও আত্মার 


R জয়ঙী। বৈশাখ ১৩৭৫ 


সমন্বিত যোগরূপকে অধিগত করে বলিষ্ঠ জাতীয় জীবনবেদ 
রচনা করতে পারে, তবেই রবীন্ত্রদানসের সার্থক রূপায়ন 
সম্ভব হবে। ভারতবর্ষের জাতীয় Naa আজ এই উত্তর- 
সাধন।র প্রবল আহ্বান এসেছে। 


বড়ে গোলাম আনি A 

ভাগ্তবর্ষের অনন্যপাধারণ সঙ্গীত প্রতিভা বড়ে গোলাম 
আলি খঁ। গত ২৩ শে এপ্রিল হায়দরাবাদে লেকান্তরিত 
হয়েছেন। বড়ে গোলাম আপি. at) হিন্স্থানী উচ্চাঙ্গ 
সঙ্গীতের কর্ণধাররূপে সঙ্গীত মমান্জে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। 
ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁর কণ্ঠে দৈব ey ছিল এবং 
সঙ্গীতের উপাদানে তার প্রতি অধু-পরমাণু বিচ্চুরিভ ছিল। 
এই কারণে ওস্তাদ বড়ে গেলাম আঁলি খাঁর মত শিল্পীও 
অনায়াসেই সর্বসাধারণের শিল্পীও হয়েছিলেন। বড়ে গোলাম 
আপি খ!লোকাস্তরিত হয়েছেন কিন্তু তাঁর প্রতিভা ও সঙ্গীত 
চিরদিন ভারতীয় সঙ্গীতে ভাম্বর হয়ে থাকবে। আমরা এই 
চিরদ্মরণীয় সঙগীতন্ডের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। 


ate পরিস্থিতি 
গত ১৪ই মে তারিখে cola থেকে অধিক রাত্রি পর্যন্ত 
নদীয়া জেপার মাটিয়ারী গ্রামে পুলিশ ব্যাপক ভল্লাপী করে 
এক লক্ষের অধিক টাক। মুল্যের প্রায় ১১০০ মণ চাউল উদ্ধার 
করে সে-গ্রামের ৩০ জনেরও বেশী অধিবাসীদের কোমড়ে 
দড়ি দিয়ে ছয় মাইল রাস্তা হটিয়ে থানায় লিয়ে যায়। 
aerial বর্ডন লঙ্ঘন করে এই চাউল বর্ধমান জেল! 
থেকে গোপনে পাচারে কালোবাজারীর জন্তু আন! 
'হয়েছিল। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল 
জেল! শ/লকদের সম্মেলনে মজুতদার, মুনাফাখোর ও চোরা- 
কারবারীদের কঠোর ecw দমনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং 
প্রয়োজন হলে এদের হাতকড়ি দিয়ে রাস্তায় হাটিয়ে নেবার 


জন্যও বলেছিলেন | ভাছাড়! নিরাপত্তা আইন ব্যবহার ন! 
করে কঠোর we প্রচলিত আইনের সাহায্যেই এদের 
সায়েস্ত৷ করা যায় বলে রাজ্যপাল মনে করেন এবং এই 
প্রসঙ্গে পাঞ্জাবের রাজ্যপাল থাকাকালীন মুনাফ্কাখোরদের 
শায়েস্তা করে কি ভাবে সুফল পাওয়া গেছে, সে কথাও ব্যক্ত 
করেছিলেন | মাটিয়াবী গ্রামে রাজ্যপালের নির্দেশের সার্থক 
প্রয়োগ এই প্রথম দেখা গেপো। 

পশ্চিম বঙ্গে খাগ্চপরিস্থিতি এ-বছর ইতিমধ্যে আশঙ্কা- 
জনক হয়ে উঠবারও কোনো সঙ্গত কারণ দেখা যাচ্ছে না, 
মুনাফাধোর মজুতদারদের চক্রান্ত ছাড়া! এ বছর আমন 
ফললের উৎপাদন প্রায় ৪৮ লক্ষ টন, গত বছরের ৪৩ লক্ষ 
টমের তুলনায় । এ ছাড়া এ বছর-এই সময়ের মধ্যে কেনের 


ও অস্তান্ত রাজ্যের eto সরবরাহ গত বছরের চাইতে বেশী। 


তা সত্বেও চালের দাম বৃদ্ধির দিকে। ১৭ই এপ্রিল যে সপ্তাহ 
শেষ হয়েছে, সে-সপ্তাহে পশ্চিম বঙ্গে গড়ে চালের দাম 
কিলো প্রতি ১৬৯ টাকা খেকে saa টাকায় ওঠানামা 
করেছে, এক সপ্তাহে প্রায় ১৫ AP দাম বেড়েছে। 
আর গত বছুর-১৬শে এপ্রিল যে সপ্াহ শেষ হয়েছিল সেই 
সপ্তাহে চাউলের দর কিলে প্রতি ওঠানামা করেছে ১২৯ 
টাকা থেকে ১*৩৭ টাঁকা। সংগ্রহের পরিস্থিতিও উদ্বেগজনক | 
এপর্যন্ত মাত্র ২ লক্ষ ৫২ হাঞার টন চাউল সংগৃহীত হয়েছে। 
যুক্ত ফ্রণ্টের আমলে এবার চাউলের সংগ্রহের লক্ষ্য ধরা 
হয়েছিল ১০ লক্ষ টন, পি. এড, এফ-এর আমলে ভা নামিয়ে 
আনা হয়৭ লক্ষ টনে। আর বর্তমানে তার সীমা নামিয়ে 
আন! হয়েছে ৩ লক্ষ টনে। সুতরাং পরিস্থিতি সঙ্কটপূর্ণ । 
সরকারের পক্ষ থেকে চাউলের সর্বোচ্চ বিক্রয় মুল্য 
বেঁধে দেবার কথ। উঠেছে। অতীতে দেখা গেছে দূর বাধলে 
বাজার থেকে চাউল উধাও হয়ে কালোবাজারে ডুব দেয়। 
সুতরাং এই মূল্য বেঁধে দিলেও চাউল বাজারে সরবরাহ 
বজায় রাখবার দায়িত্ব অবশ্যই সরকারকে নিতে হবে! 


ae 


৬ সম্পাদকীয় 


সংগ্রহ সুনিশ্চিত করে এবং চোরাচালান বন্ধ করে এব্যবস্থা 
গ্রহণে সরকারকে এগোতে হবে। ইতিমধ্যেই দুর্গত অঞ্চলের 
সংবাদ জাসছে। সেখানে রিলিফের আয়োজন চাই এবং 
বিধিবহিভূ্তি রেশনিং এলাকার বাইরে মডিফায়েড রেশনিং- 
এর IIRI চাই। এ বছরকার অনাবৃষ্টি আউসের সম্ভাবনাকে 
অনিশ্চিত করে তুলে খাছ পরিস্থিতির অবনতিতে সাহায্য 
করেছে। 'তাই কঠোর হস্তে মন্তুতদারদের দমন, চাউলের 
মূল্যস্তর বধ! চাই। 


কেন্দ্রীয় সরকারের NTRA 

এবারকার tocar ফলন প্রায় সাড়ে নয় কোটি Ba | 
১৯৬৪-৬৫ সালে এর পরিমাণ ছিল ৮ কোটি ৯০ লক্ষ ba 
ভা সত্বেও খাচলংগ্রহের লক্ষ ভারত সরকারের নিকট অনেক 
দুরের বস্তু হয়ে আছে। এগ্রিকালচার।ল প্রাইশেস কমিশন 
এবার আমন ফলন থেকে ৭০ লক্ষ টন সংগ্রহের লক্ষ ধার্য 
করেছিলেন। কিন্তু এযাবৎ তাদের সংগ্রহ হয়েছে ৩২ লক্ষ 
টনের মত এবং অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে আরও কত সংগৃহীত 
হতে পারে পে সম্পর্কে অনিশ্চিতি রয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় 
সরকার অবশ্য ৫০ লক্ষ টনের বেশী সংগ্রহ করবার ভরসা 
রাখেন না। তাও পারবেন কিনা সন্দেহ । ফলে সাধারণ 
মানুষের রেশনের বরাদ্ধ কমতে বাধ্য। 

প্রশ্ন হ'ল এত ফলন গেল কোথায় ? তবে কি মজুতদার 
-মুনফ1খোরেরা সুড়ঙ্গ পথে পাচার করে দিলে! ! বাজারে 
যে আশানুরূপ চাউল আসেনি, তার প্রমাণ বাজারে খ।ছের 
wa কমতির দিকে যায় নি। সরকারী সংগ্রহনীতি ও বণ্টন 
নীতির অযোগ্যতা ও অসম্পূর্ণতা এই ঘটনা আরও স্পষ্ট করে 
তুলেছে এবং এক এক রাজ্যে এক একটি yo এলাকার যে 
নীতি তাকেও ঢেলে atalala প্রয়োলন দেখ! দিয়েছে। 
প্রাচূর্যের মধ্যেও অনটন-_-সরকারী খ|ছনীতির বিচিত্র 
পরিণতি বটে । 


হরিয়ানার সধ্যবর্তা নির্বচন 

হরিয়ানার মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা লাভ করে অকংগ্রেসী পাচমেশালী যুক্তফ্রন্টের 
ব্যর্থতা সপ্রমাণ করেছে। ১৯৬৭ র সাধারণ নির্বাচনে 
FAN ৮১টি আসনের মধ্যে ৪৮টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ 
সংখ্যাগরি্ঠত। লাভ করলেও মাত্র একমাপের মধ্যেই রাও 
বীরেন্দ্র সিং-এর নেতৃত্বে, কংগ্রেসী উপদলীয় কোন্দলের ফলে 
১৪ জন কংগ্রেসী সদস্য দলত্যাগ করে বিরোধীদের সঙ্গে 
যোগ দিয়ে যুক্ত SE সরকার গঠন করে। সংযুক্ত বিধায়ক 
দলের এই সরকার আটমাস ক্ষমতাসীন খাকার পর দলত্যাগ 
ও নীতিবর্জনের ফলে উদ্ভৃত পরিস্থিতিতে মধ্যবর্তী নির্বাচন 
ঘোষিত হয়। এবারও কংগ্রেল ৪৮টি আসন পেয়েছে। 

কংগ্রেসের পরই এবার ate বীরেন্দ্র সিং-এর নেতৃত্বে 
বিশাল হরিয়ানার দল ১৩টি আপন পেয়ে দ্বিতীয় স্থান 
অধিকার করেছে। স্বতন্ত্র দল ১৯৬৭ সালে ১২ আসনে 
প্রতিযোগিত1 করে ওটি আসন পেয়েছিল, এবার ৩২টি 
আসনের মধ্যে,২টি পেয়েছে । জনসংঘ গতবার ৪৩টি আলে 
১২টি পেয়েছিল এবার ৪৮টিতে ৭টি পেয়েছে । face ডি 
পেয়েছে ৬টি তে ১টি। ঘি, পি, আই, সি, পি, এম, এস, 
এস, পি এবং পি, এশ, পি একটিও আসন পায় নাই এবং 
রিপাঝলিকনরা ১৪টি আসনে ১টি এবং নির্দঘপীয়রা ১৮১ 
আনলে ৯টি পেয়েছে। 

হরিয়ানার সংযুক্ত বিধায়ক সরকার তাদের মন্ত্রীসভায় 
বিধান সভার প্রায় অর্ধেক সদস্যকে গ্রহণ করেও BATS 
ITI করতে পারে নাই। এই মন্ত্রীসভার অন্তত নয়জন মন্ত্রী 
নির্বাচনে হেরে গেছে। অবশ্যি রাও বীরেন্্র পিং দুইটি ক্ষেত্রে 
জয়ী হয়েছে আহিরদের ভোটের সংখ্যািক্যে এবং তার 
বিশাল হরিয়ানা দলও এই সম্প্রদায়গত ভিত্তিতেই আসন ate 
করেছে। তাছাড়া এই নির্বাচনে দলত্যাগীর! বিপর্যস্ত হয়ে 
দলত্যাগের রাজনীতির বিরুদ্ধে নির্বাচকদের প্রবল বিরোধিতা 


@ wa বৈশাখ ১৬৭৫ | 
বিজ্ঞাপিত করেছে। প্রাক্তন মন্ত্রী প্রতাপ সিং দৌলতা তার 
Bee প্রমাণ! ইনি কংগ্রেস ছেড়ে অকংগ্রেসী মন্ত্রীসভায় 
যোগ দিয়ে মন্ত্রীসভা পতনের পর আবার কংগ্রেসে ফিরে 
এসেছিলেন | কিন্তু দূলত্যাগীদের মনোনয়ন দেবার aca 
কংগ্রেসী সিদ্ধান্তের ফলে দৌলতা কংগ্রেস মনোনয়ন না 
পেয়ে আবার দলত্যাগ করেছিলেন। ১৭ হাজারেরও বেশী 
ভোটে তার পরাজয়ে দলত্য।গীদের প্রতি নির্বাচকদের তীব্র 
ধিক্কার ধ্বনিত হয়েছে | 

জনসজ্ঘ ও qaga বিপর্যয়ও লক্গণীয়। TSAA 
প্রাদেশিক প্রধান হরদ্বারীলাল জাঠ সম্প্রদায়ের অন্তম নেতা 
কংগ্রেসের নিকট পরাজিত হয়েছে, যদিও স্বতন্ত্রলের সকল 
শক্তি এই কেন্দ্রে নিয়োজিত হয়েছিল এবং সম্প্রদামগত 
সমর্থনলাভের চেষ্টা প্রবল ছিল। জানসভ্য অবশ্য স্বীকার 
করেছে সংযুক্ত বিধায়ক দলের ব্যর্থতা এবং জনস্বার্থবিবোধী 
ব্যবস্থা গ্রহণে ate বীরেন্দ্র শিং কে প্রতিনিবৃত্ত করতে 
UTA অক্ষমত1ও জনসজ্ঘের পরাজয়ের জন্য দায়ী। 

বামপন্থীদের শোচনীয় পরাজয় হরিয়ানার মধ্যবর্তী 
নির্বাচনে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । ১৯৬২ সালের 
নির্বাচনে কম্যুনি্ট পার্ট ও এস, এস, পির দখলে হরিয়ানার 
যে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আসনগুলি ছিল, ১৯৬৭ র নির্বাচনে 
সেখান থেকে তাঁদের পিছু হঠতে হয়। এবারক|র নির্বাচনেও 
তারই পুনরাবৃত্তি হল। সংযুক্ত বিধায়ক দলের ব্যর্থতা এবং 
দদত্যাগ ও ্াদর্শবর্জনের দ্বার! কলঙ্কিত রাজনীতি বিরোধীদের 
দুর্বলতাকে আরও স্থায়িত্ব দিল। পাঁচসেশলী gerda 
এই পরিণতি থেকে ate রাজ্যের দলগুলি শিক্ষা গ্রহণ 
করলে ব্যর্থতার রাজনীতি থেকে ভারতবর্ষের জনসাধারণ 
পরিত্রাণ পেতে পারে। 


পেশোরারে মাকিণ ঘাটি 
5গত নয়বছর যাবৎ পেশোয়ারে একটি ইলেকট্রনিক খাঁটি থেকে 


ভারত-রুশ-চীনের গোপন সামরিক তথ্য সংগ্রহের aD 
ব্যবহৃত হয়ে আসছে--এই সংবাদ প্রকাশিত হবার Aa 
ভারতবর্ষে উদ্বেগ ও চাঞ্চস্য দেখা দিয়েছে | saf মাফিণ 
সরকারের পক্ষ থেকে ভারতে মাকিণ রাষ্ট্রদূত এতথ্য 
অস্বীকার করেছেন। আগামী বছর জুলাই মানে এই 
খীটির চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে, যদি তাঁর এক বছর 
পূর্বে অর্থাৎ আগ।মী জুলাই মাসে কোনো পক্ষ চুক্তি 
রদের নোটিশ না দেয়। পাকিস্তান এই চুক্তির মেয়াদ আরও 
দশ বছর বৃদ্ধির সম্মতি দিয়ে আমেরিকা থেকে অধিকতর 
eae আদায় করতে পারে কিনা সেই চেষ্টা করছে। ১৯৬৭ 
সালের এপ্রিল মাসে পাক-ভারত মহাদেশে সামরিক 
সাহায্যের নীতি অনুযায়ী আমেরিকার পক্ষে পুরাতন 
সরঞ্জামের বদলী মাল-মশল] দেবার এক্রিয়ার রয়েছে এবং 
সে সাহায্যও এমন হারে হবে যে পাক-ভারত অস্ত্র প্রতি- 
যোগিতা না সুরু হয়ে যায়। পাকিস্তান পেশোয়ার খাটির 
চুক্তির মেয়াদ বাড়িয়ে আরও অধিক সাহায্য আদায় করা 
যায় কিনা creel Face! সোভিয়েত রুশের কাছেও 
পাকিস্তান দরবার করে দেখেছে। পেশোয়ার থাটির 
বিরোধিতা করলেও এই খাটি তুলে দিলে সোভিয়েত রুশ 
পাকিস্তানকে পরিপূরক অন্তর সাহায্য করবে T | 

মাকিণী সমরবিশারদের কাছে পেশোয়ার খাটির 
অনিবার্ধতা রয়ে গেছে রুশ-চীন গোপন সামরিক সংবাদ 
সংগ্রহের TB | এই কারণে মাকিণ সরকারকে অনেক 
পাকিস্তানী আব্দার মেনেও নিতে হচ্ছে। এবার আরও 
দশবছরের os Xia মেয়াদ বৃদ্ধি করবার জন্য মাকিণ 
সরকার পাকিস্তানকে কি খেসারত দেবে উদ্বেগের সঙ্গে 
ভারতবর্ষ তা AH FAE | 


ফারাক ব্যারাজ নিয়ে পাক-ভারত আলোচন! 
গত wee পূর্বাঞ্চলের নদীগুলির জল পাক-ভারত 


é সম্পাদকীর 

উপমহাদেশে ব্যবহারের বিষয়টি আলোচনার জন্ত দিল্লীতে 
পাকিস্তানের ১৪ সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধিদলের সহিত ভারতের 
১০ সদশ্যবিশিই প্রতিনিধিদলের আলোচনা সুরু হয়। 
পাকিস্তানী উদ্দেশ্য ফারাক। ব্যারেঞ্জের উপর বৈঠকের 
দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ব্যারেজ সম্পর্কে পাকিস্তানী আপত্তি তৃতীয় 
পক্ষের নিকট মীমাংসার ভার অর্পণ করে ফারাক্কার কাজ 
বিলম্বিত করা। ফারাক! ব্যারেজ সম্পর্কে আপত্তি উথাপন 
করে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এই ব্যারেজ 
পূর্বপকিস্তানের চাষের এক-চতুর্থাংশ জমির সর্বনাশ সাধন 
করে প্রায় তিন কোটি লোকের অন্নসংস্থান বিদ্বিত করবে! 
তুই দেশের মধ্য দিযে প্রবাহিত একই নদীর জল সম্পর্কে 
আলোচনার জন্য পাক-ভারত বৈঠক সুরু হয়েছিল ১৯৬০ 
সালে এবং ১৯৬২ পর্যন্ত চারটি বৈঠক হয়ে যায় | ১৯৬৫র 
অক্টোবরে পঞ্চম বৈঠক পাকিস্তানের ভারত আক্রমণের ফলে 
রদ হয়ে AT | স্থতরাং এটি পঞ্চম বৈঠক । এই বৈঠকের 
পাকিস্তানী উদ্দেশ্য যে রাজনৈতিক, তার পূর্বাভাদ পাওয়া 
গেছে পাকিস্তানী জাতীয় পরিষদে পাকিস্তানী পররাষ্ট্র মন্ত্রীর 
উক্তিতে। তিনি বলেছেন ফারাক্কার প্রশ্নটি বিভিন্ন 
আন্তর্জাতিক সংস্থার নিকট উত্থাপিত হয়েছে এবং 
কোপিগিনের fate এই প্রসঙ্গ উথাপন করা হয়েছিল। 
তাছাড়া পাকিস্তানের প্রতিনিধিদলে পররাষ্ দপ্তরের একজন 
প্রতিনিধি ছিলেন পাকিস্তান গঙ্গার জলের যে ভাগ দাবী 
করেছে তা পুরণ করতে হলে ফারাকা ব্যারেজ পরিবল্পনা 
বর্জন করতে হয়! ভারতবর্ষের পক্ষে তা NI | 
কলিকাতা বন্দরের নাব্যতা সুনিশ্চিত করার জন্য এবং 
কলকাতার ভাগীরথীর জল গ্রীষ্মের সময় লবণাক্ত হয়ে যে 
হারে অপেয় হয়ে যাচ্ছে, তা বন্ধ করার SD FAS ব্যারেজ 
নির্মাণ ও গঙ্গার জল ভাগীরথীতে প্রবাহিত করা 
অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। সুতরাং ১৯৭০-৭১ সালের মধ্যে 
ফারাক AAFAA সম্পন্ন করতেই হবে। তাছাড়া শ্রী্মের 


সময় গঙ্গায় যে ৭০,০০০ কিউসেক জল প্রবাহিত হয় তার 
৪০০০০ কিউসেক ফার!ক। ব্যারেজ ভাগীরথীতে প্রবাহিত 
করিয়ে দেবে। অবশিষ্ট ৩০,০০০ কিউসেক পূর্ব পাকিস্তানের 
নদীতে যথেষ্ট প্রবাহ রক্ষা করবে। পাকিস্তানের এই প্রস্তাব 
দুরভিসন্ধিমূলক ait কলকাতা বন্দরের নাব্যতা বিপন্ন 
করবার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থার পরোক্ষ সাহায্যের 
নিদর্শক। তাদের কোনে! ওজরই গ্রহ হবে না। 


বিদ্রোহী নাগাদের সঙ্গে নিরর্থক ভাঁলোচন। 
ভারত সরকার বিদ্রোহী নাগাদের সঙ্গে নিরর্থক 
আলোচনায় কালক্ষেপণ করছেন গত ১৩ই মে, attat- 
এর এম, পি ডী মেপহুপার ভোরো প্রধান মন্ত্রীকে এক 
স্মারক লিপি দিয়ে নাগাভুমিতে বধিত চীনা প্রভাবের উল্লেখ 
করে বলেছেন যে ফিজোর নেতৃত্বে চীনা Beater একটি 
প্রবাসী স্বাধীন নাগা সরকার গঠিত হবার শস্তাবন! 
রয়েছে। এদিকে গত এপ্রিল মাসে ডিমাপুরে দিল্লীর 
প্রতিনিধিদের সঙ্গে বিদ্রোহী নাগ! প্রতিনিধিদের বৈঠকের 
পর শান্তি পর্যবেক্ষকদলের আহ্বায়ক ডাঃ আরাম বিবৃতি 
দিয়ে বলেছিলেন এই বৈঠকে বিদ্রোহী নাগার! প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছেন অতঃপর তারা চীন কিম্বা পাকিস্তানে সামরিক 
শিক্ষার জন্য বিদ্রোহী পাঠাবেন না এবং এই ছুইটি 
ald থেকে আর SaS সংগ্রহ করবেন না। বিদ্রোহী 
নাগারা সঙ্গে সঙ্গেই ভিসাপুর বৈঠকে এই প্রতিশ্রুতির কথা 
অস্বীকার করেছে। Ra নাগাদের রাষ্টদ্রোহিত। 
সম্ঘরণের SHON কোনো ইচ্ছা নাই, তার প্রভূত প্রমাণ 
রয়েছে। মে মাসের মাঝামাঝি প্রায় ২৫০ বিদ্রোহী-নাগা 
কম্যুনিষ্ট চীনের পথে বর্ায় প্রবেশ করেছে এবং ফেডারেল 
নাগা সেনাবাহিশীব সর্বাধিনায়করূপে পরিচিত জেনারেল 
মৌউ আঙ্গামী ২০০০ নাগ! বিদ্রোহী সহ চীনে সামরিক 
শিক্ষা গ্রহণ করছে। €০ চীনা-শিক্ষাপ্রাপ্ত নাগারা 


৬ aad, বৈশাখ ১৩৭৫ 
নাগ।ভুমিতে প্রত্যাবর্তন করেছে, আরও ২০০০ faalt 
নাগা চীনে যাবার জন্ত তৈরী হয়ে আছে। বর্মা সরকারের 
সহযোগিতায় Raua ন|গ|ভূমিতে প্রত্যাবর্তনের পথ- 
রোধের চেঃ! থাকলেও তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অকার্যকর 
থেকে ATER | 

১৯৬৪ সালের মে মাসে বিদ্রোহী নাগাদের সঙ্গে শাস্তি 
মিশনের অন্ত্রসংবরণের চুজির পূর্ণ সুযোগ নিয়ে এবং 
বিদ্রোহী নাগাদের সরকার ফেডারেল গর্ভর্ণমেণ্টের আশ্রয়ে 
পাক-চীন লমরায়োজনের সহায়ক হস্ত বিদ্রোহী নাগাদের 
দিকে অবারিত দঙ্ষিণ্যের সঙ্গে প্রসারিত হয়ে আছে। আর 
ভারত সরকার শান্তি-আলোচনার মোহের বশবর্তী হয়ে এই 
রূঢ় বাস্তবকে স্বীকৃতিদানে কুঠিত হয়ে পূর্বাঞ্চল ভারতের 
বিপ্দ্‌কে ত্বরান্বিত করেছেন। নাগ! ফেডারেল সরকারের 
বিদ্রোহীদের সংযত করবার অনিচ্ছা বা অক্ষমতার ভোর টেনে 
ভারত সরকারের পক্ষে fate ঘনিয়ে তোল! দায়িত্বহীনতার 
চূড়ান্ত বলে ধিকুত হবে। 


গিলগিট-সিনকিয়াঁং সড়ক 
পাক অধিকৃত কাশ্মীরের গিলগিট এবং চীনের পিনকিয়াং-এর 
মধ্যে সড়ক নির্মাণের sa গত অক্টোবরে চীন এবং 
পাকিস্তানের মধ্যে একটি গোপন চুক্তির সংবাদ সম্প্রতি 
লোকসভায় বিবৃত হয়েছে । চীনের দিক থেকে রাস্থা 
সম্পূর্ণ হয়ে তাতে ট্রাক চলাচল সুরু হয়েছে । কাশ্মীরের 
দিকেও গিলগিট ও aya মধ্যে জীপ চলাচলের রাস্তা তৈরী 
হয়ে গেছে। পান্থ থেকে চীনের দিকে রাস্তাটি তৈরী হলেই 
চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের সরালরি যোগাগোগ স্থাপিত 
হবে। এই সংযোগকারী সড়ক ভারতের সার্বভৌমত্ব ও 
নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক হলেও ভারত সরকার এ-যাবৎ 
প্রতিবাদ পাঠিয়েই কর্তব্য সমাধা করেছেন। এই বিপদের 
হত থেকে দেশকে রক্ষা করার Bw প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষার 


ব্যবস্থাও নাকি সম্পূর্ণ হয়েছে। ভারতের বিরুদ্ধে পাক- 
চীন যৌথ আগ্রাসী গতির আর একটি উদ্ভোগ ভারত 
সরকারের প্রতিরক্ষ। ও প্রতিরোধ শক্তিকে উপেক্ষা করে 
আত্মপ্রকাশ FATAI | i 


বাংলা ছবির জাবন্যিক প্রদর্শন 
পশ্চিমবঙ্গ চিত্ৰশিল্প সংরক্ষণ সমিতি পশ্চিমবাংল|য় বাংলা 
ছবির আবগ্থিক প্রদর্শনের জন্তু কিছুকাল যাবৎ যে আন্দোলন 
করে আসছিলেন, অবশেষে তা সফল হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার ন্যুনতম সময়ের জন্য এই রাজ্যের সিনেমা গৃহগুলিতে 
বাংল! চিত্রপ্রদর্শন আবশ্যিক করে আদেশ জারী করবার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। অবশ্য এই সময়ের সীম! নির্ভর 
করবে বাংলা ছবিব প্র।প্যতার উপর ; গত বছর মাত্র ২৪টি 
বাংলা ছবি এই রাজ্যে তৈরী হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের এই সাধু পিদ্ধান্ত বাংলা ছবির শিল্পকে 


পুনরুজ্জীবিত করতে সহায়তা করবে-'এ কথা নিঃসন্দেছে 


বল যায়। 


~ 


আসামের পুনর্গ ঠন 
পার্বত্য জেল|গুলিকে উপ-ফেড|রেশনের মর্যাদা দিয়ে 
আসামের পুনর্গঠনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রচিত পরিকল্পনায় 
খাবি, জয়ন্তী ও গারো পাহাড়ের জেল! কাউদ্সিপকে বিধান 
সভার মর্যাদায় উন্নীত করে মন্ত্রী সভার হাতে এই জেলা 
কাউন্সিলের প্রশাসনের ভার দেওয়। হয়েছে। পার্বত্য 
অঞ্চগগুলিতে রাজ্যের প্রশাসনের সীমিত প্রয়োগের সঙ্গে 
জেলা কাউন্সিলের বধিত ক্ষমতার সমন্বয় সাধন কর! হবে 
এবং জেলা কাউন্সিলের হাতে আইন শৃঙ্খলার ভার থাকবে। 
উত্তর কাছড় ও মিকির পাহাড়কে আপাভতঃ com} 
কাউন্সিলের বাইরে রাখা হলেও পার্বত্য অঞ্চলের 
সঙ্গে কিন্বা রাজ্যের সঙ্গে তাদের ইচ্ছামুযায়ী যুক্ত হবার 


> পারে- পার্বত্য অঞ্চলের হাতে আপাতত নয়। 


৭ সম্পাদকীয় 


< হযোগ থাকবে। মিলে! পাহাড়ের বর্তমান পরিস্থিতির 


HHH এই অঞ্চল সম্পর্কে পৃথক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। 
আপামের ছুই স্তর-বিশি পুনর্গঠনের প্রস্তাব সম্পর্কে 
পার্বত্য অঞ্চলেরও যেমন সমতল অঞ্চলেরও গুরুতর আপত্তি 
উঠেছে। আসাম মন্ত্রীসভা সাধারণভাবে এই প্রস্তাবকে 
সমর্থন জানিয়ে কয়েকটি গুরুতর প্রশ্নের অবতারণা করেছেন £ 
(১) উপ-রাঞ্যগুলির-জেপা কাউন্সিশ- হাতে ata- 
শৃঙ্খপার ভার দেওয়া! চলবে না, এই ভার আসাম সরকারের 
হাতে থাকবে, না হয় নিজ বিবেচনায় গভর্ণরের হাঁতে 
ধাকবে। (২) উত্তর কাছ।ড় ও মিকির পাহাড়ের 
অধিবাসীদের পার্বত্য উপরাজ্যে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত জেলা 
কাউন্সিলের ছুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় গৃহীত হবে, 
সামান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতায় নয়। উত্তর siete ও মিকির 
পাহাড়কে একটি পৃথক উপরাঞ্জে পরিণত করবার স্থপারিশও 
রয়েছে । (৩) উপরাজ্যের আইন সভাকে বিধান সভা 
এবং প্রশাসনিক কর্তাদের মন্ত্রী আধ্যা দিলে রাজের বিধান 
সভা ও মন্ত্রী সভার সঙ্গে বিভ্রান্তির we হতে পারে। 
স্থতরাং উপর|জ্যের আইন nat ও প্রশাসনের পৃথক 
নামাকরণ প্রয়োজন | (৪) শিলং সহ্রকে স্বায়ত্বশ|সিত 
পার্বত্য উপরাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত রাখলে রাজ্যের প্রশাসনিক 
cam শিলং এর উপর রাঞ্যসরকারের এজিয়ার 


= গুরূতরভাবে বিদ্বিত হবে। সুতরাং শিলংকে পার্বত্য 


উপরাজ্যের এক্রিয়ারের বাইরে রাখতে হবে। আসামের 
পার্বত্য সম্মেলনের নেতারা শিলং-এর এক্তিয়ার এবং আইন- 
শৃঙ্খলার ভার ছাড়তে রাজী নয়। 

বিরোধ মিটানো যায় সাময়িকভাবে শিলংকে রাজ্য 
সরকারের এক্রিয়ারে রেখে, আসামের রাজধানী গৌহাটিতে 
স্থানান্তরিত করে। আইন-শৃঙ্খলার ভার রাজ্য সরকার faq! 
নিতান্ত প্রয়োজন হলে গভর্ণবের বিবেচলাধীনে রাখা চলতে 
আনামের 


বহু বিতফিত পুনর্গঠনের, উপ-ফেভারেশন পরিকল্পনার মধ্য 
দিয়ে প্রায় মীমাংসা হবে, এই S| করা যায়। এই 
পরিকল্পনা ব্যর্থ হলে, আসাম অনিবার্ধভাবে বিভক্ত হয়ে 
পড়বে। আসামের সমতলবাসী ও পার্বত্য অঞ্চলের অধি- 
বাসীদের এ-বিষয়ে গভীর দায়িত্ব রয়েছে_-বিশেষ করে 
আলামের সীমান্তে চীন-পাকিস্তানের বিপদের পরিপ্রেক্ষিতে | 
পাঞ্জাব সরকারের সঙ্কট 

গত ১০ ইমে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের স্পেশাল 
বেঞ্চের পিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৬৮ সালের পাঞ্জাব এপ্রো- 
faces এ্যাকট-_-তার মধ্যে একটি পাঞ্জাব বাজেট সংক্রান্ত 
--এবং পাঞ্জাব গভর্ণরের ঘোষিত এক নম্বর feaa 
বাতিল হয়ে গেছে । এই সাংবিধানিক সঙ্কটের ফলে পাঞ্জাব 
সরকার রাজ্য কোষ থেকে একটি কপর্দকও ব্যয় করতে 
পারবেন না এবং যে অর্থ ব্যয় করেছেন সেও আইনের 
চোখে বিপন্ন হতে পারেন। সুপ্রিম কোর্ট অবশ্যি ২১ শে 
মে পর্যন্ত পাঞ্জাব সরকারকে সময় দিতে রাজ্যকোষের 
অর্থব্যয়ের অনুমতি দিয়েছেন | 

পাঞ্জাবের সাংবিধানিক সঙ্কট গত ১৮ই মার্চে প্রদত্ত 
স্পীকারের রুলিং থেকে gel স্পীকার সেদিন বলেছিলেন 
যে বিধান সভা প্রোরোগ করা al হওয়াতে সভা 
সংবিধান অনুযায়ী আহত হয় নাই। ate কোন সভায়ই 
বসেনাই। স্পীকারের এই কুপিং অবৈধ ঘোষণা করে 
ডেপুটি স্পীকার সভার অধিকাংশ সদস্যের সমর্থনে বাজেট 
পাশ করাবার ফলেই এই বিপত্তি হয়েছে। পাঞ্জাবের এই 
সঙ্কটের জন্য সংখ্যালঘু গিল মন্ত্রীসভাকে বাচিয়ে রাখার জন্ত 
কংগ্রেসেব A/T আগ্রহ এবং 'পীকারের অরাজকতা দায়ী। 
রাঞ্যপাপও তার ক্ষমতা-বহিভূত এজিয়।র dato 
sfooim জারী করে সঙ্কট আরও জটিল করে তুলেছেন। 
পাঞ্জাবের এই সাংবিধানিক জটিলতার মধ্যে পাঞ্জাবে 


রাষ্ট্রপতির শাসন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। ১৮,৫.৬৮ 





IIRI ASMA 


আমাদের গুরুদেব | Aaaa দাস 
রবীন্দ্রজীবনের ও রবীন্দ্রনাথের সাধনার CFA সম্বন্ধে WGA আলোচনা । ৩৫০ 

আমাদের শান্তিনিকেতন ॥ শ্রীন্থধীরঞ্জন দাস : 
সরল স্বচ্ছ HM এবং মাঝে মাঝে মৃতু কৌতুকের ছোপ দেওয়! শান্তিনিকেতনের HRN too 


আলাপচারী রবীজ্জ্লাথ ॥ শ্রীরানী চন্দ 
জীবনের শেষ সাত বৎসর আলাপ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যেসব ফথ|বার্তা-আলে।চলাদি করেছেন 


_ তার আংশিক সংকলন । ogo l 
গুরুদেব ॥ Bath চন্দ | | 
রবীন্দরীবনের শেষ কয় বছরের কাছিনী। ttoo Sp 
নৃত্য ॥ Aaf দেবী | 
নৃত্যরস, রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা ও চণ্ড!লিকা সম্বন্ধে, হুপাঠ্য আলোচন! | oroe 
প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ ॥ শ্রীঅমিয়কুমার সেন 
প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথের যথার্থ রূপটি ব্যক্ত হয়েছে এই গ্রন্থে । ৫০০ 
মহিলাদের স্থৃতিতে রবীন্দ্রনাথ ॥ শ্রীঅমিয়! বন্দ্যোপাধ্যায় 
শাস্তিনিকেতনের সঙ্গে সংযুক্ত প্রাচীন মহিলাদের বিচিত্র স্বৃতিকথ!। oeo 
বুবীন্্রজীবনকথ। Dasg মুখোপাধ্যায় এ 
সন-ত।রিখ পাদটাক। afas রবীন্দ্র-জীবনের ইতিহাস | ৭০০ 
রবীন্দ্রনাথ £ বিশ্বভারতীর শ্রদ্ধাঞ্জলি ॥ শ্রীগ্রবোধচন্্র সেন সম্পাদিত চি 
বিশ্বতারতীর প্রাক্তন ও বর্তমান অধ্যাপক ও কর্মীদের রচিত রচনায় সংগ্রহ । ১২০০ > 
qaa ও শান্তিনিকেতন ॥ শ্রীপ্রমধনাথ বিশী ` 
qaa গ্ধে এবং পরিচ্ছন্ন ভাষায় রবীন্দ্-সনাথ শান্তিনিকেতনের উপভোগ্য বিবরণ | Bree 
রবীন্দ্রসংগীত ॥ শ্রীশ।ভিদেব ঘোষ 
নুতন পরিবধিত সংস্করণ | vee 


শন্তিনিকেতন-স্থৃভি ॥ উইপিয়ম পিয়রসন 
শাস্তিনিকেতনের আশ্রম-বিছ্যালয়ের আদিযুগের বিদেশী শিক্ষাব্রতীর বিচিত্র স্বতিকথ| | শ্রীঅমিয়কুমার i 


সেন-অনুদিত। Ayensa cafes চিত্রভূষিত। vte 


CELIE 
৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭ 


= সাগর 
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বৈশাখ ৮৭৫7২ 


বক্ষ £ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত 


আমার বয়সের কোনো গাছ-পাঁথর নেই 

এত ভয়ানক মহাঁস্থবির হয়েছি। 

বেপাড়! বেড়িয়ে এসে আমায় মিথ্যে ক'রে বলে 
নির্দোষ আনন্দ করতে গিয়েছিল, 

কেন যে আমায় ভাবে পিউরিটান প্রপিতামহৎ 
বুঝতে পারি না, | 

সমবেত উদাসীনতাঁয় আমি বুড়ো হ'তে থাকি, 
আমি বুড়ো হতে থাকি, পরম পিতা কি 
আমার চেয়েও বুড়ো, নাকি শিশু আমার চেয়েও 2 
দবুড়ো তুমি আমাদের বাড়ি যেয়ে! জয়নগরের মোয়া! খেয়ো” 
পাখা বাজিয়ে বলে যায় ছেলে বুড়ো পাখি, 
আমি এক ধূর্ত কিশোরের মতো৷ আধার-আধেয় 
একাকার ক'রে শেষে লোকচক্ষে হেয় 

আমার বয়স খুলে রাখি ॥ 


খুবই নীল বলতে গ্রেলে-আকাঁশ : কৃষ্ণ ধর 


খুবই নীল, বলতে গেলে, আকাশ 

যেমন কবিতায় সব লিখে থাকে 
খুবই গভীর, বলতে গেলে, চোখ 

প্রেমিকরা যেমন Feta) বলে 
আমি শুধু রোজই এই আকাশ আর এই চোখের 

দিকে তাকিয়ে বলতে চাই, VHA I 


তখন কী আর জানতুম বিকেলে ভীষণ ঝড় হবে 
জানতুম কি কত গভীর ছিল শোঁক। 
EAA রৌদ্র হাওয়া দিলে মনে হয় মুপূর বাজছে 
বিকেলে কলে জলের শব্দ শুনে 
আশ্চর্য, আমার মনে পড়ে লছমন ঝোলার 
গঙ্গার কথা! 


55 aA, বৈশাখ ১৩৭৫ 


বিশ্বাস করো, পাঞ্জাবির হাতের বোতাম ছি'ড়ে গেলে 

| মনে পড়ে স্রঙ্গমার কান্নার কথা 

কেন তা জানি না, শুধু মনে হয় | 
এ সবই তোমার HH মন কেমন BIA | 


ছোটবেলায় চকখড়ি দিয়ে বর্ণমালা শেধাতে 
ওই BY, বলে চেনাতে পাখি, MIF 
আর বৃষ্টি নামলে একসঙ্গে ডালিম-ভেজা হয়ে 
| বাড়ি fraga | 


"স্ব চুকে বুকে গেলে, গল্পের উপসংহারটুকুর জন্ত 
3 হাভাতের মতে! দাড়িয়ে থাকতুম 
আর তুমি বলতে, ওই তো হয়ে গেল 
| এর আবার শেষ কীরে? 
এখনও ভাই আকাশের নীল দেখলে, চোখের 
গভীর কালো দেখলে, 
গল্পের শেষটুকুর জন্য আমার মন কেমন করে। 


পবিভ্রকুমার ঘোষ 


বাঙালীর ইতিহান, সম্পর্কিত দুখানি গ্রন্থের সঙ্গে 
yar বিখ্যাত একখানি গ্রন্থেৰ একত্রে আলোচনার 
যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু কোনে 
আকন্মিক কারণে অথবা অহেতুক ভাবে আমরা গ্রন্থ তিন 
খানির একত্র আলোচনায় ব্রতী হইনি। এই তিন খানি 
Hee বাংলা দেশকে সামগ্রিকভাবে দেখার ও বাঙালীর 
চিন্তা ও কর্ম, সাথন। ও কীতি এবং বাঙালীজীবনের মূল লক্ষ্য 
ও আদর্শ সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবার সুযোগ এনে দিয়েছে | 
দুই ‘জন যশস্বী লেখকের স|হ্চর্ষে বাঙালীর দুই হাগার 
. বছরেরও অধিক কালের কর্ম ও ভাব স|ধনার ধারার 
পরিচষ ল।ভের'এরকম Baty কদাচিৎ ভাগ্যে ঘটে। কিন্ত 
তার চেয়েও একট! বড সুযোগ এই যে বাঙালীর এ সুদীর্ঘ 
ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে zeama জীবন ও কর্মকেও 
আমরা বোঝার একটা-অবকাশ এখানে পাই। স্তাষচন্দ্রের 
সত্তার মাঝে বাঙালী জীবনের সার সত্য কিভাবে বিধৃত ও 
প্রকাশিত হয়েছে ও বাঙালীর কোন ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার 
ইঙ্গিতও সুভাষচন্দ্রের Staal ও কর্মের মাধ্যমে প্রকট হয়েছে 
তাও বোঝার একট। অবকাশ এই গ্রন্থ তিনধানি আমাদের 
এনে দিয়েছে। 

রমেশচন্দ্র মজুমদার বাংলা দেশের ইতিহাস Sia তিন 
খণ্ডে প্রকাশিত ইংরেজি পুস্তকে বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ 
করেছেন। সাধারণ পাঠকের জন্য সহজ ভাষায় ও সংক্ষেপে 
আবার তিন খণ্ডে বাংলার ইতিহাস তিনি পরিবেশন 
করছেন ;.-সেই পরিকল্পনানুনারে বর্তমান খণ্ড - দুইটি 


প্রকাশিত হয়েছে । ইতিহাস বলার যে নবীন ধারা বিশ্বের 
সুধীসমাজে অধুনা গৃহীত হয়েছে, অর্থাৎ নৃপতিকাহিনী 
ছাড়াও দেশের সমাজ, অর্থনীতি, সাহিত্য, শিল্প, Sled, দর্শন, 
ধর্ম, আচার, সংস্কার প্রভৃতি সকল দিকের আলোচনা ও' 
বিচারে সাহায্যে সর্বাঙ্গীন ভাবে দেশ ও জাতির পরিচয় 
Seales করার পর যে লক্ষ্য এঁতিহাপিকরা স্বীকার করে: 
নিয়েছেন শ্রীমন্কুমপারের গ্রন্থ তদনুসরণেই রচিত হয়েছে । 
তাই তার প্রথম খণ্ডটিতে আমর| পাচ্ছি বাংলার ভৌগোলিক 
পরিচয়, বাঙালী জাতির উৎপত্তি কাহিনী, পৌরাণিক ও' 
এতিহাপিক কালে বাঙালীর ক্রমবিবর্তনের কথা, বাংলার 
নৃপতিদের কীতিগাথা, বাংলা ভাষ! ও সাহিত্যের বিকাশের 
ইতিকথা, বাঙালীর ধর্মমত, সম|জ-সংগঠন প্রাচীনকালে 
বাঙালীর চরিত্র ও জীবনযাত্রা, ভাস্কর্য, শিল্প বহির্ভারতে, 
বাঙালীর বিস্তারকাহিনী ইত্যাদি বহু প্রসঙ্গ। দ্বিতীয় খণ্ডেও' 
একই ধারা APAIA আলোচনা অগ্রলর হয়েছে | তবে 
মধ্যযুগের এঁতিহাপিক উপাদান বেশি পাওয়া যায় বলে: 
দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচনার পরিসর ও সমৃদ্ধি বেশি--গ্রস্থে' 
কলেবরও তাই বৃহৎ | - 78 

রমেশচন্দ্রের মতে “যে স্থানের অধিবাসীরা বা তাহার' 
অধিক সংখ্যক লোক সাধারণত বাংল! ভাষায় কথাবার্তা 
বলেঃ তাহাই বাংলা দেশ বলিয়া গ্রহণ করা সমীচীন । এই 
সংজ্ঞা Gata বাংলার. উত্তর সীমায় হিমালয়ের পাদদেশে 
অবস্থিত কয়েকটি পার্বত্য জনপদ বাংলার বাহিরে পড়ে ।, 
কিন্তু বর্তমান কালের পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ ; আসামের অন্তর্গত" 


১২. awa, বৈণীখ ১৩৪৫ 


কাছাড় ও গোয়ালপাড়া এবং বিহারের অন্তর্গত Afm, 
মালভূমি, Pega ও সাঁওতাল পরগণার কতকাংশ বাংলার 
অংশ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়।:*.*--এই বিস্তৃত ভূখওকেই 
বাংলাদেশ বলিয়া গ্রহণ করিব |” প্রাচীন হিন্দুযুগে সমগ্র 
বাংল! দেশের কোন একটি বিশি্ নাম ছিল না। ভিন্ন 
ভিন্ন অঞ্চল ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। উত্তরবঙ্গে 
পুগু, ও বরেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় ও তাত্রলিঝি এবং দক্ষিণ 
ও পূর্ববদে বঙ্গ, সমতট, হরিকেল ও বঙ্গাল প্রভৃতি দেশ 
fem) এ ছাড়াও উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের কতক অংশ গৌড় 
নামে পরিচিত হয়। বাঙালী জাতি নামেও কোনো জাতি 
প্রাচীন কালে ছিল না। ae বা নিষাদ, দ্রাবিড়, 
atat, হোমে! আলপ|ইনাস আর্য প্রভৃতি জাতির সংমিশ্রণে 
বাঙালী জাতি গঠিত হয়। এই বহু জাতির লমবায়ে গঠিত 
বাঙালী জাতি মুধলমান যুগেই একটি অখণ্ড জাতীয় T 
লাভ করে-_ এবং অখণ্ড বাংল! দেশও তখনই প্রতিষ্ঠিত হয়। 
বাঙালীর ইতিহাস বহু প্র/চীন-মহাভারতে বাঙালীদের 
সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখ আছে। আলেকজাশারের stas- 
আক্রমণের সমম বাংলায় একটি শক্তিশালী ae ছিল। we 
যুগে বাংলা তারত-সাআজ্যের Seg ক্র হয়। কিন্তু শশাঙ্কের 
নেতৃত্বে বাংল। একটি স্বাধীন রাজ্য ব্ূপে আত্মপ্রকাশ করে। 
শশান্কের পর আসে মাংস্ন্তায় তারপর প্রতিষ্ঠিত হয় পাল 
সাম্রাজ্য । বিশেষত ধর্নপালের নেতৃত্বে বাংল! নিজেকে 
আত্মগ্রসারিত করে উত্তর ভারতের নেতৃত্ব লাভ করে। 
৭৫০ খৃষ্টাব্ম হতে প্রায় ১১৬২ খৃষ্টাকে পর্যন্ত পাল রাজত্ব 
বর্তমান ছিল। তারপর বাংলার নেতৃত্ব যাঁর সেনবংশ্রের 
হাতে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত সেন রাজগণ 
রাজত্ব করেছিলেন। ১২০২ yia বখতিয়ার খিলজী 
পশ্চিমবঙ্গকে জয় করে নেয়। বাংলায় মুরল সাম্রাজ্যের 
প্রতিষ্ঠা হয় বহুদিন Aela আকবরের সমর । তৎপৃর্বে 
স্বাধীন স্থলতানর1ও বাংলা দেশে রাজত্ব করে গেছেন। 


বাংলার যে সকল বৈশিষ্ট্য গত ছুই হাজার বছরেরও 
অধিক কালের ইতিহাসে পরিস্ফুট হয়েছে তার প্রথমটি হল 
বহু বিভিন্ন জনপদকে একত্র করে বাংলা একটি অখণ্ড দেশ 
AC গড়ে উঠতে চায় এবং সে প্রয়াস তার আজও ALS 
লাভ করেনি। শশাঙ্ক প্রথম অখণ্ড বাংলাদেশের একটা 
aha রূপ দিতে চেয়েছিলেন, sáta সেই ব্রপটাকেই 
আরও প্রসারিত করেছিলেন। বস্তুতঃ বাংল! যখনই একটা 
অখণ্ড দেশ রুপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তখনই Gia মধ্যে 
আত্ম প্রসারেরও একটা AA দেখা দিয়েছে । মুঘল আমলে 
তাই বাংলা বলতে বিহার ও ওড়িশা সমেত বাংলাকে 
বেব।তো--ভালে করে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে ভারতের 
গোটা পূর্বাঞ্চলই বাংলার প্রভাবাধীন থেকেছে শতাব্দীর পর 
শতাব্দী, এবং আজ নতুন করে eS অথণ্ড বাংলা দেশ 
প্রতিষ্ঠা করতে গেলে আসাম ও বিহারভুক্ত অনেকখানি 
অঞ্চল বাংলার সীমানার মধ্যে নিয়ে আলতে হবে। বাংলার 
দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বহু ভিন্ন ভিন্ন জাতির সমবায়ে এক aye 
বাঙালী জাতি গঠনের চেষ্টা; হিন্দুপর্বেই মোটামুটিভাবে 
বাঙালী জাতি যে গঠিত হয়ে গিয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ 
করা চলে না। বাঙালীর তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হায়াবেগের 
দিক হতে জীবনকে বোঝার ও ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা। সেই 
কারণেই জীবন সম্পর্কে নেতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী বাঙালীর নিকট 
প্রশ্রয় পায়নি_বেদান্তরর্শন কখনে| বাংলায় জনপ্রিয়তা 
লাভ করেনি; জগৎ ও জীবনের প্রতি বাঙালীর again 
অতি গভীর বলেই ধর্ম ও দূর্শনের ক্ষেত্রে ভারতের সুপ্রসিদ্ধ 
ষড় দর্শন ও বিধিবাদীয় বৈদিক ধর্মের মধ্যে সে তৃপ্তি পায়নি; 
তার নিজের উপযোগী নতুন ধর্ম, দর্শন ও লাধনমার্গ তাকে 
আবিদ্ধার করে নিতে হয়েছে এবং ভারতবর্ষের অবশিষাংশ 
হতে ভিন্ন এতিন্বের অনুসরণে sy ও বৈষ্ণব দর্শন, ধর্ম ও 
সাধনমার্গের ওপরই তার নিজ জীধনকে প্রতিষ্ঠা করতে 
হয়েছে। বাঙালীর চতুর্থ বৈশিষ্ট্য তার নমনীয়তা ও উদার 


< 


১৩ বাঙ্গালা দেশের ইতিহান ও তরুণের শী 


গ্রহণ ক্ষমতা । বস্তুতঃ বাঙালী অমিশ্র বিশুদ্ধ ats জাতিত্বের 
গৌরব করতে পারে না-_হিটলার যেমন দাবী করতেন 
জার্মান জাতির রক্তের শুদ্ধতার, কিংবা আর্াবর্তের alata 
এখনও নিজেদের আচার শুদ্ধির ca দাবী করেন, বাঙালীর 
পক্ষে সে দাবী করা একেবারেই চলে না। কারণ তার 
Bead ঘটেছে মিশ্রণের মধ্যে বাঙালী গোঁড়া হতেই এক 
adres জাতি । ফলে কোনে প্রকার গৌড়ামি বা উগ্রতা 
তার মানস সমর্থন ate করতে পারে না। তার এই 
অত্যধিক নমনীয়তার দরুণ তার চরিব্রধর্ণকে বেতসবৃত্র 
সঙ্গে ডুলন! করে ব্যঙ্গোক্তি করার একটা রীতিও একসময় 
প্রচলিত ছিল। বাঙালীর সমাজে যে জাতিবিভাগের 
কঠোরতা ছিলনা ও আচার পালনের ক্ষেত্রে একটা মুক্ত 
ভাব ছিল aas আর্যাবর্তে বাঙালী ষথেষ্ঠভাবে নিন্দিত 
fen) পাল আমলের অবসানে বাংলায় যে সেন রাজত্ব 
প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে বাংলায় অবাঙালীর রাজত্ব বলা চলে,= 
এই সেনের! দাক্ষিণাত্য হতে এসেছিলেন ও তাদের গৌড় 
রক্ষণশীল ভাবধারা বাংলার সমাজের ওপর জোর করে 
চপিয়ে দিয়েছিলেন । জাতিবিভাগের কঠোরতা, কুলপ্রথা 
প্রভৃতিকে দৃঢ়ভাবে তারা বাংলায় প্রতিষ্ঠিত করেন ও তার 
ফলে বাঙালীর সমাজ চরম সর্বনাশগ্রন্ত gal বাংলা 


== চিরকাল অন্তর্বাণিল্য ও বহির্ব/ণিজ্য উভয় ক্ষেত্রে ছিল সমৃদ্ধ 


ও অগ্রবর্তী প্রদেশ-_সেন রাজারা বাংলার বাকি শ্রেণীকে 
সমাজের নিয় জল-অচল শ্রেণীতে গোর করে নামিয়ে দেন; 
বাংলার অর্থনৈতিক সর্বনাশ 'ঘটেছিল বাণিজ্যবৃত্তির এই 
সামাজিক অবমাননার । মুসলমান আমলে চৈতন্ত মহাপ্রভু 
প্রবর্তিত আন্দোলনে এই সামুহিক সর্বনাশের কবল হতে 
বাঙালী সমাজকে উদ্ধার করে বাঁঙালীব fare স্বভাব- 
বৈশিষ্ট্য তাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস হয়েছিল )-- 
মহাপ্রভু জাতিবিভাগের কঠোরতাকে দূরে নিক্ষেপ 
করেছিলেন, ধবনকে ও কোল দিয়েছিলেন, প্রতি জীবে কৃষ্ণের 


অধিষ্ঠান জেনে সকল মাহুষকে মর্যাদা দান করতে উপর্দেশ 
দিয়েছিলেন ; নিত্যানন্দ প্রভু agaia বণিকদের ঘরে ঘরে 
নিজে যেয়ে বণিকদের, তাদের পুরানো প্র।প্যগৌরব দান 
করেছিলেন। বণিকরাও ছিল নব বৈষণবধর্মের সমর্থক | 
বাংলার অপ্রধান ধর্মমত sexe জাতিভেদের স্থান নেই | 

শুধু ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে নয়, সাহিত্য, ভাস্কর্য, এমনকি 
অর্থনীতি-রাজ্নীতির ক্ষেত্রেও বাংলা অবশিষ্ট ভারত হতে 
স্বতন্ত্র পথ অনুগরণ করেছে। কোনে কেন্ত্রীর শালনই 
বাংলাকে সহজে অধীনতা-পাশে বদ্ধ করতে পারেনি এবং 
করলেও তা বেশিদিন স্থায়ী হয নি। বাংলা স্বাধীনতার 
আদর্শে চিরবিশ্বাদী। গুপ্তযুগের পর বাংল! feg আমলে 
কোনো কেন্দ্রীয় শাসনাধীন হয়নি__মুসলমান আমলেও বাংল! 
ছিল স্বাধীন। মুঘল mal বাংলায় বিস্তৃত হয়েছে বহু 
বিলম্বে এবং কার্যত বাংল! তখনও স্বাধীনতা উপভোগ 
করেছে। 

বাংলার এই স্বাতস্ত্য-প্রিয়তাকে সংযত করার আবশ্যকতা 
আছে_বিশেষত বর্তমান কালে। রাইনৈতিক 
দিক হতে শ্বাধীন বাংলার আত্মপ্রকাশের কোনে! 
সম্ভাবনাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হবে না। ভারতবর্ষের 
মধ্যেই বাংলাকে তার সম্মানিত স্থান প্রতিষ্ঠা 
করে নিতে হবে, ভারতের অগ্রগতির জন্য বাংলাকে 
কাজ করতে হবে,_-ভারত হতে বিচ্ছিন্ন হবার কোনো 
কল্পনাও আর পোষণ করা বাঙালীর পক্ষে সমীচীন হবে না। 
বাংলা ভারতের মুক্তির জন্য লড়বে, বাংলা ভারতের নব- 
জীবনের অগ্রপথিক হবে। zela আহ্বান বাঙালীর 
কাছে তাই এইযে নিজের জাতীয় alow সম্পূর্ণ অন্ধ 
রেখে ও নিজের Telg ধর্মে স্থির থেরে ভারতের oy 
বাঙালী সংগ্রাম মুখর কর্মে অবতীর্ণ হোক। স্পট ভাষায় 
তিনি বলেছিলেন : “দেড়শত বৎসর পূর্বে বাঙালী বিদেশীকে 
ভারতের বক্ষে প্রবেশের পথ দেখিয়েছিল। সে পাপের 


bs wa, বৈশাখ ১৩৭৫ ৷ 


প্রায়শ্চিত্ত বিংশ শতাব্দীর বাঙালীকে করতে হবে। বাংলার 
নরনারীকে ভারতের JA গৌরব ফিরিয়ে আনতে হবে। 
কি উপায়ে এই কাৰ্য্য সুসম্পন্ন হতে পারে এটাই বাংলার 
agata সমস্য] ৮ ভারতের ভার তীর মতে বাঙালীকেই 
বহন করতে হবে। কিন্তু crew বাঙালী যেন কখনো 
আত্মধর্ম হতে SP হয়ে ভারতের হিত সাধনের কথা না 
ভাবে। দ্বিধাহীন চিত্তে তিনি বলেছেন: “অনেকে ay 
করে থাকেন, বাঙালী মারোয়ারী বা ভাটিয়া হলো না কেন? 
আমি কিন্তু প্রার্থন৷ করি, বাঙালী যেন চিরকাল বাঙালীই 
থাকে peee ateta পক্ষে শ্বধর্ণ ত্যাগ করা আত্মহত্যার 
তুল্য পাপ। ভগবান অ'সাদের অর্থের সম্পদ দেন নাই বটে 
কিন্তু তিনি আমাদের প্রাণের সম্পদ দিয়েছেন। অর্থের জন্ত 
লালায়িত হয়ে যদি প্রাণের সম্পদ হারাতে হয় তবে 
অর্থে আমাদের প্রয়োজন নেই ।"-****বাঙালীকে এই কথা 
সর্বদা সনে রাখতে হবে যে, ভারতবর্ষে_শুধু ভারতবর্ষে 
কেন-_পৃথিবীতে, তার একটা স্থান আছে_এবং সেই 
স্থানের উপযোগী কর্তব্যও তার সম্মুখে পড়ে রয়েছে। 
বাঙালীকে স্বাধীনত! অর্জন করতে হবে, আর স্বাধীনতা- 
লাভেব সঙ্গে সঙ্গে JSA ভারত গড়ে তুলতে ge 
জাতীয় জীবনের সৰ্বাঙ্গীন উন্নতি বিধান করবার শক্ত এবং 
জাতীয় শিক্ষার সমন্বয় করবার প্রবৃত্তি একমাত্র বাঙালীর 
আছে 1” 

qala বাঙালীর কর্তব্য সম্পর্কে শুধু এইরকম মত 
প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হননি, কীভাবে একে বাস্তবে সার্থক 
করে তোলা যায় সে বিষয়ে তার চিন্তা ছিল সুস্পষ্ট ও 
গভীর। বর্তমান গ্রন্থের প্রথম নিবন্ধটি একটি পত্র-- 
এতিহাসিক পল্পই একে বলা উচিত--কেনন! পত্রথানি 
দেশবন্ধুর নিকট লেখা, কেম্বি জ হতে। আই. লি. এস. 
পাশ করার পর কিন্তু এ পদ ত্যাগ করার পূর্বে” এই 
মধ্যবর্তী সময়ে সুভাষচন্দ্র দেশবন্থুকে এই পত্রধানি লিখে 


তীর পদত্যাগের ইচ্ছা ও দেশের কাজে সর্বতে!ভাবে আত্ম 
নিয়োগের সঙ্কল্প জানিয়েছিলেন । কয়েকদিন বাদে দেশবন্ধুকে 
তিনি আরও একটি পত্র লিখেছিলেন। উভয় পত্রেই Sta 
অতিশয় বাস্তব ও বিশদ পরিকল্পনা রচনার ক্ষমতা gA EtA 
ধরা পডে-_-বোক! যায় ভালা-ভালা বা অগোছালো চিন্তা 
বা কাজ Si শ্বভাবসঙ্গত aq, তিনি আবেগবান কিন্তু 
উচ্ছাসবাহুল্য দ্বাবা চালিত হন না। gaye সহকারে তিনি 
Sta পথ চলার প্রতিটি ধাপ ঠিক করে 'নিতে জানেন, 
এবং প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য তার সুদীর্ঘ গোপন প্রস্তুতি থাকে 
এই প্লে অন্ততঃ সে প্রমাণটুকু পাওয়া যায়। 
অনেকের ধারণ! «ASIA কেনো গঠনাত্বক 
চিন্তাধারা ছিল না, দেশেব স্বাধীনতাপাভের পর কোন' 
কর্মপন্থ। নিতে হবে সে বিষয়ে তিনি অনবছিত ছিলেন। 
এই ধারণাটি কোনো কোনে! মহলের প্রচারের ফলে এখন! 
বহু জনের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে । কিন্ত এটি সম্পূর্ণ ভুল. 
ধারণ।। ১৯২১ লালে তার বয়স বখন মাত্র চব্বিশ তখনই' 
তিনি কংগ্রেসের কার্যপদ্ধতি আলোচনা করে বলেছিলেন। 
“আপনি অবশ্য বলিতে পারেন যে Congress এখন 
existing order ভাঙিতে Bs, Walt ভাঙার কার্য 
সম্পূর্ণ না হইলে constructive কাজ stag করা 
অসম্ভব, কিন্তু মামার মনে হয় যে, এখন থেকেই ভাঙার। 
সঙ্গে সঙ্গে নূতন করিয়! WE আরম্ভ করিতে হইবে । 
: জাতীয় জীবনের যে কোন ATH! AIH একটা policy. 
ঠিক করিতে গেলে অনেক দিনের চিন্তা এবং গবেষণা' 
Ble | gea এখন. থেকেই গবেষণা আরস্ত করা: 
দরকার। কংগ্রেস যদি complete programme প্রস্তুত 
করিতে পারে, তাহা হইলে যেদিন আমরা “Tater পাইব 
সেই দিন কোন বিষয়ে কোন policyg শল্য আমাদের, 
ভাবিতে হইবে aly” 
অতি তরুণ বয়সেই সুভাষচন্দ্র এইরকম. মা 


১৫ 


বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস ও তকণের BY 


পণ ভঙ্গীর অধিকারী হয়েছিলেন-_তাঁর সমকালীন নেতাদের মধ্যে 


a 


a 


এইরকম দায়িত্বশীল, দূরদর্শী, স্থরবুদ্ধিস্পন্ন মামুযের একান্ত 
অভাব লক্ষ্য না করে পারা যায় না! বস্তুতঃ স্বাধীনতা 
সংগ্রাম ছিল Sta নিকট জাতীয় সাধনারই একট! অঙ্গ-সেই 


সাধনার উদ্দেশ্য কিন্তু একটি সর্বাবয়বসম্পন্ন শক্তিশালী, সমৃদ্ধ, 


Safes জাতি গঠন । তিনি বলেছিলেন £ 
| die সম্পন্ন জাতিকে চোখের সামনে রেখে জাতীয় 
সাধনায় প্রবৃত্ত না হলে--সে সাধনা কখনও জয়যুক্ত ও 
C সাফল্যমণ্ডিত হবে না। জাতীয় জীবনের বহু দিক 
আছে_সবদিক দিয়েই জাতিকে গড়ে তুলতে হবে। 
প্রাণের বস্তা যখন জাতির শরীরে প্রবেশ করবে তখন 
! সব দিক দিষেই তার বিকাশ হওয়া চাই। তান! হলে 
যে বস্তুর স্থষ্টি হবে তা কধলও সর্বাজন্থন্দর হতে পারে 
a” 
-- তারই ay তাঁর দুঃখতোগ, - ত্যাগের পথে যান্রা। কিন্ত 
ুভাষচন্দ্রের 'মালসনেত্রে ভারতবর্ষ একট! জাতির আবাস 
CST রূপে নয়, জননীর মতো রূপে উদ্ভাসিত হয়ে 
উঠেছিল,_সজীব। জাগ্রত জননী। তার দেশপ্রেম 'সেই 
মাতৃভক্তি ভিন্ন আর কিছু নয়, দেশের যুক্তির জন্ত সংগ্রাম 
তার মাতৃ আরাধনা বই আর কি! মান্দালয় জেল থেকে তাই 
তিনি লিখেছেন : আজ ঠিক চৌদ্দমাস আমি জেলে। এর 
মধ্যে এগার মাস কাটলো সুদুর TAHA fo জেলে আছি 
--তাতে ছুঃখ নাই। মায়ের জন্য দুঃখ ভোগ করা সে ত’ 
গৌরবের কথা! ৪॥৪০rin৪-এর মধ্যে আনন্দ আছে, 
একথা বিশ্বাস করুন|” এই যে প্রেচ্ছাবৃত চরম হুঃখভোগের 
মধ্যেও পরম আনন্দ AIS করা_এই হচ্ছে সিদ্ধ সাধকের 
লক্ষণ । আর সুভাষ ছিলেন বাস্তবিক পক্ষে একজন খিন্ধকাম 
প্রেমিক সাধক। 
Sta Mago তাই ভারতের অন্তরপুরুষের রূপ 


~~ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। কেন হাজার হাজার বছরের পতন: 


শুত্যুদয়-বদুর পন্থায় ধাবিত aay রূপে আজও ভারতবর্ষ 
বেঁচে আছে, আজও সে চলছে, তার সে যাত্রার লক্ষ্য কী, 
যাত্রার শেষ, কোথায় -এই সকল প্রশ্নের উত্তর সুভাষচন্ত্রের 
কাছে খুব eeta ধরা দিয়েছিল | তিনি বলছেন : 
“ভারতীয় জাতি একাধিকবার মরেছে-_কিন্তু মৃত্যুর পর 
পুনর্জাবন MS করেছে। তার কারণ এই যে, ভারতের 
অস্তিত্বের সার্থকতা ছিল এবং এখনও আছে। ভারতের 
একটা বাণী আছে Ca) জগৎ-সভায় শুনাতে হবে) 
ভারতের শিক্ষার ( culture ) মধ্যে এমন কিছু আছে 
যাহ! বিশ্বমানবের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় £বং যা গ্রহণ 
না করলে বিশ্বসভ্যতার ApS উন্মেষ হবে না। শুধু 
তাই নয়,-বিজ্ঞান, শিল্প, কলা, সাহিত্য, ব্যবসায়, 
বাঁণিজ্য-- এ সব ক্ষেত্রেও আমাদের জাতি জগৎকে কিছু 
দেবে ও কিছু শেখাবে ।''**অনেক মৃত্যু ও জাগরণের 
ভিতর দিয়ে ভারতীয় জাতি চলে এসেছে, কারণ 
ভারতের একটা mission আছে,_-ভারতীয় সভ্যতার 
- একট! উদ্দেশ্য আছে যাহা আজও সফল হয় নাই।» 
এই গ্রন্থথানিতে কয়েকটি আছে প্রবন্ধ, কয়েকটি পত্র 
এবং ছাত্র ও যুব সম্মেলনে প্রদত্ত নয়টি ভাষণ। আজ এগুলি 
ইতিহাসের উপাদান ; ভারতের শ্বাধীনতা-সংগ্রমের ইডিহাস 
ধারা লিখবেন এই গ্রস্থতুক্ত কোনো রচনাকেই ওঁরা উপেক্ষা 
করতে পারবেন না। আর qelsa ব্যক্তিত্ব ও 


মানসিকতার সন্ধান ধারা পেতে চান তাঁদের নিকট এই গ্রন্থ 


খানি পরম মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে। কারণ এই গ্রন্থে 
বৃহৎ ব্যাপার নিয়ে বৃহৎ ভাবনা! ছাড়াও এমন কয়েকটি 
sy ক্ষুদ্র উক্তি আছে যা অসতর্ক লক্ষ্যে হয়তো 
তেমন করে ধরা পড়বে না, কিন্তু যে উক্তিগুলির 
আলোয় রাজনীতিবিদ সুভাষচন্দ্র অন্তরস্থিত আসল 
মানুষটিকে চিনতে পারা হয়তো অসম্ভব নয়। আগেই 
উল্লেখ করেছি যে তাঁর রাজনৈতিক কর্ম ছিল শুধু জন্মতূমির 


১৫ mA, বৈশাখ ১৩৭৫ 


উদ্দেশ্যে নিবেদিত নয় scone জন্মভুমিকে তিনি জীবন্ত. 


state জননী রূপে অনুভব করেছিলেন)_-সেই জননীর 
চরণেও উৎসগিত। সুভাষ যে বহিরঙ্গ কর্মাবলীর মধ্যেও 
নিভৃতে ছিলেন গভীর তপস্তামগ্ন পুরুষ তার কিছু পরিচয় 
তীর লেখনীমুখে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। একটি Aa 
তিনি লিখছেন £ “আমি প্রকৃত পক্ষে জেলখানায় এসে 
জনেক শিখেছি; অনেক সত্য যাহা একসময় ছায়ার মত 
ছিল, এখন আমার নিকট সুস্পষ্ট হয়েছে। অনেক নুতন 
অনুভ্তিও আমার জীবনকে সবল ও গভীর করে তুলেছে। 
যদি ভগবান কোনও দিন সুযোগ দেশ ও মুখে ভাষা দেন__- 
তবে সে সব কথা দেশবাসীকে জানাবার আকাজ্া ও স্পর্ধা 
আছে।” অবশ্যই এই প্রারধিত সুযোগ পরবর্তী কালে আর 
আসেনি কাজেই তীর অন্তরের অন্থুতবরাজ্যের কথা. অকধিতই 
রয়ে CATS | 

বাংলার ইতিহাসের পটভূমিতে সুপ্তাষচন্ত্রের জীবনকে 
স্থাপন করে দেখতে হলে তার এই সাধক র্ূপটির কথা বিশেষ 
ভাবে স্বরণে রেখেই দেখতে হবে। কারণ বাংলার শ্রেষ্ঠ 
ও বরণীর পুরুষগণ প্রত্যেকেই গভীরধর্ম। সাধকই ছিলেন 
বাংলার সংস্কৃতি, শিক্ষা ও বাঁঙাশীজীবনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি 


তাদেরই দান। স্থভাষচন্দ্রের মধ্যে বাংলার ইতিহাসের 


সারমর্মগুপি কীভাবে অভিব্যক্ত ও নতুন রূপ লাভ করেছিল 


সে আলোচনা ভিন্ন অবকাশে করার ইচ্ছা রাঁখি”-এখানে 
শুধু এইটুকুই বক্তব্য যে সুভাষ বাংলার যথার্থ প্রাণপুরুষ । 
--বাঙালীজীবনের মৌল প্রেরণাগুলি তার মধ্যে প্রতিবিদ্বিত 
যেমন হয়েছে তেমনি তিনিও বাঙালীর জীবনকে নব নব 
পথে পরিচালনার জন্য Ras Afel অধিনায়ক রূপে 
atg হয়েছেন। 

বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ জীবিত এঁতিহাসিক আচার্য 
রমেশচন্দ্র মজুমদার বাঙালীর ইতিহাসকে সংক্ষেপে ater 
ভাষায় সামগ্রিক রূপে যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন তাতে 
বাঙালী মাত্রেরই আত্মোপলদ্ধির একটা সুযোগ এসেছে। 
সেই উসলন্ধির আলোয় প্রত্যেক বাঙালীকে স্থভাষচন্দ্রের 
জীবন, কর্ম ও পথনির্দেশকে নতুন করে বুঝবার অবকাশ 
করে দিয়ে “তরুণের স্বপন” গ্রন্থের প্রকাশকও আমাদের 
ধন্তবাদ ভাজন হয়েছেন |e 


* বাংলাদেশের ইতিহাস । প্রাচীন aT) রমেশচন্দ্ 
মজুমদার | জেনারেল প্রিন্টার্স ashe পাবলিশার্স । দশ 
taii বাংলাদেশের ইতিহাস । মধ্যযুগ । রমেশচন্্ 
মজুমদার সম্পাদিত । জেনারেল প্রিন্টার্স ate 
পাবলিশার্স । কুড়ি টাকা। তরুণের স্বপ্ন । সুভাষচন্দ্র 
qzi আনন্দ পাবলিশার্ন'। হয় টাকা। 


} 


A 
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2 | ভারতবর্ষের ইতিহাস সপ্ত গ্রন্থের অভাব. 3g- 


কলেজের, লাইব্েীগ্ুলিতে নেই। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই - 


দেখা বাবে এসব এম্থ প্রধানত বিদেশীদের রচিত meal 
তদের efis. পথে দেশীয়দের রচিত কিংবা এমন পথে 
রচিত ঘা নিছক অতীত ভারতবর্ষের তথ্য-প্রমগ-হীন জয়গান 
এবুং এই শেযোক্ত পথে রচিত ইতিহাস বিদেশী শাসনের 
scm এককালে afia বিভেদমূলক নীতির পরিপোষক | 
wef মধ্যে BBA রমেশচন্্র মজুমদার সম্পাদিত ও ভারতীয় 
favors, প্রকাশিত, eran ARI ও * স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গি 
খেকে লেখা, কন সে গ্রন্থমালার বিপুল বহর, সাধারণ 
পাঠকমগুলীর কাছে আতঙ্কপনক |. সমপ্রতি conga বুকস 
ভারতের যে-ইত্হাল প্রকাশ করেছেন একাধিক কারণে তা 
তাৎপর্যপূর্ণ £ সাধারণ পাঠকমগুলীর ace বোধকরি এইটেই 
প্রথম বই যা বৈজ্ঞানিক ও আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে লিখিত 
বং যা আগাগোড়া উপস্তাসের মতোই হুখপাঠ্য। 

Re Ce পক্ষ থেকে আমাদের আলোচ্যগ্রন্ 
‘a RIB wa ইত্ডয়া'র প্রথম ভাগ লিখেছেন রোদিল। 
থাপর। ভারতবর্ষের ইতিহাসকে সাধারণত ভাগ করা হয় 
feats Wil প্রথম বা. প্রাচীন যুগ বলে যাকে চিঙ্কিত করা 
হয়ে, থাকে তা. হলো ভারতীয় সত্যতার শুরু থেকে 
gafara আগর্মনের পূর্ব পর্যন্ত ; দ্বিতীয় বা মধ্যযুগ হলে 
Ge ভারতবিজয় থেকে ইংরেজদের ক্ষমতা দখল 
or $ এবং তৃতীয় বা আধুনিক যুগ বলতে ইংরেজ শাসনের 
aris থেকে একেবারে সাম্প্রতিক কাধ afal মোটামুটি 
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ভাবে দেখতে গেলে এই বিভাগের za হলো ধর্ম রা 
প্রাচীন যুগকে হিন্দু সত্যতার, মধ্য যুগকে ইসলামীয় সত্যতার 
এবং আধুনিক যুগকে HSH AT পাশ্চাত্য সত্যতার সঙ্গে, 
মিলিয়ে দেখা-,হয়। ধর্মের ভিত্তিতে ভারতীয় ইতিহাসের 
এরকম যুগবি ভাগকে আলোচ্য গ্রন্থের লেখিকা RA ধাগর 
শ্বীকার করেননি। | 

রোমিল! থাপর ভায়তবর্ষের ইতিহাসের শুরু, দেখেছেম 
আর্যদের ভারত আগমন থেকে এবং আর্য, সভ্যতার মৌল 
maea প্রসার দক্ষ্য করেছেন: ' সুলতানী . আমলেও, এই 
TAGAI ছেদ দেখেছেন ১৫২৬ Rice মুঘ্লদের ভারতবর্ষে 
আগমনে । ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের উত্তর সীমান্ত 
পেরিয়ে যেমন নতুন এক- শক্তির; আগমন হলো! তেমনই 
HANA, ভারতবর্ষের, এতিহ!সিক রঙ্গমঞ্চে, আরও এক লটের 
অলক্ষ্যে প্রবেশ ঘটে এবং এই অগোচরে প্রবিষ্ট নটের নাম 
হলো ap fim বা বৃহত্তর অর্থে পাশ্চাত্য শজি। দক্ষিণ 
ভারতের পশ্চিম উপকূলে g fiaa GiB বানাবার চেঃ! 
সফপ হয়নি, কিন্তু এই চেষ্টা দুশ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষের 
ইতিহাসের গতি কোন্‌ দিকে মোড় নেবে তারই অশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ ইদিত। উত্তর ভারতে যখন মুঘল সাম্রাজ্যের 
ভিত্তি কেন্দ্রীভূত হচ্ছে তখনই দক্ষিণ ভারতে চলছে সামুদ্রিক 
বাণিজ্যের অধিকার লিয়ে প্রতিঘশ্িতা-- এই ngg পথেই 
বিশাল বিশ্ব হালির হলে। ভারতবর্ষের দরজায় এবং ওই 
পথেই ভারতবর্ষের রাজনীতি, আন্তে আস্তে বিশ্ব-রাজনীতির 
মধ্যে SRS হলো। আলোচ্য গ্রন্থের নাম এ হিস্ট্রি অব 
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ইণ্ডিয়া” fre এ ইতিহাস শুধু ভারতবর্ষের ইতিহাস নয়, 
এ যেন বিশ্ব ইতিহাসের একটি অঙ্গ ইতিহাস 'এবং ভারতীয় 
ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত রূপে এই বিশ্বচেতনা afaa 
বইটিকে এক অভিনব চরিত্র দান করেছে। 

প্রথাগত ধারা থেকে রোমিলার অপসরণের আর একটি 
নিদর্শন হলো ঘটনা ও বংশ পরম্পরায় ভারতের ইতিহাস 
বর্ণনা না করে ভারতীয় সত্যতার বিকাশের মূল ছক বা 
প্রতিমান fade কর! এবং সেই প্রতিমান অনুসারে ইতিহাসের 
পারল্পর্য বিশ্লেষণে । অর্থাৎ ভারতীয় ইতিহাসের নির্ধারক 
শজিগুলে৷ কী এবং সেগুলির ক্রিয়াশীলতা ও ক্রিয়াপদ্ধতিকেই 
তিনি বুঝতে ও পাঠক মণ্লীকে বোঝাতে চেয়েছেন | 
পরম্পরায় ঘটনার পর্বতপ্রমাণ বিবরণ না দিয়ে ওই শক্তি- 
গুলোকে দেখেছেন নাটকের এক-একটি জীবন্ত চরিত্র 
হিসেবে এবং ঘটনার খাতপ্রতিঘাতে যেমন চরিল্রগ্ুলিকে 
পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছে তেমনই পরিণতির দিকে 
এগোতে এগোতে চরিল্লগ্ুলি বা ভারতীয় ইতিহাসের নির্ধারক- 
শক্তিগুলো৷ ঘটন।বলীর ধারাকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত ও 
পরিচালিত করেছে। ব্যক্তি ও স্থানের নাম ও সন-সালের 
কঠিন হিসেবের চাইতে, সঙ্গত কারণেই ভারতীয় সত্যতার 
প্রকৃত চরিত্রকে বিদ্ধ করা লেখিকার প্রধান উদ্দেশ্য | l 

রোমিলা থাপর কর্তৃক উল্লিখিত ভারতীয় ইতিহাসের 
প্রতিমানটা কী তা বেঝাবার জন্তে গ্রন্থের সুচীপত্রটি এখানে 
আমরা শিরোনামে উল্লেখ করছি £ 

1. The Antecedents; 2. The Impact of 
Aryan culture ; 3. Republics and Kingdoms ; 
The 
Disintegration of Empire; 6. ‘Ihe Rise of the 
Mercantile Community; 7. The Evalution of 
the ‘Classical’ Pattern; 8. Conflict in the 
Southern Kingdoms; 9, The South in the 


4; The Emergence of Empire; 6. 


Ascendant; 10. The Beginnings of Regional 
States in Northern India; 11, Feudaliam in 
: the Regional States; 12, The Re-slignment 
of Regional Kingdoms; 18, Assimilation on 
Trial এবং 14. The South conforms, স্বান।ভাব 
বশতঃ এই প্রতিমানের বিস্তৃত বিশ্লেষণ "সম্ভব নয়, কিন্ত, 
আশাকরি, এই সংক্ষিপ্ত Ramet থেকে ইতিহাসের gia- 
ছাত্রী রোমিলার রচনার বৈশি্য অনেকখানি অনুধাবন করতে 
পারবেন। 

আবার এই প্রতিমানের মধ্যে শ্রীমতী থাপর বিশেষ 
বিশেষ তথ্য ও প্রবণতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 
তার এই আরোপিত গুরুত্ব বোধকরি সবচাইতে 
তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে অশোকের ক্ষেত্রে । চতুর্থ পরিচ্ছেদে 
স্থান পেয়েছেন অশোক | পরিচ্ছেগটির শিরোনাম থেকেই 
বোঝা যায় যে Rf ৩২১-১৮৫ সময়টা MAES স্থাপনের 
জন্তেই বিশিষ্ট । যে-কালের জনগ্ভতার fefet হলো 
সাআজ্য সেকালের প্রধানপুরুষের অনন্ততাও নিশ্চিতভাবেই 
সআজ্যবাদকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠবে। কিন্তু এই সহ্জ 
ও অমে!ধ সত্যের প্রতি রোমিল! থাপরের আগে আর কেউ 
নির্ভুলভাবে অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন বলে আমরা জানিনা | 

আগেই বলেছি যে ভারতীয় ইতিহাসের যুগভাগ করা 
হয়ে থাকে ধর্ম অনুসারে । ভারতীয় বিভাতবন প্রকাশিত 
গরম্মালাতে এভাবে gisti করা হয়নি বটে, কিন্তু ওই 
HVT পড়লেই বোঝ যায় যে ধর্মই হলো সেই শক্তি, 
বোধকরি একমাত্র শক্তি বা প্রশ্ন, a ভারতীয় ইতিহাগের 
ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। ধর্মের এই ভূমিকাকে রোমিলা 
থাপর স্বীকার করেননি এবং ভার এই অশ্বীকারকে আমরা 
একবাক্যে সমর্থন নাও জানাতে পারি, কিন্তু এই প্রসঙ্গে 
বিতর্ক উখাপনের অবকাশ এখানে যখন নেই তধন Bash 
থাপরের দৃষ্টিতঙ্গিকে অযৌক্তিক বলতে পারি না। আমল 
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কথা হচ্ছে ধর্মাক্রান্ত অথবা ধর্মযুক্ত যে-দৃটিভঙ্গি থেকেই 
দেখি-না কেন, অশোক সম্বন্ধে মূল্যায়ণে সমস্ত এতিহাসিকই 
কমবেশি ভারতীয় ভাবপ্রবণত দিয়ে প্রভাবিত হন। অশোক 
বড়ো সমাট কেন? না তিনি উদার অহিংস ধর্মবাদী ছিলেন 
এবং দেশে দেশে এই ধর্ম প্রচার করেছিলেন। AI 
কোনও সম্রাট কি সত্যিই বড়ো হতে পারেন ? মানুষ হিসেবে 
নিশ্চিয়ই তিনি খুবই মহান, কিন্তু এই মহত্ব Sica সম্রাট 
হিসেবে মহান করতে পারে না, সম্রাট হিসেবে Sics মহান 
প্রমাণ করতে হলে তাঁকে নিতান্তই সাম্রাজ্যের পরিপ্রেঙ্গিতেই 
বিচার করতে হবে, সেখানে তাঁকে উদার অহিংস ধর্মযতের 
আলোতে বিচার করা সম্পূর্ণ অবান্তর ৷ | 

কলিঙ্গ যুদ্ধের পরে অশোকের অনুতাপ এবং তীর দরুণ 
Sta হৃদয়ের পরিবর্তণকে রোমিলা আদে আলোচ্য ধারার 
ইতিহাসে নাটকীয় ঘটনা হিসেবে দেখেননি। অশোকের 


প্রত্যেকটি আচরণকে, প্রত্যেকটি পদক্ষেপকে স্থির যুক্তিতে 


বিশ্লেষণ করেছেন, কিন্তু সেই বিশ্লেষণের প্রক্রিয়াতে অশোক 
সম্বন্ধে লেখিকার কোনও অশ্রদ্ধা বা আক্রোশ এক মুহূর্তের 
জগ্ভেও প্রকাশ পায়নি, বরং মানুষ অলোক আর সআট 
জশোককে আলাদা আলাদা ভাগ করে এবং এই তুভাগকে 
আবার মিলিয়ে যে-অশোককে পাঠকের সামনে Ate 
করিয়েছেন সে-অশোক প্রথাসিদ্ধ ইতিহাস arga পৃষ্ঠাতে 
বর্ণিত অশোকের চাইতে অনেক মহান | 

ata অশোক সম্বন্ধে শ্রীমতী থাপর বিশ্লেষণ করতে 
লিখেছেন, ‘Dhamma was aimed at building up 
an attitude of mind in which social respon- 
sibility, the behaviour of one person towards 
another, was considered of great relevance. It 
was a plea for the recognition of the dignity 
of man, and for a humanistic spirit in the 


activities of society.” অশোকের ধর্মের মূল সুত্র" 
ie ২ 


গুলিকে একে একে বিশ্লেষণ করে রোমিলা আপন যুক্তির 
যথার্থতা প্রমাণ করেছেন। এই ame পরিসরে বিশদ 
আলোচনা সম্ভব নয় তাই শুধু একটি উদাহরণ দিচ্ছি। 
অহিংসা হলো অশোকের ধর্মের একটি বীল। অহিংস! 
বলতে যেমন যুদ্ধবিগ্রহ থেকে বিরতি তেমনই জীবহত্যা থেকে 
বিরতিও বোঝায় । কিন্তু বাস্তববুদ্ধিতে সামাজিক দায়িত্বের 
বাইরে পূর্ণ অহিংসার অযৌক্তিকতা অশোক বুঝতে 
পেরেছিলেন। সেজন্তে তিনি পূর্ণ অহিংসার কথা বলেননি। 
দৈহিক শক্তি প্রয়োগ তিনি করবেন না স্থির করেছিলেন এবং 
আল! করেছিলেন যে তীর বংশধররাও Sta আদর্শ গ্রহণ 
করবে, কিন্তু যদি কথনও শক্তি প্রয়োগ করতে হয় তবে 
যেন তার! সবচাইতে কম শক্তি প্রয়োগ করে এবং সেরকম 


বিজয় অভিযানে যেন তারা দয়া ও মনুষ্যত্বের পরিচয় দেয়। 


সামালিক দায়িত্ব আর রাষ্ট্রনীতিক দ্বায়িত্ব এক জিনিস নয়। 
রাইনীতির ক্ষেত্রে অশোক শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা 
স্বীকার করেছেন, তা AH অন্বীকার করতেন তাহলে তিনি 
রাষ্ট্নীতিবিদ হিসেবে, সাম্রাজ্য নির্মাণের যুগে প্রধানপুরুষ 
হিসেবে অর্থাৎ mae হিসেবে খাটে! হয়ে যেতেন। বলা 
মুশকিল, তাহলে হয়তো আমরাই অশোককে অভিযুক্ত 
করতাম অবাস্তব বুদ্ধির জন্তে এবং তাহলে Eel সআট 
হিসেবে অশোক আদৌ সফল হতেন AH | 

অশোকের ধর্মপ্রাণতাতে আমরা অভিভূত হয়ে যাই। 
male হিসেবে, Sta সাফল্য এবং এই সাফল্যের যথার্থ 
কারপকে আমরা তলিয়ে দেখবার চেষ্টা করিনি। কিন্ত 
অশোক যেখানে সাম্রাজ্যবাদী সেখানে তিনি পাঁশবিকতার 
ঘোর বিরোধী হলেও অহিংসাআদর্শের সীমাবদ্ধতাঁকে মেনে 
নিয়েছেন। রোমিল! থাঁপর যেভাবে অশোকের সামগ্রিক 
ব্যক্তিম্বর্ূপের বিশ্লেষণ করেছেন তা গতানুগতিক ধরা থেকে 
qeg এবং আমাদের মনে .হয় এই বিক্লেষপ অনেক বেশি 
যুক্তিপূৰ্ণ ও যথার্থ । 


ke RH), বৈশীখ ১১৭৫ 


ভারতবর্ষের ইতিহাস nea প্রচলিত aze পাঠ 
করলে মনে হয় যে এই ইতিহাস যেন শুধুমাত্র সাম্যের 
'উথান পতনের ইতিহাস। আর সাআজ্যগুপি স্থাপিত 
হয়েছিল উত্তর ভারতে, ফলে: প্রচলিত ভারতীয় ইতিহাস- 
"গুলিতে দক্ষিণভারতের ইতিহাস সাধারণত উপেক্ষিত। 
উত্তর ভারতের ইতিহাস যেহেতু অনেকখানি al 
তাই তার ধার! অপেক্ষাকৃত: লরলগতিতে চলেছে। কিন্ত 
দক্ষিণ ভারত ভৌগোলিক” কারণে উত্তর ভারতের থেকে 
যেমন কিছুটা qog তেমনই রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক একক 
হিসেবে ক্ষুত্র ae অংশে বিভক্ত, সেজগ্ধে সেখানের ইতিহাসও 
“পারস্পারিক শোর্ডে-প্রতিশোতে অনেক বেশি জটিল এবং 
হয়তো cera, অর্থাৎ এখানকার ইতিহাসে সরলীকরণ 
করার অবকাশ নী থাকার দরুণ, প্রচলিত ইতিহাস গ্রশ্থ- 
‘Pree দক্ষিণ ভারতের স্থান অপেক্ষাকৃত কম। অথচ দক্ষিণ 
| ভারত : দিয়েই! পাশ্চাত্য “জগৎ "ভারতবর্ষের ইতিহাসে 
'প্রবেশেরও” আগে ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি দক্ষিণ- 
'পূর্ব এশিয়াতে নিজেকে বিস্তৃত করেছিপ। বহিধিশ্বেগ সঙ্গে 
। ভারতবর্ষের ' তাৎপর্যপূর্ণ যোগাযোগের দরজা ' দক্ষিণভারত 
‘খুলে দেওয়ার দরুপ এবং সামুদ্রিক বাণিজ্যে অধিকার নিয়ে 
প্রতিদবিন্বিদের খাটি: দক্ষিণভারত হওয়াতে এই অংশের 
ইতিহাস abasa হয়েছে। রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও 
'অর্থনৈতিক অবস্থা” ও ঘটনার টানাপোড়েনের জট খুলে 
রমণী ata দক্ষিণভারতের যথাসাধ্য সহজবোধ্য ইতিহাস 
“আলোচ্য গ্রন্থের se পরিসরে স্থাপন করেছেন। একাজে 
[তিনি Nass শাস্বীর কাছ থেকে অকাতরে খণ করেছেন, 
কিন্ত সে খণকে এমনভাবে কাজে লাগিয়েছেন যাতে তথ্যের 
ভার,কমেছে, অথচ ত!ৎপর্যের BLS আরও দুরপ্রসারী 
“হয়েছে aam একেবারে ফেলো আনা উত্তর 
ভারতীয় হয়েও দক্ষিণ ভারতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ: অবদানকে 
স্বীকার করে মুজক্ঠে ঘোষণ। করেছেন, -Whilst 
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উল্লেখযোগ্য । প্রচলিত ভারতীয় ইতিহাসগুপি ‘মোটামুটি 


ধর্ম রাজনীতি সংস্কৃতির ধারাকে বৰ্ণনা করে এবং এর মধ্যে 
অল্প কিছু সংখ্যক গ্রন্থকার বর্ণনার সঙ্গে" সঙ্গে বিশ্লেষপও 
দেন। ইংরেজ আগমনের আগে পর্যন্ত ' ভারতবর্ষের: যে 
ইতিহাপ তাঁতে যেন "অর্থনীতির স্থান বিশেষ আড়ষ্ট | 
রমেশ্চন্্র সম্পাদিত: "ভারতীয় বিদ্ু।ভবনের ' গ্রন্থমালাতে 
অর্থনৈতিক প্রপঙ্গের ace অনেকখানি জায়গা ছাড়া হয়েছে 
আবার ataata মাইতি ও জীরও ফেউ কেউ’ ইংরেজ 
পূর্ব-ভারতের অর্থনৈতিক | অবস্থা Wa মুল্যবান" “গবেষণা 
করেছেন ও করছেন; ` কিন্ত বিশেষ বিশেষ দেশে wW কালে 
অর্থ নৈতিক অবস্থার ‘বিশদ বৰ্ণনা ' ও বিশ্লেষণ! কররি' দিকে 
উৎসাহ ও অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য "কাঁ" ধকা- mie 'তাকৈ 
অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসের বিচার বলা চলে না, 
কারণ ইতিহাস বললেই একই দেশে কালে কালে যে বিভিন্ন 
অর্থনৈতিক অবস্থাগুলি উদ্ভূত হয় সেগুলির মধ্যে' Figg ad 
ও সেই সম্পর্কের বিবর্তনের ' বোঝাবে, 'সম্তব “হলে UR 
"বিবর্তনের" কার্যকারণস্থত্র এবং :এই 'বিবর্তমের (দরুন রী 
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে সম্পন্ন পরিবর্তনের ধারাকেও 
ইতিহাস রচনার অন্তর্গত করবে। দশন পরিচ্ছেদ থেকে 
সাম্রাজ্য ভেজে আঞ্চলিক রাজ্যের- 'গঠন এবং আঞ্চলিক রাজ্য 
'থেকে এক ধরণের ভারতীয়: nesa উদয়ের ফেকাঁহিনী 


একাদশ 'ও দ্বাদশ পরিচ্ছেদ: শ্রীমতী ' থাপর- উপস্থাপন 


করেছেন তা- ভারতবর্ষের ইতিহাস রচলাতে- একটি aga 
দিগন্তকে অবারিত করেছে 1 1 oes 
মনে, রাখা দরকার যে ign ‘বুকস "প্রকাশিত এই 


ভারতবর্ষের ' ইতিহাস সাধারণ 'পাঠকমণ্ণীর-উদ্দেশে! রচিত, ~~ 
Rate এতে ' সমস্ত: ifort বিষয়কে “বিশদ “বিশ্লেধণৈ 
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২১ ভারতবর্ষের ইতিহাস [ ow থেকে ১৫২৬ ধৃঃ ] 


উপস্থাপনের অবকাশ লেখিকার ছিল না। কিন্তু একটু 
তলিয়ে দেখলেই বোঝ! যাবে যে সাধারণ পাঠ+মওলীর 
উদ্দেশে রচিত হলেও এবই বিশেষজ্ঞদের অনেক Des তথ্য 
ও তত্বকে প্রতিস্পর্ধা জানিয়েছে এবং বিশেষজ্ঞ পাঠক- 
মণ্ডলীর উদ্দেশে রচিত অনেক প্রামাণ্যগ্রস্থের চাইতে এ- 
বইয়ের বক্তব্য নতুন ও যুক্তি জোড়ালো। এই স্বল্প পরিসর 
গ্রন্থে যে তীর নতুন দৃষ্টিভঙ্গিকে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা কর! 
যায় লা সে-বিষয়ে শ্রীমতী থাপর সচেতন। আবার অনেক 
কিছুর উল্লেখই যে সাধারণ পাঠকমগলীর পক্ষে দুর্বোধ্য 
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চেকা: স্বাভাবিক পেরথা-মনে-রেখে- R একটি 
খুব ভালো! গ্রস্থপঞ্জী দিয়েছেন এবং-কোন কোন দৃষ্টিভঙ্গি 
থেকে এই গ্রস্থগুলি লিখিত স্থান বিশেষে তারও উল্লেখ 
করেছেন। এ-বই ইঞ্ছুল-কলেজের ছাত্রহাত্রী থেকে বিশেষজ্ঞ 
ছাত্রছাত্রী এবং সাধারণ পাঠকমওযসী পর্যন্ত সকলেরই কাজে 
লাগবে_সকলেরই চিন্তাকে উদ্দীপিত করবে। 

A History of India Vol I (a pelican 
original) by Romila Thapar ; 
Ltd, 7'6 


Penguin Books 
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এর অসাধারণ অনপ্রিয়ভার় পেছনে 
' আছে মবুতী গঠন, সুন্দর আলো আর 
. কম কেয়োসিন খরচ। 

। থাল জনতা! কেরোসিন কুকার--নিত্য 
প্রয়োজনের একটি আবন্তকীয় জিনিষ। 
। এই কেরোসিন ate ব্যবহারে কোন 
ঝামেল। নেই। গঠনে মজবুত, দেখতে 
wm, খরচে সামান্ত। অন্ন সময়ে যে 
কোন রানা করা বায়। 

‘fe aH আনামেবের বালন-- 
we দিনের দধ্যে তার বৈশিষ্ট্য আর 
গুণের দ্বারা সমাদৃত হচ্ছে। 


| fe ওরিয়েন্টাল মেটাল 
| Reis প্রাইভেট লিমিটেড 
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ore ৭+ খিপিন বিহারী গাঙ্গুলী Hb, ' 


ফলিকাতা-১২ 


Wife asa—as পরিচয় নিপ্রয়োজন, ` 
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আধুনিক যুগের শিল্পধারা থেকেও বিচ্ছিন্ন রয়ে গেলেন, ফলে 
অবনীন্দ্রন!থ হলেন্‌ জাতীয়তাবাদের বেদীতে শহীদ, সবচাইতে 


শ্রদ্ধেয় শহীদ-শিল্পী | তিনি শিল্পের ধারাবাহিক তা- উদ্ধারের. 


মরীয়া প্রয়াসে মধ্যযুগের দরবারে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন 


আর নন্দলাল gg একেবারে প্রাচীন যুগের গুহাতে' গিয়ে: 


আশ্রয় নিলেন; ফলে তিনিও হলেন শহীদ। একালে 
একমীত্রাগগনেন্্রনাথ ঠাকুর: তখ।কধিত! ভারতীয়, এতিহের 
থেকে facets ছিন্ন করতে পেরেছিলেন) কিন্তু, আপন 
শিল্পিসত্তার শীমাবন্ধতার' জন্যেই: হোক বা আধুনিকতার 
HHA বোঝার: জগ্ভেই হোক, তার"ছবিতে আধুনিকতা 
একেবারেই, পোঁশাকী ব্যাপার অর্থাৎ বাইরের পাতার 
ERARA T ADT rok আছ তা ৩88 
PAFS পক্ষে No modern: Indian painting, it 
With BASH? Goulds Hope” ‘to_possess contemporary 
vilidity inlets it?-was:both, {strongly modern 
ahd strongly. Indian: But what kinds of aft, 
in‘ aottal. practice, could . possess: these vital 
réqiirements?--For the painter, two courses 
were open, 
then: rély on his Indian nature,to-adjust it to 


He: might;adopt modern -art.and 
Indian aime, Or, starting ‘at the other end, 
he wight-employian Indian. style .and, :confi- 
idéntithat:he was modern: in: outlook, remould 
fitito his private; purposes. >’ 

Pi বোধকরি- অবশীন্রন।থের সাধনা ও ae চোখের 
ae বলে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে আধুনিক ' শিল্পের 
ধারাকে "খর! ,7অপেক্ষাক্কত সহজ . হয়েছিল, কেননা 
ারাবাহিফতার- ত্র, ত|র বদলে অবনীন্দ্রনাথ আরিঞ্ধার করে 
রেখেছিলেন)।' রবীন্দ্রন।থই,যে আধুনিরু ভারতরর্ষের প্রথম 
শিল্পী ।এ বিষয়ে" মায়ের । অবক্লী-।থারতে . পারে...না। 


> 


মুশকিল হয়েছে একজন শিল্পী সন্ধে নানারকম তথ্য ও খবর 
আজকালকার বাজারে সুলভ এবং এসব তথধ্যধবর কারও 
শিল্প'রিচারের মুখ্য, উপকরণ নয়। রবীন্দ্রনাথ কতো বড়ো 
কবি, কবে থেকে ছবি আকছেন, বিদেশে কার কার ছবি 


J দেখেছেন, কোথাও ছবি আঁকার শিক্ষা পেয়েছেন কিনা 


এসব প্রমাণপঞ্জী শিল্পীর কীতিকে বুঝতে নিশ্চয়ই সাহায্য 
করে, আবার এসবের সীমা যদি না মানা, হয়«তবে।এসব 
উচ্চস্তবের পরচর্চ।, আমাদের a বিপথে), চালিত 
করে:। 

রবীন্দ্রন!থের শিবচরে রিপথগামিতার By ahs 
কবি হিসেবে? জগ্দ্বিখ্যাত হওয়ার. পরে. শিল্পী tag ia 
আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং: এতে কোনও MAE নেই CA. Fes 
aake Sia সংকোচ, কাটার ব্যাপারে Raife -Ska 
সাহায্য করেছিল, বিদ্ত AAR একথাও মনে, aigi সমীচীন, 
যে জলগংজোড়া কবিধ্যাতি লাভের পরে পুনঃ পুনঃ/রিশ্ব 
ভ্রমণের অভিজ্ঞতা এতদিনের YF প্রত্যয়ের ভূমিচ্যুতও.$ীকে 
করেছে, SLITS pige কণ্ঠে বলতে হয়েছেঃ: “তোমার 
শঙ্খ ধুলায় গড়ে কেমন করে.সইব,- বাতাস আলো গেল মরে 
এ Shea Reha,’ 'নাগিনীরা চারদিকে; ফেলিত়েছে বিষাক্ত 
নিঃশ্বাস; ‘আমি যে'দেখেছি,. ত্রূণবাপক উম! হয়ে ছুটে, 


i ০2 T এছ ৯০১ 


as 


~~ 


2০ 


খে... 


কী যন্ত্রণায় মরেছে পাষাণে AA মাথ| কুটে” এরথাও ACH, | 


রাখা সমীচীন.যে গতানুগতিকভাকে, রবীন্দরপ্রতিভা । বয়াবরুই, 
্র্তহন্তে বিদ্রুপ করেছে, বারবার, আমুল, [দিক pay 
করেছে; বারবার নিগের উদ্দেশে বলেছে? fit যে তুই 
ajea জানিয়ে: দেও এবং একথা মনে বাধা স্মীচীন।যে 
ওঁপনিবেশিরু ANCA চাপে সে-প্রতিভ। বারবার চারদিকে 


ছিটকে ফেটে বের হতে চেয়েছে |. Petes BP 
প্রত্যক্ষ, বাস্তব: অভিজ্রতার দরুণ. রবীন্দ্রনাথের (এই 


প্রতিক্রিয়ার. একট! পূর্যায়কে, "A aeta S ' 


পেরেছেন এবং ১৪২৮/৩৫ পর্যন্ত চিত্যাধ্যার; iag তি fi 


২৪ ভারতবর্ষ ও আধুনিক শিল্প 

agia “প্রসংশা? "Scala P কিন্তু ১৯৩১-১৮ ie 
রিলিস আরচরের সমালোচনা? বৌধ করি eds 
নয়"! একথাসত্যি যেঁ১2৩০-এর পরে আঁকা রবীন্দ্রনাথের 
ছবিগুলি" আঁগের চাইতে কম উত্তেজক, কম ‘Bane, কিন্ত 
Gia “মানে দিলি ists গৌরী হিত অবক্ষয়ের সা 
নয়। বরং aeii ওঁ Kci সেগুলি ‘Sl 
Bacar salen’ যেমন পাঠকের মনৈ চাঞ্চল্য জাগায় 
টেন raped AAAA Role দর্শকের মনে বিদুয়ের 
সঙ্গে রোজি Siia যেমন onata পত্রী? Spa 
TA ওবিস্তারের' অবার। সেপঙ্গে একট! | অনিবার্য 
তরী দাম শক্তির SF তেমনই +5$-৩8: এ ইবি আকার § যুগ, 
att উপরে al HG “Bias bas? Ris, ` ia 
185. GS feta সাঁজ বিয়ার” যুগ, অন্তগামী রর 
আঁ তৈ A মেঘের পাড়ে গাড়ে PORE আছে বটে, কিন্ত 
পেটা নিছকই খেলা পৃথিবীর? বুকে দিনলগাপণৈর ছায়ার 
মঁস্োই ছবিলৈ র ? oa গভীরে তখন ‘Gait! বাদ: i 
el Pahi ২ মন? এক "জিয়ার € ব্যপার যাতে 
চৌধ wif হাতের eas Sore গুরুত্বপূর্ণ এবং এ ছটোর' 
Cala ফমেখতিয়ার দরুণ শেষ ভিন বছর আকা রবীন্রনাধের 
whaler যে শিশ্বেজ ওঁ fage agd] দেনে নেওয়াই aloni r 
1 একান্তভাবে শিল্পী হিসেবে বিচার ecw aaa 
তাৎপর্য নির্ণয় করেছেন আর wea ore গৌরব উদ্ধারে 
aani aay আঁর্চরকে Halas” করেনি i “কিন্ত 
aaia 'বিচারের সময় alba নিছক নূতনত্বের 'মানদর্ডে 
শিল্পেঈ বিচার করেছেন! একজন' শিল্পী কর্তৃক উদ্ভাবিত নুতন' 
পদ্ধতির বিকাশ” dtar A E diga, “শিল্পের” 
প্রাণশজি' ও ঘট Hea facie; “এক " বিধায় তার গুণগত 
CEE তারি Tale” গণ্য করেছেন বলে “মনে” হর), 


x qa Rapin aes Pea রাধার ব্যাপারে'ভিনি'যেন' 


jete 


কিছুটা বিভ্রান্ত 1 Psi 1,515 PIIRE সা 
বৈশাখ "৭৫-৪ 


নি ভিত oF 


= oe, 


pretty কত 


Rhye gee 
ags We দ্ধ বিজি রাতে লাখে ছু 
বোধকরি mà বিশ্বেই বিরল, একভাবে ও এক ভেবে তিনি 
সৃষ্টি করেছেন আঁর' mls a সম্বন্ধে বলতে aL লিখতে 
গিয়ে সম্পূর্ণ অন্ত ধারণা দিয়েছেন) | পাঠক- দর্শককে বাত 
ata fer কী xe পেতেন বা কঠিন, কিন্ত মলা একটা 
CACHE | নিজের কাজ “সম্বন্ধে ' তিনি এমন, একটা 
aata আব ও “ae? করেছেন যাতে মনে হয় যে 
কবিতা লেখ নিতাই সহজ সাধনা আর i ছবি bl 
নিতান্তই ছেলেখেলা? ছিল, তার" কাছে। তা “কবিতা A 
এক “কণার CCE সহজ সার্ধনা নয় kid আনাৰ বুঝতে 
পারছি কিন্ত তার? ছবি, জীকটি যে বৈয়াল্খেলী য় 
একথা? ধুতে এখনও "আমাদের ১ বোধবুদ্ধি’ * পিরণত” হও ওয়া 
দর্কার)- বত ee EE oe 

ee adit aiig ষটাৰ্যের iii ডি 
একান্ত flog Aa খুলে বৈ করেছেন; সেই খুজে, বের 
করা পধ যখন বীধানে! হয়েছে তন তা? ছেড়ে আধার নিন 
পথ খুলেছেন, তিনি যে ছবি আকার বাধা পধকেও। 
গোড়াতেই-বাতিল করবৈন' তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই L 
তিনি city দেড় দশক ধরে” ছবি আঁকার ' কঠোর A সাধনী 
করেছিলেন কি হঠাৎ 'একদিন ছবি কা oF করেছিলেন 
এ-প্রসঙ্গ Sia ছবির বিচারে H SAR এ, ae alae 
হিসেবে তার" বিচারের' সময় | Sri Sista ভবে 
মানুষ হিসেবে রবীন্দ্রনাথের জীবনে “আকন্দিকতার বা 
অবকাশ নেই, তার কোনও কাজে তন্নিষ্ঠার Panja" দাতি 
নেই, 'এবং যৌখিনতার “পেছনে “Greta "মতো 
সময় কখনও Sak আসেনি” রঃ অর্থাৎ! ছি ' আঁকাটাকৈ 
যতই তিনি Comin abtan aiita a "জাহির যন 
কেন; এটা ছিল আসলে কবিতা দেখার মতোই Sia ts 
মরার ব্যাপার: বং যেহেতু তিনি Noma জায়: আধুনিক 
ছিপেন-তাই তাঁর কবিতার মোই ছবিও আধুনিফভার WAL 


28 অয়, Pete ১৩৭৫ 
লক্ষণগুলিতে আক্রান্ত শেষ বিশ বছরের রবীন্দরপাঁছিত্যের 
সঙ্গে দি রবীন্দরচিত্রশিল্প মিলিয়ে দেখা বায় তবে স্পষ্ট হবে 
অন্তলিহিত aN তাৎপর্যে তার লেখা ও ছবি একই জগৎ 
থেকে উৎসারিত £ বিশেষ করে শেষ দশকে কবিতাগুলি 
যেমন আকারে ছোট হলেও আঁললে এক বিরাট মহাকাব্যের 
অংশ AAR তেমনই সমক!লে আঁকা ছবিগুলোকে একত্রে 
পাশাপাশি ataka এফ অতিকায় প্রাচীরচিত্র পাওয়া যাবে 
এবং এই মহাকাব্য ও প্রাচীরচিত্র ছুটি-সম্পূর্ণ পৃথক মাধ্যমে 
ও ভাষায় একটিই জগৎ-সত্যের, অমোধ BTA | 
- র্বীনাথের সৃষ্টিকে বোঝার MB, প্রথমে Heresies 
ony aeg Ca দরকার এবং এই বোঝার ও যোঝাবার 
কাজ আর্চর অশেষ AE সম্পাদন করেছেন? তার পরে 
aia সঙ্গে মিলিয়ে বোঝা দরকার রবীন্দ্রনাথের অতিমানবিক 
ব্যজিত্বরূপকে-__ কিন্তু মধ্যের এই ধাপটা বাদ দিয়েই আর্চর 
এগিয়েছেন রবীন্রচি্রধণ্ডের মূল্যায়নে অথচ এবব্যাপারট। 
রবীন্ত্রনাধের সামগ্রিক ব্যক্তিস্ব্পের পরিপ্রেক্ষিতকে বাদ 
দিয়ে করা অসম্ভব | 
' রবীন্দ্রনাথের পরে আর্চরের আলোচ্য শিল্পী অমৃতা শের- 
পিল এবং এখানেও তথ্যের ভিড়ে লেখককে ঈষৎ বিব্রত মনে 
হয়। অযুতার পিতা ছিলেন ভারতীয় আর স|তা হাঙ্গেরীয়। 
মাতার উৎসাহে নিতান্ত বালিকা aan থেকে তিনি পাশ্চাত্য 
শিল্পের শিক্ষা পান প্//রিসে | তিনি যখন ১৯৩৩-এ শিক্ষা 
সমাণ্ড করে দেশে ফেরেন তার প্রায় এক দশক আগে 
AMMA আন্দোলনের ফলে ভারতীয় শিক্ষিত সমাজ 
আবিষ্কার করে যে ভারতবর্ষের যথার্থ প্রাণকেন্দ্র হলো তার 
অগণিত গ্রামগ্ডলি । এজগ্যেই অমৃত দেশে ফিরে গ্রামীন 
মানুষ নিয়ে ছবি আকবেন স্থির করেন। - এতই যখন আর্চর 
বললেন তখন agota উপরে তার পিতার প্রভাবের কথা 
উল্লেখ করলেন না. কেন? gola beag পিতা 
ARAA অসহযোগ আম্দৌলনের অনেক আগেই অনুধাবন 


করেন যে ভারতবর্ষের গ্রামীন সমাজ সাহিত্যিক al 
চিত্রশিল্পীর পক্ষে এক sales eter! সম্ভবত পিতার 
প্রভাবে অথবা পিতৃরজের জটিল অ|কর্ষণে অমৃতা আধুনিক 
চিত্রশিল্পের মর্মকথা জানার পরেই অনুভব করেন যে Sta 
শিল্পগত লক্ষ্য হবে ভারতবর্ষের বথার্থ জীবনকে আপন 
ভাষায় ও ভঙ্গিতে প্রকাশ ও ব্যাখ্যা কর | 

দেশের মাটির সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে অব্যবহিত ও প্রত্যক্ষ 
সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্তে -এই সংকল্প অমৃতার foad 
যাদু হয়ে ফুটপ। তার ছবির সঙ্গে ahta ছবির 
স্বপাত agy দেখা যায়। এই ACSA মূল অন্বেষণে 
আর্চর যে-আলোচনা করেছেন তা নিশ্চিতভাবেই গগ্যার ও 
অমৃতার ছবি বুঝতে পাঠককে প্রচুর সাহায্য করবে। কিন্ত 


একথাও মনে রাখা দরকার যে উভয়ের সাদৃশ্য মৌল নয়, 


এবং অমৃতা চেয়েছিলেন যথাস্থিত দৃ্কে বাহুল্যবাণিতরূপে 
অন্তঃস!রে ধরে দিতে । তা বলে ঝহুল্যবর্জনের জন্তে 
দৃশ্যের sine ক্লপকে তিনি বর্জন করেননি, বরং তীর শ্রেষ্ঠ 
ছবিগুলিতে মূর্তির সংখ্য।ধিক্য লক্ষণীয় । হঠাৎ, শুনলে মনে 
হতে পারে মৃতির সংখ্যাধিক্যে ছবির অনুগত বিচারের কিছু 


wage হয় না, কিন্তু agota শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি . তলিয়ে. 
দেখলেই বোঝা! যায় যে অধিকসংখ্যক wer বিষ্তাসে সমগ্র 


রূপের মধ্যে একট। কঠিন ছন্দবন্ধ বহুমুখী স্পন্দনের এব্যতান 
অলৌকিক VA স্তরে উন্নীত হয়েছে। 

শুধু মুতি ধরে Hels বিদ্ভাসেই অমৃত।র কৃতিত্ব ভাব! 
gai দমিত রঙের সঙ্গে জোরালো রেখার টানে চিল্রপটকে 
নিজের মতে! করে siai আলাদা ভাবে ভাগ করা ও 


সেগুলে!কে আবার V7 ভাবে লো! এবং এই ভাঙা. 


গড়ার সঙ্গে মিলিয়ে ঘনত্ব ফুটিয়ে তো!ল| অমৃতার ছবিকে এক 
অভিনব বৈশিষ্ট্য দিয়েছে । স্বভাবতই এই বৈশিষ্ট্য ভারতীয় 
দর্শকমণ্ডপীর চোখে অজান! ভাষ! মনে করেছে এবং 
ata এই প্রত্যাধ্যান শিল্পী হিসেবে Sta প্রাগকে 
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২৭ রতবর্য ও জাধুনিক শিল্প 


ক্ষয় করে ফেলছিল। অথচ agata আসল সীমাবদ্ধতা 
ছিল ভব বা রসে এবং মেজাজ বা far বৈচিত্র্যের 
জভাব £ ধৈর্য ও বিষগ্নতাই যেন Sta ছবিগুলির পুনঃ পুনঃ 
afse বিষয়, ফলে Sta বেশি ছবি একসঙ্গে দেখলে 
ক্লান্তি বোধ হয়। অবশ্য খুব বেশি ছবি তিনি আঁকেননি, 
অকালে তর মৃত্যু হয় এবং সত্যি বলতে Sta শিক্ষানবিশী ও 
মৃত্যুর মধ্যে তফাৎ পুরে! দশ বছরেরও নয় | - কিন্তু আল্ল- 
লংখ্যক যে-কটি ছবিতে তাঁর শক্তির যথার্থ প্রকাশ ঘটেছে 
সেখানে তার ছবি একই সঙ্গে প্রন্ষন্পে আধুনিক ও 
ভারতীয় এবং শিল্পগুণে অসাধারণ সমৃদ্ধ | 
যেভাবে কীটসের মৃত্যুর জন্তে কাব্য-সমালে।চকেরা 
অংশত দায়ী সেতাবে অমৃতার মৃত্যুর SHS আমাদের শিল্পা- 
সমালেোচকেরা অংশত দারী। কিন্তু সমালোচকদের ও 
বিরোধী দর্শকমণ্ডলীকে সম্পূর্ণ অগ্রায করে একজন শিল্পী 
একদিকে attie দারিদ্র্য অন্তদিকে কঠোরস্বামিলী কলালক্মীর 
সঙ্গে আপে!সহীন বিবাদ করে কেমন করে অসামান্ত ও 
অদ্বিতীয় শিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন তার 
বোধ করি সবচাইতে মহিমান্বিত ভারতীয় দৃষ্টান্ত হলেন 
MAN ata | ৫ | 
আধুনিক সত্যতা একটার পর একটা Fifer পাথর 
সাজিয়ে পৃথিবীর সমতল থেকে অনেক উপরে এক 
ধল্রলালিক পর্বতের শিখরে আরোহণ করেছে, এর দরুণ 
অপরিসীম আত্মগ্রসাদে আজকের ART ভুলে গেছে তার 


Sarg, তার শিকড়কে, যার মধ্যে একদা শিকড় চালিয়ে . 


আপকের মান্য আকাশের দিকে মাথা তুলেছে সেই মাটিকে 
এবং এই উৎস, এই শিকড়, এই মাটি আজ আর কোনও 
বিশেষ দেশে কালে সীমাবদ্ধ নয়, তা এক চিরন্তন সর্বজনীন 


৮ লত্য। প্রথম জীবনে পৃথিবীর, বিশেষ করে পশ্চিমের, 


বিভিন্ন শিল্পরীতির আন্তরিক সাধনার মধ্যে দিয়ে যামিনী রায় 
উপলব্ধি করলেন ওই সত্যের সঙ্গে শিল্পের মর্মান্তিক 


বিচ্ছেদকে। তিনি নির্ভুল অস্কফলের মতো! আবিষ্কার করলেন 
পর্বতের শিধর থেকে সমতল জগতের নিশ্চিত নিরাপত্তায় 
অবতরণের অনিবার্য আশু প্রয়োজনীয়তা । প্রথমে একান্ত 
দেশজরীতির সি'ড়ি বেয়ে যামিনী রায় মাটির দিকে নামতে 
থাকলেন এবং একযে|গে- চালালেন নিজম্বরীতির সন্ধান; 
তারপর যখন সত্যিই একদিন এসে মাটির পৃথিবীতে দাড়ালেন 
তখন তিনি হলেন আধুনিক শিল্পের অবতার | 

এক হিসেবে যাগিনী রায় পুরোপুরি বিদ্রোহী শিল্পী এবং 
তাঁর বিদ্রোহ হলো আধুনিকতার ছাপদারা লব রকম 
gameta বিরুদ্ধে। ছবি আঁক! হয় qatata fears, 
সুতরাং তাতে farta ফুটিয়ে তোলাটা একরকমের 
ধেশকাবাজি, সুতরাং ছায়া একে তৃতীয় মাতা ফেটাবার 
পথ তিনি ত্যাগ করে মেনে নিলেন যে শিল্পীকে faata 
তু’ মাজার সীমাবদ্ধতাতেই য| কিছু কলাকৌশল দেখাতে 
হবে। আর সব শিল্পী বাজার থেকে কিম উপায়ে প্রস্তুত 
রং কিনে ছবি আকেন, কিন্তু যামিনী রায় নিসর্গের থেকে 
মৌল রংগুলো| দিয়ে ছবি আঁক! শুরু করলেন এবং LECT 
হলুদের acy তিলক মাটি বা হরিতাল, লালের ace গেরি 
মাটি, নীলের জন্য তুত, সাদার a চকখড়ি, ateta জন্তে 
ভূসোকালি ইত্যাদি বেছে নিলেন। ছবিতে মুর্তির কূপ কেমন 
হবে? আদিত্তম মানুষের PHATE রূপ যেমন ছিল তেমনই | 
আর একালের কৃল্রিমতার বিরুদ্ধে শিল্পীর বিদ্রোহের তেজ 
ফুটে বের হলো জোরালো! সবল চিনত্ররেখা, afer সটান 
aq বিস্তাসে, তাদের বলিষ্ঠ অল্পপ্রত্য্গে, তাদের কঠিন 
বিস্ফ/রিত চোখে । এটা লক্ষ্যণীয় যে পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে 
eaten ভঙ্গিতে মুতির ছবি ক্রমেই কমে আসতে লাগল, 
তার বদলে ভিড় করণ একরোখ। ছিলাটান। ভঙ্গির মৃতি, 
এমন কি মাতৃ-মূর্তিতেও ফেটে বের হতে চাইল আত্মগরিমার 
তেজ ও দীপ্তি, নানীমূতিগুণি থেকে অন্তহিত হয়ো সভ্যতা 
কর্তৃক আরোপিত কৃত্রিম কমণীয়তা ও সলজ্জ নম্রতা! . 


aw জরঞ্ী, বৈশাখ ১৩৭৫ 


নসমৃপ্রিকভ!বে - যামিনী, রায়ের প্রিণতকালের . ছরিতে 


PR 


চ্জ PATER ভাব, একেবারেই অনুপস্থিত) ota . বদলে 
Ja RSG qgan বেপরোয়! ভাব স্বতঃ ARBEI. 
aA, রায়ের af দেখে, বলা, কঠিন যে এই শিল্পী 
কোন দেশের কোন ধর্মের. মানুষ, : একটা, সনাতন": শক্তি 
সার ৪৩ সাহস, তার, রেখ!.ও রঙের festa: fewa সর্বদা 
আলোড়িত হচ্ছে. তু একটি জায়গায় AL পড়ে গেছেন 
যে. fRA qie, APAR -স্েহকাতর 
Seen বাঙালী এবং এই, ।ধরাটা! , ভিনি, পড়েছেন 
Deaan | : MeL এই rofa প্রাধ্মিক 
pan , fog. ছুবুল্র Atp Aa হলো Aalis 
পুনঃ AeA. TT MA সহনের। প্রক্রিয়া এবং তার 
জা ধু a yila গিরিবর্তে স্বচ্ছ, প্রসম্নতা ও AS 
AGG, OTH. FOE ও. ASAT হয়েও, পরম 
গৌরবে ও জপ লে সিনে রই ভা 
এই afefe, মী বু, FR, Sw এই 
: ছবিগুলোতে Beha, পুরাণের. সূজে বাংলার নিজন্ব মাতৃ; 
aata satamat যে সমীকরণ ECR ভার সাংস্কৃতিক 
তাৎপর্য ABT AT এখনও, আদৌ অনুধাবন FAG 
পারিনি এবং: ভাবাই আর, ae. ‘aioe ছবিগুলোর 
প্রা PAN. হলেও, এই তাংপৰ্ষের দিকে ইত ate 
MAR ৰ এক, ple oye 2৬ 
a AN, Jaa কাছে, fea করেছিলাম কেন তিনি 
তে বেশ Sad |. উত্তরে শিল্পী বললেন 
যীশু, হরেন সংসারের istan aiga ele coat 
fered নিজের দুঃখ; দুঃখের কারণ গড়ে তুলছে, তাকে 
EA FE বুকে: ধারণ. করছেঃ০তা ধারণ করেও রিনা 
vent. SUACHA, CR, বেচে; PCE. NOH, ছেড়ে 
LAIA è হয়ে, যায় তারা MSTA হঃখযাতনাকে) 
টা পারে Aly ae কাটার Bela. শুয়ে আগুনের ছ্যাকা 


ER DF pie £ BREE ts 


(লাগিয়ে, এক aata OAL ছুঃখ্যাতনা বোধেরক COR AS 


fag সাধারণ? মানুষ হারিযুখে বে-আ়াযস্রণার aces aor 
রে জীবনের AREARE প্রানে ব্রণাক্ররে 
তা হলে! একেবারে; খটি, একেবারে. নিগট meses, 
তারা, রবাই: এক RET Nes, তেমনই Macy 
পবিত্রভায় মহান |. এই মহত ERA করার[-জন্চে (কুবিতে 


ক্রেসটাকে আঁকা কি খুবই জরুরি ? শিল্লীকৃবললেন। জরুরি : 


বৈকি, যেমন গাছ %একে তার ডালে, পাধি কে ঢিলে, 
পায়ের কাখে বাচ্চা; দিঘে.বিষয়টা, পপষ্টতরচ হয়, CRANE 
যীশুর বুকে ক্রস এ'কে:দিলোনিযয়টা Ste TEA 1/9৯1৩ 
js KS, SGA, যেমন, রবীন্দ্রনাথের জবিতে SCOR বা 
SAB CA সনের কিয়া, WAS পান অমৃতা ছরিতে। দেখতে 
প্রান গগ্যার অম্বেষগের। feta, cere AAN ataa 
ছবিতেও: বিভিন্ন১-রীতির,সার্থর,সংমিশ্রধ। y HAH: একধাটা 
বারবার, বোর।১ও তরল “দরকার E aM রায় একাদন 
gnista শজিশালী-শিল্লী মাত্র-নয়) গান্ধীজী বা। রবীন্দ্রনাথের 
মতোই: তিনি . একটি: বিশিষ্ট দর্শন, aah মহান প্রতিষ্ঠান, 
একটি অনন্ত ধর্ম এবং এই দ্র, এই গতি, ধর্ম-রাগ 
পেয়েছে ছবিতে, শুধু ছবিতে । যামিনী রায়ের ছৱি !'ধরের 
শোভা বাড়াবার্‌.জিনিয় ag তা (বব, কম প্ুতিকলতার 
বিরুদ্ধে দীড়াবার সবরকম ARTISTA NSR AAT 
MAS (সংকল্প ;ও VOTH অন্তহীন) প্রেরণ)" OL ঘর ক, 
অকপটতা সরলতা ও AJI: MR ORT A, 
তা সবরকৃম অব্যর্থ ASA, Fas Gs AGIA চতুর LPH 
MABE ANI, ০.8, sioje চাহ LEJET? 
আর যামিনী রায়ের প্রতীক মেরুতে, AÉ AAT 
আলোচ্য ils জর্জ FGA, SABA AAAs VERS 
‘ale Pe চিজ তিনলিজামারওকাছে পরিচিত, 
কোনও মূল Boga sia Birt eA ts aye 


Ea TET 4 


at 
x 
মি 
a 


ü 


২৯ ডাব sity দি 


সিংহলীয় সংস্কৃতি ভারতীয় Marga? অন্তর্গত, হয় তো তাই 
কীটের ছবিতে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব অত্যন্ত প্রকট, এবং 
কীটের জধিকাংশ ছবিরই বিষয় হলে| সংস্কত সাহিত্যে বুণিত 
নরনারীর প্রেম। সংস্কৃত কবিগণ প্রেম শৃঙ্গার এমন কি 
দৈথুনের বর্ণনাতে দারুণ/মানপিক স্বাস্থ্যের পরিচয় নিয়েছেন, 


মামুষের-- কামিবৃততির মধ্যে দেখেছেন আত্মপ্রকাশের সুস্থ 


তাগিদ। জর্জ কাট স্বর্ণযুগের সংস্কৃত কবিদের gafra 
যেমন আত্মস্থ করেছেন তেমনই আধুনিক পাশ্চাত্য চিত্রকলায় 
অসাধারণ দক্ষতা অর্জন 'কণ্ছেন আর সে সঙ্গে বুঝতে 


চেয়েছেন স্বদেশীয় এবং অনুমান করি, পঞ্চদশ শতাব্দীর জৈন 


চিন্রশিল্পের ধারা | এজন্ডে তার ছবিতে বোধহয় ব্যক্তিগত 
সমবায়বাদটাই বেশি করে চোখে'পড়ে, যে-সমবায় আমাদের 


এক মনোরম কল্পলোকে নিয়ে যায়: এবং এই কারণে তাকে 


মনে হয় যামিনী রায়ের বিপরীত। Soe 4 

কিন্তু একথা না মেনে উপায় নেই যে wig. জি. wéi 
এগ্রন্থে আধুনিক ভারতীয় শিল্পের যে পরিচয় দান করেছেন 
তা আজ পর্যন্ত আমাদের দেশের কোনও পেশাদার বা 


ক্ষমতাসীন চিদ্রসমালোচকের দ্বারা সম্ভব হয় নি এবং. 


আমাদের এই গৌরব্জনক অবদানকে আমাদের, দেশের 


সরকারী সংস্কতিধারকগণ Nels দেন তা. আর্চর হাত, 
বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর্চরের সঙ্গে মতের অনিল স্থান বিশেষে. 


KS 


হতে পারে, হওয়াটাই তো স্বাভাবিক, তবে সমগ্রভ্ভাবে তিনি 
আধুনিক ভারতীয়, শিল্পের প্রতি যে-অনুধাবনা, যে-আস্থা, 
যে শুদ্ধ দেখিয়েছেন তার paaa * “এই পোড়া দেশবাসী 
আমাদের থাকলে কৃত শের “face মতো শিল্পী অকালে 
নিঃশেষ. হতেন: না, ,য|মিনী রায়ের AAG: যৌবন দুঃসহ 
দারিপ্র্য ও. সংস্কৃতিরান ' সমাজের প্রত্যখ্যানের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে কাটত ন। | এবং, সবচাইতে - RT বিষয়, আজও 
আমরা ছবিকে, ডইংরুমের শেতা বর্ধক উপকরপমা্র গণ্য 
করতাম ন! |... 168 এ-গ্রন্থ রচনা করে এবং MOLAR জর্জ 
জ্যালেন জ্যার্ড আনউইন কোম্পানী এটি প্রকাশ করে 
বিশ্বের তাবৎ /শিল্পপ্রেমিক সমাজের কৃতজ্ঞতাভা্ন হয়েছেন 
এবং এদেশের  সংগ্কতিবান Pand সমালেচক ও 
প্রকাশকদের লক্ষ্মা দিয়েছেন। প্রত্যেক গ্রন্থাগারে ও 
শিল্পপ্রেমিকদের ব্যক্তিগত সংগ্রহে এ গ্রন্থের স্থান 'পাওয়া 
দরকার। ' ই. বি. হাভেলের সূলে wag, জি. আর্চরের 
নাম এরপর একই সঙ্গে উচ্চারিত হবে. কেনন! হাভেল 
যেমন প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের তেমনই aléa আধুনিক 


ভারতীয় শিল্পের গৌরবময় তাৎপর্যের অ।বিফারক। 





India and Modein Art—W. G, Archer, 
George Allen &- Unwin- Ltd, London, 
1980, $08. = gif 
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শরীর যদি ভাল থাকে তাহলৈ ভ্রমণের ey 

মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির 

উপভোগ করবার জন্য | 

আপনিও স্বাস্থ্য ভাল রাখার ors সাধনার অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ BR ঘোষ, এষ-এ, 

ব্যর্থ মহৌষধ প্রতিদিন আহারেক় পর শাহী, বিএস, লও) 3 

দুইবার করে দু'চামচ মুত্তসপ্ীবনীর সঙ্গে কির মরার হত 

চার চামচ মহ্থাদ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের | ই 

পুরাতন) খাবেন | এতে ক্লান্তি দুর করে, কলিকাতা corey ONAE BA ঘোষ, 

খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, afi কাশি এমবি, বি-এস, আনব্বেদাচ ধা । 4 


3 p > | 
৩৬ সাধনা ae রোড 
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮ 


০ তাপ 


থেকে রেহাই পাবেন। ক্র 
AISA BAR ঢাকা 





H 


৬২ ah, বৈশাখ ১৩৭৪ 


তার অপরিশিতি নিয়েই অনুযোগ । এই পরিমাণ নির্ণয়, agi 
ahay সন্ধানের ae সাহিত্যের সামগ্রিক মূল্যায়ন 


প্রতিষ্ঠা করাই স্জনকর্মীর শৈল্পিক দায়িত্ব। তাত্ত্বিক বিতর্ক 
এ সম্পর্কে দীর্ঘার়ত হওয়া নিরর৫থক। কিন্তু মানিক 


অনিবার্য হয়; সাহিত্যের উদ্দেশ্ত AL AFANA- ANAR. RAAI BAD obscenity-q বিচার করতে 


স্থপরিমিতি এবং হুষমাবোধের SISA i 
বস্তুতঃ বিতর্কের শুচনাও এখানেই। 
আলঙ্কারিকেরা বলেছেন,__'রশ’-স্থষ্টিহ সাহিত্যের একমাত্র 
Swara সাহিত্যের বিচিত্র প্রকরণ সেই অভিন্ন উদ্দেশ্যের 
ছার]নিয়ক্লিত Coys he opts 
pee সিদ্ধান্তের (তুল্য ।।সর্বব্যাপিত] wets এরং 
1414 বাঙালী, শিল্পী,অনে্কেরই সপ্রশংস Tels অর্জন, 
FE- ENTRE সম্পর্কে ন্িতর্কের | অবকাশ, 
আছে, ক্োধ্যাত্বিকী।সামাজিক,-কিংবাঃ২নিছক!.মানবিক' 
FLCC (সে চেতনা, সলপূ হয়ে থাকে 11 রস FAH) 
স্বাদলহোদর'--কিংব! “কাব্যের উদ্দেষ্য নীতিজ্ঞান ace. 
REAREA BES, পক] ব্যের, সেই দেশ, কাব্যের 
cigs মনুয়ের চিত্তোৎকর্ষ .স[ধন), fowr feos? 
BAe Pes. মঙ্গলের, পূর্ণমূতি এবং মগলমৃতিই 
যৌলার়্ের g ags, এ-সব' মৃল্য-চেতন্রা-”বিশশতকের- 
প্রথমার্মথেবেই বাঙালি সাহিত্যিকের. কাছে।নিরর্থক,--এইং 
Bee দ্বিতীয়, তে বটেই? একালের 'ধু্তি,__জীবলে,' 
যা শ্রাছে, MES তাকেই :কুলে- ধরতে, EAs, জার. 
আমদের SAAB BAS যুগ MAA | ' অন্ত সকল, 
IFEA মত-যৌন- চেতনু]ও :য়ে VAG এবং অবদমনে: fH 
আবু; ST — Fal, SATAY | IGA R- 
ত) FINASA RAN, সমুচিতও | e-se a 
RRRA EB RR KT 
প্রতিচ্ছবি uaar RAR Aan CHE AA 
জীবনে যা আছে, কিংবা যা থারুতে প্রারে, তার AFT 
অংশের অেধেচ্ছঃউদ্ধতিই,স্)হিত্য.নয় |, জীবনের উপাদানকে 
সাহিত্যি:পরিরেলে।৩ হাভাবিক,।অনিবার্যতার?: ভূমিকায় 


. seat, 


বুদ্ধদেব বসুও একদ। facafacna—“To describes even 


প্রাচীনও) normal sexual behaviours, let alone perversions, 


to describe it, that is not technically, scienti- 
fieally; butin terms! of universal’; humair 
experience! and’ in! language . of imaginative 
writing, cit-.ie necessary to have either :the 
devastating 51801667591 è» i-; Voltaire; noty thet 
almost:-religioua passions ofi a: I). HjoLawrende 
or; abundant; :.overflowing: -poetry eSt 
সিদ্ধান্ত প্রকাশিত:হয়েছিল- আদ 'থেকে Bay ER 
(১৯৪৮) ane fafa Bacay adie সন্গিধানে গকল্পোলী য় 
এবং১রুল্পে।ল/বিরোধী১তরুপ) শিল্পি-গোঠীর/যে' মালে চিন! 
RCRA Sta (প্রায় একুশ। বছর পবে॥ কিন্ত এই দীর্ঘ 
চ্লিশ-.বছরের ।লীয়ান্তেও মাহিত্য ies: (সর্বজনীন 
মনুবিক অভিজ্ঞতার১পরিভাষায় এবং “নুভাবকতা সম 
ভাষায়টবণিতব্য মৌলিক taiak fiaa ARIEF 
হওয়া- উচিত, adi. একালে Aa RS বলৈ A 
রচন[-বিতর্কের।3 কারণ aa; siora re Lele 
fram; যথেচ্ছ অনুক্কতি-নিরপেক্ষ Anra TAE 
হয়ে উঠছে কি এ সব রচনা 1 ' ভাল E cee ee 
E স্জনলগ্ে শিল্পী কেবল, নিঃসললনা অভুল/ও পরিদৃসটিমান 
জীবন-্তধ্যের 'সংবাহক নল১তিনি,-ব্যজিক।অন্ভিভউ15 
জনিতাউপল্ির আস্মীকরণেই Ae ea LRT HES" 
BREA রচনা ।করেন। আগে তা হতে হয় তাকে | ই 
'হয়েওঠা'র ক্ষেত্েএলিল্ী৮অনন্ভ,--আর+সেইস্জনন্শ্বেরপের 


শাসনে 


আগ্মরচন! কোনো পূর্বাপর, শ্রামাণ্সালৈক্ষ নর? সংস্কৃত 4 


লাহিত্যে” ভুরি রিমার mae রয়েছে £-- Saw ee? 


৩৩ = tae, অন্লীলতা, সাহিত্য 


লংগম-সম্ভোগ অবারিত ; কিংবা বেয়ার, লরেন্স, CO 
জয়েস্‌ প্রভৃতি একদা তিরস্কৃত অশ্লীল-কথাক!রগণ আজ 
শক্তিশালী atin ভূমিকায় বিশ্বনন্দিত ; --এ'যুক্তিতে 
অধূনাতন বাংল। সাহিত্যের, তথা কোনো কালের কোনো 
সাহিত্যেরই মূল্যায়ন হতে পারে না)_-আর শ্লীলতা- 
sasta ine AF MA সাহিত্য-মূল্যায়নেরই অন্তর্গত | 
সংস্কৃত সাহিত্যে শৃঙ্গারকে আদিরস বলা হয়েছে 
সাধারণ ভাবে। খা ভরত বলেছিলেন, “শূঙ্গারো 
নাম রতিঃ স্থায়িভাব প্রভাবঃ উজ্জল বেষাত্বকঠ ইহার টীকা 
করিতে গিয়া অভিনব [গুপ্ত ] বলিরাছেন যে স্ত্রী পুরুষের 
পরস্পরাভিল[ষরূপ কামপ্রবৃত্তিকে sata বা রতি বলে না। 
ইহ! ব্যতিচারীভাব wai কিন্তু ating হইতে শেষ পর্যন্ত 
মিলন ও বিরহে একরূপ পরিপূর্ণ সুধস্বভাবকে রতি কছে। 
যেখানে পরস্পরের মধ্যে এক জ্ঞানাত্বক ভাব ও অমূলক 
QI এমনভাবে প্রস্থত হইয়া থাকে যাহার কখনো বিচ্ছেদ 
হয় না তাহাকেই রতি কছে।”৬ - হুরগৌরী সম্পর্কে এই 
নিরন্তর ‘afer প্রত্যয় সম্বোধই ‘কুমার সম্ভবে'র BT- 
সুরতবর্ণনা'য় আবিষ্ট করেছিল কাপিদাসকে। কিংবা, 
অমঙ্গল foes কবি বৌদলেয়ারের অকৃত্রিম Pagea 
মূল্যায়নে আবুসয়ীদ stat বলেছিলেন, কবিতায় তিনি 
sasa জীবনের যে বিভীষিকা-রূপ সঞ্চারিত করতে 
পেরেছিলেন--জীবনের বীন্তৎস অভিজ্ঞতা উপলব্ধি এবং 
প্রত্যয়ে শ্বয়ং হয়েছিলেন সেই ভয়ানক উদ্ধাপিগড ৷” লরেন্স 
কিংবা! অনুরূপ সিদ্ধ প্রতীচ্য যৌন চিন্তকদের সম্পর্কেও একই 
তথ্যের পুনর!বিফার এবং উচ্চারণ সম্ভব। অনাবৃত যথেচ্ছ 
আসঙ-রচনার প্রাচুর্ষেই তাঁদের শৈল্পিক প্রতিষ্ঠা নয়। 
ভারতচন্ত্রের ‘অন্নদামদ্গলের’ অভ্যন্তরে বিগ্কান্ুন্দরের সংগম- 
fame কাল-শ্বীকৃত হয়ে রইল, লে কেবলই যৌন নগ্রতার 
ay নয়,_কিস্তু অন্ন শিল্পপ্রতিভাধর সমসাময়িক কবি 
wanta আদিগজা হরিঘার রামপ্রসাদ সেনের 
বৈশাখ "৭৫-৫ 


ববিভাহন্মর, ইতিহাসের amta উপেক্ষিত নিছক 
অসংবৃত অশ্লীলতার গীড়নেই),_-ও কেবল obscene নয়, 
018৪3 | একালের বাংলা সাহিত্যের যৌনচিস্তকদের 
পক্ষেও ইতিহাসের এ শিক্ষা নিরর্থক হওয়া উচিত নয়। 

আসল কথা সাহিত্যের স্থজন-লোকে যে-কোনো কিছুই 
AFA হলে তা অশোভন হয়,_-অ|র যৌন প্রসঙ্গে সেই 
অশোভন প্রক্ষেপকেই প্রচলিত অর্থে অভিযুক্ত কর! হয় 
‘ole’ বলে। এই বহিঃপ্রক্ষেপের অসঙ্গতি পরিহার করতে 
শিল্পীকে আত্মমগ্ন হতে হবে Sta ীবন-অভিজ্ঞতা ও 
উপলব্ধির সঙ্গে অটুট প্রত্যয়ের অন্বয়ে। ছু'রকমে তা সম্ভব: 
হতে পারে ।_-লমগ্র সমাজ-জীবন আপ্লুত ক'রে ইতিহাসের 
কোনে! অমোঘ অভিব্যক্তি প্রতিটি ব্যক্তিত্বের অন্তরে যখন 
দুর্বার আলোড়ন we করে, প্রতিভাধর শিল্পী তখন Sta 
যুগযস্ত্রণান্ুভবের সফল প্রতিনিধিত্ব করেন ব্যক্তি প্রতিভার 
say শক্তির - সহযোগে । ভলতেয়ারের abafe’ 
ইতিহ|সকে আত্মস্থ করার সেই gia awa) অন্তপক্ষে 
বেদলেয়র কিংবা লরেম্স-এর ক্ষেত্রে ব্যক্তি জীবন-মন্থনই 
alfas প্রত্যয়ের Seq) আমাদের ভলতেয়ার কোথায় P— 
এমন কি ভারতচন্দ্রও ? কিন্তু ভারতচন্দ্রের সমতুল যুগে 
আমাদের বাদ,-_ পুরাতন মুল্যবোধ,__-সাম[জিক, পারিবারিক, 
নৈতিক।--তথা। সাবিক মূল্যবোধ আজ Age | 

কিন্তু সর্বব্যাপী এই শৈথিল্যের বিঅন্ত র্ূপটিকে প্রত্যক্ষ 
করাও বুঝি ছুঃসস্তব। স্বাধীনতা-উত্তর গত কুড়ি বছরে 
আমাদের সমাজ-জীবলের বিখণ্ডীকরণ (Fragmentationy 
আজ অগণ্যতার সীমায় উপনীত। উচ্চবিত্ত, মধ্য এবং 
aha বিভ্তহীন ) শ্রমিক, বেকার ; শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ; 
ডেলি প্যাসেঞ্জার, শহুরবালী,,শহরতলিবাসী, অথবা নিতান্ত 
গ্রামীণ--এমনি বিভাগ-বিসংবাদের অস্ত নেই প্রায় আমাদের 
সামাজিক জীবনে |৮ স্বভাবতই অবিশ্বাস, হতাশা, 
অবসাদ gigi অভিজ্ঞতার অপর কোনে সাধারণ সুত্র প্রায় 


va  জয়মী, বৈশাখ ১৩৭৫ 


সম্পূর্ণ অমুপস্থিত। এমন অবস্থায়, সর্বাত্মক বিনষ্টির যুগে, 
শিল্পরসের সংধারধীকরণ যখন দুঃসাধ্য, তখনই শিল্পবিষয়ের 
অনায়াস ব্যাপ্তি সাধনের সহজ ve হিসেবে আদিরসের 
নামে আদিম-গ্রবৃত্তিমগ্নতার লোভ অনিবার্য হয়ে ওঠে 7 
সপ্দশ-অষ্টাদশ শতকের মঙ্গপকাব্য কিংবা কবিগান 
ইত্যাদিতে তার এতিহালিক স্বাক্ষর । নতুন অবক্ষয়ের লগ্নে 
সেই চিরন্তন gasta বিভ্রাপ্তি সম্তাবনা সম্পর্কে অবহিত হতে 
হবে সার্থক জীবন-স্ষ্িকামীকে। 

অন্ত সমস্যাও রয়েছে। সাহিত্য TEIS “সহদয় হৃদয় 
সংবেদন’-প্রত্যাশী,:_পাঠক চিত্তের শ্বীক্ৃতি-পিপাল। সকল 
eat মৌলিক উৎ্স,সঞ্োলাত শিশু যেমন মাতৃবঙ্ষে 
RSGE অমুত-উৎসারের প্রেরণ» এ-কথা বলেছেন 
রবীন্দ্রনাথও। কিন্তু একালের অর্থপীতিগীড়িত জগতে 
পাঠকের মানপ-সানিধ্যের সঙ্গে শিল্প-কত্যের আধিক 
qeta আকাজ্কাও অনিবার্য । আর বর্তমান অতিদ্রুত 
গ্রসরণশীল শিক্ষাব্যবস্থ।য় চিত্তের wy AREN যখন 
বহুলাংশে Wala, তখনই অতিশ্রচক্লান্ত, অবদগিত, 
অবসন্নমানস বাঙালি “রসিক মণ্ডলীর এক বৃহৎ অংশ সুক্ষ 
শিল্প-যৌন্র্যের তুলনায় ইন্দ্রিয় উত্তেজনার রসদ সন্ধানে অতি- 
উৎকষ্ঠিত,_ বৃহৎ জীবন-ভূমির মত সাহিত্যের জগতেও |” 
দুর্বল পাঠক সক্ষম শিল্পীকেও স্বভুমিক। থেকে বিচ্যুত করতে 
পারে) শিল্পীর নিগের প্রয়োজনেই পাঠকের রসচেভনার 
উন্নয়নও এক অবশ্যসাধ্য ব্রত--রবীন্দ্রন!থ একথা বলেছিলেন 
১৯২৭ Aia “বিচিত্রা ভবনসভায় শ্লীলত|-অল্লীলতার 


গ্রমঙ্গেই।৯ আমাদের কালেও এ সাবধানবাণী নিরর্থক নয় 


সাহিত্যে এবং জীবনে যৌন প্রসঙ্গ চিরকালই আছে, 
থাকবেও ; যৌনতা মাত্রই অশ্লীল নয়,কিন্তু অশ্লীলতা 
শিল্পীর ব্রতচ্যুতির নিশ্চিত স্বাক্ষরঃ সাহিত্যে এবং সমাজেও। 
সে সম্পর্কে অবহিত হবার প্রয়েগন আছে। 


faces ay 

১। gayaga -aR সমালোচনা, 
(প্রবন্ধ ) ‘সাহিত্যের পথে | | ; 

২। ghai — SAA amina — aAa | 

৩। afer উত্তর রাযচরিত’ ( প্রবন্ধ ) “বিবিধ 
প্রবন্ধ” (97) | 

৪। রবীন্দ্রনথ £--“সৌন্দর্য cate’ প্রবন্ধ ) সাহিত্। 

t) বুদ্ধদেব বনু s—‘An Acre of Green Grass’, 

৬। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ Wes s—‘stay বিচার? | 

৭] আবৃলয়ীদ আযুধ_অমঙ্গল বোধ ও রবীন্দ্রনাথ, 
(প্রবন্ধ) প্রেসিডেন্সী কলেজ পত্রিক। £ সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা | 

vi বিস্তৃত আলোচনার জন্য gha: Sera YN — 
‘এ কালের গল্পের গতিপ্রক্কতি” শারদীয় সাধ্যাহিক  বন্থমতী 
(১৩৭৪) এবং “রবান্ত্রোত্তর বাংলা ছোটগল্প বিকাশের 
সাম্প্রতিক ধারা,_- নিখিল ভারত বঙ্গশাহিত্য সম্মিপনের ৪৩শ 
অধিবেশনের সেমিনার পত্র। 

৯। asa $-_রবীন্দ্রন।থ--'সাহিত্য 
প্রবন্ধ (তদেব)। 


সমালোচনা, 


হসীলল-অনুসীলদ অস 


নারায়ণ চৌধুরী 


প্রথমেই বলে নেওয়া প্রয়োজন। শ্লীলতা-অশ্লীলতার 
বিতর্কে হারা অশ্লীলতার পক্ষ সমর্থন করে বক্তব্য বিস্তার 
করেন Stal একটা বস্তাপচ! পুবনে মতের প্রতিধবণি করেন 
মাত্র । সাহিত্যের Mata কতদুব পর্যন্ত প্রসারিত থাক! 
উচিত, সাহিত্যের উৎকর্ষ।পকর্ষ বিচারের ক্ষেত্রে শ্রীলতা- 
অশ্লীলতার নিরূপণ একট। প্রাপলিক বিষ্য কি al, সন্দর- 
অসুন্দরের ধারণার সঙ্গে শীপ-তশ্লীলের ধারণাকে ASS 
করা যায় কি না__-এ সব প্রশ্ন আজকের নয়, উনিশ শতকের 
মাঝামাঝি সময় থেকেই ইউরে|পী্ সাহিত্যে এইগুলি নিয়ে 
যথেষ্ট তোলপাড় আর সোরগোল হয়ে গেছে। ফরাসী 
সাহিত্যের প্রক্ৃতিবাণী ( ন্তাচার!লিস্ট ) কথাকারগণ জীবনের 
স্বাভাবিক অর্থাৎ অবিকৃত রূপের শিশ্বন্ত বর্ণনাকে শুধু যে 
তাদের গল্পেপ্ভাসের উপজীব্য করেছেন তাই নয়, তার! 
এটাকে একট। তত্ব BCS প্রচার করবার চেষ্টা করেছেন। 
RIA, ADIRI জোল' প্রমুখ লেখকদের লেখায় আমরা 
এই তত্বের সবিশেষ প্রতিফলন দেখতে পাই। তদের এই 
মতবাদের ঢেউ ইংলণ্ডে গিয়েও পৌছেছিল। তারই 
শোতোমুখে বিশ শতকের প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ইংরেজী 
সাহিত্যে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল ডি. এইচ. লরেন্স প্রমুখ 
শক্তিমান লেখকদের সচেতন দেহবাদ। আবার ফরাশী ও 
ইংরেজী সাহিত্যের এই জাতীয় প্রভাবের প্রতিক্রিয়ায় 
আমেরিকার সাহিত্যে প্রকট দেহবাদী রচনার ধরার উদ্ভব । 
ধিয়োডোর gaa, হেনরি মিলার, নভোকভ AJF 


বোধ হয় এই ধারার সবচেয়ে গ্রতিনিধি স্থানীয় লেখক রূপে 
নির্দেশ করা যায়। মাকিন সাহিত্যের দেখাদেখি সারা 
পশ্চিম ইউরোপের সাহিত্যেই এখন উৎকট CAMs রচনার 
আধিক্য। ইতালী মোরাভিযা, ফ্রান্সের, ফ্রালোয়শা সা 
কিংবা Baraa কিংপলি এমিল প্রমুখ লেখকেরা কিছু 
আকস্মিক সংঘটন নয়, একটা পূর্বাপর সম্ব্ধযুক্ত বিগত 
এঁতিহেরই তারা একালীন বহিঃপ্রকাশ ata) এই Aeg 
প্রকৃতিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, দেহাশ্রয়ী, এবং কম বা বেশী 
পরিমাপে ব্যবসায়িবুদ্ধি নির্ভর | 

সুতরাং আমাদের সাহিত্যের যেসব একালীন লেখক 
মনে করছেন অশ্লীলতার পোষকত! করে তাঁরা একট! নতুন 
কিছু করছেন বা বাংল! সাহিত্যকে প্রগতির খাতে বইয়ে 
নিয়ে যাচ্ছেন, তা আত্মপ্রবঞ্চন। করছেন মাত্র! তাদের 
এব্যাপারে প্রগতিশীলত।র আভিমান না থাকাই ভালো» 
কারণ তারা যেট। করছেন তা প্রগতিও নয় নতুনত্বও নয়, 
একট। উচ্ছি্ বালী মতেরই আসলে তাঁর! জাবর কাটছেন। 
এ জাতীয় আধুনিকতার অভিমান নিতান্ত পলক, তার 
পায়ের তলায় কোলে! মাটি নেই, AAR সামান্য একটু 
টে|কাতেই তাসের ঘরের মতো ওই সযত্রচিত সৌধ ধ্বসে 
পড়তে বাধ্য। 

যদি কেউ বলেন, হলই বা মতট পুরাতন, তাতে কী 
এসে যায়? যদ প্রকৃতিবাদ আর দেহ্বাদের পঙ্গে 
জোড়ালো যুক্তি থাকে এবং মে যুক্তি অকাট্য হয়, তা হলে 


ov andl, বৈশাখ ১৩৭৫ 


ওই দুই আদর্শ যে মতের মধ্যে প্রতিফলিত তা fara 
বলেই তাকে Galle করবার কোনো মানে হয় না! TRIG 
উনিশ শতকীয় সাহিত্যেই তো তথাকধিত জঙ্লীলতার শুরু 
নয়, এর বহু আগে থেকেই আমরা সাহিত্যের fata 
মধ্যে দেহবাদী প্রভাব দেখতে পাই । প্রাচীন সংস্কত কাব্যে 
শৃঙ্গার রস সাহিত্যের পরিবেশনযোগ্য বিবিধরসের ewer 
an রূপে পরিগণিত হয়েছেঃ মধ্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্যে 
নায়িকার বয়ঃসন্ধিকালীন রূপ কিংবা নায়ক-নায়িকার 
অভিসার at মিলনের বর্ণনায় যথেষ্ট বাড়াবাড়ি করা হলেও 
তা CHRIS বলে গণ্য হয়নি। রামগ্রসাণ ও ভারতচন্দ্রের 
বি্যাস্থন্দর কাব্যে সস্ভোগচিত্র আছে, কিন্তু তাতে ওই ছুই 
কাব্য বাংলার কাব্যামোদী পাঠকের কাছে অপাংক্রেয় হয়ে 
যায় নি। অন্য দিকে ইউরোপের ক্রপদী সাহিত্যেও এ জাতীয় 
বর্ণনার কিছু অসন্ভাব নেই। এমনকি যে শেকস্পীয়র সারা 
পৃথিবীর গর্ব, তিনিও Sta লেখক জীবনের আদি পর্বে 
‘ভেনাস ashe আযডে|নিল' ও 'দি রেপ জব. লুক্রেসিয়া? 
নামক ছুটি আপিরপাস্মুক কাব্য রচন! করেছিলেন। তাছাড়া 
Sia নাটকগুলিরও এখনে-সেখানে আদিরসের কিছু কমতি 
নেই। সুতরাং এই যদি বিশ্বসাহিত্যের ase পরিস্থিতি 
হয় তা হলে কেনই বা একালের সাহিত্যেও আদি রসের 
b$ সমর্থনীয় হবে না? মতটি পুরাতন বগেই কেন তাঁকে 
aag করব? 

এর উত্তরে বলি, সাহিত্যের ধারণায় ইতোমধ্যে যথেষ্ট 
গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়ে গেছে। বিশ্বপাহিত্যের 
Carafe) বেয়ে গত পঞ্চাশ বছরে কত যে জল গড়িয়ে গেছে 
সে খেয়াল প্রতিবাদী মতের প্রবক্তার| রাখেননি । লক্ষ্য 
করলে দেখা যাবে, যে সব দেশে পচনশীল HASH ও Bay 
বুর্জোয়া ATIRI এখনও টিকে আছে সেই সব দেশের 
সাহিত্যে, যেমন পশ্চিম ইউরোপের দেশনমুহের সাহিত্যে ও 
মাঁকিন দেশের সাহিত্যে, ' দেহবানী রচনার বাড়াবাড়ি 


ও ছড়াছড়ি । পরশোষণপুষ্ট বিলাসী ভোগী সমাজেই শুধু 
Say অবক্ষয়মূলক আত্মমুখী সাহিত্যের স্থষ্টি হওয়া 
সম্ভব, পরিশ্রম ও কর্মের চেতনাপূর্ণ সমষ্টিকল্যাণ উদ্দীপিত 
mta দেশগুলির সাহিত্যে কিন্তু এজাতীয় বন্ধু বিমুখ 
আত্মরতিমূলক ভোগোদৃগারপূর্ণ রচনাদর্শকে আদৌ প্রশ্রয় 
দেওয়া হয় না। এ ব্যাপারে পশ্চিম ইউরোপ আর পূর্ব 
ইউবোপের সাহিত্যের ভিতর আসমন-জমিন wats | 
আমাদেব সাহিত্যের কথা যদি ধরা হয়, তা হলে মানতেই 
হবে যে, মঙ্গলকাব্যের যুগ আর আধুনিক সাহিত্যের যুগের 
মধ্যে রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গীর সুতুপ্তর পার্থক্য । এ কথাটা 
আমাদের সর্বদাই স্মরণে রাখা দরকার যে, ওই ছুই যুগের 
মধ্যবর্তী সমযে বক্ষিনচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ নামক ge অসীম 
শক্তি ও প্রতিভাধর লেখক বাংলা দেশে BIBS হয়েছিলেন, 
ধারা বাংলা সাহিত্যের রুচির আমুল রূপান্তর সাধন 
করেছিলেন। তাঁরা সাহিত্যের আবহাওয়াকে সম্পূর্ণ 
শোধিত করে দিয়ে গিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র এতট। শক্তি 
সম্পন্ন লেখক al হলেও তিনিও নিজ ক্ষমতাবৃত্তের মধ্যে 
থেকে বন্ধিঘচন্্র আর রবীন্দ্রন!থের সুরুচির ধারাকেই 
অনুসরণ করেছেন | এই তিন দিকৃপ|ল সাহিত্যত্টাই নিজ 
নিজ ভাবে নরন।রীর জৈব সম্পর্কের বিষয়ে লিখেছেন, কিন্ত 
কোথাও তাদের বর্ণনা আক্রহীনতার অশ।লীনতায় পাঠকের 
রুচিকে নিয়গামী করেনি। তারা ইঙ্গিত আর সংকেতের 
সাহায্যে তাদের অভীপ্সিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছেন। স্ত্রী 
gaga মিলনের ঘটনাকে একট! statement of fact 
হিসাবে মাত্র তারা উপস্থিত করেছেন, যৌন মিলনের সাড়ঘর 
বা খুটিনাটি বর্ণনা করে তাঁরা পাঠকের কল্পনাশক্তির অপমান 
করেন নি। প্রমাণ বঙ্কিমচন্দ্রের FRF উইল’ উপস্ভাস, 
রবীন্দ্রনাথের “ঘরেবাইরে', ‘চতুরঙ্গ’ ও ‘যোগাযোগ’ উপন্যাস, 
শরৎ্চন্দ্রের ‘Asie’ “dente ও “চরিত্রহীন Byin | 
অপিচ এদের দেহঞ্জ বর্ণনা সংস্কৃত তধা বৈষ্ণব SARIS 
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es alpen emer 
ধ্বনির শাসন দ্বারা সুরক্ষিত £ এখনকার অনেক লেখকদের 
শতিকর্কশ ধিস্তি-খেউড়ের ভাষার মধ্যে ধ্বনিসৌষম্যের 
qes খুজে পাওয়! যায় না। সাহিত্যের মূল উপজীব্য শব্দ, 
শব্দের আর্ট এখনকার কালের তথাকথিত বাস্তববাদী 
লেখকদের পাল্লায় পড়ে তাঁর কৌপীন্ক হারিয়েছে। ইতর 
শব্দের ক্রমাগত ধর্ষণে ও সংঘাতে সাহিত্যের আভিজাত্য 
আর রইল না। 

বাংলা কথা সাহিত্যের উল্লিখিত তিন প্রধানের জঙজ্য[স্ত 
দৃষ্টান্তের পর জীবনের অবিকৃত রূপ সাহিত্যে ফুটিয়ে তোলার 
অজুহ!তে তাদের শ্রদ্ধেয় আদর্শকে sata করে বিপরীত 
প্রতিক্রিয়াযুখে নগ্নতার চর্চায় Aaga হয়ে ওঠায় যথেষ্ট 
বুকের পাট। দরকার। স্বীকার করি আমাদের কিছু কিছু 
হালের লেখক এই বুকের পাট। দেখিয়েছেন, কিন্তু এই 
গ্রদর্শনীকে ANEA কোনক্রমেই মনে করা চলে না, বরং 
তার আঙ্রেপৃষ্ঠে হঠকারিতার ছাপ BL এবং সেই লঙ্গে 
এঁতিহজ্ঞানের অভাবটাও চোখে না পড়ে পারে না। 
রবীন্দ্রনাথকে ভিক্টোরীয় হুনীতিবাদ কিংবা কৃত্রিম ব্রাহ্ম 
শুচিতার আবহে লালিত খু'তখু'তে রুচির লেখক বলে বর্ণনা 
করে মহলবিশেষের কাছ থেকে হাততালি কুড়নো যেতে 
পারে, কিন্ত এজ(তীয় সস্তা বাহাছরিপনা বাংল। সাহিত্যের 


-A jte তথা রবীন্দ্রনাথের সর্বাতিশ।য়ী গ্রতিভ। সম্পর্কে 


নিতান্ত দীন চেতনারই প্রমাণ দেয়। 

আর যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া যায় যে, SAA 
সাহিত্যে বা বিগতকলীন বাংল! সাহিত্যে অশ্লীলতা! 
sasada ছিল না, তাতেই বাকী? পুবাতনের নজীরে 
অশ্লীলতার উপরে দাগ| বুলিয়ে যেতে হবে? পুবাতনের 
আমরা Aeta বশংবদ দল নই । এত এত ব্যাপারে আমরা 
পুরাতনকে Vista করবার সাহস দেখিয়েছি, আর এই 


k ব্যাপারেই eg লিরুপায়ের মতো পুরাঁতনের অঞ্চলনংলগ্ন হয়ে 


থেকে নতুন কালের সুস্থ আদর্শের দিকে পিঠ দিয়ে থাকতে 


হবে এটা কেমন কথা? এ কি একপ্রকার aghat নয় 
অসহায়ের মতে gatera কাছে প্রতিরোধহীন আত্ম- 
সমর্পণ নয়? ধার! কথায় কথায় বলেন কালিদাসের কাব্যেও 
তে সম্ভোগচিত্র ছিল, বৈষ্ণব বা মঙ্গল ক[ব্যেও তো দেহবর্ণন] 
ছিল, সুতরাং আমরাই বা কেন তাকে পাশ কাটিয়ে বাব, 
তারা এক ধরণে নিয়তিবাদের পোষকতা করেন। Merg 
নিয়তিবাদের Bice এর নাম দেওয়! যেতে পারে সাহিত্যিক 
নিয়তিবাদ” | ছুই কারণে এই সাহিত্যিক নিয়তিবাদ বর্জনীয়। 
প্রথমতঃ, এতে পুবাতন সাহিত্যের কোনো কোনো বিষয়ের 
প্রতি শ্বার্থবুদ্ধিপ্রস্থত পক্ষপাত বোঝায় ; দ্বিতীয়তঃ, এর দ্বারা 
স্বীয় UWB আস্থার অভাব বোঝায়। অশ্লীলতার সমর্থক 
লেখকগণ প্রাচীন সাহিত্যের অনেক কিছুই বর্জন করেছেন; 
কিন্তু, সেই বৈশিষ্ট্যের মায়। ছাড়তে পারছেন ন! যার প্রতি 
তদের স্বভাবগত ঝোঁক বর্তমান এবং যাকে আঁকড়ে থাকলে 
তাদের বৈষয়িক লাভের সুবিধা সমূহ । এটা হিসাব বুদ্ধির 
কথা, সাহিত্যবুদ্ধির কথা নয়। এই হিসাবী বুদ্ধি আরও অধঃ- 
পতিত এ কারণে যে, এ একেবারেই পরপ্রত্যয়নের বুদ্ধি, 
algan বা আত্মনির্ভগতার লেশও এর ভিতর খুজে 
পাওয়া! যাবে না। | 
উপরের যুক্তিক্রম অনুসরণ করে আমি আমার সমস্ত 
শক্তি দিয়ে বলতে চাই যে, যে সকল লেখক অশ্লীলতার 
সমর্থনে বাগজাল বিস্তার করেন Stal আধো প্রগতির 
শিবিরের লেখক নন। তাই আসলে প্রতিক্রিয়াশীল, 
রক্ষণধর্মী প্রাচীনপন্থা। পক্ষান্তরে, যে সকল লেখক Ai- 
প্রকার অশ্লীলতা পরিহার করে সাহিত্যের আবহাওয়াকে 
fafa ও শুচিতামগ্ডিত করবার কথ! বলেন, তারাই যথার্থ 
প্রগতিশীল। যথার্থ আধুনিক মনোভাবযুক্ত। তাদের 
মনোভাব প্রগতিশীল আর আধুনিক এই জন্ত যে, Slay 
সাহিত্যকে পুরাতনের দাসত্ববন্ধন মুক্ত করে তাকে উজ্জল 
ভবিষ্যতের দিকে- এগিয়ে দিতে চাইছেন। তাদের ছুটি 


৬৮ mB, বৈশাধ ১৩৭৫ 


সম্মুখে বিগপিত, পুৰাতন কালের ঘোর দ্বারা আচ্ছন্ন নয়। 
অতীতের পশ্চাৎটান তদের অগ্রসব চলার পথে পদে পদে 
বাধার E করছে A 

সত্যি কথা বলতে কি, এখন যে আকারে পশ্চিম 
ইউরোপে, afaa মুলুকে ও তারই gere আমাদের 
সাহিত্যের একাংশে অশ্লীলতার বেসাতি চলছে তাকে 
প্রতিক্রিয়াশীল বলাই যথেষ্ট নয়, এ-জাতীয় সাহিত্যের 
অবক্ষয়ের মূল সমাজ-ব্যবস্থার আরও অনেক গতীবে নিহিত। 
আ|মি আগেই বলেছি যে, বিল1সিতামঘ ভোগকেন্দিক rastai 
শমাজেই শুধু ema সাহিত্যের চর্চ। হতে দেখা যায়। 
এট! অকারণ নয়। ধনতাস্ত্রক সমাজের বিশেষ গড়নের 
সঙ্গে অশ্লীল মনোভঙ্গীব নিকট সম্পর্ক। এই দৃষ্টিতে ea 
সাহিত্য হল একটি বিকলাঙ্গ শিশুব মতো। ধনতন্ত্রের ওরসে 
বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থার গর্ভে এই বিকলাঙ্গ শিশুব জন্ম | 
এবং বিকলাঙ্গ শিশুকে দেখিয়ে agaa দয়াপ্রক্কৃতিতে 
সুড়সুড়ি দিয়ে একশ্রেণীর ভিক্ষালীবী যেমন fom! atgan 
করে, তেমনি এক শ্রেণীর লেখকও অশ্লীল স|হিত্যব্ূপ 
বিকলাঙ্গ শিশুর প্রদর্শনীর সাহায্যে মানুষের জৈব প্রবৃত্তিতে 
সুড়সুড়ি eB করে অনুচিত উপায়ে অর্থোপার্জনের চেষ্টা 
করে। SFiS দৃশট| BWA মতো এ ব্যবসায়েও 
বিজ্ঞাপনী প্রচারের afer অপরিশীম। কৌশলী গ্রচারকগণ 
ata প্রচার সাহায্যে রাতকে দিন আর দিনকে রাত 
করে GACH; I cad স।হিত্য.নর, পর্ধোগ্রাফীর চেয়েও 
Biss বস্তু | তাকে অতুলনীয় সাহিত্যহ্থতি আখ্যা দিয়ে 
পাঠক সমাজকে ধেকা দিয়ে চলেছে। সম্প্রতিকালে 
আমাদের সাহিত্যে এ-জাতীয় অপপ্রচার আমরা বিলক্ষণ 
প্রত্যক্ষ করেছি, তাইতে আধুনিক সাহিত্য-ব্যবসায়ে 
প্রচারের যে কী সাংঘাতিক ভূমিকা তা হাড়ে হাড়েই টের 
পেয়েছি | 

আমি আমার আলোচনার কোনে! গ্রন্থবিশেষের নাম 


a 


করব না, ইচ্ছা করেই করব না; কারণ অভিজ্ঞতায় দেখেছি 
লামোলেখের দ্বারা ওই জাতীয় কুরুচিপূর্ণ গ্রন্থের প্রচারের 
পথট।ই অধিকতর সুগম করে তোলা হয় WA সরলমনা' 
পাঠক এর দ্বার! প্রায়শঃ eaa ও বিভ্রান্ত হন এবং জ্ঞাতে 
বা অজ্ঞাতে সাহিত্যের নাম ভাভিয়ে যারা আসলে 


পর্ণোগ্রাফার কারবার করে তাদের ফাদে পা GAL 


পাঠক gé প্রকাশকের ষড়যন্ত্রের বলি হল তা আদি চাইতে 
পারিনা বা ওই প্রক্রিয়ায় সহায়তা করতে পরি না। কিন্ত 
এখানে কথা তা নয়, কথ! হচ্ছে ওই যে সাহিত্যের সকলকে 
রাংতা মুড়িয়ে অতি নিক বস্তুকে সাহিত্য বলে চালাবার 
চেষ্ট। করা হয় তার বিপদ্‌ সম্পর্কে সকলের হু-সিয়ার হওয়] 
প্রয়োলন। আজকার অশ্লীলতার সমর্থনকারী পত্র-পত্রিকায় 
এ-জ|তীয় যুক্তিক্রমের প্রয়োগ প্রায়শঃ দেখতে পাই। কি? 
না, সাহিত্যে শ্লীল-অশ্লীল বিচার্য প্রশ্ন নয়; প্রশ্ন হচ্ছে রচনা" 
বিশেষ সাহিত্য হয়ে উঠেছে কিন! সেইটে যাচাই করে দেখতে 
হবে। সাহিত্যের অনুষঙ্গে শ্লীল-অশ্লীল বলে কথ! নেই, 
সুন্দর বা অসুন্দর এই মানদণ্ডেই মুখ্যতঃ সাহিত্যের বিচার 
wor কর্তব্য। 

এ কথায় ata কি কাদব বুঝতে পারিনে। কার! 
এইসব যুক্তি যোগাচ্ছেন? প্রায়ই নবীন প্রপন্মের লেখকের 
দল, যাদের অনেকেরই বয়স এখনও তিরিশ-বন্রিণের 
কোঠ। ছাড়ায়নি। ভাবুন একবার কাগুধানা! সাহিত্য 
সাহিত্য পদব|চ্য হয়েছে কিনা, wa WAI 


হয়েছে কিনা এ ARA করতে অনেক সময় একট! গোটা! . 


জীবন কেটে যায়? সাহিত্য বিচারক তার সমগ্র জীবনের 
শিক্ষা অভিজ্ঞতা Sine এ কালে নিয়োগ করেন তবে যদি 
এ ব্যাপারে কোনো হুনিশ্চিত সিদ্ধান্তের কিনারায় পৌছুতে 
পারেন। আর এরা সাহিত্য ক্ষেত্রে ভূমিষ্ঠ হয়েই WH 
অসুন্দর, সাহিত্য-অগাহিত্য ইত্যাকার বড়ো বড়ো কথায় 
আসর সরগরম করবার চেষ্টা করছেন। যদি এদের চেপে 


jee 
é 


PN 


em ললীল-অমীল প্রসঙ্গে 


ধরা যায় সাহিত্যের সুন্দর বা অস্থন্দর বলতে এ'রা কী 
বোঝেন তা ব্যাখ্যা করে বলতে হবে, তাহলে আমি জোর 
করে বলতে পারি এদের কারও মুখে কোনে! উত্তর যোগাবে 
না। স্ুন্দর-অন্ুন্দর সাহিত্য-অস[হিত্য ওই কথাগুলি 
আসলে ধরতাই বুলি হিসাবে বলা, গুদের যুক্তির বুলিতে 
কথাগুলি stock-phrase হিসাবে সাজানো আছে, কিন্ত 
এসব কথার প্রকৃত তাৎপর্য এদের জানা নেই, জানবার 
কথাও নয়। AIMA সাধনায় যে জ্ঞান আয়ত্ত হয়েও 
হতে চায় না, ডা তরুণ বধসী লেখক সাহিত্যের প্রাথমিক 
অভিজ্ঞতার সহায়ে কেমন করে আয়ত্ত করবে? সুতরাং 
এদের এই এইসব গাঁলভর। কথাকে বালভাষিত ছাড়া আর 
কী বলা যায়? . 





SAA aicaa 
সময়োপযোগী ঢুইটি বই 


সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্সবাদ £ ২৫০ টাকা 


“সমাজতন্ত্রের সহিত মার্জবাদ বা কয্যুনিজমের পার্থক্য 
পরিক্ষুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য । সমাজতন্ত্র অর্থ- 
নৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রান্থ। কিন্তু ইহার সহিত মার্স 
যে দর্শনতত্ব, সমাজতত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ 
করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপান্ধ ।” 
e (ভূমিকা ) 


নেতাজীর জীবনবাদ : ১'২৫ 


“era জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ 
করতে হবে। ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী 
নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ 
নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, 
ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে 
অবলম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের 
সন্মুখে একমাত্র পথ। এছাড়া “Ate পন্থা fae 
অয়নায়।, (ভুমিকা ) 

CABS জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে 

এই বইয়ে বিবৃত কর! হয়েছে। 


পাঁওয়। যাবে : 
জয়ভ্ী--৩০৯, গাঙ্গুলী বাগান, কলিঃ-৪৭ (ডাকে) 
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন 
১৮এ, টেমাঁর লেন, কলিকাতা-৯ 





In 


সন্ত 
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৭ ০5:28 রি —_— াাশাাাীশগ 
In old French It was called ZUCHRE. In Arabic and Persian It is SUKKAR and 
SHAKAR respectively. It is SHARKARA In Sanskrit and SAKKHARON in Greek. 


One does not have to be a scholar to notice the evident phonetic resemblance 
of the words, It is perhaps not surprising, since all of them mean the same 
thing—SUGAR, the universal sweetening agent which in some form or other 


has been known to mankind from the neolithic age. 
Today SUGAR usually means crystalline sucrose—the kind you use in your home 
every day. It is an essential item in your diet with a high energy value of 1,794 
kilocalories per pound. There is no other satisfactory substitute for sugar. 


Issued by: te A 


UPPER GANGES SUGAR MILLS LTD. THE OUDH SUGAR 
MILLS LTD. NEW INDIA SUGAR MILLS LTD. THE NEW 
SWADESHI SUGAR MILLS LTD. BHARAT SUGAR MILLS 


LTD. GOBIND SUGAR MILLS LTD. / 
“= Managing Agents: 
/ BIRLA BOMBAY PVT. LTD. 


aa House, 159, ই দি রি 
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any ‘language, it's sweet 
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+ ge sia 
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জহরপাল নেহরু নাকি দেশবিভাগে aaf. দানের 
কারণে মাঝে মাঝে বিবেক-দংশনে পীড়িত হতেন।' সেই 
পীড়ার উপশমের tors তিনি শ্রী ভি, জি, টেওঁলকর-_- 
যিনি আট খণ্ডে গান্ধীজীর wee ও প্রামাণ্য জীবনী 
পিখেছেন-তকে সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফুর খার একখানি 
বিস্তৃত জীবনী লিখতে অনুরোধ করেন। এবং সেজন্ত 


প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদির আয়োজনও তিনি করে .দেন।- 


গরন্থধানি গত বৎসর প্রকাশিত হয়েছে। ইন্দিরা গান্ধী এই 


area একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় Meta করেছেন. ষে,. 


্রন্থখানি পড়তে পড়তে তিনি লজ্জায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন 


-বাদশা খাঁর প্রতি যে আচরণ জাতীয় নেতারা করেছিলেন. 


আজ cree তিনি বাদশা খাঁর ক্ষম! প্রাথিনী। 

হুলিখিত, তথ্যপূর্ণ ও প্রামাণ্য এই গ্রস্থখ/নি আমাদের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের কয়েকটি বিশেষ অধ্যায়ের ওপর আলোক 
সম্পাত SAE | , একজন ব্যক্তির জীবনী আমরা এই গ্রন্থে 
নিশ্চয়ই পাই--কিন্তু ইতিহাসের অনেক frye তথ্যও একজে 


Abdul Ghaffar Khan by D. G. Tendulkar, 


published by Popular Prakashan, Bombay 
Ra, 60/- 
Thrown 


Caloutta, Bs. 10/- 


AMA দূত। অধীর ঘোষ। আনন্দ .পাবঙিশার্স - 
প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত । দাম পনেরো টাকা। . 


বৈশাখ, at 


To the Wolves by Pyaralal, | 
Published by East-Light Book House, - 


এখানে উপস্থাপিত হয়েছে । এবং কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ দেশের 
স্বাধীনতা সংগ্রামকে কীভাবে ভুলের, পর ভুল পদক্ষেপের 
মারফৎ অবশেষে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করে তুলেছিলেন ও 
তারই ভয়াবহ পরিণ।ম-শ্বর্ূপ দেশকে বিভক্ত ও স্বাধীনতাকে 
খণ্ডিত রূপে আমরা পেয়েছিলাম লেখক আর একবার তা 
আমাদের বুঝতে দিয়ে. অশেষ ধন্তবাদভাঁজন হয়েছেন। 
c ataa গফুর খাঁর, ব্যক্তি জীবনের বিকাশের কথা 
আলোচনা করলে অবশ্তই স্বীকার করতে হবে যে, তিনি তার 
নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে এক অসামান্ত পুরুষ রূপে গড়ে 
উঠেছেন £ বস্তুতঃ তীর একক জীবনে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত 
প্রদেশের পাঠানদের মধ্যে তিনি এনেছেন নব্জাগৃতি, 
রাজনৈতিক চেতনা, সম্ঘবদ্ধতা, রাজনৈতিক সংগ্রামের স্পৃহা 
ও গঠনমূলক কাজের-ভাবধারা। বাঙালীদের পক্ষে ব্যাপারটা 
ধারণা করাই gareta বাংলা দেশে এই কাজগুলি 
সম্পন্ন হয়েছিল হুই শতকের বহু ক্ষপজন্মা পুরুষের অক্লান্ত 
kta) অবশ্য উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠানদের 
নবজাগৃতির সঙ্গে বাংলার নবজাগৃতির তুলনা হয় না, বাংলার 
রাষ্টরনেতিক সংগ্রামের ব্যাপকতা, জটিলতা ও গভীরতাও 
স্মরণীয় ;--তবু ৩৮০০০ বর্গমাইলের ও মাত্র পঞ্চাশ লক্ষ 
লোকের এই সম্পূর্ণ পম্চাৎপদ ও আধুনিক শিক্ষাহীন দেশে 
গফুর খা যে পরিবর্তন এনেছেন তা একজন ব্যক্তির পক্ষে 
অসম্ভব বলে মনে হয়।- fe T a 

এই পাঠানদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান মাত্র শতকরা 
পচ ভাগ- ছিল হিন্দু, শিখ, ‘খৃষ্টান । দেশভাগের পর ” 


s জরুজী, বৈশাখ ১৩৭৫ 


সংখ্যালঘুর! ভারতে চলে এসেছেন। বেশির ভাগ লোকই 
BRAD ও দরি্র। সঙ্গীত ও যুদ্ধ দুই-ই এদের সমান প্রিয়, 
সরল ও সত্যবাদী বলে এদের পরিচয় সুবিদিত। এই 
অঞ্চল দিয়েই একদিন আলেকজাগু।র, চেঙ্গিশ খা ও 
তৈমুরলঙের বিজয়ী বাহিনী চলে গেছে; এখানকার 
পাঠানরা নিজেদের পাখতুন বলে পরিচয় দেয়। এখানে 
নানা উপলাতিদেরও বল--ইংবরেজের আধিপত্য তারা 
কখনোও Vata করে নেয়নি । পাঠানদের নিজেদের মধ্যে 
সর্বদাই সংঘর্ষ লেগে থাকত; স্বর্ণ, নারী ও জমি ছিল 
বিবাদের বিষয় এবং বদল বা বদলা অর্থাৎ, প্রতিশোধ নেওয়া 
হচ্ছে এদের অনুশসনের প্রথম কথা। আবার পাঠানদের 
আঁতিথেয়তাও সুবিদিত । ইংরেজকে এই প্রদেশ দমন 
করতে বেগ পেতে হয়েছিল ও ফ্রন্টিয়ার ক্রাইমস 
রেগুলেশনের দ্বারা প্রদেশটিকে আই্টেপৃষ্ঠে বেধে অশিক্ষা, 
অত্যাচার, আত্মপংঘর্ষ ইত্যাদির মধ্যে তার! ডুবিয়ে 
রেখেছিল। 

আবদুল গফুর খাঁর জন্ম হয়েছিল এই পরিস্থিভিতে 
১৮৯০ সালে। তিনি সম্পন্ন watt পরিবারের সন্তান। 
তার দাদা ডাঃ খান সাহেব ইংলগ্ডে ডাক্তারী পড়তে 
গিয়েছিজেন। গফুর খাঁর শিক্ষা সুরু হয় পাঁচ ছয় বছর 
বয়সে মশজিদের সোল্লার কাছে। কোরাণ মুখস্ত করাই 
ছিল সেই শিক্ষার সার কথা। তারপর -তিনি ভর্তি হন 
পেশোয়ারে মিউনিসিপ্যাল বোর্ড হাই স্কুলে । পরে একটি 
মিশনারী ক্কুলে তিনি ভতি হন। ম্যাটি কুদেশন পরীক্ষা 
অর্ধেক দিয়েই গফুর খঁ। সৈম্তাদলে ভর্তি হয়ে যান। পরে 
সৈম্কদল ছেড়ে দিয়ে তিনি আলিগড় বিশ্ববিষ্ঠাদয়ে ছাত্র রূপে 
যোগ দিয়েছিলেন। 

১৯১* সালে গফুর খা আলিগড় হতে দেশে ফিরে 
পাঠানদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার কল্পে "্দার-উল-উলুম* নামে 


একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন; যার কাজ হল গ্রামে গ্রামে - 


স্কুল স্থাপন করা । ১৯১২ সালে প্রকাশিত মৌলানা 
আবুল কালাম আজাদের প্রগতিপন্থী সাপ্তাহিক “ata 
হিলালের” দ্বারা গফুর খা প্রভাবিত হয়েছিলেন । ১৯১৩ 
সালে আগ্রায় মুসলিম লীগের বাধিক অধিবেশনে মৌলানা 
siat ছিলেন অন্কতম বক্ত।--গফুর খা এই অধিবেশনে 
যোগ দিয়েছিলেন | এই ছিল তর প্রথম কোনো রাজনৈতিক 
সভায় যোগদান । 

১৯১৯ লালে রাউল|ট বিলের বিরুদ্ধে সারা ভারতে 
আন্দোলন সুরু হয়, গফুর A সেই আন্দোলনে যোগ 
দেন। ৬ই এপ্রিল সারা দেশে হরতাল পালিত হয়, গফুর 
খা নিজের গ্রাম উত্মঞ্জাইয়ে সেই হরতাল সংগঠন করেন ও 
জনসভায় বক্তৃতা করেন। ফলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা VA | 
মুক্তি পাবার পর তিনি ১৯২০ সালে নাগপুরে অনুষ্ঠিত 
কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলপেন। এর পর তিনি 
সীমান্তপ্রদেশে WAYS কাজ সুরু করেন ও খিলাফৎ 
আন্দোলনে যোগ দেন। ফলে ১৯২১ সালে আবার তিনি 
কারারুদ্ধ হন। ১৯২৪ সালে মুক্তি পাবার পর গঠনাত্বক 
কাজেই তিনি মনোনিবেশ করেন। ১৯২৭ সালে তিনি 
Rely হজ যাত্রায় গিয়েছিলেন] ১৯২৮ সালে হজ থেকে 
ফিরে এসে গফুর Ñi সীমান্তপ্রদেশের গ্রামে গ্রামে ঘুরে 
সমাজ-সংক্কর ও রাজনৈতিক অধিকার লাভের বাণী প্রচার 
করতে থাকেন। পাখতুন ভাষায় প্রথম মাসিক পত্র “পাখতুন! ' 
তিনি এই সময় প্রকাশ ও সম্পাদনা করতেন। ১৯২৮ সালে” 
গফুর খঁ। কলকাতায় থিলাফৎ সম্মেলনে যোগ দিতে: 
এসেছিলেন । ১৯২৯ সালে "খুদা-ই-খিদমৎগার/+ বা ঈশ্বরের 
সেবক নামে. একটি সংগঠন তিনি প্রতিষ্ঠা করেন__-এইটিই 
এখন পর্যন্ত তার অনুগত, সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী সংগঠন রূপে 
বর্তমান আছে। খুদা-ই-খিদমৎগারীদের গায়ের জামার রঙ ' 
লাল হওয়ায় “রেড শার্ট” নামেও এই সংগঠনের পরিচিতি 
ঘটে। 
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আবছুল গফুর. খঁ Mate প্রদেশের সর্বত্র “gate 
ধিদমৎগার সংগঠনটি দ্রুত গড়ে তোলেন। একট! রাজনৈতিক 


সংগ্রাম আসন্ন মনে করে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ১৯৩০ সালে SkF 


ও Sta সহকর্মীদের গ্রেধার করেন ও সীমান্ত : প্রদেশে 
জনসাধারণের ওপর অত্যাচারের বন্ত। বইয়ে দেন। চরম 
দমন ও গীড়নের মধ্যে কোনো উপায় না দেখে জেলে থাকা- 
কালেই গফুর খঁ। মুসলিম লীগের নিকট শাহায্য প্রার্থনা করে 
লোক পাঠান। লীগ নেতৃবৃন্দ জবাব দেন যে যেহেতু 
পাঠানরা ইংরেজবিরোধী আন্দোলন করে অতএব তারা 
পাঠনদের কোনো সাহায্য করতে পাঁরধেন'না। গফুর খার 
fraa উক্তি এই £- “ডুবন্ত মানুষ যেমন খড়কুটোকেও 
আকড়ে ধরতে চায়, মুললিম লীগের দ্বার! প্রত্যাখ্যাত হয়ে 
আমর! তেমনি ,জাতীয় কংগ্রেসের দ্বারস্থ হতে লোক 
পাঠালাম ।- কংগ্রেস নেতারা ' মাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য 


করতে রাজি হলেন, অবশ্য যদি আমরা ভারতের স্বাধীনতা ` 


গ্রামে যোগ দিই |." আমরা সে প্রস্তাব Ag করল|ম |” 
স্পষ্টই বোঝা যায় আবদুল গফুর dt মূলত নিজের পাঠান 
জাতির উন্নুতিকল্পেই কর্মস।ধনায় ব্রতী হয়েছিলেন, ভারতের 
স্বাধীনতা] নিয়ে তিনি ব্যগ্র ছিলেন না, কিংবা FETA 
প্রতিও তার বিশেষ কোনে! আসক্তি ছিলনা । বরং 
১৯৩০ সালেও যখন দেশ স্বাধীনতা-সংগ্রামের পথে 


অনেকখানি এগিয়ে গেছে ও মুসলিম লীগ সম্পূর্ণভাবে - 
সেই সংগ্রামের বিরোধী একটি প্রতিক্রিয়াশীল ও' 


সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে তখনে৷ গফুর 
খঁ। কংগ্রেস অপেক্ষা লীগকেই আপন. মিত্র বলে 
aza করেছিলেন, কংগ্রেপকে নয়া লীগের দ্বারা 
প্রত্যাধ্যাত হয়ে অনন্কোপায় গফুর খা কংগ্রেসের সঙ্গে 
যুক্ত gal চল্লিশ, বছর বয়সেও গফুর খাঁর দৃষ্টিভঙ্গী 
সাম্প্রদায়িক.ও জাতীয়তাবোধহীন ছিল, একথা ভাবতে আজ 


অবাক লাগে-কিস্তু: fates আন্দোলন দিয়েই Ste 


রাজনীতি সুরু একথাও 'মনে রাখা দরকার। ভারতের 
মুসলমান নেতাদের এই বৈশিষ্ট্যটুকু দৃষ্টি এড়াবার নয়। 
মৌলানা আজ গ্রাকযৌবনকাল হতে আলিগড়পন্থী মুসলিম 
রাজনীতির বিরোধী ছিলেন, অথচ ভারতের জাতীয় 
আন্দোলনের তিনিও অংশীদার হতে চাননি। fates, 
আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী ও নেতারূপে তিনি রাজনীতিতে 
প্রবেশ লাভ করে, পরে ঘটনাচক্রে কংগ্রেসে যোগ দেন। 
আর মহম্মদ আলি fem, যিনি গোড়া হতেই ছিলেন 
কংগ্রেসের নেতা-ও খিলাফৎ আন্দোঁণন-বিরোধী-তিনিই 
উত্তরকালে হয়ে দীড়ালেন জাতীয়তাবাদের শত্রু গোঁড়া 
সাম্প্রদায়িক । আবাল গফুর খাঁর মহত্ব এইখানে যে 
কংগ্রেসে একবার যোগ দেবার পর বরাবর তিনি কংগ্রেসের 
আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছেন ও শেষ পর্যন্ত তিনিই 
কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী নেতাদের বিশ্বাসধ।তকতার লিকার 
হয়েছেন। | 

প্যারেলাল, যিনি দেশবিভ্তাগের রাজতনৈতিক যড়যন্তরের 
সময় গান্ধীজীর একান্ত সচিব ছিলেন ও গান্ধীলীর জীবনের 
শেষ অধ্যায়ের বিস্তৃত বিবরণ পুস্তকাকারে ইতিপূর্বেই 
লিপিবদ্ধ করেছেন, তিনি দেশ বিভাগের সময় আবদুল গফুর 
খাঁর মনোভাব সম্পর্কে আমাদের জাঁমার সুযোগ দিয়েছেন। 
১৯৬৫ সালে তিনি কাবুলে গফুর খাঁর সঙ্গে দেখা করতে 
গিয়েছিলেন_গফুর খাঁর সাম্প্রতিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে 
জানরি সুযোগও Sta হয়েছিল। এই বইয়ে অতীত ও 
বর্তমান এই উভয় সময়ের কথা AMS আকারে পরিবেশিত 
হয়েছে। কংগ্রেস ১৯৪৭ সালের ওরা জুন তারিখে দেশ- 
ভাগের প্রস্তাব মেনে নেয় ; সেই সময় গফুব TH গান্ধীলীকে 
বিষন্ন কণ্ঠে লিজ্ঞাসা করেন “RRA, এর পর. 
থেকে আপনি আমাদের পাকিস্তানী, বিদেশী বলে মনে 
করবেন, ভাই TP” গান্ধীজী প্রশ্ন এড়িয়ে যেয়ে Gea 
aa a পাঠানদের যদি পাকিস্তানে প্রাণ দিতে হয় 


ss জয়, বৈশাখ ১৩৭৫ 


সেও ভালো, কিন্তু তাঁরা অহিংসা যেন ন! ছাড়ে। 
কংগ্রেস পাঠানদের এতদিনের ত্যাগ ও কংগ্রেসের প্রতি 
নিষ্ঠাকে কোনো gone দিল না। এমনকি ১৯৪৬ সালের 
নির্বাচনে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মতো মুসলিম প্রধান 
এলাকায়ও কংগ্রেন মোট ৫০টি আসনের মধ্যে ৩২টি আসন 
দখল করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। 
ওঁ প্রদেশের মুধ্যমন্ত্রী হন ডাঃ খান সাহেবের মতো কংগ্রেসী 
ব্যক্তি। sege মুসলিম লীগের দাবীতে & প্রদেশে 
পুনরায় নির্বাচন অনুষিত ga- উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ 
পাকিস্তানে, যাবে না, ভারতে থাকবে এই প্রশ্নে। গফুর 
খা আপত্তি করে বলেন যে পাকিস্থান অথবা ভারত, প্রশ্নটা 
এইভাবে না রেখে পাকিস্তান অথবা স্বাধীন পাখতুনিস্থান 
এইভাবে পাঠানদের সামনে রাখতে হবে, কেননা ভারতবর্ষ 
যদি ভাগ হয় তাহলে পাঁঠানরা পাকিস্তানের অন্ততূক্ত না 
হয়ে স্বাধীন পাধতুনিস্তান গড়ে তুলতে চাইবে । এবং এই 
প্রশ্নে ভোট হলে তিনি তাতে অংশ নিতে রাজি আছেন 
আর নতুবা ভোটের কোনো! প্রয়োজন নেই। মাউন্টব্যাটেন 
বললেন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ভারত অথবা পাকিস্তানে 
যোগ দেবে কিনা এই প্রশ্নেই তিনি ভোটের ব্যবস্থা করবেন! 
কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ মাউণ্টব্যাটেনের এই প্রস্তাবও মেনে নিয়ে- 
ছিলেন। বাদশা খা তাই বলেছিলেন যে কংগ্রেসের জাতীয় 
নেতারা পাঠানদের নেকড়ের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন। কারণ 
দেশ ভাগ হলে ভারত ও সীমান্ত প্রদেশের মধ্যখানে থাকিবে 
পাকিস্তান--তাকে অতিক্রম করে এসে ভারতের অন্তর্ভুক্ত 
থাকা শীমান্ত প্রদেশের পক্ষে সম্ভব হবে না, অতএব নিরুপায় 
হয়ে পাকিস্তানের অন্তর্ভু ক্তই তাঁদের হতে হবে। যাই হোক 
ভোটের ব্যাপারে তিনিও খুদা-ই-খিদমতগার কোনো অংশই 
নেয়নি_-সতরাং একতরফ। ভোটের ফলে ও ইংরেজ কর্তৃপক্ষ 
ও মুসলিম লীগের যৌথ ষড়যন্ত্রে সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তানের 
অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। গান্ধীজী নিজের দায়িত্ব সম্পূর্ণ বিস্বত 


হয়ে গফুর থাকে oma মনে পাকিস্তানভুক্তি Asta করে 
নিতে বললেন ও জিন্নার নিকট আন্মসমর্পনের উপদেশও 
দিলেন। গফুর খ ও Sta জ্যেষ্ঠ Sel ডাঃ খান সাহেবকে 
হত্যার চক্রাত্তও পাকিস্তান সরকার করেছিলেন, গান্ধীজী 
সেকথা জানতে পেরে ১১৪৭ সালের ১৭ই নভেম্বর বাদশা 
ধণাকে এক পত্রে লেখেন যে, বরং তিনি ভারতেই চলে 
আনুন ও জগৎকে অহিংস! মন্ত্রে দীক্ষাদানের ব্রত গ্রহণ 
করুন। বাদশা খ উত্তরে জানান যে তার ভাগ্যে যাই 
ঘটুক নিজের দেশ ছেড়ে তিনি কোথাও যাবেন না। 
ভারত বিভাগের এই একটি ata করুণ দিকই ছিল ay | 
জাতীয় নেতৃত্বের যে অপরিসীম BLS, হৃদয়দৌর্বপ্য, ক্ষমতা- 
লাভের জন্য অতি ব্যগ্রতা দেশ ভাগের প্রস্তাবকে মেনে নিতে 
বাধ্য করেছিল__বগ্ত: শুধু গফুর থা বা পাঠানদের প্রতি 
নয়, সমগ্র ভারতবাসীর প্রতি যে নির্মম ৪ নির্লজ্জ বিশ্বাস- 
ঘাতকত! জাতীয় নেতারা করেছিলেন, বাহির হতে নয় 
একেবারে ভিতর হতে, বহু গোপন সুত্রকে উদঘাটন কর! 
মারফত সুধীর ঘোষ লে ইতিহাসকে চিত্রিত করেছেন গার 
গ্রন্থে । সুধীর ঘোষ স্বাধীনতা-আন্দোলনের শেষ দিকে, 
যুদ্ধোত্তর পর্বেই সম্ভবত, AWA ও বৃটিশ সরকারের মধ্যে 
দৌত্যের ste করেছিলেন। তিনি ভারতের উচ্চতম ইংরেজ 
কর্তৃপক্ষের ও অপরদিকে গান্ধীজীর একই সঙ্গে আস্থাভাজন 
হয়েছিলেন কীভাবে আমাদের তা জানা নেই, সেই Hols 
ঘটনার আবর্তনের মধ্যে নাটকের একেবারে (PHR এসে 
হাজির থাকার সুযোগ তিনি কী মূল্যে সংগ্রহ করেছিলেন 
সেকথাও অমুক্তই থাক--কিন্ত দেখা যাচ্ছে উচ্চতম মহলেও 
Sia গতি ছিল অবাধ, যদিও তিনি দেশের নেতৃস্থানীয় কোনো 
ব্যক্তি ছিলেন at উচ্চপদস্থ সরকারী অফিলারও ছিলেন না। 
১৯৪৫ সালে NR একবার বাংলা দেশ সফরে এসে" 
ছিলেন, সেই সম্পর্কে গভর্ণর কেলি ও গান্ধীলীর মধ্যে দৌত্য 
করেছিলেন সুধীর ঘে!ষ- এই গ্রন্থের AAG সেই ঘটন! 


৪৫ হুই tah 
থেকে। গান্ধীলীর বাংলা প্রমণের খু'টি নাটি বর্ণনা লেখক 
দিয়েছেন, কিন্তু যেটা গুরুত্বপূর্ণ কথা তা এই যে ইংরেজ 
সরকারের সঙ্গে গান্ধালীর ঘুদ্ধোত্তয়কালে নতুন করে বোঝা- 
পড়ার সুরু হয় এই বাংলা ভ্রমণের সময় থেকেই। গভর্ণর 
কেলি তাতে aada ভুমিক! নিয়েছিলেন | ১৯৪৫ সাপের 
শ্রীশ্মক!লে ইংলণ্ডের সরকারী ক্ষমতায় শ্রমিক দল প্রতিষ্ঠিত 
হবার পরই ভারতের জাতীয় নেতাদের সঙ্গে ইংরেজ 
সরকারের পক্ষ থেকে একটা বোঝাপড়ায় আসার আগ্রহ 
দেখ! দেয়--তারই পরিণাম স্বরূপ গান্ধীলীর সঙ্গে কেসির 
এই যোগাযোগ স্থাপনের উত্তম দেখা দিয়েছিল। 
ক্ষমতালাভের ছ মাস পরে আ্যাটলি সরকার একটি 
পার্লামেণ্টারি প্রতিনিধিদলকে ভারতে পাঠান। age 
পগান্ধীজীর সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হয়। তাঁদের অনুরোধে 
গান্ধীজী সুধীর খোষকে তাঁদের গাইড হতে বলেন। এই 
দলটি ইংলগ্ডে ফিরে যেয়ে যে রিপোর্ট দেয় তারই ফলে অমিক 
সরকার ভারতে একটি ক্যাবিনেট মিশন পাঠান-__ভারত- 
সচিব পোথিক লরেন্স, স্ট্যাফোর্ড ক্রিপপ e এ ভি 
আ্যালেকজাওর ছিলেন ক্যাবিনেট মিশনের ary | 
সালের ২৪ মার্চ মিশন fest আসেন। তখন ভাইসরয় 
ছিলেন লর্ড ওয়|তেল--ইতিমধ্যে গাঞ্ধীলীর সঙ্গে তিনিও 
সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। ক্যাবিনেট মিশন গু গান্ধীণীর 
মধ্যে যে সব কথাবার্তা, চিঠিপত্র বিনিময় প্রভৃতি হয়েছিল 
সুধীর ঘোষ তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। ভারত 
বিভাগের জাল কীরকম নিপুণ হাতে পাতা হচ্ছিল সেই 
বিবরণ থেকে তা বোঝা যায়। কিন্তু যা বোঝ! gag তা 
এই যে গান্ধীলী, নেহেরু, প্যাটেল প্রভৃতি জাতীয় নেতৃবৃন্দ 
কেন সেচ্ছায় সেই যড়যন্ত্রজালে ধর! দিলেন--কেন তারা 
ইংরেজের হাতের পুহুলে পরিণত হলেন। wa ঘোষ 
অবশ্য লণ্ডনে গিয়ে cate আ্যাটলি সাহেবের সঙ্গেও দেখা 
করেছিলেন। “সরল শসোহার্দ্যময় এই নামুষটির চরিত্র ষে 


১৯৪৬ 


এতই মানবিক, এট! দেখে আমার ভাল লাগল।*--এই 
Sta উক্তি Sta বর্ণনাদতে সবাই ছিলেন ভালম|মৃষ, সরল 
লোক ;_পার্লামেণ্টারি দলের প্রতিনিধিরা, ক্যাবিনেট 
মিশনের সদস্তরা, গভর্ণর কেসি, ভাইসরয় ওয়াতেল ও 
মাউন্টব্যাটেন, জহরলাল, রাজা গোপালাচারি, প্যাটেল 
প্রভৃতি সকলেই যেন দেবদূত APL পুরুষ। তবু ভারত 
বিভাগ হল কেন? সুধীর ঘোষের মতে সেজন্ত একমাত্র 
দায়ী fam ও qaaa মতো লোকের! এবং মুসলিম লীগ । 
স্পষ্টতই এতিহ!সিক বিচারের জন্ত যে নিরপেক্ষতা থাকা 
দরকার তা সুধীর বাবুর ছিল না। 

আলোচ্য egaa বিষয়বস্ত দেশভাগের প্রসঙ্গে-র 
মধ্যেই সীমিত নয়-_-সাশুতিক কাল পর্যন্ত তাঁদের বিস্তৃতি | 
পাকিত্তানে আবদুল গফুর খশর তুর্তাগ্য ও মন্ত্রণাভোগের 
কথা এবং তার অবিচল, অনলস সংগ্রামের কথা প্রথম গ্রন্থ- 
ছুটিতে পরিবেশিত হয়েছে? সুধীর ঘোষের রচনার মধ্যেও 
ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ পর্যন্ত স্থান পেয়েছে। বহু তথ্য 
গ্রন্থগুলিতে একত্রে পাওয়ায় স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তানের 
কার্যক্রম পাশাপাশি বুঝবার পক্ষেও আমাদের সুবিধা 
হয়েছে। আবদুল গফুর খণা আজও স্বাধীন পাখতুনিস্ত/নের 
as আন্দোলন করছেন, ভারত পাকিস্তানের পুনটৈক্যের 
wa তার মাথাব্যথা নেই। ভারত সরকারও দেশবিভাগ 
জনিত সমস্যাবলীর মীমাংসায় এখনও হিমসিম খাচ্ছেন 
ave ভারতের চিন্তা তাদেরও নেই। কিন্তু আসন্ন 
ভবিষ্যতে ইতিহাস পুনরায় কোন্‌ মোড় নেবে গ্রন্থরয়ের 
লেখকেরা সে বিষয়ে কোনে! আলোকপাত করতে পারেননি। 
১৯৪৬-৪৭ লালে অনুষ্ঠিত নাটকের পাব্রপাত্রীরা অনেকেই 
আজ জীবিত নেই, কিন্তু তাঁদের পাপকর্ষের ফলে তারতবর্ষকে 
আজও দ্বিখণ্ডিত ও যন্ত্রণাকাতর থাকতে হচ্ছে। ইতিহাসের 
চক্রবর্তনে এই পাপের ফল কি ধুয়ে মুছে যাবে না? 


wits COD AINERE? « 


caga স্থরিও, কলকাতা, ১লা মে ১৯৬৮ 

রণীন্ত্রনাথের উপর বই বাংলাভাষায় রাশি রাশি লেখ! 
হয়েছে। গ্যেটের উপর বই কাজী আবদুল ওছুদ সাহেব 
লিখেছেন। কিন্তু আমি যতদূর জানি দান্তের উপর 
তোমার এই বইথানিই প্রথম। সেদিক থেকে তুমি একজন 
অগ্রণী। সুতরাং তুমি অভিনন্দনযোগ্য | 

তুমি যদি আপাতত একমাত্ৰ airea উপরেই লিখতে ও 
আরো বিশদভাবে লিখতে তা হলে আমি আরো সুখী 
হতুম। কারণ দান্তে ANH আমাদের জ্ঞান স্বল্প । সেই সঙ্গে 
কিছু অনুবাদেরও প্রয়োজন ছিল। সেট] তুমি বাংল! we 
করতে পারতে । akea রচনার সঙ্গে যাদের লেশমাত্র 
পরিচয় নেই তাঁরা কী করে বুঝবেন তিনি কোন্‌ গুণে 
মহাকবি! 

তবে তোমার এ বই পড়ে তাদের আগ্রহ জল্মাবে ও 
তার। তোমাকেই বলবেন নুতন সংস্করণে দান্তের রচনার 
নমুনা সংযোজন করতে । তোমাকে ন! বললেও চলে যে 
তোমার কাছে বাংল।ভাষায় কেউ গবেষণা আশ। করেন না। 
যেট! প্রত্যাশা করেন সেট। একপ্রকার ভূমিকা । আর 
দাণ্তের প্রসঙ্গে লিখতে হলে ইতালায় সাহিত্য প্রসঙ্গেও 
লিখতে হয়। দান্তে তো ভু'ইফৌড় ছিলেন না। 

রেণেসীলের পরে ইউরোপের যাবতীয় সাহিত্যের মোড় 
ঘুরে গেছে। দান্তের aey আর কাব্যের বিষয় নয়। কিন্ত 
fafaa সঙ্গে অপাঁধিব যাত্র! মানুষের অন্তর জয় 


করেছে। fatar তাকে অমরলেকে উপনীত করে 
দিয়েছেন। তেমনি তিনিও বিয়াত্রিসের জন্তে একটি 


তাজমহল FE করে প্রেমের খণ শে।ধ করেছেন। প্রেমাস্পদার 
RFI এত বড়ো AVS সাহিত্যের ইতিহাসে বোধহয় আর 


নেই। কী আশ্চর্য প্রেম বল দেখি! সেই ন'দশ বছর 
বয়স থেকে ছাপান্ন বছর বয়স অবধি অনির্বাণ । অথচ তার 
মধ্যে জালা নেই। সে শুধু এক নিবাঁত fem দীপশিখা। 
জীবনে ঝড় ঝাপটা তাকে স্পর্শ করেনি নরনারীর দিব্য 
প্রেম বলতে আমরা দাস্তে বিয়াত্রিসের প্রেমের দৃষ্টান্ত দিয়ে 
থাকি। কামগন্ধ নাহি ets) চরিতার্থতার wa বিয়ে 
করা বৌ ছিল al | | 

রেনের্সাস কিন্তু প্রেমের আদর্শ বদলে দিয়েছে । সেই- 
জান্তে আর কেউ দান্তের অনুসরণ করেন নি। ala প্রতি 
পেৱার্কার প্রেম অচরিতার্থ হলেও অতীন্দ্রিয় নয়। পরকীয়। 
প্রেম মধ্যযুগের ইউরোপীয় তথ! ভারতীয় সাহিত্য জুড়ে- 
আছে। সেকালের লোক বিশ্বাশ করত না যে পরকীয়া 
হলেই Si অশরীরী হতে বাধ্য। ন। হয় পরকাণে কিছুদিন 
সাজা পাওয়াযাবে। SL বলে ইহুকালে আস্বাদন থেকে, 
বঞ্চিত হতে কে চায়! অবশ্য সমাজ যেখানে fame 
সেখানে বঞ্চিত না হয়ে উপায় নেই। সেই যে বেদনা তাই- 
নিয়েই যত রোমান্টিক কাব্য। যত হিউম্যান Pid 
লেখকরা বরং হিউম্যান ট্র্যাজেডী লিখবে, তবু ডিভাইন 
কমেডী নয়। 

রেনের্সাসের পর এন্তার ieee লেখা হয়েছে। 
এসব প্রেম চরিতার্থ হলেও ট্র্যাজেডী, না হলেও টর্যাজেডী। 
ক'টা ক্ষেত্রেই ব। বিবাহ সম্ভব হয়! রূপকথায় যেমন বলে, 
‘ওদের বিয়ে হলো, ওরা সারাজীবন সুখে - বাঁ করল,’ 
তেমন বললে হয়তো স্ত্রীপাঠ্য উপন্থাস any কিন্ত 
সত্যিকার সাহিত্য হয় না। 

গ্যেটের PBe গোড়ায় ছিল ট্র্যালেডী। প্রথম 
খণ্ডই ছিল একমাত্র খণ্ড। গ্যেটে যদি সেইথানেই থামতেন 


D 


৪৭ দান্তে গ্যেটে রবীন্দ্রনাথ 


তা হলেও বইখানি পূর্ণাঙ্গ বলে গণ্য হতো। দ্বিতীয় খণ্ড 
লেখার কোনো দরকারই ছিল না। ভাড়াও ছিল না। 
কিন্তু বৈষ্ণব কবিরা যেমন রাধারুষ্ণের ভাঁবসম্মেলন ঘটিয়ে 
বিয়োগান্তকে faae করেছেন গ্যেটেও তেমনি ফাউস্টের 
আস্নাকে নিয়ে গেছেন স্বর্গের রাণী কুমারী মেরীর সকাশে। 
শ্রেচেন পেখানে পূর্বেই তার পুণ্যফলে উপনীত হয়েছে। 
তারই প্রার্থনায় ফাউস্টও তার পাপভার থেকে মুক্ত হয়ে 
নবকলেবর ধারণ করে। মেফিস্টেফেলিস তাকে লক্ষ্যত্রষ্ট 
করতে পারেনি 1 পুণ্যকর্মও শে করেছে বিস্তর | 
হা, দরকার ছিল। দরকার ছিল এই কথাগুলি বলবার 

যে, 

“All things coraptible 

Are but reflection. 

Farth’s insufficiency 

Here finds perfection. 

Here the ineffable 

Wrought is with love, 

‘Lhe Eternal-Womanly 

Draws us above,” 


গ্যেটের জীবনদর্শন যদিও দান্তের সঙ্গে মেলে না তবু 
নারীর উপরেই তার শেষ ভরসা । ইহলোকে যা কিছু 
অপূর্ণ পরলোকে ত! পূর্ণ । প্রেমই অবর্শীয় পরিবর্তন 
আনে । এই উপলব্ধিতে পৌছতে ইউরোপীয় মনীষার বহু 
শতাব্দী লেগেছে। দান্তে তার একটি স্টেশন। গ্যেটে 
আরেকটি । মাঝখানে পচ শতাব্দী BAN | 

কিন্তু গ্রেচেন কোন্‌ পুণ্যফলে কুমারী মেরীর আশ্রয় লাভ 
করে? প্রথম খণ্ডের শেষে এর fas আছে। 
মেফিস্টোফেলিস যখন বলে, “ওর দণ্ড হবে,” তখন দৈববাণী 
হয়, “ea পাপমেচন হলো | 

কেন? পাপমোচন কেন? কারণ ও ভালোবেসেছে। 
বিশ্বাস করেছে। পরিপূর্ণ আতমদমর্পণ করেছে। সমাজ 


ওকে সাজা দিতে পারে, কিন্তু যার প্রেম এত উচ্চাঙ্গের 
স্বর্গই তো তার পাওনা । গ্যেটে এখানে দান্তের চেয়ে 
আরো এক ধাপ এগিয়ে । তবে গ্রেচেনকে তিনি অনুতাপ- 
মুক্ত করেননি । লে আন্তরিক অনুতপ্ত বলেই সর্বকলুষযুক্ত | 

গোঁড়া খ্রীস্টানরা এদের দুজনকেই নরকে পাঠাতেন। 
বিশেষ করে ফাউস্টকে। দান্তেও যে এদের স্বর্গে যেতে 
দিভেন তা নয়। এর থেকেই বোঝা যবে পাঁচশো বছরের 
মধ্যে কবিমশীষীর! কী পরিমান সংস্কাবমুক্ত হয়েছিলেন। 
গ্যেটে যে যুগে বাস করতেন তাঁকে বলা হতে 
এন্লাইটেনমেন্টের যুগ । সে যুগের মানুষ সব রকম ভুজুর 
ভয় কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করছিল। নরকের ভয়ও তেমনি এক 
gga ভয়। কিন্তু তখনো শ্বর্গনরক বিশ্বাস বিলুপ্ত হয়নি। 
ইতিমধ্যে সে বিশ্বাস গেছে। এখন এই মর্ত্যভুমিই সব। 

দান্তের যুগ সম্বন্ধে একটি ভুলে যাওয়! সত্য মনে রাখতে 
হবে। সে যুগের নাম ছিল Matas যুগ । নাইটরা 
লেডীদের জন্যে Mats করতেন। কবিরা লেডীদের 
Be আত্মোৎসর্গ করতেন । লেভীরা ছিলেন রূপে গুণে 
আদর্শ। তথা পরম cet | সে প্রেম তারকার প্রতি 
পতঙ্গের প্রেম। লেভীরা সকলেই বিবাহিতা, সুতরাং মিলন 
বড়ো একট! ঘটত না। ঘটলে অধর্ম হতো। ইহলোকে 
সেটাকে এড়িয়ে চলাই শ্রেয় । দান্তে এ নিয়ম ম|নতেন। 
কিন্তু রেনেসীসের পরে এ নিয়মে শিথিলত! আসে । যুগট।ও 
বদলে যায়। নাইট ও লেডীদের সে মহিমা আর থাকে না। 
গ্যেটের যুগ যখন এল তখন প্রেমের ক্ষেত্রে বাছবিচার 
রইল না। কিন্ত বিবাহের ক্ষেত্রে রইল। এতদিনে সেটাও 
প্রায় ঘুচে গেছে। একালের মানুষ বুঝতে পারে না কেন 
মার্গারেটের সঙ্গে ফাউস্টের বিয়ে হলো না। অথবা তীর 
আদি প্রেমষিকাদের একজনের সঙ্গে গ্যেটের। Biada 
অবশ্বস্তাবিতার পক্ষে সুযুক্তি নেই। আছে সমক!লীন 
সংস্কার | 


8৮ aR, বৈশাখ ১৬৭৫ 


রবীন্দ্রনাথ তার যুগের সম্ভান। সে যুগ রেনে্সাকেও 
ছাড়িয়ে এসেছে। কিন্তু যে দেশে Sta জন্ম সে দেশে 
রেনেসসাস বহু বিলম্বে আবির্ভূত হয়। yoa রবীন্দ্রনাথও 
দান্তের মতো নিয়মশূঙ্খলায় বন্ধ । গ্যেটের মতো শিধিলশৃঙ্খল 
নন। তবে তার জীবনের শেষের পর্যায়ে বেশ কিছু 
সংস্কারমুক্তি ঘটেছে । সেইজন্তে তিনি প্রায় গ্যেটের 
কাছাকাছি । কিন্তু রবীন্দ্রবিচারে ঠিক rics গ্যেটের নাম 
মনে আসে Al) BARAR মহান, তিনজনেই প্রথম 
সারিভুক্ত। তা বলে তিনজনেই কি একবৃত্তের বা একই 
এতিহের বা একই পরম্পরার? রবীন্দ্রনাথের পেছনে ইহুদী 
খ্রীষ্টান জীবনদর্শন ছিল না, যেমন ছিল দান্তের পেছনে | 
অথবা ছিল না গ্রীক ক্লাসিকাল জীবনদর্শন, com ছিল 
গ্যেটের পেছনে । রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে মহখির কাছ 
থেকে ও পরোক্ষভাবে উপনিষদের কাছ থেকে জীবনের 
পাথেয় পেয়েছিলেন। শেষের দিকে টলমল করলেও তাঁর 
পদতলভূমি ছিল পর্বতের মতো অটল। 


অথচ Sta প্রতি ছিল শেলী কীটসের মতো রেযান্টিক। 
রোমান্টিক থেকে তিনি ক্লাসিকালে যেতে পারতেন গ্যেটের- 
মতো, কিন্তু ক্লাপিকাল বলতে তো সেই, কালিদাস। সেই 
বূপলে!কে কিছুদিন বাস করে তর জীবনেও “gf হইতে 
বিদায়’ ঘটে । তিনি হয়ে ওঠেন বাউল বৈষ্ণবদের মতো 
মরমী বা ABS) এ ধারা তাঁরই শ্বদেশের। কতকটা 
হয়তো পারস্যেব। পাশ্চত্য মিষ্টিকদের সঙ্গে মিল থাকলেও 
ধারা অভিন্ন ani Sta শেষবয়সের ‘মানুষের ধর্ম'ও ঠিক 
পাশ্চাত্য হিউমানিজম aq | 

তা হলেও বলতে হবে যে রবীন্দ্রনাথই প্রাচ্য পাশ্চাত্যের 
উদারতম সমন্বয় বা সেতু। প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মিলনে তিনি 
আজীবন বিশ্বাস করেছেন। বিরোধকে তিনি অনিবার্য মনে 
করেননি । বিরোধ যখন বেধেছে তখন তিনি ছুংখবোধ 
করেছেন। শেষের দিকে তার পীড়া aay হয়েছে। কিন্ত 
সব সময়েই Sta দৃষ্টি বিরোধের উর্ধ্বে। গ্যেটের gee ছিল 
তেমনি ফরাসী জার্মান বিরোধের উর্ধে । নেপোলিয়নের সঙ্গে 
তীর সাক্ষাৎকারের মর্ম তর দেশের জাতীয়তাবাদীরা ভুল 
বুঝেছে । এখনে তার জের সেটেনি। i 

গ্যেটের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাম এক সঙ্গে উচ্চারণ করার 
আরো! একটা জবরদস্ত কারণ হচ্ছে দুজনের সর্বতোমুখী 


জীবনদর্শন | জীবনের কোনো অংশকেই বাদ দেওয়া 
চলবে না, কোনো প্রকশকেই। রবীন্দ্রনথকেও তাই 
বিজ্ঞানচর্চ। করতে হয়েছিল। ছবি আঁকতে হয়েছিল! 
নাটক প্রযোজনা করতে হয়েছিল। Sta হোমিওপ্যাথি 
আর বায়োকেসিটি, a কথা সকলে জানেন। কিন্তু জানেন 
না শিলইদার জমিতে একরাশ মাছ পু'তে রেখে মাছের 
সার তৈরি করার কৌতুক। কবিত্বের মতো Sta কবিরাজীর 
শখ ছিল, একথা না বললেও চলে । কিন্তু নিত্য নতুন টনিক 
কেনার খবর বলতে হয়। এক একবার পে যা মলা হতে! 
বলবার নয়! তেমনি কতরকম নতুন নতুন রান্নার প্রণালী 
ছিল Sta মাধায়। তা farm ট্র্যাজেডীও ঘটত। বন্ধুরা 
বাচাতেন। 

এসব লক্ষণ মিলে যায় প|শ্চাত্য রেনেসাসের নায়কদের 
বহুমুখী জীবনের সঙ্গে। যেমন লেওনার্দে। দা, feta 
জীবন | ররধীন্দ্রলাথকেও সেইজন্তে আমরা একজন রেনেসাস 
নায়ক বলতে পারি। রামমোহন ভিন্ন Sta তুলনা খুজে 
পাওয়া ভার | 

দাস্তের জীবন এরকম বহুমুখী ছিল না। যদিও 
যুদ্ধবিগ্রহ তিনি হাতে কলমে করেছিলেন জার রাজনীতি 
করতে গিয়ে নির্বাসিত হয়েছিলেন । জীবনে আর ফ্লোরেন্সে 
ফেরা হলো না! কিন্তু যশের জন্তে তকে অপেক্ষা করতে 
হ্য়নি। জীবদ্দশাতেই তিনি নবজাত ইতালীয় সাহিত্যের 
মুকুটমণি হয়েছিলেন । এখনো তাই রয়েছেন। এমন ভাগ্য 
কস্জনের হয়! আদিকবিই শ্রেষ্ঠ কবি ছয় শতান্্বীর উপর। 

তোমার বই বাংল।সাহিত্যে বহুদুরবর্তী দেশকালের বার্তা 
বয়ে এনেছে। এ বার্তা আমাদের সকলের শোনবার মতো | 
এর থেকে আমর! যেন নতুন প্রেরণা পেতে পারি। ইতি। 


তোমার স্থভাকাঙ্কী 
অন্নদাশঙ্কর রায় 





a দান্তে গ্যেটে রবীন্দ্রনাথ | ডি, এম লাইব্রেরী, ৫০০ | 


case রায়কে aaa পক্ষ থেকে এই বইটির 
আলোচনার জন্য অনুরোধ জানানো হয় । sariga তার 
আলোচনা একটি পত্রের মাধ্যমে হুর়জিৎবাবুকে পাঠিয়ে 


দেন। আমরা সেই পত্রটি একটি মূল্যবান প্রবন্ধ রূপেই 


eC দিলাম । জং সঃ 


Sistas Sasa শশল্কচেতনা 


কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত 


আধুনিক কাপে বাংলা কবিতার ভাষাব্যবহারের cra 
ক্রমশই রূপান্তর ঘটছে এবং তিরিশ বছর আগেকার ভাষা- 
বিষ্কাসের সঙ্গে এখনকার কবিতার ভাষার আক্কৃতিগত ও - 
প্রকৃতিগত ব্যবধান যে স্পষ্ট হয়ে উঠছে একালের সতর্ক 
কাব্যপাঠকের কাছে সে-পরিবর্তনের অনেকট|ই অবিদিত 
নয়। বস্তুত বিংশ শতকের তিরিশ দশক থেকেই আধুনিক - 
কবিতার ভাষাকে রবীন্দ্র প্রভাবাধীন ভাষার থেকে 
আলাদা ক'রে চিহ্নিত করার প্রয়োজনীয়তা তখনকার 
তরুণতর কবিগেঠী eyez করেছিলেন | ফলে এক সময়. 
তাদের প্রচেষ্টা প্রায় আন্দোলনের আকার ধারণ করেছিল | 
রবীন্দ্রনাথের হাতে ABST ও কাব্যময় শব্বগুলে! নানা- - 
ভাবে .ও বহুবার JEMA ব্যবহৃত হবার দরুণ (A-A 
শব্দরাজির অন্তণিহিত প্রাণশক্তি একেবারেই নিঃশেষিত 


হয়ে যাওয়ায় ওই একই শব্দ ভাগারের শরণাপন্ন হ'লে . 


আধুনিক কবিতা যে শুধু রবীন্দ্রকাব্যের প্রতিধ্বনি ভিন্ন 


S কিছুই হবে না কল্লোল যুগের কবিরা এই সত্য সম্ভবত 


যথাসময়েই উপলব্ধি করেছিলেন। 

ফলে শুরু হয়েছিল শব্দজগতের পরিষগুলে নতুন সন্ধান, 
নিবিড়তর Astata সুত্রপাত। আধুনিক তরুণ কবি 
এরূপ সিদ্ধান্তে এলেন যে কবিতাকে জীবনমুখী করবার জন্তে 
কবিতার ভাষাকে মুখের ভাষার কাছাকাছি নিয়ে আসতে 
হবে এবং ধাটি দেশজ পন্দাবলীর ব্যবহার এই উদ্ভোগের 
প্রধানতম সর্ভ। কিন্তু কবিতার ভাষা এতদিন পর্যন্ত 
Anes a far es সাহিত্যের শব্ভাগারের কাছেই। . 
tats 1৫-1 


খাটি সংস্কৃত শব) এবং.সংস্কত ঘেঁষ! শব্দাবলী অতএব বাঙলা 
কবিতাকে বহুকাল থেকেই সধুদ্ধ ক'রে এসেছে। 
এতদিনকার এই aeta থেকে মুক্তিলাত করবার চেষ্টার 
মধ্যে সাফল্যলভ সহ্জসাধ্যও feral) তাছাড়া শুধু 
সংস্কৃত ও সংস্কতঘেষা শব্দই নয় কালক্রমে বিস্তর আরবী 
ফারসী এবং sate ভাষা থেকেও বিবিধ শব্দ বাংলা ' 
কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে। আধুনিককালেও মোহিতলাল - 
মজুমদারের কাব্যসাহিত্য এই দিক থেকে উদাহরণত উল্লেখ্য । ' 
আরবী ফারসী শব্দ যে কোনো কোনো দিক থেকে 
বিষয়ে!চিত বৈচিত্র্য স্থষ্টি করতে পারে মোহিতলাল মজুমদার, 
নজরুল ইসলাম এবং তৎপূর্বে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার 
ইতিমধ্যেই তার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল। 

যদিও কবিতার সমএতার দিক থেকে কবিতার ভাষ! 
অন্ততম শর্ত মাত্র এবং প্রকৃত প্রস্তাবে ভাব এবং ছন্দ 
ব্যতিরেকে কাব্যভাষাও মূল্যহীন তবু ভাষার সমস্যাই - 
অনেক সময় কবির কাছে প্রধানতম সমস্যা হয়ে দীড়ায়। 
ভাষার মুখ্য অবলম্বন শব্দ এবং শব্দের সঠিক গ্রহণ ও বর্জনের 
ওপর কবিতার প্রাণশক্তির সময়সীম। নির্ভরশীল | তাছাড়া, 
MAUNA গণ্ভে যে অর্থ ব্যক্ত করে বা প্রকাশ ক'রে থাকে 
সাধারণত, কবিতার ক্ষেত্রে সেই শব্দই পাঠকমনকে গভীর্তর 
চেতনার জগতে নিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে একদা কবি 
gimat লিখেছিলেন £ “শব্দ মাত্রেরই দুটো দিক আছে; 
একটা তার অর্থের দিক, sabi তার রসপ্রতিপত্তির দিক। 
AOI লঙ্গে শব্দের সম্পর্ক ওই প্রথম -দিকটর-খাতিরে 3 


eo জয়ী, বৈশাখ ১৩৭৫ 


গছে “etal চিন্তার আধার। কিন্তু কাব্য শব্দের শরণ 
নেয় ওই দ্বিতীয় গুণের লোভে ; কাব্যের শব্দ আবেগবাহী (১) 
এবং সে কারণেই Sexe কবিতায় এক-একটি শব্দ 
নিপুণ কবির হাতে এমন ভাবে ভঙ্গীতে বেজে ওঠে কিংবা 


কথা বলে” ওঠে যে USA সঙ্গে-সঙ্গে না অভিভূত হয়ে, 


পারেন না, তীব্র তীক্ষ অভিঘ!তে সজাগ হ'তে হয়। কিন্ত 
একথাও উল্লেখ্য যে শব্দেরও পরমায়ু অফুরন্ত নয় এবং 
দীর্ঘকালের ব্যবহারে শব্খাবলীর wre অনিবার্য । ফলে 
একধুগে MATE পাঠকমনকে প্রবলভাবে নাড়া 
দিতে সমর্থ, উত্তরকালে.সেই একই শব্দ কেবল কেমন AG, 
বিমলিন মনে হ'তে থাকে, কবি তখন অন্ত শব্দের অন্বেষণে 
থাকেন এবং পাঠক নতুন শব্দের সংষে|জন|য় অনুসন্ধিৎহথ 
হনু। কিন্তু সুধীন্ত্রনাথের বিবেচনায় শব্দ বহু ব্যবহারে ক্ষয়ে 
গিয়ে কালের যাদুঘরে স্থান পেলেও একেবারে বিলুপ্ত নাও 
হ'তে পারে এবং প্রকৃত রূপদক্ষের হাতে পড়লে অপ্রচলিত 
শব্দও অবস্থা বিশেষে কাজে লাগে, পুরানো! শব্দও কাব্যের 
বাদ সাধে না। . 

উল্লিখিত মন্তব্যের পটভূমিকায় বাংলা দেশের BET 
চারজন আধুনিক কবি, মোহিতগাল, জীবনানন্দ, wheats 
এবং বিষ্ণু দে-র কবিতাবলীর উল্লেখ কোনে! কোনো দিক 
থেকে প্রায় অপরিহার্য । কবিতার পরিব্যাপ্ড শব্দ জগতে 
এ'রা সকলেই খ্বতন্রভাবে শব্দসন্কান করেছিলেন এবং 
একদিকে যেমন সমকালীন জগতের ভাষা থেকে তেমনই 
অতীত জগতের শবাভাওার থেকেও অনেক তাধপর্যময় 
ef শব্দানুলন্ধান এই cfs কবিগোঠীর কাব্য- 
বিবেচনার আন্তরিক অবলম্বন । . মোহিতল|লের কবিতায় 
এমন sag শব্দ পাঁওয়! যেতে পারে সমসাময়িক কালের 


,,(১) কাব্যের মুক্তি । সধীন্ত্রণাথ দত্ত । স্বগত। পৃঃ 
২৮১৩৪৫। 


Ed 


মুখের ভাষার কাছাকাছিও যা যেতে পারে না, শুধু KS 
ব্যবহৃত শব্দও Sta কবিতায় অনেক । অথচ, সমগ্রভাবে 
তিনি যে কবিতাসম্পদ রচনা করে গিয়েছেন তা এখন পর্যন্ত 
বাংলা কাব্যসাহিত্যে অভিনব। অআধীন্্রনাথের কবিতার 
বিভিন্ন পর্যায়েও সমগ্রভাবে সংস্কৃত ভাষা থেকে আহরিত 
শব্বাবলীর প্রাচুর্য তার কবিতাসমগ্রেরও বৈশিষ্ট্য | এক সময় 
এদিক থেকে বিষ্ণু দে Amada যোগ্য সহযোগী এবং 
“চোরাবালিতে যে উপনিষদ থেকে আঁহরিত শব্দাবলী 
ব্যবহৃত হতে দেখা যায় আধুনিককালেয় ভাষার সঙ্গে তার 
আপাত-সম্বন্ধ আবিফার করার কোনে। উপায় নেই, বলা 
বাহুল্য। জীবনানন্দের কবিতায় অবশ্যই দেশটা শবের 


ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্যণীয় ; কিন্ত সাধুভাষার শব্দভাগার ` 


তিনি সম্পূর্ণ বর্জন করতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ। 
তবু বলতে হবে দেশজ ও খাটি বাংলা বুলির সুষম ব্যবহারের 
ক্ষেত্রে আধুনিক কালে জীবনানন্দের সাফল্যই AIRE 


কবিতার ভাষা জীবনের মতোই কালক্রমে বদলায় এবং ` 


রূপান্তরিত হ'তে থাকে । এক সময় চর্যাপদের ভাষার সঙ্গে 
বাংলা ভাষার নিবিড় যোগ ছিল অথচ চর্যার ভাষা এখনকার 
দিনে অনেক পাঠকের কাছেই দুর্বোধ্য । কারণ, ভাষা প্রায় 


ক্ষেত্রেই জীবনকে অনুসরণ করে এবং নিছক শন্দাবলীর ' 


দিক থেকেই নয় উচ্চারণে ব্যাকরণে বিদ্তাসেও ক্রমশই 
ভিন্নতর রূপ গ্রহণ করতে থকে । পাঠকসমাজ নিজের 


কালকেই বেশী জানেন এবং মানেন ; ফলে, সমসামরিক | 


কালের ভাষার প্রতি তাদের অনায়।স পক্ষপাত। অবশ্য 
তার অর্থ সম্ভবত এই দাড়ায় না যে দূর কিংবা অতীত 
সাহিত্যের শব্যাবলী আর কখনোই কবিতায় ফিরে 
আসতে পারবে না। Ase প্রস্তাবে একজন শক্তিমান সৎ 


কবি যেমন নতুন নতুন শব্দের প্রয়োগে ভাষাকে Sta নিজের - 
যুগের উপযোগী করে তুলবেন অন্যদিকে তেমনই পুরণো : 
শব্দকে নতুন চেহারায় সমকালীন কবিতায় হাজির করতেও ` 


সপ 


&১  আঁধুমিক কবিতার শব্দচেতঁনা 


তিনি অনেক সময়ই কুঠিত হবেন না। বাংলা ভাষারই 
এমন শব্দ থাকতে পারে ATASYBCS য| পুরাণে! অথচ 
শক্তিমান কবির কাব্যস্তবকে সেই পুরাতন শব্দাবলীই নবতর 
ধ্বমি-মাধুর্য ও সঙ্কেতের স্থষ্টি করতে পারে। নীচের উদ্ধৃতি 
উদাহরণত উল্লেখ্য : 
সুন্দরী সে-প্রক্কৃতিরে জানি আমি-মিধ্যা-সনাতনী | 
সত্যেরে চাহি না তবু, হুন্দরের করি আরাধনা 
কটাক্ষ-ঈক্ষণ তার-্বদয়ের বিশল্যকরণী | 
স্বপনের মণিহারে হেরি তার সীমস্ত-রচনা | 
নিপুণা নটিণী নাচে, অঙ্গে অঙ্গে অপূর্ব লবণি! 
' র্ণপা্রে হধারস, না সে বিষ 1-কে করে শোচনা! 
পান করি স্থনি্ভয়ে, মুচকিয়! হাসে যবে ললিত লে|চনা ! 
(পান্থ ঃ মোহিতলাল মজুমদার ) 
কিন্ত তার 
aS কেশে অস্তগত সবিতার উত্তরাধিকার, 
সংহত শরীরে 
arpha fete কান্তি, Detar চোখের গভীরে 
তাচ্ছিল্যের দামিণীবিল!স , 
(RIÉ: সুধীন্ত্ৰনাথ দত্ত ) 
উদ্ধৃতি pics এমন অনেক শব্দের প্রয়োগ ও ব্যবহার 
লক্ষ্যণীয় আধুনিক কালের মুখের ভাষার জগৎ থেকে যে- 
শব্াবলীর ব্যবধান IA] অনেক শব্দই পূর্ববর্তী কাব্য- 
সাহিত্যে ব্যবহৃত, বহুপাংশে বহু-ব্যবহৃত। অথচ আধুনিক 
কালের কবির হাতে এই AWAY নতুন আলো, নবতর 
তাৎপর্ষের প্রসার ঘটিয়েছে । কবির আবেগ ও উদ্ভাবন!শক্তি 
এমন মননপ্রধ!ন শব্দযাতু স্থগিতে সক্ষম যেক্ষেত্রে শব্দের 
আপেক্ষিক প্রাচীনতা পাঠকচিত্তে রেখাপাতের স্থযোগ 
পায় না, সমগ্রতাবে কাব্যস্তবক একটি স্মৃতিস্থখকর বিচিত্র 
ভাবষগুলের WE করে। এক্ষেত্রে পাঠকের উদ্ভোগেরও 
অবকাশ থেকে TRL যে-প্রসঙ্গে জীবনানন্দ লিখেছিলেন £ 


J 


‘কোনো একটি aaa কবিতা প্রচুর অভিজ্ঞতা দাবি করে 
পাঠকের কাছ থেকে, ভাস! ভাসা অর্থ পেরিয়ে উপলব্ধির 
আলোয় অর্থের অনমণীয় শিবত্বে পৌছনো দরকার । একবার' 
পৌছতে পারলে পাঠকের মনের নমনীয়তায় আধেয় হিসেবে 
থাকবে পে। কবিতার ভিন্ন ভিন্ন মানে বেরুবে একজন ও 
বিভিন্ন পাঠকের wees মনের বিভিন্ন রকমের আলোকিত 
অবস্থায়।২ এবং সচেতন কাব্যপঠক যেহেতু নিছক 
শব্দামুলেধনের সহচর নয় AAG সমগ্রভাবে, ভাষা, ধ্বনি ও 
ছন্দের সমাবেশের মধ্যে গভীরতর ভাৎপর্য-সন্ধানী, অতএব 
মোহিতলাল কিংবা সুধীন্্ৰনাথের কবিতার পংক্তিবিষ্যাপ ও 
শব্ধ সমাবেশের মাধ্যমে কাব্যের পরিশুদ্ধ ভাবমগুলের বিচিত্র 
জগতে পদচারণার স্থযোগও কখনো! কখনো তার ঘটে 
থাকে। | i 
ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রে মোহিতলাল ও হুধীন্ত্রনাথের” 
Gar কেনো কোনো দিক থেকে ‘একই পথে অগ্রসর ' 
হয়েছে । উভয়েরই লক্ষ্য ছিল ভাষায় এমন একটি অনমনীয় 
পৌরুষের সঞ্চার কর! বাংলা কবিতার শিথিল পদবিষ্ত।সকে 
বাতিল ক'রে যা কবির অভিজ্ঞতার ভিত্তিকে ay কারে; 
তুলতে সক্ষম । রবীন্দ্রনাথের ভাবশিষ্যদের হাতে-_- 
যতীন্্রমোহন, করুণানিধান, fate প্রভৃতিরা যে-কবি- 
গোষ্ঠীর অন্যতম_-তৎকালীন বাংলা কবিতা যে শুভ্যাসগত' 
অগভীর সরপতায় পর্যবেশিত হয়েছিল সে-সম্পর্কে বুদ্ধদেব 
axa বঝাধ্যা মর্মান্তিক হ’লেও সম্ভবত ' বহুলাংশে 
aigi সুতরাং তিরিশের যুগে নতুন কাব্যোছামের সুচনায়' 
একদিকে সত্যেন দৃত্তীয় সম্মোহ ক্রমশই হ্রাঁস পাওয়াব সঙ্গে-' 





(a) কবিতাপাঠ। জীবনানন্দ দাশ । কবিতার-কথা।' 
পৃঃ ₹০|১৩৭০। 

(৩) রবীন্দ্রনাথ ও Caina | বুদ্ধদেব 'বন্থ। . 
সাহিত্য চর্চা । পৃঃ ১৩৫-৫১1১৩৬১। 


eo aa, tatty ১৬৭৫ 


সঙ্গে মোহিতলালের এবং অব্যবহিত পরেই সুধীন্্রনাথের 
কাব্যসাধনা বাংলা কবিতায় ভাব ও বিষয়ের উপযোগী 
নতুন ব্যঞ্জনাময় ভাষার waits ঘটিয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে 
সঙ্গে আবার বলা বাহুল্য, সং কবিতা শুধু শব্দের অবদান নয়, 
এমন আরও সর্ত রয়েছে যা কাব্যের গুণাগুণ বিচারে প্রায় 
অপরিহার্য। যে-কোনো সংকবিতার সফলতা সম্পর্কে 
এক্ষেত্রে দুধীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য উল্লেখ্য । যে-কোনো 
সফল কবিতার “জনির্বচনীয়তার মূলে শুধু শব্দার্থ নেই, 
আছে শব্দের অন্তঃশীল আবেগ, সমাবেশ ও ধ্বনিবৈচি্ত্য, 
এবং ছন্দের শোভনতা। এই গুণপমষ্টির নাম AY, এবং 
রূপের প্রত্যেক অঙ্গ অপরিহার্য । রূপ আর প্রসঙ্গের পরিপূর্ণ 
সঙ্গমৈই কাব্যের জম্ম।'৪ সুতরাং কাব্যরচন।র ক্ষেত্রে 
শব্দবলীর নৈপুণ্য অন্ততম AE হলেও উল্লিধিত সংশ্লিষ্ট 
গুপাবশীর অভাবে যে কবিতার সমাদর হ্রাস পায় সম্ভবত 
নজরুলের কবিতায় সেন্সাক্ষ্য উপস্থিত। ছন্দের নৈপুণ্যে 
ও শব্দের ব্যবহারে এক সময় সত্যেন্রনাথের মতো নলরুপও 
তাঁর সমসাময়িক কালের পাঠক শমাজকে সম্মোহিত 
করেছিলেন : রবীন্দ্রনাথের উত্তরকালে তাঁকে স্পষ্ট ক'রে 
চিহ্নিত করার সুযোগও এসেছিল ; কিন্তু Aaa সমগ্র- 
ভাবে যে বস্তুকে কাব্যের ‘রূপ? বলে অভিহিত করেছিলেন 
প্রধানত তার স্বল্পতার HES পাঠকমনে নজরুলের মানসিক 
আধিপত্য দীর্ঘস্থায়ী হ'তে পারেনি। এখনকার দিনে পাঠক- 
সমাজ যে নজরুলকে জানেন তিনি যতো বেশী সুরকার 
নজরুল এবং মানুষ নজরুল ততো বেশী কবি নঞ্জরুল ay | 
BATHS একথা বল! যার আধুনিক কবিতার ভাষাগঠনে 
নজরুলের. অবদানের এঁতিহানিক মূল্য রয়েছে, CRA 
পাঠককে তিনি প্রধানত ana সাহায্যেই জাগিয়েছিলেন। 

পক্ষান্তরে জীবনানন্দের কবিতার ভাষা নবদিগন্তসন্ধানী, 
এবং দেশজ শব্দের ব্যাপক ব্যবহারে তাঁর PA 


(৪) কাব্যের মুক্তি । নুধীন্দ্রনাথ দত্ত। 


AM) কবিতাকে জীবনানন্দ দৈনন্দিন জীবনের মুখের 
ভাষার নিকটবর্তা করেছেন এবং কবিতায় তিনি প্রচুর 
ইতিপূর্বে অব্যবন্ধত শব্দের সমাবেশ ঘটিয়েছেন একথার 


উল্লেখেও যেন সমগ্রভাবে তাঁর ভাষাব্যবহারের প্রশঙ্গকে - 


সুপরিক্ষ্ট করা যায় না। afaasia সঙ্গে ভাষা- 
ব্যবহারের যে গুঢতর সম্পর্ক জীবনানন্দের কবিতায় “ena 
perf থেকে “বেলা অবেল। কালবেলা' পর্যন্ত যাবতীয় 
কাব্যগ্রন্থ বর্তমান তারও উল্লেখ এক্ষেত্রে অপরিহার্য | 
গ্রাম বাংলার জীবন ও পরিবেশ থেকে এক সময় তিনি 
প্রচুর শব্দকে কবিতায় এনেছিলেন এবং পরবর্তীকালে 
নাগরিক জীবনের বিচিত্র শব্বাবলীও Sta ক্রম-অগ্রসরমান 
কবিতার ক্ষেত্রকে প্রশস্ত করেছিল বলা যেতে পারে। শব্ধ 
নিয়ে নিভীক পরীক্ষ। আধুনিকতার লক্ষণ এবং সচেতন 
কবিমাত্রেই এ বিষয়ে উৎপাহী। তবু বল! যায় তিরিশের 
কবিদের মধ্যে সম্ভবত জীবনানন্দই সর্বপ্রথম. এবং পরে অংশত 
সুধীন্্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী ও বিষ্ণু দে এদিক থেকে প্রামাণিক 
সাফল্য অর্জন করেছেন। প্রসঙ্গত TET চিত্রকল্পের নির্মাণ 
শব্দের BUA ব্যবহারের উপরেই নির্ভরশীল এবং 
জীবনানন্দের কবিতা এক্ষেত্রে স্বতন্ত্র সাফল্যের অধিকারে 
afsl শব্দকে, বলাবাহুল্য, দু’ভাবেই ব্যবহার করা 
UA বাইরে থেকে ব্যবহৃত শব্দাবলী কবিতায় চমক আনে, 
ক্ষণিক pRO অল্পক্ষণের HD আস্ত হ'তে হ’তেই 
মোহভঙ্গ হয় ; পক্ষান্তরে যে-শব্দ/বলী কবিতার ভাষার তালে 
ভাজে পরতে পরতে অস্থিমজ্জার মতোই সংলগ তার ব্যবহার 
কবিতাকে দীর্ঘাযু করে, পাঠক বোঝেন যে উৎকৃষ্ট 
কবিতার ধর্ম এখানে সংরক্ষিত। উৎকৃষ্ট কবিতার শব্দাবলার 
আঁধার কবির মানসজগৎ নয়, বলা যেতে পারে 
কবিতার ভাষামুসঙ্গই শব্দসমূহের উৎস। তাবানুলজ শব 
প্রয়োগের পূর্বসর্ত হ’লে তবেই সম্ভব হতে পারে এক একটি 
সফল, সামগ্রিকভাবে ale সৎকবিতা। শক্তিমান কবি- 


A 


wae 


co আধুনিক কবিতায় শঁবচেতনী 
মাত্রেই জানেন এবং মানেন যে শব্দমাত্রেরই ছুটি দিক" আছে, 
একটি তার অর্থের দিক অপরটি তার ব্যপ্রনার দিক। শব্দের 
Beas wits চিত্রকল্পের we) সফল ও সচেতন 
কবির হাতে এক-একটি শব্ধ অসাধারণ ও বিচিত্র ভাবনগুল 
RR করতে পারে; শব্দটি সংস্কৃত কি দেশজ কিনা সে-প্রশ্ন 
এক্ষেত্রে অবাস্তব ; শব্দটি ইতিপূর্বে কবিতার. আদৌও 
ব্যবহৃত হয়েছিল কিনা কিংবা একেবারেই আনকোরা 
নতুন বা স্ভনিগিত কি না এই প্রশ্নের উত্তরেরও আবশ্যকতা 
থাকে ন; শুধু বিচার করা দরকার ভাবাহ্ষঙ্গের অন্তনিহিত 
মৌলিক উপাদান Hers সে-শব্দ কবিতায় স্থান পেল কি না। 
বোধহয় এই বিচারও শেষ পর্যন্ত অনাবশ্যক যেহেতু অভিজ্ঞ 
কাব্যপাঠক সঙ্গে সঙ্গেই কাব্যপাঠের মাধ্যমে সে-প্রশ্নের 
উত্তর পেয়ে ata | - 

বাংলা কবিতার ভাষা আধুনিককালে বিস্তৃততর ও 
সমৃদ্ধতর হবার দরুন কবির পক্ষে শব্দনির্বাচন ও শব 
প্রয়োগের স্বাধীনতাও বেড়েছে। কবিতার দীর্ঘকালের 
শব্দভাগারের অজশ্র শব্দাবলীর বিষয়ে চিন্তা করলে বিস্ময়ের 
উদ্লেক হ'তে পারে। এক দিকে যেমন অনেক পুরাতন শব্দ 
অচল মুদ্রার মতোই মুখ বুজে পড়ে আছে অন্তদিকে তেমনই 
ওই পুরাতন শব্দতাগারে এমন শব্দও কল্পনা করা সম্ভব 
আধুনিক কবিতায় ধেঁলবের নতুনতর ত।ৎপর্যস্থচক য্যবহার 
একালের কবিতাকে qeg মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। 
এছাড়া বিভিন্ন দেশের সাহিত্য থেকেও অনবরতই নতুন নতুন 
MBE বাংল! কবিতায় এসে পড়ছে; BS অপশ্রিয়মন 
বিজ্ঞানযুগের লদে-লঙ্গে অনেক নতুন শব্দ আন্তর্জাতিক 
তাৎপর্ধে fee) এই সব শব্দের ব্যবহার পৃথিবীর 


বিভিন্ন দেশের আধুনিক কবিতাকে পরম্পরের সমীপবর্তী 


ক'রে তুলছে। সুতরাং সংবর্ত যদিও বাংলা কবিতা, 
পে-কবিতায় Baa, মুযোলিনী, হিটলার চাচিলের উল্লেখ 
কোনো ব্যাঘাত স্থা্ট করে লা, সব মিলিয়ে কবিতাটি শেষ 


ay 


পর্যন্ত সফল ভাবানুসঙ্গের Ste কাব্যপাঠকের  কছে 
উপভোগ্য হয়ে ওঠে। অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে প্রমুখের 
কোনো কোনো কবিতাও szar কারণে wa i 
আন্তর্জাতিক ভাবনার ক্ষেত্রে আধুনিক বাংলা কবিতা নতুন 
শবজগতের সন্ধানী একথার উল্লেখ অনিবার্য। 

সাশ্রুতিক কবিতায় কাব্যভাষা নির্মাণের Scott লক্ষ্যণীয় t 
শব্দের ব্যবহারে অনেক তরুণ কবি বিশেষ সচেতন এবং 
সত্যি বলতে কি অনেক গময় মনে হয় শব্দ নির্মাণেই বুঝিবা 
তাদের অধিকাংশেরই সর্বশক্তি নিঃশেষিত। কিংবা অনেক 
সময় চাঞ্চল্য WBS ভাষাব্যবহারের প্রধান লক্ষ্য মনে হতে 
পারে। বল! বাহুল্য সফল একটি কবিতা যে চাঞ্চল্যের 
সৃষ্টি করে তার সঙ্গে উল্লিখিত চাঞ্চল্যস্থষ্টির কোনো! 
সম্পর্কই নেই। ভাষার চেয়েও wey বিষয় কবির faery 
অভিজ্ঞতা এবং এই aay অভিজ্ঞতাকে কাব্য-পাঠকের' 
মনে সঞ্চারিত করতে পারলে তবেই ভাষার মূল্য অব্যাহত 
থাকে । যে-কোনে! বিষয়, যে-কোনো প্রসঙ্গই কবিতার 
SIT হতে পারে fee fay উপলব্ধির অনন্য আলোকে 
কবি সাধারণত Sta বক্তব্যকে কাব্যপাঠকের মনের জগতে 
উপস্থিত করেন। মাইকেল: রবার্ট তার সম্পাদিত কাব্য 
সংকলনের ভূমিকায় (৫) একদা! লিখেছিলেন যে কবিতা 
মুখ্যত ভাষার সম্ভ।ব্যতারই অদ্বেষণ (‘primarily poetry- 
is an exploration of the possibilities of 
language’) এবং বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে সুধীন্্রনাথ, 
অমির চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে প্রমুখ কবির কিছু কিছু কবিতা 
এ প্রসঙ্গে অনেকেরই মনে পড়বে । পরবর্তীকালেও উত্তর 
তিরিশের কবিদের কয়েকজন ভাষার জগতে সেধাবী 


অন্বেষণের পরিচয় দিয়েছেন। পঞ্চাশ দশকের কবিদের 
মধ্যেও কেউ কেউ এদিক থেকে ইতিমধ্যেই খুব শ্ব 





(৫) The Faber Book of Modern Verses 
edited by Michale Roberts. 1989. = 
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পরিমাণ হ'লেও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। কিন্তু ভয় এই 
যে শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও কবিতা এক NAY অভ্যাসের দাসে 
পরিণত হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে কবিতাও পুনরুক্তি ভিন্ন 
অস্ত কিছু হতে পারে Al | 

কাব্য শরীর নির্মাণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ভাষার সন্ধান যে- 
কোনো শক্তিমান কবির লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ, BAA এবং 
এলিয়ট--এর। সুদীর্ঘ কাব্যজীবনের আস্ত কবিতার নতুন 
শব্দ-জগতের সন্ধানী! রবীন্দ্রনাথের “চিত্রা'র যুগ পেরিয়ে 
qatata জগতে, পৌছে এবং শেখান থেকে ‘রোগশয্যায়' 
বা 'আরোগ্য'র প্রান্তরে কাব্য-পাঠকের সুদীর্ঘ কালের 
atata একটি বিচিত্র শব্দানুসন্ধানী জগতের পরিচয় fags | 
এবং ইয়েটস্ও যতোদিন বেঁচেছিলেন যুগোপযোগী কবিতার 
ভাষার অস্বেষণেই উদ্ভোগী হ'তে হয়েছিল তকে । ফলে, 
Sta প্রথম দিককার কবিতার সঙ্গে পরিণত বয়সের 
কবিতাবলীর. ব্যবধান সামান্ত নয়, এবং শেষের নানা 
কবিতায় yf স্বতন্ত্র হুর বেজেছিল এবং আঙ্গিকেরও 
ates ঘটেছিল বলেঃ একদিকে তিনি যেমন পুরাতন 
কাব্যপাঠে অভ্যস্ত ভক্তদের বিরাগত।জন হয়েছিলেন তেমনই 
সেই সঙ্গে নতুন অনুরাগীর সংখ্যাও বেড়েছিল। ১৯১৪ 
সালে এদরা পাউণ্ড Sta ‘পোবে রি’ পত্রিকায় ইয়েটলকে 
স্বাগত জানিয়েছিলেন কাঁব্যজীবনে নবতর পদক্ষেপের BCH 
একথাও স্বর্তব্য। পক্ষান্তরে এলিয়টের প্রথম বয়সের কবিতায় 
যেমন তেমনই শেষ বয়সের কবিতায়ও শধ্দাবলীর বিচিত্র 
প্রয়োগপদ্ধতি লক্ষণীয়। শব্ষকে নিয়ন্ত্রণ করবার এক 
antata যোগ্যতার অধিকার এবং ভাবানুষঙ্গের প্রয়োজনে 
শক্দাবলীর বিচিত্র প্রয়োগ ataa Sta কবিতার 
সম্পদ । স্যইণী’ পর্যায়ের কবিভাবলী থেকে ফোর 
কোয়ারটেটস্‌ পর্যন্ত এবং waa Sta কাব্য-নাটকেও এলিয়ট 
কবিতার ভাষাকে amt স্তরে নিয়ে যেতে পেরেছেন 
সেক্সপীয়রের সাফল্যের সঙ্গেই য। তুলনীয় মনে হতে পারে | 
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শেষ পর্যন্ত বলতে পারা যায় কবিতা যদিও সাধারণত 
সমসাময়িক কালের ভাষায়ই লালিত তবু উপযুক্ত রূপ?ক্ষের 
হাতে পুরাতন শব্দও নতুন Safe তাংপর্য নিয়ে কবিতায় 
দেখা দেয়। .সুধীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণুদের ক্ষেত্রে এই. পরীক্ষার 
প্রমাণ উপস্থিত। একটি নিটোল আধুনিক কবিতায় হঠাৎ 
কোনে। পুরাতন শব্দ সার্থক acme করতে পারে যদি 
ভাবনায় ও ভাবানুসঙ্গের পটভুমিকায় সে শব্দের যৌক্তিকতা: 
থাকে। BAL মুখের ভাষায় কবিতা লিখতে হরে এই: 
দাবী আধুনিকতার সুত্রপাত ঘটালেও ব্যতিক্রমও যে অনেক" 
ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত নয় আধুনিক কাঁব্য-আন্দোলনের ইতিহাযেই' 
তার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থিত। বাংলা কবিতার ভাষা: 
প্রসঙ্গে একবার অমিয় চক্রবর্তী যে-মতামত ব্যক্ত করেছিলেন 
তাঁর একটি অংশ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য । Sia বিবেচনায় 
নুতন প্রতিভাশীল বাংলা লেখক যদি যথার্থ প্রাচীন সংস্কৃত 
বা আধুনিক পশ্চিমী গলগতে শিল্পের নিভৃত প্রয়োজনে 
প্রবেশ করেন তাহলে তিনি মুক্তি-পবেন, তার ভাষ। সহজ- 
আত্মীয়তায় সাবলীল হয়ে দেখা দেবে। সংস্কৃত কথা 
বাংলার বিশেষ সম্পদ, সেই অক্ষয় খনি থেকে নতুন ক'রে 
বাক্য সংগ্রহ, সংযুক্ত বাক্যের উদ্ভাবন চলতে থাকবে। 
কিন্তু যেমন গুণী পশ্চিমী লেখকের হাতে miara ভাষার 
সঙ্গে অভ্র প্রাণবান বহুদেশীয় ভাষা নিত্য নূতন Say 
ধারায় একত্র মিলে মুল ভাষাকে আশ্চর্য পুষ্ট ক'রেছে, তেমনি 
বাংলা ভাষায় আরবি, sift, এবং আধুনিক আন্তর্জাতিক 
জগতের নিত্য প্রয়োজনীয় পশ্চিমী বাক্যের অধিকতর ব্যবহারে 
বাংলার সৌকর্ষ বাড়বে। কিন্তু সচল আত থেকে এই ভাষা 
তুলতে হবে। তা নাহলে আবার সেই RSI দেখা দেবে 
বার বিরুদ্ধে এই আয়োজন | (৬). 


(৬) মাকিন প্রবাসীর পত্র। বুদ্ধদেব ay সম্পাদিত; 
কবিতা। পৌষ, ১৩৬ । . * - ১7০ ২.১ 
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ee আধুনিক কবিতার শব্চেতন! .. 


আধুনিক কবিতার ভাষা জীবন থেকেই সংগ্রহিত হতে 
পারে এবং গ্রাম বাঙলার সংগারযাত্রায় এমন অজঙ্র উপকরণ 
ছড়িয়ে রয়েছে আধুনিক ভাষায় উপযুক্ত কাব্য শিল্পীর হাতে 
যা বৈচিত্র্য সঞ্চারে সমর্থ । কলকাতার মুখের ভাষাই কবিতা 
রচনার একমাত্র সর্ত হ'তে পারে না। গ্রাম বাঙলার বৃহত্তর 
জীবনের ভাষাই কবিতারচনার ব্য/পকতর ভিত্তি হ'তে 
পারে। এ প্রণঙেও অমিয় চক্রবর্তীর নিবেদন : “যারা 
আধুনিক, ধারা wy প্রতিভাবান, যার! সচেতন শিল্পী তারা 
যেন ভাষার ma কেবলমাত্র সংস্কৃত অভিধান ন উল্টিয়ে 
বা পশ্চিমী রচনাঁকে সম্পূর্ন ভুল ভঙ্গীতে তর্জমা না ক'রে 
পাড়ার চারদিকে কান ও মন নিয়ে ঘুরে বেড়ান।"***** 
গ্রাম্য কলাশিল্পী, ঘরের মেয়ে, অভিজ্ঞ বুড়ো মানুষের কথায় 
তেজ আছে, কল্যাণ আছে, প্রাণ আছে - তারা ছাপাখানার 
ভূতে পাওয়া নয়, খাটি বাংলার মানুষ । দেখা যাবে তার 
মধ্যে শত শত জাত-হীন কথা, আরবি, shh, এমন কি 
পশ্চিমী সরস হয়ে মিশেছে ।....**আত্মপ্রকাশের খাটি বাংলা 
ভাষা এখনে! পুরোপুরি দেখা দিচ্ছে না। মাটিতে শিকড় 
গভীর না হলে বিশ্ব জগতের আলো হাওয়া কাজে লাগবে 
না বাংলা সাহিত্য আপন সরস ভাষার সন্ধান পেলে 
নানান আঁকাশে তার পত্রপল্পব বিশ্বজনীনতায় প্রকাশ পাবে। 
এবং বয়স্ক ও অভিজ্ঞ কবির প্রস্তাবিত এই সর্তসমুহ যে 
যোগ্য অভিনিবেশের দাবী রাখে এ কথার উল্লেখ বাহুল্য | 
বস্তুত জীবনানন্দের কবিতায়ই এই ভাষাঁপঙ্কানী পদচারণার 
সূত্রপাত এবং পশ্চিমী সাহিত্যাদর্শের প্রভাবে সাম্প্রতিক 
কালে বাঙালী কবি যথেষ্ট পরিমাণে অভিভূত .হ’লেও wor 
ও ভার সংস্কৃতির ব্যাপকতর জীবনধারায় ভাষার মুক্তির 
RAITT খু'জে পাওয়া ASA | 





aia নিয়মাবলী 


গ্রাহকদের জন্য ' 
জয়শ্রী প্রতি বাংল! মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় 
সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বাদ্ধিক ABTS ১০*০০। qiiis 
৫০০ | যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ 


সংখ্যাগুলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে 
হয় না। 


লেখকদের জন্য 

১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচন! প্রকাশের সুযোগ 
সর্বাগ্রে দেওয়] হয়। 

২. লেখা পরিষ্কার হরফে ফুলক্ষ্[াপের একপৃষ্ঠায় লিখে 
পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। 
কারণ, হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই। 
কবিতা সম্বন্ধেও তাই নিয়ম | 

৪, উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকলে রচনা ফেরৎ পাঠানো 

Al 


শক্তিশালী নূতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহ্‌-. 
যোগিতার জন্ত আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। 


কলকাতার লব স্টলে জয়ী পাওয়! যায় 


প্রচার অধ্যক্ষ, জয়ী 
৩০৯, গাুলি বাগান 
কলিকাতা-৪৭ 
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সীলিং পাখা 
“গুরিয়েন্ট জেনারেল Bethe লিঃ, কলিকাতাঁ-৫৪ 
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ক্ষস্মেক্কজি উপন্যাস ৪ ৯৩৭৪ 
বিজয়া দত্ত | 


বাংলা বিন লৌকিক খ্যাতি west প্রচলিত, তার 

বিষয় গৌরব তথা গভীরতা ততটা নয়। গল্পের প্রতি মানুষের 
আকর্ষণ চিরকালীন। বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সে আকর্ষণ 
আমশঃ শিক্ষাবিস্তারে আরো বেড়েছে।. সঙ্গত কারণে 
কথ।সাহিত্যেরই বিজয়ঘোষণায়্‌ বাংল! সাহিত্যের অত্যান্ত 
বিভাগের উচ্চতম কঠও ক্ষীণভাবে শোনা যায় কিন! AAT | 
এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা ওপন্ত!সিকদের গৌরব 

ও গর্ব আকাশচুম্বী হতে পারে,_হুয়ত , হয়েছেও--কিন্ত 
বাংলা উপস্কাসের গর্ব যে কিছুমাত্র afew হয়েছে, সে কথা 


স্বীকার করতে পারলে সুখী হতাম। একদিকে . বিভিন্ন 


পাঠাগারের মাধ্যমে বৃহত্তর পাঠক সাধারণের চাহিদা, 
অন্তদিকে সাময়িক পত্র পত্রিকার উদার wifes, এই ছুই 
অনুকুল পরিবেশের মধ্যে থেকেও SADIA কোন অক্ষয় 
Fife অর্জন করেছেন বলে বিশ্বীদ করবার কোন হেতু 
ঘটেনি। বাংলা উপস্ভাসের যে বহুস্রুত মর্যাদা, তা আসলে 
বিজ্ঞাপনের রুতিত্বে এবং সংবাদপত্র ও সামরিক পত্র-পত্রিকার 
অকারণ প্রশংসাবর্ধণের ফলশ্রুতিতে | 

এই অপ্রিয় ভাষণের দায়িত্ব নিয়ে বিদায়ী বৎসরে 
(১৩৭৪) প্রকাশিত উপষ্ভাসের আলোচনার wate safe | 

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে সম্প্রতিকাপে চাণক্য, সেন 
একটি স্মরণীয় নাম। বিজ্ঞাপনের কৌশলে নয়, _-পত্র- 
পত্রিকার উদার পৃষ্ঠপোষণায় নয়, লিখন শক্তির অসামান্য 


প্রতিভায় তিনি বর্তমানের সবচেয়ে সপ্রতিভ ওপস্তাসিক।, 


ত্র “aga শিহর”১ উপস্ঠাসটি এ প্রসঙ্গে বিশেষাভবে 
বৈশাখ "৭৫-৮ 


উল্লেখযোগ্য | ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক 
এবং Seas অবস্থার পটভুমকায় বুদ্ধিজীবিদের স্থান 
কোথায় এবং তার গুরুত্ব কতখানি_ এইটাই উপন্যাসের 
বিষয়বস্তু । এই উপন্তাস্রে নায়ক মলয় ঘোষাল সর্বতোভাবে 
কেন্দ্রীয় চরিত্র, অর্থ তার অস্তিত্বের নান! প্রকাশমাধ্যমের 
মধ্যে Sate চরিত্র আবর্তিত হয়েছে । এই ধরণের এক- 
কেন্দ্রিক চরিব্র-চি হণের মাধ্যমে বুদ্ধিজীবিদের ভূমিকা কতখানি 
পরিস্ফুট হয়েছে, এ তত্ব রীতিমত বিতর্কসাপেক্ষ। কেননা 
গ্রন্থের অন্যান্য বুদ্ধিজীবিদের ভূমিক! ম্নানভাবে এবং 
অবজ্ঞাস্থচকভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা হয়েছে। Fase 
পরিবারের সন্তান মলয় ঘোষাল আপন বুদ্ধি ও মেধার 
নিজেকে প্রতিষিত করল কলকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিটিকাল 
সায়ান্সের উজ্জলতম ARA | 

মলয় ঘোষালের বাবা জগততারণ ঘোষাল, ইন্টারমিডিয়েট 
পরীক্ষায় মলয়ের প্রথম হবার খবর পেয়ে BASSI এলেন 
কিন্তু ছেলেকে দেখার আগে দুর্ঘটনায় মারা গেলেন, আর 
মলয় ঘোষালের জীবন সম্পূর্ণভাবে পাণ্টে গেল। অদম্য 
আত্মবিশ্বাসে সে এগিয়ে গেল-_কিন্তু যাবার পথে ছিল ঘটন! 
অনেক, BG অনেক-_অধ্যাপক পূর্ণেন্দু চট্টে।পাধ্যায়ের চরিত্র 
বিচিত্র-তিনি পলিটিকাল সায়ান্সের নামী অধ্যাপক, কিন্ত 
mgh কাল ভ্রব্যের ব্যবসায় তাঁর নিষ্ঠা এবং ভারতের 


wala রাজনৈতিক অবস্থ! সম্পর্কে তিনি উদাসীন! ছাত্র ও 


১. সমুদ্র শিহর ২ চাপক্য লেন। নবভারতী, কলকাতা-১২ 
মূল্য N g — a, Jeg ge 


৫৮ aÑ, Cotte ১৩৭৫ 


শিক্ষকের মতবিরোধের মধ্যে লেখক নায়কের নিরাসজ দৃষ্টি- 
ভঙ্গী সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন,--চরিত্র হিদাবে উল্লেখযোগ্য 


হ'ল মলয় ঘোষালের প্রতি গোপনে ও গভীরভাবে ARIE, . 


অধ্যাপক কন্তা সবিতা চট্টোপাধ্যায়, যাঁর হৃদয় প্রণয়-যন্তরণায় 
আর্ত, কিন্তু বহি:প্রকাশে অত্যন্ত রক্ষণশীল মনোভাবে আবন্ধ। 
নায়কের ভাষায় “সবিতা ছিল নিরেট সুগোল সম্পূর্ণ মোহ, 
দ|নিলিং-এর তরল চলমান বুয়াশা 1৮. 

আমেরিকায় গিয়ে ডক্টরেট করে এল মলয় ঘোষাল 
আমেরিকান যে দুটি চরিত্র খুব নৈর্ব্যক্তিক ভাবে বণিত 
হয়েছে, তারা হ’লো নায়কের faster রিচার্ড পার্বার ও 
তার কন্তা লিলিয়াম পার্কার। বিদেশে বড় চাকরীর প্রলোভন 
ত্যাগ করে অহঙ্কারী মলয় ঘোষাল ফিরে এল দেশে, স্বদেশ- 


প্রেমের অভিমানে। সরকারী ভত্বীবধানে রিসার্চের নানা - 


দায়িত্বে কাদ গ্রহণ করল বুদ্ধিজীবি ও aga অটল 
মলয় ঘোষাল। কিন্তু ব্যুরোক্রেদীর সঙ্গে শুরু হ’ল তার 
প্রবল সংঘাত, এই ব্যুরে।ক্রেসির সুন্দরতম প্রতীক রূপে 
প্রসন্নবদন ESTA চরিত্রটি অত্যন্ত উপভে]গ্য। বুদ্ধিদীবির 
আত্মপম্মান সর্বাগ্রে এই যার অস্তিত্বের মুগসন্ত্র এবং হার 
ড্টরেটের থিলিসের মূল তত্ব হ'ল ক্ষমতাহীন দেশের পররাষ্ট্র 
নীতি সোনার পাথর বাটির মত--তীর পক্ষে সরকারী কর্মে 
মানিয়ে চলা দুরূহ । ফলে মলয়, সরকারী চাকরী ছেড়ে 
বেকারত্বের নিঃসহ অবস্থায় কিছুকাল থেকে আমেরিকার 
পথে পাড়ি দিল। 

ক্ষুরধার ভাষায় লিখিত এই উপস্তাসের সবচেয়ে করুণ 
কিন্তু মনে রাখার মত চরিত্র সবিতা, যে, মলয় ঘোষালের 
প্রথমবার আমেরিকা যাবার আগে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে 
সমর্পণ করেছিল--ভার, “বুক সমুদ্রের ঢেউ, জমাট ছুটি ঢেউ, 
শীর্ষে কান্মীরী ofA", সবিতা সবই বিলিয়ে দিল, 
তার মুখ, Sa সব। - নরনারীর আত্মবিস্থৃত মিলনের 
রহস্তময় ও সুন্দর AA রেখেছেন চাণক্য সেন”_এই যুগের 


অমাজিত ও অশালীন ভাষা প্রয়োগের সমর্থনে উন্মত্ত বাংলা 
সাহিত্যের পরিবেশে | 

_লিখনভঙ্গীর সপ্রতিভ সাহসে চাণক্য সেন অবশ্যই বহু 
পূর্বেই খ্যাতিলাভ করেছেন,_বিস্ত তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে 
আগামী দিনের উজ্জলতার প্রতি যে বিশ্বাস ও আশাবাদ, 
তা সর্বেব প্রশংসনীয়। বুদ্ধিলীবিদের সংঘাতের মধ্যে যে 
taas, তার agata লিলিয়ান পার্কারের যে আশাবাদ, 
তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমরাও বলি-_€]1050 laugh, 
leaning back in my arms for life is not a 
paragraph, And death I think is no parenthesis. 

* kad * % * 
মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে সম্প্রতি ওপন্তাসিকরূপে 


খ্যাতিলাভ 'করেছেন শ্রীমতী wpol তাঁর সম্প্রতি 
লিখিত 'পৃথিবী যাহার নাম'২ বিশেষ উল্লেখের 
দাবী রাধে । কাহিনীর শুরু বহুকাল আগেকার 


সেই সতীদাহের যুগ-ভার Ram ও গঠনের মূল 
সুর হ'ল ese তথা -জমিদারী-দাপট এবং 
উদীয়মান বণিকশ্রেণীর মধ্যে ees একের fee অথচ 
ভম্মাচ্ছ।দিত ser অহ্মিকা, অপরের অর্থকৌলিন্তের 
FIs অহঙ্কার । এই দ্বন্দের মধ্যে দিয়েই esta চরিত্র 
আবতিত হয়েছে, ঘটন!সংঘাত fay ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে 
সমগ্র উপস্তাসে । নতুন ও পুরনো সমাজব্যবস্থার Te তথা 
সংঘাতের বিপর্যয়কারী পথে লেখিকা পা বাড়ালনি। তাই 
একদা ধীবর বংশীয়, অধুনা শিল্পপতি সুধীরাম মল্লিকের পুত্র 
অভি, এবং wan জমিদার, সম্প্রতি সাধারণ নাগরিক 
(অথচ বংশ মর্যাদায় অতীব ' অভিমানী) বংশের মেয়ে 


. শকুস্তলার মধ্যে ভালবাসার প্রবাহে সব যুজি-তর্ক-সর্য।দ! 
ভেসে যায়। মূল কাহিনীর ঘটনা সংঘাতের চেয়ে 


REE 


২. পৃথিবী যাহার নাম: Ves) করুণ! প্রকাশনী, 
ক’লকাতা-১২, মূল্য ১০৬ 4 
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\ 


&৯ কয়েকটি উপন্তান £ ১৩৭৪ 


“এপিসোড” হিসেবে বীরেশ্বর দাশ-দেবিকা দাশ ও তদের 
HA Fa রেবেকার করুণ কাহিনী অনেক জীবন্ত ও 
প্রাণম্পর্শা বলে মনে হয়। বীরেশ্বর দাশের উনের 
পশ্চাতে Sta সহধর্দিণীর অযৌক্তিক অথচ এ যুগে শ্বাভাবিক 
কর্মধারা এক হিসেবে করুণ, কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ । একই 
কারণে তাঁদের মেয়েকে সুন্দরী তথা ভালো শরীরের 
অধিকারিণী করার হাম্তকর AIAS কম করুণ নয়। অন্ত 
চরিল্রদের মধ্যে রাছল ও দেবযাণীর প্রণয়কাহিণী ও তাদের 
ভুল বোঝাবুঝ্ির কাহিনী যথেষ্ট ওঁংসুক্য জাগায়। এবং 
এই উপন্তাসের সবচেয়ে উজ্জ্রপতম চরিত্র নলিনী সেন 
আমাদের যুধী করেছে_-তার চরিত্রের দৃঢ়তায়, অপরাজেয় 
আত্মবিশ্বাসে। "পৃথিবী যাহার ata’ উপন্তাসটি সুখপাঠ্য 
এবং লেখিকার অসামান্ত শক্তির প্রকাশ | 
2 oe * 

সমরেশ TRA ‘SAAS? বাংলা সাহিত্যে যে'অশোভন 
উত্তেজনার eB করেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে কোন মন্তব্য 
করার দায়িত্ব অনেক । অত্যন্ত উৎকেন্দ্িক ভঙ্গীতে লিখিত 
এই গ্রস্থটিকে উপন্তাঁস বলে স্বীকার করতে আমার রুচিতে 
বাধে । কেননা এই গ্রন্থটির রচনায় না আছে কাহিনী 
Rato নৈপুণ্য, ন। আছে গল্প জমানোর আর্ট; sha- 
চিত্ৰণ তো সম্পূর্ণ অন্ুপস্থিত--শুধু একটা গল্পেব কাঠামো 
আছে ala - 

. কুৎসিত শব্দপ্রয়োগ যে লেখকের শক্তির প্রকাশ, এই 
আযা়ে গল্পের জনক হলেন সমরেশ AX | 
নায়ক সুখেন্দুর VICE, এই উপন্যাসের একমাত্র আকর্ষণ 
অর্থাৎ তার বলবার ভঙ্গীর মধ্যে যে বেপরোয্না ও উদ্দাম 
স্বভাবের পরিচয় আছে, ভা বাস্তব জীবনে JIA হলেও, 
সে পরিচয় শিল্পের সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। 

৩. প্রজাপতি £ সমরেশ aR: 
প্রাঃ লিঃ, মূল্য ৬২ 





আনন্দ পাবলিশার্স 


f 


“প্রজাপতির | 


একধরণের - 


সাংবাদিক বর্ণনাভঙ্গী এই উপস্ভাঁসের গতিকে প্রথম থেকে 
শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করেছে। “খাও দাও, ক্ষতি কর আর 
মেয়েমানুষ চেখে বেড়াও”--এই হুল নায়কের জীবনের 
মূলমন্ত্র | এই মন্ত্রকে জীবনবেদ করার মধ্যে জীবনের 
সামনাসামনি দীড়িয়ে সমাজের দিকে ছুঃসাহুসী চ্যালেঞ্জ 
ছুড়ে দেবার যে g থাকা বিধেয় ছিল, সমরেশ বন্ধ 
নায়কের চরিত্রে কোথাও তা! দৃষ্টিগোচর হয়নি। তাই 
পাড়ার গুপ্তামির খ্য।তি, অথবা কলেজের অধ্যাপককে 
অপমান করা, কিংবা কারণে-অকারণে মেয়েদের সম্বন্ধে 
Baca তাচ্ছিল্যে আত্মরুচি প্রকাশ করার মধ্যে কোন 
পৌরুষের পরিচয় পাওয়া যায়নি। ব্যজিগত অথবা সামাজিক 
জীবনের অন্তিত্ব-আলে|ড়নকারী ca we চিরকাল মানুষকে 
ভালো-মন্দ, সৎ-অসৎ, «BAY এবং শুভ-অণুতঃ 
এই দ্বৈত সমস্যায় প্রক্ষিপ্ত করেছে, প্রতিটি যুগের চিন্তাধারায় 
সাহিত্যে সেই we Tefal ঘুচিয়ে দিয়ে জীবনের 
চিরকালীন সত্যের রূপ প্রকাশ কর। হয়েছে__মহও সাহিত্যের 
সবচেয়ে বড় পরীক্ষা সেইখানেই__এখানে শ্লীপ-অঙ্লীলের 
we নিরর্থক । নর-নারীর জৈব সম্বন্ধকে অন্থীকার করে, 
কোন মহৎ সাহিত্য দাড়িয়ে নেই,_-কিন্ত সেই সধ্বন্ধের 
সত্যতা শারীরিক সম্পর্কের চেয়েও যে অনেক বড়, এই সত্য, 
বিংশ শতকের ষষ্ঠ দশকেও যে মানুষ ভুলতে বসেছে, 
"প্রজাপতি সেই অমার্জনীয় আত্মবিশ্বৃতির প্রামাণ্য দলিল | 
এ কারণে aR হিসেবে, AA অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী বুধ 
মান্র। 
* % | a ; 

বিমল কর-এর রচনায় একট! অস্বাভাবিক rs feast 
আছে যা অনেক ক্ষেত্রেই নিষ্ঠুরতার পর্যায়ে পড়ে। wars 
নিজেকে aaf নেপথ্যে রাখা একটা আশ্চর্য আর্ট, এবং 
এই আর্টে বিমল কর্‌, দক্ষ, একথ। নিঃসন্দেহে বলা যায়। 


ডি... 


oe জয়ী, বৈশাখ ১৩৭৫ 


Sia as নামে প্রকাশিত Gawi এই 
নৈব্যকিকতার উদাহরণ স্বরূপে গণ্য কিন্তু উপন্তাসকর্ষে যে 
দক্ষতা লেখককে VBA পর্যায়ে উন্নীত করে, এই উপগ্াসে 
তার অভাব আছে বলে মনে হয়। “বরুবংশ” এই 
নামকরণের মধ্যে সমাজ-ব্যবস্থার যে ধ্বংস ও আত্মক্ষয়ের 
ইঙ্গিত আছে, আলোচ্য উপন্যাসে তার বহু ঘটনাসংঘাত 
নির্মমতার সঙ্গে বর্ন! করা হয়েছে। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র 
চারটি উৎকেন্ত্রিক, অবিবাহিত যুনক_বেকার এবং 
বেপরোয়া) যদিও তাদের বেকারত্বের জন্য তারা ভাবিত 
নয়, কেন না বিপর্যস্ত লমাভা জীবনে বেকার জীবন কতটা 
দুঃসহ এবং অত্তিত্বে সংকট আনয়নকারী, লেখক বিমল কর 
সে গভীরতায় বিশ্বাসী নন। তাই প্রায় সচ্ছল মধ্যবিত্ত 
পরিবারের সন্তানেরা, যারা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত, 
তার! wal করে, মানুষকে প্রকাশ্তে কুৎলিতভাবে 
অপমান করে, নিজের বোনকে Can করে রাস্তায় বার করে 
দেবার প্রতিজ্ঞা করে। এই উপন্যাসের চারটি যুবকের 
মধ্যে সুর্য প্রায় নায়কোচিত গ্রাধান্তে অনেকট। অংশ জুড়ে 
আছে তার উন্মাদ পাশবিকতায় ) এ ছাড়! গণনাথ, মৃদুলা 
প্রভৃতি চরিত্র আশ্চর্য স্বাভাবিক ও Mae | পচনশীল সমাজে, 
পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে যে অবধারিত ভাঙন ganta, 
তার যথাধথ বর্ণনার মধ্যে পাংবাদিকস্থলপভ নির্মোহ মনোভাব 
লক্ষ্যণীয় কিন্তু তার মধ্যে শিল্পগুণের কৃতিত্ব কতখানি, তা 
নিয়ে etaeta অবকাশ আছে। নিছক ঘটনাপ্রবাহের 
বর্ণনা ছাড়া “যদুবংশ” Batia অন্ততর Foy 
BALE | 

জ্যোতির্ময়ী দেবী লিখিত “এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গ!’৫ 
একটি সুপাঠ্য উপন্কাশ | কাহিনীর বিষয়বন্ত হ'ল দেশবিভা'গ 

8. ag: বিমল কর। 
কলিকাতা-৯, মুল্য ৭২ 


* ৫. এপার গঙ্গ। ওপার গঙ্গা £ 
Atl মুল্য ৪৫০ 


জ্যোতির্ময় দেবী ॥ 


আনন্দ পাবলিশার্শ, 


ও পূর্ববঙ্গের দাঙ্গা £ নায়িকা সুতারা পূর্ববঙ্গে হাঙ্গমার সময় 
মা-বাবা ভাইবোনদের হারিয়ে এক মুসলমান পরিবারে 
ছয় মাস আশ্রিত হ’য়েছিল ; কিন্তু ভারতে এসে আত্মীয়” 
পরিবারে অপমান ও alga ছাড়া আর কিছুই পায়নি। শেষ 
পর্যন্ত নিজের চেষ্টায় উচ্চ শিক্ষালাভ বরে কলেজের 
অধ্যাপিকা হবার পর তার জীবনে প্রথম যৌবন তথা বসন্ত 
এল প্রমোদ নামে এক উদার হৃদয় যুবকের মমতায়, CALE ও 
ভালোবাসায় । Sate জীবনের অসহনীয় বর্ণনা অবশ্য 
এ গ্রন্থে নেই, কিন্তু তার শঙ্কটের ও সমাধানের বহু ইঙ্গিত 
লেখিকা রেখেছেন। 

রাজনীতি-ইতিহাস-উপনিবেশবাদ-এর পরিপ্রেক্ষিতে 
কিছু কিছু উপস্তাস লিখিত হ'য়েছে, তার সবই আলোচন! 
করা সম্ভবপর নয়, কেনন! বহক্ষেত্রেই বিশেষ বিশেষ 
রাজনীতি ও মতবাদের সমর্থনে লিখিত উপন্ত!সগুলিতে 


ঘটন| সংঘাত বা “সিচুয়েশন” তৈরী করা হয়েছে, - 


মতবাদকে সামনে রেখেই । “ঘানার কালো মানুষ? ঠিক 
এই জাতীয় CAA নয় বলেই, আলোচনা করা অনেক 
সহগ এবং তাতে বিতর্কের অবকাশও agl এই acy 
সাআ্যবাদের নাগপাশে আবদ্ধ আফ্রিকার সাধারণ মানুষের 


সাহসী সংগ্রামের চিত্র আঁকা হয়েছে। কাহিনীর নায়ক 
ম্যালকমের ভাষায়, “শোন, শোন মেরিনা। ঘানার মানুষের 
কাযা শুনতে পাচ্ছ Pe বেদনার উপশম চাই। 


উপনিবেশিক যুগের অবশান ঘটলেও, বৃটিশ স্বার্থ ও সম্পত্তি 
রক্ষার প্রহরীর ভূমিকা গ্রহণ করতে সম্মত VATE স্থানীয় 


প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের ।---যেই প্রহরীর ভূমিকায় নেমেছে 
TEU এই গ্রন্থের ভুমিকায়, ঘান! সম্বন্ধে আমাদের 
ঝাপসা ধারণ। নিরসন করে বাস্তব ঘটন! তুলে ধরার দাবী 
রাজনীতি বিশেষের মতবাদের 


করেছেন। প্রেক্ষিতে, 





* ৬, ঘানার কালে। মানুষ £ বেছুইন। ক্লাসিক AN 
দাম ৮৯ 


A 


b aces? উপস্তাস £ ১৩৭৪ 


বক্তৃতার মত বর্ণনা থাকলেও, গ্রন্থের ভাষা afas, 
FIRRA সুপাঠ্য । 


কণ bd + 


উপ্ভান-সাহিত্যে দীপক চৌধুরী একটি স্মরণীয় নাম। 


সাহিত্যের আসরে তিনি একটি অসাধারণ ্টাইলের জনক, - 


আর সে ষ্টাইল হ’ল তার কাহিনী বর্ণনার বিশেষ ভঙ্গিম।। 
একটা নিশ্ছিদ্র যুক্তিবোধে আচ্ছন্ন Sia অধিকাংশ রচনা 
তার মধ্যে প্রাণের স্পর্শ কদাচিৎ মেলে। বৈজ্ঞানিক তত্ব 
পরিবেশনের জন্তু যে ধরণের বাগ ভঙ্গী থাকা বিধেয়, দীপক 
চৌধুরীর ভাষা, বর্ণনাভঙ্গী wai দৃষ্টিভঙী__সেইভাবেই 
atawi তার “পশু ও প্রেমিক”? নামে Gati এর 
প্রমাণ। কিন্তু যে বৈজ্ঞানিকস্থূলভ্ত নির্মোহ মনোভাব 
তাঁর শক্তির পরিচয় ছিল, আলোচ্য উপন্ত।সে তাঁর দর্শন 
পাওয়া etal এই উপন্তালের বিষয়বস্ত এক সফল 
ওপন্কাদিক নরহরি আচার্ষের জীবনন|ট্য, এবং তাঁর অসফল 
প্রণয়-পর্বের জন্ত সারাজীবনের অন্ুভাপ। তারই ফল- 
শ্রুতিতে নরহুরি আচার্য যৌন-কাহিনীর মুখর প্রবক্তা । মনে 
রাখার মত চরিত্র a ঘটনা-সংঘাত এই উপন্তাসে দুর্লভ, 
কেবল দেহঝ|দের সমর্থনে বরফশীতল যুক্তি-তর্ক ছাড়।। 
সমাজদেহ যে রীতিমত পচনশীল, তার স্পষ্ট প্রমাণ অধিকাংশ 
শক্তিশালী ওঁপন্তালিকদের রচনায় গ্রকট। দীপক চৌধুরীর 


৭. পণ্ড ও প্রেমিক £ দীপক চৌধুরী ॥ A, ক’লকাতা-৬ 


মুল্য ty 


“te ও প্রেমিক” Sdn লাটু চাটুজ্জে ও তাঁর 
amad, পার্ক Roa ফ্ল্যাটের amaaa শরীর- 
বিনিময়ের ইতিবৃত্ত, এই ately অবক্ষয়ের চিত্রকে তুলে 
ধরেছে মাত্র। ৫ 
+ ক + 

বাংলা উপন্ত!সের আবহাওয়ায় এক satas 
সাংবাদিকতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে | “সেই সত্য যা রচিবে 
ভূমি”--এ সব গাপ-গল্পে এ যুগের লেখকেরা আর বিশ্বাসী 
va) নিছক atatea বর্ণনার মধ্যে দিয়ে যে সাহিত্য 
সর, ত! পূর্ববর্তী যুগের স্থষ্টি থেকে অবশ্যই স্বতন্ত্র, কিন্তু ওই 
পর্যন্তই । তার মধ্যে শিল্পকুশলতার foe, পাঠককে বহু 
কষ্টে খুজে বা'র করতে হয়। জীবনের প্রতি আস্থা যে 
ধরণের মনে।ভাবে শিল্পীকে প্রবৃদ্ধ করে, সে মনোভাব আজ 
তাদের Baca দাগ রাখেনা, তাই শিল্পকর্মেও সেই দাগ 
কোথাও থাকলেও জলের লিখনের মত তা ফুরিয়ে যায়। 
তা ছাড়া, জীবনের সত্য ও শিল্প-সাঁহিত্যের সত্য যে সর্বথা 
এক নয়, এই শাদা কথাটা আজ অনেক নামী ওঁপন্ত!সিকেরা 
শুধু ভুলতে বসেছেন, তা নয়, আমাদের পাঠকস|ধ!রণকেও 
ভোলাতে বসেছেন। এই বিশ্বরণ উপন্যাসের আডিন! 
থেকে সাহিত্যের সর্ববিষয়ে ছড়িয়ে পড়ার যে নিদারুণ 
পরিণতি, তার ভয়াবহ (ae আজ বাংলার সাহিত্যের 
নিঠ্ঠুরতম সত্য | | 


CHISRAANS শু Sls ota Sian 
শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় 


বাংলাদেশে লোঁকষান আলোচনার Reg পুরনো হতে 
চলেছে। রবীন্দ্রনাথই এই লোকযানের একটি বিশিষ্ট দিক 
»-লোকপাহিত্য--আলোচন[|র wale করেছিলেন তর 
ছড়াসংগ্রহের মাধ্যমে । তীরই উৎসাহে সেষুগে বাংলার 
বিভিন্ন জায়গ।র ছড়া সংগ্রহ করেছিলেন অনেকে, পুরনে। 
স।হিত্যপরিষৎ পত্রিকার অনেক সংখ্যায় আজও সেগুলি 
দেখতে পাওয়া যাঁয়। ভারভতত্চর্চ/র যে-রাজপথ খুলে 
গিয়েছিল অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে উইলিয়ম জোনস ও 
এশিয়াটিক সোসাইটির মধ্যবতিতায়,। তাঁরই আশেপাশে 
স্থ'ড়িপথে বিচরণের মত লোকষ|নচর্চার আগ্রহ প্রকাশ 
পেল আরে! একশো বছর পরে । বিদেশী শাসনে নিপীড়িত 
স্বদেশী মানস স্বদ্েশচেতনায় উদ দ্ধ হয়ে স্বদেশের 
লোকযানের দিকে মুখ ফেরায় । আমরা শেযুগে এই 
আলোচনার ক্ষেত্রে এক মহান কবির সমর্থনই পাই, যদিও 
তার দৃষ্টি ছিল কবির faye, এবং তখন নৃতাত্বিক কিংবা 
সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত বিচারের আদর্শ গড়ে ওঠেনি 
এদেশে । তারপর কত tegsa পরিচয় পেলাম 
আমরা; কত লে|কপঙ্গীত, লোকগাথাঁর সংগ্রহ বেরোলো, 
চার-ও-কাকুশিল্পেখ লোকনীতির একাশও দেখা গেল, কিছু 
ভালে! সাহিত্যিক গবেষণাও হল লোকযান সম্পর্কে, তবু 
আজও যেন জনমানসের এই দিকটির প্রতি সম্যক দৃষ্টি 
পড়েনি সকলের। লোকযানকে কেউ কেউ হয়ত 
অনন্নির্ভর বিস্তান্ুশীলন ভেবে এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে 
চেষ্টা করেছেন, কিন্তু মাঠে মাঠে ঘুরে কিছু agata সম্পদ 


সংগ্রহ করলেও, বিস্তার wats ক্ষেত্রের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে 
অনুধাবন না করার ফলে অনেক সময়ই সংগ্রহের নানারকম 
মনগড়া ব্যাখ্য। শুনতে পাওয়া যায়। যেহেতু বিদ্যার ক্ষেত্র 
বিস্তৃত, সে কারণে লোকযান সংগ্রহের পূর্ণ তাৎপর্য নিরূপণ 
সাধারণ ভাবে ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে করে ওঠা সম্ভব নয়। 
সেইজন্তেই খুব স্বাভাবিক কারণে mtata চর্চ। বিভিন্ন 
Rata পারঙ্গম একদল অধ্যবসায়ীর সমবেত কর্ম। বিদেশেও 
ঠিক এই কর্মস্থচীই oye হয়ে থাকে--এর ফলে 
সমবেত প্রচেষ্টায় বৃহদাকার কোষগ্রন্থ রচনা যেমন ABA, 
তেমনি সংগ্রহও বৃদ্ধি পায়। তা ছাড়! Aeg পুরাণ, 
mala, নৃতত্ব, ইতিহাস, gR ইত্যাদি বিভিন্ন বিস্তার 
গঙ্গে মিলিতপাঠে লোকযানবিচারে পূর্ণতার পরিচয় পাওয়া 
যায়। আশার কথা, বাংলাদেশে কিছু কিছু ব্যক্তি বা 
সংস্থ। লীয়মান লোকসংস্কতিসম্পদের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন। 
কোন কোন গ্রামে এখন গোকযানসংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে, 


এবং নতুন করে সংগ্রহকার্ষে মনোনিবেশ করেছেন অনেকে |? 


লোকজীবনের আচার-আঁচরণের Age লিপিকরণ 
ছাঁড়। আর কিছুই হয়ত করার নেই, কিন্ত লোকসঙ্গীত -- 
যা সর-ও-কথা-নির্ভর--টেপ-রেকর্ড করে রাখ! ছড়া 
গত্যন্তর নেই। এই সংগ্রহকার্য এখনই শেষ হয়ে aten 
দরকার, কেন না তথাকথিত সভ্যতার আলোক লে।কষানের 
সবচেয়ে বড় শত্রু । AA গ্রামে ট্রানঞিস্টার-বেতারের 
শহরে গান ছড়িয়ে পড়ছে, এবং সমাজের নতুন t NEF 
তরুণ-কিশোরেরা এতিহবিস্বতির পথে নিজেদের পরিচালিত 
করছে। 


o 


AY 


ee আয়গ্রু, বৈশাধ ১৩৭৫ 


সারা ভারতের ত কথাই নেই, শুধু বাংলাদেশকে ধরলে 
এখানে কত বিচিত্র জীবনধারার পরিচয় মেলে। বহ 
ভাষাভাষী লোকের নিবাস ত আছেই, এখানকার বিচিত্র 
ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যে এই ভূখণ্ড নিজস্ব একট! রূপ 
পরিগ্রহ করেছে বহুকাল ধরে, সেই রূপের উপাদান রচনা! 
করেছে এই দেশের বিচিত্র লোকযান। এখানকার উৎসব- 
পার্বণ, পট, পুতুল, ছড়া, গাথা, যান্তা, সারিগান, ভাটিয়ালী 


ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় নিয়ে বাংলাদেশের CRIT 


বাংলাদেশে লোকষানচর্চা, আগেই বলেছি, অনেককাল ধরে 
হচ্ছে। সাস্্রতিককালে ভারতের লোকযান, তথা তাবৎ 
বিশ্বের লোকযানেব কথা, সম্পর্কে চিন্তিত হয়েছেন কয়েকটি 
সংস্থা। 

সেইরকমই একটি সংস্থা “দি ফোক মিউজিক ae 
ফোকলোর রিসার্চ ইন্সটিটিউট”, কলকাতা, reife একটি 
সুচারুমুত্রিত উচ্চদানের গ্রন্থপ্রকাশ করে আমাদের এই 
স্বল্পালোচিত (বিশেষ কোন গোষ্ঠীর নিগুঢ় atia মত না 
রেখে ) ও অবহেলিত লোকযান সম্পর্কে নতুন করে ভাবার 
সুযোগ করে দিয়েছেন। যদিও ‘ফোকলোর’ বলতে সমস্ত 
লোকযানই বোঝায় যার মধ্যে লোকসঙ্গীত, ren, 
লোকশিল্প ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ই পড়ে, তবু হয়ত aa 
লোকসঙ্গীতকে আলাদাভাবে দেখাবার জন্যে সংকলনের 
নাম দিয়েছেন “ফোক মিউজিক ste ফোকলোর'। 
সংকলনের ভূমিকায় লোকযদীতই যে এ"দের আলোচনার 


প্রধান ক্ষেত্র সেকথা এ'রা বলেছেন। এদের কথামুসারে 


বলা যায় লোকসঙ্গীত বাস্তবিকই কাব্য বা স্বরবৈশিষ্ট্যের 
wee শুধু মহৎ নয়, লোকসঙ্গীত কোন জাতির জীবনধারার 
সঙ্গে চিরকাল যুক্ত । নতুন নতুন আবহ!ওয়ায়, অভিজ্ঞতায় 
সেই লোকষিস্তায় সর্বদাই ফিলিক্সপাখির মত নতুন ভাবের 
জন্ম হচ্ছে। আমাদের দেশে লোকসঙ্গীত সংগ্রহ কেবল 
কাব্যসংপ্রহ হিসেবেই সংগ্রহ করা হয়েছে, বর গোর তার 


মধ্যে থেকে আমরা সামাজিক বা নৃতাত্বিক তাৎপর্য মাঝে 
মাঝে খুঁজে বার করতে চেয়েছি--কিন্তু সদীতকে তার 
সবরবৈশিষ্ট্ের মাধ্যমে বুঝতে চেষ্টা করি নি। আমাদের - 
দেশে নানারকমের পল্লীগীতির--যা লো।কসঙ্গীতেরই লামাস্তর 
_গ্রচলন আছে। নানা গায়ক নানা জায়গায় সেসব গেয়ে 
থাকেন, কিন্তু তাতে মূল সুর কতটা থাকে সে প্রশ্ন স্বভাবতই - 
থেকে যায়! লোকসঙ্গীত বিচারে প্রযুক্তির fagy 
গবেষণার ব্যাপারে অবহেলিত রয়ে গেছে। আলোচ্য 
arg লোকসদীতের প্রযুক্তির ব্যাপারে কয়েকটি অন্দর রচনা 
রয়েছে, গানের সবর নে।টেখনের মাধ্যমে ধরে রাখার চেষ্টা! 
হয়েছে, কিন্তু স্বরলিপি বা নে|টেশনে গলার কাজ ও 
গায়কীর বৈশিষ্ট্য কখনোই ফোটানো সম্ভব নয়, সে কারণে 
এই গনগুলির উদাহরণ বোঝাতে শ্বভাবতই সং পাঠক বা 
সং শ্রোতা টেপ-রেকর্ডের খোঁজ করবেন। সেদিকে 
এই সংস্থা অবশ্যই যতুবান হবেন আশ! করি। 

লোকসঙ্গীত ও সাধারণভাবে লোকষান সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনার waa ইংরেজি অমুবাদ দিয়ে 
গ্রন্থটির we] তারপরেই সংগ্রথিত হয়েছে ভারতপথিক 
ভাষাতাত্বিক গ্রিয়াসনের বিহারী লোকসঙ্গীত সম্পর্কিত 
একটি বিখ্যাত agi গ্রিয়ার্সনের 'লিঙগুয়িট্টিক সার্ভে অব 
ইণ্ডিয়া’ ‘যারা এখনো উণ্টেপাণ্টে দেখেন (গ্র্থগুলির নতুন 
মুদ্রণ সম্প্রতি বেরোচ্ছে ) তারা জানেন কত লোকসঙ্গীত সেই 
গন্থগুলির জীর্ণ পাতায় মুখ লুকিয়ে রয়েছে। নতুন সংগ্রহ 
খুবই আদরণীয় সন্দেহ নেই, কিন্ত আমরা এই সংস্থাকে মতুন 
সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে গ্রিয়ার্সনের সংগ্রহুলিরও পুনম 
করতে অনুরোধ জানাই। ভোলপুরী লে।কসঙ্গীতের 
সাম্প্রতিক সংগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে একটি সুন্দর আলোচনা 
রয়েছে। প্রসঙ্গত, fana taa “ার্ভে'তেও কিছু ভেজপুরী 
লোকসঙ্গীত ছিল, সেগুলো নতুন করে দেখতে পেলে খুবই 
ভাল লাগতো। -এ ছাড়া উত্তরপ্রদেশ, দক্ষিণ ap, 


৬৪ জোকস্লীত ও তার প্রয়োগ etmi 


মেদিনীপুর, নেপাল, আলাম, খাসি ও tafea পাহাড় 
ইত্যাদি জায়গার লোকসঙ্গীত সম্পর্কে সুলিখিত কতকগুলি 
প্রবন্ধ আছে। তাছাড়া বাংলাদেশের আদিবাসী, Ere 
উপজাতি, বাউল ইত্যাদি sacha লোকসঙ্গীত সম্পর্কেও 
আলোচনা রয়েছে । বাউলসঙগীত লোকসঙ্গীত কিনাসে 
সম্পর্কে (A সন্দেহ উচ্চারিত হয় তার সম্পর্কে সংযুক্তি 
অবতারণা করা হয়েছে শ্রীপনৎকুমার বসুর গ্রবন্ধে। বাংলা" 


দেশের লোকষানচর্চার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস দিয়েছেন 


শ্রীশংকর সেনগুপ্ত তার প্রবন্ধে) হাইনৎস মোডের সঙ্গে 
সাক্ষাৎকারের বিবরণীটিতে একজন daoia দৃষ্টিতে 
লোকযান, বিশেষত বাংলাদেশের লোকযান, সবিশেষ ফুটে 
উঠেছে। আমেরিকায় লোকসঙ্গীত কেমনভাবে জনপ্রিয় 
হয়ে উঠছে তারও একটি মনোজ্ঞ আলোচনা রয়েছে। এছাড়া 
আরো কতকগুলি প্রবন্ধ নিয়ে সবশুদ্ধ কুডিটি প্রবন্ধের 
সংকলন এই গ্রন্থটি । ওড়িশ। ও মণিপুরের ওপর কেন প্রবন্ধ 
জোগাড় করতে পারেন নি এরা, সেকথা ভূমিকায় বলা 
RAE) মুলত উত্তর-পূর্ব ভারতখণ্ডের লোকসঙ্গীতের ওপর 
অলোকপাঁত করার চেষ্টা Fal হয়েছে তাও ত কত বাকি 
থেকে গেল ! কত জাঁতি, উপজাতি এই ভূখণ্ডে কতকাল 
আগে থেকে বসবাস করেছে, একে INF প্রভাবিত 
করেছে, একে HMA মধ্যে JA হয়ে গেছে। হার।ণ 
চাকলদাবের থিয়োরি গ্রহণ নী করেও এখানে যে বহু 
জাতির mga ঘটেছে সেকথা ইতিহাসের Fai) এই 
ভুখণ্ডেরই একটা বিরাট অংশ এখন বিদেশ হয়ে গেছে। 
এখানে একা ধিক তিব্বতী-বর্মী ভাষাভাষী উপজাতি নিজেদের 
ভাষা ভুলে অন্ত ভাষ! (যেমন, নেপালী ) গ্রহণ করেছে; 
ফলে নিজের ভাষার লোকসঙ্গীত ইত্যাদি স্মৃতির অগোচরে 
চলে যাচ্ছে। পাহাড়ের AALS লেপচারা ক্রমশই নিজেদের 
ভাষা ও সেইভাধায় fags লোকসঙ্গীত ভুলে যাচ্ছে! এছাড়া 
এই অঞ্চলেই রয়েছে নাগাজ|তির সমৃদ্ধ লোকযান। কিন্ত 


এইসব সম্পদ সংগ্রহের জন্তে যে ফিল্ডওয়ার্কার দরকার, যে 
শ্রম ও যে নিষ্ঠার দরকার তা ত বৃহৎ প্রকল্প না থাকলে হয় 
না। এই যেখানে পটভূমি সেখানে এই লংকলনগ্রস্থটি খুবই 
তাৎপর্যপূর্ণ এবং আদরণীয়ও বটে! গ্রন্থটি থেকে কোন 
কোন জায়গার লোকসঙ্গীতের অংশবিশেষ তুলে দিলে 
আমদের দেশের এই সম্পাগুলি কেমন তার খানিকটা 
পরিচয় পাওয়া যাবে | = 
১। ভাদো আগম re নাহি" সুঝে 
দাদুর বোলে অঙ্গন মে” 
(অরে) কোয়লা হো কে বনে বনে ফিরে! 
তাল শুথাইল বৃন্দাবন কে। (বিহারী) 
২। WAG, কুরীত, পিরিত তিন পিরিতের ভাব 
ata পিরিতে যে মজেছে, হয় তার ATS | 
©) বোর পাতে সরু অন্ন ব্যঞ্জন সারি সারি 
বুড়ির থালায় আমানিভর! পান্তা গোট! চারি 
কি জ।ল।র কথা 
জলতা উঠে বুড়ির মনে রে 
কি alata কথ! £ ( মেদিনীপুর ) 
৪1 আমের গাছে বোল ধরেছে 
কাঠাল গাছে ফুল 
কালীনগর হাটে যাব 
কিনবে! কানের দুল । ( সুন্দরবন ) 
el বায় বহেলে পুরবৈয়!, অলপি নিনিয়া আইলে হো] 
fafa ভেলে বৈরিণিয়া, পিয়া ফিরি গৈলে হো 
| (উত্তরপ্রদেশ) 
el আকাশেতে নাইরে চন্দ্র কী করে তের তারা 
ষে বা নারীর স্বামী নাইরে তার দিনে আব্ধিয়ার!। 
পুখুরিতে নাই রে পানি নৌকো! ক্য।মনে চলে 
যে নারীর পুরুষ নাই রে তার রূপে কী কাম করে। 
(গোয়ালপাড়া ) * 


(বাউল) 


a» come বিশ্বাস ( সম্পাদক )--ফোক মিউজিক ape 


ফোকলোর, asta গ্যানথলজি, প্রথম yey. কলকাতা, 
১৪৬৭ | দশ টাকা। 


AL 


efas face ars 
রমেন্দ্রনারায়ণ সরকার 


গীতার *বিশ্বরূপদর্শনযোগ' অধ্যায়ের একটি বহুল উদ্ধৃত 
শ্লোক মনে পড়ছে। অর্জুন শরীরের মধ্যে সমস্ত কৃষির 
সংহতরূপ দেখে RIAA বলে উঠলেন ঃ 
অনেকবা হুদরবক্তনেত্রং 
পশ্যামি Ble সর্বতোহনস্তরূপম্। 
ates ন মধ্যং ন পুনস্তব!পিং 
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর fatal ॥ 

“হে বিশ্বেশ্বর, সর্বত্র বহু বাহু, বহু উপর, বহু মুখ ও বহু 
নেব্রবিশিই আপনার অনন্ত রূপ দেখিতেছি 1 হে faran, 
আমি আপনার আদি, মধ্য ও অন্ত দেখিতেছি ay |” 

অর্জনের এই বিদ্ময়স্চক উক্তি ভারতীয় আধ্যাত্মতত্ববের 
মূল শুত্রটি তুলে ধরেছে। সর্ব উপনিষদেব সার গীত ভারতীয় 
তত্বোপলন্ধিব যে মন্ত্রধবপ করে আছে, আজকের যুগের 
ঘ্বিধা-ঘেষ-ক্রি বিশ্বে তার ব্যাপক প্রচার এবং সর্বজনবোধ্য 
ব্যাখ্যা প্রয়োজন । এ তত্ব অধ্যাত্মপথের যাত্রীকে তো পথ 
দেখাবেই, রাঙ্জনীতির বিচিত্র জটিল প্রশ্নেরও মীখাংসা বলে 
দেবে। উপরের শ্লোকটির সামান্য atest করলেই ব্যাপারটি 
পরিফার হবে। Hacer মধ্যে aga বিশ্বকে প্রত্যক্ষ করলেন 
বলেই তো তিনি Rati এই বিশ্বরূপের নেক বাহ, 
নেক উদর, অনেক মুখ, বহু চোখ । এরূপে আদি-অন্ত 
নেই, সীমার মধ্যে একে উপলব্ধি করা কঠিন। বিশ্বর্ূপকে 
উপলব্ধি করতে হলে বিশ্বাত্বচেতন! চাই । সমস্ত বিশ্ব তখন 
একটি উদার মনুষ্যতবোধের, ব্যাপক -বিশ্বত্রাতৃত্ববোধের 
আলোকে উদ্তামিত হতে পারে। সংশয়ের স্থলে সময়, 

বৈশাখ 11৫-৮৯ 


বিদ্বেষের স্থলে প্রেম হয়ে উঠবে যুলমন্। রাজনীতি, 
প্রক্ৃতিবিজ্ঞান সব কিছুতেই এফটি নতুন মাত্রা (dimension) 
সংযোজিত হবে| বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষের জগৎ পরস্পর 
খুব কাছাকাছি এসেছে । কর্মক্ষমতা 'বেড়েছে। মানুষ 
গ্রহ থেকে galera যাত্রা বরছে। মানুষের জিজ্ঞাস! 
বেড়েছে। কিন্তু সবই ঘটেছে প্রধানতঃ বিশ্বের কয়েকটি অতি 
অগ্রসর দেশে । প্রতিযোগিতা কিন্ত গণ্ডী মেনে চলে না। 
বিজ্ঞানের দুবাভিসারী কল্পনা ও বাস্তবমুখী প্রয়াসে বৈষয়িক 
দিক থেকে জনেক দেশই উন্নতির চরমে উঠেছে, কিন্তু মানসিক 
উদারতা বাড়ছে কই? ছুটি বিশ্বযুদ্ধে যে সংকীর্ণ 
জাতীয়তাবাদ বিশ্বধ্বংসের উপক্রম করেছিল, তার বিষ বাম্প 
আবার সঞ্চিত হচ্ছে দিকে দিকে। 

অবিশ্বাস, জাতিথ্ার্থ, এবং আত্মগর্বের আকাশম্পর্শী 
চেহারা । কবিগুরুর সেই মর্মান্তিক সত্যভাষণ আজও 
সমানভাবে সত্য £ 

জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড watt 
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের FF | 

একদিকে sga জাতীয়তা এবং ধর্নবোধহীনভা, 
অন্তদিকে বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে এঁহিক জীবনের 
পরমানন্দ। এঁহিকতাই আজকের মানুষের সাধনার বন্ধ | 
ইহজীবনসচেতনতা নিন্দনীয় নয়, কিন্তু ইহজীবনসর্বন্বতার 
পঙ্কতিপকে ললাট চিত করার মত অগৌরবও মানুষের পক্ষে 
কিছু নেই। ধর্মবোধের মধ্যে কতকগুলি শাশ্বত প্রমূণ্য 
(values) নিহিত আছে। tiada কল্যাপন্প্‌ হা, waa, 


৬৬ আয়ঙ্রী, বৈশাখ ১৬৭৫ 


মানবপ্রেম। সত্যাচরণ এবং নিভাঁকত! ধর্মচেতলার বন্দনীয় 
ফল। এই প্রমূল্যবোধ ধীরে ধীরে পাপ্টাতে শুরু করেছে 
দেখেই সমূহ প্রমাদের আশঙ্কা। উপনিষদের খষি বার বার 
ঘোষণা করেছেন--'স লো বুদ্ধা শুভয়। সংযুমক্ত,'-_তিনি 
era শুভবৃদ্ধি যুক্ত করুন। এ যুগের মহামানব 
শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষণা করেছেন যে, কলিতে সত্যকে ধরে থাকাই 
হচ্ছে মানুষের শ্রেষ্ট সাধনা। তাঁরই সুযোগ্য শিষ্য 
বিবেকানন্দ বলেছেন, 'স্বার্থহীন প্রেম যে সম্বল,” ‘দাও আর 
ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল,” ‘জীবে প্রেম করে 
যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর’ | রবীন্দ্রনাথ ভারতাত্বাকে 
লক্ষ্য করে লিখেছেনঃ 
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি সর্ব দুঃখে সুখে 
লংসার রাখিতে নিত্য তরঙ্গের সম্মুখে | 
এই শ্থার্থলেশহীন,. প্রেমপবিপূর্ণ:ব্চ্মবোধ বিশ্বাত্ম- 
বোধেরই নামান্তর | অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে এই বিশ্বকে সংহত 
দেখে ধন্ত হয়েছিলেন। আধুনিক ভারতের শুতকীতি 
দার্শনিক ডক্টর রাধাকুষ্ণনের উক্তি এ প্রসঙ্গে প্ৰণিধানযোগ্য, 
‘Heaven is a state of one’s spiritual being. 
It is up to each individual to attain harmony, 
That 


reflots truth and love, is one of compassion 


awakening to spiritual truth, state 
and forbearance,’ 

ধর্মের এই চিরন্তন প্রমূল্য ধর্মববলীদের দ্বারাই যুগে যুগে 
বিপর্যস্ত হয়েছে । ধর্ম হয়েছে আচার আর প্রথাসর্বস্ব মানব- 
নির্যাতনের যন্ত্রবিশেষ। পুরোহিত এবং নীরস দার্শনিকদের 
একচেটিয়া অধিকারে কতভাবেই মা ধর্মের জীবনপ্রদ শুভবোধ, 
কল্যাণময় উদারতা, কর্মময় যোগসাধনা, বারে বারে 
কুহেপিকার আচ্ছন্ন হয়েছে। 

পরিবর্তনশীল বিশ্বের মানুষ যুক্তিহীন বিশাস, অর্থহীন 
আঁচারপ্রবণতা এবং জীবনবিচ্ছিন্ন তবৃচ্চায় সন্ত হতে পারে 


না। বিজ্ঞ।ন-যুগের মানুষ মানপিকতাতেও যুজিবার্দী। 
কার্ষকারণের হেতুহীন waé সে তৃপ্ত নর, প্রশ্নহীন 


বিশ্বাস এবং আনুগত্যের বিরুদ্ধে সে উন্নতশির,। কাজেই _ 


ধর্মকে এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। 


ধর্মপ্রচারক এবং তত্বাচার্যদের মানুষের কাছাকাছি আসতে 


হবে। তাকে দহদয়ত।র সঙ্গে বুঝতে হবে। তার মানসিক 
যন্ত্রণাব কারণ অনুসন্ধানে তৎপর হতে হবে, তার দুঃখে 
সমব্যথী হতে হবে। এক কথায়, ধর্মকে করতে হবে যুক্তি- 
বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, মানবকল্যাণের উপর বিকশিত 
এবং বিশ্বপ্রেমের উপর পুষ্পিত। 

১৮৯৩ Shae বিখ্যাত শিকাগো ধর্মমহাসভায় 
বিবেকানন্দ ভারতীয় বেদান্তের উদার সহিষ্ণুতা এবং বিশ্ব 
প্রেমের বাণীই ঘে|ষণা করেছিলেন | বলেছিলেন, *** Beez 
প্রত্যেক ধর্মের পতাকার উপর লিখিত হইবে £ “বিবাদ নয়, 
সহায়তা, বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ ; মতবিরোধ নয়, 
সমঘয় ও শান্তি’ ৷” Asra ধর্মজগতে সেদিন অসহিষ্ণুতা 
কম ছিল না। শ্রীস্টানর। ভাবতেন, একমাত্র তাদের ধর্মেই 
সব আছে, অন্ত ধর্ম কিছু কাজের গয় এবং Mee জগতের 
একমাত্র ব্রাণকর্তা। ভারতধর্মের প্রতিভু বিবেকানন্দ তাঁদের 
শোনালেন ঃ খ্রীষ্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হইতে হইবে না) 
অথবা হিন্দু ও বৌদ্ধকে খ্রীস্টান, হইতে হইবে ন1; কিন্ত 
প্রত্যেক ধর্মই sate ধর্মের সারভাগগুলি গ্রহণ করিয়া 
পুষ্টলাভ করিবে এবং স্বীয় বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া fier 
প্রকৃতি অনুসারে বধিত হইবে।' 

ধর্মের এই সমন্বয়বুদ্ধি অধ্যাত্মলগতের পক্ষে সত্য তো 
বটেই, রাজনৈতিক anata বিশ্বের পক্ষেও কম কল্যাণকর 
নয়। ধর্মের আধুনিকীকরপ প্রয়োজন । প্রয়োজন ‘বনের 
বেদান্তকে ঘরে আনার এবং এই পথেই মানুষে মানুষে 
প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে একটি ব্যাপক ত্রাতৃত্ববোধের 
উদ্বোধন ঘটতে ANA l 


A 


৬৭ পরিবর্তনশীল বিশ্বে ধর্ম 


wea atreg তাঁর ‘Religion in a chinging 
World? গ্রন্থে আমাদের এই কথা শ্মরণ করিয়েছেন। 
বলেছেন, ‘The human individual has to be 
renewed if human society is to be preserved, 
We have to affirm the doubts and insecurities 


of modern men and point beyond them to the 
ground of hope.’ 


আজকের দিনের সন্দেহ, অবিশ্বাসই শেষ কথা নয়, 
সমন্বয় এবং বিশ্বচেতনাই শেষ কথা। আর মানুষের সম্ভাবনা 
অনস্ত। এই wey আশার at aes একমাত্র ধর্মই 
ভাগোভাবে শোনাতে পারে । আজ দিকে দিকে শান্তিকামী 
মানুষের দায়িত্ব বেড়েছে। 


ধর্মপ্রব্ত! এবং রাজনৈতিক 












‘sas সত 
2... 2 সি 


কর্মীর মিলনের দিন সমাগত | "এই সমস্বয়হুদূর মানব 
সেবককে বিশ্ববাপীর কাছে নিরন্তর এই অতলস্পর্শ ওঁদার্য 
এবং ভালোবাসার TA ব্যাখ্যা করে যেতে হবে — 
ae সর্ধাপি ভৃতান্তাস্বন্তেবানুপশ্ততি | 
সর্বভৃতেবু BIAR ততো ন IFEA ॥ 
RA আত্মার মধ্যে সব কিছু প্রত্যক্ষ করেন এবং সমস্ত 
কিছুর মধ্যেই আত্মাকে দেখেন, তিনি কাউকে কখনো.স্বণা 
করেননা। | 
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“al See কিরণ ল্যাম্প পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 
ল্যাম্পগুলির নমকক্ষ | কারণ-সর্বাধুনিক স্বযংক্রিয় 
যন্ত্রে সেরা! কাঁচামাল থেকে এগুলি তৈরি । এবং এর 


পেছনে রয়েছে দীর্ঘ ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা প্রসূৃত কারিগরী দক্ষতা । 
প্রস্তুতকারক £ ভারত 3a 


লিঃ : a 
-> 
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১৯, রাজেন্দ্রনাথ ART রোড, 





















খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই 


গীতাশান্জী sumtin ঘোষ বি. এ. শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ. 
Ada qoo বাংলার খাষি | ৩:০০ 
শ্রীকৃষ্ণ ও.ভাগবত ধর্ম gees বাংলার মনীষী i ১৩০ | 
ভারত-আত্মার বাণী | Gree বাংলার বিদুষী : ২:০০ 
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ; see বীরত্বে বাঙালী ১৫০ 
কর্মবাণী ' SG "ব্যায়ামে বাঙালী Ne 












Soul of India Speaks 509 বিজ্ঞানে বাঙালী . ৪০৪ 
৬ . রাজি রামমোহন : ১৫০ 

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি. রবীন্দ্রনাথ rG, 
বিষ্তামাগর ২২৫ - যুগাচার্য বিবেকানন্দ ১৫০, 
মান্ুবের মত মানুষ 46 আচার্য জগদীশচন্দ্র ২৫০ 
শিশু রামায়ণ ৬২ আচার্য প্রফুন্নচ্ত্ ১৫০ 






শিশু মহাভারত ‘9৫ ॥ প্রতিটি বই qafa শোভিত ॥ 
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী £ ১৫ কলেজ স্কোয়ার £ কলিকাভা--১২ 
সবচেয়ে বড় পবচেয়ে Wai, 


সবচেয়ে ভাল? 
এগুলোর কোনটাতেই আমাদেন্র দাবী নেই। 
| কিন্তু আম্মাদেত্র গর্ব এই যে, আমব্র। 





ইউনাইটেড ব্য অব Bm fas =] 


২০৯, কর্ণওয়ালিশ Aea গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরপচন্দ্র মিত্র এডাকেড কর্তৃক মুদ্রিত প্রকাশিত | 
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কলিকাতা কেন্দ্র - ডাঃ MITER ঘোষ, 
eR ঝি ও ( ফলিঃ ) agents 








অধ্যক্ষ SASS ঘোষ, এব. এ. 
ance শান, এক) সি, an, (লওন) এস, সি, এস (CREED 
ও. CNT কলেজের রমন TAY ভৃতপূর্যা অধ্যাপক iG, 


in any language; its sweet 





TL Nt 


হান 
in old French k T called | 2UCHRE. In Arabic and Persian It Is SUKKAR and 
' SHAKAR respectively. It is SHARKARA in Sanskrit and SAKKHARON in Greek. ` 


One does not have to be a scholar to notice the evident phonetic resemblance 
of the words, It Is perhaps not surprising, since all of them mean the same 
;thing—SUGAR, the universal sweetening agent which in some form or other 
‘has been known to mankind from the neolithic age. 
‘Today SUGAR usually means crystalline sucrose—the kind you use in your home 
every day. It is an essential item In your diet with a high energy value of 1,794 
;kilocafories per pound. There is no other satisfactory substitute for sugar. 


a 


ree 


Issued by: >` ` © 


UPPER GANGES SUGAR MILLS LTD. THE OUDH SUGAR 
MILLS LTD. NEW INDIA SUGAR MILLS LTD. THE NEW 
SWADESHI SUGAR MILLS LTD. BHARAT SUGAR MILLS 
LTD. GOBIND SUGAR MILLS LTD. ¢ 
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D BIRLA BOMBAY PVT. LTD. 
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তচীপত্র 
PIA £ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫ 
বিষয় লেখক 
সম্পাদকীয় 


+ ফ্রান্সের সঙ্কট ( সমীক্ষা) eet দাস 


" কবিতা গুচ্ছ (কবিতা) দেবীপ্রপাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০০ 


ew 


~- 


আফ্রিকার নানাবিধ সমস্তার 
সহিত পরিচয়ের zats 


( প্ৰবন্ধ ) শশধর সিংহ 
এক পরিবার £ তুই জাতি 
(প্রবন্ধ ) রাজখি 


বাংলা ছোট গল্পের মানচিত্র 
( ধারাবাহিক আলোচনা) স্থরজিৎ ated 


কণ্ঠ ভরা বিষ 


(ধারাবাহিক উপন্ত!স) মিহিরকুমার যুখোপাধ্যায় ১০৩ 


জাপানের দিনগুলি 

(ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনী) বারীন বর্ধন 
সুধা (ছোটগল্প) বিজনকুমার ঘোষ 
১৯৬৭-৬৭ সনের ইংরাগী 

ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ পঞ্জী বিজয় দেব 















জয়গ্রীর নিয়মাবলী 


গ্রাহকদের জন্য 


জয়শ্রী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় 
সপ্তাহে প্রকাশিত হয়| বাধিক সডাঁক ১০*০০। যাণ্াসিক 
৫'০০ | যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায় । বিশেষ 
সংখ্যাগুলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে 
হয় না। 





we 
লেখকদের জন্য 

১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ 

সর্বাগ্রে দেওয়া হয়। 
২. লেখা পরিফার হরফে ফুলক্ক্যাপের এবপৃষ্ঠার লিখে 
পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। 
কারণ, হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই। 

কবিতা সঘন্ধেও তাই নিয়ম | 

৪, উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকলে রচনা ফেরৎ পাঠানো 

হ্য়। 
শক্তিশালী নুতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহ- 


যোগিতার জন্ত আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। 
১২৩ 


৯৫ 


১০৯ 


১১৭ 


কলকাতার সব স্টলে SAA) পাওয়া যায় 


প্রচার BBs wet 
৩০৯ গ!জুলি বাগান ' 
কল্িকাতা-৪৭ 


সলায় cee snl 








ee te re nes শীট 


মলয় shota সোপের মনমাতানো 
দীর্ঘস্থায়ী চন্দন-গন্ধ এখন মলয় স্যাগাল 
ট্যালৃকেও পাবেন এই চন্দন-স্থরন্ভিত -' 
সাবান ও পাউডার--ছুয়ে মিলে . 
আপনাকে আরে! রমণীয়, কমনীয় করে | 
তুলবে। মলয় Bert সোপের | 
fae ফেনার স্পর্শে সব অবসাদ দূব হয়ে 
আপনি সতেজ হযে উঠবেন, আপনার 
গায়ের রঙ fat উজ্জল হয়ে উঠবে। 
মলয় স্তাণ্ডাল সোপ মেথে স্নান সেরে, 
সারাদেহে মলয় শ্যাগ্ডাল ট্যাল্ক | 
ছড়িয়ে দিন-_দেখবেন দিন ভর কত 
ঝরঝরে ও হাক্ষা বোধ করেন। | 


i 


মলয় স্তাণ্ডাল ট্যান্‌কের চন্দন-সৌরভ 
প্রথর tera TTS যুহ্চভুলিতেও / 
আপনাকে ধিরে থাকবে। - 
' দি ক্যালকাটা 1 
কেমিক্যাল কোং \ | 
৮ লিমিটেডের teat, 3 


পাতি IAAL 


7 (৪7৮) 








Sew লীলা রায়ের হাসপাতালে প্রায় পাঁচ মাস কাল অবস্থান পূর্ণ হতে 
চললো কিন্তু তার শারীরিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। 
বাক্-শক্তি এখনও বিলুপ্ত এবং শরীরের ভান দিকের প্যারালিপিসও প্রায় 
অপরিবতিত। শরীর শীর্ণ হয়ে দুর্বলতা বৃদ্ধি করছে। 

গত ২রা জুন, রবিবার ভোর সাড়ে পাঁচটার মৃতু গেরিব্রেপ আক্রমণের পর 
তিনি নির্জীব ও Aea হয়ে পড়েছিলেন। কয়েকদিন যাবৎ সে অবস্থাটা 
কেটেছে। তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠুন বিধাতার কাছে নিরন্তর এই etga 
করছি। 

টা [ও গরিচালকমণ্ডলী 
১৭, ৬. ৬৮ - জয়শ্রী 





আজাদ হিন্দ রজত জয়ন্তী অক্টোবর সেই স্বাধীন ভারত অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠার 
নেতাজী সভা ষচন্ত্রের নেতৃত্বে গঠিত আজাদ হিন্দ সরকার রজত জয়ন্তী উদযাপিত হবে। 
বৈপ্লবিক যুক্তি সংগ্রামের যে অপূর্ব এহিহ্‌ VB করেছে BIA জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে ভারত সরকারের 
আজাদ হিন্দ, বাহিনীর যে অভিযান বৃটিশ ভারতীয় ফৌদের বিভিন্ন, মন্ত্রীর কাছে. আজাদ হিন্দ রজত জয়ন্তী উৎসব 
রাজ-আনমুগত্য শিথিল করে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ পালনের কর্মসুচী দেওয়া হয়েছে। আপাতত ২১শে 
O সরকারকে ভারত ত্যাগে বাধ্য করেছে+-এই বছর ২১শে অক্টোবর আজাদ হিন্দ, ডাক টিকিট প্রকাশের সিদ্ধান্ত 


ae জয়প্রী, জ্যৈষ্ঠ বা 


হয়েছে এবং নেতাজী-মু্রা সম্বন্ধে বিবেচনা চল্ছে। বিস্তারিত 
বর্মস্থটীর মাধ্যমে কিতাবে আজাদ হিন্দ সরকায় প্রতিষ্ঠার 
রজত জয়ন্তী উৎসব পালন: করে ভারত সরকার উদ্ভোগী 
হবেন--সে সমন্ধে এখনও চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়মি। 

পূর্ণ মর্যাদায় যাতে সরকারের তরফ থেকে আজাদ হিন্দ 
রজত জয়ন্তী উৎসব পালন করা হয় সেজন্য জনমতের চাঁপ 
sa যেমন প্রয়োজন, তেমনি জাতীয়তাবাদী শক্তি- 
গুলির সময়ে সারা ভারতে, বিশেষ করে বাংল! দেশে, নিষ্ঠা 
ও গৌরবের সঙ্গে এই এঁতিহাসিক দিবসটি উদযাপনের 
প্রস্তুতি করা আরও বিশেষ জাতীয় কর্তব্য। আমরা আশা 
করি এবারের ২১শে অক্টোবরের মধ্যে ময়দানের প্রস্তাবিত 
আজাদ হিন্দ শহীদ স্মৃতি wale নির্মাণ করা সম্ভব হুবে। 


বাংল! দেশের যুবক ও তরুপদের প্রতি আজাদ হিন্দ রজত' 


জয়ন্তী উত্সব ব্যাপকভাবে পালনের জন্ত আমরা' আহ্বান 
জানাচ্ছি। নেতাজীর আদর্শ ও আজাদ foa ' এক্য, 
বিশ্বাস ও ত্যাগের বামীই আজ ভারতকে নতুন পথ' ও নতুন 
প্রত্যয়ের দিকচিহ্ দেখাতে পারে বলে আমর! বিশ্বাস করি। 


আজ আগাদ হিন্দ রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে এই বাণী 
ভারতের সব প্রান্তে গর্জে উঠে জনগণের মনে 'নতুন চেতনা. 


জাগ্রত করে ধ্বনিত হে।ক»-নেতাজীর পথই, ভারতের 
পথ। ' 


কঞ্চমগর উপ-নিবর্ণচল 

বিয়াল্লিশ হাজার ভোটের পার্থক্যে geet প্রার্থী 
প্রীশশাংক শেখর সান্্যালকে পরাজিত করে কৃষ্ণণগর লোক- 
সভা উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীমতী ইলা পাল চৌধুরী 
জয়লাভ করেছেন। এই ঘটনাটি কংগ্রেস-বিরোধী রাজনীতির 
পক্ষে বস্তাঘাতের সভায় এক শোচনীয় way) রাজনৈতিক 
ARa? gees প্রার্থীর সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগ্যতার 
মূল্যায়নে রাজনৈতিক এঁতিহবহীন জমিদার wet কংগ্রেস 


প্রার্থীর কোন তুলনাই হয় না। নদীয়া লোকসভা কেন্দ্রটিতে 
একবার ছাড়া প্রতিবারই কংগ্রেসবিরোধী প্রার্থী জয়লাভ 
করেছেন। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে নদীয়া 
লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি আসনের মধ্যে পচটি আসনই 
কংগ্রেসবিরোধী প্রার্থীদের করায়ত্ত হয়েছিল। এক্সপ একটি 
সুপরিচিত বামপন্থী দুর্গে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীর পরাজয় হলো 
কেন? 

দুই FHA পি পরস্পরের বিরুদ্ধে কাদা ছোড়াছুড়ি 
করে বল্ছে যে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থার সাম্প্রদায়িক মনোভাবের 
mee ফ্রণ্টের পরাজয় হয়েছে। কিন্তু AACA দেখা যায় যে 
নির্বাচনী প্রচারে এই প্রশ্নটি কোন সময়েই প্রাধান্য লাভ 
করেনি। বরং সৈয়দ বছুরুদ্দে'জার wha Ba ইসলামপন্থী 
নেতা SAGA পক্ষে ব্যাপক প্রচার করে বরং AWA’ 
পরিমাণে মুসলীম ভোট সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 

উপরস্ত, বিধান পরিষদের নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী 


' বিভিন্ন কেন্দ্রে জয়লাত করলো! কেন? আরও লক্ষ্যের বিষয় 


যে শিক্ষিত মহলে এতকাল জনসংধের atts প্রভাব না 


.থাকা সেও, প্র্যাজুয়েট কেন্দ্রের BTA সবচেয়ে বেশি সচেতন 


নির্বাচনী কেন্ত্রে জনসংঘ প্রার্থী ' মাত্র ১১৬ ভোটে কংগ্রেস 
প্রার্থীর কাছে পরাজিত' হয়েছেন এবংযুক্ত-ফ্রণ্টের দ্বিতীয় 
প্রার্থীর চেয়ে অনেক বেশি ভোট লাভ করেছেন। সুশিক্ষিত 
ভোটারদের একদিকে একজন কংগ্রেস প্রার্থীকে বিজয়ী করা 
এবং অন্যদিকে জনসংঘের SA দলের প্রার্থীকে এরূপ ভোট 
দেওয়ার ঘটনার অন্তরালে কোন্‌ রাজনৈতিক মনোভাব 
সক্রিয় হয়ে উঠেছে? 

যুক্ত-ফ্রণ্টের জাতীয়তাবাদী দলগুলির মনে|বল ও ale- 
নৈতিক বিশ্লেষণ ms মাক্পিস্ট কম্যুনিষ্ট পার্টির 
তাবেদারীতে আজ এমন আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে যে কৃষ্ণনগর 


উপ-নির্বাচনে যুক্ত-ফ্রণ্টের পরাজয়ের আসল কারণ নির্ণয়ের 


আগ্রহ পর্যন্ত তাদের নেই। যুক্ত-ক্রণ্টের পরাজয়ের কারণ 


A 


Se 


as সম্পাদকীয় 


অতি সুস্পষ্ট ও সরল. | gea? সরকারের নয় মাসের 
রাজত্বে মার্কসবাদী কম্যুনি্ পার্টির দৌরাত্ম পশ্চিম বঙ্গে 
জনসাধারণের মনে এমন MIA R করেছে যে কংগ্রেসের 
ভক্ত না হয়েও, নির্বাচকমগ্ডলীর এক বিরাট অংশ 
মার্কলবাদী কম্যুনি পার্টির অশান্তি, বিক্ষোভ ও সম্র/সের 
রাজনীতির হাত থেকে Bora উদ্দেশ্যে নিরুপায় হয়েই 
আজ কংগ্রেসের দিকে ঝু'কতে আরস্ত করেছে। কি সহরে, 
কি গ্রামে এক বিরাট অংশের ভোটারদের মধ্যে আওয়াজ 
উঠেছে--'স্থখের চেয়ে বরং e ছাল |, যুক্ত-ফ্রণ্টে 
মার্কগবাদী কম্যুনি্ পার্টির প্রাধান্ত যত বাড়বে, তত এই 
ফ্ন্টনির্বচকমণ্ডপীকে কংগ্রেসের দিকে ঠেলে দেবে। 
কংগ্রপকে পরাজিত করার একমাত্র পথ ছিল জাতীয়তাবাদী 
গণতান্ত্রিক ও সমাজবাদী শরক্তিগুপির সমন্বয়ে একটি বিকল্প 
ae গঠন করা। কিন্তু পি, এস, পি ছাড়া আর কোন 
দলই সেই পথে এগুতে সাহস করে নি। বিকল্প ফ্রণ্ট গঠনের 
সম্ভাবনায় আজ কংগ্রেসও উদ্বিগ্ন । কংগ্রেস মনে করে যে 
যুক্ত-ফ্রণ্টের সঙ্গে সরাসরি নির্বাচনী প্রত্দ্বিন্থিতা সম্ভব হলে 
মার্কসবাদী কম্যুনিই পার্টির কার্যকল!পে ae, এক বড় 
ভোটার শ্রেণীকে কংগ্রেসের দিকে টানা সম্ভব হবে। 
কংগ্রেসকে পরাজিত করার Bio তৈরী করার বদলে 
কয়েকটি TAG আসন পাওয়ার আএহে যুক্ত-ফ্রণ্টের অন্যান্য 
শরীকর। অজ উট পাখীর মত আস্প-মন হয়ে কংগ্রেসের 
সুযোগ করে দিয়ে পঃ বাংলায় আবার দক্ষিণ ও বামপন্থী 
প্রতিক্রিয়ার রাজনীতির সুযোগ করে দিচ্ছে। 


SRST স্বাধীনতা সংগ্রামের তীর্থভুমি--শিঙ্গাপুর 


দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ভ্রমণকালে ভারতের প্রধান মন্ত্রী 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন। সিঙ্গাপুর 
সরকারের সঙ্গে তিনি অনেক কথা বলেছেন কিন্তু যে প্রশ্নটির 
সঙ্গে ভারতের জাতীয় মর্যাদা ও স্বাধীনত! সংগ্রামের মহান 


এতিহ জড়িত রয়েছে সেই প্রশ্নটি তিনি একবারও 
তোলেন fa | 

নেতাজী আজাদ? হিন্দ বাহিনীর বীর শহীদের স্মরণে 
যে শহীদ ys welt রচনা! করেন বৃটিশ সরকার সেটি ধ্বংস 
করে ফেলে। ভারতীয় লোকসভায় বারবার প্রশ্ন উথাপন 
করা সত্বেও সিংগাপুরের প্রধান মন্ত্রীকে এই স্থতি সৌধটির 
পুননির্মাণের matt দেওয়ার অনুরোধ ইন্দিরা গান্ধী 
জানাননি। আজাদ হিন্দ হেড কোয়াটার ও নেতাজীর 
বাসগৃহ_-এই এতিহাসিক ভবন ছুটি ক্রয় করার জন্যও কোন 
প্রচেষ্টা করেননি তিনি। যে ক্যাথে সিনেমা গৃহে নেতাজী 
আজাদ হিন্দ সরকারের প্রথম থে|ষণাবাণী পাঠ করেন 
সেখানে একটি স্বারক ফলক স্থাপনের কথা ৪ Sta স্মরণ 
হয়নি | 

সিংগাপুর, ভারতীয় সংগ্রামের এক অপূর্ব তীর্থভূমি। 
এই অঞ্চলটি পরিভ্রমণের সময়ে Sta পিউদেবের মতই 
তিনিও সম্পুর্ণ নীরব ছিলেন --ভারতীয় স্বাধীনতা শংগ্রামীদের 
প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা তর্পণ এবং তাদের Sloe রক্ষার সামান্য 
কর্তব্যবোধও ভারতের প্রধান মন্ত্রীর মনে স্থান পায়নি। 
জ|তীয় অবমাননার এটি এক লজ্জাজনক নিদর্শন | 


দঃ পুর্ব এশিয়ায় ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী 
দঃ পূর্ব এশিয়া মৈত্রী সফরে গিয়ে ভারতীয় প্রধান মন্ত্রী 
একটি sig কর্তব্য পালনে Bad হয়েও রাঁজনৈতিক ও 
সাংস্কৃতিক তাৎপর্যে তা সম্পূর্ণ করেননি । দঃ পূর্ব এশিয়ার 
দেশগুলির দ্যায় ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্ষে আর কোন 
ale? ভারতের ঘনিষ্ঠতম আত্মীয় নয়। বস্তুত 
ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক সংজ্ঞায় এই দেশগুলি এতিহাসিকদের 
কাছে বৃহত্তর ভারতরূপেই খ্যাত। TH দেশ ১৯৩৫ সাল 
পর্য্যন্ত ভারতেরই অন্তর্ভুক্ত একটি aye ats ছিল। মালয়, 
সিঙ্গাপুর, -থাইপ্যাও, কাম্বোডিয়া, ater, ভিয়েখনাম, 


R and, tah ১৩৭৫ 


ইন্দোনেশিয়| এমন কি ফিলিপিনদের এঁতিহাসিক, সামাজিক, 
ধ্মীয় এবং সাংস্কৃতিক . জীবন ভারতের সঙ্গে ঘনিঃভাবে 
সমন্ধিত। স্বাধীন হওয়ার পরে এই দেশগুলির সঙ্গে 
ভারতের নিবিড়তর কূটনৈতিক ৪ সাংস্কৃতিক aug স্থাপন 
করা উচিত হিল। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশগুলি কৃটনৈতিক 
অর্থে নেহেরু সরকারের কাছে যে TÉT লাভ করেছে, 
দঃ পূঃ এশিয়ার দেশগুলি তার ভগ্নাংশ গুরুত্ব লাভ করেনি। 
নেহেরু কন্ত] পিতার বৈদেশিক অদুবদশিত। দূর করার aw 
অগ্রণী হয়েও তা পূর্ণ করতে পারেন নি। 

শ্রীমতী গান্ধীর দঃ পূর্ব এশিয়ার ভ্রমণ স্ুচীতে শুধু মালয়, 
সিঙ্গাপুর, sain ও নিউজিল্যাণ্ড স্থান পেয়েছে। 
একই সফরে তিনি কেন ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যাণ্ড, 
ক্যাথে|ডিয়া, ও লাওস-এ গেলেন না তার কারণ জানানে! 
হয়নি। অষ্ট্রেলিয়া ও Aeae ভৌগপিক অবস্থানে 
দঃ পৃঃ এশিয়ার দেশ হলেও আতিক ও রাষ্ট্রীয় তাৎপর্যে পূর্ণত 
এই অঞ্চলের রাই নয়। ইন্দোনেশিয়ার উপর দিয়ে উড়ে 
গিয়েও কেন তিনি এই দেশগুলিতে গেলেন না Baal বিমান 
ভ্রমণের সময়ে এই দেশের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলেন মা, 
তা?ও VR নয়। খাইল্যাণ্ডের প্রতি উপেক্ষার কারণও 
অজানা । রাশিয়ার সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধী যেভাবে অতিরিজ 
ঘনিষ্ঠতা করছেন_-সেই দিল্লী-মন্কো অক্ষের রাজনৈতিক 
প্রভাবের জন্যই হয়তো তিনি এই সব দেশগুলির সফর 
পরিহার করেছেন। 

যে দেশগুলিতে গিয়েছেন সেখানে তিনি অর্থ নৈতিক 
সহযোগিতা ছাড়া আর কোন সম্বন্ধ বা পারম্প|রিকতার ভিত্তি 
খু'জে পান নি। মালয়েসিয়ার বক্তৃতাবলীতে ভারতও এই 
দেশের মধ্যে যে এতিহাপিক ও সাংস্কৃতিক সমতা_ রয়েছে 
একবারও .সকথা শ্রীমতী গান্ধী উল্লেখ করেন নি। 

aft শক্তির দঃ পৃঃ এশিয়া ত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণার 

ফলে এই অঞ্চলে যে সামরিক APTS! সৃষ্টি হওয়ার আশংকা 


দেখা দিয়েছে এবং আক্রমণশীল চীনা কয্যুনিঞ্ম যেভাবে 
এই দেশগুলির সামনে বিভীষিকা ee করতে Ses হয়েছে 
লে সম্বন্ধে, ভারতের পূর্বাঞ্চল রক্ষার স্বার্থে ভারতীয় প্রধান- 
মন্ত্রী দঃ পৃঃ এশিয়ার যৌথ দেশরক্ষার দায়িত্ব সমন্ধে একটি 
বাক্যও উচ্চারণ করেন নি! ভিয়েতনামের যুদ্ধে বিপর্যস্ত 
হয়ে আমেরিকার যুক্ত রাই দঃ পুঃ এশিয়ার Gael ব্যবস্থার 
নতুন আগ্রহ দেখাতে সংকুচিত। আজ এই অঞ্চলে যে 
শুষ্কতা ee হয়েছে তা পূর্ণ করার জন্ একদিকে চীন এবং 
অন্থদিকে রাশিয়া ক্রমশ অগ্রণী হয়ে আসছে। কিন্তু ভারত 
এ সন্ধে উদাসীন ও আশ্চর্যভাবে পম্চাদপর। 

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সুরক্ষ। বিপন্ন হলে ভারত মহাসাগর 
এবং ভারতীয় ভূখণ্ডের সুরক্ষা চরমভাবে বিপন্ন হবে। চীনের 
আক্রমণাত্বক নীতি এবং বৃটেনের দঃ পৃঃ এশিয়া 
ত্যাগের প্রতিক্রিয়ায় এই দেশগুলি এই প্রথম ভারতের দিকে 
তাকিয়েছিল দেশরক্ষার ব্যাপারে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য | 
ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী দঃ পৃঃ এশিয়া সফরে এ সম্বন্ধে এই 
অঞ্চপের allera কোন আশ দিতে পারেন নি। , 

কতকগুলি শু কেতাবী বাক্যের বর্ষণ ছাড়া আর কোন 
দিক দিয়েই ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর দক্ষিণ-পূর্ব এপিয়ার বহু 
প্রত্যাশিত সফর সফল হয়নি। এই অঞ্চলে নেতৃত্ব গ্রহণে 
ভারত ভীত. সন্ত্রস্ত ও সম্কুচিত। 


নাগাঁভুমিতে পাক-চীন অন্ত 
কোহিমার পার্শ্ববর্তী গিরি-অরণ্যে নাগ! বিদ্রোহীদের 


সঙ্গে ভারতীয় ফৌজের সংঘর্ষের ফলে দুই পক্ষেই যে বছ - 


সেনা হতাহত হয়েছে সেই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছাড়াও এই 
সংঘর্ষে নাগাবিদ্রোহের নতুন রাজনৈতিক গতির এক ge 
নিদর্শন পাওয়া গেছে। সংঘর্ষের পরে ভারতীয় chaa 
হাতে পাকিস্তানে চীন কর্তৃক প্রেরিত ট্যাংক বিধ্বংসী রকেট- 
সহ Sete আধুনিক ও তীক্ষঘাতী ae এসেছে। 


w সম্পাদকীয় 

সেই সঙ্গে মাউ-স-তুঙডের ফটো, রাজনৈতিক রচনাবলী ও 
গেরিলা যুদ্ধের নির্দেশন(মাও them! গেছে। নাগ! 
বিদ্রোহীদের সঙ্গে সাম্রতিক সংঘর্ষে, প্রাপ্ত SU এবং 
রাজনৈতিক দলিল উদ্ধারের wal থেকে একথা স্থম্প যে 
নাগাবিদ্রোহ এক নতুন রাজনৈতিক মোড় নিয়েছে। 

১৯৬৪ সালের চুক্তি নাগা বিদ্রোহীরা পাঁক-চীনের 
অস্ত্র এনে ভঙ্গ করেছে এবং পাক-চীনের সঙ্গে রাজনৈতিক 
যোগাযোগ স্থাপন আজ নাগা বিদ্রোহের পরিস্থিতিকে এমন 
এক রাজনৈতিক বিদ্রোহের স্তরে নিয়ে গিয়েছে যার ফলে 
বৈদেশিক হস্তক্ষেপে পূর্বাঞ্চল ভারতে জাতীয় সার্বভৌমিকতার 
ভিত্তি বিপন্ন হবার উপক্রম হয়েছে। 

নাগাবিদ্রোহের নতুন পরিস্থিতি Slaw সরকারের সামনে 
নতুন সমস্যা RR করেছে। আদ নাগা বিদ্রোহীদের wae 
RASH জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, যে সমস্ত বিদ্রোহীর। 
যথাযথভাবে ১৯৬৪ সালের অন্তর লংবরণ চুক্তি ভঙ্গ করবে, 
ভারত সরকার তাদের কঠোর হণ্ডে দমন করও বাধ্য হবে। 
পাক-চীনের সঙ্গে যোগলাজস আজ নাগা বিদ্রোহ্‌কে এমন 
এক পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে একদিকে আপোষকামী নাগাদের 
সঙ্গে আলোচন! চালানে! এবং তাদের ক্ষেত্রে সন্ধি-সর্তমানা 
এবং অপর দিকে পাক-চীন সহযোগী বিদ্রোহী নাগ।দের 
সর্বশক্তি প্রয়োগ করে দমন করা,--এই দ্বৈত নীতি ভারত 
সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। নাগ! বিদ্রোহের পরিস্থিতি 
পাক-চীনের আক্রমণাত্বক পররাই নীতির সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ 


ভাবে সংযুক্ত হওয়ার সুযোগ দিলে পূর্বাঞ্চল ভারত এক 


গুরুতর রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। 


অগ্নিগর্ভ আসাম 
'- আসাম পুনর্গঠনের পরিকল্পনায় আমামের কোনপক্ষই 


mez হয়নি। এই পরিকল্পনা! নির্মাণের আগে সমতলভূমির 


'উপগ|তি সম্প্রদায়ের দাবীর কথা বিবেচনা কর! হয়নি। 


কাকরাঝোরা নির্বাচন বয়কটের সহিংস ঘটনা সমতল ভূমির 
উপজাতিদের দাবী-দ1ওয়া সন্বদ্ধে এক ABA AAD! ee 
করেছে। অবস্থা এই দাড়িয়েছে যে অহমিয়। ভাষাতাষীরা 
আমামের বর্তমান শাসনতাস্ত্রিক অথগতার কাঠামোতে 'হিল 
কাউন্সিল গঠনের মাধ্যমে পার্বত্য উপজাতিদের কতকগুলি 
আত্মনিয়নত্রণীধিকার দিতে ইচ্ছুক। পক্ষান্তরে, পার্বত্য 
উপজাতির! সম্পূর্ণ vom অঙ্গ রাজ্য স্থাপনের দাবী জানাচ্ছে। 
aay পরম্পর-বিরোধী দাবী ছাড়াও আগাম পুনর্গঠনের 
পরিকল্পনার মিজোদের দাবী ও সমতলভূমির উপজাতিদের 
দাবী যথাযথভাবে শ্রুতি ats করেনি। 

আসাম বিখগুনের এরূপ বহুমুখী দাবীর জন্য মুলত 
wefan ভাষী Sata wth | অহ্মভাষীরা আসামের 
বিভিন্ন ভাষাভাষী সমগ্র GISTs অনুপাতে সংখ্যালঘু হলেও 
এই ভাষ! গোষ্ঠীর জনত! aats সম্প্রদায়ের মনে এর্নপ 
একটি সন্ত্রাসের স্থ্টি করেছেন যে আসাম অহমিয়! ভাষীদের 
agh এবং অন্তাম্ক সম্প্রদায় তাদের অনুগৃহী মাত্র । একটি 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অন্যান্য ভাষ! ও সংস্কৃতি গোষ্ঠির মনে 
যে সন্ত্রাস ও agafa মনোভাব we করেছেন তারই 
তীব্র প্রতিক্রিয়ায় আল বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব iF হয়েছে 
আসামের asia সম্প্রদায়ের মনে। বাঙালী বিতাড়ন, 
হিন্দীভাষী বিতাড়ন ইত্যাদি পর পর অনেকগুলি দাঙ্গা এই 
মনোভাবকে আরও তীব্র করে দিয়েছে । . 

অহমিয়াভাষীর! অহমবাদের গোঁড়ামী পরিহার করে 
ain একটি সমঘ্বিত সংস্কৃতি ও সমন্বিত স্বার্থের মনে]ভাব 
স্থট্টি করতে সক্ষম নাহলে আসামের বিভিন্ন জনগোষ্ঠির মধ্যে 
যে সন্দেহ, Ft, বিদ্বেষ ও পারম্পারিক স্বার্থ-সংঘাত দেখা 
দিয়েছে তা দূর হবে না। আসামের সমগ্র স্বার্থের একটি 
সমন্বিত এক্যবোধ স্থষ্টি না হলে আসামে অখণ্ডতা রক্ষা 
করাও সম্ভব হবে না, আসামের মুল লমস্যারও সমাধান 
হবে alt 
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, আসাম পুনর্গঠন কার্যকরী হলে সবচেয়ে শুসুবিধায় 
পড়বে কাছাড় ও BIT অঞ্চলের বাংল! ভাষী জনগোষ্ঠি। 
কিন্তু এই ভাষাগোষ্ঠি নিজেদের দাবী আসাম পুনর্গঠনের 
গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে জোরদার ও.সে|চ্চারিত করতে সক্ষম 
হয়নি। 


আনম্গমার্গ আশ্রমে পুলিন হামল। 

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা ও পবিত্রত! রক্ষা 
করা--ভারতীয় জাতীয় এঁতিহা ও ভারতীয় সংবিধান এক 
অপরিহার্য কর্তব্য বলে স্বীকৃতি দিয়ে এসেছে । কিন্তু পুপিশ 
কোনন্বপতাঁবে সতর্ক না করে অথবা আদালতের কোন 
পরোয়ানা! না নিয়ে যেভাবে পুরুলিয়ার আনন্দমার্গ আশ্রমে 
বর্বর অভিযান চালিয়েছে, স্কুল-কলেজ ভবন ভেচেচুরে 
তছনচ করে দিয়েছে, আশ্রমের জিনিসপত্র নুন করেছে, 
স্্যাসীদের ও আশ্রম পরিচালিত কলেজের পরীক্ষার্থীদের 
গ্রেপ্তার করেছে, শিশু শিক্ষাগার নই করে দিয়েছে, FA- 
কলেজের হোস্টেল গৃহ ভেঙ্গে ধৃপিসাৎ করে দিয়েছে এবং 
সর্বোপরি বহু প্রতিষ্ঠান গৃহসহ stema একটি বৃহদাংশ 
জোরকরে সশন্ত্র পুলিশের সাহায্যে দখল করে রাখা হয়েছে 
এবং আশ্রমের উপাঁলনা স্থান অপবিত্র করেছে সেই সমস্ত 
ঘটনার বিবরণ শুনে ধর্মীয় এঁতিহে পরিপুই ভারতীয় 
, জনসাধ।রণ অত্যন্ত মর্মাহত ও AFA হবে। 

এই অভিযোগ করা হয়েছে যে আশ্রম কর্তৃপক্ষ বন- 
বিভাগের জমি জোর করে দখল করে নিচ্ছে। কিন্তু জান! 
যায় যে aeb- চলতি মামলা ছাড়া এরূপ অভিযোগের 
সব কয়টি মামলাতেই আশ্রম কর্তৃপক্ষের পক্ষে কোর্টের 
রায় দেওয়া হরেছে। সুতরাং বনবিভাগের জমি জবর 
' দখল করার অভিযোগ সরকার প্রমাণ করতে পারেনি। 

‘পঃ বঙ্গ সরকারের এক অজ্ঞাতনামা মুখপাত্র প্রেসের 
মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আনন্দমার্গ আশ্রমের বিরুদ্ধে alata 


অপবাদমহ কতগুলি গুরুতর অনৈতিকতার অভিযোগ 
করেছে। একটি আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের 
বিরুদ্ধে emt গুরুতর অভিযোগ করার আগে সরকারের 
কর্তব্য যে তাঁদের লব্ধ সমস্ত তথ্য জনসাধারণকে জানানো । 
অন্তথায় এরূপ অভিযোগ দুরভিসদ্ধিমূপক বলেই জনসাধারণ 
মনে করবে। 

যে পুলিশ কর্মচারীর নেতৃত্বে আশ্রমের উপরে হামলা 
হয়েছে তাকে অবিলম্বে সাপপেণ্ড করা, ছাত্র ও সম্্য।সীদের 
মুক্তি দেওয়া, আশ্রম এলাকা থেকে পুলিস সরিয়ে নেওয়া এবং 
আনন্দমার্গে পুলিশী হামলা সম্বন্ধে একটি বিচার বিভাগীয় 
তদন্ত করা FSG বলে আমরা মনে করি। আধ্যাপ্সিক 
ও সাংস্কৃতিক আদৰ্শাম্যায়ী সন্ন্যাসী সম্প্রদার পরিচালিত 


একটি আশ্রমের উপরে বর্বর পুলিশী হামলা ভারতের ন্যায় 


দেশে এক চরম নিন্দার কাজ বলে আমরা মলে করি। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবিলম্বে বিষয়টির প্রতিকারের wy 
অগ্রণী হওয়া প্রয়োজন t 


ডঃ ARASH ঘোষের কংগ্রেসে যোগদ্ধান 
কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আদর্শটুংতি, gifs ও অনৈতিকভার 
অভিযোগ করে ডঃ AFA ঘোষ বহু সহকর্মীপহ কংগ্রেস 
ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু কম্যুনিদের প্রতিরোধ করার 
উদ্দেন্ প্রকাশ করে তিনি আবার প্রায় ১৫ বছর পরে 
কংগ্রেসে যোগ দিলেন। পঃ বাংলার কংগ্রেসী সরকারের 
সুনীতি ও ব্যর্থতাই যে এই রাজ্যে বৈদেশামুগ সন্ত্রাসবাদী 
কম্যুনিষ্টদের শক্তিবৃদ্ধির কাজ করেছে লে কথা ডঃ ঘোষ 
বহুবার বলেছেন। তিনি নিজেও কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে কম 
ঘনিষ্ঠতা করেননি রাজনৈতিক ক্ষমত। দখলের প্রয়াসে | 
কংগ্রেলে যোগদানে তার যুক্তি জনসাধারণের কাছে গ্রাহ 
হবে বলে আমরা মনে করি না। শুধুমাত্র জীবনের সায়ান্কে 
তিনি নিজের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের দীর্ঘদিনের সম্মানীয় 


bs 


৭৫ সম্পাদকীয় 


পরিচয়ে অসম্মাম ও ক্ষমতাকাজ্ছ।র অপবাদ লেপনের সুযোগ 
করে দিলেন কংগ্রেসে যোগ দিয়ে। 


aranca মধ্যবর্তী নির্বাচনের অস্তবিধ। 

রাজনৈতিক প্রচারের প্রতিযোগিতায় পশ্চিম বাংলার 
ANS দলই নভেম্বরে মধ্যবর্তী নির্বাচনের সময় নির্দেশ করতে 
রাজী হয়েছিলেন। রাজনৈতিক উত্তাপ ও প্রচারের 
পরিবেশ এখন VATE] শান্ত ও সুস্থির হওয়ায় আজ একথা 
স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে নবেম্বর মধ্যবর্তী নির্বাচনের উপযুক্ত 
সময় নয়। সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বর্ষ। চলবে অকটেবর মাসে 
পঃ বঙ্গের জনসাধারণ নানা পুজা-পার্ধনে Be থাকবে, 
নবেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গে বহু অঞ্চলে জলকাদায় রাস্তাঘাট 
চলাচলের অযোগ্য থাকবে এবং অনেক জায়গায় ধানকাটাও 
সুরু হবে। সুতরাং নির্বাচনী প্রচার ও ভোটারদের ভোট- 
দানের নির্বাধ সুযোগ দান-ছুই দিক দিয়েই নবেম্বর মাস 
নির্বাচলের পক্ষে অনুপযুক্ত সময়। 

নবেম্বর মাসে নির্বাচন হলে শহ্রাঞ্চলে প্রচার ও 
ভোটদানের সুযোগে বিশেষ অসুবিধা eR হবে না--কিন্ত 
গ্রামাঞ্চলের ভোটাররা বিপুল সংখ্যায় ভোটদানের সুযোগ 
থেকে বঞ্চিত হবে। গ্রাম ও শহরাঞ্চলের এরূপ অসম 
নির্বাচনী সুযোগ নিরপেক্ষ নির্বাচনের সমদশা নীতির বিরোধী 
হবে। wat আমর! মনে করি যে h নির্বাচনের আন্ত 
মধ্যবর্তী নির্বাচনের তারিখ পুমধিবেচিত হওয়া উচিত। 


রবার্ট কেনেডি 
রাইপতি [নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক দলের ক্যালিফোর্ণিয়ার 
প্রাইমারী নির্বাচনে জয়ী হবার পর বিজয় উৎসবকালে 
কেনেডি-ত্রাতা ৪২ বৎসর বয়স্ক সেলেটর রব|ট কেনেডি 


গত ৫ই জুন ২৩ বংসর বয়স্ক আরব দেশীয় সিরহাম 
পিরহাষের গুলিতে মন্তিকে এবং SCH SPEI আহত হন 
এবং ২৫ ঘণ্টা মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করে শেষ নিবাস ত্যাগ 
করেন। 

সাফিনী রাজন তিতে হিংস্রতার স্বাক্ষর ক্রমশই দৃঢ়মূল 
হচ্ছে৷ ইতিপূর্বে চারজন প্রেসিডেন্ট আততায়ীর গুলিতে 
নিহত হয়েছেন--লিঙ্কন, গারফিল্ড, ম্যাকিনলী এবং সাড়ে 
চার বছর পূর্বে সেনেটর রবার্ট কেন্ডির ভ্রাতা জন, এক 
কেনেডি। প্রেপিডেণ্ট Facets লক্ষ্য করে আততায়ীর 
গুলি শিকাগোর মেয়রকে নিহত করেছি। আর মাত্র কয়েক 
মাস পূর্বে মেস্ফিদ-এ ডঃ মার্টিন দুয়ার কিং নিহত হয়েছেন। 

. রবার্ট কেনেডি ডেমোক্র্যাটিক দলেরই শুধু উদীয়মান 
নেতা ছিলেন না, তার নিহত ateta মত ব্যক্তিত্বের ও 
প্রতিভার gmn না থাকলেও, রবার্টের উদার মতবাদ, 
দুর্জয় সাহস, পরম মানবিকতা এবং সর্বোপরি তার উচ্ছুল 
তারুণ্য ইতিমধ্যেই তার জীবনের মহৎ, সম্ভাবনাকে অবারিত" 
করেছিল। ম|কিনী জীবনের বর্ণ২-বৈষম্যের ও aig: 
GUA বিরুদ্ধে রবার্টের ক্ষমাহীন সংগ্রাম, ভিয়েনা যুদ্ধে 
জনসননীতির নির্ভীক সমালোচনা এবং প্রেসিডেন্ট কেনেডির 
উত্তরাধিকার রবার্টকে গত কয়েক বছর যাবৎ মাঞ্চিনী জীবনে 
বৈশিষ্ট দান করে এলেছে। প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী এই তরুণ 
সেনেটর ক্ষিগ্রগতিতে ডেমোক্রাটিক দলের সুনিশ্চিত 
মনোনয়নের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তার মৃত্যুতে জনসনের, 
নিজস্ব প্রার্থী হামফ্রের মনোনয়ন সুনিশ্চিত হলেও আমেরিকার 
সমাজদীবনের বঞ্চিত মানুষ যারা তারা অশ্রু সিক্ত এবং 
cms মন নিয়ে কেনেডি-পরিবারের আর একটি অমূল্য 
জীবনের প্রেলিডেণ্টের আসনে অনুপস্থিতি প্মরণ করবে। 


১৬, ৬. ৬৮ 





ছুটি নতুন ধারাবাহিক রচনা k 
বর্তমান সংখ্যা থেকে ‘জাপানের দিনগুলি’ ও 'বাংল! ছোটগল্পের মানচিত্র' শীর্ষক = 
ছুটি ধারাবাহিক রচনা প্রকাশিত হচ্ছে। লেখকথয় যথাক্রমে বারীন বর্ধন ও 
সুরজিৎ wee । জয়প্রীর পাতায় এরা পরিচিত । জাপানের দিনগুলি'র লেখক 
বারীন aGa ১৯৫৭ সালে টোকিও বিশ্ববি।লয়ের “ফরেন Sifeer বিভাগে বিদেশী 
ভাষা শিক্ষণের উদ্দেশ্যে যান। হোক্কাইদো থেকে আরম্ভ করে নাগাসালি পর্য্যন্ত 
আনকোরা গ্রাম জীবনের পরিচয় পাওয়া যাবে। কোন কল্পনা বিলাস বা 
সাহিত্যের অতিরঞ্জন এতে নেই, বাস্তব অভিনজ্ঞতার সত্য বর্ণনে ভারতবর্ষ ও 
জাপানের গ্রাম্যজীবনের আন্তরিক নৈকট্য অনুভব করা যাঁয়। QL 
“বাংলা ছোটগল্পের মানচি্-১৯৫০ সাল পর্য্যন্ত বাংলা ছোটগল্পের . 
অর্ধশতাবী এই প্রবন্ধে আলোচিত হবে। alee wwe প্রাবন্ধিক, কিন্ত 
Sain, ছোটগল্প, কবিতার রাজ্যেও তিনিও অপরিচিত নন। "নানাদিকে 
উৎকর্ষতা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে বাংলা ছোটগল্পের আলোচনা তথাকথিত ` 
আযাকাডেমিক আলোচনার বাইরে নতুন কিছু সন্ধান দেবে আশা কর! ষায়। 











সঙ্গীত ও নাটক ডিভিসন 
তথা ও বেতার মন্ত্রক 
নিয়গিখিত Ste athe পদগুলির ore দরখাস্ত চাওয়া হইতেছে | এই পদগুপি AM সময়ের ow চাকরীর 
গর্ভের ভিজিতে পূরণ কর! হইবে এবং এই পদগুলির অধিকারীদের ভারতবর্ষের যে কোনো স্থানে বদলী হইবার 
দারিত্ব খাকিবে। সঙ্গীত ও নাটক ডিভিসনের ডিরেররের নিকট sgala পাঠাইলেই দরখান্ডের ফরম পাওয়া 
যাইবে। তাহার ঠিকানাঃ ই জার্মান প্যাভিপিয়ান, এক্সিবিশন Abe মথুরা রোড নতুন দিল্লী--১। দরখাগ্থের | we 
ফরমের জন্ত অমুরোধপত্র টিকিটবিহীন নিজ নিজ ঠিকানা লেখা খাসমহ পাঠাইতে হইবে। নিজ নিজ ঠিকান! লেখা 
খাম না থাকিলে দরখাস্ত গ্রাহ হইবে না। | 
প্রার্থীদের নিজ ব্যয়ে দিল্লী অস্ত কোনো নির্বাচিত স্থানে ইন্টারভিউ এবং প্র্যা কটিক্যাল পরীক্ষার ay উপস্থিত ~ 
হইতে হইবে । নাট্যকার £ বেতন ৪২৫-২৫-৬৭৫ টাঁকা। বয়স চল্লিশের Ace যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা : আবশ্যিক 
(১) নাটক ও প্রহসন পরিচালনায় অন্তত ছয় বছরের অভিজ্ঞতা (২) দ্রুত অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের প্রহসন, 
নাট্যাংশ এবং ye অভিনয়ে তৈরী ও পরিচালনা করবার ক্ষমতা। (৩) হিন্দি ও উদর ভাল জ্ঞান বাঞ্ছনীয় ঃ 
(১) Des কোনো প্রতিষ্ঠান হইতে পরিচালনার যোগ্যতাবিশিষ্ট ডিগ্রি অব! ডিপ্লোমা (২) কোনো বিশ্ববিদ্ভালয়ের' 
fofa davp 561(15)/68 ï 























হ্রান্তেল্স aes 
সুনীল দাস 


গত দশ বছর নিরবঙ্ছিন্নভাবে w গল ও তার মতবাদ 


ফ্রান্সের জাতীয় জীবনকে প্রবলভ|বে প্রভাবিত করে 
এসেছে। ফ্রান্সের জাতীয় জীবনের ছুই সঙ্কটময় মুহূর্তে 
v গলের ডাক পড়েছিল ফরাসীজাতির ত্রাণকর্তারূপে | সেই 
WANA SONA o গলের ভূমিকা,তার ক্ষমতার APRA 
প্রয়োগের প্রতিবাদে ফরাসী জনমানসকে মুখর হতে দেয় 
নাই। বরং জাতির আণকর্তার ভূমিকায় কৃতজ্ঞতার আসন 
চিহ্নিত করে ফরাসীমানশ ত গলের নেতৃত্বে সায় দিয়ে 
চলেছিল। তার! TACA রেখেছিল যে ১৯৭০ সালে ফ্রান্সের 
ইতিহাসে চরম ভাগ্যবিপর্যয়ের মুখে সেদিনকার এক অখ্যাত 
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হিটলারের ye ভেদ করে বিজিত 
ফ্রান্স থেকে অতি সঙ্গোপনে রয়েল এয়ার ফোসে'র বিমানে 
আরোহণ করে ইংলণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং নিরলস 
সাধনার মধ্য দিয়ে হিটলারের কবল থেকে ফরাসী দেশকে 
উদ্ধার করবার os স্বাধীন ফরাসী বাহিনী গঠন করেন। 
পরবর্তীকালে মিত্রশক্তির সহায়তায় সেই স্বাধীন ফরাসী 


বাহিনীর পুরোভাগে জেনারেল ঘা গল ফ্রান্সকে হিটলারী 


অবরোধ থেকে মুক্ত করেন। মাত্র দশ বছর পূর্বে আর একটি 
সঙ্কটময় মুহূর্তে T গলের অবদানও তারা স্মরণে রেখেছিল। 
১৯৫৮ সালে যেদিন আলজেরিয়ার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ফ্রান্স 
বিধ্বস্ত, রাজনৈতিক অস্থিরতায় ফরাসী জীবন বিপর্যস্ত, 
অর্থনৈতিক ধ্বংস অনিবার্য এবং গৃহযুদ্ধের উপাদান 
বিস্ফোরণের অপেক্ষায় উদ্ধত, সেদিন সমগ্র জাতি দ্য গলকে 
তার অবসর জীবন যাপন থেকে ফরাসী জাতির উদ্ধারকর্তার 
আসনে স্থাপন করেছিল অনন্তোপায় হয়ে। 
জ্যৈষ্ঠ ৭৫-২ : 


ফরাসী জাতিকে পরাজয়ের গ্লানি থেকে, রিক্ততার 
অসম্মান থেকে এবং আত্মবিলুপ্তির বিপদ থেকে ইউরোপের 
মানচিত্রে হৃত গৌরবের আপনে প্রতিষ্ঠিত করবার একাপ্র 
Seq নিয়ে গল ছুইবারই এগিয়ে এসেছিলেন। গত 
দশ বছরে সেই মনোভাবই আত্মপ্রকাশ করেছে বার 
বার ভ গলের রাষ্ট্রনীতিতে, ব্যক্কিত্বে এবং আচরণে। দয গল 
নিজেকে তাই অপরিহার্য মনে করেছেন--ফরা'সী জাতীর 
জীবনের পুনরুভ্যুথানের জন্য । ফরাসী রাষ্ট্রের চতুর্থ 
রিপাবলিক বার বার মন্ত্রীসভা পরিবর্তনের অস্থিরতার 
মধ্য দিয়ে অনিবার্য মৃত্যু বরণ করে-নিলে, তারই ভস্বত্বূপ 
থেকে সত গল জন্ম দিলেন পঞ্চম রিপাঁবলিকের এবং সেই সঙ্গে 
HE ফণাসী মর্ধাদাও নবজদ্ম লাভ করলো। পশ্চিমী জোটের 
রাজনীতির দুর্বল অনুসারীরূপে যে ফ্রান্স ভরাডুবির অপেক্ষায় 
ছিল, অআসত্মম্বাতন্ত্যের ARa দিনগুলিতে তার 
প্রত্যাবর্তনের পথ সুনিশ্চিত করবার রাজনীতির new 
J গলের আচারে-আচরণে ব্যক্ত হয়ে তার ব্যক্িত্বে 
আত্মস্তরী, জনমতে প্রত্যয়হীন শিধরবাসী এবং প্রাক্তন 
ফরাসী গৌরবের কল্পলোকের অধিবাসীর উদগ্র স্বাক্ষর দেখা 
দিল এবং একদা! ফরাসী বুরবে! নৃপতি' “আমিই রাষই”_ 
‘I am the 566৪,*ঘোষণা করে যে দাস্তিকতা ও অবাস্তব 
কল্পনাবিলাসকে ' প্রশ্রয় দিয়ে ফরাসী alga জীবনে বিপ্লবের 
পদধবনি yR করেছিলেন, ক্ষমতায় দূঢ়মূল হয়ে 
ছাগলের মধ্যেও সেই মনোভাবের প্রতিধ্বনি শোনা গেছে। 
এই পরিপ্রেক্ষিতেই গ্গলের এককালীন উক্তি 
Without me, this country would not be any- 


ay we, tajd ১৩৭৫ 


thing... without me, it would all have 
collapsed. For years, I have carried France on 
ক্ষমত!র এই আতিশয্য, একক শক্তির 
এই বহ্বারস্ত ফরাসী জাতির সাম্প্রতিক দুর্বলতার বিজ্ঞপ্তি 
বহন করছে। সাধারণের সমতল থেকে যে শীর্ষ বিচ্ছিন্ন- 
মহিমায় “fase, তার আওতায়- হয় সমগ্র সমতল উষর 
মরুতে পরিণত হবে, না হয় তো অনির্বার্য বিদ্রোহের 
qar সেই শীর্ধ-মহিমার বিরুদ্ধে আস্মপ্রকাশের দাবীতে রুখে 
দাড়াবে। ফ্রান্সের সাম্প্রতিক স্ফুলিঙ্গের আলোড়ন. সেই 
বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশ মাত্র | 

১৯৫৮ সাল দ্য গলের জীবনে THe সুর্যের DH | 
১৯৪০ সালে ছ গলের সবেমাত্র অভ্যুদয় । ২৯১৮ সালে 
OM যে সময় পুনরায় ক্ষমতায় আঁহত হলেন, ফ্রান্সের 
মর্যাদা সে-সময় EBS, ফ্রান্দের যুদ্রা ফর মূল্যমান 
ক্রণক্ষীয়মান,  গলের হাতে ফ্রান্সর মর্যাদা ফিরে এলো, 
ফর মৃল্যমান সুদূর ভিত্তিভূমির ওপর স্থাপিত হল। ছাগল 
চাইলেন ফ্রান্স ইউরোপের বৃহৎ শক্তিবর্গের শীর্ষস্থানীয় স্থান 
অধিকার করুক। গ গলের শাসনে জাতীয় সম্পদের উৎপাদন 
বৃদ্ধি পেয়েছে, উন্নয়নের হার (growth rate) বুদ্ধি 
পেয়েছে, শ্রমিকের! উন্নত জীবনের আস্বাদন পেয়েছে, ফ্রান্সের 
তহবিলে সোনার মজুদ বৃদ্ধি পেয়েছে । কিন্তু আনবিক শক্তি- 
বর্গের সমকক্ষতার মত্ততা ছ TAT আমলে অর্থনীতিকেও 
আবার তেমনি দূর্বল করে শ্রমিকদের বঞ্চনার সন্মুখীনও করে 
তুলেছে। ফ্রান্সকে ইউরোপের শীর্য-ক্ষমতায় অভিষেকের 
মত্ততায় ছ গল পশ্চিমী জোটের ওপর মাকিণী প্রভাব খর্ব 
করার Gaj আয়োল্নে এগিয়ে গেছেন। পশ্চিমী জোটের 
সামরিক সংগঠন ন্যাটো! থেকে ফ্রান্সকে বিযুক্ত করে মার্কিনী 
নেতৃত্বের বিরুদ্ধে stay অভিযান XF হয়, পৃথক 
আনবিক প্রতিরোধ গঠনে ঘ গলের উদ্ভোগের লক্ষ্য-ও তাই। 
কমন মার্কেটে প্রবেশের পথে অনতিক্রমণীয় অন্তরায় সি 


my shoulders.” 


করে সমগ্র ইউরোপীয় অর্থনীতিতে ব্রিটেনকে tg করে 
তুলতে দ্য গলের ভূমিকা জিধাংসার অভিব্যক্তি নিয়ে বার 
বার আত্মপ্রকাশ করেছে। মাত্র কয়েক মাল পূর্বে কানাডার 
আতিথ্য গ্রহণ করে কুইবেকের ফরাসীভাষীদের কানাডা 
সরকারের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে vaa ফরাসী 
মানসিকতার সঙ্ধীর্ণতার পরিচয় দিয়ে কানাডার আতিথ্যের 
অবমাননার দায়ে অভিযুক্তও হয়েছেন। আর এদিকে 
সোভিয়েতের সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপনের পাশাপাশি 
পূর্ব ইউরোপের সোভিয়েতমুখীন aee সোভিয়েতের 
আওতার বাইরে এনে জাতীয় ema ভিত্তিতে 
ভর করে আত্মবিকাশের পথ অনুসরণ করবার 
ey উদ্বোধিত করেছেন। প্যারিসে যে সময় বিদ্রোহের 
আগুন জ্বলতে সুরু করেছে, সেই সময় দ্য গল 
পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে শুধু সোভিয়েত শৃঙ্খল 
ভাউবাব ees আহ্বান জানান নি, তাদের সীমান্ত 
থেকে সোভিয়েত সেনাবাহিনী অপসারণের জন্ত দাবী তুলতে 
বলেছেন। রুমানিয়ার স্বাধীনচেতা কম্যুনি্ট নেতাদের 
তারিফ করে scala ও তার অনুসারীদের সঙ্গে রুমানিয় 
কম্যুমিষ্দের বৈপরীত্যের সংঘ।তকেও সমর্থন জানিযেছেন। 
এ ছাড়া “from the Atlantic to the Urals” সকল 
রকম সামরিক জোটের অবসান দাবী করে বুধারেষ্টে গত 
১*ই মে বন্তৃতাও করেছেন | 

অথচ, দ্য গল Besta সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে CHA সঙ্গে 
গোপন চুক্তি করেছিলেন এবং চীনের প্রতি ম!কিনী নীতি 
উপেক্ষা করে কম্যুনিষ্ট চীনের সঙ্গে কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন 
করতেও এগিয়ে গেছেন। চীনের সঙ্গে আরও একটি 
বিশেষ সম্পর্ক ছা গল গড়ে তোলেন আনবিক অস্ত্রসস্তারের 
ক্ষেত্রে। ফ্রান্স এবং চীন আনবিক অন্ত্রলম্পন্ন এই ছুই at? 
মাকিণ-কুশব্রিটেনের আংশিক আনবিক পরীক্ষা সংক্রান্ত 
চুক্তির বিরোধিতা করে এবং পরবর্তীকালে আণবিক aa- 


A 


vs 


~ 


aa ফ্রান্সের সংকট 


সম্ভার বিস্তৃতি বিরোধী চুক্তির বিরোধিতাও এই দুই রা 
পরস্পরের সহায় | 

চতুর্থ রিপাবলিকের অস্তিমদিনগুলিতে v গলের পুনরা- 
গমন ঘটেছিল ফরাসী রাষ্ট্রনীতিতে। অতঃপর তারই 
উদ্ভোগে চতুর্থ রিপাঁবলিকের পরমাযুর অবসানের পর পঞ্চম 
রিপাবলিক জন্ম নিলো। ফরাসী দেশ ছ গলের হাতে নুতন 
সংবিধান পেলে।, প্রভূত পরিমাণে জরুরী ক্ষমতায় বলীয়ান 
অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী রাষ্্রপতিকে পেলো, এবং 
প্রশাসনিক স্থিতি ফিরে পেলো। কিন্তু ফ্রান্সের vaa 
এসেম্বলী এই নববিধানে তার মর্যাদা হারিয়ে akaa 
পক্ষপুট।অয়ী হয়ে পড়লো। জাতীয় পরিষদ স্বকীয়তা 
হারিয়ে হা গলের প্রতিধ্থনিতে পরিপত হল। গত দশ বছরে 
মাত্র একবার জাতীয় পরিষদ ফর|সী সরকারের পদত্যাগ 
অনিবার্য করে তুলেছিল। ১৯৬২ সালে জাতীয় পরিষদ 
রাইপতির নির্বাচন জন নির্বাচনের Seta ছেড়ে দিতে 
অন্বীকার করে সেদিনকার সরকারের পতন ঘটিয়েছিল। 
কারণ তাদের আশঙ্কা ছিল রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের এই পরিবর্তিত 
পদ্ধতি জাতীয় পরিষদের হীনমর্যাদাকে আরও হীন করবে। 
গল দমবার পাত্র নয়। গণভোটে এই প্রস্তাব পাশ 
করিয়ে জাতীয় পরিষদের বিরোধিতার জবাব দিয়েছিল 
সেদিন ত গল। তাই তগলের দশ বছরের শাসনকালে 


জাতীয় পরিষদের মর্যাদা বিতর্ক wets চাইতে বেশী fag ' 


রইলো না। গত বছর শঅমিকদের মুনাফার অংশীদারী 
সংক্রান্ত একটি আইন জোর করে ঘর গল জাতীয় পরিষদে পাশ 
করিয়ে নিয়ে সে-কথাই সপ্রমাণ করেছিলেন। আইনটির 
ব্যবস্থা শুনতে ভালো হলেও ছগল ছাড়া আর 
কেউ সেই আইনটিকে ভাল মনে করে নাই। “লা ফিগারো” 
পত্রিকায় তাই এই আইন সম্বন্ধে মন্তব্য বা’র হয়েছিল ঃ 
“This measure has been imposed by a single 


man on ministers and high-ranking officials 


who were unanimously opposed to it, on 
organisations of business leaders who were 
ferociously hostile, and on reticent or indifferent 
labour unions.” 


a গলের অসহিষ্ণুতা ফরাসী সাহিত্যিকদের Rat করে 


তুলেছে । ফরাসী জাতীয় সংস্কৃতির অপরুব ঘটাবার জন্যও 


ছাগলের দশ বছরের অনুশাসনকে দায়ী করা হয়েছে। 
দ্য গলের অর্থনীতি প্রথম দিকে সমৃদ্ধির ছোয়াচ দিলেও তার 
বিশ্বনেতৃত্বের নীতির ক্রমবর্ধমান ব্যয়ভার ফরাসী জীবনে 
Agaa বোব! হয়ে দেখা দিয়েছে। ইতালী ছাড়া, কমন 
মার্কেটের aata দেশের চাইতে ফরাসী শ্রমিকের বেতন 
অনেক পেছনে রয়েছে। এ-ছাড়া গত বহর গামালিক 
নিরাপত্তা সংক্রান্ত দেয় অর্থের মানা বৃদ্ধি করে এবং বাজেটের 
ঘাটতি পূরণের জন্ত অষ্তান্ত কল্যাণকর ব্যবস্থা ছাটাই করে 
গীড়নের বোঝ বৃদ্ধিতে B গল সহারতা করেছে। 

ফরালী শ্রমিকের ভাগ্যে বঞ্চনার পাশাপাশি fase 
ফরাসী ছাত্র উপেক্ষিত বোধ করেছে। শিক্ষা ব্যবস্থার গলদ 
তাদের পীড়া দিয়েছে এবং ফরাসী সামাজিক মান তাদের 
বিহ্বল করেছে। ফরাসী বিশ্ববিভালঃগুপি ছাত্রদের চোখে 


জাতীয় জীবনের স্থামুত্বের অভিব্যক্তি। যা কিছু অচল, 


aap ফরাসী জীবনে, বিশ্ববিগ/লয়ের চৌহদ্দিতে ork ঠাই 
করে নিয়েছে। ছা গলের দলের প্রাক্তন সদশ্য বর্তমানে 
avg রিপাবলিকানদের নেতা ভ্যালেরী গিসকার্ড 9 
এসটেইন্জ ( Valery Giscard d’ Estaing ) lacey 
ঘৃণার উপলক্ষ্য কোন্‌ ae, CAE উল্লেখ করে বলেন ঃ 
“two mediocre letmotifs, the pursuit of material 
goods land the stultiying masques of confor- 
mity.” z 

সুতরাং v gasa বিরুদ্ধে ফরাসী ছাত্রদের উদ্বেলতা 
প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করে ফরাশীলীবনকে বিপর্যস্ত করে 


ve wal, দ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫ 


তুলেছে। গত ওরা মে তারিখে সোরবেঁ| বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ছাত্রদের বিক্ষোভ তারই প্রথম পদক্ষেপ । ছাত্ররা যা সরু 
করেছিল, ফরাসী জীবনের বিভিন্ন স্তরের মানুষ তারই 
অনুসরণে ১৮৪৮ সাপের এবং ১৮৭১ সালের ফরাসী RAAI 
দিনগুলির পরিমণ্ডপ vf করেছে। ফরাসী 
বিপ্লবের দিনগুপিও যেন সমাগতপ্রায়। 

ফ্রান্সে প্রধানত ছুটি প্রধান ছাত্র গোষ্ঠি রয়েছে। 
তাদের মধ্যে একটি ইউ, এন, ই, এফ ( French National 
Union of Students) নামে পরিচিত। এই গোষ্ঠি 
প্রবলভাবে বামপন্থী মনে|ভাবাপন্ন এবং উগ্রপস্থীদের 
BP এদের প্রতি প্রস।রিত। এই ছাত্র উপদল জাতীয় 
পরিষদে কয়েকটি staa অধিকারী Parti Socialiste 
Unifie দলটিকে সমর্থন করে। বামপন্থীদের মধ্যে নানা 
বিন্যাস রয়েছে । এদের মধ্যে কেউ কেউ অত্যন্ত উগ্রমতা- 
বলধ্বী এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবচিন্ত|য় উন্মার্গ- 
গামী Union of Communist Students নামক সংস্থা 
থেকে এই উগ্রপন্থীদের ১৯৬৫ সালে ছাটাই করবার পর 
এদের আয়তনও বুদ্ধি পেয়েছে । এদের মধ্যে স্থান পেয়েছে 
নৈরাজ্যবাদীদের গোষ্ঠি, ট্রটস্বীপন্থীদের গোষ্ঠি, মাওবাদীদের 
গোষ্ঠি, কিউবার বিপ্লবের গরিলা-নেতা চা গুয়েভারবোদীদের 
গোষ্ঠি এবং গত ২২শে মার্চ ভিয়েৎনাম বিক্ষোভয় পর 
ছাত্রদের CASA করা হলে এরা সেই দিনই নানভেরেতে 
একটি অগোঁছাল মোর্চ। গঠন করে তার নমাকরণ করে 
“March 22 Movement”; ফ্রান্সের সাম্প্রতিক উত্তাল 
ছাব্রবিক্ষোভের শীর্ষ আসীন ফরাসী দেশে Sate প্রবাসী 
জার্মান ছাত্র নেতা ডেনিয়েল কেহন-বেনপিত “March 22 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পকিভ। 
বেনদিত আসলে একজন একনিষ্ঠ নৈরাজ্যবাদী এবং “até 
zas? মুভমেন্টের' নেতৃত্বের দায়িত্ব স্বীকার করতে 
নারাজ। এ 


১৭৮৯ব 


Movment-aর 


ওরা মে তারিখে ছাত্র বিক্ষোভের যে ক্ষুলিঙ্গ oait 
বিশ্ববিষ্ধালয় থেকে প্যারিসের রাজপথে বিচ্ছুরিত হল, 
অনতিবিলম্বেই সমগ্র ফ্রান্সে দাবানলের মত তা ছড়িয়ে 
পড়লো | ১০ই মে রাত্রিবেলা ১৫,০০০ fara ছাত্রদের 
সঙ্গে পুলিশের খণ্ড যুদ্ধের পর ১১ই তারিখে ছাদের সমর্থনে 
apne পরিচালিত ‘General Confederation of 
Workers’ এবং উপারপন্থী ‘French Confederation 
of Labour? ১৩ই জুনের জন্য সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিলে 
ফরাসী সরকার ছাত্রদের কাছ থেকে মীগাংসার গঠনমূলক 
za শোনবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। ছাগলের দশ 
বছর শ/সনকালে ১৩ই মে সর্বপ্রথম সমগ্র ফ্রান্স ধর্মঘটের 
ফলে অচল হয়ে যায়। 

১৪ই তারিখে প্রধানমন্ত্রী জল” পম্পি্ধ এগিয়ে এসে 
ঘোষণা sacar শিক্ষ! ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন সম্পর্কিত 
প্রস্তাব আলোচনার জন্য ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের 
প্রতিনিধিদের সমবায়ে একটি পরামর্শদাঁতা কমিটি গঠিত 
হবে। উগ্রপন্থীরা এই ঘে|ষণায় WP হতে পারলেন না। 
তাদের দাবী পরীক্ষা IIF AT করতে হবে এবং 
বিশ্বব্ছালয়ের দরজা সকল শ্রমিকদের নিকট উন্মুক্ত থাকবে 
এবং ছাদের সঙ্গে এদের femia পাঠ্যম]ন তৈরী করার 


অধিকার দিতে gal ১৫ই মে জাতীয় পরিষদে পম্পি ~ 


ছাত্রদের শান্ত করবার জন্য আরও এগিয়ে aal বিশ্ব- 
বিভালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন, বিশ্ববিদ্ভালয় 
পরিচালনায় ছাত্রদের অধিকতর অধিকারের ApS, 
বিক্ষোভকালীন কারাদগুপ্রাণ্ড ছাত্রদের মুক্তিদান এবং 
বিশ্ববিদ্ালয়গুলির অধিকতর স্বাধিকার স্বীকার করে Ag 
জাতীয় পরিষদে বক্তৃতা দিয়ে বলেন, ছ গলের মত নিয়েই 
তিনি ছাদের সঙ্গে আপোষের জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। 
পম্পিছুর এই আবেদন ছাত্রগোষ্টিদের মনের পরিবর্তনে ব্যর্থ 
a | 


A 


৮১ attra সংকট 

পম্পি্ছর এই নমনীয়তায় বিপরীত ফল দেখা গেল। 
কয়েক হাজার fare ছাত্রদের বিদ্রোহে সত গলের নতি 
স্বীকার--5279889:090$--ফরাপী "শ্রমিকদের কল 
কারধান! দখল করতে উৎসাহিত করলে! । SÈ মেথেকে 
সুরু হল, সাধারণ ধর্মব্ট, SHC অচল করে দেবার, দ্য গল 
ও ছ্ভগলতন্ত্রকে ফরাসী জাতীয় জীবন থেকে উচ্ছেদের WHS 
অভিবান। গোড়ায় শ্রমিকদের এই অননুমোদিত অভিযানে 
কম্যুনিই পার্টি প্রভাবিত বৃহৎ বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন 
0. G, T সংস্থার সময় ছিল না। কমুযুনি পার্টির পত্রিকা 
ল্যা হিউম্যানাইট-এ বামপন্থী ছাত্রগোষ্ঠীদের তীব্র নিন্দ। করা 
ay | | | : 

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ফ্রান্সের জীবনযাত্র। অচল হয়ে 
গড়লে।। ফ্রান্সের দেড় কোটির মধ্যে প্রায় ৯০ লক্ষ 
ফরাসী শ্রমিক sir বন্ধ করে কলকারখান| দখল করে 
বললে।। ১৯২৬ সালের পর ফ্রান্সের সামাজিক জীবনে 
এই ভয়ঙ্কর অচল অবস্থার শি হয় নাই। ১৭ই মে 
French National Students Union এবং University 
Professors Union যুক্ত বিবৃতি দিয়ে ঘোষণা করেন 
শ্রমিকদের এই সংগ্রামে যোগদানের মধ্যে পরিস্থিতির চুড়ান্ত 
পর্যায় নিহিত রয়েছে। Farmers’ Union-e পিছিয়ে 
রইলে| না। এই aaya সংঘাতের মধ্যে দাড়িয়ে রুমানিয়। 
প্রত্যাগত ages ঘ গল তার মম্ত্রীনভার সঙ্গে ত্বগ্তি 
পরামর্শের পর সংক্ষিগুভাবে ea “Reform, yes : 
ছাগল RFS বাক্যব্যয় করে স্থির 
হয়ে থেকে ২১শে মে তারিখে ফরাসী জাতীয় পরিষদে 
aye পার্টি ও ফ্রান্সের Mattea Federation of 
the 15916 দলের যৌথভাবে উত্থাপিত অনাস্থা প্রস্তাবের 
পরিণতির অপেক্ষায় রইলেন। ইতিমধ্যে প্যারিসে ব্যাঙ্কের 
দরজা বন্ধ হয়ে গেলে, প্যারিসের শেয়ারের বাজারে শেয়ারের 
দূরের ওঠানামার বিজ্ঞপ্তি বন্ধ করে দেওয়া হল। পিকিং-এ 


Carnival, no” | 


হাজার হাজার চীনারা সেই তারিখে মিছিল করে cite 
করে “We support the just struggle of French 
students and workers.’ 

জাতীয় পরিষদে অনাস্থ। প্রস্তাব মাত্র এগার ভোটের 
ব্যবধানে পরাজিত হল-_-সরকারের পক্ষে ২৪৪ ভোট, 
বিপক্ষে ২৩৩ ভে]ট। জ্যাকুয়েপ ডুহামেলের নেতৃত্বে 
গরিচালিত মধ্যপন্থী শবতন্ত্রদের (Centrist Independents) 
আটটি ভোট পম্পিহ্ সরকারের সমর্থনে দেওয়। হয়। 
পম্পিছ তার বক্তৃতার মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন লংগঠনগুলির সঙ্গে - 
আলোচন! সুরু করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন “Lam ready 
to start a dialogue with all the trade union 
organisations, and I am ready to call them in 
for talks.” তার ফলও হল, এদিকে spaa 
সংগ্রামের নেতৃত্বে রয়েছে, তাঁদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দানা 
বেঁধে উঠছিল। দক্ষিণের শহর মণ্টপেলিয়ার-এ কম্যুনিষট- 
পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়ন 0. G. T-a aca বোমা পড়ে। 
Afa ঘোষণার পর 0. 9. T এবং নরমপন্থী French 
Confederation of Democratic Workers’ Union 
(CFDT) যুক্ত বিবৃতিতে আলোচনায় যোগদানের সম্মতি 
জান।য় “They are ready to take part in true 
negotiations on the workers’ essential olaims, 
guaranteed in future by the extension of union 
rights,” 

আলোচন! atarsa পূর্বেই ২৩শে মে প্যারিস পুলিশ ও 
নিরাপত্ত। পুলিশের ট্রেড ইউনিয়ন যুক্তভাবে সরকারকে এই. 
বলে সতর্ক করে দেয় তাদের যেন ধর্মঘটী ছাত্র-শ্রমিক দলনে 
ব্যবহার না করা হয়। সেক্ষেত্রে তাদের বিবেক অনুযায়ী 
কাজ করবার অধিকার রয়েছে £ “Within their rights 
in considering where their consciences lay in 
regard to certain duties asked of them.” 


৮ aah, tay ১৩৭৫ 


C. G. Ta বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে কম্যুনিঈদের ট্রেড 
ইউনিয়ন সংগ্রামের চাইতে রাজনৈতিক সংগ্রামের ঝৌক 
বেশী এবং ধর্মঘট প্রসারের মধ্য দিয়ে 9 গল সরকারের পতন 
ঘটিয়ে রাজনৈতিক Pel দখল করতে চাঁয়। কম্যুনি 
নেতা ওয়ান্ডার রোচেৎ ইতিমধ্যে কম্যুনিদের সহযোগে 
পপুলার BS গঠনের প্রস্তাবও ধিয়েছিলেন। ফেডারেশন 
অফ দি ডেমোক্র্যাটিক we সোপিয়!লিউ লেফট-এর নেতা! 
মিট্রেরা্ডও জাতীয় পরিষদের বিতর্কে বলেছিলেন “we are 
ready to take on the responsibilities of 
power.” এই ছুই দল ঘনিই যোগাযোগ রেখে এই সময়ট। 
চলেছে। 

২৩শে মে তারিখে জার একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে 
aye ও ফেডারেশন অফ দি লেফট-এর যুক্ত সংগ্রামী 
কৌশলের বিরোধিতা করতে দ্য গলের দলের প্রস্ততি আত্ম- 
প্রকাশ করে। সেদিন রাত্রে “Committee for the 
Defense of the Republic” জন্ম নিলে! | এদের লক্ষ্য 
“to. safeguard democratic institutions and 
Republican Freedoms in the face of subvertion 
Jed by a minority whose object is to take 
power by force,” 

২৪শে মে ভারিখে ঘ গল বেতারে ও টেল্সিভিলনে জুনের 
মাঝামাঝি গণভোটের প্রস্তাব বরেন। ফ্রান্সের শিক্ষ। 
ব্যবস্থা, যুবকদের কর্মসংস্থান, ফরাসী অর্থনীতির নবায়ন, 
Marca উন্নয়ন, বিভিম্নসংস্থার শ্রমিক কর্মচারীদের 
পরিচালনায় অংশ গ্রহণ, শিল্প ও কৃষির Goma আয়োজন 
প্রভৃতি বিষয়ে জনপাধারণের বিপুল সমর্থন চাইবেন! তা 
না পেলে দ্য গল পদত্যাগ করবেন। সেইদিন গা গলেয় 
বেতার ভাষাকালে প্যারিস শহরের প্রাণকেন্দ্রে ছাত্র- 
শমিকদের বিপুল সমাবেশের আয়োজনে সরকার অকয্যুনিই 
ট্রেড ইউনিয়নগুলি এবং ছাত্র ও শ্রমিকদের বোগদানে বিরত 


থাকবার ae আবেদন জানালেও বকম্যুনিষ্ট পরিচালিত 
সংগঠনগুলি সেই আবেদন অগ্রান্থ করে। 

সেদিন পম্পিহ্র কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ Shere sta- 
বিক্ষোভের আভ্যন্তরীণ গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সরকারী 
মনে! ভ|বের প্রতিচ্ছবি পাওয়া গেলো । সাম্প্রতিক হাঙ্গাশায় 
ধৃত ছাত্রদের মুক্তি দেওয়া হলেও ‘French National 
Union of Studentsদের একাংশ সম্বন্ধে সরকারী মনোভাব 
অত্যন্ত বিরূপ £ 
determined people who wanted disorder and 


“Among the students there were 


agitation. But this group was quite small.” 


aig আরও বলেন এমন লোকও আছেন ছাত্র সংগ্রামে 


জড়িত, যারা আদৌ ছাত্র নন, যারা বৈদেশিক অর্থে পুষ্ট ' 


এবং যাঁদের পেশ! উত্তেজন! ও প্ররোচনা স্থষ্টি করা £ “I 
mean those who by all evidence, are there to 
organise systematically generalised disorder 
in France and who have support, which 
certainly comes from elsewhere, We have 
proof of this,’ 

Toe শ্রমিক ফেডারেশনের নেতাদের সঙ্গে চৌদ্দ ঘণ্ট। 
আলোচনা করে প্রধানমন্ত্রী পম্পিহ যে সিদ্ধান্তে এলেন 
নেতাদের উপেক্ষা! করে বিভিন্ন কলকারখানার শ্রমিকেরা 
২৭শে তারিখে ভোটে বাতিল করতে সুরু করলে। APARA 
সঙ্গে শ্রমিক নেতাদের চুক্তিতে শতকর। দশভাগ বেতন বৃদ্ধি 
এবছর ছুই কিন্থিতে দেওয়া হবে_-এবং প্রতি বছর বেতন 
বৃদ্ধির বিচার, ঘণ্টায় ন্যুনতম তিন a বেতন শতকরা 
৩৫ ভাগ বৃদ্ধি এবং কাজের ঘণ্টার azn, পারিবারিক 
এল।ওয়েম্সের পুনবিচার এবং পেনসন বৃদ্ধি স্থান পায়। 

২৭শের আর একটি ঘটনাও তাৎপর্যপূর্ণ | সেদিন সরকায়ী 


সম্মতি নিয়ে প্যারিসের রাস্তা দিয়ে দশ হাজারেরও বেশী. 


লোকের যে শে(ভাযাত্র। ঝর হয় তাতে সমাজতান্ত্রিক নেতা 


নি 


ve ফ্রান্সের সংকট 


মদে ফ্রান্স ও মাইকেল রোকার্ড ছিলেন। UNEF 
ছাত্র ইউনিয়নের নেতারা পুরৌভাগে থেকে মিছিল নিয়ন্ত্রণ 
করে। কম্যুনিঃ পার্টি ও 0. 0. T ট্রেড ইউনিষম সংগঠন 
তাদের সমর্থকদের এই শোভাযাত্রাটি বয়কট করতে নির্দেশ 
দিলেও 0. ঢা, গু: এবং সোস্তাপিই্-পরিচাপিত দেবাব 
ফেতারেশন F. 0. র প্যারিস শাখা omasta মিছিলে 
যোগদান করতে বলে। 

ফরাসী কয্যুমি্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল ওয়ান্ডকে 
রোচেট aspa? বামপন্থী ফেডারেশনের সভাপতি gisa 
মিট্রেরাণ্ডের কাছে বার্তা পাঠিয়ে বলেন ‘নিম্নতম কর্ম স্থচীর 
ভিত্তিতে pA? সমধিত পপুলার ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়ন 
ASAT গঠন করে ভ গলকে ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে।' 
আমরা এক্যমত হলেই ফরাসী জনসাধারণের সমর্থন চাইবো | 
babe দশজেনর অস্থায়ী সরকার গঠনের প্রস্তাব দিয়ে 
জাতীয় পরিষদে এবং রাষ্ট্রপতির পদে নুতন নির্বাচনের দাবী 
etatai কারণ SICH গত ওরা মে থেকে কোনো 
a নেই--31096 May 8১ 1968 there has been 
no state in France.” 

ধর্মঘটী শ্রমিকেরা শতকরা ১০ ভাগ বেতন বৃদ্ধিতে সম্মত 
হতে পারলো না । তাদের দাবী শতকরা -২ ভাগ বেতন 
বৃদ্ধি। তাদের আর একটি প্রধান দাবী ১৯৬৭ সালে যে 
সামাজিক নিরাপত্তা বিধান বলে তাদের সুযোগ হ্রাস করে 
তাদের দেয় অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছে সেই বিধান রদ করে 
দিতে হবে। সরকার পক্ষকে ট্রেড ইউনিয়ন মুখপান্ররা এই 
দাবী মানতে রাজী করতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে শ্রমিকদের 
বিক্ষোভ ট্রেড ইউনিয়নের নেতাদের বিরুদ্ধে মূর্ত হয়ে উঠে। 
কম্যুনি্ পরিচালিত জেনারেল কনফিডারেশন অফ লেবার- 
এর সেক্রেটারী জেনারেল জর্জ সেগুই তাই শ্রমিকদের 
বিক্ষোভের লক্ষ্য হয়ে দীড়িয়েছে। কারখানায় কারখানায় 
“cage পদত্যাগ কর” এই আওয়াল শোনা গেছে। ধর্মঘট 


মীমাংসার চুক্তি ব্যর্থ হলে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক বিপর্যয় 
অনিবার্য হয়ে উঠবে। ফরাসী মুদ্রাফ্র'! দুর্বল হয়ে পড়েছে 
গত দশ বছরে ফরাসী সরকার তার সোন। এবং বৈদেশিক 
মুদ্রার তহবিলে হাত দেয় নাই। এবার সে কাজ করতে 


- হয়েছে। অর্থনীভিবিদদের মতে ধর্মঘটের ফলে প্রতি সপ্তাহে 


এক ধিপিয়ন ডলার পরিমিত উৎপাদনের ক্ষতি হচ্ছে এবং 
যতই দিন যাবে এই ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং 
ধর্মঘটাদের সঙ্গে pite মীমাংসার ফলে অর্থনৈতিক 
কাঠামোর উপর মাত্রাতিরিক্ত চাপ পড়ে ইনফ্লেশনের স্যট্ি 
করবে। উদ্ধত স্য গলের বিপদে পশ্চিমী agrea 
সাময়িক সুটি বিষাদে পরিণত হবে, যদি ফ্রান্সের আথিক ও 
ata স্থিতি ws ফিরে না আসে। ব্রিটেন, জার্মানী, 
বেলজিয়াম, ইতালী, ক্কাঙ্ডি-নেভিয়ার দেশগুলিতে ইতিমধ্যে 
প্রচণ্ড ছাত্রবিক্ষোভ সংক্রামিত হয়েছে । এমন কি টিটোর 
দেশও বাদ যায় নাই। সেখানকার -কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের 
ন্যুনতম বেতন সেদিন দ্বিগুণ করে দিয়ে ফরাসী সংক্রমণ 
থেকেরক্ষা পাবার WAR করেছে। ফরাসী উদারপন্থীদের 
দৈনিক “লা মেদ’ ঠিকই বলেছে যে ধর্মঘট মীমাংসার 
আলে!চন| যদি গৃহীত না হয় ফ্রান্সের জাতীয় Ae’ বৈপ্লবিক 
সঙ্কটে পরিণত হবে_"from a national crisis to a 
revolutionary crisis,” 

Sime সে-সম্তাবনার owe তৈরী হুয়েছেন। জাতীয় 
পরিষদ বাছিল করে দিয়ে সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা 
করেছেন। আগামী ২৩ শে ও ৩০ শে জুন এই নির্বাচন 
অনুষ্ঠিত হবে। কিছু কিছু ধর্মঘটিরা কাজে যোগ দিতে সুরু 
করলেও এখনও ধর্মঘট অব্যাহত রয়েছে। ছা গলও চুড়ান্ত 
পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। একদিকে নির্বাচন ডেকে 
নুতন সরকার গঠনের সুযোগ দিয়ে রাজনৈতিক বিক্ষোভ 
প্রশযনের সুযোগ দিতে চাইছেন । -- প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের 
সুযোগ না দিলে সে বিক্ষোভ প্রশমিত হবার সম্ভাবনা! কম 


r8 aa, গোষ্ঠ ১৩৭৩ 


—ala একদিকে সেনাবাহিনীর আমুকুল্যে বিশৃঙ্খপতা! 
দমন ও বিদ্রোহীদের ক্ষমতা দখলের প্রয়াস প্রতিহত করবার 
আয়োজনও সম্পূর্ণ করেছেন। ৩১ শে মে তে গঠিত নূতন 
ক্যাবিনেট ছু গল সরকারের মনোভাব Vast ব্যক্ত 
করে বলেছে ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের সঙ্গে ধর্মঘট মীমাংসার 
সুত্র স্বীকৃত হবার পর ধর্মঘট অব্যহত রাখার একটিই মাত্র 
তাৎপর্য রয়েছে? রিপাবপিকের উচ্ছেদ এবং একতাস্ত্রিক 
শাসনের পত্তন। সোভিয়েত রুশের সঙ্গে দ্ধ গলের মধুর 
সম্পর্কের সাময়িক আবরণ ভেদ করে ক্রমশই ছ গলতন্ত্র ও 
সোভিয়েতরুশ মুখোমুখী দীড়াচ্ছে। হাজার হাজার ঘ গলের 
সমর্থকরাও ফ্রান্সের রাস্তায় নেমে পড়ে ঘ গল Gea সমর্থনে 
সমাবেশের ডাক দিচ্ছে। এদিকে সোভিয়েত syf? 
পার্টির মুখপাত্রও দ্য গলের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অভিযান সুরু 
করেছে। গ্রাভদা ছ গলপন্থীদের লক্ষ্য করে বলছে যে তারা 
শ্রমিকদের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধের আয়োজন করছে এবং সামরিক 
শির ভয় দেখিয়ে এই অভিযানে শক্তি সঞ্চরের জন্য সচেঃ 
হয়েছে £ the 
working population a campaign of intimida- 


“shave unleashed against 
tion with the threat of civil war’...... এবং “fed 
by news of troop movements and formation 
of Para-military organisations around the 


country.” 


আগামী জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে যদি কম্যুনিষ্ট ও 
faltea ফেডারেশন অফ দি লেফউ-এর যুক্ত ফ্রণ্ট 
সংখ্যাঁধিক্য হয়, ছ গলের সামনে একটি সঙ্কট দেখ। দিবে। 
ফরাসী সংবিধান প্রেপিডেণ্টের হাতে প্রধানমন্ত্রীর মনে!নয়নের 
ভার Be করেছে। ছাগল যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ কম্যুনি্- 
facdate ফ্রন্টের দল থেকে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত না করে 
ছ গলপন্থীদের কাউকে মনোনীত করে সে ক্ষেত্রে সাংবিধানিক 
সঙ্কট দেখা দেবে এবং হয়তো বা ঘ গলকে পদত্যাগ করতে 
হবে। গে ক্ষেত্রে প্রেশিডে্ট পদপ্রার্থী মিট্রেরাপ্ডের 
সম্ভাব্য গ্রতিত্বন্থী সমাজতন্ত্রী মে'দে ফ্রান্সের NEA 
রয়েছে। আর যদি নৈরাজ্যবাদী, মাওবাদী, গুযেভারা- 
বাদীর! নির্বাচন বানচাল করে অরাজকতা Ee সক্ষম 
হয়। crea পরিস্থিঠি আরও ঘোরালেো হবে। তবে 
এরা সোভিয়েত রুশের সমর্থন পাবে না। তেমনি a 
গলের DRO যাদের অসম্মানিত করেছে সেই বৃটেন এবং 
আমেরিকা ছ গলের পেছনে দীড়াবে। ভ গলের উচ্ছ্দেও 
যেমন সহজ হবে না, তেমনি ফ্রান্সের সামপ্রতিক অগ্নিপরীক্ষার 
পর ছা গলও তার পূর্বেকার সম্মানের আসন ফিরে পাবে না। 
ফ্রান্সেরও অগ্নিপরীক্ষার পূর্ববর্তী অবস্থায় প্রত্যাবর্তন সম্ভব 
হবে না। 

v. ৬, ৬৮ 


p 


৯৫ 


আল্লার লালানিল সমস্যান্প সহ্ছিভ প্াপ্টিজ্্েন্ল TEKS - 


" শশ্ধর সিংহ 


প্রায় দশবছর পূর্বে, লণ্ডনে AIRI, CANNA 
নাইজেরিয়ান টাইদসে আমার আফ্রিকার উপর একটা লেখা 
প্রকাশিত হয়। এ সময়ে এট! পাঠাবার একট। কারণ হতে 
পারে যে, তখন লগ্নে বহু আফ্রিকাবাসী ছাত্রের সমাগম 
হয়েছিল। বদ! বাহুল্য, তাদের সঙ্গে আমার ননাবিষয়ে 


নিরন্তর আলাপ আলোঁচন! করবার সুযোগ হয়েছিল এবং 


এইভাবে আফ্রিকার জনেক সমস্য! আমি জানতে ও বুঝতে 
শিখেছিলাম! বস্তুতঃ, আমার হোটেলের কামরা কাফ্রী 
ছাত্রদের কাছে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এমন কি, 
এ'দের মধ্যে একজন একদিন আমাকে বল্লেন যে, আমার 
ঘরই এদের কাছে প্রকৃত বিশ্ববিালয় স্বরূপ । তখন 
থেকেই, পরিবর্তনের হাওয়া (wind of change) আফ্রিকায় 
সর্বত্র বইতে শুরু করেছে এবং সেই সময় কাকী ছাত্রদের 


মধ্যে যে উৎসাহ ও উত্তেজন! দেখেছি, তা অবর্ণনীয়। .তাই, 


আমার তখনকার লেখায় এই অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন 
দেখা যায়। সেট! ছিল মূলতঃ আশাবাদী এবং তরুণ ছাত্রদের 
মধ্যে পাশ্চাত্যে জ্ঞান অর্জন করার অদম্য উৎসাহ দেখে, 
আমি আফ্রিকার afaa mace নিঃসন্দিহান হয়ে ছিলাম। 
আমি যখন L. 8. E. ( London 90০০] of 
Economica) তে পড়ি, তখন আমার সহপাঠী ছিলেন 
Gold Coast, অর্থাৎ বর্তমান গানা ( Ghana) থেকে 
আগত একজন wal পরে, তিনি আক্রা ( Acora )য় 
আচিমোট কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন, কিন্ত 


ইংরেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে' মতানৈক্য হওয়ায়, পুনরায় লগুনে 
জ্যৈষ্ঠ *৭ ৫-৩ 


ফিরে আসতে বাধ্য হন। গত মহাযুদ্ধের সময় তর মৃত্য 
হয় এবং এই শোচনীয় ঘটনা ঘটবার পূর্বে, তিনি একদিন 
আমার বাড়ীতে খেতেও এসেছিলেন। হি 
কিনিয়! (Kenya)a রাষ্ট্রপতি কিনিয়াট! ছিলেন 
L, 8. মতে আমার সমসাময়িক ছাত্র এবং যতদূর মনে পড়ে 


" তিনি এ সময়েই Sta প্রসিদ্ধ yes—Facing Mount 


Kenya—apal FAA | 

AS AAA, as নেতৃস্থানীয় আফ্রিকাবাসী- 
দের সঙ্গেও আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। এ'দের মধ্যে জ্যামেইকার 
নিগ্রো নেতা জর্জ প্যাড মোর (George Padmore) এর 
কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে । তিনি ছিলেন Cle বুদ্ধি 
সম্পন্ন এবং আফ্রিকার উপর বিশেষজ্ঞ । এককালে, তিনি 
ছিলেন Commintern ( pfa ইনটারম্তাশনেল ) এর 
সভ্য এবং তাঁর রচিত শেষ বই—Africoanism or 
Communism ? Coming Struggle for Africas 
তিনি অনেক প্রসিদ্ধ ভারতীয়দের ago লিখেছেন। 
সোভিয়েটদের সঙ্গে তাদের আফ্রিকা-নীতি নিয়ে মতান্তর 
হওয়াতে, তিনি এ প্রতিষ্ঠান থেকে পদত্যাগ করেন। 

গান। স্থাপিত হওয়ার পর তিনি wea agm 
(Nkrumah) a উপদেষ্ট। হিসাবে আক্রাতে যান এবং 
সেখানেই HE রোগে মারা যান। মনে রাখ! দরকার যে 
ইতিমধ্যে তার উপদেশ আফ্রিকাবাসীদের উপর ব্যাপক 
প্রভাব বিস্তার করেছিল । মোটকথা হল, তিনি মনে করতেন 
যে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি থেকে আফ্রিকাকে দুরে রাখ! - 


ve জয়ী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫ 


সমীচীন ছবে। ফারণ, Sta বিবেচনায়, এর সঙ্গে জড়িত 
হওয়া আফ্রিকার স্থায়ী স্বার্থের পরিপন্থী । কিন্তু সঙ্গে 
সঙ্গে এত বলা প্রয়োজন যে, মতানৈক্য থাকা! সত্বেও, তিনি 
সোঁভিয়েট বিরোধী ছিলেন a | 

তিনি বেঁচে থাকলে হয়ত agata বর্তমান পরিস্থিতি 
হতনা, কারণ, দেশের লোকমত সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিবহাল 
ছিলেন বলে নক্ষুমাকে দেশ ছেড়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে নিঃসন্দেহ 
উপদেশ দিতেন। goa, গানার আধুনিক ary ঠিক 
এই ভাবে উঠত ন]। অন্ততঃ, Sta মত সর্বত্র-শ্বীরূত নেতা 
এখনও যদি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতেন, তাঁর উপস্থিতিতে 
সমগ্র আফ্রিকা লাভযান হুত। তাঁর যে কোন ক্রটি ছিল না, 
তা বল। আমার উদ্দেশ্য ar) আত্মন্তরিতা এবং এক- 
নেতৃত্বের প্রবণতাকে এড়াতে পারলে পর, Sta বিরুদ্ধে হত 
দেশবিদেশে এত বৈরীভাবের উদ্রেক হত না। কিন্তু এও 
ঠিক যে, Sta নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগীতা সম্বন্ধে 
দ্বিমত নাই। এ কথাও Dats যে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যো- 
সয়ল ঘারা তিনি গানাকে অনেকাংশে বর্তমান যুগের পক্ষে 
উপযোগী হতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই তাবে, কালে যে 
গানা ATS স্বাধীনতা ও স্বয়ং সম্পূৰ্ণতা লাভ করতে পারত, 
তাতে ফোন সন্দেহ নাই | 

এ বিষয়ট। নিশ্চয়ই অনেকে জানেন যে, একসময়ে ধনিক 
দেশদের, বিশেষত: Union Miniete এর প্ররোচনায় 
পা ইস্‌ লুযুঘাকে ( Patrice Lumumba ) হত্যা কর! 
হয়েছিল, কিন্তু বর্তমানক!লে AITE এরকমে হত্যা কর! 
সম্ভব হত না বলে আমার বিশ্বাস। 

এই সম্পর্কে, আফ্রিকার সামরিক শাসন (army rule) 
এর প্রবণতা! সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন । ইহা সত্যই কি 
লেখানে জনপ্রিয়? অনেকে মনে করেন যে, STAT 
শান্তিকামী এবং এদের ধারণা যে, সামরিক শাঁলন দেশে 
শাস্তিও শৃঙ্খল] Rae FAA সহায়ক হবে। প্রথমত: 


সৈনিক নেতার! সামরিক সংযম (discipline) এর মধ্যে 
বন্ধিত হওয়ায়, এদের চক্ষে সমাজে সংযম ও শৃঙ্খলা আনাই 
qa ও Ayla কথা সমাজের বাইরে থাকাতেও, এদের 
মধ্যে কোন রাজনৈতিক উচ্চ।ভিলাষও নাই। এই প্রকার 
জ্নমতকে একেবারে উপেক্ষা কর! যায় না। তবে, বিপদ 
হল এই যে, সামরিক শাসন শেষপর্যন্ত গণতন্ত্রের ঘোর 
বিরোধী । কারণ, আধুনিক যুগে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা 
ব্যতীত গত্যন্তর নাই । Bae, একমাত্র গণতান্ত্রিক শাসন 
দ্বারাই জনগণ শালন করার অভিজ্ঞতা লাভ করতে 
পারে। চিরকাল সামরিক শাসনাধীন থাকা বা এক নেতৃত্ব 
প্রবর্তন করা সর্বদেশের পক্ষে ক্ষতিকর । আরেকটা Fe 
হল এই যে, জনগণের কাছ থেকে কোন বাধা AL পেলে, 
শাধন[ধিঠিত সামরিক নেতারা শেষপর্যন্ত রক্ষক ন। হয়ে ভক্ষক 
হয়ে উঠতে পারেন এবং হয়ে উঠবেনই বল্লে অত্যুক্তি হবে 
না। এটা হল প্রাকৃতিক নিয়ম। সেই অন্য, ল।মরিক 
শাসন-ব্যবস্থ! প্রয়োজনান্পাতে সাময়িক হওয়া IRDA এবং 
ইহাকে চিরস্থায়ী করার বিরুদ্ধে সর্বত্র লোকের সতর্ক 
হওয়া উচিত। অল্প কথায়, এই ব্যবস্থাকে pis aller 
অর্থাৎ, মন্দের ভাল বলা যেতে পারে AID | 

আফ্রিকা বৃহৎ মহাদেশের অন্যতম এশিয়া ও আমেরিকার 
Hae | কিন্তু ইহার আয়তনের তুলনায়, এই মহাদেশের 
লোকসংখ্য। অতি অল্প । এবং এখানে নান! Aisle সম্ভার 
থাকা সত্বেও, আফ্রিকা মূলতঃ fa) দক্ষিণ আফ্রিকা ও 
রোডেসিয়। অপেক্ষাকৃত ধনী হলেও, PRA এই ধন থেকে 
বঞ্চিত। এই ছুই দেশ শ্বেতাঙগদের অধীনে, আর এদের 
প্রাকৃতিক সন্ত|রই হল, এদের ক্ষমতার প্রধান উৎস। 

সেই হেতু, সমগ্র আফ্রিকা সম্বন্ধে আলোচনা না করে, 


A 


সাপ 


A 


রি 


এর বিভিন্ন অঞ্চল সম্বন্ধে ভাবাই সমীচীন হবে। সুতরাং, 


আজ আমি পশ্চিম আফ্রিক। নিয়েই আলোচনা শুরু করব। 
RAA করার একটা কারণ হল এতিহাসিক এবং এখানকার 


৮৮ 


৮৭ আক্রিকার নানাবিধ সমন্তাঁর সহিত পরিচয়ের সূত্রপাত 


নেতারাই সর্বাপেক্ষা মৌলিক চিন্তার নিদর্শন দিয়েছেন। 
aa সবাই পাশ্চাত্যের আদর্শে নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রগতির 
কথা ভেবেছেন এবং এ'দের প্রায় সবাই একমত যে, 
আধুনিক ভিত্তিতে নিজের দেশকে গড়তে পারলেই, দেশের ও 
দশের ভবিষ্যৎ ছু হবে। 

মনে রাখতে হবে যে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে পশ্চিম আফ্রিকা 
পর্তুগীজদের মাধ্যমে প্রথম পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসে, 
দক্ষিণ গানা, নাইজেরিয়া ও পশ্চিম আফ্রিকার সমুদ্র 
উপকূলবর্তী অন্তান্ত দেশ থেকে। একথাও হয়ত অনেকের 
জানা আছে যে, কেবল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ অর্ধাতাগে 
৬০ লক্ষের উপর নিগ্রোদ|সকে আমেরিকায় চালান করা হয়। 
বলা বাহুল্য এইভাবেই সাম্প্রতিক বর্ণ সমস্যার উত্তব হয়। 
উনবিংশ শতাব্দীতে দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদ সাধনের পর, 
ইংরেজ, ফরাসী ও অষ্তান্ধ মুরোপীয়-শক্তিসমূহ কি প্রকারে 
এখানে তাদের উপনিবেশ স্থাপন করে, তা ata অতীত 
ইতিহাস, কিন্তু এই জাতিসংঘাতের ফল ও প্রতিক্রিয়া eters 
বর্তমান, বিশেষভাবে ব্রিটিশ ও ফরাসীদের আফ্রিকার পূর্বের 
উপনিবেশগুলিতে। পশ্চিম আফ্রিকার উষ্ণ দেশগুলিতে 
যুরোপীয়রা স্থায়ীভাবে বসবাস -করব|র চেষ্টা করেনি । এই 
কারণে, এইসব দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম অপেক্ষা কত সহজ 
হয়েছে, যা| আলজেরিয়া, টুনিপিয়। প্রভৃতি দেশে হয় নি। 
কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, অপরোক্ষভাবে পশ্চিম 
আফ্রিকার উপর যুরোপীয় প্রভাব গভীর ভাবে কার্যকরী 
হয়েছে, বিশেষতঃ শিক্ষিত নিগ্রোদের Bia i 

যুগপৎ, এ বিষয়ট| ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, বর্তমান 
পশ্চিম আফ্রিকার বহু নেতা আমাদের নেতাদের মতই 
তাদের দেশের সমস্যাকে অনেক সময় প্রধানতঃ কল্পনার YR 
দিয়ে দেখবার প্রয়াসী হয়েছেন, যার সঙ্গে বাস্তবের যোগ 
অতি ক্ষীণ। .ফলতঃ, তাঁরা তাঁদের মহাদেশ ও fàci 


জাতিকে পৃথিবীর অন্ত মহাদেশও জাতি থেকে পৃথক করে 


দেখবার চেষ্টা করেছেন। - wer, উদ্ছাসের বশবর্তী হয়ে, 
এরা কতগুলি অলীক মতবাদেরও vf করেছেন, ধার 
প্রতিক্রিয়া আফ্রিকায় সর্বত্র প্রতিফলিত হয়েছে। 

facatty (Negritude) ও কাফীসত্বা (African 
Personality) উদাহরণস্বরূপ নেওয়া যেতে পারে। 
বলা বাহুল্য, এই দুই মতবাদের তাৎপর্য মূলতঃ এক, 
যদিও এদের পার্থক্য উপনিবেশিক ইতিহাসের সহিত 
জড়িত। 

এ কথাটাও হয়ত সত্য যে, "নিগ্রোত্ব”বোধ এক সময়ে 
আফ্রিকার নরন।রীর জাতীয় চেতনা ও আত্মমর্য!দা-দুপ্রতিষিত 
করবার ow প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এটাও স্বীকার করতে হবে 
যে. fine ও অন্তান্ততাবে আফ্রিকার প্রগতি we 
হয়েছিল বলে, সেখানে শ্রেমী বিভাগ প্রায় ছিলই al বঙ্পে 
চলে। এই জন্ত হয়ত আফিকাতে সমাজতামিক সমাজগঠন 
করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। কিন্তু আফ্রিকাকে অন্ত 
মহাদেশ থেকে ভিন্ন মনে করা৷ বাতুলতা! মাত্র। মানবিক 
বিবর্তন ও সত্যত! অল্লবিষ্তর' একই রূপরেখা অনুসরণ 
করেছে। বলাবাহুল্য, আফ্রিকার প্রাকৃতিক ও atatfers 
দরিত্র্য আফ্রিকার প্রগতির পক্ষে অন্তরায় VAY হয়েছে সত্য, 
কিন্তু আমরা যাকে আফ্রিকার বিশেষত্ব ভাবছি, তা সাময়িক 
ও এঁতিহাসিক কারণ AzS | 

পশ্চিম আফ্রিকার “নিখ্রোত্ব” মতবাদ যে অনেকাংশে 
কাফী নেতাদের ভাবাবেগ mgs, তা অস্বীকার করে লাভ 
নাই। Alva (Sénghor) ক্যাথলিক ধর্মী । সংখ্যা গরিষ্ঠ 
মুসলমান সেনেগালের তিনি রাষ্ট্রপতি । মূল ফরাসীতে 
লেখা কবিতা ও বিবিধ সামাজিক বিষয়ক প্রবন্ধে তিনি 
আফ্রিকার সমাজ ও নরনারীদের সম্বন্ধে লিখেছেন। 
উদাহ্রপন্থন্মপ, -Sia লিখিত কবিতা Femme Noire 
(কাল মেয়ে } ইংরেজীতে P. 0. Lloyd এর বই থেকে 
তুলে দেওয়া যেতে পারে। 


৮৮ wa, tab ১৩৭৫ 


Naked woman; dark woman 
৷ . Ripe frait with firm flesh, sombre 
ecstacy of dark red wine, mouth 
-~ ._ Which makes mine,lyrical. 
এই ছিঞ্জটি সম্ভবতঃ একশ্রেণীর মেয়েদের বেলায় 
প্রযোজ্য হতে পারে, কারণ, এখানকার আরবভাষী বার্বার 
যাধাবর ও farata সংমিশ্রণে একটা সুশ্রী type বা আকৃতি 


aR হয়েছে, তা ফরাসী সেনানীভুজ্ত যুদ্ধপূর্বের সেনেগালী' 


যোদ্ধাকে দেখলেই বোঝা যেত। এদের মেয়েরাও যে ফরাসী 
মেয়েদের ohio পেয়েছে, তাতে সন্দেহ নাই। 

সাঁঘর আরেক জায়গায় লিখেছেন যে, আফ্রিকার সমাজে, 
ব্যক্তির স্থান সমাজের অঙ্গ হিসাবে এবং সমাজের ভিতর 
দিয়েই তার পূর্ণ বিকাশ-সম্তয হয়। তার কথায়, “But he 
feels, he thinks, he can develop his potenti- 
ality, his originality only in and by” society, in 
union with all other men.” : 
: Aya ফ্রান্সে শিক্ষিত এবং সেখানে অনেক কাল উচ্চ- 
বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা -করেছেল। গত মহাযুদ্ধের সময় তিনি. 
ফরাসী সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন এবং জর্মনদের বন্দী 


শিবিরেও ain করেছিলেন । পরে, তিনি ফরাসী নাগরিকত্ব 


গ্রহণ করেন এবং ফরাসী লোক-সভায় নির্বাচিত হুন i 

ফ্রান্সে বম্যুনিষ্টরা সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এবং এদেশে বছ 
বছর অবস্থান করার ফলে, তিনি কম্যুনিইদল ও তাদের 
মতবাদের ঘারা প্রুতভাবে প্রভাবাঘিত হন। কিন্তু অনেকের 
AG, ১৮৪৮.-সালের' আগের বমুযুনিউদের মানবিকতা ও 


ফ্রান্সের মানবিক অবদান, Sta উপর বিশেষভাবে কার্যকরী. 


হয়েছে। 

Brag, Alea মলে করেন যে, তার দেশ, সেনেগাল, 
ইসলাম ও খুষটধর্ম গ্রহণ করেছে,.কারণ, এগুলি বর্তমান যুগের 
পক্ষে অপেক্ষাকৃত উপযোগী ও প্রাকৃতিক ধর্ম (Animism) 


থেকে অনেকাংশে শ্রেষ্ট । তিনি লিখেছেন, Islam and 
Christianity gave us spiritual values as sub- 
stitutes [for Negro Animism ]: are elaborate 


religions or, to repoat, more attuned to the 


present age -it is our task to Negropby 


them. ; 
সৌভ।গ্যবশত, আফ্রিকার wats অঞ্চলে, AWA 
লড়াই কম। তাই, সেখানকার নেতারা যদিও মোটামুটি 
BA সমাজতন্্বাদে বিশ্বাসী, এ'দের প্রধান চিন্তা হল: দেশের 
নিরাপত্তা! ও অর্থনৈতিক Bara) বস্তুতঃ, এ'র! এসব' বিষয়ে' 
খানিকটা! সফলও হয়েছেন। এই সম্পর্কে, Zambia, 
Kenya এবং Tanzania র কথা উল্লেখ করা যেতে MICA I 
দক্ষিণ রোডেসিয়া, দক্ষিণ আফিকা ও পর্ুগালের উপনিবেশ: 
গুলি watz, Zambia (পূর্বতন উত্তর রোডেসিয়া)র 
অগ্রগতি ও নিরাপত্তার পরিপন্থী হয়েছে, কিন্তু আগামী 
কয়েক বছরের মধ্যে Tanzaniay সঙ্গে রেলপথ "ও তেলের 
পাইপ লাইন চালু হওয়ার পর, Zambia তার মুল মস্ত 
দারিদ্র্য _ সমাধানের ww নিরবচ্ছিন্ন: মনোযোগ দিতে সমর্থ 
হবে। আশার কথা এই যে, Zambia a রাইপতি কেনেথ 
yte (Kenneth Kaunda ) উচ্চশিক্ষিত, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
ও স্থিরধীর. ব্যক্তি । অন্ত দিকে, সুযোগ্য সহায়ক পাবার 
সৌভাগ্য Sta হয়েছে । we দুই দেশের রাষ্ট্রপতি 
কিনিয়াট। ও নিয়েরেরের ফথা তো সকলেই জানেন । 
দুঃখের বিষয় হল এই যে, Hast African: Pederation 
এযাবৎ গঠন কর! সম্ভব হয়নি | তথাপি, সৈণিক' বিদ্রোহ 
হওয়া সত্বেও, . এই ছুই দেশের অর্থনীতি ও কৃষির-উদ্নতি;অটুট 
রয়েছে। i | 
নাইজেরিয়ান টাইমসে লেখার পর, প্রায় দশ বছর হয়ে 
গেল। তখন মনে হয়েছিল যে; পশ্চিম আফ্রিকার অগ্রগতি 
সহজ ও TUS সাধিত হবে এবং ইহাতে গানা অগ্রণী 


s+ 


৮৯ আফ্রিকার নানাবিধ দমস্তার সহিত পরিচয়ের সুত্রপাত 


 হবে। যদিও এই আশা পূর্ব হয়নি, তবুও এই কথাটা বলে নাইজেরিয়ার পশ্চিমাংশ হল Yoruba রাদ্যসমূহের 
রাখতে হবে যে, নানা বিপর্যয় সত্বেও গানা, এমন কি ভগ্নাবশেষ এবং সেখানেই দেশের রাজধানী লেগস (Lagos) 
নাইজেরিয়াতেও' অনেক গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক পরিবর্তন অবস্থিত। পূর্বাঞ্চলের শিক্ষিত লোকের মত, এখানেও, 
ঘটেছে। Yoruba ভাষী শিক্ষিত সম্প্রদায় খৃ্টধ্মী। 
আজ ডক্টর ABM আর গামার রাষ্ট্রপতি নাই, কিন্ত অধুনা, পূর্বাঞ্চলের [b০-ভাষীরা atiae cate 
~ ইতিমধ্যে শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকাতে moa আথিক ও শিক্ষার করেছে এবং এদের মুন রাষ্ট্রের নাম হল Paula 
প্রগতি মমতালে চলেছে, অর্থাৎ agata সামগ্রিক পরিকল্পনা (Biafra) | বলা নিগ্রয়োজন, এই উপজাতীয় রেষারেষি 
ig অনেকাংশে রূপায়িত হতে চলেছে | হল বর্তমান অন্তযুছ্বের মূল উৎস। নাইজেরিয়ার ফেডারেল 
নাইজেরিয়া আফ্রিকার সর্ববৃহৎ দেশ এবং Bata লোক- বাহিনী বিয়াক্রাকে সামরিক উপায়ে ফেডারেশনের অধীনে 
সংখ্যা ও প্রাকৃতিক malas উল্লেখযোগ্য, কিন্তু এক্য না রাখবার শুষ্ক সচেষ্ট হয়েছে। কিন্তু সমপ্রতি সঙ্গে সঙ্গে 
থাকার দরুণ, এযাবৎ এসবের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয় নাই। মিটমাটেরও চেষ্টা] চলেছে। এই ঘটনা থেকে বেশ বোঝা 
এখানকার উপজাতিদের মধ্যে রেষারেষি ও সংঘর্ষই হল এই যায় যে, কেবল যুদ্ধ করে নাইজিরিয়ার অগ্তধিরোধেব কোনও 
পরিস্থিতির মুল কারণ। ইংরেজ, আমলে, এই আন্তরীণ স্থায়ী সমাধান পাওয়া যাবে না। দেশের সমস্ত অংশকে 
বিভেদের সম্পূর্ণ সুযোগ নেওয়া হয়েছিল। বস্তুতঃ, এক সাংবিধানিক ভিত্তিতে সর্ববিষয়ে সাম্যস্থত্রে গ্রথিত করতে 
সময়ে মনে হয়েছিল যে, ভারত বিভক্তির মত, এ দেশকেও পারলেই, নাইজেরিয়ার সত্যকার এব্য স্থাপিত হবে এবং 
বিভক্ত করা হবে। কিন্তু সুখের বিষয় হল এই যে, নিজেদের দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি সুগম হবে। 
স্বায়ীস্বার্থের কথা ভেবে, পরিশেষে ইংরেজ শাসকদের মধ্যে আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস যে, আফিকাবালীদের ভবিষ্যৎ 
শুভবুদ্ধির উদয় ga | "সম্বন্ধে সন্দিহান হবার কোন বিশেষ কারণ নাই। 
উপজাতির পরিপ্রেক্ষিতে, নাইজেরিয়াকে তিন ভাগে aA সমস্থ! আমাদের সমস্য! থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই 
বিভক্ত করা aai এতদিন উত্তর নাইজেরিয়ার হেতু, তাঁদের অগ্রগতি ' অব্যাহত থাকবে । আমাদের সঙ্গে 
Sar হাউসা-ফুলানি আমীর গোঠীর আওতায় ছিল এবং এ'রাই এদের একটা যন্ত পার্থক্য হল এদের সামাজিক এক্য এবং 
ছিলেন নাইজেরিয়ার args কর্তা, যদিও ইংরেজরা এদের অতীতের চাপ বা আকর্ষণ থেকে পূর্ণ afer) এদের দৃষ্টি 
সাহায্য নিয়ে সমগ্র দেশকে অপরোদ্ষে শাসন করত। যুখ্যতঃ SREI দিকে এবং এদের সব জল্লনাকল্পন! 
সুতরাং, ধন দৌলতেরও কেন্দ্র ছিপ উত্তর নাইজেরিয়া বর্তমানের সমস্যার সমাধান নিয়ে। একট! দেশের পক্ষে, 
সেখানকার নেতারা ছিলেন মুপপমানধর্সী এবং সুদানের ইতিহাস যে কি অভিশাপ হতে পাবে, তা আমাদের দেশের 
মাধ্যমে এদের উপর প্রধান প্রভাব ছিল আরব । অন্তদিকে, বিবর্তন সাক্ষ্য দেয়। | 


~ 


es fàsa? eS জ্ঞাতি 
রাজধি 


“We belong to the same family, but two 
nations” | বলেছিলেন আচার্য কূপ।লনী। কৃপালনীদের 
বৃহৎ গোষ্ঠী, তার এক অংশ মুসলমান ধর্মাবলক্ষী। 
আমেদনগর জেল থেকে মুক্তিলাভ কালে রুপ।লনীকে 
সম্বর্ধনা জানাতে তাঁর আপস্লীয়-কুটুম্ব জ্ঞাতি গোষ্ঠীর এক বৃহৎ 
সমাবেশ হয়। এ সময়ই আচার্য slat উপরি উদ্ধৃত 
She শ্লেষ ও তীব্র বেদনাময় উক্তিটি করেন।১ 

এই উক্তিটি বর্তমান বাঙালী সমাজ সম্পর্কে সর্বতো- 
ভাবে প্রযোজ্য । বাঙালী এক পরিবার কিন্তু ছুই জাতি 
হিন্দু ও মুসলমান ।--এ কথাটি বিশেয় করে মনে হুল 
সম্প্রতি “জয়শ্রী” পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীঅশোককুমার 
মজুমদার মহাশয়ের একটি সন্তব্যে। মার্শাল আয়ুব ata 
প্রভু নয় বন্ধু” বইয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে মজুমদার মহাশয় 
লিখেছেন, “পূর্ববঙ্গের সভ্যদের উত্তেজিত হুইবার কারণ 


আয়ুব তাঁহার বই-এ পূর্ববঙ্গবাসীদের বিরুদ্ধে নানারকম , 


মন্তব্য করিয়াছেন, এমন কি পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের উৎপত্তি 
সম্বন্ধে অতি কুৎসিত ইঙ্গিত করিয়াছেন । যাই হোক ইহা 
পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার, সুতরাং আমাদের 
আলোচ্য বিষয় নয়।” মজুমদার মহাশয় প্রবন্ধের পাদটীকা 
আরও উল্লেখ করিয়াছেন? আয়ুব প্রকারান্তরে বলিয়াছেন 
যে পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীগণ ভারতের আদিম অর্থাৎ 
অসত্য জাতিদের বংশধর, এবং পশ্চিম পাকিস্তানের 





১, মঃ তায়েবুল্প]। 


the Idol Atlast: Allied Publishers, Z 
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অধিবাসীরা বিজেতাদের বংশধর।” পাকিস্তানের বাঙালী 
মুসলমানদের "অসভ্য জাতিদের বংশধর বলায় মজুমদার 
মহাশয় আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন কি না জানি না, তবে 
তাদের বিষয়ে আলোচনা করা আবশ্যক মনে করেন নি। 
এই অনিচ্ছা বোধহয় এই প্ছুইজাতি”্তত্ব সঞ্জাত। বাঙলার 
মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরাট অংশই fey সমাজ থেকে 
ধর্মান্তরিত । উচ্চ এবং Araf, উভয় ক্ষেত্র থেকেই এই 
ধর্মান্তরপ ঘটেছে। gea বাঙ্গালী fey ও যুপলমানদের 
মধ্যে পরিবার ও রক্তের সম্বন্ধ খু'জতে বেশীদুর যেতে হয় a l 


এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে বাঙ্গালী হিন্দু-যুসলমান . 


নিধিশেষে “একজাতি” একথা অস্বীকার করার উপায় নাই, 
কিন্তু কার্যত ধর্মের ( religion) বিভেদের ow দুইজ[তি, 
এবং বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরকে আপন মনে 
করে Al} 


এ যে কেবলমাত্র মজুমদার মহাশয়ের মত মুষ্টিমেয় 
বিদগ্কলনের ধারণ! তা নয়, সাধারণভাবে সমস্ত বাঙালী 
হিন্দু, বিশেষ করে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা, এই ধারণাই পোষণ 
করেন। যতদুর স্মরণ করা যায়, কোথাও দেখা যায় লা 
যে, কোন প্রধান হিন্দু বাঙ্গালী নেতা, মুসলমান বাঙ্গালীকে 
শুধুমাত্র .বাছালী হিসেবে হিন্দু বাঙ্গালীর সঙ্গে কোন গঠন- 
মূলক কার্য বা জাতীয় আন্দোলন একযোগে সম্পন্ন করতে 
আহ্বান জানিয়েছেন। একমাত্র ব্যতিক্রম বোধ হয় দেশবন্ধু 


i 


+ 


চিত্তরঞ্জন ও “রাখীবন্ধনের' রবীন্দ্রনাথ । রবীন্ত্রনাথের ey y 


qaez হয়েছিল কি না জানি না। দেঁশবদ্ধুর SHOTS 


ry 
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> এক পরিহার £ হুই জাতি 


তার এই মহতী প্রয়াস অন্ধুরেই বিনষ্ট হয়েছে এবং তখন 
থেকেই বাঙ্গালী চিরকালের জন্য ‘তুই জাতিতে পরিণত 
হয়েছে। 

দেশ বিভাগে কার কতটা লাভ হয়েছে জানি না, কিন্ত 
নিঃসন্দেহে বল! চলে দেশবিভাগ বাঙ্গালী জাতির উপর 
মর্মান্তিক আঘাত হেনেছে, বাঙ্গালী জাতি মরণের পথে 
এগিয়ে চলেছে দ্রুত গতিতে । পাকিস্তানের বাঙ্গালীরা 
আয়ুবশাহী প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানীদের 
দাসে পরিণত হয়েছে । বাঙ্গালীর দেশ পূর্ব-পাকিস্তান, 
পশ্চিম পাকিস্তানীদের শোষণের লীলাক্ষেত্র। এর বিরুদ্ধে 
যখনই পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালী মুসলমানের! সঙ্ঘবদ্ধ হবার 
চেষ্টা করেছে, তখনই চক্রাস্তকারীরা fog বাঙ্গালীর উপরে 
মুসলমানদের ‘লেলিয়ে’ দিয়েছে । ১৯৫০ সালের দাঙ্গায় 
বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী মুসলমান উভয়েই অংশ গ্রহণ করে। 
মুসলীম লীগের theta ও সরকারী উচ্চতম অফিসারগণ 
এবং পুলিস, সকলেই এই নারকীয় কাণ্ডে গুণ্ডাদের উসকানী 
ও সকলরকম সাহায্য দিয়াছিল। ইহ পুরোপুরি সরকার- 
প্ররোচিত দালা। এই দাঙ্গাটি ঘটিরাছিল সেই সময় যখন 
পূর্ব-পাকিস্তানী মুসলমানদের আধিক অবস্থা শোচনীয় ছিল। 


_ৰভারত হইতে, বিশেষ করিয়া কলিকাতা হইতে, তাহারা 


রর 


বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, অথচ সেখানে জীবিবার্জমের কোন 
Tea পথই তৈয়ারী হয় নাই। যেটুকু হইয়াছে তাহাও 
পশ্চিম পাঁকিস্তানীর। “উড়ে এসে জুড়ে বসেছে’ প্রভাবতই 
মুসলমান জনতা মুসলীম লীগ ও শাসক গোষ্ঠীর উপর বিরক্ত 
হইয়া পড়িয়াছে। শয়তান মুসলীম লীগ-নেতা ও পশ্চিমী 
উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা মুসলমানদের ক্ষুদ্ধ মনোভাবের সুযোগ 
নিয়া তাহাদের দৃষ্টি হিন্দুদের জমিবাড়ী-ব্যবসা-বাণিজ্যের 
দিকে লেলিয়ে দিল।”২ এই হল sace সালের দাদার 
নিদান-ইতিহাস 


২. শ্রীদীনেশ fees যুগবানী, ২রা মার্চ ১৯৬৮, পৃঃ৪৪ | 


১৯৬৪ সালের বর্বরতম দাদাহাঙ্গামায় বাঙ্গালী 
মুসবমানেরা কিন্তু বিশেষ অংশ গ্রহণ করে নি। পশ্চিম 
পাকিস্তানী ও ভারতত্যাগী মুসলমানেরা বিশেষতঃ Fa- 
কারখানার শ্রমিকরাই অংশ গ্রহণ করে। এই “মানব 
ইতিহাসের বর্ষরতম দাঙ্গাহাঙ্গমার’” সঙ্গে পূর্বের দাঙগাগুলির 
মৌলিক পার্থক্য রয়েছে । পাকিস্তানী নির্বাচনের Ag- 
মুহূর্তে বিরোধী মুসলীম নেতা, ছাত্র ও ঘুবকগণ আয়ুব খা 
ও তার সাগ-পাঙ্গদের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হয়ে কোমর বেঁধে 
লেগেছিল। জন-অসস্তোষের এই গভীরতা ও আমুব 
শাসনের প্রতি বিক্ষোভের প্রবলতা দেখে, ভীত শাসকগোষ্ঠী 
ভ্রীনগরের কেশ চুরির ঘটনাকে অবলম্বন করে দাদ! লাগিয়ে 
দেন। এই দাঙ্গার পাশবিকতা। পূর্বতন দাঙ্গা-হাদামাকে 
যান করে দিয়েছিল । কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ্যমীয় যে এই 
দাঙ্গায় বাঙ্গালী মুসলমানরা শুধু যে সক্রিয় অংশই গ্রহণ 
করেন নি তা মন, উপরস্ত কিছু কিছু বাঙ্গালী মুসলমান 
আপন-জীবন বিপন্ন করে প্রতিবেশী হিন্দু বাঙ্গালীর গ্রাণরক্ষ। 
করতে চেষ্টা করেছেন। এই ছুইটি প্রধান দাঙ্গ। ছাড়াও 
আরও অনেক ছোটথাটে। দাঙ্গা অন্তবর্তীকালে ঘটেছে। 
কিন্ত ১৯৫০ সাল থেকে সাম্প্রদায়িক দ|ঙগাহাঙ্গামার পথ 
বেয়ে ১৯৬৪ সালে পৌছবার কালে বাঙ্গালী মুসলমান 
সমাজের মানসিকতায় একট। পরিবর্তন ঘটেছে বলে মনে হয়। 
যাঙ্গালী মুসলমান সমাজে বাঙ্গালীত্ববোধের একট! উন্মেষের 
আভাস যেন পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্য একথ। সকলেরই জানা 
আছে যে মাতৃভাষা রক্ষাকল্পে বাঙ্গালী মুসলমান সমাজ পূর্ব- 
পাকিস্তানে কি কঠোর সংগ্রামই না করেছে ।- নিজের 
ASA মুল্যে সে তার মাতৃভাষ| বাঙ্গালীর ew সম্মান, 
প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। আর তারই ফলে 
বালা ভাষা আজ পাকিস্তানের যুগ্ম-রাইভাষ।। 

বর্তমান প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিশেষ আলোচন! না করে 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার দিকেই পবিশেষ দৃষ্টি দেওয়। 


ay maD, সেট ১৩৭৫ 
হয়েছে। কারণ সাশ্রদায়িকতার বিষই বাঙ্গালী সমাজকে 
জর্জরিত করে তার দৃষ্টি আচ্ছন্ন করেছে এবং তারই ফলে 
বাঙ্গালী মুসলমান এবং হিন্দুর মধ্যে বাঙ্গালীত্বভিক্তিক 
এঁক্যবোধ সম্ভব হয়নি। বাঙ্গালী হিন্দুর মনে যে ভীষণ 
প্রতিক্রিয়া সহুজবোধ্যতাবেই R হয়েছে তারই ফলে 
তার বাঙ্গালী মুসলমানকে আপন বলে গ্রহণ করতে fee 
হওয়া স্বাভাবিক । ভরসার কথা বে পূর্ববঙ্গীয় মুসলমান 
এখানেই থেমে যায় নি। সমপ্রতি “grata সাপ্তাহিক পত্রে 
জলিল আমেদ মহাশয় পূর্ববঙ্গের ঘটনা আলোচন! প্রসঙ্গে 
আরও আশার বাণী শুনিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, ‘বর্তমানে 
পূর্ববঙ্গের সবচেয়ে FAS মানুষ হচ্ছেন জনাব সবুর খান। 
১৯৬৪ সালের মত এবারও তিনি একটি সাম্প্রদায়িক ate 
বাধাবার coal করেছিলেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গের সাধারণ মাহুষের 
চেষ্টায় সফল হতে পারেন নি। পূর্ববঙ্গের সাধারণ মামুয 
আজ তাকে ডাকে শুয়োর খান বলে।”৩ এ হল একদিক। 
এর চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে যাতে আশাঘিত না 
হয়ে পার! যায় না। ছুদিন আগেও কে ভাবতে পারত যে 
“মুসলমান ছাত্রদের Sevier এবং VB তত্বাবধানের ফলেই 
এবার ঢাকা বিশ্ববিগ্তাপয় প্রাঙ্গনে সরম্বর্তী পূজা হতে 
পেরেছে। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এবার ২৩শে জানুয়ারী 
পালন করা হয়েছে ।”৪ ২৩শে জানুয়ারী নেতাজীর জন্মদিন | 
এবারই এই শুভদিন উদ্যাপিত হল পূর্ববঙ্গে। এই ঘটনাবলী 
পরম্পরা লক্ষ্য করলে এই সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক হবেনা যে 
পূর্ববঙ্গ হিন্ুযুসলমানের যোগে এক বাঙ্গালী জাতি ea 
প্রেরণা এসেছে | 

সুতরাং আজ যখন বৃহত্বঙ্গের পূর্বাঞ্চলের বাঙ্গালী 
মুসলমানদের মধ্যে একটি পরিবর্তনের ইঙ্গিত সুস্পষ্টভাবে 
দেখ! দিয়েছে তখন ভারতীয় বাঙ্গালীর! কি চোখ বুজে 


৩, ৪, জলিল আমেদ। যুগবাণী ৯ই "মার্চ, ১৯৬৮, 


পৃঃ ৫৭, 


t 


তাকে অস্বীকার করবে? তাঁরা কি সমগ্র সমস্টাটি নৃতন 
করে বিবেচনা করবে ai? 

বাঙ্গালীর উপর ইংরেজের faye পড়েছিল অনেকদিন 
আগে, সিপাই বিদ্রেহেরও পূর্বে। পড়েছিল সেই দিনই 


যেদিন বাঙ্গালী মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষায় শিক্ষালাভ করেও _ 


কষ চর্মাবৃত বিলাতী বাঁদর বলতে অস্বীকার করল। পরন্ত 
পাশ্চাত্য সংগ্কৃতিধারায় সবগাহন করে সে আত্ম সম্বিত ফিরে 
পেল। ্বদেশপ্রেমে প্রোজ্ছস বাঙ্গালী (সেদিন মদগর্কী 
ইংরেজকে দ্বৈরথে আহ্বান জাঁনাল। টনক নড়ল ইংরেজের | 
সেদিনই ইংরেজ GRA করল যে এদেশে রাজস্ব করতে 
হলে বাঙগাজীকে দমন করতে হবে, বাঙ্গালীর ভিটেয় ঘুঘু 
চড়াতে হবে। সম্প্রতিকালে প্রকাশিত ইংরেজ সরকারের 
কাগজ পত্রে, SS পেপার, কু পেপার্স, কার্জন পেপারস 
agre এই বাঙ্গালী দমন চক্রান্তের ভূরিভূরি সাক্ষ্য 


চা 


ছড়ানো আছে। Aara ত্রিপাঠী মহাশয় তার “The < 


Extremist Challenge’ বইয়ে এ aya সবিশেষ 
আলোচনা করেছেন। ইংরেজের সিভিল afen ও 
কূটনৈতিক কর্তৃপক্ষ সেদিনই বাদালী ধ্বংসের পরিকল্পনা 
এবং কর্মন্থচী স্থির করেছিল। এই কর্মসুচী ছিল fags; 
১) বাঙ্গলা-দেশকে টুকরো-টুকরে। করে বাঙ্গালী জাতিকে 
ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেদা, ২) বাঙ্গলা ভাষার প্রসার ও প্রতিপত্তি 
নষ্ট করা এবং সর্বশেষে এবং সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ৩) বাঙ্গালী 
হিন্দু ও মুস্পমানের মধ্যে বিভেদ ee কর॥-ষাতে কোন 
ক্রমে ধর্মমিবিশেষে এক বাঙ্গালী জাতি গঠিত না হতে পারে। 
এই পরিকল্পনার ফলেই আসাম প্রদেশ গঠনকালে বাঙ্গালার 
অংশ কেটে নেওয়া হল, বলিদান হুল গে|য়ালপাড়।, কাছাড় 
ও সিলেটের । এবার YR পড়ল বাঙ্গল। ভাষার উপর। 
ইংরজ সরকারই স্থির করেছিল যে ওড়িয়া ও আসামী ভাষ|- _ 
ছুটি কার্যতঃ বাছগলাভাষারই আঞ্চলিক রূপ মাত্র । সরকারী 
ভাবে এই সত্য ঘোষণার প্রাক্কালে gaga ইংরেজ সিভিলিয়ান 


শা 


y 


a 


ab এক পরিবার £ হই জাতি 


ক্যাম্পবেল সাহেব আঁৎকে উঠে বললেন এর সর্বনাশা 
পরিণতির কথা ভেবে দেখেছ? গোটা পূর্বভারতে যদি 
এইভাবে এক বৃহৎ বাঙ্গলাভাষা-গোষ্ঠীর পত্তন হয় ভাহলে 
ইংরেজের রাজত্ব করা অসম্ভব হবে। ইংরেজ রাজত্বের 
মেয়াদের দিন আছুলে গোশা যাবে । সামলে নিল ইংরেজ 
সরকার । কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। এল ১৯০৫ সালের: 
বঙ্গভঙ্গ | এবার আর গোপনে নয়, প্রকাস্তেই ইংরেজ ঘোষণা 
করল তার কুখ্যাত সুয়োরাণী-দুয়োরাণী তত্ব। “The 


ye desire to aim ablow at the Bengalis” oon- 


বাশ 


a 


fessed Lord Hardinge ina letter to the then 
Secretary of State, 


এইপত্রে হাডিও সক্ষোভে আরও 
“The result anticipated from the 
“the 


“overcame other consi- 
derations 7১১5, তত t 
লিখেছেন, 
partition have not been attained,” 
political power of the Bengalis has not been 


~ broken*++-u-fas geya কথা | 


RP হল বঙ্গভঙ্গ SCH) যা থেকে জন্মলাভ 
করল ভারতের জাতীয় আন্দোলন। ইংরেজ বাধ্য হল বঙ্গভঙ্গ 
রোধ করতে তবু সে তার চালে ভুল-করল না। বাঙ্গলার 
সীমানাকে সে এমন ভাবে পুনর্গঠন করল যে বাঙ্গলার হিন্দু 
প্রধান এক বৃহৎ অংশ উড়িষ্য। ও বিহারের সঙ্গে জুড়ে গেল | 
এই এক চালে পুনর্গঠিত বাঙলাদেশে JAANA সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হল; হিন্দু ও yraa বাঙ্গালীর মধ্যে 
চিরকালের মত বৈরীভাব zR seq ইংরেঞ্জ তাতে ইন্ধন 
জুগিয়ে চলল। বাঙ্গালী জাতির সমাধি রচিত হল। পরবর্তী 
ইতিহাস ইংরেজের এই কুটচক্রাস্তেরও অবশ্থস্তবী rata | 


আশাকর] গিয়েছিল যে স্বাধীনতা লাভ করার পর, রাজ্য 





e সেক্রেটারী অফ (Èb Ra কাছে লর্ড gifa. 


চিঠি 1 শ্রীঅমলেশ fada The Extremist Challenge 


ate থেকে SHS | 


্যৈষ্ঠ +4৫--৪ 


পুনর্গ ঠনকালে এই Ba ভাষাভাষী অঞ্চলগুলি পশ্চিমবঙ্গের 
সঙ্গে যুক্ত হবে। কিন্তু তা হয়নি এবং বাঙ্গালীদের জন্ত 
ভারতে 'হাড়গিলারূপিণী” পশ্চিম বঙ্গের E হয়েছে। 
ধ্যাননেত্রে এইরূপ প্রত্যক্ষ করেই হয়তো afgana 
লিখেছিলেন 'মা য! হইয়াছেন |? 

পূর্ববঙ্গের মতই পশ্চিমবঙ্গও অবাঙগালীদের শোষণ ক্ষেত্র 
হয়ে দীড়িয়েছে। এই শোষণ ও পোষণে বাঙ্গালী হিন্দু 
মুসলমান নিধিশেষে অবলুণ্ির পথে ক্রুতগতিতে এগিয়ে 
চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রধানতম নগরী, বাঙ্গালী সংস্কৃতির 
পীঠ-ভূমি, বাঙ্গালীর জীবিকার্জনের একমাত্র স্থান, সমগ্র 
পশ্চিমবঙ্গের অর্থ ও বাণিজ্যের কেন্দুস্থপ কলিকাতাতে বাঙালী 
এখন সংখ্যালঘিষ্। সম্পদ ও বিস্তের তো প্রশ্নই ওঠে না। 
প্রতিটি অর্থকরী প্রতিষ্ঠান একের পর এক অবাঙ্গালীর 
কুক্ষিগত হচ্ছে অবস্থা এমনই দাড়িয়েছে যে কলিকাতার 
বনেদী পরিবার সহ বছ বাঙ্গালী পরিবার আপন বসতবাড়ী 
অবাঙ্গালীর কাছে বেচে দিয়ে এখন সেই বাড়ীতেই ভাড়াটে 
হয়ে বাস করছে। পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালীর ভবিষ্যতের ছবি 
এতেই সুচিত হচ্ছে। পূর্ববঙ্ীয় মুসলমান বাঙ্গালীদের মধ্যে যে 
বাদালীত্ববোধের উন্মেষ দেখা দিয়েছে, যে প্রতীতিতে Bex 
হয়ে বাঙ্গালীর শ্বার্থরক্ষাকল্পে তাঁরা রুখে দীড়িয়েছেন, সে 
প্রতীতির একান্ত অভাবই পরিলক্ষিত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গীয়, 
বাঙ্গালীদের মধ্যে । “The Bengalis are born- 
agitators”...they will never cease to agitate” 
mG হাডিঞ্জের এই আশঙ্কা সেদিন সম্পূর্ণ সত্য বলে 
প্রমাণিত হয়ে থাকলেও, আত্ম আর বাঙ্গালী সম্পর্কে 
এ কথা প্রয়োগ করা যায় না। ম্বাধীনতা-উত্তর বাঙ্গালী 
তার চরিত্র হারিয়েছে । সুতরাং এই পথে চললে বাঙ্গালীর 
sage অনিবার্ধ। পশ্চিমবঙ্গের চৌহদ্দির বাইরের 
বাঙ্গালীরা তো ইতিমধ্যেই পোষাক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে 
নাম পর্যস্ত পরিবর্তন করে জীবন-যুদ্ধে টিকে থাকতে তৎপর 


>s wa, tad ১৩৭৫ 


হয়েছেন। এ ভাবে কদিন চলতে পারে? gea নিছক 
বাচবার তাগিদেই বাজালীকে সজাগ হতে হবে এবং তার 
কর্তব্য স্থির করতে হবে। এরই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এসেছে 
পূর্ববঙ্গ থেকে | 

বাঙ্গালীর প্রথম এবং প্রধান প্রয়োজন বাঙালীত্ববোধের | 
বাঙ্গালীকে তার হ্বরূপ জানতে হবে। এই গ্রতীতিতে 
প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাকে BLS হবে পুনরুজ্জী বনের AAA | 
গড়ে তুলতে হবে নুতন বাঙ্গালী জাতি। হিন্দু-মুসলমান 
বৌদ্ধ-খৃষ্টিয়ানের সমন্বয়ে যৌগিক বাঙালী জাতি। সময় 
এসেছে বাঙ্গালী সমাজচেতন| we করবার, যে সমাজে 
ধর্মনিবিশেষে সকল বাঙ্গালীর সমান অধিকার থাকবে। 
বাঙ্গলা ভাষা যে বাঙ্গালীর ভাষ| তার সার্থক রূপায়ন করতে 
হবে। এই কাজে হিন্দু বাঙ্গালীকেই এগিয়ে আসতে হবে। 
তাদের প্রধান কাজ হবে পশ্চিমবঙ্গীয় মুসলমান বাঙ্গালীদের 
otal অর্জন করা। পশ্চিমবঙ্গীয় মুসলমান বাঙ্গালীর মন 
থেকে সমস্ত দ্বিধা ও ভয় অপসারিত করতে হবে, সে যেন 
হিন্দু বাঙ্গালীকে তার নিকটতম আত্মীয় বলে গ্রহণ করতে 
পারে। এইভাবে প্রতিটি মৌলিক ক্ষেত্রে বাছালীত্ববোধের 
প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ভারতের হিন্দু ও মুগলমান বাঙ্গালীরা 


যদি এইভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে এক যৌগিক বাদালী সমাজ 
R করতে পারে, তাহলেই পূর্ব বা্গলার মুসলমান 


বাদালীরা ভরসা পাবে এবং আপনাদের অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধে 


বলীয়ান হবে। তখনই তারা সমস্ত বাঙ্গালীকে আপন মনে- 


করতে পারবে এবং তাহলে ছুই ভিন্ন রাষ্ট্রের অন্তর্ভু ক্র হয়েও 
এই ছুই রাষ্ট্রে বাঙ্গালী পরস্পরের শুভানুধ্যায়ী হবে। এই 
dami কি শুধুই অলীক কল্সনাবিগাস? বাঙ্গালী কি 
চিরকাল এক পরিবারের হয়েও হই জাতিতে বিভক্ত হয়ে 
থাকবে? কালের বিচিত্র বিধানে বাঙ্গালীর দুয়ারে আর 
- একবার পরিল্রাণের উপায় এসে দাড়িয়েছে, এসেছে পূর্ববঙ্গ 
থেকে। ভারতীয় বাঙ্গালীরা কি এবারও ভুল করবে? 





qian sicss 
সময়োপযোগী দুইটি বই 
সমাজতঙ্্রীর দৃষ্টিতে AA Aw ঃ ২৫০ 


“RECHT সহিত Tw ate বা কম্যুনিজমের পার্থক্য 
পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য । সমাজতন্ত্র অর্থ- 
নৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রান্। কিন্তু ইহার সহিত মার্স 
যে whey, সমাজতত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ 


করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহ্ণীয় তাহাই মূল প্রতিপাগ্ভ 1”: 


++ ( ভূমিকা ) 
নেতাজীর জীবনবাদ £ ১২৫ 


“qo জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ 
করতে হবে। ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী 


নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ: 


নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, 
ভারতবর্ষের জন-সাঁধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে 
অবলম্বন করতে ZAL নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের 
সম্মুখে একমাত্র পথ। এছাড়া Ate পন্থা fre 
amar (ভুমিকা) l 
নেভাজীর জীবলদর্শন ql ideology সংক্ষেপে 
এই বইয়ে বিবৃত কর! হয়েছে। 


পাওয়। যাবে £ 
জয়ভ্রী_-৩০৯, A বাগান, কলি+৪৭ (ডাকে) 
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন 
১৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯ 


ae 





meal ভাজ sca Ssa a 
স্থরজিও দাশগুপ্ত 


ইতিহাসের উষাযুগে যখন দিনের আলো নিবে যাওয়ার 


YO সঙ্গে সঙ্গে জীবন-যাক্র/র জন্কে কাজকর্ম করা ছুঃসাধ্য হয়ে 


উঠত, যখন পশুর চবি দিয়ে আগুন জ|লাবার কৌশল 
মুষ্টিমেয় ক-টি সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যখন বসতির 
চারপাশে বন থেকে BAL কাঠ-প|তায় আগুন জালানে। 
হতো হিং জন্ত-জানোয়ারের ভয়ে আর কয়েকজন জোয়ান 
সেই আগুনের পাড়ে বসে সারারাত জেগে পাহারা দিত, 
তখনকার সেই মন্থর দীর্ঘ অন্ধকার রাতগুলেকে সহনীয় করে 
তোলার প্রয়োজন থেকেই গল্পের উত্তব। গল্প শুনতে 
সকলেই ভালবাসে, যেমন ছোটরা তেমনই বড়োরা। কিন্ত 
সেযুগে আবাদ করা বা কাঠ কাটার মতোই গল্প বলাট! 
ছিল একট! জরুরি কাজ, জীবনযাত্রার পটে তার বৈষয়িক ও 
সামাজিক প্রয়োজন বা মুল্য ছিল, কেননা গল্পই তখন 
শন্ধক|রের অত্য।চারকে অনেকাংশে লঘু করে firs | 


77 মূখে মুখে বানানে! ওসব গল্পের রূপ ও শ্বর্ূপ কী ছিল? 


অন্যান করা কঠিন নয় যে প্রাচীন যুগের গল্পগুলোতে 
বিশ্বাসযোগ্যতা ও পরম্পরায় সংলগ্নতার খুব. বেশি গুরুত্ব 
ছিল ন!। কেমন করে আকাশ থেকে বাজ নেমে আসে, 
ঝড় ওঠে, বৃষ্টি পড়ে,.বান ডাকে, মায়ের পেটে শিশু জন্ম 
নেয়, প্রাণ পায়, আবার একদিন ae হয় মে-প্রাপ ইত্য।কার 
প্রাকৃতিক ঘটনাগুলো প্রাচীনকালে মানুষের কাছে এক-একটি 
রহস্য ছিল। এসব রহস্তকে ঘিরে মানবসমাজের শৈণবকালে 


*₹ পল্পকারগণ বানাতেন তাঁদের গল্প । " 


পৃথিবীর প্রাচীনতম গল্পকার নাকি দিশরের stata | 


তার নায়ক নিজের প্রাণকে লুকিয়ে রেখেছিল. গাছের একটি 
কোটরে। অবিকল বাংলা wise যেন। রাক্ষণীর প্রাণ 
যেমন থাকে ভোমরার মধ্যে, যেমন ড|পিমকুমারের প্রাণ 
লুকিয়ে রাখা হয়েছিল বোয়াল মাছের পেটে। আম্রা 
যাকে প্রাণ বলে থাকি তার প্রন্কতি ছিল মানুষের কাছে 
ABV এবং এই রহ্স্তবোধই সেকালের মানুষকে AN- 
জাতীয় গল্প-রচনার প্রেরণা ভুগিয়েছিল। 

রূপ কথার গল্পগুলো মানুষের আদি WIAA প্রকট 
নিদর্শন। হাজার হাজার বছর ধরে অসংখ্য কথকের 
মুখে সে-সব গল্পের রূপ পালটে থাকলেও সেই আদি রহস্থা- 
বোধের স্বরূপ পাণ্টায়নি । আমরা বদি বটে, ন্মুপকথার 
জগৎ শিশুদের মানস-বিচরণের জগৎ, কিন্তু তলিয়ে দেখলেই 
মানতে হবে যে, অন্তঃসারকে অবিকৃত রেখেও এ-সব গল্পের 


বাইরের চেহারাটাকে এমনভাবে পালটানো সম্ভব যা 


বড়োদের কাছেও সসান আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে। 


মানব-সম[জের শৈশবে এ-সব রূপকথা বোধকরি বড়োদের 


উদ্দেশেই কথিত বা রচিত হয়েছিল। শুধু আকর্ষণীয় নয়, 
বড়োদের কাছে ওসব গল্প হয়ে উঠতে পারে গভার অর্থপূর্ণ । 
এ কালের অনেক বড়ো-বড়ো। সাহিত্যকীতি প্রাচীন রূপ- 


কথার FAITA | 


প্রাচীনকালে গল্প কখনের শিল্প বিশেষভাবে গড়ে 
উঠেছিল প্রাচ্যে এবং আরও AÈ করে বলতে হলে বলব, 
ভারতবর্ষে। কেন যে ভারতবর্ষের মাটিতেই গল্পের এতগুলো 
গাছ walt, তার ওঁতিহাপিক ও সমাতাত্বিক ব্যাখ্যা 


ae অয়গী, Cavs ১৬৭৫ 


খু'জে পাওয়া ভার। হয়তো এদেশের মাটিতে চাষ-আবাদ 
করা অপেক্ষাকৃত সহজ বলে অবসর জুটত বেশি, তাই 
এদেশের মামুয গল্প শোনার সময়ও পেয়েছে বেশি। 
শ্রোতাদের চাহিদা মেটাতে কথক-সংখ্য। ও সে-শদে গল্প- 
সংখ্যা বেড়ে গেছে । ঈশপের ঠিকুজী-কুপজী নিয়ে বিতর্কের 
অন্ত নেই, কিন্তু এ-বিযয়ে সন্দেহ নেই যে পঞ্চতন্ত্রের বহু 
গল্পের সঙ্গে ঈশপের নামে প্রচলিত বহু গল্পের ayer 
সাদৃশ্য বর্তমান। পঞ্চতন্ত্র শুধু নয়, জাতককাহিনী, 
হিতোপদেশ, কথ।সরিত্সাগর, বেতালপঞ্চবিংশতি, বত্রিশ 
সিংহাসন প্রভৃতি গল্পমালাও ভারতীয় গল্প-সাহিত্যের 
বিশ্ময়কর সমৃদ্ধির অকাট্য প্রমাণ । আবার এসব লৌকিক 
শল্পযালার সমান্তরালে শাস্ত্রীয় গল্পমালার একটি পরিপু্ট 
ধারা প্রবাহিত। 
মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণ উক্ত sala গল্পমাপার একটি 


বিস্তৃত আকর। 
এ সব গল্পগুলি থেকে দেখা খায়, মামুষের রহস্যবোধের 
ক্রম-বিবর্তন | একেবারে প্রাচীন কালের প্রাকৃতিক 


ঘটনাবলী থেকে এই RIA ক্রমে প্রসারিত হয়েছে 
সমাজমধর্ম-নীতিতত্ব প্রত্ৃতি প্রঙ্গে। কেমন করে অগ্নি We 
হলো খণেদের এ গল্প আর মহাভারতের যে কোন নীতি- 
শিক্ষামূলক গল্পের কথাবস্ত অমুধাবনেই এই বিবর্তন স্পষ্ট 
হয়। সত্যতার আমবিকাশের সঙ্গে পা মিলিয়ে গল্পের প্রদঙ্গ 
আস্তে আস্তে পরিবতিত হয়েছে। দুঃসহ রজনী অতিষাহনের 
ace একদা যার মূল্য ছিল কায়িক শ্রুমেরই তুল্য, তা ক্রমশ 
আনন্দ বিতরণের সুত্র ধরে হয়ে উঠেছে শিক্ষার বাহন। 
প্রসঙ্গের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশের রীতি ও ব্ূপেও 
নিশ্চয়ই পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু রূপকথার গল্পগুলির 
সনাতন প্রকাশতঙ্গিকে আজ খুঁজে বের করা অসম্ভব । তার 
বর্তমান রূপে ঘটনাবলীর মধ্যে যে-সামঞ্জস্ত ও যে-স্বপঙ্গতি 
চোখে পড়ে তা সনাতন ae কি হিল? বলা মুস্কিল । 


acer সংহিতা থেকে শুরু করে রামায়ণ. 


তবে এটা তে চে।খের সামনে দেখতে পাচ্ছি যে, বেদ- 
বেদান্তের গল্পগুলিতেও ঘটনাবলীর feat সংলগ্তার 
Ramy অনটন আছে। এক-একটি গল্প যেন এক-একটি 
বিষয়ের অনুষঙ্গে যথেচ্ছ বর্ণনা । অথচ সমস্ত বর্ণনাগুলোর 
যা ফলশ্রুতি তাঁর একটি ors আছে এবং Sows হলো 
কোনও তত্বকথা প্রমাণ BALL তাহলে দেখা যাচ্ছে, 
বিষয়বস্তু ও fasala পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গল্পের 
উদ্দেশ্য আর মূল্যেরও পরিবর্তন হয়েছে। 

প্রসঙ্গ, প্রকাশ ও উদ্দেশ্ব-_গল্পের এই fag তাৎপর্য 
পরিবর্তিত হতে হতে একট] WAR রূপ পেল মহাকাব্যের 
যুগে। তখন গল্পে aie batata মধ্যে পারম্পর্য ও 
সংগতি রক্ষার ace চেষ্টাও প্রকট । একটি মূল কাহিনীর 
আধারে আরও অসংখ্য ছেট ছোট গল্প পুরে দেওয়া হয়েছে 
বটে, কিন্তু গল্পগুলোকে যথেচ্ছ fave করা হয়নি, বেশ 
পরিকল্পনা করে এক-একটি গল্প যোজন। করা হয়েছে, একটি 
গল্প বলার পরে অপর একটি গল্পের অবতারণা! করার BCD 
রীতিমতো কোনও সুত্র বা পূর্ব-প্রসঙগের প্রয়োজনীয়তা দেখা 
দিয়েছে, তার সন্ধানও শুরু হয়ে গেছে। আবার ঠিক কবে 
থেকে এসব ছোট ছোট গল্পের ভিত্তিতে এক-একটি teg 
ও স্বয়ংসম্পূর্ণ কাহিনী বা কাব্য ঝা নাটক গড়ে উঠতে শুরু 


করেছে তা সন-তারিখ মিলিয়ে বলা কঠিন, ভবে এ পর্যন্ত 


দেখতে পাই যে, ঝালিদাসের কালে প্রাচীন পুরাণ ও 
মহাকাব্যগুলি থেকে স্মরণ করে নতুন কিছু we করার 
কলাকৌশল তথা শিল্প সুপরিণত রূপ লাভ করেছে | 

বাংলা সাহিত্যের প্রধান উৎস সংস্কৃত সাহিত্য। কিন্ত 
প্রত সাহিত্যের সঙ্গেই তার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক । amad- 
মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্রকে বাঙালী বানিয়ে তুলতে 
হয়েছে, কিন্তু মঙ্গলকাব্যের চরিব্রগুলোকে বাঙালী বানাতে 
হয়নি, কেনন। মহাঁকাব্যের চরিত্রগুলো বাঙালীর পক্ষে 
কিছুটা অনার্ীয় আর সঙলকাব্যের চরিব্রগুলো একেবারে 


৭ 


AL 


‘fefes আখ্যানবলী ata 


bs বাংলা ছোট গল্পের stato 
আগাগোড়া খাটি বাঙালী । মঙগলকাঁব্যের আমরা যে সব 
চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই তার! বিশেষ করে বাংলার জল- 
হাওয়াভেই গড়া, বাংলার মাটিতেই তাঁদের জন্ম, Sima 
আমর! দৈনন্দিন জীবনে নিয়ত দেখতে পাই বাঙালী সমাজের 
ভিতরে, বাংলার ঘরে ঘরে জলজ্যান্ত রক্ত-মাংসের মানুষ 
হিসেবে। প্রত্যক্ষ জগতের থেকে উপকরণ নিয়ে ধরা- 
ছে।য়ার নাগালে চরিত্র স্যরি বোধ করি আমাদের সাহিত্যে 
সেই প্রথম যেমন এভাবে চরিব্রস্যষ্টির সুচনা ইংরেজী গ|হিত্যে 
BAA থেকে। ভা'ডু দত্ত, মুরারী শীল, paal প্রভৃতি চরিল্র- 
ef হিসেবে অগামান্ধ। অর্থাৎ ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে 
সুসংগত গল্প গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব জগতের থেকে 
ম।লমশলা নিয়ে চরিত্রস্থগ্রি করার এঁতিহও বাংলা সাহিত্যে 
কয়েক শ বছরের পুরোনো | 

তবে এ-কথ! ভুললে চলবে না যে, সচেতনভাবে ছোট 


` গল্প লেখার কোনও চেষ্টাই তথন পর্যন্ত দেখা যায় নি। তার 


সোজা কারণ ছোটগল্পের শিল্পক্মপ তখন একেবারেই অজানা 
ছিল। তখন ছোট ছোট সমস্ত গল্পই হিল কোনও বৃহৎ 
কাহিনীর এক-একটি অঙ্গ, সেই বৃহৎ কাহিনীর পরিচর্যাই 
ছিল গল্পগুলো মুখ্য উদ্দেশ্য। এবং ছোট আকারের যে সব 
গল্প স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল, সেগুলোর প্রাণ ঘটনা-পরম্পরায় কথকতা! 
অথবা প্রতিবেদন | 

cara উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশ Aste- 
সভ্যতার সংস্পর্শে আলার পরে যে-সব গল্প রচিত হয়। 
সেগুলো হয় কোনও প্রাচীন ব! বিদেশী সাহিত্যের থেকে 
সংগৃহীত গল্পের পুনর্কথন নতুবা ইতিহাসাশ্রিত প্রতিবেদন- 


যেমন বিদ্যাসাগরের “বেতাল 
পঞ্চবিংশতি” মৃত্যুগ্জয় বিদালঙ্কারের ‘বত্রিশ সিংহাসন” ও 
‘প্রবোধচন্স্রিকা', অথবা হরিমোহন সেনের “আরব্য-রজনী+ 
কিংবা দ্বারকানাথ রায়ের “চার দরবেশ ও apang | 
শুধু ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য থেকে নয়, বাইবেল-এর মতে৷ 
ধর্মগ্রন্থ থেকেও অনেক গল্প বাংলাতে পুনর্কথিত হয়েছিল। 


-সে কথাও বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং উপলব্ধি করেছিলেন। 


আবার উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বাংলায় 
Aata পত্রিকার প্রকাশন শুরু হয়। কোন কোন 
পত্রিকা CRIB ছোট গল্পের আকারে নকশা প্রকাশ করত। 
নকশা আসলে কাহিনীর আভাসমাত্র, ভা যেন কাহিনীর 
কাঠামোটুকু, কখনও wi কাহিনীর কণিকা, কখনও ql 
কুঞ্চিকা। গল্পের পূর্ণতা তাতে নেই। এ-জাতীয় নকশার 
পরাকাষ্ঠা হিতোম প্যাচার নকশা? । তৎকালীন সমাজের 
অনেক প্রামাণ্য চিত্র এতে থাকলেও মূলত এই চিত্রগুলো 
সমকাপীন জীবনের কতকগুলি ঘটনা বা টিতে ইতস্তত 
বিচ্ছিন্ন able বিবরণ | 

ছোটগল্প যে একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন শিল্পকর্ম তাষে 
বিস্তাগিতি কোনও কাহিনীর অংশ বা সংক্ষিগুরূপ অথবা 
্বয়ংসম্পূর্ণ FHT আখ্যানমাত্র নয়, এ সত্য বোধকরি 
বঞ্চিমচন্দরই প্রথম হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন । ১২৭৯ বঙ্গাব্দের 
সমাপন আর বাংলাতে ছোটগল্প রচনার সচেতন প্রয়াসের 
আরন্ধন প্রায় একই সঙ্গে BAL সে বছর চৈত্র সংখ্যা 
বিদদর্শন/-এ প্রকাশিত হয় ইন্দিরা | সেটা ইংরেদী ১৮৭৪ 
সাল। কিন্তু ৪৫ পৃষ্ঠায় সম হলেও “ইন্দিরা, যে ছোটগল্প 
নয়, তার মধ্যে প্রসারের প্রবণতা যে অনির্বার্য ভাবেই নিহিত, 
উনিশ 
বছর পরে যখন ‘ইন্দিরার’ নতুন মুদ্রণ হয় তখন তার পৃষ্ঠা- 
সংখ্যা ১৭৭-এ পরিবার্ধিত হয়েছে, তখন তা একটি গোট! 
উপস্তাপের রূপ নিয়েছে। এর পরেও বঞ্চিমচন্্র ‘যুগলাঙ্কুরীয়” 
ও ‘রাধারাণী’ নামে দুখানি গল্প লেখেন। এগুপিকে বল! 
যায় বাংলাতে ছোটগল্প রচনার প্রথম প্রয়প। তবে 
বাঙ্কমচন্দ্র নিলেই এই তিনটি কাহিনীকে উপকথ। বলেছেন | 
সম্ভব অসভ্ভবের সীমানা ছাড়িয়ে gea লীগা বর্ণনাই 
এগুলির মুখ্য কথ্যবস্ত। | 

কিন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রয়াস নিঃপন্দেহে Sta আপন 
পরিবারে ও বাংলার লেখক সমাজে ছোটগল্প রচনার জঙ্কে 


av ar, tard ১৩৭৫ 


আগ্রহ জাগিয়েছিল। একই সময় পূর্ণচ্্র চট্টোপাধ্যাঘ লেখেন 
মধুমতী? এবং সঞ্জীবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় লেখেন “AY ও 
রামেশ্বরের ye?) পূর্ণচন্দ্রের আবহাওয়া ও পরিবেশ 
রচনার বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল আর সঞ্জীবচন্দ্রের ছিল Barty 
বর্ণনার ক্ষমতা । কিন্তু একজনের tte অতি নাটকীয় 
ঘটনাবলীর জটিল আবর্ত স্বষ্টিতে, অপরজনের অপ্রাসঙ্গিক 
উজ্জল চিত্র অগ্কনে। সমকালের আর-একটি গল্প এ ধারাতে 
উল্লেখযোগ্য £ সতের বছর বয়সে লেখ! রবীন্দ্রনাথেব 
ভিখারি । অপরিণত ভাবপ্রবণ স্বপ্নবিলাসী কল্পনা দিয়ে 
উদ্ভাবিত অবাস্তব খটনাবলার সে-প্রতিবেদনকে পরবর্তা- 
কালে রবীন্দ্রনাথ নিজেই ছোটগল্প বলে শ্বীকার করতে 
পারেননি, কিন্ত বাংলায় ছে।টগল্লের যথার্থ পথিকৃৎ ও প্রধান 
শিল্পীর প্রথম প্রয়াসের এতিহাধিক মূল্য আমাদের পক্ষে 
অস্বীকার কর! অসম্ভব | 

অবশ্য কলানুক্রমের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের আগে 
afer দেবী, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, প্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় 
Baag বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির ছোটগল্প রচনার প্রয়াস 
“omaha স্বর্ণকুমারী সব দিক থেকেই অগ্রাধিকার দাবি কবেন; 
আর নগেন্্রনাথ যদিও রবীন্দ্রনাথের সমান বয়সী, তবু 
সেকালের প্রতিমানে তিনি অনেক আগেই ছোটগল্প লেখা 
শুরু করেন ও Case বিশেষ খ্যাতি পান; রবীন্দ্রনাথের 
থেকে ল্লৈলোব্যনাথ বয়সে প্রবীণ হলেও তিনি সাহিত্যকর্ম 
আসুনিয়োগ করেন জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে, ফলে তার 
সাহিত্যকর্মের কাল আর রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে লেখ। 
গল্পগুচ্ছের কাল ঘটনাক্রমে সমাস্তরাল । 

রবীন্দ্রনাথের মতোই শ্বর্ণকুমারীরও সাহিত্যপ্তরু ছিলেন 
জ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুর এবং গুরুর কাছেই তিনি ছোটগল্পের 
পাঠ নিয়েছিলেন। হবর্ণকুমারীর প্রথম গল্পগ্রন্থ ১৮৯২ 
Sz প্রকাশিত, wel তারও আগে রচিত, নাম 
“নবকাহিনী'। পরিচিত ও প্রচলিত ধারা থেকে ইচ্ছারুত 


ও সচেতন ভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার এবং গল্পের রূপে ও স্বরূপে 
APS সঞ্চারের চেষ্টা এই কাহিনীগুলোতে করেছিলেন 
বলেই বোধকরি তিনি গ্রন্থটির অমন নাম দিয়েছিলেন। 

একদা নগেন্প্রনাধের জনপ্রিয়তা আকাশ ছু'য়েছিল বটে, 
কিন্তু আজ তার নাম সম্পূর্ণ RIS বললে ভুল হয় না। 
বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা ছিল Sta অনাধরণ। 
সম্তব্ত তিনিই প্রথম বাংলাতে রহম্য-গোয়েন্দ।-গল্প ও চলিত 
ক্রিয়াপদসহ খাড়ীবোলী ভাষায় কাল্পনিক আধ্যান লেখেন। 
কিন্তু রুদ্ধশ্বাস ঘটনাবলীর faster নৈপুণ্য সত্বেও 
নগেন্দ্রনাথের পক্ষে যথার্থ ছোটগল্প রচন! সম্ভব হয়নি, তিনি 
আগলে যা রচন। করেছেন তা হলো ছোট আকারের গল্প, 
সেগুলি যেন বড়ো কাহিনীর REIRA চরিত্রবহুল, 
নানামুখী লক্ষ্যে বিভ্রান্ত, সাধারণত কোনরূপ ব্যঞ্জনাহীন। 

পক্ষান্তরে ত্রৈলোক্যনাথ বিবিধ কারণে শ্মরণীয়। 
শ্রোতৃমগুলীর উদ্দেশে কথকতার চালে তিনিই প্রথম গল্প 
লেখেন, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তিনি সাবেকী চণ্ডীতল!র 
অ]ড্ডার মতো বৈঠকী গল্পধারার প্রবর্তক এবং প্রমথ চৌধুরী, 
পরশুরাম প্রভৃতির পুর্বন্থরী। বাস্তব জীবনের যে-অভিজ্ঞতা 
তিনি পেয়েছিলেন তা এতদুর মর্মান্তিক ছিল যে সাধারণ 
মানুষের পক্ষে প্রায় অবিশ্বাস্ড । যখন তিনি সাহিত্যরচনাতে 
উদ্ভোগী হলেন তখন Sta প্রায় অবিশ্বাস্ত অভিজ্ঞতার উপরে 
সামান্য রং চড়াতেই তা হয়ে উঠল সম্পূর্ণ অবিশ্বস্ত। 
তার সাহিত্য আসলে বিশ্বাস্ত ও অবিশ্বাম্ত ঘটনার 
টান।পেড়েনে তৈরি, তবে তার অবিশ্বাস্য ঘটনাও বর্ণনার 
গুণে সম্ভবপর্তার জগতে প্রবেশ করেছে এবং এখানে তিনি 
আবার astetta পরে প্রচারিত ছোটগল্প রচনায় নতুন 
রীতির নান্দীমুখ করে রেখেছেন। সেকালে উপষ্তাসের বা 
আখ্যানের প্রধান চরিব্রগুলিকে নির্বাচন কর] হতো সমাজের 
উচ্চত্তর থেকে, কিন্তু এই সংস্কারকে ডেকে বৈলোক্যনাথই 
প্রথম সামান্ত নগণ্য ও মিয়নন্তরের মানুষের কথা বললেন। 


a> বাংলা ছোট গল্পের মানচিত্র 


তার সমকালীন লেখকদের রচনায় দেখা যায় মানুষের 
AAG aizi ভবিষ্যতে আশা) চরিত্রে শ্রদ্ধা, কিন্তু প্রেলোক্য- 
নাথ এই মহত্ব এই ভবিষ্যৎ এই চরিত্রকে প্রশ্নাধীন করলেন ; 
অবশ্য আপন কোতুকবৃত্তির প্রক্ষেপে তিনি মাম্ষের gael 
faġani স্বার্থপরতা হীনতাকে উপস্থাপন করেছেন উপভোগ্য 
পরিহাস রূপে । ব্রৈলোক্যনাথ ছোট মাপের ছোটগল্প 
লেখেননি, তাঁর 'ডমরুচরিত’ ধারাবাহিক গল্পের ছলে বড়ো 
বইয়ের আকারে একাধিক ছোটগল্পের সংকলন, “বাঙাল 
নিধিরাম' বড়ো মাপের ছোট গল্প। এই রচনাগুলিতে 
সমাজচিত্রের চাইতে ব্যক্তিচরিত্র প্রাধান্য পেয়েছে। ইন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন রচনার লক্ষণগুলিতে ল্ৈলোক্যনাথের 
আত্মীয়, তবে ব্রেলোক্যলাথের মতো উদ্ভাবনী মন, ভুয়োদৃটি 
ও চরিত্রস্থতির ক্ষমতা তীর ছিল না এবং তার ক্ষুদিরাম’ 
আসলে পুরো গল্পও নয়, নকশা মাত্র, মনে হয় যেন শুধু সমাজ 
সংস্কারের উদ্দেশ্যেই রচিত। | 
এভাবে বাংলায় ছোটগল্পের যথার্থ শিল্পক্পপটির অন্বেষণ 
শুরু হয় রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে আলোচ্যধারার গোযুখী 
খুলে যাওয়ার আগেই। 'নবকাহিনী" প্রকাশের বছরেই 
“সাহিত্য সম্পাদক aaea সম।জপতি ছোটগল্পের সংজ্ঞা 
নিক্পপণের জন্তে এক আলোচনাচক্র আহ্বান করেন। কিন্ত 
দেখা গেল যে সে-সংজ্ঞ। নির্ণয়ে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের চাইতে 
ছোটগল্পের আদর্শ মূর্তিটি দৃষ্টির সম্মুখে স্থাপন করাই 
যুক্তিসিদ্ধ। আর সেই আদর্শ fea wa পাশ্চাত্য 
সাহিত্যের দিকে চোখ ফেরানো ছাড়া উপায় রইল না, 
কেননা ছোটগল্পের জন্ম ও বৃদ্ধির ক্ষেত্র হলো পশ্চিম। 
পাশ্চাত্য সাহিত্যের সংস্পর্শেই বাংলায় ছোটগল্প রচনার 
চেষ্টা শুরু হয়। AAR কর্তৃক আহত আলে!চনাচক্রের 
পরে প্রমথ চৌধুরী, হেমেন্দরপ্রসাদ ঘোষ, উপেন্দ্রকিশোর 


রায়চৌধুরী, Vb সমাজপতি প্রমুধ লেখকবর্গ বিদেশী 
ছোটগল্পের বাংলাতে অনুবাদে উদ্দ্যোগী হলেন | 

আগুন সম্পর্কে ega WBA বদলে যখন আলো কগ্রাপ্ত 
বাঙালী পাঠকসমাজ চোখের সামনে বিদেশ থেকে আমদানী 
দেশলাইয়ের আগুন প্রত্যক্ষ করছেন তখন বাঙালী জীবন ও 
mater নিয়ে মৌলিক Bech এগিয়ে এলেন স্বয়ং রবীন্দ্নাথ। 
১৮৯২-র 'পরে যখন একে একে দেনাপাওনা, “পোষ্ট 
মাইর” গনী, 'রামকানাইয়ের নিবুদ্ধিতা” “ব্যবধান? 
তারাপ্রপম়ের কীতি' প্রভৃতি গল্প প্রধানত ‘হিতবাদী’ পত্রিকার 
পৃষ্ঠাতে বের হতে থাকল তখন বাংলা দেশ এক নতুন 
শিল্পন্পের static আনন্দিত ও রে!মাঞ্চিত। এ-সব গল্প 
বর্ণনাপ্রধান বটে কিন্তু সে বর্ণনা রবীন্ুনাথের অলোকগামান্ত 
কবিচেতনার স্বাক্ষরে went স[ংকেতিকতায় aa ও 
পূর্ণ। অনুমান করা কঠিন নয় যে সে সময়ের গল্লপাঠকদের 
পক্ষে সে-সাংকেতিকভার শ্বর্ূপ কিঞ্চিৎ দুর্বোধ্য ঠেকেছিল। 
তাই 'হিতবাদী'র কর্তৃপক্ষ রবীন্্রনাথকে একই কূপের, 
কিন্তু সহজতর স্বরূপের, গল্প ফরমাশ করলে ছ-টি গল্প 
রচনার পরে তিনি কিছুকালের ore ছোটগল্প রচনা থেকে 
বিরত হলেন। 

কিন্তু পরপর কয়েকটি ছোটগল্প লেখার adig ছোট- 
গল্পের রূপ নিয়ে হাতেকলমে পরীক্ষার পরে রবীন্দ্রনাথের 
মানসে ছোটগল্প সম্পফ্ষিত ধারণ। নীহারিকার গ্রহে 
রূপান্তরণের মতো MRS মূর্ত হয়ে উঠলঃ তা এমন এক 
সাহিত্যকৃতি যা পূর্বাপর তাৎপর্যের অনন্ত এঁক্যে faye, 
পাঠকের মলে একটি মাত্র উপলব্ধি তথ! প্রতিক্রিয়া জাগ|বার 
উদ্দেপ্যে fame, বিরলচরিত্র চিত্ত চমৎকারী কাহিনীর 
একটিমাত্র প্রবাহ এবং খণ্ডিত সমাধিতে অমোঘ অখণ্ডত।র 
BAU । (ক্ৰমশঃ ) 


কবিতাগুচ্ছ ? দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
পেরিয়ে যায় পাঁচটা আঠাশ 


পেরিয়ে যায় Tied আঠাশ প্রতিদিনের aatar 
মোটর-রেসের মুখে রক্ত-উচ্ছুসিত আস্মবণি 
পেরিয়ে যায় এক লহ্ম!র নিজের গড়া বিজয়-মিনার 


হপ্লে-পাওযম়! সুখের মতো ভোমরা আসে SASfacy 
রেহাই যাচি, ঝুঁড়ির তলায় ঢুকিয়ে দিতে পারলে বাঁচি 
যেমন গলা-পিচের উদ্ধি পায়ের তলায় বিচিঞ্জিত 

আমায় জোটাও প্রমাণ-হয়ে যাবার মতে! ক-গ্রাদ Se 
এর চে' দাবি নেই জীবনে নেই জীবনে, আমায় জোটাও 
ভিড়ের মধ্যে-_যেখ|য় আমার হারিয়ে যাবার নেইক মান! 


পেরিয়ে যায় দশটা তিরিশ ঝিমোয় বসে চালধরা ফৌজ, 
তিনটি-চারটি আধ-কিশে!রী অশঙ্কিনী এগিয়ে চলে, 
কোথাও থাকে গানের oD একফালি নীল রাত্রিবেলা = 
বাকিটা রাত গভীরত।র ভালোবাসার অপ্র!কতের 


সখ 
ছিল কি তোমার পিছে সেই 
saasta উপচীয়মান মাঠ তারও পরে 
saasta উপচীয়ম।ন 
cantata কান্তার? 


নিমিষে নিমিষে সুখ নেমে আপে নিমিষে নিমিষে 
নেমে আসে প্রচণ্ড ড্রপ সিন 
রঙিন শুর্যাস্ত লীন হয়ে যায বাগনে-বাগানে-- 


সুখ বুঝি 
অমনই ভরার বেলা ভেসে চলে যাওয়ার গোধূলি 
পাশে একে রাখে, বুঝি তোমারই মতন 
যখন বুকের পরে ভেঙে পড়ে তখনই অনেকদূর থেকে 
ক্রমশ বিলীয়মান স্পর্শ উচ্চারণ করে খায়__ 


Ka 


জ্যৈঠ *1৫--৫ 


যখন শব্দের CR 


যখন শব্দের CR জমে ওঠে যখন কেবল 
রাজ্য জুড়ে পাথর-উচোনো ধু-ধু শুরু নিযুতির 
হুলুদ-মাথানো বিজনতা, তীক্ষ শব্দের পাথরে 
পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় 

সেই অক্ষরসমূহে 


সম্বলিত ছিল অপরূপা এক মায়াবী মূর্তি 


উচল উরসযুগ জুড়ে তার টাদিনী aes 

হয়ে ছিল, আর এত gaitaa জাদু তার 

চোখের ভলায়--তার চাঁহনিতে রা ত্রিবেলাগুলি 

শিল্পীর হাত থেকে যেন হঠাৎ স্যপিত হয়ে Rtg 
--ইতি জনশ্রুতি 


কোথায় এখন তারা--সেই অসাধারণ শহর-জোড়া 
আরব্যোপষ্ভাস ? 
হলদে তীক্ষ শব্দের পাথরে 


এক ল্হমার AACA 
চহুমার অলতর্কতায় 


পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় | 


এলিজি 
ভেবো না তোমায় ভালোবাঁদিনি তোমার 
দুই স্তন ভরে সাক্ষ্য আছে-- 
জানে ory পদাবলি টুকিটাকি অর্থহীনতায় ভরা ঢাউপ দ্্যটকেস- 


রাস্তায় রাস্তায় ক্ষয়ে আসে শীত হঠাৎ হঠাৎ 
জেগে ওঠে |S বনৃফায়ার, 
সাওতাদী পাড়াগা ছেড়ে মহুয়া-ভারানে y- নিয়ে 
সন্ধ্যা পার হয়ে গেছি Slag মানুষীটির নিষুতিগভীর 
বনদেশে, 
তারও কাছে রয়ে গেছে কিছু সুখ্‌ 
agge SRN | 
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o কাজীর মতন রয় Saata না পাওয়া ইচ্ছার 


Ore ক্ষণগুলি | 
মাঝনদী বরাবর নৌকোয় হঠাৎ নামে অক্কতার্থতার 
প্রথম আষাঢ় 
সব মুই হয়ে গেছে, ভেজে শুধু নিরিন্ত্িয় হতাশা অঝে!রে। 
খণ্ড ge Baits পল্লীর মধ্যে ছোট ছোট বাড়ি 
এলোমেলো হয়ে যায় 
তোমার বিনানে! pa 
দেহ-গন্ধ 
নাভির গভীর শীতলতা-- 
aes ভিতর ছি'ড়ে-খু'ড়ে যায়। 


শুধু থাকে হাওয়!বদলের জন্তে পাহাড়গুলির সেই 
যুরেনিয়ামের খনি 
চারিদিকে দেহাত-ঘেরা জাহুগুভা, 
লব শেষ হয়ে গেলে তারই পরে গড়ে ওঠে 
শব্দের নতুন টাউনশিপ। 


£ উপন্ত!স £ 


হুল] faa 


চল্লিশ 

tiea আছে শ্তামলেশ্বর শিবের afrad মন্দিরের 
পুরোহিত অনন্ত ভট্টাচার্য । ম|ধবদাস বাবাজীর চেনা 
WRT! কয়েকবার পুরীধামে গিয়ে বাবালীর আশ্রমে 
ছিলেন তিনি। 

জলেশ্বর থেকে দাতন--প্রায় পাঁচ ক্রোশ পথ। পথের 
দু'পাশে বাবলা We) মধ্যে মধ্যে বট, অশখ, তাল, 
খেজুর, শিমূল। ছুটি বিখ্যাত AR আছে teci 
বড়টির নাম শরশঙ্ক দীঘি। প্রায় পাচ হাজার হাত লম্বা, 
পাশে অর্ধেক। লোকে বলে, রাজা শশান্কদেব নাকি 
efa অভিযানের সময় এই দীঘি খনন করিয়েছিলেন | 
ছোট দীঘিটির নাম Rats প্রায় ষোল শ হাত ag i 
বিভাধর আর শরশক্ক দীঘির নিচে নাকি একটা সুড়ঙ্গ আছে; 
দুই দীঘির সংযোগ রক্ষা করেছে। চারহাত উঁচু, তিনহাত 
চওড়া পাথরে বাঁধানো এই wor পথ। | 
যেতে যেতে এসব কথা বলছিলেন মাধবদ!স বাবাজী | 
ভারতচন্ত্র আর বিশাখা শুনছিল। ফুটফুটে caia 
কখনো গল্প, কখনো গান শুন্তে শুন্তে পাঁচ ক্রোশ পথ যেন 


তাড়তাড়ি ফুরিয়ে এল। স্র্যোদয়ের একটু পরেই নাম- 


কীর্তন করতে করতে শিব মন্দিরের প্রাঙ্গণে পৌছুল যাত্রীদল। 
মন্দিরের ভেতর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন অনন্ত- 
ঠাকুর, মাধবদাস বাবাজীকে দুহাতে বুকের মধ্যে জড়িয়ে 
ধরলেন। তারপর দুজনেই দুজনের পায়ের ধূলো৷ নেবার 
জন্য ate ধরাধরি করলেন কিছুক্ষণ। শেষে পরস্পরের 


মিহির মুখোপাধ্যার 


গলা জড়িরে সমস্বরে গাইতে লাগলেন-_হরেরুফট, হরেরষ্ণ, 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে 

ভজদাপ, ব্রজদাদ, বনমালী দাস, chats, cadets, 
গোপাল দাস, মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজিয়ে দু'জনকে ধিরে ঘুরে 
ঘুরে নাচতে লাগলো, একসঙ্গে গাইতে লাগলো-_হরে 
রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে AA সবচেয়ে বয়স্ক 
মথুরাদাস এক পাশে দাড়িয়ে Hera মৃদঙ্গ বাজ।চ্ছে। 
হরিদাস সকলের ঝোলাঝুলি সামলে রাখছে। সকলেই 
ভাবে বিভোর, সবাই আত্মহারা, কোনদিকে আর জাক্ষেপ 
নেই।, 

aye কাধের ঝোলা, হাতের লাঠি নামিয়ে রেখে wats 
তুলে এদের সঙ্গে যোগ দিল। 

বিশাখা আর ভারতচন্দর একটু দূরে দাড়িয়ে এই আনন্দময় 
দৃশ্য দেখছিল। চারপাশে ভীড় জমে গেল। 

আশপাশের পাড়াপ্রতিবেশী সব। প্রথম উচ্ছাসের পর 
সবাই একটু হুস্থির হলে পর অননস্তঠাকুর বললেন-_-চলো 
আমার ঘরে চলো বাই, হাতমুখ ধুয়ে যা হোক কিছু মুখে 
দেবে-_ 

মাধব্দাস বললেন--বাবাঠাকুর, আদর! দীঘি থেকে চান- 
টান সেরে এসে প্রসাদ পাব, আপনি ব্যস্ত হবেন না 
আবার ঝোলাঝুলি তুলে বিভাধর দীঘির পাড়ে এলো! সবাই । 
চমৎকার জল। দীঘির পাড় ঘেষেই মন্ত একট! বটগাছ 
অনেকখানি জায়গা! জুড়ে ডালপালা getal একটা 
শিরীষ, একসার তাল ও খেজুর গাছ। মন্দির থেকে 


Seg জঙ্গী, Lage ১৩৭৫ 


কয়েকট। নারকেলের মালায় করে সেরখ|নেক সরষের তেল 
এসেছে। হাতে হাতে ভাগ করে নিল সবাই। একটু 
দুরে বটগাছের মোটা মোটা afya আড়ালে আবছায়া 
অন্ধকারে গা ঢাক! দিল বিশাখা । তার দিকে তেমন করো! 


লক্ষ্য ছিল না, শুধু মাধবদাল বাবাজী সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। 


আগের দিন সুবর্ণরেধার জলে স্নান করেছে সবাই, বিশাখা 
সুযোগ পায়নি । এই গরমে স্নান করতে না পারলে শরীরের 
য। অবস্থা হয়! 

প্রায় আট-দশটি ছোট ছোট ছেলে সেই মন্দির থেকে aA- 
দলের সঙ্গে সঙ্গে আছে। ' 

গোল হয়ে ঘিরে বৈষ্ণব বাবালীদের দেখছে। একটি ছেলে 
farsa করলো--আজ মন্দিরে কীর্তন হবে তো-- 

“হ্যা বাব! হবে- মাথ! নেড়ে সায় দিল ভক্তদ।স-- 
সারারাত কীর্তন হবে, শুনতে যেও তোমরা 

আগের দিন Ftp মোড়লের বাড়িতে নাম-গানের পর 
বাতাসার হরির লুঠ হয়েছিল। কিছু বাঁতাসা ছিল 
ভক্তদাসের ঝোলার মধ্যে। কয়েকমুঠো নিয়ে ছেলেদের 
মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে বললে! ভক্তদাস--বল বাবারা, Aaya, 
SAFP, FH FH হরে হরে 

কাড়াকাড়ি করে বাতাস! মুখে পুরে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল 
ছেলের দদ--হর হর মহাদেও-_. 
সেকি গল এক এক জনের | 
ভক্তদাস হতভম্ব | 

একটু হেসে বললো ভারত--শুনলেন তো বাবাজী, এ হচ্ছে 
বর্গাদের বুলি, এসব অঞ্চলে এসেছিল তারা, দেশের যা 
হালচাল, ছেলেরা তো! তাই শিখবে, ওদের আর দোষ কি 
বলুন 

ফৌপ করে নিঃশ্বাস ফেলে ACT ভক্তদ'স--ভালো বুলি 
শিখেছ বাবারা Fea ভুলিয়ে দেয়, রাধামাধব, 
রাধামাধব — 


কাণে তাল! লেগে যায়। 


হেলে উঠল সবাই। লাঠি তুলে তাড় দিল ag—etten সব, 
পালা এখান থেকে 

RUA অনন্তঠাকুরের ব্যবস্থা গুণে উৎকৃষ্ট অন্নভোগের পর 
যাত্রীদল দিবানিদ্রার আয়োজন করল। কেউ কেই মনিরের 
airy, কেউ কেউ অনস্তঠাকুরের গড়ের ঘরের দাওয়ায়, 
কেউবা উঠোনের পাশে বেলগাছের ছায়ায় কম্বল বিছিয়ে 
শুয়েছে। 

অনভ্তঠাকুর অরুতদার। মন্দিরের কাছেই তার খড়ের VAI 
পাশেই রান্নার চালা | পরিষ্কার তকতকে উঠোনের পাশে 
একটি পেয়ারা, একটি বেলগাছ। মন্দিরের পেছন দিকটায় 
ধৃতুরা ফুলের জঙ্গল। উঠোনের পাশেও কয়েকটি রয়েছে। 
কাছাকাছি এদিক ওদিকে আরো কয়েকটি ফুলের গাছ 
শেফালী, শ্বেতকরবি, টগর। উঠোনের আরেক পাশে লাউ- 
কুমড়োর VIS, একটা FANIE 

কিছুদূুরে ঠাকুরমশাইর ভাইদের বাঁড়ি। . সেখান থেকে 
বৈষ্ণব বাবাজীদের সেবার F ঘন' দুধ এসেছে, দই 
এসেছে, চাপাকলা, আখের গুড় আর ফেণী বাঁতাসা 
এসেছে। 

অনন্ত ঠাকুরের ঘরের দাওয়!য় বসেছিল ভারত। দুপুরে 
তার ঘুম আসে না। পু'থিপত্তর খুলে বসেছিল । তার পাশে 
কম্বল পেতে শুয়েছে ব্রজ্দাস, গৌরদাঁস। দু'জনেই অধোরে 
ঘুমুচ্ছে। রঘু বোধহয় একটু ঘুরতে বেরিয়েছে। বেলগাছের 
ছায়ায় শুয়েছে তিনজন -গোপালদ।স, হরিদাস, যখুরাদাস। 
ঘরের ভেতর বিশাখা, মাধবদাসবাবাজী আর অনস্তঠাকুর। 
নিচু গলায় কি সব আলোচনা হচ্ছে । বাকি তিনজন বোধহয় 
মন্দিরের অলিন্দে বিশ্রাম করছে। 

শান্ত দুপুর। দু'একটা পাখির ডাকাডাকি ছাড়া কোথাও 
আর কোন SPE নেই। 

একমনে কাশীখণ্ডের পু'থিখানা পড়ছিল ভারতচন্দ্র। 

নিঃশফে ঘর থেকে বেরোলেন মাধবদাস বাবাজী । ইশারায় 


১০৫ কঠভর! বিধ 

ডাকলেন। afaa গায়ে ছিল, কাধে উত্তরীর়টি ফেলে 
চুপচাপ পেছন পেছন চলল ভারত | 

ঘরের দরজার সামনে দীড়িয়ে দেখলেন অনন্ত ঠ|কুব। 
তিনপ্রহর বেলা । বৈশাখের গরমে গায়ের পথে লোকজন 
বেশি নেই। সবার অলক্ষ্যে, নিঃশব্দে দীঘির পাড়ে 
এলো দু'জনে । অনুমান করলো ভারত, হয়তো বাবাজী 
গোপনে কিছু বল্‌তে চান, বোধ হয় বিশাখর সম্বন্ধেই কিছু 


সপ বলবেন। দীঘির কাছাকাছি আরো নির্জন চতুিক।, 


কয়েকট। ছাগল চরছে এধ।র-ওধার, CAR বাড়ির ছু'একট। 
গরু-বাচুর গাছের ছায়ায় বাধা। অনেক উঁচুতে বিন্দুর 
মত কয়েকটা! শকুন ঘুরছে) ঘুরছে | একটা নিঃসঙ্গ চিলের 
চিৎকার অনেক দূর ভেসে গেল। দীঘির ওপারে বহুদূর 
পর্য্যন্ত বিশাল মাঠ, ARTA YLEI মাঠের বুকে 
মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট ধুলোর ঘুণি উড়ছে ' 

ব্টগ।ছের ছায়ায় ঘাসের উপর বসলেন বাবাজী, ভারতকেও 
FLT বললেন। | 

একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললেন 
মাধবদস_-শোনে। বাবা, অনন্ত ঠাকুরকে আমি বিশাধার 
সব কথ! খুলে বলেছি, না বলে উপায় কি, কতদিন আর 
গোপন রাখব, দলের কেউ কেউ হয়তো কিছু কিছু সন্দেহ 


> করেছে, আমার জান্ত মুখ ফুটে কিছু বলছে না অবশ্য এটা 


আমার অনুমানমাত্র, দলের সবাই জানে নীলমণি ঝাড়ি থেকে 
পালিয়ে যাচ্ছে, তাই মুখ ঢেকে চলেছে. কিন্তু পুরীধাম থেকে 
SOLA এসেও মুখ ঢেকে চলবে কেন, তা’ছাড়া ভেবে 
IC, এই গরমে সবার প্রাণপাখি যখন ছট্ফট্‌ করছে, 
তখন নীলমণি সারাগায়ে চাদর কম্বল চাপিয়ে থাকবে কেন, 
সবলময় মাথায় পাগড়ি জড়িরে রাখবে কেন, সন্দেহ 
হওয়াতে! কিছু আশ্চর্য নয়, এসব ভেবেই অনন্ত ঠাকুরকে 
সব বললুম, উনি আমাদের সঙ্গে যাবেন, একটা শক্ত মানুষ 
সঙ্গে থাক! ভাল, পথে আমরা বেশী দেরী করবে! না, 


নারায়পগড়ে ধলেশ্বর শিবমন্দির নাম-গান করব, মহাপ্রতু 
নীলাচল যাবার পথে--বলতে বলতে বাবাজী হাতজোড় 
করে নমস্কার দিলেন--ওখানে নামকীর্ভন করেছিলেন, 
তারপর খানাকুলে গোপীনাধথের মন্দিরে নামগান করব, 
সেখান থেকে কুলীনগ্রামে মালাধর বস্থর অঙ্গনে--বাবাজী 
আবার কপালে হাত ঠেকালেন-নাম-কীর্তন করে উত্তরদিকে 
তিনক্রোশের মত পথ গিয়ে বাদশাহী সড়ক ধরে পশ্চিমে 
যাব। মহাপ্রভুর sta পথে কোন বিপদ না হলে কোথাও 
অযথা বিলম্ব না ঘটলে ঝুলন-পূর্ণিমার পূর্বেই শ্রীবৃন্ধাবনধা 
Tiga আশাকরি, সেখানে বৈষণব-মতে তোমাদের বিবাহ- 
ক্রিয়া সম্পন্ন হবে, তে।মর| সেখানে থাকবে, আমরা ফিরে 
আগবো, এখন তোমার মতামত বলো-মতামত আঁর কি 
বলবে ভারত, ataa শেষদিকের কথাগুলি শুনে সে 
হতবুদ্ধি হয়ে গেল। আম্তা আম্তা করে বললো -__বাবাজী, 
আমি তো দীক্ষিত বৈষ্ণব নই, তাছাড়া আপনি তে! জানেন 
আমার স্ত্রী বর্তমান 

বৃন্দাবনে তোমরা দু'জনেই দীক্ষা গ্রহণ করবে, আর 
তোমার পূর্ব স্ত্রীর সঙ্গে তোমার সম্পর্কই বাকি, তাকে তো 
তুমি ভাল করে চোখেও দেখোনি, নিত্যান্ত বাল্যকালে 
অভিভাবকদের ইচ্ছেয় বাধ্য হয়ে বিয়ে করেছ, তার সঙ্গে 
তোমার মনের যোগাযোগ কতটুকু 

বাবাজী, আপনি শেষে এই কথ! বলছেন 

আমি বল্ছি না, ঘটনাচক্রে বলাচ্ছে,- ঝাঝাজীর কথায় 
স্পষ্ট বিরভ্ি--অনভ্তঠ|কুরও এই কথা বললেন, বিশাখাও 
সায় দিল, আমি ভেবেছিলুম তোমারও পূর্ণ সন্মতি আছে, 
এখন দেখছি তুমি কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছ-- 

মুখ নিচু করে চুপ করে রইল ভারত। একটু পরে কিছু 
উদ্বেগের সঙ্গে বললেন মাধবদাস_তা'হলে কি বুঝব, 
তোমার সম্মতি নেই, feta প্রতি তোমার কোন অনুরাগ 
নেই i 


» 
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__বাবাজী, অনুরাগ এক জিনিস--বিপস্ন কঠে বল্লো ভারত 
--আর বৃন্দাবন গিয়ে বৈষণবমতে বিয়ে করে ঘরধাধা আরেক 
জিনিস, আমাকে একটু ভেবে দেখার সময় দিন - 

—o তুমি যত খুশি ভেবে sion, কিন্তু একটি কথ! মনে 
রেখো বাবা, তোমার ভরসায় এই অসহায় মেয়েটিকে লিয়ে 
আমি পথে নেমেছি, «ই বিপদের ঝাঁকি নিয়েছি, ওর একটা 
নিরাপদ ব্যবন্থ। না করে আমি আর পুবীধামে ফিরতে গারবে। 
না, ওর মা দেহরক্ষার সময় আমার হাতেই ওর সব ভার 
Sct দিয়েছিল, আচ্ছা আমি এখন যাই, তুমি বেশ ভাল 
করে ভেবে ভাখো, মেয়েটাও তোমার উপর নির্ভর করে 
আছে-- 

মাধবদাস বাবালী চলে গেলেন। সেই নির্জন দীঘির পাড়ে 
ঠায় বসে রইল ভারত । ওদিকে পশ্চিম আকাশে তখন 
কালবৈশাখীর YN করে একথণ্ড ঘন কুষ্ণ মেঘ অসময়ে 
অন্ধকার ডেকে আনলে! | 


একচল্লিশ 

নবাব আলিব্দী ti তখন কাটোয়।য় শিবির স্থাপন করে 
আছেন। পেশব। বালালী রাওএর সঙ্গে একত্রে অভিযান 
করেছিলেন নবাব। age coma কিন্তু মুখোমুখি লড়াই 
না করে আগে আগে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। 

বরাবর যেমন থাকে, নবাবের সঙ্গে তেমনি ভারী ভারী 
কামান, হাতি, ঘোড়া, উট, খচ্চর, পান্ধী, তাবু, Stata i 
ফালতু লোক-লস্করের অভাব নেই। -_খানসাদা, বাবুচি 
হুক|বরদার, আবদার, চোপদার মশালচী। মার/ঠাদের 
মতে! জোর কদমে চলতে পারে না নবাবী ফৌজ। 

কয়েকদিন একসঙ্গে চলবার পর পেশবা৷ ঝ|ল।জী বললেন--- 
নবাব, আপনার ফোজ মারাঠাদের মতে FS চলতে পারে 
না, এভাবে চললে আমরা কখনোই রঘুজীকে ধরতে পারবো 
না, উপরন্ত তাকে নিরাপদ হবার অবসর দেব, এখন আমার 


AL 


প্রস্তাব, আপনি অনুমতি দিন, আমার বাহিনী দ্রুত অগ্রসর 
হয়ে রঘুীকে আক্রমণ করুক, আপনি পশ্চাতে ধীরে সুস্থে 
আশ্ুন-সেই কথাই স্থির হ’ল। , কাটোয়া পৌঁছে খবর 
পেলেন, রঘুজী বীব্ভুমের দিকে সরে গেছেন পেশবা 
তার পৈল্কবহিনী নিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটলেন। নবাব 
রইলেন কাটোয়ায়। খুব সাবধানে শহরের তিনদিকে মুর্চা 
বাধলেন। আরেক দিকে অজয় নদ। 
রাজনীতিতে কাউকে বিশ্বাস নেই, কেউ বন্ধু নয়। পেশবা এ 
কিংবা রঘুলী--সুযোগ পেলে কেউ ছাড়বে না। তাই 
খুব সতর্ক ভাবে অপেক্ষা করতে লাগলেন নবাব আলিবদা 
খান। কয়েকদিন পরে খবর এল, ATH যুদ্ধে হেরে অনেক 
ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করে মানভূম পার হযে সম্বপপুরের পথে 
পাপিখেছেন আর বিলয়ী Casey নিয়ে পেশবা পঞ্চকোটের 
পথে গয়াধামের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। বাংলদেশ থেকে 
বর্গাদের উৎপাত কিছুদিনের es বন্ধু VA | 
দীনে Rata দীঘির পাড়ে সেই বটগাছের নীচে চুপচাপ 
বসেছিল ভারতচন্দ্র। 
কি ঠাকুর, কি ভাবছ--বলতে বলতে বিশাখা এসে পাশে 
বসল -বাবাজীর মুখে সব শুনেছে বোধহয়, এখন কি 
ভাবছ = 

একট। চাঁপা নিশ্বাস ফেলে মান হাসিমুখে জবাব দিল 
ভারত —Slafe মায়ের কথা, বাবার কথা, দাদা-বৌদিদের <a 
কথ।, আমার সেই অভাগিনী wa কথ 
-কই ততদিন তো তাদের কথা কিছু ভাবে! নি, বলো A— . 
বিশাখ!র মুখচোখের ভাব গম্ভীর হল--এতদিন তো তাদের 
কোন খোজ খবর aal নি, তারাও তোমার খে।জ রাখে নি, 
এখন বুঝি তাদের জন্য প্রাণট। ছটফট করে উঠল, মনের 
কথাটা স্পষ্ট করো বলে, কি fea করলে তুমি - 
-এখনে! কিছু স্থির করিনি বিশাখা, বাবাজীর কাছে 
কয়েকটা দিন ভেবে দেখার সময় চেয়েছি_-ওদিকে মেঘে 


AA 


r. 


কণঠঁভর! বিষ 


১৪৭ 


মেঘে আকাশ HSA) দীঘির ওপারে মাঠের উপর দিয়ে 
ধুলোর ঘৃণি তুলে কালবৈশাখী ঝড়ের হাওয়া ক্ষ্যাপার মত 
ছুটে এল | 

সেদিকে ভ্রক্ষেপ না করে উত্তেজিততাবে উঠে দীড়াল 
বিশাখা_ ঠাকুর আমাকে ফাঁকি দিতে পরাবে না, তুমি 


এখন বাজে অজুহাত দিয়ে দায়িত্ব এড়াতে চাইছ, আমাকে 


ছেড়ে পালাতে চাইছ, কি ভেবেছ তুমি, মন্দিরের দেবধ।সীর 
সঙ্গে গোপনে প্রেমের অভিনয় করা যায়, মিথ্যে ভালবাসার 
কথা বলা যার, ইচ্ছে হলে দেহ-সস্তেগের জন্ত ব্যবহার 
কর] যায়, কিন্তু sta মতে বিয়ে করে ঘর বাধা যায় না 
কেমন 

বিবর্ণ BAS ভারত আহত কঠে বললো--বিশাখা, স্থির হও, 
আসাকে তুমি ভুল বুঝো না-=বল্তে বলতে উঠে দাড়াল সে, 
ছুইহাতে বিশাখার হাত ধরলো! | 

স্থির আমি হতে পারবে! না, আমার সারা জীবনট।ই 
অস্থির, ভুল আমি কাউকেই বুঝি না, আমাকেই সকলে ভুল 
বোঝে -বিশাখার Sig কঠ আসন্ন কান্নার ভারে ভেঙে 
ভেঙে যাচ্ছে, প্রবল বাতাসে কথা উড়ে যাচ্ছে--মনে রেখো 
তুমি আমাকে কথ! দিয়েছিলে, তোমার ভরসায় আমি পথে 
নেমেছি 


৯ "ভাল-মন্দ, বর্তম|ন-ভবিষ্যৎ না ভেবে আমি কোন কাজ 


করতে চাই না বিশাখা--শান্ত গলায় বোঝাবার চেষ্টা করল 
ভারতচন্দ্র--ভাল ভাবে মনে করে ics, বিয়ের প্রতিশ্রুতি 
বোধ হয় তোমাকে দিইনি, আঁমি বলেছিলুষ, তোমার সঙ্গে 
যতদূর যেতে বলবে যাব, যেখানে যেতে বলবে যাব, তার অর্থ 
এই নয় 

হঠাৎ রঘুর ডাক শোনা গেগ--ছোটকর্তা, ছোটকর্তা আছেন 
নি 

CH GH বাতাসের শব্দ, ধুলোর বড়ে চতুদিক প্রায় অন্ধকার । 
ছুটতে ছুটতে বটগাঁছের আশ্রয়ে এলে। রঘুমাথ । ভাড়াতাড়ি 


gis ছাড়িয়ে নিল বিশাখা । পাগড়ির কাপড়ে মুখ ঢেকে 
রঘুর পাশ কাটিয়ে চলে গেল। দু'জনকে এই নির্জন প্রায় 
অন্ধকার গাছতলায় দেখে অবাক গলায় জিজ্ঞেস করলো! 
রঘু- আপনে এখানে কি করতিছেন_-তারপর হঠাৎ ঘুরে 
দীড়িয়েঁ-আরে এই Gipi কেবল আমারে দেখলি পর 
মুখ ঢাকে Bly হেই নীলমণি, নীলে, দীড়া দাড়া বলতিছি, 
তবে রে-_বল্‌তে বলৃতে তাড়া করে CA | 

পেছন থেকে চিৎকার করে ডাকলে! ভারত--এই রঘু, ফের 
ফের, ফিরে আয়-- 

কার কথা কে শেনে। একরকম ছুটেই চলে যাচ্ছিল 
বিশাখা । কিন্তু রঘুর সঙ্গে পারবে কেন? রঘুনাথের সঙ্গে 
কারো! কোন চালাকি চলবে না। নীলমণি ছোড়ার এই 
মুখ ঢেকে লুকিয়ে লুকিয়ে পথ চলার চালাকিটা আজ হাতে- 
নাতে ধরবে সে। 

পুরীধাম থেকে এতদুরে এসেও দলের লোকদের মধ্যে এমন 
ভাবে মুখ ঢেকে থাকার কারণটা কী? পেছন পেছন ছুটে 
গিয়ে উত্তরীয়র প্রান্ত খামচে ধরে বল্‌লো-_এবার তুই, 
পল|য়ে যাবি কোথায়-'বলৃতে বল্তে একটানে পাগড়িটা 
খুলে ফেলেই হতত রঘু | 

মাথার উপর gepi করে বাধা বিশাখার রুক্ষ চুলের বোঝা 
ভেঙে পড়ল । ঝোড়ো হাওয়ায় উড়তে লঁগল। ওদিকে 
দীধির ওপার থেকে মাতাল বাতাসের হাত ধরে বৃষ্টি ছুটে 
এল। বড় বড় ফোটায় ধারা বর্ষণ শুরু হ’ল। হতবুদ্ধি, 
নির্বাক, নিশ্চল aga হাত থেকে পাগড়িট! টেনে নিয়ে আবার 
মাথায় বাধতে বাঁধতে ভিজতে ভিজতে চলে গেল বিশাখা | 
বোকার মত তাকিয়ে রইল AL পেছন থেকে ভারত এসে 
কাধে ঝাকুনি দিয়ে বল্‌লো-- এই হতভাগা, পাজি, তুই 
আরম্ভ করেছিস কি-_তারপর হাত ধরে টানতে টানতে 
বটগাছের ঘন ডাল-পালার নিচে নিয়ে এল। তুমুল বৃষ্টি ' 
হচ্ছিল। দু'জনেরই সর্বাঙ্গ ভো। 


dey 


aaa), দোষ্ট ১৩৭৫ 


বড় বড় চোখে ছোটকর্তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে! 
রঘু--আশ্চয্যি কাণ্ড, মন্দিরের মেয়েটা ব্যাটা ছেলের 
পোষাকে বৈরাগী বাঝাজীদের সঙ্গে পলায়ে আপিছে_ 
ye আমাকে রেহাই দে রঘু, অনেক করেছিস আমার জন্তু 
এবার চলে যা তুই--দুই হাতের সমস্ত শক্তিতে aga ছুই 
কাধ চেপে ধরে প্রায় চিৎকার করে বললো ভারত--চলে 
যা, চলে যা, ভুরশুট ফিরে যা, আমাকে ছেড়ে দে, দেশের 
কাছাকাছি এসে পড়েছি, এবার তুই একাই যেতে পারবি, 
চলে যা; দূর হয়ে যা- এ 

—ata আপনি, আপনি কোথায় যাবার চান? 

আমি atata যাই, জাহান্নামে যাই, যেখানে খুশি যাই, 
তোর তাতে কি-- 








আপনি ওই বৈরাগী ব্যাটাদের ফাদে পড়িছেল-_ 
_চোপরাও, Sas কাহাক, বেতমিজ, ইবলিশের বাচ্চা 
উত্তেজনাষ ভারতের মুখে যাবনী ভাষায় গালাগাল ছুটল। 
রঘু কিন্তু সহজে ছাড়ল না, উবু হয়ে বসে ভারতের দুই প 
জড়িয়ে বদ্লো-_আমারে আপনি তাড়াতি পারবেন না, 


ea 


মারুন, কাটুন, যত খুশি গাল দিন, যদি দেশে ফিরতি হয় এক . 


সঙ্গে দু'জনে ফিরি যাব-- 
RG, ছাড়, আমাকে ছেড়ে দে-পায়ের ধাককায় রঘুকে 


মাটিতে ফেলে দিয়ে সেই অন্ধকার বৃষ্টি আর বাতাসের মধ্যে OE 


ছুটে চলে গেল Stas | 
(ক্রমশঃ) 


| খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই - 
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ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনী 


জ্াঙাল্লে fenesia. 
বারীন বর্ধন 


রাহী অব, ঝাঁসী। এয়ার ইণ্ডিয়া ইন্টারস্তাশানলের 
"পার কনষ্টেলেশনূ' যখন টোকিওর বিমানবন্দর হানেদায় 
নামল তখন ভারতীয় সময় ছিল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা, আর 
বিমান বন্দরের ঘড়ি দেখাচ্ছিল রাত এগারটা। সাড়ে তিন 
ঘণ্টা সময়ের Seis) মানচিত্রের প্রতি দ্রাধিমায় চার 
মিনিটের তফা বুঝতে পারা যে এত সহজ ছাত্রজীবনে তা 
কোনদিন টের পাইনি। waa বাস্তবতা উপলব্ধি করব 
বলে আগে থেকে হাত ঘড়ির কাট ব্যাংকক্‌, হংকং বা 
ওকিনাওয়াতে একবারও ঘুরাইলি। চলার পথে যদিও 
বার বার এয়ার হোঞ্েদ্‌ প্রথমে ইংরেজীতে ও পরে দুর্বোধ্য 
জাপানীতে জানিয়ে দিচ্ছিল এই সময়ের পরিবর্তন, আমাকে 
কিন্ত পেয়ে বসেছিল ছেলে বয়সের একপু'য়েমি। কাগজ 
পত্রে হিসেব করে জানার যে আনন্দ তার, BES আনন্দ 


পেয়েছিলাম হানেদার ঘড়ির সঙ্গে আমার ক্ষুদে হাতঘড়িটাকে " 


মিলিয়ে । প্রথমটায় নিজেরই অজান্তে কানে লাগিয়ে 
দেখলাম ঠিক চলছে কিনা। চলছে ঠিকই। আঠার 
ঘণ্টার মেয়াদে রাণী অব, ঝাঁসীতে চড়ে সময়ের সঙ্গে একটু 
লুকোচুরি খেল! গেল। | 

পয়লা এপ্রিল রাত এগারট!। একজিশে মার্চ, দম্দম্‌ 
থেকে প্লেনে চেপেছিলাম। কলকাতার গরমের তাড়নায় 
গায়ে মাত্র ছিল একট! সাদা সার্ট, আর পরনে একটা গরম 
টাউজার। গলাবদ্ধ কোটট] রেখেছিলাম মাথার উপরে সরু 
ace) কিন্তু পর্দা এপ্রিলেও যে হাড়কাপালো steta 


+-- কবলে পড়তে হবে এবং গরম কোটের “ব্যাফেল ওয়াল” 
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ভেদ করেও তার ciate প্রকাশ পাবে তার বিন্দুমাত্র ধারণা 
থাকলেও গরম গেঞ্জী আর পুপোভার বিমান কর্মচারীর 
জিম্মায় কোনমতেই ছেড়ে দিতাম না। যাক aqata 
ঠেকেই শিখতে হল। | 

গলাবন্ধ কোটটি দু'হাতে আরও চেপে কোনরকমে 
ate শেডে এসে পৌঁছুপাঁম। হানেদ! বিমানবন্দর ঠিক 
সমুদ্রের ধারে। টোকিও সহর থেকে তার দুরত্ব প্রায় বার 
মাইল। সমুদ্রের দিক থেকে আসছে Stel জঙগো হাওয়া, 
আর উপর থেকে পড়ছে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি। বরফের কুচিও 
বলা যেতে পারে। 

লাইনের প্রায় শেষেই ছিলাম আমর! তিনজন ভারতীয় 
Ra) তাই মালপত্র খালাস করে বিমানবন্দরের লাউঞ্জে 
এসে পৌঁছুলাম সবার পরে। কথাছিল আমাদের বাসস্থানে 
পৌছে দেবার দায়িত্ব হবে দৃতাঁবাসের। তবুও ভাবনা হল। 
ate, ভীড়ের মধ্যে দু'টি ভারতীয় চেহারা দেখে বুঝলাম 
ভাগ্য-্প্রসন্ন। দূতাবাসের গাড়ীতে করেই চলে এসেছিলাম 
ছাত্রাবাসে। 

রাত তখন প্রায় Gaby) গাড়ী হর্ন বাজাতেই 
ছাল্রাবাসের দ্বাররক্ষী এগিয়ে এল এবং ছু'টে বাক্স হাতে 
করে cite নিয়ে চলল fate? কামরায় । খাওয়াদাওয়ার 
কোনই প্রয়োজন ছিল না এ রাতে। আর তা ছাড়া শীতে 
জমে যাবার উপক্রম । তার উপর আঠার ঘণ্টা কর্মহীনতার 
চাপে পড়ে অল্পপ্রত্যঙ্গসব শিথিল হয়ে গিয়েছে। কোন- 
রকমে রক্ষীকে বিদায় দিয়ে সোজা চলে গেলাম স্নানঘরে। 


১১০ জয়ী, tab ১৩৭৫ 


যাবার আগেই দেখেছি ধবধবে বিছানা! লোহার খাটের 
উপর পরিপাটি করে সাজান। ঘরের এক পাশে একটা 
টেবিল, একটা চেয়ার, বুকশেলৃফ, ওয়ার্ডরোব, আর ছোট্ট 
চায়ের টেবিল । মোটামুটি এই ছিল জামার আসবাব। 
পরিমাণ নেহা কম নয়। কিন্তু সবকিছু ছেড়ে আনন্দ হুল 
এ সাজান বিছানাটি দেখে । হাত মুখ ধুয়ে কোনরকমে 
জামাকাপড় বদলে লেপ, এবং কথঘল--ছ্ুইই টেনে CTH 
পড়লাম | 

কিন্তু একি! দুগ্ধফেননিভ শয্যায় পাথর এল কোথা 
থেকে । ঘাড় তুলে পরথ করলাম বাপিশটাকে। এতে 
ধানের খোসায় তৈরী নিরেট বালিশ! চাপ দিতেই 
আওয়াজ ছাড়ল মস্মন্‌। বালিশের রসিকতাতে আর 
বরদাস্ত করতে পারলাম না দুপুর রাতে । কন্বলটাকে 
কয়েক ভাজ করে বালিশের কাঠিম্ত কমাতে চেষ্টা করলাম। 
কিন্তু লে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো । ঘুমে ছুচোথ ঘরে 
এসেছে। প্র প্রস্তরসম বালিশের উপরই মাথা রেখে আবার 
শুয়ে পড়লাম । রাত কোনদিক দিয়ে কেটে গেল টের 
পাইনি। টের পেয়েছিলাম ঘাড়ের কোন দিকটা অচল হয়ে 
গিয়েছে। কিন্তু ঘুমের সহায়তার নাম করে ব্যাঘাত 22a 
এই উপাধানের উপাদান যে কার EATS, ভেবেও 
ঠিক করতে পারলাম না। পরে জেনেছিলাম তুলোর 
অভাবই এই বালিশের উদ্ভাবক । তুলোর বালিশে শোয়া 
মাকি জাপানে বিলাপিতারই নামান্তর । 

প্রাতরাশের টেবিলে আমাদের চারপাশে একে একে 
জড় হতে লাগল ভারতীয়ের দল। পাঁচমেশালী etarga 
বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়তে এসেছে জাপানে Bea, দক্ষিণ, 
পূব বা! পশ্চিম_-ভারতের সব অঞ্চলের গ্রতিনিধিই এসে 
জড় হয়েছে ছাল্রাবাসে। তবে তাদের সংখ্যা নিতান্তই 
অল্প। কুরুতে জাপানী ভাষা একেবারেই আসে না। 
বন্ধুরাই আমাদের হয়ে অর্ডার দিয়ে এল রান্নাঘরে । হৈ, 


হুল্পোরের মধ্যে থাওয়! পর্ব চলছে । খাবার ঘর মাছের 
বাজারের মতই মুখর। আমাদের দিকে একটুক্ষণ নজর 
দিয়ে বন্ধুর দল উধাও হয়ে গেল আরও নিকটতর বন্ধুদের 
টেবিলে Sie জমাতে । প্রথমটায় ভাবলাম VETS! | 
ANTES মনে হুল ছাত্র হলেও নেহাতই অপোগণ্ডের দলে 
পরিনা আমরা । কাজেই পরিবেশটা সুরুতে নিজেদেরই 
আন্দাজ করে নেওয়া উচিত। 

সামনেই এক গ্রাস দুধ রেখে গেল পরিচারিকা। খেতে 
গিয়ে দেখি চিনি দেওয়া হয়নি, আর চিনির কথা ভাবতে 


গিয়ে দেখি চিনির জাপানী অপন্রংশট। জানা নেই। জিজ্ঞেস 


করলাম আমারই সতীর্থ ডাঃ আগরওয়ালকে | কোন gatel 
BAN | দুরে টেবিলেরই একপ্রান্তে ছিল কয়েকট! হা'তলশৃদ্ভ 
পেয়ালা । আর তার মধ্যে সাদ! কিসের গুঁড়ো। নুনও 
হতে পারে আবার চিনি হতেও বাধা নেই। সবার অলক্ষ্যে 
এগিয়ে গেলাম এ দিকে এবং সব রকমের পরীক্ষা করেও 
যখন আন্দাজ করা গেল না! বস্তুটির অন্তর্নিহিত স্বাদ, তখন 
এদিক ওদিক তাকিয়ে এবমুহুর্তে একটু মুখে পুরে দিলাম। 
খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে খ্যাসিড, টেষ্টের চেয়েও অধিকতর 
atta এই fae ÈR । ঠকতে হল না। বরং সাহস 
বাড়ল এই ভেবে যে বিদেশে চলাফেরা সহজ না হলেও 
অকারণ লজ্জা বা সংকোচের হাত থেকে নিজেকে বাচাতে 
পারলে কোন বাঁধাই দুর্লজ্ঘ্য থাকবে না। দেখতে দেখতে 
কিছুটা ঠেকে আর কিছুটা! শিখে টোকিও তথা জাপানের 
জীবন হয়ে উঠেছিল সহজতর। কি করে দিন কেটে 
যাচ্ছিল হিসেবে নেবারও অবকাশ পাইনি। সামনে ছিল 
গরমেরছুটি। অফুরপ্ত সময় । ঠিক করে ফেললাম এবার 
যাব জাপানের উত্তর প্রান্ত পরিক্রমায় | 

চীন, জাপান বা দুরপ্রাচ্যের আরও যে কয়েকটি দেশ 
আাছে তার সঙ্গে প্রাচীন যুগে যতটা না ভাবের আদান- 
প্রদান ছিল, বর্তমানে--শুধু বর্তমানেই বা কেন, গত কয়েক 


-e 


a 


ot 


১১১ জাপানের দিদগুলি 


শ” বছর ধরে তার অনেকটা কমে গিয়েছে নানা অবস্থার 
বিপাকে | নজরট! আমাদের চলে গিয়েছিল পশ্চিমকে 
আবিষ্কার করতে যদিও ঘরের পাশে ব্রদ্ঘদেশ, শ্যামদেশ, চীন 
বা জাপান--যাঁগগের একসময় আসর! ভারতীয় সংস্কৃতির 
প্রভাবজালে আবদ্ধ করে রেখেছিলাম, তাদেরকে খুজে 
দেখার অবসর ছিল না। যে জাপান বুদ্ধের দেশ, অহিংসা 
পরমোধর্মঃ আর প্রজ্ঞাপারমিতা সুত্র যার মন্দিরে মন্দিরে গীত 
হয়। সে জাপান আবার হিংসা বিভীষিকার ক্ষেত্রেও 
সবাইকে ছাড়িয়ে যায়-শুনতে কেমন লাগে। 

একটু ইতিহাসের পাতা খু'জলেই দেখতে পাওয়া যায় 


বে বর্তমানে যারা জাপানী বলে পরিচিত তারা জাপানের 


আদিম অধিবাসী নয়। এশিয়ার প্রধান ভূখণ্ড থেকে সাগর 
পেরিয়ে তারা জাপানে এসে বসবাস করছে এবং জাতি 
হিসাবে তারা মঙ্গোলীয় । আগেই বলেছি যে গরমের ছুটিতে 
বেরিয়ে পড়ব জাপান পরিক্রমার। তার কারণ ও fèn i 
এপ্রিলের রাতে টোকিও পৌঁছে যে শীতের প্রচণ্ডতা সহ 
করতে হয়েছিল তা ভেবে আগেই আন্দাজ করে রেখেছিলাম 
যে এক বছরের মেয়াদ যাদের তাদের পক্ষে বেড়াবার ore 


_ শ্রীগ্মকালের চেয়ে AEE সময় আর নেই। অতএব, যা করার 


ত এই বেলা_অর্থাৎ inka সুরুতেই যাওয়া হবে উত্তর 
জাপানে, হোক্কাইদোতে। আর ফিরে এসে ghia বিশ্রাম 
করে আমাদের Aton হবে দক্ষিণদিকে | 

কিন্তু উত্তর জাপানে, হোক্কাইদোতে দেখবার কি কিছু 
আছে? কিংবা কি আছে? বসে বলে ভাবছি এমনি 
সময় হঠাৎ আমাদের ওয়ার্ডের মাইক বেজে উঠল ।-_ 
ভারতের বর্ধন মশাই, আপনার অতিধি অপেক্ষা করছেন। 
আপিসে চলে STA | ~ 

গোছগাঁছ করতে গিয়ে ক্লান্তিই এসে গিয়েছিল। আর 
তাছাড়া মাত্র yea মাসের অবস্থিতিতে TEAS এতটা 
হয়মি যে হোষ্টেল অবধি তারা দেখা করতে আসবে। 


+ 


ধড়াচূড়া পড়ে আপিসে গিয়ে দেখি ছুটি অজানা অচেনা 
অতিথি অত্যন্ত উৎকষ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছেন। ঘরে 
etsia সুদর্শন ater উর্দ্ধাঙ্গ আনত করে অভিবাদন 
করলেন। আনিও নিয়ম মাফিক অভিবাদনের পালা শেষ 
করে অপেক্ষা করছি এর পরের পর্যায়ের জন্ত । হঠাৎ 
পাশেই তাকের উপর থেকে বন্ধুঘবয়ের একজন একট। বিরাট 
প্রেস্‌ ক্যামেরা হাতে তুলে নিলেন, আর দ্বিতীয় জন আত্ম- 
পরিচয় প্রকাশ করে বললেন--আপনাকে একটু বিরক্তি করার 
ore আগে থেকেই আমরা মাপ চাইছি। আমর! হোকাইদো 
fga কাগজের সংবাদদাতা আর ফটোগ্রাফার। শুনলাম, 
আপনি শীগগীরই হোকইদোতে বেড়াতে যাচ্ছেন। তা 
টোকিওর waa আর উচ্ছাস ছেড়ে দিয়ে হোকাইদোর 
নির্জনতায় এমন কি আছে যে সেখানে Them Fea করলেন? 

প্রশ্নটা যে একেবারে নূতন তা নয়। আমিও অনেকবার 
ভেবেছি। কিন্তু cols এবং এঁতিহাসিক জ্ঞানের 
অসম্পূর্ণতার দরুণ প্রশ্ন প্রশ্নই থেকে গিয়েছে । হঠাৎ মনে 
হল, তাই তো? কলেজের অধ্যাপক মশাই হোক্ষাইদো যাবার 
কথা শুনে বলেছিলেন যে আমরা যেন জাপানের অতি 
আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে কিছুটা পরিচয় করে আসি। 
সঙ্গে সঙ্গে উত্তরটা মাথায় খেলে গেল। 
.. বললাম--ভারতেও আদিম অধিবাসীদের সংখ্যা কম 
নয়। এবং সারা ভারতের এখানে সেধানে তারা ছড়িয়ে 
আছে। তাদের জীবনধারার গতিও বলতে গেলে অবিকৃতই 
রয়ে পিয়েছে। শুনেছি জাপানের আদিম অধিবাসীরা» 
মৃতত্বের পাতার যারা আইমু নামে পরিচিত তারা সব বসবাস 
করছে হোক্কাইদোতে। তাই ভাবছি, তাদের জীবনধারা 
কি গতিতে কোন দিকে চলছে, তারমধ্যে কতটুকু প্রাচীনতাই 
বা বজায় আছে_-সবকিছু নিয়ে একটা তুলনামূলক বিশ্লেষণ 
করব। . 

উত্তরট| শুনে THA যে খুব খুসী হলেন, মনে হলনা। 


১১২ NB, ta ১৩৭৫ 


জাপানীরা ডচ্ছাসপ্রবণ নয় বলে উত্তরের গভীর্তাটাও 
আন্দাঙ্জ কর! গেলনা । - একথা ও কথা বলার পর 
ফটোগ্রাফার একটা ফটো তুলে নিয়ে অভিবাদন আর ক্রটি 
শ্বীকারের' ঝড় বইয়ে দিয়ে বন্ধুকে সঙ্গে করে চলে গেলেন। 
খবরের ফাঁগজের লোকেদের সঙ্গে কোনই পরিচয় ছিলনা 
এর আগে। কিন্ত বিদেশে এদের সঙ্গে দেখা হবার পর 
সংবাদ পত্রের লোকেদের সম্পর্কে একট! সম্পূর্ণ ধারণা 
হয়ে গেল। কিন্ত অনেক দেখার বাকী ছিল। l 
দিন দুই আবার যাওয়া পিছিয়ে গেল বৃষ্টি আর টাইফুনের 
Shera, জাপানীদের জীবনে যে দুটো অঙ্গাঙ্গিভাবে 
জড়িত। যাবার দিন হঠাৎ পরিষ্কার জাপানী হরফে লেখা 
একটা চিঠি পেলাম । হোকাইদোর ছাঁপমার! অচেনা এক 
বন্ধুর কাছ থেকে। হোক্কাইদে| yA খবর জেনে অত্যন্ত 
উদ্ধৃসিত হয়ে লিখছেন যে আইনুদের ব্যাপার জানতে হলে 
বা আইমুদের মধ্যে গিয়ে তাদের জীবনধারা সম্পর্কে 
ওয়াকিবহাল হতে গেলে নিশ্চিত যেন Sta সঙ্গে দেখা করি। 


ঠিকানাট! টুকে নিয়ে এবার বেরিয়ে পড়লাম উত্তর, 


জাপান পরিক্রমায়। পথে অচেনা বদ্ধুকেও একটা চিঠি 
লিখে দিলাম কবে, ক’টার সময় ওতারু Tighe | __ওতারু 
হল আইমুদের একট! প্রধান আড্ডা । 

ছাত্রজীবনে অর্থশান্ত্র পড়ার সময় “ওভার পপুলেশন্‌* 
বলে একট! কথা অধ্যাপকমশ।ই অত্যন্ত মনযোগ সহকারে 
বুঝিয়েছিলেন আর উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন-- যেমন 
ধর জাপানের কথা । বইএর মারফৎ লানা এক জিনিষ আর 
সেই দেশে গিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা আরেক জিনিষ। 
এবং দ্বিতীয়টি অনেকসময় etera, হাতে হাতে তার 
পরিচয় পেলাম | 

হংশু দীপের উত্তর প্রান্তে আছে আত্তমোরি জাহাজ- 
ঘাট । যেখান থেকে সাগরের অপরদিকে হোক্কাইদোর 


হাকোদাতে বন্দর অবধি জাহাজ চলে। সঙ্গে ছিল এক 


জাপানী বন্ধু। তারও এই প্রথম হোক্কাইদো ভ্রমণ | জানিনা 
কোথা থেকে ধবর নিয়ে এল যে জাহাজ ঘাটে লাগার সঙ্গে 
সঙ্গেই যেন বাক্স পেটরা নিয়ে রেল ষ্টেশনের দিকে ধাওয়া 
করি। | 

Reape হয়ে প্রশ্ন করলাম-__নিয়সান্থবর্তীতার ক্ষেত্রে 
তো জাপানীদের সুনাম আছে। তবে সে সব ছেড়ে দিয়ে 
কেন এই “একশগজ দৌড়ে প্রথম হবার চেষ্টা? 

বন্ধু বলল--তা না হলে বসবার জায়গ! পাবনা | 

জাহাজের ফোন stabi জেটিতে fava, কোন দিক 
দিয়ে সিড়ি নামবে--বন্ধু সব ব্যাপারই পুঙ্যানুপুঙ্খরূপে বুঝিয়ে" 
দিল আর নিজে আমাকে সঙ্গে করে প্রায় একঘণ্ট। আগে 
থেকেই সিড়ির কাছে দীড়িয়ে রইল । দেখলাম ধীরে ধীরে 
একের পিছনে এক করে দশ মিনিটের ব্যবধানে লম্ব| লাইন 
তৈরী হয়ে গিয়েছে। দুরে হাকোদাতে বন্দরের দৃশ্য চোখে 
পড়ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজ ও দু’ একবার সিটি 
বাজিয়ে জেটির ধার ধেঁসে দাড়ালো । লোকের ভিতরে যেন 
একটা অদ্ভূত চাঞ্চল্য । চোধমুখের চাহনি বদলে গিয়েছে 
অস্বাভাবিকভাবে! মেয়েরা সব বাচ্চাদের দিয়ে একপাশে 
দাড়িয়ে পড়েছে । আর ছেলেরা যেন 'যুদ্ধং দেহি” ভঙ্গীতে ' 
ুটকেশটি কাধে নিয়ে স্থির হয়ে পড়েছে। | 

আমি ততটা ঘাবড়াইনি কারণ আমর! ছিলাম লাইনের 
সর্বাগ্রে । কিন্তু কোথায় গেল নিয়মান্থবর্তীতা আর কোথায়ই 
বা শৃঙ্খলার শৃঙ্খন। প্রথম ধাকাতেই উড়ে গিয়ে পড়লাম 
পাশের ভল্রলোকের ঘাড়ে এবং MARS দেখলাম আমি 
আর সবার আগে নেই। জনস্রোতের প্রায় পিছনেই পড়ে 
গিয়েছি। জ্ড়াবার্ক্য তখনও আসেনি । নিজের উপর 
ধিক্কার এপে গেল “পড়ি কি মরি’ করে এবার ছুটে চললাম। 
গেটে টিকিট দেবার কথা আর মনে ছিল ন!। চেকারকে 
এক ape ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে Seite বেরিয়ে 
গেলাম । বিদেশী বলেই বোধ হয় রেহাই পেয়েছিলাম। 


X. 


b 


so জাপানের দিনগুলি 


স্বদেশে এর পরিণতি কতদূর হতে পারে তা ভাববারও সময় 
ছিল না। 

agi ট্রেণ alberta উপর দাড়িয়ে জাছে। হাজারো! 
লোক তার গায়ে গায়ে ঘুরেযাচ্ছে। কোথাও উঠবার যো 
নেই। সব জায়গাতেই এক কথা।- ঠাই নাই ঠাই নাই, 
ছোট এতরী। তবে এরা আমাদের মত হাত পা নেড়ে 
সবাইকে জানিয়ে দেয়না যে বসবার জাঁয়গ। ভিতরে নেই। 
সবাই উঠছে আর করিডর chi হওয়ার দরুণ অন্ত কামরা 
দিয়ে নেমে যাচ্ছে। আমিও হা হুতোশ করে একের পর এক 
কামরা দেখে বেড়চ্ছি আর ভাবছি বিদেশী হয়ে বোধহয় 
সুবিধা করতে পারব । কিন্তু কা কন্ত পরিবেদন। | 

হঠাৎ জনরব উঠল বেশী ভীড় হওয়ার জন্তু রেলকম্পানি 
একট! বগী লাগিয়ে দিয়েছে । সেইদিকে প্রাণপণে ধাওয়া 
করলাম। কিন্তু কি অদ্ভুত ! পুরো কামরার মধ্যে বসবার 
জায়গা আছে অন্তত একশ জনের আর বসে আছে পঁচিশ 
থেকে তিরিশের মত। বাকী জায়গায় কেউ রেখেছে 
হুট কেন্‌, কেউ গলাবন্ধ আর কেউ qi খাবারের ঝুড়ি | সমস্ত 
জায়গা এই করে ভরে গিয়েছে। শুধু আছে দাঁড়াবার 
জায়গা । গতিক সুবিধের নয় ভেবে এবার বন্ধুর খোঁজ 
করতে বেরেলাম যদি সে কোন জায়গ! রেখে থাকে। 
একটু দুরেই নজরে পড়ল বন্ধু সিটের হাতল ধরে দীড়িয়ে। 
আমাকে দেখেই হাতছানি দিয়ে সিঞ্জের অবস্থিতি জানিয়ে 
fri | 

জিজ্ঞেস করলাম--সেকি বন্ধু! আমি al হয় রেসে 
ধরাশয্যা নিয়েছিলাম | ছুটতে তো তুমি কম ছোটনি ? তবে 
কেন দাড়িরে ? 

অদ্ভূত এক শঙ্গভঙ্গী করে বন্ধু জানিয়ে দিল_-এ নতুন 
ময় । এসে দেখি এক এক জন পচ ছয় জনের জায়গ। রেখে 
বনে আছে। | 

বাঙ্গালী রক্তে একটু যেন বান ভাঁকল। বললাম-_-এ তো 


বড় তাজ্জব ব্যাপার। কবে কার কোন আত্মীয় এসে 
রেলকম্পানীকে ধন্য করবেন তাব জন্য আমরা বসতে জায়গা 
পাবনা? একি রকম? ওই যে রুমালট! বিছিষে একজন 
দু'জনের জায়গা রেখেছে সেটা ছুড়ে ফেলে দিলেই তো ল্যাঠা 
ঢুকে যায়। 

কিন্তু অপরপক্ষ অর্থাৎ বন্ধুপক্ষ থেকে সেরকম সমাজ 
প্রোহী কাজের সাড়া এদো না। না এলো কোন উৎসাহ- 
Bear উক্তি | 

সে তো হল। শৃঙ্খলার বেড়ী পায়ে জড়িয়ে তো 
ওতারু অবধি আট ঘণ্টা ঠায় দাড়ানো চলে না। এদিকে 
ট্রেখ চলতে সুরু করেছে। প্রথমে ঘণ্টা ছুই মন্দ কাটেনি | 
কিন্তু পরে এমন অবস্থা যে পা দুটো আর শরীরের ভার 
বইতে পারছে লা। কিছুক্ষণ জড়িয়ে থেকে একবার ডাইনিং 
কারে গিয়ে এক কাপ, চা বা কফির অর্ডার দিই আর 
কলকাতার কফি হাউসের মত নিঃশব্দে দার্শনিকের 
ভাব নিয়ে বসে থাকি এক ঘণ্টা। কিন্তু opral 
আছে তো? আমার সিটের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে আছে 
কতজন। 

রাত আটটায় ওতারু Clr এসে পৌছুলায। আুটকেশ 
নামিয়ে গেটের দিকে ষাব ভাবছি এমনি সময়ে মধ্যবয়সী এক 
ভদ্রলোক এসে জিজ্ঞেস করলেন আমরা টোকিও থেকে 
আসছি কিনা, আর আমার দিকে তাকিয়ে ভাঙ্গাভাঙ। 
ইংরেজীতে বগলেন--আপনার ছবি দেখেই আপনাকে 
চিনতে পেরেছি। দেখা পেয়ে ধস্ত হলাম ।স্*চিরাঁচরিত 
জাপানী ভদ্রতা | 

হোটেল অবধি ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে এলেন, আর 
কিছু জাপানী, কিছু ইংরেজীতে অনর্গল বলে চললেন 
আইমুদের কাছিনী। হোক্কাইদো Mgaa mamis 
বোধহয় রিপোর্ট দিয়েছিল ভারতের প্রখ্যাত নৃতত্ববিদ আইমু- 
সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্ত SAC | 


১১৪ wa, tars ১৩৭৫ 


frer করলাম--এখানে আইমুদের সম্পর্কে হোথায় 
কি দেখবার আছে বলতে পারেন কি? বা আইমুদের গ্রাম 
বলতে কাছাকাছি কোথাও যাওয়া যায় কি? 

উত্তরে ভদ্রলোকটি বললেন--ওতারুতে ঠিক আইনুদের 
পাবেন না । . তবে ইয়োইচি বলে কাঁছেই একটা ছোট্ট সহর 
আছে। সেখানে আইমুদের পাবেন। আর পাবেন আকাল্‌ 
লেকের ধারে। 

আমাদের aay তালিকার শেষ স্থান ছিল আকাল CTF | 
ফিরতিপথের সেখান থেকেই E | 

পরদিন ভোরে গেলাম ওতার সহরের মেয়রের আপসে। 
তার সঙ্গে দেখা করাব জন্ত। অতি অমাপিক ভদ্রলোক | 
সেদিনটা যদ্দিও ছিল ছুটির দিন ভদ্রলোক স্পেশাল অর্ডার 
দিয়ে মিউজিয়মটি খোলবার ব্যবস্থা করে দিলেন এবং সঙ্গে 
দিলেন দোভাধীর কাজের জন্য নিজের আপিসের একজনকে | 
ভদ্রলোক ঘুরে ঘুরে মিউজিয়মের আবশ্যক অনাবশ্যক বহু 
জিনিসই দেখালেন। কিন্তু একটা কথ। প্রশংসা না করে 
পারছি না। SCRE সহরে যত্বপহকারে রক্ষিত আছে 
একটা মিউজিয়ম আর ছেলেরা SAAT থেকেই নান! জিনিষ 
দিয়ে নিজেদের কৌতুহল মেটাচ্ছে। শিক্ষার গোড়াপত্তন 
তো এখানেই। 

আইনুদের পোষাক ফিউজিয়মের কাচের আলমারিতে 
টাঙ্গানো আছে--অনেকটা ag আলখাল্লার মত। ভার 
পাশেই একটা কাচের rice আছে কতগুলো বিহুক । 
ASAT অধ্যবসায়ের ফলে কাজেই একটা গুহা থেকে 
এই বিনুকগুলে| সংগৃহিত হয়েছে। আইনুদের অতি প্রিয়- 
থা ঝিমুকের চটডটে নরম পদার্থ। সেই প্রাচীন যুগে 
গুহাটিতে আশ্রয় নিয়েছিল আইনুদের পূর্বপুরুষ । জিজ্ঞেস 
করে জানলাম পায়ে হেটে গুহাটিতে shew চলে। সঙ্গের 
জাপানী বছুটি কিন্তু আইনুদের নিয়ে এতটা মাতামাতি 
করতে ইচ্চুক লয়। তবুও ওভারুর আইমুবিশারদের ওৎহুক্য 


এবং আমার তাতে পরিপূর্ণ সহায় আছে দেখে বিরক্তি 
প্রকাশের অবসর পেলনা। 

আধঘণ্ট1 হেঁটে গুহাটিতে এসে পৌছুলাম। Agog- 
বিভাগ এর ভার নিয়েছে আর রক্ষণাবেক্ষণ করছে অতি 
যত্বসহকারে। সেদিনটা ছুটির দিন থাকায গুহাটি ছিল বন্ধ। 
তবুও ছোট্ট গুহাটি qanta শিকের ফাক দিয়ে বেশ পরিফার 
দেখা যাচ্ছিল । বাইরে ছিল একট! পাথরের বড় ফলক। 
তার মধ্যে উৎকীর্ণ রয়েছে নানারকম লতাপাতার ছবি। 
কাজেই জাপানী ভাষায় এই গুহার বিশদ বিবরণ দেওয়া 
রয়েছে । দোতাধীকে faran করে জানতে পারলাম এ 
উৎকীর্ঘ গাছপালা আসলে গাছপালা নয়। এ হল আইনুদের 


ভাষা । অর্থ হল-- আমি আইমুসৰ্দার, বহুদিন weak সন 


করে নদীনালা পেরিয়ে, সর্বশেষে লাগর পাড়ি দিয়ে আজ 
দলবল নিয়ে এই গুহাটিতে আশ্রয় নিয়েছি toth 
পরিশেষে অনুবাদক লিখছেন যে এই অক্ষরগুলোর চেহারার 
মিল পাওয়া যায় তুর্কী ভাষার সঙ্গে এবং আইমুর! যে অতি 
প্রাচীন যুগে ককেশাস্‌ পাহাড়ের ধারে বসবাস করত তার 
একট! প্রধান প্রমাণ তাদের অক্ষর এবং ভাষা । পরে 
খোজ নিয়ে জেনেছিলাম যে মানবজাতির স্থান পরিবর্তনের 
ইতিহাসে আইমুদের জাপানে বসডিস্থাপন একটা AES 
ঘটনা। সারা সাইবেরিয়ার নীরস পাথুরে জমি পার হয়ে 
প্রধান She থেকে নৌকো 'করেই হোক আর কোন 
উপায়েই হোক হোকাইদোতে গিয়ে নীড় রচনা করা একটু 
আশ্চর্য্য বই কি। কিন্তু এতো গেল শিলালিপির মর্দোদ্ধার | 
আসল আইন দেখা যে এখনও বাকী | 

ওতারুর দু’তিন ষ্টেশন পরেই ইয়োইচি। আইম- 
বিশারদ তদ্রলোকটি আমাদের সঙ্গে আসতে পারলেন ন!। 
তবে ইয়ে!ইচি স্কুলের মাষ্টারমশ|ইর নামে একটা পরিচয়পত্র 
সঙ্গে দিলেন | 

ইয়োইচি পৌছুতে প্রায় বিকেল গড়িয়ে এল। বাংল! 


y 


> দাঁপানের দিনগুলি 


দেশের অতি নগণ্য মফস্বল সহরের মতই রাস্তাঘাট । তবে 
টেলিফোনের ব্যবহার আছে আর প্রয়োজলমত ট্যান্সী পাওয়া 
যায়। খাওয়াদাওয়া সেরে মাষ্টারমশাইকে একটা টেলিফোন 
করে আগমন বার্ড জানিয়ে দিলাম। কোন কাজ ছিল না। 
এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ সজোরে হর্ণ বাজিয়ে 
একট! BN ঘস্‌ করে এসে পিছনে দাড়াল। এক SEF 
বেরিয়ে এলেন Bsta থেকে এবং চিরাচরিত জাপানী প্রথায় 
অভিবাদন করে জিজ্ঞেস করলেন আমরা যাবার জন্ত তৈরী 
কিনা। 

তৈরী আমরা সবসময়েই । ভ্রমণ-তালিকার কোথায় 
কবে পৌছুব, কোথায় রাত কাটাব--সব আগে থেকেই স্থির 
করা আছে। 

বললাম-__ইয়োইচির আইমুদের সঙ্গে পরিচয় করতে 
এসেছি। কাছাকাছি কোথাও আইমুদের Teel থাকে তো 
যেতে পারি। থাকবার আমাদের উপায় নেই। 

BAM চড়ে তক্ষুপি রওয়ান। হলাম যাইল পাঁচেক দুরে 
একটা wel পর্যবেক্ষণে | গুহাটি নাকি সম্প্রতি আবিষ্কৃত 
হয়েছে। ভিতরটা অসম্ভব রকমের অদ্ককার। টর্চ জেলে 
সেই একই রকমের উৎকীর্ণ হরফ দেখতে পেলাম | আধঘণ্টার 
মধ্যেই আবার ছুটে চললাম মাধারমশাইর স্থুলের দিকে | 

ছোট্ট সহরের ততোধিক ছোট্ট gal কিন্তু তার 
মিউজিয়ম এবং আহত প্রাচীন যুগের জিনিষের পরিমাণ যে 
কত তা বলে শেষ Fal যায়না । ওই স্কুলে যারা পড়াশুনা 
করে তাদের তো ছেলেবয়লন থেকেই উৎসাহ জন্মাবে 
প্রত্বতত্বের দিকে | ওতারুর মিউজিয়মে যা দেখেছিলাম তার 
সবই আছে। আর আছে পাথরের sama, মাটির থালাবাসন 
ইত্যাদি। 

তৃতীয় দফায় গিয়ে পৌছুলাম আইম্দের মহল্লায়। 
গাঁড়ীট। মহল্লার ভিতরে যায় না কাজেই দুরে রাস্তায় রেখে 
হেঁটে যেতে হল। লবাই এতক্ষণ হাপিঠাটা করছিলাম 


প্রাণখুলে। হঠাৎ কে যেন আমার জাপানী বন্ধুর আর, 
মাষ্টারমশ।ইর মুখে চাবি এ'টে দিয়েছে। অসম্ভবরকম গন্তীর 
হয়ে পড়ল তাঁরা । একটু যেতেই মাই্টারমশাই ইঙ্গিতে একট! 
ছোট্ট মেয়েকে দেখিয়ে বললেন_-এ আইমুদের মেয়ে। ছবি 
তুলে নিলা তক্ষুণি। কিন্ত আমার এতটা উচ্ছ্বাস বোধ হয় 
এদের FAS হয়নি | | 

এবার আমরা চলেছি আইনুদের ঘরের পাশ দিয়ে 
চারিদিক থেকেই ওৎস্থক্য মাখ! চোখ সব আমাদের আপাদ- 
মস্তক নিরীক্ষণ করছে । এক জায়গায় মহল্লার সর্দার কি 
একটা safer) মাষ্টারমশাই তার দিকে চেয়ে সম্ভাষণ 
জানালেন। উত্তরে লোকটা a: বলে একটা শব্দ করে 
কটমট করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আবার নিজের কাজে 
মন দিপ। বিরজির কারণ জিজ্ঞেস করতে বন্ধুটি বলল যে 
আগে সর্দারের অনুমতি না নিয়ে মহল্লায় ঢুকেছি বলেই 
রেগে গিয়েছে । তা ছাড়া জাপানীদের ওরা মোটেই দেখতে 
পারে না। সরকার থেকে এদের লেখাপড়া বা অন্যকোন 
উন্নতির বিশেষ কোন ব্যবস্থা হয়নি বলেই এদের এতটা 
বিরক্তি। 

প্রথমটায় আইমু আর জাপানীদের মধ্যে চেহারার তফাৎ 
নজরে পড়েনি । এতদিনে সামাজিক মেলামেশাও সুরু হয়েন 
গিয়েছে। তবুও বিভিন্নতা আছে বই কি। জাপানীদের 
নাক মঙ্গোলীয় বিশেষত্ব বহন করছে। চোখও তাদের 
ছোট । দীর্ঘাঙ্গ এদের বলা যায় না কোনমতেই । কিন্ত 
আইমুরা বেশ BRAT) শরীরের গঠন লম্ঘা। মুখ গোলাক্কৃতি 
নাক সুউচ্চ এবং প্রথম দর্শনেই মনে হর এরা ককেশীয় বা 
রাশিয়ানদের সমগোত্রীয় । ফেরার পথে আইমুসর্দারকে 
আমিও একটু সম্মান জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। 

ট্যান্সীতে বসে মাষ্টারমশাই আর আমার বন্ধু দু'জনেরই 
মুখে তুবড়ী দুটল। 

একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলাম--শাচ্ছা। 


১১৬ arà, ta ১৩৭৫ 


সারাক্ষণ তোমরা অগস্তবরকম গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলে। 
কেন? , 

বন্ধু কিছু বলার আগেই মাষ্টারমশাই বললেন-_আইমুরা 
জাপানীদের একেবারে দেখতে পারে না। তার কারণ 
আধিকক্ষেত্রে এবং জীবনের নানাপিকে প্রতিদ্বন্দিতায় এর 
জাপানীদের সঙ্গে পেরে উঠছেনা। প্রধান ভূখণ্ড থেকে 
জাপানীদের ses দ্বীপে আসার আগে এরা ছিল সারা 
জাপানের agga সম্রাট । মঙ্গোলীয় আক্রমণের চাপে 
এরা gi ar করে এবং পরিশেষে উত্তর জাপানের 
seta দ্বীপগুলিতে আশ্রয় Gal এ যদিও অতি 
পুরোনো ইতিহাস এখনও পর্য্যন্ত এদের বদ্ধমূল ধারণ! যে 
জাঁপানীদের সঙ্গে ভাব করা বা জন্তু কোন রকমের সামজিক 
মেলামেশা এদের পক্ষে ক্ষতিকর । এমনও দৃষ্টান্ত আছে যে 
অতি নগণ্য বাদাহ্থবাদের জন্য 'আইনুরা ক্ষেপে গিয়ে 
জাপানীদের ধরে ধরে হত্যা করেছে। অনেকটা ডাকাত 
ধরণের চরিত্র-_ইত্যাদি। 

বুঝতে পারলাম গান্তীর্যের নিগৃড় কারণ। 

বেশী সময় ছিল না হাতে। চ্যান্সীতে সোজা! ষ্টেশনে 
এসে গেলাম। প্ল্যাটফর্মে ঢুকে দেখি গাড়ী দীড়িয়ে। 
মিনিট দশেকের মধ্যেই ছ!ড়বে। 

কিন্তু মাঠ্টারমশাই গেলেন কোথায়? এদিক ওদিক 
তাকাচ্ছি। হঠাৎ দেখি দুরে ভীড়ের মধ্যে তার সাদা টুপি 
দেখাযচ্ছে। হাত তুলে ইসারা করলেন আর একমুখ হালি 
নিয়ে এগিয়ে এসে বড় একটা বাজ হাতে চেপে দিলেন। 

_ সেকি! এতবড় একটা মিষ্টির ate কেন নিয়ে 


এলেন? একটু লজ্জিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম । --আর 
তাছাড়া খরচ তো আপনার অনেক হয়েছে । আমর! দেশ 
দেখতে বেরিয়েছি। খাওয়াদাওয়ার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবার 
অবসরই বা কোথায়? 

আবার একগাল মিষ্টি হেসে মাঞ্টারমশাই বললেন__ 
উপহার দেওয়। বা নেওয়া জাপানীদের একট! মস্তবড় প্রথা। 
কারো বাড়ীতে যদি আপনি বেড়াতে যান তো হাতে করে 
একটা কিছু নিয়ে যেতেই হবে। হয় ছেলেমেয়েদের জন্ত 
কিছু মিঠাইমণ্ডা বা তাড়াতাড়িতে আর কিছু না হোক অন্ততঃ 
একগুচ্ছ রজনীগন্ধা । গৃহস্থমশাই যে তাতে মনে মনে FA 
হবেন তা নয়। খুব খুসী হয়েই হাত পেতে তা গ্রহণ 
করবেন, এবং পরে যদি কোনদিন আপনার বাড়ীতে তার 
যাবার কারণ ঘটে তবে তিনিও কিছু না কিছু হাতে করে 
নিয়ে যাবেন। আপনি বিদেশী। অতি অল্প সময়ের জন্য 
ইয়োইচির মত নগণ্য পাড়াায়ে এলেন। আপনাকে 
আমার বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সমক্লাভাবে 
হয়ে উঠলন1। তাই এই উপহার। 

কিন্তু আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে উপহার কখনই 
জাপানী সমাজে এক তরফা আদান ব। প্রদানের ব্যাপার নয়। 

বলেই গোটা তিন চার আপেল তার হাতের মুঠোর 
মধ্যে গুজে দিলাম | 


অতি অল্লক্ষণের সধ্য। কিন্তু আলও চোখের সামলে e 
হাত ` 


ভাসছে তার Halal | ট্রেন চলতে সুরু করেছে। 
তুলে ভারতীয় কায়দায় নমস্কার জান|লাম। 
(ক্রমশঃ) 


পন 





ZEN 


বিজনকুমার ঘোষ 


হাওড়! aA কথাই জানা ছিল বরাবর। তাই 
বাস থেকে নেমে গ্েশনের দিকে এগোতেই ধমক-খেতে BA | 

আপনাকে নিয়ে পারা গেল'ন।। এই যে এদিকে__ 

ares! শ্রীমান ছুলাল। তুলনায় প্রায় ছেলের 
বয়সী । একটুহিসেব করে দেখল। নাঃ, একেবারে তুল 
বলেনি। আগেকার দিনে দশ এগারোতেই বিয়ে হৃত। 
আর বছর ঘুরে গেলে যদি বাড়িতে আতুর ন! উঠত তাহলে 
নতুন বৌএর কপালে দুঃখ ছিল। সেকালের বাজা মেয়ে 
মানুষ নিয়ে অনেক গল্প শোনা আছে। তাহলে এখন কুড়ি 
একুশের একটা লোয়ান ছেলে থাকবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার 
কিছু নেই। 

হাওড়া ময়দান। ট্যালার মত বসে থাকার MI 
আবার ধমক।. 

এবার অসহার চোখ। 

—f করব gata আমি যে কিছুই চিনি না 

অভিভাবকগিরি করবার সুযোগ পেয়ে ছুলালের 
উৎসাহ বেড়ে গিয়েছিল । কিন্তু একটু চিন্তা করে বুঝল, 
একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না কি? কলকাতায় আসার 
পর টালা ছাড়া যে কিছুই চেনে না, মাঝখানে শুধু দশগাসের 
বাইরে ট্রেনিং, তার পক্ষে এই বিশাল শহরের নাড়ীনক্ষত্র 
চেনা অসন্তব বৈকি। অতএব দুলাল মিষ্টি করে হেসে 
বলল, সুধাঁদি আপনি বুঝি ভেবেছিলেন আমাদের হাওড়া- 
ষ্টেশনে উঠতে হবে? 

হ্যা, তা তো ভেবেছিলাম | 

জ্যৈষ্ঠ e—a 


না, হাওড়া ময়দান থেকে। আমাদের যে ছোট, 
লাইন : 

gala চটপট ছু'খানা টিকিট কেটে আনল। গাড়িতে 
ভিড় ছিল না মোটেই । আপার ক্লাশে ওরা দু'জন. আর 
জনাতিনেক ভদ্রলোক । এত ছোট ট্রেন! মলে হচ্ছে, 
বুঝি Sta গাড়ির চাইতেও ছোট । সরু সরু রেলের লাইন । 
এক লময় হুইসল বেজে উঠল) আর দুলে উঠল খেলাঘরের 
রেলগ।ড়ি। বড় বড় জান।লা। জানালার পাশেই বসল 
সুধা। সাপের মত একেবেকে চলছে রেলগাড়ি। প্রথমে. 
ডানদিকে সরু জলা, তারপর ব্রিজের তল! দিয়ে ওপাশে, 
যেতেই দ!সনগর পড়ল। তৎক্ষণাৎ আলামোহন দাস ও, 
সেই সদে আরো অনেক কিছু মনে পড়ল সুধার।- যেমন, 
আচার্য ayasa রায়, ব্যবসায়ে বাদালী, চিড়ামুড়ির 
উপকারিতা__ইত্যাদি। জীবনে এই প্রথম চার দেওয়ালের: 
মাঝখান থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়া । হ্যা, এইবার সত্যি. 
সত্যি তেপান্তরের মাঠ এসে গেল। চার দেওয়াল থেকে) 


- একেবারে তেপান্তরের মাঠে। জুধার মনে পুরোনো! মিশরীয়) 


পড়ির মত একটু একটু খুশির বালু জমছে। জমুক।, 
্বাধীনতার মত আর কি বাসনা থাকতে পারে? এই বয়সে 
বিয়ে করে সেই স্বাধীনতা আর নষ্ট করতে চায় না। রেল, 
লাইনের পাশেই রাস্তা । তার পরেই ধু যু মাঠ। সবুজ 
শতরঞ্চিখানা বাতাসে ছুলছে। কোথাও ঘন কোথাও, ফিকে 
সবুজ । শতরঞ্চিতে কারুকাঁজের মত মাঝে মাঝে সরষে 


ফুলের ক্ষেত। খেলাঘরের ট্রেন হলে কি হবে, কিছুদুর. 


Ke 


oo» aA, Cae ১৩৭৫ 


পরপর আসল খু'টি। টেলিগ্রফের তাঁর চলে গেছে। 
তারের ওপর বিরাট লেজওয়ালা ফিঙে। হঠাৎ কি মনে 
হওয়ায় দুরের বনের দিকে উড়ে গেল। ওপাশের জানালা! 
দিয়ে রোদের ফিতে পায়ের কাছে এসে পড়েছে । না, তেমন 
তেজ নেই। BE বাতাস। যেন ট্রেনটাকে পাশের 
ধানক্ষেতের মধ্যে ফেলে দেবে। হ্ঠাং দুলালের দিকে নজর 
পড়ল। চোখাঁচোধি হতেই ফিক করে হেসে ফেলল। 

কেমন লাগছে? 

চমৎকার | 

শুধু চমৎকার কথাটার যেন GS হতে পারল ন! সুধা। 
তাই আবার বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে গেল £ কি ভাল যে 
লাগছে দুলাল { সবই তোমার জন্যে _ 

থাক, আপনাকে আর ইয়ে দেখাতে হবে না" 

মাকড়দহ ঠেশন। লোকজন আর প্রচুর হৈ চৈ দেখে 
মনে হল বুঝি এ লাইনের বড় ষ্রেশন। দুলাল Tals 


জোড় করে পাঁনিপাড়ের কাছে জল চেয়ে খেল। একবার 


জানালার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, সুধাদি আপনি জল 
খাবেন? 

এই চাকরীটা দুলালের জন্যেই হয়েছে। না হলে 
ট্রেনিং লিয়ে এসে কতদিন গালে হাত দিয়ে বসে ছিল। 
খবরের কাগজ দেখে দেখে কত জায়গায় এ্যাপ্রিকেশন 
ছেড়েছে। উত্তর-ই আসে নি। বেশী বিগ্বেওয়াল! মাষ্টার 
ছেড়ে কে ওকে চিঠি লিখবে? আর যে wey জায়গায় 
ইন্টারভিউ পেয়েছিল সেখানে এত ভিড় যে পাপড় ভালার 
দোকান বসে গিয়ে ছিল। এমন সময় ছুলাল দেবদুতের 
ভঙ্গীতে এসে বলেছিল, সুধাঁদি আপনার দ্বারা কলকাতায় 
চাঁকরী হবে না। বাইরে যেতে চান? তাহলে চেষ্টা করে 
দেখতে পারি | | 

দুলালের চেনাজানার চৌহন্দি অতিশয় fags) am- 
, aaa ধরাপড়া করে Aaaa ব্যবস্থাটা সেই করে দেয়। 


সরযেতে দশ মাস। তারপর আবার চাকরীর TETS 
অনাসীয় সেই cab) ইন্টারভিউ পর্যন্ত হয়নি। 
সেক্রেটারীর গোল! এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার। সেই সঙ্গে 
বকডোবায় কিভাবে আগতে হবে মানচিত্র সহ পথের 
নির্দেশ । পুনশ্চ দিয়ে £ আপনি কি সত্যই গ্রামে চাকুরী 
করিতে ইচ্ছুক? হাসি পায় tal কেন, গ্রামে কি 
মান্য বাস করে না? শাড়ি গয়নার জন্যেই কি সবাই 
চাকরী করে? ইচ্ছে হয়েছিল একট! কড়া চিঠি লেখে 
সেক্রেটারীকে। | 

দুলাল বলল, এর পরের ্রেশনেই আমাদের নামতে 
gA I 

— fe নাম ষ্টেশনের ? 

-জগৎ্বল্পভপুর। 

বাঃ, বেশ নাম তো! 

আপনার তো সব কিছুই বেশ লাগছে। এখন 
ভাবনা, কতদিন টিকে থাকতে পারেন 

দেখো টিকে যাবই। কোনদিন জার সহরে 
ফিরব না। 

“কোনদিন' কথাটিতে দুলাল কিছুটা ed হল। বলল, 
কেন অমনভাবে বলছেন ? 

-কি করব দুলাল, এটাই সত্যি কথা । আর যা বলতাম 
ভা মিথ্যে হয়ে যেত। 

কিছুক্ষণ চুপচাপ । 

কামরা প্রায় খালি। কোপের দিকে একটা বুড়ো 
খবরের কাগজে মুখ ডুবিয়ে আছেন। রোদের ফিতে আরে! 
Staal! এখানে এত সবুজ, আকাশ এমন নীল, রোদে 
এত উদ্দামতা, এর কি ala একটা ভগ্নাংশও টালার বাসায় 
ঢুকতে পারেনি এতদিন 1 গাড়ির গতি মন্থর হয়ে আসছে। 
qata জিনিষপত্র গুছিয়ে দরজার কাছে রেডি। এবার বাসে 
করে বকডোবা। প্রায় মাইল দশেক. দূর। - সেক্রেটারী 


A 
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ছবি একে দেখিয়েছিলেন। মনে হয় সেক্রেটারী ভাল 
লোক। ছুলালের কাছে জেনেছিল, তাঁর মায়ের নামে 
ইন্ছুল। প্রচুর দানধ্যাল। চিরদিন যেখানে থাকতে হবে 
সেখানে বটগাছের মত ছায়াওয়াল] একটা মানুষ চাই বৈ কি। 

বালটা ভীষণ আস্তে যাচ্ছে। রাস্তা ভাল নয়। উঁচু 
fag) পৌছুতে অন্তত তিনটে বেজে যাবে। ইক্কুপট। 
কেমন? দোতলা নাকি? জীবনে প্রথম চাকরী । ক্লাশ 
ম্য/নে করতে পারবে তো ঠিকমত । ভয় হয়। সেক্রেটারী 
ভাল হলেও কত দিন ভাল থাকবেন যদি না পড়াতে পারে! 
ভীষণ ভয় ল/গছে। দ্ুলালের কাছে এই ভয়ের কথাটা 
তোলা যাবে না। তাহলেই আবার গার্জেনগিরি শুরু করে 
'দবে। বাড়িতে সকলের অমতে এক রকম জোর করেই 
গ্রামে মাষ্টারী করতে এল | এখন যদি চাকরী ছেড়ে দিয়ে 
ফের বাড়িতেই গিয়ে উঠতে হয়। না, ভা হয় না। 
স্বাধীনতার মত আনন্দ আর নেই। নিজের পায়ে দাড়ানোর 
মত AHO কোথাও নেই। এত মেয়ে মাষ্টারী করছে, সবাই 
কি চ|করী ছেড়ে দিচ্ছে কথায় কথায়? না, ata নিজের 
ওপর পরিপূর্ণ আস্থ! আছে। কিছুতেই ফিরে আসবে না। 
তবু যনে হচ্ছে বাসটা আরে! একটু আস্তে এগোলে ভাল 
হত। FSCS! আরো দূরে হলে ভাল BT | 

কিন্তু এক লময় ছোকরা কগাকটর “বকডোবাঃ 
বিকডে।বা” করে চেঁচিয়ে উঠতেই গায়ে কে যেন এক ঘটি 
বরফ গলা জল ছিটিয়ে দিল। gata দিকে তাকিয়ে 
মুখে একটু হালি ফুটিয়ে তুলতে গেল। কিন্তু আনাড়ী 
অভিনেতার মত ধরা পড়ে গেল। দুলাল সব বুঝতে পারে : 
ভয় করছে নাকি সুধাদির ? 

নাঃ, ভয় fe— . 

দেখবেন, সেক্রেটারী কিন্তু বারবার বলেছে শহরের 
মেয়ে গাড়াগায়ে মন বসবে তো? 

--তুমি কি উত্তর দিয়েছ ? 


লালের চোখ-ছুটো! ঝিকমিক করে উঠল। 

-বলেছি খুব বসবে। আপনার কাছে না বসলে 
কোথাও বসবে না। | 

-পাঁলী ছেলে | 

বাস স্ট্যাণ্ডে গেক্রেটারী দীড়িয়ে ছিলেন ছাতি মাথায় 
দিয়ে। মন্ত বড় টাক। গায়ে একখানা ফতুয়! গালে 
অনেক দিনের জমানো দাড়ি। দাড়ির ভিতর দিয়ে 
পাড়াগেঁয়ে সরল হাসি উকি দিচ্ছে। দুলাল এগিয়ে গিয়ে 
পরিচয় করিয়ে দিল। aak, ভাবল প্রণাম করবে 
কিনা। না, এট| কর্মক্ষেত্র । এখানে প্রণাসের চল নেই। 


"ছোট নমঙ্কারই ভাল। এই বয়সের বুড়োর! যেমন হয়, 


অর্থাৎ অতিশয় ব্যস্তবগীশ। Ste ute দিয়ে তিন তিনটে 
রিকশা! জোগাড় করে ফেললেন। একট! রিকশাওয়ালা 
অশিচ্ছা প্রকাশ করেছিল, তাকে এক ধমক। আঙ্গুল দিয়ে 
দেখালেন ইক্কুল। খুব কাছেই। রিকশার কোন প্রয়োজন 
নেই। মালপত্র বইবার জন্যে একটা কুপিই যথেষ্ট । কিন্ত 
বুড়ো, মনে হল কারো কথাই শুনবার পাত্র নন। সুধারা 
যখন কোয়াটারের দরজায় পৌঁছুল তখন সেখানে বেশ একট! 
ভিড়। নতুন দিদিমণি। সেক্রেটারী সুধাকে নিয়ে দেখাতে 
লাগলেন, এই যে আপনার শোবার ঘর, এটা বলবার ঘর 
করতে পারেন ইচ্ছে করলে, রান্ন/ঘরটাও দেখিয়ে দিচ্ছি চলুন, 


- এখন আপনার মন টিকলে হয়; এই যে বাথরুম, ELOA 


মালি রোজ জল তুলে দেবে। আপনার! শহরের মেয়ে, 
এ সব আপনাদের চাই। অবশ্য UH কোন অস্থবিধে হয় 
তাহলে নিশ্চয়ই আমাকে বলবেন | এখন কথ! হচ্ছে গিয়ে = 

আর AW হল না স্ধার | 

-আপনি বারবার কেন ও কথা বলছেন? জেনে 
শুদেই তো এসেছি এটা পাড়া Ti | 

পাকা দাড়ির জঙ্গলে সেক্রেটারী একটু লজ্জিত হলেন। 
বললেন, কিছু মনে করবেন না। এই কোয়াটার থেকে পরপর 
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তিন জন দিদিমণি চলে গেলেন। হঠাৎ দরকার আছে বলে 
। কলকাতায় গিয়ে চিঠি লিখে পাঠান। ছেলেমেয়েদের কথা 
একটুও ভাবেন না। তাই ভয় হয়_ 

সুধা শান্ত স্বরে বলল, সবাই তো আর সখের চাকরী 
: করতে আসে না। আমি এসেছি প্রয়োজনে । তাই ভাল 
. না.লাঁগজেও থাকতে হবে-- 

_তশুনে খুশি হলাম মা--বুড়ো ঘন ঘন দড়িতে হাত 
বুলোতে থাকলেন £ SRL আমার মায়ের WS | আমার 
সি o | 
, হ আমি আপনার ইন্ফুলের সুনাস রাখবার চেষ্টা করে যাব। 
=-আঁন্চৰ্য, কথাগুলি আগে ভাবেওনি কিম্ব। দুলালও শিখিয়ে 

“দেয়নি। ঠিক সময়ে নিজে থেকেই বেরিয়ে এল | 

শপে তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছি ম।। কাল 

ছুটি। পরশু থেকে তোমার Igal চল এবার BRAT 
‘দেখিয়ে আনি-- 

- > ইচ্ছে করছিল ন! একদম। শরীরের ওপর বাস (রণ 
রিকশার প্রচুর ধকল গেছে। মনের ওপর দিয়েও কম ঝড় 
গেছে নাকি ! আদবার সময় কেউ ভাল করে কথ! বলেনি। 
AMI থেকে ফেরার পর সবারই ইচ্ছে ছিল এইবার একট! 
বিয়ে করে খর সংসার পাতুক। বাড়ির লোকে জানত 
একদা সুধার সঙ্গে afama একটু “ইয়ে ছিল। অবশ্য 
তার জন্যে সুধাঁকে কম লাছনাও ভোগ করতে হয়নি। তা 
প্রেমের ব্যাপারে ওরকম একটু আধটু বাধা ঘটেই থাকে। 
কুবিমলের প্রেম যদি গভীর হত তাহলে এগিয়ে এসে বিয়ে 
করলেই পারত। কেন কাপুরুষের মত পালিয়ে গেল? 
আর সুবিমল ছাড়া কি দেশে ছেলে ছিল না? আনবিক 
যুগে এই নির্বোধ প্রেমের কি দাম? Rel নিজেও কথাটি 
নিয়ে যে ভাবেনি ত! নয়। কিন্তু যতই ভাবুক, মনের কোণায় 
gaa ঠিক তেমনি রয়ে গেছে। ওকে ভোলা TET | 
বড় অভিমানী । বাড়িতে একদিন অপমান করেছিল, দেই 
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দুঃখে চলে গেল। আর কখনো আসেনি। ঠিকানা পর্যন্ত 
জানায়নি । বাড়ির লোকদের ওপর রাগ দেখাতে গিয়ে 
কাকে যে শেষ পর্যন্ত শাস্তি দিল একবার ভেবেও দেখল AL | 
অনেক খেজাখুজি করেছে সুধা। বাড়ির লেক তখন 
চুপচাপ বসে ছিল না। একটার পর একট! সম্বন্ধ এনেছে। 
সুধা দেখতে ভালই । পছন্দও করে দেখতে এসে । কিন্ত 
এবার প্রতিশোধ নেয় সুধা একটার পর একটা নাকচ করে। 
ফলে বাডির লোকের সঙ্গে gala সম্পর্ক যে মোটেই মধুর 
হবে না এতো! বলাই বাহুল্য | অবস্থা যখন চরমে তধনি 
ট্রেনিং নিতে চলে গেল সরষে । ফিরে এসে এই চাকরী। 
কেউ কথা বলেনি ওর সঙ্গে) যেন পরের বাড়ির একট! 
অপরিচিত মেয়ে চাকরী করতে যাচ্ছে । কেবল ছোট ভাই 
আর দুলাল বাজার ঘুরে: হাড়ি কড়াই ছাতা yfo, ছোট 
জনতা স্টোভ এই সব কিনে এনে দিয়েছে। বিছানা 
বেধে দিয়েছে । সত্যি ওরা ণা থাকলে কি অস্থবিধেই 
zS | 

ক্লান্তিতে ঘুম জড়িয়ে আসছিল । একটু চা খেতে ইচ্ছে 
করছিল খুব। ভেবেছিল খরটর গুছিয়ে জনতা স্টোভে 
দু’ কাপ চায়ের জল বসিয়ে দেবে। বিস্কুট কেক সঙ্গে আছে। 
কিন্তু সেক্রেটারী যা ব্যস্তবাগীস। এক্ষুণি ইন্ধুল না দেখালে 
যেন শান্তি নেই । এক গোছা চাবি হাতে নিয়ে আগে জাগে 
চললেন। gga বিলডিংটা সত্যিই চমংকার। aten 
মেয়েদের ইস্কুল, তাই উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা । সেক্রেটারী 
গর্বের সঙ্গে লানাদেন, হে-হে_ এখানে একটা মাছি ঢুকলেও 
সেটা মেয়েমাছি হওয়া চাই--হে-হেঁ-! অসুধাকে স্বীকার 
করতেই হল, কলকাতাডেও এমন eq দেখেনি। 
সেক্ষেটারীকে আর পায় কে। টীচারদের ঘর খুলে দিলেন। 
দোতলার এক কোণের দিকে ঘরখানা। সবগুলি জানাল! 
খুলে দিতেই ছড়মুড় করে মাঠের বাতাল ঢুকে পড়ল। সবুজ 
সবুজ । যেন ওরা হোট Hea জানালার পাশেই বসে 


4, 


ba zil 

রয়েছে। না, এখান থেকে কিছুতেই যাবে না ধা । Stata 
বাসার কল্পনা করা যাবে কি, জানাল! খেলার সঙ্গে সঙ্গে 
এতখানি সবুজ, নীল বর্ণ আকাশ আর মাতালের গত বাতাস 
আছড়ে পড়ছে ঘরের মধ্যে। সেক্রেটারী মশাই কিন্ত চুপচাপ 
বসে নেই। ইতিমধ্যে হাক ডাক করে কাকে যেন কি 
বলতেই হাজির হল চা আর একরাশ খাবার । 

— fry আপনারা তো ছানার টাটকা খাবার পান a, 
দেখুন এখানে খেয়ে। সেক্রেটারী যেন এক রকম ধরেই 
নিয়েছেন এ মেয়ে থাকবার নয়। তাই যতক্ষণ ভাল 
কোয়াটার আর ছানার টাটক! খাবারের লোভ দেখিয়ে 
আটকে রাখা যাঁয়। পশ্চিম দিকের দেওয়ালে মস্ত বড় একটা 
অয়েল পেন্টিং। মধ্য বয়সী এক ভল্লমহিল।। বোঝ! গেল 
ইনিই সেক্রেটারীর মাতাঠাকুরাণী। যাক, তার জন্তেই 
জীবনে একটা হিল্পে হয়ে গেল। মনে মনে ভীষণ কৃতজ্ঞ হল 
ql! এই রকম একটি সহৃদয় 
করেছিল। waa কোয়াটার, ছবির মত Sem | সেক্রেটারী 
একটু ব্যস্তবাগীশ, তবু লোক ভাল। ছুলালের মুখেই 
শুনেছিল। স্কেল অনুযায়ী মাইনে । oa এক দরিদ্র 
শিক্ষিকার এর চাইতে বেশী কি কামনা! থাকতে পারে? যাবে 
না আর শহরে ফিরে । জানালা খুলে বস্তি, নোংর! ড্রেন, 
ফেরিওয়।লার কর্কশ চিৎকার শুনধার সাধ নেই মোটে। 

ঘর গুছোতে সাহায্য করতে করতে দুলাল জিজ্ঞাসা 
করল, কি alfa, কথা বলছেন না যে? 

_-কথ! বললেই যে তোমার প্রশংসা করতে হয় কেবল ! 

দুলাল একটু ল্জ। পেল। 

-আপনার যে জায়গাটা ভাল লাগছে এতে আমারই 
ভাল লাগছে। 

আমি এ রকম একটা জায়গাই চেয়েছিলাম | 

কিই বা জিনিসপত্র । আধঘন্টার মধ্যেই ঘর গুছানো 


পরিবেশই সে কামনা 


হয়ে গেল। আঁপবাঁবপত্রের মধ্যে ঘরে একটা খাট ছিল। 
একট! টেবিল, ছুটে! চেয়ার । একটা আলনা। এবেলা 
রান্না করতে হবে না। সেক্রেটারীর ওখানে নেমন্তন্ন । 
ঘরের পিছনের দিকে একট! ggal পুকুরের ধারে সারি 
সারি তালগাছ। - পাতাগুলি কেপে চলেছে। নির্জনতার 
মধ্যে AH শুনতে ভালই লাগছে। জানালার ঠাণ্ডা শিকে 
গাল ঠেকিযে দাড়াল সুধা । এখন একটু বেরিয়ে এলে হয়। 
মাঠের মধ্যে হলুদ রোদ শুয়ে আছে। ছুল!লকে বলল, যাবে 
নাকি দুলাল ?- 

একটু পরে ওরা বেরুল। পুকুরের পাশ দিয়ে লাল 
সুরকির altel চলে গেছে মাঠের দিকে। রোদের ছায়া 
দীর্ঘ হতে শুরু করেছে। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল সুধা, 
এখান থেকে ইস্থুপট। দেখা যায়। অনেক দুরে চলে এসেছে। 
একট। কালভার্ট । বসল। RE ডুবে গেলেও সারা মাঠ 
জুড়ে কি রকম স্নান আলো ছড়িয়ে রয়েছে। এখানে ওই 
RHA ওই কোয়াটারে সুধার অনেক দিন অনেক মাল অনেক 
বছর কাটবে। হয়ত বলা যায় না। জীবনটাই কেটে যেতে 
প|রে। কলকাতাকে ভয় লাগে। মামুষগুলিকে আরো | 
যেন কলকাতা কিছুতেই আপন হবার নয়। হ্যা, আপন 
করবার সখ হয়েছিল একবার প্রথম বয়সে । সবারই যেমন 
হয়। তারপর ওসব চুকে বুকে গেছে । কোন fse নেই 
আর। হঠাৎ এই সময় দুলাল আচমকা একটা প্রশ্ন করে 
বসল, সুধাদি আপনি বিয়ে করবেন না? 

চমকে উঠপ Vel | , 

কেন জিজ্ঞাসা করছ একথা বল CBP. 

RA একটু থতমত খেল। 

না, মনে এমনি লিজ্ঞাসা করছিল[ম। - সবার-ই 
তো হয় 

এই বয়সে হয় কি? 

কেন হবে না? কি এমন বয়েস আপনার ? 


১২২ aah, লৈ ১৬৭৫ 


gata, তুমি বিয়ে করবে না? প্রলঙগটা আস্তে 
পালটে দিল। 

gaa একটুখানি মাথা fag করল। বলল, বাড়িতে 
তে কথারার্ত। চলছে---। | 

LRA মনে মনে হিসেব করে দেখল, কেন-ই বা হবে AL | 

বি. কম. পাশ। বাবার একট| ছোট লোহার কারখান! 
আঁছে। তাছাড়া কলকাতায় নিজেদের বাড়ি । একমাত্র 
metal, বিয়ের বাজারে সোনার টুকবো। সুধা যেন 
কতকটা নিলের প্রশ্নট।কেই ঘুরিযে জিজ্ঞাল! করল, ধর, যদি 
তোমার বউকে ভাল না বাসতে পার? 
owt আমি যে কোন মেয়েকেই Staging জয় 
করতে পারি, এটুকু বিশ্বাস আমার আছে।--বলতে গিয়ে 
ছুলালের BI কেমন কেঁপে গেল। আর অবাক হয়ে 
তাকাল হ্থধ!। যেন খুব কাছেব দুলাল হঠাৎ অনেক দুরের 
হয়ে গেছে। নিজের মনেই গুণগুণ করে উঠল, যে কোন 
মেয়েকেই ভালবাসায় জয় করতে পারি। কি দৃঢ় অথচ কি 
সুন্দর কথা। হায়, সুধা যদি এমন সুন্দর কথ] বলতে পারত | 
এ জীবনেই হয়ত বলা হবে al | 

ঘোর হয়ে এসেছে চারদিক। মাঠে স(পখোপের ভয় 
থাকতে পারে। নতুন জায়গা। ওরা উঠল। ঘরে এসে 
ডিম লাইটটা জপতে গিয়ে দমকা বাতাসে দেশলাইট! 
নিভে গেল। কি ঘন অন্ধকার! আর সেই অন্ধকারে মনে 
হল কলকাত! থেকে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে সম্পূর্ণ অচেনা 
জায়গায় মুখ থুবড়ে পড়েছে। আর কখনই ফিরে আদা 
যাবে না। কেঁপে উঠল gal দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় 
আলোট! জালান গেল। 

--ছুলাল, কাল না গেলেই নয়? 


কেন সুধাদি, ভয় করছে? 

লা ভয় কি, একলাই তো থাকতে হবে।-__-বলতে 
গিয়ে গলাটা একটু কেঁপে গেল £ বলছিলাম কি, কাল তো 
ছুটি, তোমাকে একটু ভাল করে রে'ধে খাওয়াতাম। 

--সে কলকাতায় গিয়ে হবে। 

- আর ফিরলে তো? 


মাঝ রাতে অদ্ভুত একটা পাখির ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। 
এমনিতেই ঘুমটা পাতলা । নতুন জায়গায় শিহরণ তো 
আছেই। জেগে দেখল ঝকঝকে জ্যোস্ন। মুখের ওপর এসে 
পড়েছে। বিছানার ওপর উঠে ami. টান লেগে এক 
দিকের মশারীর দড়িট| ছি'ড়ে গেল। দিনের মত ensa 
নেমেছে বাইরে। পুকুরের জলে তাল গাছের ছায়া! আর 
শব তিরতির করছে। থেকে থেকে সেই পাখিটার ডাক। 
কি এক অদ্ভুত বিষাদ সমস্ত মাঠে ছড়ান রয়েছে। ভীষণ 
শীত করছে সুধার। উঠে গিয়ে ঘাড়ে মুখে চোখে ঠাণ্ডা 
জলের ছিটে দিল। খাটের ওপর দুলাল সাড়ে ঘুমোচ্ছে। 
বেচারা কাল খুব ভোরে চলে যাবে কলকাতায়। আর এই 
পুকুরের ধারে কোয়াটরে ওই Sacra করিডরে হুধার 
দিনের পর দিন মালের পর মান বছরের পর বছর কাটবে । 
সুবিমল এখন কোথায়, এত দিনে বিয়ে করেছে কি al তা 
সমস্তই এখন জীর্ণ অতীতের। কেউ জানবে না বাংলা 
দেশের লক্ষ লক্ষ ছেলের মধ্যে একমাত্র স্থবিদলকেই ভাল 
বেসেছিল সুধ! আর অতীতের মধ্যে জীর্ণ হয়ে গেলে পরে 
ওই SECA, পুকুরের ধারে এই কোয়াটারে অনেক দিন, মাস, 
বছর কাটিয়েছিপ। আর সে সব জেনেই বা কি লাভ! 
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তার প্রধান কারণ পরিসরের অভাব। | 
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স্থানাভ!বে তা দেয়! সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতে any পৃষ্ঠায় 
ay পরিচিতিসহ জন্ততঃ ত্রৈমাসিক একবার একটি গ্রস্থপঞ্জী 
প্রকাশ করার ইচ্ছা পোষণ করি। জঃ সঃ] 


Bombwall, K, R. The Foundations of Indian 


federalism, Asia, 1967 Rs 25/-. 

Bose, N. K. Calcutta: a social survey, 
Asia, 1967 Rs 68/- 

-Do- Culture and society in India. 
Asia, 1967 Es 40/- 


Bowen, A. R., & Mangum, G., L. Automation 
and economic progress, N, J., 
Prentice-Hall, 1967 16/- 

Braunthal. J. History of the International, 
Lond., Nelson. 1967 9৮/- 

Brick, S. P, Gandhi against Machiavelli, 


Asia, 1987 80/-' 
Brogan, D. World in conflict, Lond., 
Hamilton, 1967 26/- 


Bromke, A. & Vren, P., ed. The Communist 
states and the West, Praeger, 1967 | 

42/- 

Butler Jeffrey & Transition in African’ 
Castagro, A.A., ed, politics, Praeger, 1967 
| ; 107/- 


su জয়ী, tay ১৩৭৫ 


Chaudhuri, J. N, Arms, aims, and aspects. 


Bombay, Manaktale, 1987 37/6 
Chavda, V. K. India, Britain, Russia: a 
stady in British opinion, Sterling 
Pub, 1967 Rs 20/- 


Cole, A. B. Socialist parties in post-war 
Japan. Yale Univ. Pr, 1967 90/- 
Crouch, H. Trade unions and politics in 
India, Bombay, Manaktala, 1967 481 
Deutscher, Isaac. The Unfinished revolution : 


Russia, 1917-67. Lond., O. U. P 
1987 21/- 

Dube, S. C. Indian village, Harper, 1987 
$ 1'95 
Edwards, Pauled. Encyclopedia of  philo- 
sophy, 8 vols. Collier-Maomillan, 
1967 1760/- 
Etzioni, A. Studies in social change. Holt, 
1967 | | 82/- 
Garthoff, R. L., ed. Sino-Soviet military 
| relations. Praeger, 1967 52/6 


Ghosh, S. Gandhi’s emissary. Cresset Press, 
1987 49/- 
Ghoshal, U. N. A History of Indian life : 
| Vol. IL: The pre-Maurja and the 
Maurya periods, Lond, O. U. P., 
1967 56/- 
Gittings, J. Role of the Chinese army. Lond. 
0. U. P., 1967 60/- 
Gokhale, B. G. History of India, Heath, 
1968 In prep 
Greene, Felix Vietnam! Vietnam | Lond., 
Jonathan Cape, 1967 30/- 
Griffiths, J. C. Afghanistan, Pall Mall Pr. 
1967 30/- 
Gupta, 8. Kashmir: a study in India- 
Pakistan relations. Asia, 1967  70/- 


Gurtov, M., The First Vietnam crises. 
Columbia Univ. Pr., 1967 52/6 
Hazaray, Mr. R. Devaluation debacle: India ; 
introspects, retrospects and prospects, 


Verry, 1967 $ 9°00 
Hevi, E. J. The Dragon’s ambrace: The 
Chinese Communists and Africa, Pall 
Mall Pr., 1967. fh 
Hobbs, L, India, Indis. N. Y, Mo Graw- 
Hill, 1967 $ 4:96 
Hutchins, F. Illusion of permanence : British 
Imperialism in India, Princeton 
Univ Pr. 1967 6°50 


Ions, Veronica, Indian mythology. Hamlyn, 
1967 15/- 
Johri, S. The Indo-Pak ‘conflict of 1965. 
Himalayan Pub, 1967 Rs 14/- 
Jones, Louis T. Indian cultures of Southwest 
Naylor, 1967 8°95 
Kavic, L, J. India’s quest for security. 
Univ. of California Pr., 1967 7°95 
Khan, Mohammad Ayub Friends not masters : 
a political autobiography. Lond., 
O. U. P., 1967 (Pak) Ba, 19°50 
Kumara, Dharma 
economic community. Asia, 1967 
6°50 
Lenneberg, E. H. Biological foundations of 
language. N, Y., Wiley, 1967 120/- 
Levkoveky, A. I. Capitalism in Indias Basio 
trends in its development. People’s 
Publishing House, 1967 
Lewis, C.G. Tibetan venture, Robert Hale 
1967 211 
Linden, 0, A, Khrushchev and the Soviet 
leadership, 1357-64. Lond., O, U. P., 
1967 60/- 


India and the European 


AK 


~ 


K 


"১৯৬৭-৬৮ সালের ইংরাজী ভাষার গ্কাশিত নির্বাচিত dr 


5২৫ 


Liu, W.T. Chinese society under Communism 


ge N, Y., Wiley, 1967 44/- 
Lyall, Alfred Rise and expansion of the 
+1 British Dominion in India. Fertig, 
1967 9১০ 
Majumdar, B. B. & B. P. Congress and 


‘Congressmen in the pre-Gandhian era 
(1885-1917). K. L.` Mukhopadhaya, 

1967 a _ Bs, 85/- 
Meissner, H. H. Poverteyi in the affluent 
‘+ society. Harper & Row, 1967 26/- 
Moore, R. J. Liberalism and Indian politics, 
1872-1922, Norton, 1967 ` 175 
Morley, A. S. Encyclopedia of sex worship. 
_ P, Walton, 1967 80/- 
Mukherjee, T. B, Inter-state reletions in 
: : ancient India, Verry, 19687. 7'50 
Marray, D. S. India-which century ? Lond., 
Gollancz, 1967 80/- 
Namboodripad, E.M.S. India under Congress 
rule, Cal., National Book Agenoy, 


es 1967. Rs. 5/- 
Newby, Erio Slowly down the Ganges, 
. ,,  Seribner, 1967 6°95 


Nkrumah, K. Adoma of Kwame Nkruma, 


ae Nelson, 1967 | 10-6 
Park, R. L. India’s political system. 
4°95 


cL... Prentice-Hall, "67 
Patnaik, K. M. Monetary policy and ‘econo= 


mic development in India. Very, 
or 1967 `. 6'00 
Pattabbiram, M., ed. General election in 
১ Indie, ` 1967.. Allied Pub, 1967 
ee ৪৮ T _ Re, 20°00 


Pe Lissier, R. The 7758 of China, 
J Secker & Warburg, 1967 63°00 


জ্যৈষ্ঠ »৭৫--৮ 


লক 


Perkins, J. O. .N.- The Sterling area, the 
Commonwealth and- world economic 
growth. Lond., C.U.P., 1967 17/6 - 

Portisch, H. Eye witness in Vietnam, Bodley 


Head, 1967 2117 
Power, Paul F, Indian foreign policy, Heath, 
1967 16. 


Prasad, B. Changing modes of Indian Natio- 
- nal movement. Collet, 1967 2517. 
Pyles, M. V. Constitutional history of India, 


. Avia, 1967 Re 750 
Ram Gopal Linguistic affairs of India, Asia, , 
1967 তি 


Rao, R, V. Cottage and small seale industries 
and planned economy. Verry, 67 7:50: 
Rath, Nilkantha & Patvardhan, V. S. Impact 
of assistance under P, L, 480 on, 


India’s economy, Asia, 67 _ 25. 
Ray, A,  Inter-governmental relations in 
India, Asia, *67 80/- 


Ray, S. Vietnam seen from East & Wot : £' 
an International symposium, Praeger, 


267 14914 
Read, Herbert. “Art and society. Faber, oe 


Rose, R. Influencing weber: ' Faber, °67 aaj- 
Rowland, J. A. A History of Sino-Indian 
relations, Van Nostrand, ’67 54). 
Rudolph, L. I. & Susanne, H, Models of 
tradition: political devélopment | 

India. Univ. of Chicago Pr., °6 
‘ In A 
Rue, J. E, & S. R, Mao Tse Tang in- opposi- 
tion, 1927-85, Lond,,0.U, 2767 80/- 
Bertrand Autobiography: Vol. I: 
1872-1914, Vol. IL: 1914-1944, Allen 
১ & Unwin, 87, 42/- each 


Russell, 


se anA, task ১৩৭৫ 


Salisbury, H, E, Orbit of China, Secker & 


Warburg, °67 50/- 
Sapin, B. M. The Making of United States 
foreign policy. Prager, 787 24/ 


Sestri, K. V, S. Federal-State fiscal relations 
in India. Lond., O.U.P., '67 15/- 


Savarkar, V., D. Historio statements, Praka- 


| shan, 767 25/- 
Sawyer, C. A. Communist trade with deve- 
loping countries, 1955-65. Prager, '67 

72/- 

Schapiro, Leonard & Reddaway, Peter : Lenin, 
the man, the theorist, the leader: ‘a 
reappraisal. Pal! Mall Pr., 19 8 45/- 
Sehecter, J. The New face of Buddha, Luzao 
~ 1967 56/- 
Schlesinger, B, Poverty in Canada and the 
United States. Toronto Univ. Pr., 


196? l 40/- 
Schenbaum, D. Hitler’s social revolution, 
Weidenfeld & Nicolsan, ’67 50/ 
Schram, S. R., ed. Mao Tse Tung: Basic 
tactis. Pall Mall, '67 35/- 


Schwartz, M. J., ed, Politioal anthropology. 
Aldine, 1967 676 


Sherwani, Latif A, India, China and Pakistan. 
Council of Pakistan Studies, ’67 Rs 9/- 


Shukman, H. Lenin and the Russian Revolu- 


tion. Batsford, 67 35/- 
Silberman, C. E. The Myths of automation. 
Harper & Row, 67 40/- 
Sivaram, M. The Road to Delhi, Tattle, 
1967 28/- 


Sobolev, P. N., ed. History of the October 
‘Revolution, Central Books, 267 18/- 


Spanier, J. W. World politics in an age of 


revolution, Pall Mall Pr., 67 601" 
Srivastava, P. K, Foreign collaboration ‘in 


Indian industry, ‘erry, 67 8:00 
Swarup, R. Foundation of Macism. Impex, 
1967 15/- 


Terry, 8. House of love: life in a Viet- 
namese hospital during the present 

war, Newnes, '67 85/- 
Thomas, Hugh The Suez affairs Weidenfeld 
& Nicolson, 1967 36/- 
Tinker, Hugh Experiment with freedom .: 
India and Pakistan., 1947. Lond., 


O. U. C., 1967 2°40 
Toms, ©. Hitler’s fortress Islands. Four 
Square Books, 1967 6/- 
Trager, F. N. Why Vietnam? Pall Mall Pr, 
1667 85]- 


Venkateswaran, R. J, Cabiuet government 
in India. Hillary, ’67 “6°50 
Wallbank, T. W. ed. The Partition of India. 


Harrap, 1967 14/6 
Ward, W, E. F, Emergent Africa, Allen 
Unwin, 1967 80/- 
Warnock, M. Existential ethics. Macmillan, 


1967 7/6 
Weiner, M. ed. State politics in India, 
Princeton Univ, pr., '67 _ 12:00 
Weiner, Myron Party building in a new 
nations the Indian National Congress, 
Univ. of Obicago, Pr. '67 10°95 


Widgery, A, G. The Meanings in history. 


Allen & Unwin, 1967 49/- 
Willis, F. R. De Gaulle. Holt, 1967 16/- 
Zinkin, Taya. Challenges in India, Walker 
& Co., 1967 6°50 


১২৭ 


১৯৬৭-৬৮ সালের ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত নির্বাচিত গ্রন্থনা 


-Do- ‘India and her neighbours, Lond., 

O. U. P., 1967 21/- 
Nirmal Kr. Bose & H, Patwardhan (Lalvani) 
Gandhi in Indian Politios 8/50 
Phychology in use, Ed. by J. Stanley Gray 
(Eurasia) Rs 8/- 
Political corruption in India Surendra Nath 
_ Dwivedy and G. 8, Bhargava (Popular 


Book Services) 12/- 
The Frontiers of Ohina Francis Watson, 
(Chatto & Winders) 80/- 


Labour Management Relations in India K. N. 
Subramanian (Asia) Rs 8/- 

Soviet Empire; Olaf Caroe (Maomillan 18s) 

Your Heredity & Environment: Amram 


Schienfield (Chatto of Winders) 84s 
Science & Survival: Barry Commoner 

(Gollancz) 21a 
Change Halit—Arnold Toyenbee 

(Oxfod U.-Press) ` 258 


Impact of Western Man : William Woodruff 
(Paper Back 25s) 


Cities: Ed, by Denia Flanagan 
(bugui 7560) 
The Extremist the challange Amales Tripathy 
Orient Longmans, Rs 18/- 


Toynbee, Arnold, Impact of Russian Revo- 
lution 1917-67 O. U. P Ra. 42/- 


Jules Roy. Journey through China Rs, 37/50 
Bhaskaran, R. Sociology of polities: Tradi- 
tion & Politics in India, Asia, Ra. 26 /- 
Chanda, Sushil: Sociology of Deviation in 
India, Allied Pub. Re. 16/- 


Radhakrishnan: Religion in a changing 
World Allen & Unwin Re, 22/50 
(Paper Bask) 12/20 


Biswas Hemango, ed, Folk Musio & Folklore 
an anthology, Vol 1 Rs. 10/- 


Ram Gopal: How India struggled for 


Freedom, Book Centre. Ra, 80/- 
Willian Sebald: With MacArthur in Japan 
(Cresset) 508 





২০৯, কর্ণওয়ালিশ Foes গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্্র মিত্র এডাকেড কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 


৫ 
£11[81711111. 
% D 





চার চামচ mataiti (৬ বৎসয়ের ১:৫0 | অধ্যাপক । 
পুরাতন) থাবেন। এতে ক্লান্তি দূর করে, 13 EE ETT TE 
খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সি কাশি এম-বি, বি-এস, testers ay )1 

রি rw $ 2 Ge { 


ou, সাধনা OIA রোড 
? সাধনা ata, কলিকাতা ৪৮ 
a ne ct 









a ARATE ? 


me “SSS Ee 























ae 


© SANNA PEE 








মলয shota সোপের যনমাতানো 
দীর্ঘস্থায়ী চন্দন-গন্ধ এখন মলয় স্তাগাল' 
ট্যালৃকেও পাবেন। এই চন্দন-সথরন্ডিত 
সাবান ও পাউডার-_ছুয়ে মিলে ' 
আপনাকে আরো রমণীয়, কমনীয় করে 
BAC | মলয় wheter সোপের 

fre ফেনার স্পর্শে সব অবসাদ দূর হয়ে 
আপনি সতেজ হয়ে উঠবেন, আপনার, 
গায়ের রঙ Fea উজ্জ্বল হয়ে উঠবে | 
মলষ স্যাণ্ডাল সোপ মেখে স্নান সেরে ; 
সারাদেহে মলয় whois ট্যাল্ক | 


ই Ree eo লা 
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বিজ্ঞপ্তি 

গত ওরা আগ শ্রীযুক্ত! লীলা রায়ের পি, জি, হাসপ1তালে অবস্থানের ছয়মাস 
পূর্ণ হল। তাঁকে পনেরই আগষ্ট বাড়ীতে নিয়ে আসবার ay প্রস্তুতিও 
চলছিল। কিন্তু রবিবার ৪ঠা আগ সকাল সাড়ে দশটায় অকন্মাৎ আর একটি 
সেরিব্রেণ স্ট্রোকের তীব্র আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন 
এবং তাঁর অবস্থা সন্কট!পন্ন হয়ে পড়ে । তার এই সর্বশেষ সেরিবেল আক্রমণের 
পর পাচ দিন GAY হয়ে গেছে। এখনও সংজ্ঞা ফিরে আসে নি feel অবস্থারও 
কোনো পরিবর্তন ভয় নাই। জানি না বিধাতার কি ইচ্ছা। আমরা 
উদ্বেগাকুল চিত্তে প্রহর wile এবং বিধাতার কাছে প্রার্থনা জাঁনাচ্ছি। 
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পরিচালকমগুলী 
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রুশ-পাক অস্ত্র চুক্তি . 
রুশ-প!ক অস্ত্র চুক্তি সম্পর্কে ভারতবর্ষে জনমতের উদ্বেগ 
পার্লামেপ্টে সসবেতভাবে প্রকাশের জন্ত অ-বম্যুনিঃ দলগুলির 
পক্ষ থেকে যে উদ্ভোগ হয়েছিল, কংগ্রেসী দলের অনমনীয়- 
তার ফলে, তা ব্যর্থ হয়ে গেছে। বম্যুনিই দলগুলি গোড়া 


থেকেই এ-প্রস্তাবের বিরোধিতা করে জাতীয় স্বার্থের 
বিনিময়ে তাদের সোভিয়েত রুশ প্রবণতার আর একবার 
aida ভাবে পরিচয় দিয়েছে। অ-কয্যুনি্পগুলির পক্ষ 
থেকে পাকিস্তানকে পোভিয়েত' soa সরান সাহায্যের 
জন্য শুধু মার VI প্রকাশ করে প্রস্তাব, গ্রহণের জন্য বলা 
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হয়েছিল, কিন্ত প্রধানমন্ত্রী তাতে সম্মতি দিতে অক্ষমতা 
প্রকাশ করে পার্লমমেন্টে একটি বিবৃতির মধ্য দিয়ে সংযত 
প্রতিবাদ করে ক্ষান্ত রয়েছেন। আতন্তর্জ|তিক সম্পর্কের ধীর 
পরিবর্তন, পুরাতন শক্তি গোষ্টির Rasta অবস্থানের ধীর 
ayfa আমেরিকা ও সোভিয়েতের পারস্পরিক 
সংঘাতের সম্তাবন! খর্ব করবার উদ্দেশ্যে নীতির পরিবর্তন 
প্রভৃতির উল্লেখ করেও ভারতবর্ষের প্রতি সোভিয়েত লীতির 
যে wee পরিবর্তনের atea পাকিস্তানকে সমরাস্ত্র 
সরবরাহের সিদ্ধান্ত বহন করছে, সে সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রীর 
বিবৃতিতে দধযর্থহীন অসুল্লেখ ভারত সরকারের পররাষ্ট্রনীতির 
দুর্বলতা প্রবলভাবে ঘোষণা FAE | 

তাঁপধন্দ-উত্তর কালে ভারত-সোভিয়েত সম্পর্কের বে 
পরিবর্তন শুরু হয়েছে, পাকিস্তানকে সোভিয়েত অস্ত 
সরবরাহ চুক্তির মধ্য দিয়ে তা পরিপূর্ণতা পেলো বস্তুত- 
পক্ষে রাষ্ট্রপতি জাকির হোসেনের সাম্প্রতিক রুশ সফরের 
পর ভারত-সোভিয়েত যৌথ বিবুতিতেই ভারত ও পাকিস্তান 
সম্পর্কে সোভিয়েতের ga-ga মনোভাব Aastaga 
ব্যক্ত হয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বন্ধন যে অবিচ্ছেন্ত 
নয়, জাতীয় স্বার্থের afer প্রয়োজনই যে আন্তর্জাতিক 
সম্পর্কের বার বার পট-পরিবর্তন করে থাকে, পররাষ্ট্রণীতির 
এই আক্ষরিক সত্যটিকে এ-যাবং ভারতবর্ষ স্বীকৃতি দিতে 
কুষ্ঠিত বোধ করেছে | ভারত সরকার সাম্প্রতিক সোভিয়েত 
অন্তর চুক্তিতে gy প্রকাশ করে পার্লামেন্টে প্রস্ত/ব গ্রহণে 
অগম্মত হয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অপরিবর্তনীয়তার স্বপ্ন 
আকডে রইলেন। এই বাস্তববিযুখ রাজনীতির খেসারত 
ভারতবর্ষকে পুনরায় অনিবার্ধভাবে দিতে হবে, aff কঠিন 
আঘাতে এই স্বপ্ন চূর্ণ না হয়ে যায়। 

কোঁসিগিন আশ্বাস দিয়েছেন পাকিস্তান এই ag 
ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে না। তবে কার বিরুদ্ধে 
করবে? চীন? আমেরিকা? সোভিয়েত রুশ ? আগলে 


ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হলে Rawa আপত্তির 
কোনো অবকাশ থাকবে না, যেমন পাকিস্তান ১৯৩৫ 
পর্যন্ত অপর্যাপ্ত মাফিনী সমর! syd রাষ্ট্রের আক্রমণের 
বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্ত পেয়ে থাকপেও চীনের লঙ্গে 
সৌহার্দ্য করতে কিংব| ভারতের বিরুদ্ধে Crem ব্যবহারে 
Sta বাধে নি, অমেরিকাও আপত্তি করে নি। 
সোভিয়েত-মাকিন সম্পর্কের তীব্র তিজ্ততার অধ্যায় 
বর্তমানে বে|ঝাপড়ার সম্পর্কে মোড় নিয়েছে। সেই 
পরিপ্রেক্ষিতে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের পুনধিচার 
সোভিয়েতের পক্ষে অনিবার্য হয়ে পড়েছে। অপর পক্ষে 
চীন-সে|ভিয়েত বৈপরীত্যের প্রাবল্য এবং চীনের লঙ্গে 
পাকিস্তানের মৈত্রীর সম্পর্ক, সোভিয়েত pie 
ভাবিয়ে তুলেছে। তাই কাশ্মীরের সঙ্গে ভারতের 
সম্পর্কের পূর্ব-ঘোষিত নীতির পুনবিন্তাসের মধ্য দিয়ে 
এবং পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ করে সোভিয়েত রুশ 
পাকিস্তানকে যতটা সম্ভব দলে fevtata জন্য Scat | 
তার ate উদ্দেশ্য প।ক-মধিরুত কাশ্মীর এলাকায় প্রবেশের 
অধিকার সংগ্রহ_ এবং কারাকোর।ম গিরিবর্ত্সের নিকট 
তিনটি রাষ্ট্রের সংযেগম্থলে গতায়াতের YANI চীনের 
পশ্চিম দরজায় খাটি আগগাবার অন্তিম উদ্দেশ্য সোভিয়েত 
রুশের এই উচ্ভে!গে নিহিত রয়েছে। পেশোয়ারে মাকনী 
বেতার খাটি বন্ধ করে দেবার পাকিস্তানী প্রেরণার পশ্চ।তেও 
সোভিয়েত সামরিক সাহায্যের আবেদন সক্রিয় ভুমিকা 
গ্রহণ করেছে বলে অনুমান করা যায়। এ-ছাঁড়া সে।ভিয়েত 
Sa সরবরাহের আর একটি গুরুতর কারণও রয়েছে বলে 
অনুমান করা যেতে পারে । সোভিয়েত রুশ ভারতবর্ষকে 
অস্ত্র সরবরাহ করছে, সম্প্রতি একটি সাবমেরিন সরবরাহ 
করেছে। সোভিয়েত pea আথিক সাহায্য এবং 
Paate ভারতবর্ষের দিকে প্রসারিত হয়ে আছে। 
এমন কি সোভিয়েত শিল্পের সঙ্গে কোনে! কোনে! ভারতীয় 


EN 


১৪৩ সম্পাদকীয় 


শিল্পের পরিপূরক ব্যবস্থাপনারও আলোচন! হচ্ছে। এই 
অবস্থায় ভারতীয় অর্থনীতি ও রাজনীতির ওপর অধিকতর 
বাহ-বিস্তারের জন্তু ভারতের ওপর পাকিস্তানী arataa 
অপ্রত্যক্ষ dite সোভিয়েত রূশের কুটনীতির সহায়ক ভুমিকা 
গ্রহণ করবে--এই অনুমান করা যেতে পারে। সোভিয়েত 
রুশের অন্রোপকরণ দিয়ে পাকিস্তানী স্থল সেনাবাহিনীর 
আক্রমণাত্মক Cas বৃদ্ধি করে এই উদ্দেশ্য সাধনে 
সোভিয়েতের উদ্ভোগ স্বভাবতই সমরাস্ত্র সরবরাহে নিহিত 
থাকতে পারে। 

পাকিস্তান সে।ভিয়েতের নিকট cite টি-৩৪ ট্যাঙ্ক, মিগ- 
১৯ ফাইটারস এলং ইপিউলিন-২৮ বোমারুর ম্পেয়ারস 
দিয়ে তার অকেজো! সমরান্্রগুলিকে লচল করে তুলে বলীয়ান 
হয়ে উঠবে। চীন থেকে পাকিস্তান ইতিমধ্যে সোভিয়েতের 
তৈরী ২০০ টি-৩৪ ট্যাঙ্ক পেয়েছে, সোভিয়েতের কাছ থেকে 
প্পেয়ারসের সঙ্গে এই ট্যাঙ্ক আরও পাবে। এছাড়া চ্যাঙ্ক- 
বিধ্বংসী ক্ষেপণ।হ এবং ভারী বোমারুও পাবে। চীনের 
কাছ থেকে পাওয়া! সোভিয়েতের তৈরী সাবমেরিনের 
CHAS তাঁর! পাঁবে। 

এই ভাবে পাকিস্তানের ট্যাঙ্ক, ফাইটার, বন্ধার ও চ্যাঙ্ক- 
বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র গিয়ে সজ্জিত একটি আব্রমণকারী এক 
পাকিস্তানী স্থলবাহিনী ভারতের উপর বর্ধিত চাপ স্থ্টিতে 
গোভিয়েত কুটনীতির সহায়ক ভূমিকাতে স্থাপনের জন্ত 
সাশ্রুতিক সমরাস্ত্র সরবরাহ অনিবার্ভাৰে Broth হবে। 


গবেষণার আড়ালে সমরদগ্ডর 
মাকিণী সমরদণ্ডরের প্রসারিত বাহু ভারতবর্ষের সীমাস্তবর্তী 
হিমালয় অঞ্চলে সমাঞ্জতাত্বিক গবেষণার we কালিফোণিয়! 
বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থ সাহায্য করছেন--এই মর্মে একটি 
সংবাদ সিনেটর gages ওয়াশিংটনে সম্তি ব্যক্ত 
করেছেন। মাকিণী কংগ্রেসের সামনে সাক্ষ্যদানকালে 


ভাইস এডমিরাল হাইমাঁন রিকোভার এই তথ্য উদঘাটন 
করেন। এই গবেষণার জন্য. প্রতিরক্ষ। দণ্ডর ক্যাপিফে|ণিয়া 
বিশ্ববিচ্াালয়কে ২৮২১৮৪* ডলার বরাদ্ধ করেছে এবং 
গবেষণার বিষয়টির লাম “Himalayan Border coun- 
tries Project.” হিমালয়ের প্রত্যন্ত দেশে ভারতের 
সীমান্তে সমাজ ত্বক গবেষণার জন্য মাকিণী প্রতিরক্ষা 
দরের কৌতুহল, ভারত সরকারকে কুতুহলী করেছে 
কিন! জানা যায় নাই। কিন্তু সমাঞতাত্বিক গবেষণার 
ছলনার আড়ালে যে মাকিণী রাজনীতি ও সমরনীতির 
প্রসারিত বাহু সক্রিয় আছে, ANA সন্দেহের 
অবকাশ নাই। ভারতবর্ষের প্রান্তসীমায় মাকিণ, রুশ ও 
চীনেয় শিবিরের তৎপরতার ame প্রমাণ ক্রমশই উদঘাটিত 
ROR | 


কোম্পানীর টাকায় রাজনৈতিক Bye 

কোম্পানীর টাকাঁয় রাজনৈতিক দলের পুষ্টির যে ব্যবস্থা 
নেহ্রের আমলে আইনে স্বীকৃতি পেয়েছিল, তার ফলে 
পুজিপতিদের দাক্ষিণ্য, ক্ষমতায় আসীন দলের প্রতি ব্যাপক- 
ভাবে প্রকাশ্টে প্রসারিত হয়ে হুর্নীতির ছুষ্টচক্র রচনায় 
উৎসাহের সঞ্চার করে। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অন্ান্ত দলের 
প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও তা পরিবর্তনের জন্ত এযাব ভারত 
সরকার সম্মত হতে পারে নাই। কংগ্রেমের উচ্চমহল 
থেকে এই ব্যবস্থা পরিবর্তনের বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি থাকাতে 
ভারত সরকার সম্মতি দিতে পারে নাই। অতঃপর 
পার্লামেন্টে বেসরকারী বিলও এই মর্মে উথাপিত হলে 
নীতিগতভাবে সেই বিলের উদ্দেশ্য সরকার মেনে নিয়েছিল। 
তাই অনন্যেপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত ভারত সরকার কোম্পানীর 
তহবিলের টাদ।য় রাজনৈতিক দলের পুষ্টির ব্যবস্থা রদ করতে 
উদ্চোগী হয়েছেন। বিলম্বে হলেও এই শুভবুদ্ধির জন্য ভারত 
সরকারকে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি। 


১৯৪ a, শ্রাবণ ১৬৭৫ 


কর্মসংস্থান সঙ্কটে কম্পুঢুটার 
ইলেকট্রনিক কম্পুযুটারের সাহায্যে হিসাবপত্রের কাজ 
সম্পন্ন করবার oe বিভিন্ন সওদাগরী ও সরকারী অফিসে 
এই উদ্ভোগের বিরুদ্ধে প্রব আন্দোলন স্বভাবতই 
গড়ে উঠেছে । কারণ এই কন্প্যুটার কেবলই যে 
ভবিষ্যত কর্মসংস্থানের পথে বৃহৎ অন্তরায় হয়ে দাড়াবে 
Bl নয়, হাজার হাজার কর্মচারীর ste কর্মচ্যুতির 
সঙ্কট Ra সহায়ক হবে। বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষের 
সঙ্গে টেক্নলজির স্বাভাবিক অগ্রগতি অটো মেশনের 
যুগে প্রবেশ করবে_এই অমোঘ: নিয়ম ভারতবর্ষের 
শিল্পোলয়নের পাশাপাশি দেখা দেবে। যেমন Sete 
অগ্রসর দেশে অনেক পূর্বেই দেখা দিয়েছে। ভারতবর্ষের 
ক্ষেত্রে কর্মেচ্ছুদের বধিত হারের সঙ্গে কর্মগংস্থানের হারের 
mints, বেকার ও অর্ধবেকারের সংখ্যাধিক্য, কর্মপংস্থানের 
ক্ষেত্রে এমনিতেই সঙ্কট তৈরী করে রেখেছে। তার উপর 
কম্পুটারের মত কর্মসংস্থানের সক্কোচনের যন্ত্রের প্রয়োগ 
আরও সঙ্কট eB করবে। টেকনলজির উৎকর্ষে উদ্বেগের 
কারণ এইখানে নিহিত রয়েছে। অটোমেশনের বিরুদ্ধে 
তীব্র আন্দোলন এবং বিক্ষোভও সেই একই কারণে। 
ভারতবর্ষে ইতিপূর্বে ৩১টি কম্পুটারের প্রয়োগ ত্রাসের স্থষ্ট 
করবার পর ভাঁরতশরকারের AISR হয়েছে । এই ৩১ টি 
কম্পুটারের মধ্যে ১৮টি পাবলিক ও ১৩টি প্রাইভেট 
সেকটরে পত্তন করা হয়েছে। এরপর ভারত সরকার নানা 
বিচার-বিষ্লেষণ করে এবং কর্মচ্যুতির কোনো আশঙ্ক। নেই, 
এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে আরও তিনটি কম্পু্ুটার আমদানীর ag 
অনুমতি দিয়েছেন। অতঃপর কর্মচ্যুতি ঘটবেনা, ভারত 
সরকারের ega এ-সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে emita 
qatata অনুমতি দেবার fate নিয়েছেন এবং এই সিদ্ধান্তের 
পূর্বে কর্মচারীদের প্রতিনিধিদেরও মত গ্রহণ করবেন। এই 
wage ae পূর্বেই সরকার দেখাতে পারতেন কর্মচারীদের, 


দুঃস্বপ্নের ও লাঞ্ছনার হাত থেকে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর! নিষ্কৃতি 
পেতেন। 


জাতীয় শিক্ষানীতি 

গত ১৭ই Gate কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট শিক্ষ। সম্পর্কে 
প্রস্তাবিত জাতীয় নীতি অনুলরণের Hw অনুমোদন করেছেন | 
অবশ্ত অনুমোদিত নীতির ace খলড়া নীতির কিছু পার্থক্য 
রয়ে গেছে। জাতীয় শিক্ষা নীতির মূল লক্ষ্য (১) ব্রি-ভাষা 
gaa প্রয়োগ (২) বিশ্ববিষ্ঞালয় স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষা 
দান (৩) জাতীয় আয়ের শতকরা ৬ ভাগ শিক্ষাথাতে ব্যয়। 

fasta! wa সম্পর্কে গতমাসে আমরা আলোচনা 
করেছি। বিশ্ববিভ্ালয় স্তরে দশ বছরের মধ্যে সযত্র-রচিত 
ক্রমপর্যায়ে (‘under a carefully prepared and 
phased programme in about ten years’) মাতৃভাষা 
প্রয়োগের যে সুপারিশ শিক্ষামন্ত্রী করেছিলেন, তা শেষ পর্যন্ত 
বর্জন করা হয়েছে। তাছাড়া ২০ বছরের মধ্যে জাতীয় 
আয়ের শতকরা ৬ ভাগ ব্যয়ের সুপারিশও বাতিল করে 
এ-বিষয়ে কোনো সময়-সীমা রাখা হয় নাই! ্রি-ভাঁষা সুত্র 
সম্পর্কে aa বলা হয়েছে আঞ্চলিক ভাষার পরিবর্তে 
মাতৃভাষা, এবং হিন্দি ও ইংরেজী পড়তে হবে এবং যাদের 
মাতৃভাষা হিন্দি তাদের ore হিন্দির পরিবর্তে কোনে! আধুনিক 
ভারতীয় ভাষা_অবশ্য কোনে! দক্ষিণী ভাষাই শ্রেয়। 
খসড়ায় দক্ষিণী ভাষার উল্লেখ ছিল না। এই ভাষা শিক্ষার 
পর্যায় সম্পর্কে কোনো নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। সংস্কৃত 
শিক্ষার উপর শিক্ষা নীতির বিবৃতিতে ঝোঁক দেওয়া হয়েছে 
জাতীয় মানসের সংহতি সাধনের জন্ত “a potent factor 
for tho emotional integration of the country.” 
একই ধরণের শিক্ষার ক্রম সারা দেশে BACT | ১০ বছরের 
স্কুল শিক্ষা ছুই বছরের উচ্চ মাধ্যমিক এবং তিন বছরের 
বিশ্ববিগ্তায়ের শিক্ষা। উপযুক্ত মানের পুস্তক প্রণয়ন ও 





dae সম্পাদকীয় 


প্রকাশ করা হবে। শিক্ষকদের বৃত্তির ও যোগ্যতার উপযোগী 
মর্যাদা ও বেতনের ব্যবস্থার কথ! বিবৃতিতে বলা হলেও, 
খসড়া প্রস্তাবে বেতনের নিম্নতম জাতীয় হার এবং 
অবসর গ্রহণের পর বিশ্ববিচাপয়, কলেজ ও ক্ষুলের শিক্ষকদের 
যথোপযুক্ত সুযোগ দানের যে সর্ত ছিল, গৃহীত নীতিতে তার 
RAY রয়ে গেছে। এ-ছাড়া ৬-১৪ বছরের ছেলেমেয়ে" 
দের জন্ত আবশ্যিক অবৈতনিক শিক্ষার সাংবিধানিক নির্দেশ- 
এর পুনরুল্পেখ রয়েছে | 

শিক্ষা নীতিতে অনুল্লিধিত প্রায় কিছুই নাই। কিন্ত 
ala উল্লেখ রয়েছে, সে-বিষয়ের ত্বরিত ও ae প্রয়োগই 
মূল কথা । কিন্তু কথায় এবং কাজের ব্যাবধানই 
ভারত সরকারের এযাবংকার বৈশিষ্ট্য। এবিষয়েও তার 
ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা কই? 

এ-ছাড়া চতুর্থ পরিফল্পায় শিক্ষাথাতে ব্যয় এই 'নীতির 
ভিত্তিতে ধার্য করার যে পিদ্ধান্ত রয়েছে তারই আড়ালে 
শিক্ষা-ব্যবস্থার অধিকার, সংবিধানগত ভাবে রাজ্যের 
এক্তিয়ার ভুক্ত হলেও, কার্যত কেন্দ্র এই অধিকার প্রয়োগ 
করবে কিনা, অ-প্রচ্ছন্ন আশঙ্কাও রেয়ে গছে। মুল কথ| 
জাতীয় শিক্ষানীতি কি হিদ্দির অসপত্ব অধিকার বিস্তারের 
বাহন হবে? সেটাই প্রশ্ন ! 


মাদ্াজে শিক্ষা নীতি 
কেন্দ্রীয় শিক্ষ। নীতির প্রয়োগ দক্ষিণ ভারতে সহজ হবে 
কিনা, ইতিমধ্যে সে-প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। মহীশুব, জল, 
এমন কি কেরলে যদিও বা দ্রিভাষ|-স্ত্র গ্রহণযোগ্য হয 
তামিলনাড়-এ তা হবার সম্ভাবনা! আদে নেই। গত ২৩শে 
জানুয়ারী মাদ্রাজ বিধান সভায় ভাষ! সম্পর্কিত গৃহীত 
প্রস্তাবে তামিলনাড়ের স্কুল প।ঠ্যস্থচী থেকে হিন্দি বর্জন করা 
হয়েছে। তারা বিকল্লে দ্বি-ভাষা সুত্র গ্রহণ করে তামিল ও 
ইংরাজী এ-বছর থেকেই প্রয়োগ করেছে। TIC ভাষা 


সম্পর্কে ছাত্র আন্দোলন প্রশমনের জন্তই ডি, এম, কে 
সরকার বাধ্য হয়ে হিন্দি বর্জন করেছিল । হিন্দি বাধ্যতা- 
মূলক করে তাদের আবার আন্দোলন ডেকে আনার কোনো 
আগ্রহ নেই । তাছাড়া সম্প্রতি তেনকানী কেন্দ্রে তাদের 
বিপুল জয়ে ডি, এম, কে সরকারের ভাষা নীতিরই জয় 
সুচিত হয়েছে বলে তারা মনে করেন । এই অবস্থায় জাতীর 
শিক্ষা নীতির সার্থকতার পথে প্রবল অন্তরায় তার eand? 
দেখা দেবে। 
মেডিক্যাল ছাত্রদের ক্ষম। প্রার্থন! 
মেডিক্যাল ছাত্ররা গত ৮ই ভুলাই-এর খটনার জন্ত 


- বিশ্ববিগ্/লয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেনের নিকট 


নিঃসর্ত ছুঃখ প্রকাশ করে সকলেরই ধন্তবাদা্থ হয়েছেন। 
চ্যান্সেপার Adao তাদের এই পর|মর্শই দিয়েছিলেন। 
অন্ত]য়েরও প্রতিকার আছে, যদি অন্তায়কারীরা সময় মত 
তা স্বীকার করে নেন। এই স্বীকৃতির মধ্যে কোনো পরাজয় 
নেই। সম|জজীবনে কিন্ব। ব্যক্তিগীবনে নৈতিক মানের 
পুনঃ প্রতিষ্ঠার আশা এই ধরণের ঘটনার মধ্য দিয়ে 
আত্মপ্রকাশ FTA | 


দলত্যাগ নিয়ন্ত্রণ ; 

aat নিয়ন্ত্রণ উদ্দেশ্যে গঠিত সর্বদলীয় কমিটি মন্তরী- 
সভার সর্বে/চ্চ সংখ্য। বেঁধে দিয়ে দলত্যাগের প্রবণতা রোধ 
করতে চেয়েছেন। তারা সুপারিশ করেছেন যে মন্ত্রীভার 
সর্বোচ্চ আয়তন বিধান সভা feel লোকসভার aay 
সংখ্যার শতকরা দশ ভাগ এবং যে সকল রাজ্যে সভা এবং 
পরিষদ উভয়ই রয়েছে, সেখানে মন্ত্রীসভার ArT সংখ্যার 


শতকরা ১১ ভাগ হবে। এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার ww 


সংবিধানের ৭৫ ও ১৬৩ ধারা সংশে|ধনের সুপারিশও তারা 
করেছেন। .এ-ছাড়া কোন দলত্য।গী একবছরের মধ্যে মন্ত্র 
সভায় স্থান প|বেনা। এই মর্মেও সুপারিশ করেছেন। অবশ্য 


১৯৯ জয়গ্র, শ্রাবণ ১৩৭৫ 


কমিটি দলত্যাগীদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার শাস্তিমূলক 
ব্যবস্থা গ্রহণের বিরোধী | 

দপত্যাগীদের বিরুদ্ধে সর্বদলীয় কমিটির সুপারিশ দলত্যাগ 
বন্ধ করতে কতট। সহায়ত করবে CAJE সংশয় গছে। 
দূলত্যাগের পর পদত্যাগ ও পুননির্বাচন বাধ্যতামূলক করলে 
তবুও বা কিছু চাপ থকতো। মন্ত্রীসভার যে আয়তন 
অনুমোদিত হয়েছে, তারই মধ্যে দলত্যাগের প্রলোভন 
কার্যকরী হতে কোনে! বাধা নেই। পশ্চিম বঙ্গের মত ছোট 
রাজ্যে যদি আইন অনুযায়ী ৩০ জন মন্ত্রী গ্রহণ করা যায়, 
তাঁরই মধ্যে দলত্যাগের উৎসাহ নিহিত থাকবে। 

আসলে আইন করে এ-বিষয়ে খুব অগ্রসর হওয়া 
যাবেনা। পরিষদীয় গণতন্ত্রের প্রতি aagi ও salz যত 
বৃদ্ধি পাবে, রাজনৈতিক ও নৈতিক মান যত অবনমিত হবে, 
med স্বার্থ সিদ্ধির জন্য দলত্যাগের মত ঘটনা অহরহ ঘটতে 
থাকবে। সুতরাং, নৈতিক মূল্যবোধের পুনর্জাগরণই 
স্বার্থবুদ্ধিপরস্থত দলত্যাগ বন্ধ করতে পারবে। আইন তার 
সহায়ক হবে মাত্র | 


পাকিস্তানে কবিগুরুর এঁতিহোর অবমাননা 
পূর্বে কবিগুরুর কাছারীবাড়ী এবং লাহাজাদপুরের 
ape কবিস্বতিবিজড়িত ঘরবাড়ী পাকিস্থান সরকারের 
বর্বরস্থলভ আচরণের ফলে কি ভাবে লাঞ্ছিত ও অসম্মানিত 
হচ্ছে, লোকসভায় তার egf বিবরণ দিয়ে লোকসভার 
সদস্য Anaa গুহ জাতির PITIÉ হয়েছেন। যে ঘরে 
বসে কবি Sig অমর লেখনী দিয়ে কাব্য-সাছিত্য রচনা করে 
বিশ্বের দরবারে পৌছে দিয়ে গেছেন, পাকিস্তানী বর্বরতা 
তাকে শোঁচাগারে পরিণত করে সমগ্র বিশ্বলত্যতার পরম 
এতিহকে কলঙ্কিত করেছে। তারা কবিগুরুর ঘর-বাড়ী 
জীর্ণ হতে দিয়েছে, পেখ।নে ডাক বাংলার পত্তন করেছে। 
এ-ছাঁড়া পাকিস্তানী শাসকেরা Ges কবি-বিদ্বেষের বশবর্তী 


হয়ে কবির জন্মদিবল পালন ও Sta প্রতিক্কতি আলম্বন 
নিষিদ্ধ করেছে। ইতিহাসে সত্যতার দীপশিখা শক, হুন, 
গথ, ভ্যাণ্ডাপদের হাতে বার বার লাঞ্ছিত হয়েছে, এবং বার 
বারই তার sala দীপ্তি বর্বরতার অবরোধ থেকে আত্মপ্রকাশ 
করেছে। কবিগুরুর এতিস্বের দীপবতিকাকে মসীলিগু 
পাকিস্তানী অবরোধ থেকে রক্ষা করবার দায়িত্ব নিতে ভারত 
সরকারকে দৃঢ়পণ হয়ে এগিয়ে অ[সতে.হবে। 


আর একটি Afore স্বীকৃতি 

ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে . ঝাঁপিয়ে 
পড়ে যারা আন্দামানের বন্দীশালাতে তিল তিল আত্মদন 
করে স্বাধীনতার ভিত্তিমূল রচনা করে গিয়েছেন, তাদের 
এীতিহ বিজড়িত সেলুলার জেপটি অনেকটা ভেঙে ফেলার 
পর অবশিষ্ট অংশটি, বিশেষভাবে কেন্দ্রীয় saie (Central 
Tower), হাধীনতা সংগ্রামের MAFRA রক্ষা করবার AF 
দাবী ওঠে। AFA আন্দামান রাজবন্দীদের এবং প্রাক্তন 
বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে ভারত সরকারের নিকট প্রতিনিধি 
প্রেরণ করে এই দাবী জানানো হয়। লোকসভায় এই 
প্রপঙ্গের আলে|চনা এবং স্থতিরক্ষার দাবী উথাপিত হয়। 
ভারত সরকার sea সেই দাবী রক্ষার প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছেন। সম্প্রতি লোকসভায় Ma গুহের একটি 
প্রশ্নোত্তরে জানা গেলে। কেন্দ্রীয় স্তম্তুটি সুরক্ষিত হবে এবং 
স্বাধীনতার সংগ্রামীদের Way ফলকও সেখানে প্রোধিত 
হবে। 


চেকোস্্োভাকিয়ার HET? সোভিয়েতের 
 উদ্ভয় সঙ্কট 
সমগ্র পৃথিবীর উদ্বেগ ও আশঙ্কার মধ্য দিয়ে অতঃপর 
গত,৩রা আগষ্ট ব্রাতিশ্লাভার শীর্ষ সম্মেলনে সোভিয়েত রুশ 
ও তার সহযাত্রী পূর্বইয়োরোপীর রাষ্ট্র সমুহের সঙ্গে 


4% 
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চেকোশ্লোভাকিয়ার উদ্বেলিত - সংঘাত আপাতত চাঁপা 
পড়লো। ক্রাতিষ্লাভায় সোভিয়েত রুশ, পূর্ব জার্ধানী, 
পোল্যাগড, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী এবং চেক প্রতিনিধিদের 
বৈঠকে গৃহীত BS faks বল] হয়েছে elt- 
ভাকিয়। কম্যুনিষ্ট ব্লকের MBCA সকল AS পূরণ করবে 
এবং সমাজবাদবিরোধী এবং বুর্জোয়া আদর্শ বাদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে প্রতিশ্রুত খাকবে। অপরপক্ষে সোভিয়েত রুশও 
বিভিন্ন aye পার্টিগুলি জাতীয় পগ্বেশ অনুযায়ী 
qeg নীতি গ্রহণের অধিকার Aeta করে নিয়েছে। অবস্ঠি 
কম্যুনিই পাটির মুখ্য ভূমিকা খর্ব হয় এমন কোনো কাল 
বিভিন্ন syd পার্টিগুলি করবে না, এই সর্ভও স্বীকৃত 
হয়েছে। 
্রাতিষ্া ভ। শীর্ষ সম্মেলনের পূর্বে কয়েকদিন ব্যাপী জরুরী 
নাটকীয় ঘটনা ঘটে গেছে। ১৪ই ও ১৫ই জুলাই ওয়ারসতে 
MRA নেতৃত্বে একটি বৈঠকে চেকোগ্লোভাক FPA পার্টির 
কেন্দ্রীয় কমিটিকে যৌথ পত্র দিয়ে চেকো্সোভাকিয়ার সমাজ- 
বাদী আন্দে।লনের বিপদ সম্পর্কে আশঙ্ক। প্রকাশ করে সতর্ক 
করে দেওয়া হয়। এই বৈঠকে চেকোশ্লোভাকিয়া, aatan 
ও যুগোশ্লাভিয়া যোগ fre adela করে। এরপরই 
চেক-নেতৃত্বের উপর প্রবল চাপ R হয় এবং সোভিয়েত 
yaa কোনে। স্থানে সোভিয়েত কম্যুনি পার্টির পলিট 
ব্যুরোর সঙ্গে চেক দলের পলিট ব্যুরোর মিলিত বৈঠক 
হবার জন্য মক্ষৌর কাছ থেকে কড়া তাগিদ আসে। OF 
নেতৃত্ব এই SRS উপেক্ষা করে দৃঢ়ভাবে মক্ষৌকে জানিয়ে 
দেয় চেকোঙ্লোভাকিয়ার বাইরে কোথাও তারা সোভিয়েত 
দলের পলিট ব্যুরোর সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হবে না, বিশেষ 
করে সোভিয়েত সেনাবাহিনী চেক মাটি থেকে অপসারিত 
না হওয়া AGS, এই প্রশ্নই ওঠে না। ডুবচেক টেলিভিশনে 
ঘোষণা করলেন “not to make the slightest retreat 


. from the path that we took up in January”— 


“AS জামুয়ারীতে যে পথ গ্রহণ করা হয়েছে, তা থেকে এক. 
পা-ও আমরা পিছু হটবো না” গত ১৪শে জুলাই থেকে 
চেক syfa পাটির কেন্দ্রীয় কমিটির তিনদিনব্যাপী বৈঠকে 
উপস্থিত ৮৮-জন (১০৭-জন সদশ্যাযুক্ত ) সদস্যের NINA S- 
ক্রমে ডুবচেকের নীতি গৃহীত হয় এবং চেক জাতীয় জীবনের 
সর্বস্তর থেকে সমবেত সমর্থন ভুবচেকের পশ্চাতে সংহত হয়) 
কিন্তু সোভিয়েত spa? পার্টির মুখপত্র eter! তখনও 
চেকোক্লোভ!কিয়াতে প্রতি-বিপ্রবীদের কারসাজী দেখছে । 
প্রাভদার চোখে চেকোষ্লোভাকিয়ার ঘটনা “Suow that 
anti-social elements are seeking to exploit the 
peoples’ lawful wish to repair the admitted. 
wrongs of a short time back to disoredit the 
Czechoslovak Communist Party and weaken 
the basis of socialism which these elements 
wish to suppress once forall with the active 
help of imperialism”, 

ওয়ারস বৈঠক থেকে চেকোগ্লোভাকিয়ার নিকট ভ্রকুটি- 
যুক্ত যৌধপত্রের wae এ-রকমই। তাদের দ্বাবী (১) 
দক্ষিণপন্থী ও সমজবাদবিরোধী, শক্তিগ্ুলিকে চূর্ণ করা 
(২) কমু/নিজমের বিরোধী রাজনৈতিক চক্রান্ত বন্ধ করা 
(৩) প্রেস, রেডিও এবং টেলিভিসিয়নের ওপর দলীয় নিয়ন্ত্রণ 
আরোপ এবং (8) গণতান্ত্রিক কেব্দ্রীকরণের নীতিতে 
প্রত্যাবর্তন । এই দাবী নিয়ে সোভিয়েত ভূমিতে আলো- 
Bata হুমকির কাছে চেকোঙ্লোভ1কিয়া নতি স্বীকার না 
করায় শেষ পর্যন্ত রুশ-চেক সীমান্তের কাছাকাছি চেক সহর 
স[ইরেনাতে গত ২৯শে জুলাই রুশ ও চেক বম্যুনিই দলের 
পলিট ব্যুরোর সদস্যদের আলোচনা সুরু হয় এবং sat 
আগষ্ট সমাপ্ত হয়। ওরা আগষ্ট ব্রাভিশ্রাভার শীর্ষ সম্মেলনের 
দিন এই সম্মেলনে ধার্য হয়। লাইরেনা বৈঠকের নাটকীয় 
পরিণতি না ঘটলেও কি মুল্য দিয়ে ডুবচেক মীমাংসার এলেন 


১৯৮ maA, শ্রাবণ ১৩৭৫ 


তা এখনও অস্পষ্ট । সাইরেনা বৈঠক পর্যস্ত lat- 
ভাকিয়ায় সোভিয়েত হস্তক্ষেপের হুমকির গতিবেগ ক্রমশ 
বৃদ্ধি পেয়ে এই বৈঠক চলাকালীন সমগ্র চেক-সোভিয়েত 
সীমান্ত ছুড়ে ব্যাপক সোভিয়েত সামরিক মহড়া আয়োজিত 
হয়েছিল। 

সাইরেনা সম্মেলনের পরই সোভিয়েত রুশ এবং তার 
সহযাত্রী দেশগুলির পত্র পত্রিকায় চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে 
তীব প্রচার বন্ধ হয়ে ষায়। চেকোগশ্নাভাকিয়াও সাইরেনা 
বৈঠকের পূর্বে জেনারেল ত্যাকলাভ প্রিচপিককে বরখাস্ত 
করে সে।ঠিয়েড peta নিকট খেসারত দেয়, কারণ এই 
জেনারেল কয়েকদিন পূর্বে ওয়ারশ চুক্তির প্রকাশ্য Sig 
সমালোচন। করে সোঁভিয়েতের বিরাগ ভাজন হয়েছি লেন | 
ত্রাতিঙ্লাভার় চেকৃ-নেতৃত্বের কয়েকটি বিষয়ে সুনিশ্চিত জয় 
হয়েছে £ অপর রাষ্ট্রের PYAR পার্টির আত্যন্তরীণ বিষয়ে 
হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে তারা সক্ষম হয়েছে এবং বৈদেশিক 
সেনাবাহিনীর চেক-ভূমি থেকে অপসারণও সুনিশ্চিত 
করেছে। প্রেপএর স্বাধীনতাও AA থাকবে_এই 
নীতিতে তার! অবিচল রয়েছে । কিন্তু সোভিয়েত রুশ 
ও তার সহচরদের কি খেসারত দিতে হল-__সেটা এখনও 
অস্পষ্ট | . 

কিন্তু একটি সন্তাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যাবে TII 
আপাতত চেক্‌-রুশ সংঘাত ধামাচাপা পড়লেও cotata- 
ভাকিয়ায় গণতন্ত্রীকরণের ঢেউ পূর্ব জার্মানী ও পোল্যান্ডের 
অভ্যন্তরে গণতশ্ত্রীকরণের অনিবার্ধ আবেদন তুলবে, 
সোভিয়েত রুশও তা থেকে রেহাই পাবে ন|। ota- 
ভাকিয়!র ভৌগোলিক অবস্থান ইউরোপে এতই গুরুত্বপূর্ণ যে 


একদা বিসমার্ক বলেছিলেন “Whoever controls 
Bohemia controls Europe.” | চ্যাটে! রাই সমূহ ও 
সোভিয়েত ea মধ্যে চেকোন্পোনাকিয়াই ভৌগলিক 
ব্যবধান রচনা করে রেখেছে। ডুবচেক কম্যুনি আন্দোলনে 
জাতীয় মানসিকতা প্রবলভাবে সঞ্চারিত করেছেন, যা! টিটোর 
কুড়ি বছরের প্রচারেও সম্ভব হয় নাই, কিম্বা রুমানিয়ার 
বছ-কেন্দ্রিক BHAI আদর্শবাদও সম্ভব করে তুলতে পারে 
নাই। চেকোগ্লোভাকিয়াকে হাঙ্গারীর মত সমরাস্রবলে 
Agaa করলে অ-কম্যুনি্ দুনিয়া ক্রেমগিন বিরোধী হবে না 
শুধু, sale কম্যুনিষ্ট দেশগুলিকে এবং বিভিন্ন দেশের 
কম্যুনিই পার্টিগুপিকেও fia করে তুলবে। ফ্রান্সের 
sakay রোচে মক্কৌকে নমনীয় করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে 
ফিরে এসেছে। ইতালীয় syd পার্টিবও সেই অবস্থা। 
সেনাবলের হুমকিতে এরাও মঞ্চো-বিরোধী হবে। অপরপক্ষে 
ডুবচেককে প্রতিহত না করলে-_ুক্ত হাওয়ার অবারিত 
তরঙ্গ সোভিয়েত রুশ ও তার সহচরদের ভাসিয়ে Ra 
যাবে। মঙ্কোর সামনে এই উভয় সঙ্কট | পশ্চিম জার্মানীয় 
বিখ্যাত দৈনিক Die Ziet ( The Time ) সত্যই বলেছে 
“After the Second world war, we witnessed 
the communization of Balkans. Today we 
witness the Balkanization of Communism,?— 
কম্যুনিজম-এর fafs দিনগুলি প্রত্যাসম্ন কিনা, চেকোগ্লো- 
ভাকিয়ার ঘটনার মধ্যে তারই এতিহাপিক উত্তর নিহিত 
রয়েছে। | 
` t. ৮, oY 
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ভারতের স্বাধীনতা-লংগ্রামের ইতিহাস রচনার প্রয়াস 
নানা দিক থেকে হচ্ছে। আমাদের সরকার যে এ বিষয়ে 
বিশেষ উদ্ভোগী তা বল| যায় না। বিশেষত আমাদের 
সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী নিরপেক্ষ নয়, বাস্তবমুখীও নয়। সরকারী 
উদ্যোগের বাইরে -শ্বাধীনত! সংগ্রামের ইতিহাস রচনার 
কাজে গবেষকদের উৎসাহ থাকলেও বাঁধা অনেক। প্রথমত 
wifes অন্থুবিধা পদে পদে দেখা দেয়। গবেষককে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজের অর্থ-সামর্থ্ের ওপর নির্ভর করতে 
হয় এবং তার ফলে অন্ত কাজের ফাঁকে ফাকে গবেষণার 
কাঞ্জ চালাতে হয়। এতে গবেষণ।. স্বতই বাধ। ATS হয়। 
দ্বিতীয় অস্থৃবিধা এই যে গবেষককে একক প্রচেষ্টা সম্বল করে 
অগ্রপর হতে হয়--কোনো টীম বা গবেষক দলের সাহায্য 
তিনি পান না। ফলে গবেষণা-বস্তর পরিধি ও গভীরতা 
দুইই সীমিত হতে বাধ্য । তৃতীয় অস্থবিধা, গবেষণার ফল 
গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় অনেক ক্ষেত্রেই প্রকাশন-ব্যয় 
গ্রস্থকারকেই বহন করতে EA এবং সেই ব্যয় গ্রন্থের বিক্রয় 
থেকে উঠে আসে না। চতুর্থ অস্থবিধ! এই যে এতখানি 


*৭কষ্ট স্বীকার ও দুর্ভোগের পরও গ্রন্থকার অনেক সময় তার 


প্রাপ্য স্বীকৃতি ও সম্মান পান না। 
শ্রাবণ e—a 


এ সব সত্বেও গবেষকরা 


যে ইতিহাস-রচন।র Fica অগ্রসর হন সেজন্য তাঁদের নিকট 
জাতির অপরিসীম কৃতজ্ঞ থাক! উচিত। 

আলোচ্য ARAI লেখক ডাঃ বিমানবিহ।রী মন্তুমদার 
গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন নন। তিনি প্রবীণ ও প্রতিষ্ঠাবান 
ব্যক্তি। তাঁর কৌতুহণের ব্যাণ্তিও লক্ষণীয়। tew- 
চরিল্রের উপাদান, ale সাহিত্য, প্রভৃতি বিষয়েও যেমন তার 
আগ্রহ আছে তেননি ভারতের জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও 
জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের Beare তার আগ্রহ ও নিষ্ঠা 
wefan) চিরকালই তার রচনায় তিনি বস্তুনিষ্ঠ ও 
অসাধারণ মননশীলতার পরিচয় দিয়ে এসেছেন এবং তার 
কোনো কোনো গ্রন্থ ইতিমধ্যেই আ।কর গ্রন্থের iN 
পেয়েছে। আমাদের দেশের খুব অল্প সংখ্যক গবেষকই তার 
মতো লারা জীবনব্যাপী গবেষণ!-নিষ্ঠা দেখিয়েছেন। ডঃ 
মজুমদার agies alae যে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নতুন 
নতুন অলোক পাত করে চলেছেন সে জন্য তার ধৈর্য, শ্রদ' 
ও মনীষার প্রশংসা সর্বাগ্রে করা উচিত। 

আলোচ্য গ্রন্থ দুখানির বিষয় বস্তুর পরিসর ১৮১৮- 
১৯১৭ সালের মধ্যেই সীমাবন্ধ। Militant Nationa- 
lism গ্রস্থখানির পরিসর আরও কম, ১৮৯৭-১৯১৭ সাল 


৮ 


২৪৪ anh, শ্রাবণ ১৩৭৫ 

পর্যন্ত। এই কালের মধ্যে জাগাদের দেশে রালনীতির যে 
ls প্রবাহিত হয়েছিল তার দৃশ্যমান অংশ সম্পর্কে এই 
TRA আলোচন! আছে, কিন্তু তার চেয়েও যা আকর্ষণীয় ও 
মূল্যবান তা হল ঘটনার নেপথ্যলোকের পূর্ণাঙ্গ, তথ্যবহুল ও 
যুজিনিষ্ঠ বিবরণ । যে দব ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, মতাদর্শ, উদ্দেশ্য 
এই কালের ঘটন।রাঁজিকে মিয়স্ত্রিত করেছিল বা ঘটনান্রোতে 
বেগ সঞ্চার করেছিল এই গ্রদ্থঘয়ে তাদের পরিচয় faye 
হয়েছে। লেখক বছ লুপ্ত তথ্য উদ্ধার করেছেন, সমস্ত 
তথ্যকে qsa করেছেন ও তাঁর নিপুণ বিশ্লেষণ শক্তির 
দ্বারা তথ্যরাশির অস্তনিহিত রহস্তকে Satie করেছেন। 
তার প্রথম গ্রন্থধানির প্রথম আরম্তভই তিনি করেছেন এই 
চমৎকার সংবাদ সহঃ ষে রাজপুতান! ও মহার!ই্ শক্তিশালী 
শাসক, অসাধারণ বীর ও নিপুণ রাজ্য পরিচালকদের একশ 
বছর ধরে ক্রমাগত জন্ম দিয়েছিল ১৮১৮ সালে তারা 
ইংরেলের কুক্ষিগত হয়ে গেল ; আর সেই বছরই কলকাতায় 
আঞ্চলিক ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল - 
দিগদর্শন। বেঙ্গল গেজেট, ও সমাচার দর্পণ। They 
heralded the advent of a new power— the 
Indian Press —destined to play. a significant 
role in emancipating India from foreign 
domination, এই ছুই ঘটনার মধ্যে যোগাযোগ কোথায়? 
ডঃ মজুমদার লিখেছেন যে রাজপুত ও Talal ভারতের 
বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ওপর এক সময় তাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা 
করেছিল-- কিন্ত তাদের নিজ নিল naag লনল।ধারণের 
মধ্যে কোনো সত্যকার জীবন্ত এক্য তারা আনতে পারেনি 
সেইখানে তাদের ব্যর্থতা, আর এই যে নতুন শক্তি অর্থ 
ভারতীয় সংবাদপত্রের উদয় হল এর কাজই হবে 
সমগ্র ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয় এক্য বোধ জাগ্রত 
করা ও ভারতের স্বাধীনতার ae এঁক্যবদ্ধ সংগ্রাম 
গড়ে, lat) এক ব্যর্থতার পরিণতিক্ষেত্র থেকেই 


আর এক নতুন সাফল্যের OAL লেখক এইভাবে দেখতে 
পেয়েছেন। 

তার অপর গ্রন্থখানির স্চনাতে তিনি এর চেয়েও বেশি 
একটি চমকপ্রদ তথ্য আমাদের উপহার দিয়েছেন । ১৮৯৭ 
সালের জানুয়ারী মাসে স্বামী বিবেকানন্দ তার প্রথম বারের 
পাশ্চাত্য ভ্রমণ শেষে দেশে ফিরে এসেছিলেন বিজয়ীর বেশে। 
এ বৎসর 2 মাসেই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম হয়। এ 
সময় থেকেই ভারতে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের সুত্রপাত 
ঘটে। এই সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রচনা করেন 
বিবেকানন্দ, আর তাকে বিকশিত করে তুলেছিলেন নিবেদিতা, 
লোকমান্য তিলক, অরবিন্দ, লাজপৎ রায় ইত্যাদি । লেখক 
বলছেন £ ১৮৯৭ সালের আগে ভারতে যে জাতীয়তাবাদের 
প্রচার হয়েছিল ত। অব|স্তব, অলীক ও দুর্বল । জনসাধারণকে 
জাগিয়ে তুলতে বা তাদের দৈহিক ও নৈতিক শক্তি বিকাশের 
কোনে! কিছু করার প্রয়োজনই তখন অনুভূত হয়নি। 
The task of Swami Vivekananda was to 
provide a solid spiritual foundation to the 
None before him had 


taken such a synthetic view of the social and 


national movement. 


political problems of Inhia. The significance 


~ 


১, 
of the different phases of militant nationalism + 


in India can be grasped only by a dteailed 
atudy of his ideas relating to the problems. - 
প্রথম অর্থাৎ Political Associations বইটিতে 
ডঃ মজুমদার আমাদের দেশে আধুনিক কালে রাজনৈতিক 
চেতনার জাগরণের কথা, প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও- 
আইন সভার কথ।, বাংলা, মাত্র ও বোম্বাইয়ে রাজনৈতিক" 
প্রতিষ্ঠানগুলির বিকাশ ও যোগাযোগ স্থাপনের কথা,_ইত্যারি | 
বিষয়ের আলোচন। প্রথমেই সন্নিবেশ করেছেন। তারপর 
ক্রমে ক্রমে ছোট বড় বহু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ও 


~ 


K 


`- স্থট্টি হয়েছিল। 


২:১ জাতীয়তাবাদের বিকাশ 


বিকাশ, ইংরেজের শাসনতন্ত্রের নানাবিধ পরিবর্তন ও 
সংযোজন, গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির আবির্ভাব, রাজনৈতিক 
সংঘাত ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ এনেছেন। শুধু একটি ata 
প্রদেশ ব। অঞ্চলের প্রতি তার মমোযোগ সীমাবদ্ধ হয়নি 
সমগ্র ভারতের প্রেক্ষাপটে তিনি তাঁর আলোচনাকে 
Aye কবেছেন। একটি অতীব দুরূহ কাজ যে তিনি 
নিষ্পন্ন করেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ Cae | 

তার মতে উনিশ শতকের গোড়ায় ভারতীয় জাতীয়তার- 
বোধ এদেশে অনুপস্থিত ছিল । বাঙ্গালী, মাত্রাজী, মারাঠী, 
শিখ, পাশা, মুসলমান ও. হিন্দুদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতিরাও 
এক ভারতীয় জাতির কল্পনা সেদিন করতনা। 
সালে ফোর্ট উইলিয়াম প্রেলিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত ছিল বাংলা, 
বিহার, ওড়িশা, আসাম, পশ্চিমে আগ্রা ও সাহারানপুর 
পর্যস্ত। কিন্তু বাঙ্গালীরা বঙ্গ-ভাষাভাষী ভিন্ন আর কাউকে 
আত্মীয় বলে মনে করতনা। উনিশ শতকের শেষ দিকেও 
পাঞ্জাবী ও মারাঠীরা নিজেদের ভারতীয় বলে মনে FIST | 
১৮৮১ সালেও তিলক নিজেই ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন avy 
মারাঠী জাতির কল্পনা করেছেন। কী করে তাহলে জাতীয় 
ভাবনার উদয় হয়েছিল? লেখক লিখছেন যে প্রথমত এক 
ইংরেজ শাসনের অধীনে গোটা ভারত আসার ফলে এক্যবোধ 
দ্বিতীয় কারণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি | 
১৮৪৫ সালে সারা ভারতে মাত্র ১৩৮ টি পোষ্ট অফিস ছিল 
ডাকের থলি গড়ে ঘণ্টায় তু মাইল মাত্র গতিতে যাওয়া- 
আসা FAS) ১৮৫৩ সালের ১৬ই এপ্রিল ভারতের প্রথম 
রেপ বোষাই থেকে থান! পর্যস্ত গিয়েছিল, তার পরের বছর 
১৮৫৪ সালের ২৭ শে জুন বাংলার প্রথম রেল হাওড়া থেকে 
পাওুয়া পর্যন্ত গিয়েছিল । ক্রমে ডাক ও রেলের প্রসার ঘটায় 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরস্পরের কাছে আসে | 

যে সংবাদপত্র ভারতে জাতীয়তাবোধের we করেছিল 
তার প্রচার সংখ্যাও লে যুগে ছিল সামান্য । সেযুগের 


১৮৬৮ 


সবচেয়ে জনপ্রিয় সংবাদপত্র দৈনিক বেঙ্গল gagala প্রচার 
সংখ্য। ছিল ৮০০, প্রথম ভারতীয় পরিচালিত ইংরেজি 
সংব।দপত্র দি রিফর্মারের প্রচার সংখ্যা ছিল sosi কোনো 
কোনো বিখ্যাত পত্রিকার প্রচার সংখ্যা মাত্র ১০০ কপিও 
fer) সংবাদপত্রের আবির্ভাব প্রথমে বাংলায়, তারপর 
বোষ্বাইয়ে, তারপরে মাত্রাজে ঘটেছিল। সংবাদপত্রের প্রচার 
বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশচেতনারও প্রসার ঘটে । সংবাদপত্র 
পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে শিক্ষাবিস্তারের প্রশ্নটিও জড়িত 
ছিল। সরকার অবশ্ত প্রথমে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তার করতে 
চায়নি | ১৮২৪-২৫ সালেও বাংলা বিভাগে সরকার শিক্ষা- 
কল্পে যেখানে এক লক্ষটাকা খরচ করত সেখানে ইংরেজি 
শিক্ষার জন্তু খরচ করত মাত্র ৩০০২ ও বোথাই-বিভাগেও 
এক লক্ষ টাকার মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার জন্তু খরচ হত মাত্র 
এতৎসত্বেও ১৮৫৩ সালে Bea এডুকেশন 
ডেসপ্যাচে স্বীকৃত হয়েছিল যে, “in Bengal, education 
through the medium ofthe English language 
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bas arrived ata higher point than in any 
otherpart of India.” ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের ফলে 
সারা দেশে এমন একটা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী উদ্ভব 
হয়েছিল, যাদের আশা-আকাঙ্ধা॥ সন্দেহ সংশয়, ধারণ। 
বিশ্বাস মোটামুটি একই রকমের ছিল। তাদের মধ্যে তাই 
এঁক্যের ভাব আপা সহজ ছিল। এর! নিজেদের' মেলা- 
মেশার জন্য পাবলিক হল ও পাবলিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন 
অনুভব কবে। সংবাদপত্রের চাহিদাও এদের মধ্যে দেখা 
দেয়। ১৮৫৩ সালে ভারতের মোট ১১টি সরকার- 
পরিচালিত rafa কলেজ ও ৪০টি ইংরেজি ক্ষুলে ছাত্র 
সংখ্য। ছিল মাত্ৰ ৮৬৫৭ জন -_-এ ছাড়াও মিশনারী স্কুলগুলিতে 
ছাত্র ছিল ১৩০০০ জন। এরাই এদেশেব প্রথম রাজনৈতিক 
চেতনার ধারক ও বাহক হয়ে ওঠে। . l 
এদেরই চাহিদা অমুলারে বাংলায় প্রথম রাজনৈতিক 


২৭২ an, শীবণ ১৩৭৫ 


প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় ১৮৩৭ সালে জমিন্দারী জ্যাসোসিয়েশন 
ও ১৮৪৩ সালে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া cine) প্রথমটির 
সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর ও eN 
কুমার ঠুকুর। দ্বিতীয়টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন চন্দ্রশখর দেব 
ও তারাটাদ চক্রবর্তী । এ'রা সকলেই রামমোহনের শিষ্য 
আশ্চর্য এই যে রাঁমমোহনের খোর প্রতিবাদী রক্ষণশীল হিন্দু 
নেতা atm রাধাকান্ত দেব gagas তাদের সঙ্গে যোগ 
গিয়েছিলেন। aAA আসোপিয়েশন--যার লাম পাণ্টে 
পরে হয় ল্যাগুহোন্ডার্স আসোপিয়েশন__ প্রথম দেখায় যে 
ইংরেজ ও ভারতীয়রা কিভাবে সমতার ভিত্তিতে একসঙ্গে 
মিশতে পারে এবং সহযোগিতামূলক vega ভিত্তিতে 
অভিযোগের বিচার৪ পাওয়া যেতে পরে । ১৮৫১ সালের 
১৪ই সেপ্টেম্বর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে প্রতিচিত 
হয়েছিল amata এ্যাসোপিয়েশন- জন্ম থেকেই যার কাজ 
ছিল ইংরেজের কালা sincera বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে 
তোলা। অবশ্য এর নাম পরিবর্তিত হয়ে বিটিশ ইণ্ডিয়ান 
আ্যসোপিয়েশন হয়েছিল। রাজ! র|ধাকান্ত দেব ও দেবেন 
নাথ ছাড়াও রামগে|গাল ঘোষের মতো বাগ্ীও এই 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পুণা ও মার্রাজের শিক্ষিত 
ব্জিদের লঙ্গেও এই প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ স্থাপিত 
হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠান ভারতীয় সদন্তদের নিয়ে গঠিত 
একটি বিধান পরিষদের দাবী জানিয়েছিল। এদের দাবী 
প্রত্যাখ্যাত হলে রাজনৈতিক প্রচার ও আন্দে।পলন চালিয়ে 
যাবার উদ্দেশ্যে ১৮৫৩ সালের ২৯শে জুলাই কলকাতা টাউন 
হলে একটি জনসভা আহুত হয়েছিল এবং সভায় বক্তৃতাদি 
বাংলায় হয়েছিল। মাদ্রাজ ও বোদ্বাইয়ের অন্য ছুটি 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একযোগে বাংলার এই ব্রিটিশ 
ইণ্ডিয়ান জ্য।সে।সিয়েশন কাজকর্ম চালাত । মজার ব্যাপার 
এই যে এই প্রতিষ্ঠানে কোনো বৃটিশ সংস্য হিল না। 
প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল ও লেখকের ভাষায়, ব্রিটিশ 


ইণ্ডিয়ান আালোগিয়েশন এমন একটা সময়ে জনসাধারণের 
পক্ষ নিয়ে আন্দোলন করেছিল যখন পূর্ব ভারতে আর 
কোনো শক্তিশালী কাগনৈতিক সংগঠন ছিল না। 
alemlatat ay, নবগোপাল মিত্র ও ঠাকুরবাড়ির কয়েকজন 
জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী ভাব জাগাবার চেষ্টা 
করেছিলেন, তারই ফলে om মেলা বা fez মেলার 
উৎপত্তি। ১৮৬৭ সালে এই মেলার প্রথম অধিবেশন 
অনুষ্ঠিত হয়েছিপ--১৮৮০ সাল পর্যন্ত নিয়মিত অধিবেশন 
AAG | এই মেলাতে চোদ্বে| বছরের বালক রবীন্দ্রনাথের 
পঠিত শ্বরচিত কবিতা অমৃতবাজার পত্রিকায় মুদ্রিত 
হয়ে (২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৫) প্রথম রবীন্ত্র-শাহিত্য 
প্রকাশের সুচনা! হয়। হিন্দুমেলা সাশ্প্রদীয়িকতাধ্মী বলে 
তখনই অভিযোগ উঠেছিল, কিন্তু উত্তরে নবগোপাল মিত্র 
বলেছিলেন যে একমাত্র হিন্দুধর্মই ভারতে জাতীয়তার ভিত্তি 
হতে পাবে। 

বাংলার মতো aaia স্থানেও রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে 
উঠেছিল। এর মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য পুণ সার্বঙ্জনিক 
AB) ১৮৭০ Acard ২রা এপ্রিল স্থাপিত ea রাজনৈতিক 
আন্দোলন পরিচালনা ছাড়াও গঠনাত্মক কর্মের প্রতিও এই 
প্রতিষ্ঠানটির দৃষ্টি ছিল। দেশের sate রাজনৈতিক 


প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এর যোগ।যোগও ছিল। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে - 


ও ভারতের ইংরেজ সরকারের পরিচালনায় ভারতীয় 
প্রতিনিধিব যে স্থান থাকা দরকার abl ছিল এর অন্যতম 
বক্তব্য রাণাডে ও গোধেগের মতো ব্যক্তি এর সঙ্গে 
জড়িত ছিলেন। কিন্তু ১৮১৫ সালে তিলক এই প্রতিষ্ঠানটির 
নেতৃত্ব দখল করেন ও তাবপর একে একটি গণ-প্রতিষ্ঠ।নে 
পরিণত করেন । তিলক শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে তীর বক্তব্য ও 
বর্মধ।রাকে সীমাবদ্ধ না রেখে জনসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত 
করেছিলেন সম্ভবতঃ স্বামী বিবেকানন্দের প্রস্তাব Sta 
ওপর কার্ধকরী হয়েছিল। সরকার পক্ষ তার ফলে সার্বজনিক 
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সভার প্রতি FEM) এই প্রতিষ্ঠানটিও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। 
তিলকের কাছে পরাজিত হয়ে রাণাডে ও গোখেণ ১৮১৬ 
সালে দাক্ষিণাত্য সভা নামে একটি পৃথক রাজনৈতিক সংস্থ। 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কিন্তু তদের aad মতের ফলে 
সভার বিশেষ কোনে! প্রসার ঘটেনি । গোখেগ ১৯০৫ 
গালে MSPS অফ ইণ্ডিয়া সে!পাইটি নামে একটি গঠন- 
কর্মযুলক রাজনৈতিক গ্রতিঠাঁন etiam করেছিলেন, সেটি 
কিন্ত অনেক পরিমাণে সাফল্য মণ্ডিত হয়েছিল । গোখেল 
পিখেছিলেন ২ আমাদের রাজনীতিকে অধ্যাক্সের ওপর দাড় 
করতে হবে। দেশপ্রেম আমাদের হৃদয়কে এমনভাবে পূর্ণ 
করুক যে স্বৃস্ত সব প্রশ্ন যেন আমাদের জীবনে গৌণ হয়ে 
যায়। যেদেশপ্রেম মানুষকে প্রতিপদে আত্মছতি দিতে 
BU করে, যে নির্ভীক হৃদয় কোনো বাধাতেই দমে AL, 
নিয়তিতে যে বিশ্বাস কোনো মতেই টলে নাঁঁ-সেই দেশপ্রেম, 
সেই হৃদয়, সেই বিশ্বাস সম্বল করে দেশসেবার "পথে 
আমদের অগ্রসর হতে হবে। এই যে নিয়তিতে বিশ্বাসের 
কথা বলা হল এর গৃঢ়ার্থ ছিল ভারতে ইংরেজ রাজত্ব ষে 
নিয়তির দান এই কথায় বিশ্বাপ। দেশপ্রেমিক নাগরিক 
তৈরী করাই ছিল এই সোসাইটির উদ্দেশ্য । মহাত্না গান্ধীও 
এক সময় এর সঙ্গে জড়িত হয়েছিলেন। ats প্রধানমন্ত্রী 
লালবাহাতুর শাস্ত্রী ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের একজন সদস্য | 
বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যেলব রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত 
হয়েছিল তার কোনটিই জনপাধারণের প্রতিষ্ঠান হয়নি, 
অভিজাত ব্যক্তিদের সন্মেলন ক্ষেত্রই সেগুপিকে বল! চলে। 
Raa বিস্তাসাগরের মতো ব্যক্তিরা তাই, একট! সাধারণের 
রাজনৈতিক সংগঠন গড়তে চেখেছিলেন। তাদের চেষ্টা 
সফল হয়নি। শিশিরকুমার ঘোষ Scott হয়ে ইণ্ডিয়া লীগ 
নামে একটি প্রতিষ্ঠান এই উদ্দেশ্যে গড়েছিলেন কিন্তু সেটি 
স্থায়ী হতে পারেনি । অতঃপর হয়েন্্রনথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
আনন্দমোহন ga পণ্ডিত শিবনাথ শান্তী, দবারকানাথ IgA, 


awaa সরকার প্রভৃতি 5৮৭৬ সাঘের ২৬শে জুলাই 
তারিখে ইণ্ডিয়ান sataa নামে একটি প্রতিষ্ঠান 
স্থাপন করেন। বাংল দেশের বিভিন্ন পেপার ত্রিশ চল্লিশ 
হাজার লোকের TANS আ্যাসোপিয়েশনের উদ্ভোগে অনুষ্টিত 
হত--এতদিনে রাজনীতিতে জনসংযোগের পথ প্রশস্ত হল। 
আই. সি. এস পরীক্ষার বয়স ২১ থেকে ১৯ পর্যন্ত 
কমাবার প্রতিবাদে -একটি সর্বভারতীয় আন্দোলন গঠনের 
aye আ্যসে।পিয়েশন গ্রহণ করেঃ এই উপলক্ষে 
RAMA লারা ভারতে ভ্রমণ করে প্রচারের 
দায়িত্ব দেওয়া হয়। সুরেন্্রনাথ ১৮৭৭ সালে পাটনা, 
আগ্রা, লাহোর, অমুতলব, মীরাট, এলাহাবাদ, দিল্লী, 
কানপুর, ACH, আলিগড় ও বারানসী এবং পরের বছর 
পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত ও aaka সভা-অনুষ্ঠান করে 
বক্তৃতা করেন। তার বক্তৃতার ফলে AIH সাড়া পড়ে যায়। 
সার! ভারতে জাতীয় এক্মবোধের zea সেদিন এইভাবে 
ঘটেছিল । zagaa ভ্রমণের ফলে বিভিন্ন স্থানে ইণ্ডিয়ান 
আযাসোলিয়েশনের শাখা বা অনুন্দপ রাজনৈতিক সংঘ গড়ে 
ওঠে; লর্ড লিটন যখন ভার্ণাকুলার প্রেস আইন উখাপন 
করেন তখন তারও প্রতিবাদে আন্দোলন গড়ার AK নেয় 
ইণ্ডিয়ান আাসোসিয়েশন। এই উদ্দেশ্যে যে কমিটি গঠিত, 
হয় তাতে ছিলেন তারকনাথ পালিত, চন্দ্রমাধব ঘোষ, 
frasalg ঠাকুর, র।সবিহাবী ঘোষ, গুরুদ।স বন্দ্যোপাধ্যায়, 
নবগোপাল fia cele | এই কমিটি ইংলগ্ডে প্রচারের os 
লালমোহন ঘোষকে প্রতিনিধি নির্বাচিত করে। লালমোহন 
ইংলণ্ডে ভারতের অভিযোগ ও দাবীগ্ডণি অত্যন্ত সাফল্যের 
সঙ্গে উথাপিত করেন, তিনি একজন শ্রেষ্ট বাগ্মীরূপে ইংলগ্ডে 
প্রতিষ্ঠা লা ও করেছিলেন। ১৮৮৩ সালের ৫ই মে থেকে 
৪ঠা জুলাই পর্যন্ত হুমাস aama কারাদণ্ড ভোগ 
রুরেছিলেন আদালত অবমাননার দায়ে। ভারতবর্ষের সর্বত্র 
Sta কারাদণ্ডের প্রতিবাদে বিরাট বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত 


Res HEY শ্রাবণ ১৩৭৫ 


হয়েছিল- চারদিকে একট। আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল। 
এর পর স্থরেন্্রাথ যুক্ত হয়ে জাতীয় বীরের সম্বর্ধনা als 
করেছিলেন | সেই উদ্দীপনার মধ্যে এ বছরই ২৮শে, 
২৯শে ও wor ডিসেম্বর কলকাতায় একটি সর্বভারতীয় 
রাজনৈতিক সম্মেপন অনুষ্টিত হয়েছিল ইণ্ডিয়ান আযাসোপিয়ে- 
শনের উদ্ভোগে। মাদ্রাজ, carat’, দিল্লী, লাহোর, নাগপুর€ 
egaa, Dats, এলাহাবাদ, . মজঃফরপুব, ঝাকিপুর, 
ভাগলপুর, কলকাতা, তেজপুর, আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থান 
থেকে মোট Sty জন প্রতিনিধি সম্মেপনে যোগ দিয়েছিলেন। 
পে তুলনায় ১৮৮৫ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের 
অধিবেশনে ate ৭২ জন প্রতিনিধির যোগ দান কম 
স|ফল্যেরই পরিচায়ক । জ্যাসে।সিয়েশনের উদ্ভোগে 
দ্বিতীয়বার জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৮৫ সালে। 
তারপর থেকে জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে আাসোসিয়েশন 
অনেকটা মিলে গিয়েছিল, aaraa রাজনৈতিক সংগঠন 
মান্রাজ সহাজন সভাও এইভাবে ১৮৮ সাল থেকে ১৯০৬ 
সাল পর্যন্ত আপন অস্তিত্ব বজায় রাখার পর কংগ্রেসের সঙ্গে 
সম্পূর্ণ মিশে গিয়েছিল। | 

. জাতীয় কংগ্রেন সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজন 
এখানে নেই-কেন ন! তাঁর ইতিহাস afte 1 ভারতের 
মুসলমান aeta কিন্তু আমাদের আলোচ্য কোনো 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই বিশেষভাবে যোগ mafii তারা 
নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য নিজেদের প্বতগ্র প্রতিষ্ঠানের 
কথাই প্রথমাবধি চিন্তা করেছে। ১৮৫৬ সালে কলকাতায় 
তাই মোহামেডান spicata স্থাপিত হয়েছিল । 
১৮৬৩ সালে আবুল লতিফ মোহামেডান পিটারারি 
সোসাইটি স্থাপন করেন। এই সব প্রতিষ্ঠান কোনো 
আন্দোলনের পথ নেয়নি--ইংরেজ শাসকদের প্রশংসা ও 
সম্বর্ধনা, জানাতেই তারা. আত্মনিয়োগ করেছিল। সৈয়দ 
আলী এর পর প্রতিষ্ঠা করেন sata. মোহামেডান 


আয|সোলিয়েসন_মাত্রাজ থেকে পাঞ্জাব, চট্টগ্রাম থেকে 
করাচী পর্যন্ত যার ৩৪টি শাখা ছড়িয়ে পড়েছিল । ১৮৮২ 
সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেল স্কাশনাল মোহামেডান 
আযসে।পিয়েশন এবং ১৮৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ইউনাইটেড 
ইণ্ডিয়ান ont habe আ্যাসোপিয়েশন। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানটি 
TT আহম্মদ খানের নেতৃত্বে পরিচানিত হৃত এবং 
তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেস-বিরোধিতা করা । এই 
প্রতিষ্ঠানের প্রথম বিধি ছুটিতেই বলা হয়েছিল : ভারতীয় 
জাতীয় কংগ্রেস ইংরেজদের বোঝাতে চেষ্টা করেছে যে 
ভারতের aga জাতি ও সম্প্রদায় কংগ্রেসের আদর্শে বিশ্বাস 
করে। আমরা প্রমাণ করতে চাই যে কংগ্রেলের এই 
দাবী মিথ্যা” এবং “আমাদের উদ্দেশ্য হল ইংরেজের 
শাসন কায়েম করা। কংগ্রেস দেশবাসীর মনে ইংরেজ 
সরকারের বিরুদ্ধে যে অসন্তোষ UE করছে আমরা তা দুর 
করতে DIR আলোচ্য গ্রন্থের লেখক ডঃ মছুমদার 
লিখেছেন, .এই প্রতিষ্ঠানটির নাম যাই হোক এনা ছিল 
patriotic, না united qaj Indian. এই প্রতিষ্ঠানটির 
উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে চির পরাধীন রাখা, ভারতে বিভিন্ন 
ধর্ম থাকা সত্বেও যে এক ভারতীয় জাতি আছে এই কল্পনার 
বিরুদ্ধেই ছিল এর অভিযান অর্থাৎ গোড়া থেকেই হিন্দু ও 
মুসলমানকে ছুটি পৃথক জাতি রূপে এই প্রতিষ্ঠান ধরে 
নিয়েছে-_এবং এর প্রচার gfs, চিঠিপত্র, ইশতেহার 
ইত্যাদি লিখে দিতেন Raksa বেক নামে একজন 
সাহেব। এই BMA মোহামেডান আ্যাসে!পিয়েশনের 
পাবনা শাখার প্রচার পত্রে লেখা হয়েছিল: "আ্যাসো- 
পিয়েশনের AHA মনে করেন যে তথাকথিত জাতীয় কংগ্রেল 
ভাবতের জাতি ও সম্প্রদায়ের সন্মিলিত ইচ্ছার ফলে Pe 
aa) এহচ্ছে উচ্চাভিলাষী হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান, বাঙালী 
হিন্দুরাই তার মধ্যে প্রধান। তারা Beas শাসনের বিরোধা 
এবং মুসলমান বিদ্বেধী। তারা মুসলমানের উন্নতি চায় না। 


L 
i, 


bee ন্ৰাতীয়তাবাদের বিকাশ 


অতএব কংগ্রেসে যোগ দান করা কোন যুললমানেরই উচিত 
নয়।” ভারতের বিভিন্ন স্থানে আ্যাসে!পিয়েশলের উদ্ভোগে 
সভা করে প্রস্তাব গৃহীত হতে থাকে যে হিন্দু ও মুসলমান 
ছুটি আলাদ। জাতি এবং হিন্দুদের উদ্দেশ্য হল মুসলমানদের 
নিম্পি্ট করা। এ অবস্থায় শালনতত্ত্রে কোনোরকম গণতান্ত্রিক 
ব্যবস্থ। আসাই বিপজ্জনক কেননা তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা 
মংখ্যালথি্ঠ মুসলমানদের অত্যাচার করার স্থষোগ পাবে। 
যখন এই ধারার প্রচার সত্বেও কিছুসংখ্যক মুসলমান 
কংগ্রেসে যোগ দিতে লাগল তখন স্ডার সৈয়দ আহমদ ১৮৯৩ 
সালে একটি নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন মোহামেডান 
আয|ংলো-ওরিয়েপ্টাল ডিফেন্স আযসোদিয়েশন নামে। তার 
ঘোষিত Sory ছিল (১) ইংরেজ সরকারকে মুসলমানদের 
বক্তব্য জানানে। ও মুসলমানদের অধিকার রক্ষা! করা (২) 
ভারতে ব্রিটিশ শসনকে qp করা (৩) দেশবাসীর মধ্যে 
রাজান্থগত্য ee করা (৪) মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক 
আন্দোলন বন্ধ করা। কয়েকদিনের মধ্যেই ভারতের 
বিভিন্ন স্থানে হিন্দু-মুসলমান দাদা সুরু হয়ে গিয়েছিল। 
দেখা গেল পরের বছর জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে 
যুসলমান প্রতিনিধির -মংখ্যা কমে মাত্র ২৩ জনে দাড়িয়ে 
গেছে। aa মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার বিজয় ভারতের 
বুঝে এইভাবে সেদিন ঘোষিত gT I 

ইংরেজও একে তার সুযোগ হিলাবে গ্রহণ করল। তারা 


- মুসলমান সম্প্রদায়কে হিন্দুর বিরুদ্ধে, বিশেষত কংগ্রেসের 


a 


দাবীর বিরুদ্ধে দাড় করাবার পরিকল্পনা করল। ১৯০৫ সালে 
বঙ্গ বিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু হলে ঢাকার নবাব 
সপিমুল্লাকে কেন্দ্র করে যুমলম[ন সম্প্রদায়কে ইংরেজের পক্ষে, 
বঙ্গ-বিভ।গের পক্ষে ও জাতীয় দাবীর বিপক্ষে সংগঠিত করার 
চেষ্টা হল এবং তারই ফলে ১৯০৬ সালে নবাবের বাড়িতে 
মুসলিম লীগের পত্তন হয়। নবাব বলেছিলেন কংগ্রেস 
মুসলমানদের পক্ষে বিপদ স্বরূপ এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের 


ca 


হাত থেকে মুসলমানদের বীচাবার জঙ্কই মুসলিম লীগের 
প্রয়োলন। স্তাব সৈয়দ আহমদের বন্ধু, ও সহকর্মী মৌলান! 
ছিবলি zh লিখেছিলেন মুসপিম লীগ জাতীয় স্বার্থের 
কথ। বলবে ছদ্মবেশ ধারণের জন্তু আসলে তার ভূমিক! হবে 
4%: day and night its constant refrain is that 
the Muslims are oppressed by the Hindus and 
so they must be given safe-guards, এই ছিল 
আমাদের জাতীয় আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে যুললম।নদের 
ভূমিকা এবং তারই aay ফল স্বরূপ এসেছে দেশ 
বিভাগ | | 

বর্তমান গ্রন্থে বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি সম্পর্কেও একটি 
তথ্যপূৰ্ণ অধ্যায় আছে। আইন সভার বিবর্তন বিষয়েও 
সুদীর্ঘ আলোচন! এই গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্টয। . 

ভঃ মজুমদারের দ্বিতীয় গ্রন্থ ভারতে সমরধর্মী অর্থাৎ 
বলিষ্ঠ নবীন জাতীয়তাবাদের বিকাশ সম্পর্কে । তিনি 
বলেছেন যে স্বামী বিবেকানন্দই এই জাতীয়তাবাদের প্রথম 
ও প্রধান, হোতা । এই গ্রন্থে মোট দশটি অধ্যায় আছে 
১৮৯৭ সালের পূর্বে ভারতের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা, 
বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার সামাজিক চিন্তাধারা, বিবেকানন্দ 
ও নিবেদিতাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা, সমরধর্মী জাতীয়তা- 
বাদের পৃষ্ঠপট, মহারাই জাতীরতাবাদের বিকাশ, বাংলায় 
জাতীয়তাবাদ, ১৯১৪ সালের পূর্বে বিদেশে ভারতে 
জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপ, ভারতের জাতীয়তাবাদের ওপর 
প্রথম মহাযুদ্ধের প্রভাব এবং Fras) দশটি অধ্যায়ই 
wat, fase ও সুলিথিত। agaa মনের দীপ্তি 
আমাদের বারবার অভিভূত করে। আমি এই গ্রন্থে একটিও 
ভুল বা বিকৃত তথ্যের সাক্ষাৎ পাইনি । গ্রন্থের স্থচনা কেমন 
চমকপ্রদ ভাবে FA হয়েছে সেকথা আগেই লিখেছি। 
সিদ্ধান্তে তিনি লিখেছেন অহিংদ পত্যাগ্রহ ও বিপ্লবের 
রাজনীতি একসঙ্গে মিলে দেশকে শ্বাধীন করেছে । যার! 


২০৬ নয়ত, শ্রাবণ ১৩৭৪ 

দেশেব স্বাধীনতার জন্ত aime করেছিল Slat অনেকেই 
নিজেদের ঈশ্বরচাঁণিত মনে করত এবং দেশলেবার মধ্যে 
ঈশ্ববসেব।র তাৎপর্য অনুভব করত। খাঁটি রাজনীতিবি এই 
নিবেদিত প্রাণ মানুষন্দর মধ্যে তুচার জনের বেশি জম্মেনি_ 
তারই ফলে কংগ্রেসী নেতারাই স্বাধীনতা-সংগ্রামকে বিপথ- 
চালিত ও সেই সংগ্রামের সমস্ত ফলট! আত্মশাৎ করে 
ফেলেছে । এই দু খানি গ্রন্থের মর্যাদা ছাত্র, সাধারণ পাঠক 
ও গবেষকদের কাছে নিশ্চয়ই Agf mle করবে। 
তথ্যনিষ্ঠা ছাড়াও লেখকের.সমগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী, বিচারবে!ধ, 
সংযম, অপক্ষপাতী মনোভাব বিশ্যেভাবে প্রশংসাযোগ্য। 
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পূর্ন are als ‘কলিক’ 


দেবদাস জোয়ারদার 


রাজনীতিক বিচ্ছেদের পরপারে Vor যখন পূর্ববাঙলার 
anaga আকাশ আর খালবিল নদীনালায় থৈ থে প্রান্তরের 
S স্মৃতি আমাদের আনৃষনা ক'রে তোলে, ঠিক তখন যি পূর্ব 
বাঙলার একটি কবিতা সংকলন হাতে এসে পড়ে, সে দেশের 
বাধ-ভাঙা নদীর মতোই প্রাণ হয়ে উঠে উচ্ছল। এমন 
আনন্দের অভিজ্ঞতা বছরখানেক আগে আমাদের হয়েছিল, 
যখন 'কবিকঠ'১ পড়ার সুযোগ পেলাম 1 

ছোট্র সংকলন ‘কবিক১’। ‘সংকলন প্রসঙ্গে ‘কবিক! 
এর সম্পাদকীয় মত-_আমাদের আদর্শ সাহিত্যিক আদর্শ, | 


১-কবিক$, Blea, ১৩৭৩, শামস্থর রহমান ও ফজল 
শাহাবুদ্দীন সম্পাদিত, সম্ধানীপ্রেস, ৪১ নয়া পণ্টন, ঢাকা 
থেকে paa শাহাবুদ্দীন থেকে প্রকাশিত । সম্পাদকীয় 
নিবেদন থেকে জেনেছি, 'কবিকঠ,এর একটিমাত্র সংকলনই 
পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল, এ হচ্ছে দ্বিতীয় সংকলন। 

রঙপুরের কবি staged সৌজন্যে বন্ধুবর Zales 
দাশ 'কবিক' পেয়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকে এনেই 
সংকলনটি পড়েছিলাম | পড়ার সময় কিছু কিছু উদ্ধৃতি সহ 
যে নোট করেছিলাম, তারই ভিত্তিতে লিখতে হলো প্রবন্ধটি | 
হাতের কাছে ‘কবিকঠ' নেই। তাই যথেচ্ছ উদ্ধৃতি ব্যবহার 
ও ভাঁবশ্রহণের সুযোগ ARAI সবচেয়ে দুঃখ, এই 
সংকলনের অন্তভূক্ত WHA সুন্দর নেপালী কবিতার অনুব!দ- 
গুলি সম্পর্কে নীরব থাকতে হলো হাতের কাছে বই না থাকার 
ay | ই - 

শাবণ +9৫--৩ 


এ কথা বলতে বোধহয় Stal বুঝিয়েছেন, রাজনীতি তাদের 
কাব্য-বোধকে প্রভাবিত করলেও আচ্ছন্ন.করতে পারে না। 
সুখের বিষয়, রাজনীতির উগ্র মতাদর্শের স্পর্শনাত্র এই 
সংকলনের একটি কবিতায়ও নেই। পূর্ব বাঙলার কবিদের 
কবিতা ছাড়াও এখানে. আছে নেপালী কবিতার ইংরেজি 
অনুবাদ থেকে বাঙলা অনুবাদ, আর কয়েকটি গন্ধ aA 
যেগুলি erate করেছে কবিহদয়ের গভীরতম তলদেশে, তবু 
এলে পৌঁছেছে যুক্তি ও বুদ্ধির পূর্যালোকে শেষ পর্যন্ত । এই 
সংকলনের. কবিতা পড়ে একটি কথ! স্প হয়ে উঠে 
রবীল্পে/ত্তর আধুনিক কবিতা বলতে যা বুঝি, সে শিল্পবস্তুই 
আজ পূর্ব বাঙলার রচিত হচ্ছে। কবিতাগুপিতে লেগেছে 
ইতিহাসের পাপাবদলের TET ও মননের স্পর্শ, রয়েছে ভাষা 
ও ছন্দের নতুন নতুন ফ্লান্তিহীন পরীক্ষা ও বাক্প্রতিম!র 
সৌনর্য। আর একটি কথাও মনে হয়েছে। ধার সঙ্গে 
এই তরুণ কবি গোষ্ঠীর আত্মার নিবিড় আত্মীয়তা, তিনি 
জীবনানন্দ দাশ । তবে এ জাতীয় ষোগনির্দেশের আলে।- 
চলায় আমর এখানে প্রবেশ করছি না) কয়েকটি কবিতার 
ভিত্তিতে সীমান্তের ওপারের আত্মার Rafe প্রাণভরে নেওয়া 
যাক্‌। . 

ফজল শাহাবুদ্দীন Sta ‘সুন্দর, তুমি’ কবিতায় যে ভাঁবটি 
প্রকাশ করছেন তাকে গছে বললে বলা যায় (যদিও 
কবিতার ভাব 1 বলা যায় না) যে পৃথিবীর কুৎসিত 


frets. ছেড়ে তার Fat ক্রোড়ে আশ্রয় নিতে পরম সুন্দর 


যতোই কবিকে ভোলাতে চাকুনা কেন নানা .ছলে, কবি 


২৪৮ " জয়ী, শ্রাবণ ১৩৭৫ 


তবু সেই প্রলোভন জয় ক'রে চলবেন। কেননা তার 
কাছে ‘অনির্বাণ ইন্দ্িয়ের চড়াই Ba অনেক 
ভালো । জীবনের কী আশ্চর্য সুন্দর ইমেজ অনির্বাণ 
ইন্জিয়ের চড়াই উতৎরাই' । অনির্বাণ শব্দটিকে ঘিরে ইন্দ্িয়ের 
অগ্সি-শিখয় GS জীবনের সঙ্গে কোথায় যেন আঁগেয়গিরির 
মিল ধর! গড়েছে । এ জীবনের FRB ও রিক্ততা দেখে 
শাহাবুন্ধীনের মনে হয় ক্ষয়িষ্ণু চন্ের মতো স্বাস্থ্যহীন মুখ’ | 
এখানকার কলহবিকার সবকিছু Sta জানা। তবু এখানেই 
তিনি exeq করেন এক 'মৃত্যুপ্রয়ী কর্মপ্রেরণা”। জীবনকে 
তার THCY CAD ও রিজতায় দেখতে পেয়েও এই জীবনের 
প্রতি মহত্তম ভালোবাসার সুর IYS হয়েছে এই কবিকঠে। 
তিনি এই সবকিছুর মধ্যে বেচে আছেন 'ক্ষধার্ত একটা! PA- 
তারার মতো নিঃসঙ্গ । তর্মপ্রেরণ। নিঃসদতাবোধের 
বিরোধী। তাই শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের ভাষার আশয় নিয়ে 
বলতে হয় “নির্জন-স্বজনের নিত্যলংগম,এ দোদুল্যমান এই 
কবিচিত্ত। শাহাবুদ্ীনের (পুরনো দিনের সন্ধ্যা স্মৃতি 
চিত্রণের আশ্চর্য মোহ সঞ্চারের ফলে ভোলা] সম্ভব নয়। 
জীবনের ধুলোর দুরন্ত হাওয়ায়? ‘পুরনো দিনের সন্ধ্যা, গেল 
হারিয়ে। তবু সে fas গ্রামের সন্ধ্যার ale আজও তাকে 
মাঝে মাঝে ব্যাকুল করে তোলে। বহুদিন চলে গেলেও 
দিনান্তে প্রদীপ হাতে যে এসেছে ঘরে ‘অস্রাণের হলুদ TACs 
গিয়ে প্রাণের amga, যার কথা বার বার কেঁপে কেঁপে 
উঠেছে, তার বিষণ্ণ সুখের হাসি আজও তাঁকে বিদ্ধ করে। 
আজও কতো ছবি Sta মনের পটে ভেসে উঠে! কী 
আশ্চর্য সংযমের সঙ্গে কয়েকটি মাত্র রেখায় এ লব পরিপূর্ণ 
ছবি আকার নিরস্তর চেষ্টা কবির | 

কোথাও ছায়ার! নাচে gga stata 

আমের সম্পন্ন রঙে, বাঁশ বনে 
পুকুরের ঘাটে পুষ্পিত কলসে সিক্ত বসনে.এবং 
শরীরের নিঃসঙ্গ উথানে। 


ঘুঘুর ডানায় ছায়াদের নাচা, আর তারই পাশে আমের 
পাকা রঙ। সাদা, কালে! আর লাল রঙের সমাবেশে fèar- 
পটটি, আঁকা হলো! । এবারে ছবির বিষয় কোনো এক 
গ্রামের তরুণীর aera সন্ধ্যায় সন । তরুণীর Eat- 
Ata ছবি এমন আভাসে-ইঙ্গিতে আর কোনে! কবিতায় 
দেখেছি ঝলে মনে পড়ছে ন!। 

cme আকরম হোসেনের “উত্তরাধিকার, কবিতায় 
যুগের যন্ত্রণা আমাদের বিদ্ধ করে 

, ***অ|মাদের 
হৃদয়ের শুন্ততায় দোলা খাব কীট gÈ ফলের মতন 
সারি সারি মূল্যবোধ 


অসংখ্য রক্তিম ফুল 

কালের Afer ভবিষ্যৎ কোন এক eng প্রভাতে 

হয়ত দেখতাম তাকে দে|লা খেতে সভ্যতার CA ডালে 
কোথায় AGAR ফল আর কোথা॥ “সত্যতার calaad 
ডালে’ অসংখ্য রক্তিম ফুল | যে যুগে “সারি সারি যৃল্য- 
বোধ’ বিপর্যস্ত ; লে যুগে আমরা ‘হৃদয়ের শূল্ততায় Abg 
ফলের মতন’ দোল। খাচ্ছি। এই যুগযন্রণার হুর তীব্র 
নিখাদে বেজে উঠেছে। মোহাম্মদ সাহফুজের সনেটে- 

এ যুগের হ্বংপিও দুরারোগ্য কঠিন ক্যান্সারে আক্রান্ত... 

দুশ্চিন্তার ভাইরাস সহজে মানে না পরাভব। 
সনেটটির আরম্ত ও সমাপ্তি শুধু উদ্ধৃত হলো। ভা সত্তেও 
কবিকে বুঝতে ভুল হয় না। আবুল হাসান “একটি উজ্জল 
গ্রদ্থমেলে’ কবিতায় নিজেকে বলেন “এক বধির ব্যাকুল বোবা 
আজীবন wale হরিণ, কিন্তু আজ তিনি পড়েছেন এক বাঘের 
মুখে। এই বাধও কি ‘কঠিন ক্যা্সারে'র সমগোল্র নয়? 
আবুল হাঁলান বুঝতে পারেন না ‘আমি কী করে কোমল পদ্ম 
হতে চাই। KAI সম্ভাব্য সরোবরে। নরোত্তম সখের 
সাঁতারে এক VW শুভ্র মরাল!, রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসে 


A 


A 


gen oF বাজার 'কবিকঠ” 


Ban croft মেলেও কি এ যুগের শবিশ্বাসে আচ্ছম 
চিত্তে কোনো দুর্বলমুহূর্তে আমাদেরও কখনো কখনো মনে 
হয় লা আমরা যে জন্মান্ধ হরিণ, আল পড়েছি বাঘের মুখে, 
কী করে হবো “কোমল পদ্ম” বা শুভ্র মরাণ/? 

আবদুল গণি হাজারীর ‘আরচে খাট” কবিতার বস্তুনিষ্ঠ 
বর্ণনারীতি অনেক আধুনিক কবির ঈর্ধ্যার বস্তু । যযুনা 
নদীতীরের এই ঘাটটি ধূলোবালিতে ঢাকা চা-দোকান ও 
হোটেলের ছবিটি যথাযথ, তারই মধ্যে হঠাৎ শুনতে পাই 

সবাইকে চমকে দিয়ে সহসা আই-ভব্নু rata Wig শিটি 
বিস্তীর্ণ জলের সমুদ্রে নতুন সংস্কৃতির আরচে ঘাটের 
পৌরাণিক হৃদয়কে বাণিজ্যিক করে তোলে। 

'কবিকঠএর কবিরা কবিতার ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কপ 
recess সমান বিভোর। হাসান হাফিজুর রহমানের 
‘অমোঘ আধিতে' কবিতায় মাত্রাবৃত্তের বিলঘিত তালে ও 
ক্রটিহীন সুষম ছন্দোবিষ্তাপে প্রেমের জয়ধ্বনি শুনি। একটি 
মুখে নিশান্তের স্চনায় দুঃখ-বিভাবরীর অবল।স আভাপিত 
হচ্ছে 

ভীষণ কোপন চোরাবালিঘের! জীবনের খোল! দের 

জলের রেখায় লেখে ভরাডুবি, মৃত্যুর অগেচর | 

দারুণ খাড়।র অমোঘ আঁধিতে ঝুলে আছে প্রেমঘোর, 

গহন রাতের কেশ পাশে আধা মুখের প্রভাতে তোর 

ye ও wise পাঠক এ কবিতার উজ্জল ইমেজ ও 


সুষম ছন্দ উপভোগ থেকে বঞ্চিত হবেন না ছুঃখজয়ের সাধনায় - 


উত্তীর্ণ প্রেমের জয়ধ্বনি শুনি এ কবিতায় । চোরাবালি তার 
নদীর চিত্র কল্পে বীতবিপ্ন প্রেমের সাধন! পেয়েছে কবিচিত্বের 
অভ্যর্থনা | “গহন রাতের কেশ পাশে আধা, প্রভাতের 
অন্ধকারবিদীর্ণ আলোর সুর বেজে উঠেছে আমাদের 
মর্মের গভীরে । কালোচুল ছড়িয়ে পড়েছে সেই সংগ্রামী 
নারীর মুখে। কিন্তু সেই বিজয়িনী সেই অন্বকারেই আলোর 
সাধনায় লাভ করেছে সাফল্য হাসান হাফিজুর রহমানের আর 


একটি কবিতা 'উপমায় তধু'তে আবার শুনি মাত্রাবৃত্তের 
দোছুল দোল 
প্রেমের প্রান্তে মেলতে ডানা 
দিনরাত্রির মানে না মাঁনা। 
এই ববি "বর্ণমারিচ কবিতায় অসমাপিকা ক্রিয়াপদ 
বারবার ব্যবহার ক'রে যে মিলের আয়োঁজন করেন, তাতে 
নৈপুণের পরিচয় পাইন! 
BTR যাচ্ছে বুড়িয়ে 
পেলাম যা কিছু কুড়িয়ে 
নিমিষে যাবে কি ফুরিয়ে 
fag এ কবিতারই অন্তন্তবকে অনস্ত্যাদুপ্রাসের কারুকার্য 
আমাদের মুগ্ধ করে 
বাকি শুধু স্বতিচারণা 
যৌবন কত ভাল না 
হানতে শুধু এ ভাবনা 
বিশেষতঃ ‘চারণ? ও “ভাবন|'র সঙ্গে ‘ভাল না” শব্দ যুগের 
অপ্রত্যাশিত মিলের চমক মন থেকে ফুরিয়ে যায়না! 
“কবিকঠ সংকলনটির PE গছারচনার কথা বাদ দিপে 
এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে। হায়াৎ মাসুদের “কবিতা! 
স্বপ্ন ভাবনা ee’ রচনাটির একটি বাক্য শুধু তুলে দিচ্ছি_- 
“কবি আমাদের বছুঝিল স্বপ্ন ছু'ড়ে দেবেন, আমরা সেই 
সপ্নের ভিতরে ধীরে ধীরে নিজেদের উপলব্ধি করবে। মাছ 
যেমন জলের গভীরে, আমাদের dies গাত্র বর্ণ দেখতে 
পাবো, FA শুনবো সেই ধ্বনি ও উচ্চারণ ষা এতদিন 
জনারণ্যে কখনো বলিনি।” বলা বাহুল্য, নিজে কবি না 
হলে আমাদের মতো Ra প্রশাদবঞ্চিত অভ1গাদের পক্ষে 
কবিতার সারাৎসারের ধারণ! ব্যাখ্যা এমনভাবে সম্ভব নয়। 
সত্যতার আড়াল সরিয়ে যদি দেখি আদিম যুগ থেকে আধুনিক 
পর্যন্ত সকল মানুষ এক। এভাবে দেখলেই আমাদের 
প্রান্ত MAP দেখাপস্তব। স্বপ্নের মধ্যে আমাদের সেই 


ase aA, শ্রাবণ ১৩৭৫ 


আস্মোপলন্ধি সম্ভব, 'প্রাকৃতগাত্রবর্ণ' দেখা সম্ভব । সৈয়দ 
আলী alana “উচ্চারণ রচনাটিতে তার নিজের কবিতার 
qash চরণ কি পরিবেশে মনের গভীরে উঁকি দিয়েছিল, 
তারই নিভৃত Beg রচনা করেছেন। দিনাজপুরের 
রাজবাড়ির সামনেঃ হঠাৎ একগুচ্ছ জমাট Ha অদ্ধভারের 
অম্পইত। নিয়ে ঈাড়িয়ে থাকা একটি গাছ’ দেখে জিজ্ঞেস 
করে তিনি জানতে পারেন এই গাছই বৈষ্ণব কবিতার 
তমাল। 'তখন দুপুরবেলা । তাই থর cacy তমালের 
VAISS ক!লোপাতা এবং তলদেশের ছায়া অত্যন্ত আকর্ষণীয় 
হয়েছিল। একটি অনিবার্য শান্তি এবং Freel যেন সেখানে 
রাঙ্যপাট বিছিয়েছে। আমার go তখন জমার দৃষ্টিতে 
তমালকে তার প্রতিনিধি করেছিলো / আর তখনই কবির 
মনে গুনৃগুনিয়ে উঠলো Sta একটি ভাবী জদ্ম-প্রত্যাশী 
কবিতারচরপ-- “আমার পূর্ববাংলা এক গুচ্ছ HG অন্ধকারের 


তমাল/।২ সৈয়দ আলী আহসানের রচন|টি প'ড়ে আবার 
নিস দানার রি 


২-এই ঢরপটি থেকে কবির যে কবিতাটি পরে পূর্ণাঙ্গ রূপ 
পেয়েছিল, যেই কবিতাটি শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 
'বাংলাদেশ আর পূর্ববাংলার কবি? (সাপ্তাহিক বসুমতী, 
২২, ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৮ ) প্রবন্ধ থেকে তুলে দিচ্ছি 
আমার পূর্ববাংলা একগুচ্ছ fat অন্ধকারের তমাল 
অমেক পাতার ঘনিষ্ঠতায় একটি প্রগাঢ় নিকুঞ্জ - 
সন্ধ্যায় উম্মেষের মতে! 
সরোবরের অভলের মতো! ` 
কালে! দেশ মেধের সঞ্চয়ের মতো। 
Riga বেদনার শান্তি 
আমার পূর্ববাংলা বর্ষার অন্ধকারের অনুরাগ - 
". হৃদয় ই,য়ে যাওয়া সিক্ত নীল[ঘরী 
নিকুঞ্জের তমাল কনকলতায় থেরা 


নতুন ক'রে সনে হয়, কবিতা, সবসময় একটি চিন্তা বা 
আবেগের EAS অমুবাদ নয়। কখনো কখনো একটি 
নিঃসঙ্গ শব্ধ বা পংক্তির কুঁড়ি থেকে ফুলের মতো ফুটে উঠে 
একেকটি কবিতা । এমন অভিজ্ঞতার বর্ণনা জ্টীফেন 
স্পেণ্ডারের লেখাছাড়। একমাত্র সৈয়দ আলী আহসানের 
উচ্চারণ রচনাটিতেই শুধু পড়ার স্থযোগ পেয়েছি। একেকটি 
বিশেষ পরিবেশের দৃশ্য গোচর তাৎপর্য নিয়ে কবিতার’ 
শব্দগুলি কিভাবে তাঁদের মনে এসেছিল, বিশেষ বিশেষ 
কবিতার রহস্য নয় জন্ম কথা জানার wey ইমেজের সম্রাট 
রবীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দের কাছে যেতে cate হয়! কিন্তু 
হায়রে, উপায় নেই! পূর্ববাঙ দার কবি আমাদের সেই 
অতৃপ্ত বাসনাই Sta raa অভিজ্ঞত। ব'লে SS করেছেন। 

এমন অনেক HES বাগন!, ম্বপ্নলোকের গুহাহিত 
eiste, বেদনার উত্তাপ, ইন্ট্িয়ের শিহরণ, শ্রুতির 
পিপাসাতৃপ্চি ও দৃষ্টির আনন্দ দিয়েছেন ‘কবিকঠ'এর FRA 
এই কবিদের প্রতি জানাই sows যদিও অমোঘ নির্মম 
সত্যর্ূপে জানি, সীমান্তের এপার থেকে ওপারে এই 
কৃতজ্ঞতার VA কখনো পৌছোবেনা। 


কবরী এলো করে আকাশ দেখার YES + 

teense Bay ফুলের Fal] অফুরন্ত 

ঘুমের sansla চোধ বুজে আস|র মতো শাস্তি 
কাকের চোখের মতো কালোচুল এলিয়ে 
পানিতে পা ডুবিয়ে রাঙা-উৎপল যার উপম। 

হৃদয় ga যাওয়া সিক্ত নীলাম্বরীতে দেহ ঘিরে 

যে দেহের উপমা FAG তমাল 

তুমি আমার পূর্ববাংল! 

পুলকিত সচ্ছলতায় প্রগাঢ় নিকুঞ্জ | 

আমার পূর্ববাঙ লা, সৈয়দ আলী আহসান। 


Y 


কবিতাণুচ্ছ : কিরণশঙ্কর সেন 
অপচ্ছায়! দীর্ঘতর হ'লে 


বড়ো বেশী উত্তেজিত ঘটনা রা মুখ ঝামটায় 
দিনের দর্পণে। প্রত্যাশার পাখিদের চোখ 
কোথায় হারিয়ে যায় ঝড়ের হাওয়ায় 
নগরীর এলোমেলো ভিড়ে । দিনে দিনে 
বেলা বাড়ে, আয়ুক্ষয় ; শিবিরে শিবিরে 
পৃথিবীর প্রান্তরে প্রান্তরে অপচ্ছায়া 
দীর্ঘতর হ'লে যতো শহীদের স্মৃতি 

হানা দিতে থাকে শ্রান্ত হৃদয়ে BACH | 


নীলিমা বিচ্ছিন্ন হয়ে মুখ গুজে আকাশের বুকে 
নির।লা atea খোজে ; etaty মানুষেরা 
যিশুর মতোই g ক।ধে বয়ে রাত্রিদিন 

এগিয়ে যাবার পথে মুখ থুবড়ে পড়ে ॥ 


জানালার ভেতরের দিকে 


আমি ওই জানালার ভেতরের দিকে আর যেতে চাই না 
ঘরের অন্যন্তরে, ছোটো বড়ো সিংহাসনে মোড়া 
তুষারশুত্র চি্রশোভিত-দেয়ালের পারিপাহ্থিকতায়। 
ওখানে যাবার কথ! মনে হ’লেই i 

আমার ভীষণ ভয় করে, আতঙ্কে অভিতুত হই, 
ওই ঘরের প্রমাদক পরিবেশে 

ছোটে বড়ো সিংহাসন দখল করবার 

অদৃশ্য প্রস্তুতিতে, নিফরুণ উদ্তোগে, 

পুরস্কার প্রত্যাশী যলোকামীদের Safe 

কেবলই উঠছে নামছে, চারদিকে 

সমস্ত ঘরের মধ্যে হাড় মাংস হিংসার 

প্রচ্ছন্ন খণ্ড খণ্ড কীটের অণুগ্তলি 

ছড়িয়ে রয়েছে অদৃশ্য আবরণের আড়ালে । 


২১২ 


aa, ate ১৩৭৫ 


আমি ওই জানলার ভেতরের দিকে আর থেতে চাই al | 


বরং এ সময়ে কয়েকটি পোষা কুকুর 

কাছে থাকলে ভালে] হভো। কিংবা 
কয়েকটি পাখি। আমি বাইরের মুক্ত পরিবেশে 
নীল কিংব! agate দৃশ্যের ভিতরে 

ওদের নিয়ে SS চলে’ যেতাম; 

আমাকে আর জানালার ভেতরের দিকে 

ঘরের মধ্যে, শ্বাসরুদ্ধ আবহাওয়ায়, 

নির্মম মমুস্ত্বহীন হত্য।কাণ্ডের দৃশ্যগুলো 

দেখতে হ'তো না॥ 


. 


সাঁকো 
সীকোর এদিকে আমি নীরবে দু ড়িয়ে 
সাকোর ওদিকে তুমি পৃথিবী ছাড়িয়ে) 
মধ্যস্থলে সদপিত ভূমি | 
এখন সর্বত্র পথ খেল।) 
দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি, স্টেশনে ইঞ্জিন, 
WATT অতিকায় মায়াবী বিমান। 


স্কোর কাছেই ছিল 

ঝাঁকে ঝাঁকে প্রজাপতি, কাঠবিড়ালীর 
মুগ্ধ আনাগোনা; 

রোদের আকাশে 

মুঠি মুঠি সোনা ; 

সাঁকো কবে ভেঙে গেছে, আজ একাকার 
সব Ay প্রত্যাশা Tati ॥ 


i 


be 


ঈর্বর এখন 
ঈশ্বর কি ঘুমোচ্ছেন তাকিয়ে দেখবো! একবার | 
তার কি কর্তব্য কিছু নেই এই হিং শতাব্দীর 
প্রলয় প্রহরে । জলময় যখন পৃথিবী, 
চতুর্দিকে ঢেউয়ের চুড়ায় চূড়ায় 
Sos Ca ফণা, সে-সময়ে একবার 
বেঁচেছিল R তার নোয়ার নৌকায়। 


এখন ঈশ্বর যেন বড়ো ক্লান্ত মনে হয় 
এখন ঈশ্বর যেন জগদ্দল প1ষাণের ভার 
বুকে নিয়ে হাটে রোজ এবং কোথাও 
বিশ্রামের ময়তাঁকে ফিরে পেতে চায় 
নির্জন শিবিরে । যেন বৃদ্ধের স্বভাবে 
কোটি কোটি বছরের পরিশুদ্ধ স্মৃতি 
কর্পুরের মতে উবে যায়। এবং শহরে 
কার্জন পার্কের এক কোণে শুয়ে রাত বারোটায় 
সমস্ত নীলিমা নীল চাঁদ নক্ষত্রকে 

বুকে ফিরে চায়। Rya এখন 

সেই বুদ্ধ, সিদ্ধবাদ কাধে নিয়ে যাকে 
ছুটেছে যোজন পথ, পর্বত প্রান্তর নদনদী 
পার হ'য়ে তারপর দিয়েছে লবেগে ছুড়ে ফেলে 
বিংশ শতকের সমতলে 

ভীষণ আক্রেশে। 

এখন ঈশ্বর তার সমস্ত সংকল্প থেকে ` 
দুরে সরে এসে 

FE আশ্রয় কোনো, কোথাও নির্জনে 
একটু ঘুমোতে পেলে 

ভালো VS, জনক্ষোভে আকাশ যখন 
জ্বলছে, মাঠে মাঠে সব 

কাপে গছপালা। ঈশ্বর এখন 

বদ্ধমূল বিশ্বাসের বহু শতাব্দীর 
Sede বিশুফ শিকড় ॥ 


কলিকাতা! CFA - ডাঃ মরেশচন্ ঘোষ, 
PAK aul মিঃ) আহার * 





অধ্যক্ষ Aue ঘোষ, এব. এ... 


argent, এক, সি, এ, (নওন) এক নি, এন (আমেরিকা 
P. SEPN কলেজের বারন TET POT অধ্যাপক ক 


ধারাবাহিক SAEs 


লাং লনা ছোউগনন্সেন্স MAE 3 ক 


gafa দাশগুপ্ত 


রবীন্দ্রম!থের যাছুম্পর্শে বাংলা ছোটগল্পের গে।যুখী খুলে 
যাওয়ার পরে সাহিত্যের এই বিভাগটি অচিরেই বাংলার 
সারশ্বত জীবনকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ 'করে তুলতে থাকে | 
এই সমৃদ্ধির পেছনে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের অবদানকে 
অবিশ্মরণীয় বললে অত্যুক্তি হয়না । তিনি রবীন্দ্রন!থের 
সমকালীন লেখক বটে, কিন্তু তার চ!ইতেও বড়ো কথা এই 
যে রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত পরে যারা ছোটগন্প- লিখেছেন 
তাদের মধ্যে তার সাফল্য সর্বাপেক্ষা. উল্লেখযোগ্য । তিনি 
স্বয়ং স্বীকার করেছেন, রবীন্দ্রনাথের দ্বারা Bay হয়েই গন্ধ 
রচনাতে তর হস্তক্ষেপ । কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অন্থকরণে বা 
অনুসরণে নয়, আপন wee তিনি বিশিষ্ট £ বোধকরি 
সাহিত্যের পরিচর্যায় আত্মনিয়োগ করার আগেই প্রভাতকুম।র 
amaa করেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের মতো! অলোকসামাস্ত 
প্রতিভার পক্ষে ষ। সাধ্য তার সাধনাতে জীবনপ।ত Fal Sta 
পক্ষে পরধর্ণে শিদ্ধিসন্কানের তুল্যই ভয়াবহ FAT | 

crocs রবীন্দ্রনাথের দ্বারা Baw হলেও শুরু থেকেই 
প্রভাতকুমার নিজস্ব alt বেছে নিয়েছিলেন এবং সে-মার্গের 
একমাত্র লক্ষ্য ছিল পাঠকের চিত্ত বিনোদন sal) রম্যতা 
শিল্পমাত্রেরই সামান্ত লক্ষণ হলেও প্রকৃতপক্ষে তা মহৎ-শিল্পের 
ক্ষেত্রে নিতান্তই একটি প্রবঞ্চনা; কেননা তার আচ্ছাদনের 
অন্তরালে দর্শক বা শ্রোতা বা পাঠককে স্ব-স্ব অস্তিত্বের যথার্থ 
স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন করে তোলাই মহৎ-শিল্পীর প্রধান 
উদ্দেশ্য । তাঁর কাছে এই উদ্দেশ্টে উপনীত হওয়ার ecw 
রম্যতা একটা উপায় । কিন্ত মহত-শিল্পীন কাছে যেট। উপায় 

শ্রাবণ "৭৫-৪8 


সেইটেকেই প্রতাতকুমার আপন শিল্পকর্মের উদ্দেশ্য হিসেবে 
নির্ণয় করেছেন। তাই এ-কথা গোড়াতেই স্পট করে বলা 
দরকার যে গ্রভাতকুমার মহৎ শিল্পী নন, হতে চেষ্টাও 
করেননি, তিনি আপন সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে অর্থাৎ রম্যতার 
উর্ধে উত্তরণে অক্ষমতা ANE পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন 
মনে হয় এবং নিজের সীমানার মধ্যেই সার্থকতা অন্বেষণ 
করেছিলেন। 

-astela বারোটি maa সাকুল্যে এক শ' সৌদ 
গল্প সংকলিত হয়েছে। এই গল্সগুলির মধ্যে প্রযুক্তির 
পরিণতি আছে বটে, কিন্তু প্রসঙ্গের নির্বাচনে বা তাৎপর্ষে 
কোনও মৌল Seba দেখ! যায় লা, বরং প্রসঙ্গগুলি ব্যাপক 
বৈচিতে পরস্পরের থেকে অসংঙগ্প হয়ে বিক্ষিপ্ত, চরিব্রগুপিও 
qata এবং ঘটনাস্থলগুলি বাংলা থেকে বিলেত পর্যন্ত 
fags । অর্থাৎ তীর গল্পগুলি থেকে সন্নিবন্ধ জীবনের কোনও 
TI সুসংগত ও সুসংহত চিত্র মেলে না, অথচ যা তারই 
সমকালীন শরৎচন্দ্রের পরিণাম রমণীয় রচনাবলীতেও Ve | 
আসলে প্রভাতকুমারের মনট! ছিল একান্তভাবে ল্রাম্যমাণের 
এবং ভ্রমণের কালে দেখা খণ্ড খণ্ড ঘটনাগুলি নিয়ে এক- 
একটি গল্প লিখেছেন শুধু, কিন্তু সে-ঘটনাগুলির মধ্যে শন্তঃশীল 
কোনও সম্পর্ক-আছে কি নেই তার অধ্বেষণে তিনি ছিলেন 
সম্পূর্ণ নিংস্পৃহ। তাঁর এই. বৈশিষ্ট্য শুধু ছোটগল্লে নয়, 
Sisters. গরকট । যেমন “নবীন aN? উপস্যাযেও 
Sia সাধনা হলো কোনও একটি কেন্ত্রগত ভাবকে ঘিরে 
কাহিনীর জট ন! পাকিয়ে তাকে ছবির, পর ছবি জুড়ে 


২১৬ anil, শ্রাবণ ১৩৭৫ 


ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করে যাঁওয়] ; অনেকসময় মনে হয় 
এক-একটি উপাখ্যান যেন এক-একটি ছোটগল্প, সেগুপির 
পারস্পরিক সম্পর্ক বিলক্ষণ শিধিল। উপন্য।সটির এরূপ 
চরিত্র সমন্ধে তিনি অবহিত ছিলেন বলেই স্বয়ং স্বীকার 
করেছেন যে এতে ঘটনার এক্য ব। সাধুজ্য সম্পাদনে তাঁর 
আগ্রহ ছিল না| তার ওই স্বীকারোক্তি আপন সামর্থ্যের 
সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থেকেই উৎসারিত | 

প্রভাতকুষার শ্বীয়শক্তির চেতনা থেকে বুঝেছিলেন যে 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পালা দিয়ে ছোটগল্পের RDA 
জীবনের গভ্ভীরতলকে উন্মোচিত করা তর পক্ষে সম্ভব হবে 
না, বরং লঘুস্তরেই তাঁর শক্তিকে যথার্থরূপে প্রকাশ কর! 
ABI এ-ক!রণে Sta Sess গল্পগুপির অধিকাংশতেই 
কৌতুকরসের atsa, এমন-কি “নবীন সন্য।সী”র অতগুলি 
চরিত্রের মধ্যে দারোগা, মালী, র!মদাসোয়া ও হরিদাসী 
সবচাইতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে কৌতুকরসের অবলম্বন 
হয়ে। 

এ-কারণে প্রভাতকুমারের উৎকৃষ্ট গল্পগুপির অধিকাংশতেই 
কৌতুক রসের atigi যে-পণপ্রথা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 
“দেন/পাওনা* “হৈমন্তী”, প্রভৃতি মর্মদাহী গল্প লিখেছেন 
সেই একই প্রসঙ্গে প্রত।তকুমার যখন “প্রজাপতির পরিহাস” 
লিখলেন তখন তর উদ্ভাবিত ঘটন|চক্র শুধুই কৌতুক জোগায় 
-নায়কের Fel শ্যামাচরণবাবু যে-যেয়েটিকে উল্লেখযোগ্য 
পণের বিনিময়ে আপন পুত্রবধূ রূপে ঘরে আনতে চান শেষ- 
পর্যন্ত তারই প্রেমে figa ভাবে নিমজ্জিত হলো Ated 
বিরোধী সভার সম্পাদক সুরেন্দ্র এবং এক্ষেত্রে পরিণয়ের 
মধ্য দিয়ে সুরেন্দ্র প্রণয়ের প্রীতিকর পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে 
পিতা শ্যামাচরণব।বুর aalge ষেল আনা পূর্ণ হয়। 
প্রভাতকুমার হয়তো অনুধাবন করেছিলেন যে বাঙালী 
গাঠকসমাজের বৃহত্তর অংশের মনোরঞ্জন করতে হলে তাদের 
প্রক্ষোভে ও ভাবজগতে আঘাত দেওয়া চলবে না, তাই এ- 


গল্পে তিনি পণপ্রথাকে মেনে দিয়েই কৌতুকরশ বিতরণ 
করেছেন। 

নিজের উদ্দেশ্য AACE প্রভাতকুখ।রেব কোনরূপ কপটভা 
ছিল না। লোকাচারের প্রতি আচুগত্য বশত নয়, যেহেতু 


মনোরঞ্জনই ভার একমাত্র উদ্দেশ্য, তাই, অর্থাৎ নিতান্তই 


Gasa সিদ্ধ করার aces কোন কোন গল্পে অমানবিক 
সামাজিক মূল্যবোধকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, কিন্তু Sta এই 
প্রশ্রয়ের অর্থ এই নয় যে তিনি সামাজিক রক্ষণশীপতার 
সমর্থক ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে প্রভ!তকুম|রের ব্যত্তিগত বোধ 
fagta ধারণা ও ধাবনার প্রক্ষেপ তাঁর রচনাবলীতে কদাচ 
মেলে এবং এমন সন্দেহ হওয়! অস্বাভাবিক নয় যে বন্ধিমচন্্র 
যাকে বলেছেন চিত্তরঞ্জনী বৃত্তি সেই বৃত্তির বাইরে প্রভাত- 
কুমার আদৌ syy বৃত্তিগুলির সমুচিত অনুশীলন 
করেছিলেন কি না অথবা কোনরূপ জীবনোপলন্ধির সন্ধান ও 
রপায়ণ সমন্ধে তার আগ্রহ ছিল কিনা। ঠিক এই কারণেই 
বলা চলে না যে তিনি Ra” গল্পটিতে কোনও বিশেষ 
সামাজিক তথ। প্রথাসিদ্ধ চরিত্রপরায়ণতার মূল্যায়নে বা তার 
প্রতি বিজ্রপের চাবুক চালন|তে উদ্যত হয়েছেন। পতিতা" 
কন্তা নপিনীর প্রতি এ-গল্পের নায়কের ARTA হয়তো বা 
সত্যিই sga ছিল, কিন্তু নলিনীর মা আমোদিনীর পক্ষ 
থেকে যখনই তাঁদের মিলনে বাধা এসেছে তখনই প্রেমিকপ্রবর 
হৃদয়দম করেছে, যে পালায় সে-ই বাঁচে। নায়কের 
কাপুরুষতাই এখানে কৌতুকরসকে আশ্রয় দিয়েছে; নায়িকা 
যদি পতিতা-কন্তা নাও হতো তবুও অনুরূপ পরিস্থিতিতে 
কাপুরুষ নায়কের আচরণ AVAA হতো! বলে মনে করার 
যুক্তিসঙ্গত হেতু নেই। 

প্রভাতকুমারের কৌতুকরস স্থজনের স্বাভাবিক ক্ষমতা 
সেসব গল্পেই সবচাইতে উচ্চন্তরে উন্নীত হয়েছে যেসব 
গল্পের বিষয়বস্ততে এমন কোনও wa নেই যার ভিত্তিতে 
নৈতিক বা সামাজিক ওচিত্য-অনৌচিত্যের তর্ক উথাপন করা 


i 


A 
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২১৭ - বাংলা ছোটগল্পের মানচিত্র 


যেতে পারে, যেমন শির্মপ হাস্যরসের গল্প “বলবাদ জামাতা” 
যদি কোনও পুরুষের নাম নলিনী হয় ata দেহটিও হয় সেই 
নানেরই উপযুক্ত এবং aff তার শ্যলিকা হয় সুরসিক! তাহলে 
বিবাহকালে খৃণ্ডববাড়িতে তার ge পর্যাপ্ত agn প্রায় 
অবধারিত ; নিয়মিত atata ও দেহচর্চার দ্বার যদি agea 
পিখনকে খণ্ডনের চেষ্টা করা হয় তাহলে -ARAIA মাত্র! 
বাড়ে বৈ কমে না। অব্য ARAA চরম হতে হতে খন 
তা মোড় ঘুরে পরম গমাদরের সঙ্গে sagata কারণকে 
ডেকে আনে তখন আবার স্থখের অন্ত থাকে না এবং 
চিত্তবিনোদনকারী প্রভাতকুম!র যে পাঠককে -RAA ভাগ 
দিতে তিলমাত্র কার্পণ্য al শৈথিল্য দেখাবেন না তা তো 
বাজি রেখেই বল। ata | 

পপ্রণয়পরিণ!ম,” “খুড়া মহাশয়,” “প্রতিজ্ঞাপুরণ,”” 
“মাস্টীর মহাশয়” প্রভৃতি গল্পগুলিতে কৌতুকরস স্থগনে 
প্রভাতকুমারের স্বাভাবিক ক্ষমতা পুনঃপুনঃ অত্যন্ত সার্থক" 
BA প্রকাশিত হয়েছে। বিঘালয়ের ছাত্রের প্রতিবেশী- 
yia প্রেমে পতন একটি পরিচিত ঘটনা, কিন্তু তারপর 
পিতার চপেটাঘাতে তার থেকে উত্থান ও সবশেষে ভূতপূর্ব 
প্রেমিকার বিবাহে গুরুভোজনের দরুণ বালকের অসুস্থতায় 
পাঠকের মনে সমবেদনার পরিবর্তে সহাস CHE জাগে; 
তেমনই খুড়া মহ।শয়কে ভুতের ভয় দেখিয়ে ভ্রাতুষ্পুত্র কতৃক 
প্রাপ্য অর্থ উদ্ধারের কাহিনী অথবা আদর্শবাদী যুবকের 
কালো মেয়ে বিবাহের জন্কে প্রতিজ্ঞ! রক্ষা করতে গিয়ে 
নিদারুণ মানসিক অশান্তি ভোগ ও পরে প্রতারিত হয়ে পরম 
afagfents কিংবা প্রতিবেশী ছুটি গ্রামের মধ্যে ইংরেজী 
শিক্ষার Rataa নিয়ে রেষারেষি ও মুর্খ কিন্তু চতুর শিক্ষকের 
কাছে পাণ্ডিত্যাভিমানী শিক্ষক্রে অবল্পনীয় পর!জয় অনাবিল 
বিশুদ্ধ হাস্তের উৎসকে অবারিত ও উদ্ভৃসিত করে দিয়েছে। 

এ সব গল্পে প্রভাতকুমার কোনও faga সমজচিজ্স 
আঁকেননি, শুধু কতকগুলি একান্তই মানবিক দুর্বলতাকে 


অবলম্বন করে পরিস্থিতি উদ্ভাবনের যে-কৃতিত্ব প্রদর্শন 
করেছেন তাকে প্রতিভার নিদর্শন আধ্যা দিতে cate 
হয়_-একটির পর একটি পরিস্থিতি Ran করেছেন নিখুঁত 
জ্যামিতিক যুক্তিধারায় এবং পরিস্থিতিগুলির পরম্পরাঁতে 
PROT ব্যুৎক্রমে অথবা কোনও একটির affa বিয়োজনে 
পুরে! গল্পটাই ব্যর্থ হয়ে যেত মনে BA | 

স্বাভাবিক প্রবণতাকে অতিক্রম করে প্রভাতকুমার 
অনেক সময় ব্যঙ্গ ও করুণ রসের অবতারণাও করেছেন এবং 
এবং সংখ্যাতে বোধকরি Sta সেরকম গল্পই বেশি। কিন্ত 
স্বীকার করে নেওয়াই ভালে! যে স্বভাবের লঙ্ঘন সাধারণত 
সুফল বহন করে না। প্রভাতকুমার করুণরস wes যেশব 
গল্পে সাফল্য অর্জন করেছিলেন শেগুলির মধ্যে "মাছুলি” ও 
“আদরিণী” অবিস্বরণীয়। আবার একই সঙ্গে ব্যঙ্গ ও করুণ 
রসের সমম্বয় সাধনে তিনি অনগ্ভতা স্থাপন করেছেন 
“দেবী”-তে £ এই গল্পটি পরিস্থিতি উদ্ভাবনে এবং সে সকল 
পরিস্থিতির অবশ্স্তাবী পরিণতি নির্ণয়ে প্রভাতকুমারের 
প্রতিভার tated: হিসেবেও লক্ষণীয়। "AA 
আধ্যানভাগ তিনি পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে, 
কিন্তু কোনও প্রপঙ্গ যখন একবায় শিল্পক্নপ পায় তখন তার 
সমস্ত দায়দায়িত্ব একমাত্র শিল্পীরই। তার দরুন সমস্ত FARI- 
প্রশংসা একা শিল্পীরই প্রাপ্য । তবে এপর্যন্ত বলা যায় যে 
স্বয়ং ARRANA এহেন পৃষ্ঠপোষকতা অন্তত একটিবারের 
as প্রভাতকুমারকে জনচিত্তরঞজনের লক্ষ্যকে সম্পূর্ণ 
পরিহার করার, সনাতন মূল্যবোধকে অস্বীকার করার, 
লোকাচারগ্রাহ প্রত্যয়কে আমুল আঘাত করার আপোসহীন 
স্পর্ধা জুগিয়েছিল। - | 

প্রদর্শনে কালীকিঙ্করের একদিন প্রতীতি হলে! যে 
পুত্রবধূ দয়া সামান্ত মানবী নয়, স্বয়ং মহাকালী দয়ার রূপ 
ধারণ করে Sia গৃহে আবির্ভতা। পরবর্তী ঘটনাবশী যেন 
তার ওই প্রতীতিকেই একাত্তর প্রমাণ করে দিতে থাকল ; 


y HO. 
২১৮ mA, শ্রাধণ ১৩৭৫ 


দয়াকে বসতে হলো! দেবীর আসনে, এবং এর অগ্তগিহিত 
অলীকত|কে অনুধাবন করেও সেবা তার স্বামী Satara 
ঘটন|জালকে ছিন্ন করতে পারল না, তার! অসহায়ভ।বে 
কাদীকিঞ্কর ও wate বিশ্বাসীদের ব্যবস্থার কাছে আত্মপমর্পণ 
করল। অবশেষে যেদিন দয়ার পরম faata যাতাপুত্র 
খোকার মৃত্যু হলো তথন দয়ার অন্তঃকরণ সমস্ত অলীকতার 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠল এবং “পরদিন কালীকিস্কর উঠিয়া 
পূজার ঘরে গিয়া দেখিলেন, সর্বনাশ | পরিধেয় বস্তু রজ্জুর 
মতো করিয়। পাকাইর| কড়িকাঠে লাগ|ইয়! দেবী আত্মহত্যা 
করিয়াছেন |” এখানে দ্রষ্টব্য যে, দয়া বলে নয়, আত্মহত্যা- 
কারিণীকে উল্লেখ কর! হয়েছে দেবী বলে। এই পরিসমাপ্চি 
অনেকাত্ত তাৎপর্ষে মণ্ডিত £ঃ এর মধ্যে রয়েছে কুসংস্কারগ্রস্ত 
মনের প্রতি ব্যঙ্গের তীব্র কশাঘাত, সেই মনের ভিত্তি ভেঙে 
যাওয়ার দরুন লমব্যথা, কুসংস্কারের বলি গ্রাম্য পুত্রবধূর 
বিদ্রোহের প্রতি সমর্থন, বিদ্রোহের নেতিবাদী রূপের জন্তে 
করুপা। | x 

প্রভাতকুমারের গল্পগুলিতে সাধারণত আবহ সুজনের ও 
আবেগ সঞ্চারের কোনও প্রয়াস দেখা যায় না, যা ঘটে যায় 
তিনি তারই প্রতিবেদন দিয়ে যান নির|সক্ত ভাবে, Sta 
গল্পগুপি যেন বিস্তারিত পরিস্থিত-পপ্রী। তলিয়ে দেখলে 
"দেবী”ও তার প্রচলিত রচন|ভঙ্গির বহির্ভুত গল্প নয়, কিন্ত 
গল্পটিতে প্রতিটি ঘটনা] প্রতিটিকে apaga একগ্রভাবে 
ঠেলে নিয়ে গেছে ভয়াবহ অন্তিম তাংপর্যের দিকে । এ-গল্পে 
নাটকীয় সংঘাতের অনায়াস অবকাশ অবারিত ছিল, কিন্ত 
অত্যন্ত প্রকরপের বাইরে চরিত্র-বিকাশের মধ্যে দিয়ে লেখক 
সেপথে পা বাড়াননি। ফকিরচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখ! 
aiaa “ঘরের কথা”র ভূমিকাতে প্রভাতকুম।র লিখেছিলেন, 
“ছোটগল্পে চরিত্র বিকাশের স্থান নাই। বর্ণিত sha 
বিকশ্শিতভাবেই পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত কর! এবং ঘটন|টির 
সঙ্গে সে চরিত্রের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া দিতে প|রিলেই 


লেখকের কার্য সম্পন্ন হইল । ঠিক এইটেই তিনি “দেবী”- 
তে করেছেন, কিন্তু সে সঙ্গে গল্পের চররিত্রগুপির জীবনে এমন 
একটি বিপর্যয়কে গভীর ভাবে রোপণ করেছেন যার প্রতি- 
ক্রিয়া পাঠকের মর্মমূলে গিয়ে ধাক। মাবে এবং ধতক্ষণ তিনি 
গল্পটা বলেছেন ততক্ষণ পরিস্থিতির উপর ক্রমাগত পরিস্থিতি 
সমাবেশের মধ্যে কোনখানে এক মুহুর্তেরও ফাক রাখেননি 
যেখানে পাঠক দম ফেলার জন্তে সুস্থির বোধ করতে পারে 
আর তাই তার Pein হৃদয়ে সমাধির আঘাত লাগে 
অনেক বেশি প্রচণ্ড হয়ে; উপরস্ত তার রচনার অবিচলিত 
নিরাসক্ত ভঙ্গি--যেন এই YRS Walsh তাকে কখনও 
pqa করছে না এবং এলব ঘটন।তে Sta কিছুই এসে 
যায় না-কুলংক্ষারের ও অস্ববিশ্বাসের যুপে sierra 
ও দয়! উভয়েরই ব্যক্তিসস্তার পৃথক পৃথক ভাবে বিপুল 
পরাতবকে আরও গতীর ও মর্মান্তিক করে তুলেছে। 

এই বিবিধ তাৎপর্যপূর্ণ বিয়োগাস্তক পরিণতির সম্ভ1বনা 
"আদরিণী” আর “কাশীবাসিনী” গল্পহ্টিতেও ছিল। কিন্ত 
একবার আদরিধীকে বিদায় দেওয়! ও তাকে ফিরিয়ে এনে 
আবার বিদায় দিয়ে লেখক-বোধকরি করুণরসকে অধিকতর 
করুণ করে তুলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এর ফলে প্রথম বিদায় 
ও দ্বিতীয় বিদায়ের পরে আঁদরিণীর মৃত্যুতে গল্পটি ছুটি অংশে 
বিভক্ত হয়ে গেছে--প্রথম অংশটি যেন শেষের শোকাবহ 
পরিণতির গ্রস্ততি-অংশ হয়ে পড়েছে, প্রথম বিদায় সহনীয় 
করে তুলেছে সমাধির মৃত্যু দৃশ্বকে। এজন্তে আদরিণীর 
মৃত্যু পাঠকের চিত্তে অভিপ্রেত অভিঘাত ew করতে বা 
পাঠকের বেদনা সহ করার প্রাচীর ভেঙে ফেলতে পারে AI, 
ফলে সযমামুদূতির পবিবর্তে ব্যক্তিগত সহশকির জগতে 
পরিচ্ছিন্ন প1ঠক দূর থেকে শুধু আদরিণীর মৃত্যুতে শোকে 
সহানুভূতি বোধ করে? উপরস্ত পশু ও মানুষের মধ্যে 
হার্দযসম্পর্কের মূল কাহিনীতে জয়র!ম মুখুজ্যের ভাগ্য 
বিপর্যয়ের বিবরণ তৃতীয় একটি গল্পাংশের আকারে শিথিল- 


A 


TA 


> 


২১৯ বাংল! ছোটগল্পের মানচিত্র 
সংলগ্ন এবং এই বিক্ষেপের দরুণও গল্পের অঁদ্তিগ পরিণতি 
যতট। তীব্র প্রতিক্রিয়া জাগাতে পারত তা হান পেয়েছে। 
একটি ছোটগল্প একবারই পাঠকের বেদনাবোধের কেন্দ্রকে 
আলোড়িত করতে পারে, লেখক যদি বার বার ওই কেন্দ্রে 
আঘাত করতে থাকেন তাহলে সমাঞ্িতে সেই আত নতুন 
কোনও আলোড়ন জাগাতে পারে নাঃ কেননা ততক্ষণে 
পাঠকের বেদনাবোধ খানিকট। অসাড় হয়ে যায়। শরওচন্দ্রের 
“aren” এমন-কি যথেই পরিষাণে gma ঠাকুরের 
“কাশেমের মুরগী”-ও, প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখের আবরণ ভেদ 
করে পাঠককে প্লাবিত শোকের Cag যে-মহতী বেদনার স্তরে 
টেনে তোলে সেখানে "আদরিনী? টানে না, বরং পাঠককে 
সারাক্ষণ জড়িয়ে রাখে বিস্তারিত ঘটনাবলীর ফাদে ; অর্থাৎ 
অবিরাম ঘটনা উপস্থাপনের ATALA সংবরণ করতে না 
পারার জন্যেই “ated? একটি বিশেষ উল্লেখ্য উপভোগ্য 
করুপরসাত্মবক গল্পই হয়ে থাকল, তার Gerla অশেষ 
সম্ভাবনা সম্যক বিকশিত হতে পারল না। 

ছোট স্টেশনের মালগুদামের ছোটবাবু গিরীন্্রনাথের 
বাড়িতে একদিন এক কাশীবাপিনী বিপাকে পড়ে হাজির 


হওয়াতে A মালতী নির্জন বাসে সঙ্গিনী পেয়ে বর্তে গেল 


এবং ERA FHA মধ্যে গড়ে উঠল নিবিড় আত্মীয়- 
সম্পর্ব। মালতী ভাবতেই পারেনি এই মহিলাই তার 
গর্তধারিণী, যাকে সে জানত afa চা, মাত্র বিয়ের পরে আড়ে 
আলাপ শুনে জেনেছে যে তিনি জীবিতা ও safe | 
কাশীবাপিনীর মুখ থেকে তার আলল পরিচয় বখন জানতে 
পারল তখন “মালতী শিহরিয়া উঠিল, awona একটু 
দুরে সরিয়া বগিল।৮ না জেনেও ধার প্রতি মাতৃবও 
আকর্ষণ বোধ করেছিল Sta পরিচয় জানার পরে একই সঙ্গে 
ছুটি পরস্পর বিরোধী মনোভাবের দ্বন্দ ক্ষণেকের জন্তে তার 
বাক্‌ হরণ করল এবং পরের gRs বাক্যগুলিতে প্রকাশ 
পেল: বিরাগ ও বিরক্তি । কিন্তু কাশীবাপিনীর বিদায় মুহূর্তে 


সমাজে অত্যন্ত সংস্ধারকে সরিয়ে জেগে উঠল তার 
aiaa; “মালতী আর থাকিতে পারিল না। “মা, 
আবার দেখা দিও বলিয়া কাণিয়া তাহার পা জড়াইয়া 
ধরিয়া প্রণাম কগিল।” 

“আদরিনী''র মতো এ-গল্পেও স্বামী গিরীন্দ্রনাথের 
অস্থিরত, নীচতা! ও মত্ত! মূল কাঁহিনীর উপরে অতিরিক্ত 
রঞ্জনমাত্র এবং তা পণচর্চাপ্রিয় পাঠকের মনোরঞ্জনে সমর্থ 
হোক বানা হোক, শিল্পে অথণ্ডতার পক্ষে তা নিশ্চিত 
কলঙ্ক-_বিশেষ করে তা এ-গল্লেব Of মেজাজের দুর্দান্ত 
ঘাতক। অবশ্য আরও বড়ে। কথা এই যে, পরিণামকে 
anda করে তোলার দিকে প্রভাঙকুম!রের যে-চারিব্রিক-গতি 
তাকে যদি রোধ করা AIC কোনমতে সম্ভব হতো তাহলে 
তাড়িঘাটে ঝাশীবাপিনীর আগমনের পূর্বে বণিত ঘটনাবলীর 
বৈপরীত্যে মা ও মেয়ের মধ্যে AMM সত্যের ও সংস্থান- 
als সংস্কারের ভিত্তিতে অনতিক্রম্য শে।চনীয় ব্যবধান আর্ত 
sana গভীরতর তাৎপর্যে “কাশীবাদিনী"' গল্পটিকে 
মহিমান্বিত করে SAS | 

প্রকৃতপক্ষে এ্রভ।তকুমারের পরিস্থিতি নির্মাণের ক্ষমতা 
এমন বিল্ময়কর যে গল্পের মধ্যে অবান্তর বা অতিরিক্ত 
পরিস্থিতিগুণিও পাঠককে সারাক্ষণ ase করে রাখে এবং 
ভগংসংসারের কোনও নতুন রূপের অন্বেষণে বা মাণব- 
চরিত্রের কোন {bea স্বরূপ উন্মোচনে নয়, এমন কি 
সমাজের যথাযথ খণ্ড চিত্রের জঙ্কনেও নয়, তীর গল্পের প্রধান 
ও প্রথম আবেদনই হলো ছুখ-সম[খিমুখী, চূর্ণ চূর্ণ ঘটনার 
অবিরল প্রবাহে, যা সাধারণত কৌতুকের উপকরণে সহাস 
ও fat) “হাতে হাতে ea” “বায়ুপরিবর্তন” “হীরালাল” 
প্রভৃতি গল্পগুপি যে গ্রভাঙকুম|রের sa রীতিপ্রকৃতির 
ব্যতিক্রম মূলত এজন্ভেই উদ্লেখ্য £ কেননা মানুষের Hawt, 
নিষ্ঠুরতা, walter বা নিয়তির eases নিগ্রহের প্রসঙ্গে তাঁর 
কল্পনা ও লেখনী দুটোই একই সঙ্গে BBP হয়ে ABS | 


Re aR, শ্রাবণ ১৩৭৪ ' 


আবার জাবহ স্থজনে তর অনীহা কখনও কখনও পাঠক- 
চিত্রে আক্ষেপ জাগায় বটে, কিন্তু পরিস্থিতির সঙ্গে AR 
দিয়ে “্রসময়ীর রসিকতা” গল্পে যে-ত্তৌতিক-পরিবেশ স্থষট 
করেছেন GI যেমন যথার্থ তেমনই তার সমাধানও কৌতুকে 
অনবগ্থ হয়ে উঠেছে। $ 

প্রভাতকুমারের আলল আগ্রহ ছিল পরিস্থিতি বা ঘটনার 
দিকে; পরিমিত পরিসরে sha বিকশিত বা একটিমাত্র 
অমোঘ ঘটনা বা চিত্রের সাহায্যে চরিত্রের মর্মতল পর্যন্ত 
উদ্ভাপিত করার শক্তি বা ধাত কোনটাই Sta ছিলনা, এবং 
এখানেই Sta সাহিত্যিক সীমাবদ্ধতা নিহিত, কেনন! 
পরিস্থিতির বাইরে, goaia জগতের বাইরে --উপরে ও নীচে 
__অমুগন্বিংস! ও কল্পনাকে খাটানো দুরে থাক, দৃষ্টিপাত 
পর্যন্ত তিনি করেননি, শুধু সেটুকুকেই স্বীকার করেছেন যেটুকু 
তীর সাদা চোখের সামনে এসে ধরা দিয়েছিল; অর্থাৎ তার 


সাহিত্যকর্ম ataia নিরীক্ষিত জীবনকাণ্ডের নিধিবাদ - 


ও নিথিকার প্রতিবেদন, এমন কি “aga? উপন্যাসেও 
রাখালের চেতনাতে সত্য।সত্যের যে বিরোধ ছিল একান্ত 
অনিবার্ধ তার wy বিশ্লেষণের পথকে পরিহার করে 
বৌর!নির এক-রঙ। পাতিব্রত্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন পুনঃপুনঃ 
প্রলেপে NPSA করে; তাই তার ছোটগল্পগুলিতে gA স্বার্থের 
পথুড়ামহাশয়”” আর আচরণ ও আত্মলত্তর ae “ofaa” 
পর্যন্ত খুব বেশি হলে এগোয়, কিন্তু জীবনের বৃহত্তর জটিলতর 
যে-অংশ জলে elata হিমশিলার মতে! দৃষ্টির আড়ালে 
থাকে তার খবর সাধারণত প্রভাতকুমারের কথাশিলঙ্পে 
মেলে না৷. l 

“qaa কথ।”র ভূমিকাতে গ্রভাতকুম।র লিখেছিলেন, 
"ইংরাজী ছোটগল্প ঘটন[প্রধান। wath ছোটগল্প রসের 
প্রাধান্য fags |” ঠিক কথা, এ ধরণের শ্রেণী বিভাগ 
বিভ্রান্তিমূলক+ কিন্তু এর থেকে এইটেই স্পট হয় যে তিনি 
ছোটগল্লে ঘটনা ও রসের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও স্বতন্ত্র অর্থ সম্বন্ধে 


বিলক্ষণ সচেতন ছিলেন, race ছু ভাষার গল্পে তিনি যে- 
বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করেছিলেন তাকে ওইভাবে বর্ণনা 
করেহিলেন। ঘটনা মানে বাচ্যরূপ তথা কাহিনীর ada 
আর রশ হলে| কাহিনীর ati: Sta গল্পগুলিতে ঘটনাই 
প্রধান। কিন্তু ঘটনা প্রধান কাহিনীর যে-ক্রাট প্রায় অলঙ্তঘ্য 
-_পরিণাম জানার পরে শেষ পর্যন্ত পড়ার অথবা একবাধ 
পড়ার পরে আর একবার পড়ার ধৈর্য লোপ পায়--তার 
থেকে প্রভাতকুম।রের গল্পগুলি বিস্মঘকর রূপে মুক্ত ; কেননা 
সামগ্রিক ঘটনাজালের চাইতে টুকরো Bacal প্রতিটি ঘটনার 
fame আকর্ষণ যাতে বজায় থাকে সেদিকে তিনি সর্বদা 
অশেষ sata ছিলেন, প্রতিটি ঘটন! যেন আলাদা! আলাদা 
ভাবে এক একটি অলংকার এবং প্রতিটি অগংকারকে নির্মাণ 
করা হযেছে উপযুক্ত অভিনিবেশ সহকারে এবং দেগুণির 
প্রতিটির বথার্থ্য স্ববৃত্তে সম্পাদিত চারুত্বে, এমন কি চারুত্ব 
সম্পাদনের chica ও দাবিতে কেন কোন গল্পে অতিরিক্ত 
বিষয় ও SARS প্রবেশ লাভ করেছে। 

এ-কথ মানতেই হবে যে, যে-বেদন।র ভারে জীবনের 
অতলে অবতরণে শিল্পী বাধ্য হন প্রভাত্তকুমার মুখে|পাধ্যায়কে 
তা সামান্তই স্পর্শ করেছে, অস্তিত্বের পীড়ন ও প্রদাহের 
পরিচয় তার সাহিত্যে নেই, কিন্তু মাধুর্যে গ্রীতিতে স্বচ্ছন্দ 
RAS জীবনের অন্ত একটা দিক, অন্য এক তাত্পর্য আছে 
বৈকি, তা অগভীর হলেও অনস্বীকার্য, তা তুচ্ছ হলেও সত্য, 
এবং AB “সতী” বা অমন ছু একটি গল্প ছাড়া তাঁর সমস্ত 
গল্পই একাপ্তভাবে বাস্তবের প্রতিভাল। বিদেশী চরিত্র নিয়ে 
বিদেশী পটভূমিতে ছোটগল্প লেখ! বাংলাস!হিত্যে তিনিই 
প্রথম শুরু বরেছিলেন। ছোটগল্প রচনার এই প্রাথমিক 
পর্যায়ের গল্পগুলির মধ্যে “ফুলের মূল্য” “মাতৃহীন?”, “কুমুদের 
বন্ধু” প্রস্থৃতিতেও ঘটনার সঙ্গে পর্দায় পর্দার চরিত্র মিলিয়ে 
দিয়েছেন, সর্বত্র স্বাভাবিকতা রক্ষা করেছেন আর এভাবে 
শ্বাভাবিকতা রক্ষ! করা যে ছোটগল্প রচনার একটি আবস্তিক 


> 


২২১ বাংলা ছোটগল্পের মানচিত্র 


শর্ত সেকথা স্বয়ং “বরের কথা”-র ভূমিকাতেই ঘোষণা 
করেছেন | ছোটগল্প সম্বন্ধে তার যে-ধারণা ছিল আর 
জীবনকে তিনি যেভাবে দেখেছিলেন দুটোকে মিলিয়ে তিনি 
ছোটগল্পগুলি লিখেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে অসাধারণ রম্যতা, 
পরিস্থিতি উদ্ভাধনের gis ক্ষমতা ও তা সংস্থাপনের 
চমকপ্রদ নৈপুণ্য এবং নিখত ata ও নিপট শ্বাতাবিকতা 
প্রভাতকুম।রকে বাংল] ছোটগল্পের ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় করে 
রেখেছে। 
(ক্রমশঃ) 








gaca নিয়মাবলী 

গ্রাহকদের জন্য 
জয়ন্তী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় 
সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বাধিক AWTS sooo l ষাণ্বাসিক 
৫*০০ | যেকোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায় | বিশেষ 


সংখ্যাগুলির oe স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে 
হয় না। 





লেখকদের জন্য 

১, শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ 
সর্বাগ্রে দেওয়া হয়। 

২, লেখা পরিষ্কার হরফে gasila একপৃষ্ঠায় লিখে 
পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। 
কারণ, হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই। 
কবিতা সম্বদ্ধেও তাই নিয়ম | 

৪. উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকলে রচন! ফেরৎ পাঠানো 
হয়। 


শক্তিশালী নুতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহ- 
যোগিতার sa আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ লানাচ্ছি। 


কলকাতার সব স্টলে জয়শ্রী পাওয়। যায় 


প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী 


৩০৯, গাঙ্গুলি বাগান 
কিকাতা-৪৭ 








2 Satu a cea ane 
in any language, it’s sweet 
z j ০০ ; 





In old French ft was called ZUCHRE. In Arabic and Persian It Is SUKKAR and” 
SHAKAR respectively. Ít is SHARKARA in Sanskrit and SAKKHARON in Greek. 
One does not have to be a scholar to notice the evident phonetic resemblance 
of the words. It is perhaps not surprising, since all of them mean the same 
thing—SUGAR, the universal sweetening agent which in some form or other 
has been-known to mankind from the neolithic age. | 
Today SUGAR usually means crystalline sucrose—the kind you use In your home 
every day. It is an essential item in your diet with a high: energy value of 1,794 
kilocalories per pound. There is no other satisfactory substitute for sugar. 
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ন্কওজ্তল্লা fax 


. পয়তাল্তিশ 
উনিশ বছর আগে যে ঘরে বাসর. বসেছিল, যে ঘরথানি 
এতকাল রাধার Aag ব্যবহারের জন্তু নির্দিই ছিল; উনিশ 
বছর পরে আজ আবার সেই ঘরেই যেন নতুন করে বাসর 
শষ্য! পাতা হ’ল। : 
পুরনো পালক্কে পরিপাটি বিছানা । মাধবী কিছু ফুল এনেছে, 
সুগন্ধি ধূপকাঠি জালিয়ে দিয়েছে, কোথা থেকে কিছু আতর 
এনে ছিটিয়েছে সারা বিছানায়। —_ 
আবছা মনে আছে ভারতের, এই পালক্কটা এ খরে ছিল না। 
বিয়ের রাতে মাটিতে, জালিম পেতে বাসর বসেছিল। 
ভারতের জানার কথ! নয়, এ পালস্কট ছিল রাধার মায়ের 
Wal সে ঘরে এখন. বিশ্বনাথ থাকে। বিয়েতে নতুন 
atag পেয়েছে বিশ্বনাথ । পুরোনোটা এসেছে রাধার 
ঘরে। | 
রাধার মা মারা গেছেন অনেকদিন । কবে মার! গেছেন 
জানে না ভারত। বিয়ের সময় বোধ হয় দেখেছিল, কিন্ত 
শাশুড়ির চেহারার কিছুই মনে নেই তার। শ্বশুর মশা ইকেও 
অন্ত কোথাও দেখলে সে চিনতে পারতো না, রাধাকেও নয়। 
কাল শেষ দুপুরে এখানে এসেছে। রাধাকে সে দেখতে 
পায়নি । বাইরের বৈঠকথানা থরে বামীকঠর পাশে শুয়ে 
রাত কাটিয়েছে, সারারাত আকাশপাতাল ভেবেছে, ঘুম হয়নি 
একটুও | আজ দুপুরে দ্রী-আচারের সময় কিছুক্ষণ রাধা তার 
পাশাপাশি ছিল বটে, কিন্তু লর্বক্ষণই রাধাকে তার সম্পূর্ণ 
অচেনা কোন রহস্যময়ী মনে হয়েছে | 

শ্রাবণ +9৫--€ 


£ উপন্কাসঃ 


মিহির মুখোপাধ্যায় 


catasta মুখ ঢাকা ছিল। মুখ দেখতে পায়নি। চোখ 


তুলে তেমনভাবে তাকাতেও পারে নি ভারত। শুধু সোনার 


গহনা পরা হাত দুখানি দেখতে পেয়েছে। হাতের রঃ 
হাতের গড়ন, হাতের RT| কাচা সোনার মত রড, 
হুন্দর সুঠাম গড়ন, signe A, সুপঠিত বটে তবে 
কুহ্মকোমল কিশোরীর হাতের মৃত লয়, (NAR ঘরের কাঁজ- 
করা মেয়েদের হাত। দৃঢ় সুগঠিত | 


সাতাশ আটাশ বছর বয়সের মধ্য যৌবনা এই নারীটির সঙ্গ 


তার নতুন করে সংসার যাত্রা শুরু করতে হবে। আশা- 
আশংকায় দোছুল্যচিত্ত ভারত। ঈশ্বর তাকে এ কোন্‌ 
নতুন পরীক্ষায় ফেললেন? 

ঘরের কোণে একটি প্রদীপ জলছিল। পালঙ্কের উপর 
বালিশে ঠেস দিয়ে আধশোয়!ভাঁবে বসেছিল ভারত 1. খোলা 
জানালায় চোখ রেখে বাইরের অন্ধকার দেখছিল। অন্ধকার 
পটভূমিতে যেন ছায়াছবির মিছিল। এই উনিশ বছরের 
HSM) কত মামুষ, কত ঘটনা, কত স্মৃতি, কত 
বিস্থৃতি। l 
ভাগ্যদ্দেবতা যেন তার হাত ধরে বিচিত্র ঘটনার গোলোক 
ধাধশার মধ্যে তাঁকে SHA মতো ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন, 
আরো কতকাল এমনিভাবে ঘোরাবেন কে জানে? কোথার 
নিয়ে যাবেন, কে AHCI ? জীবনটা যেরকমভাবে সে কাটাবে 
ভেবেছিল, যেমন জীবন সে চেয়েছিল, তেমন আর হ'ল 
কই? - 

তাজপুরের টোলে লেখাপড়া শিখে ভেবেছিল ভুরশুট ফিরে 


Ras aN, শ্রাবণ ১৩৭৫ 


বাকী জীবন্ট1 শান্তভাবে পু'ধিপত্তর নিয়ে কাটিয়ে দেবে। 
হঠাৎ কেমন কেমুন করে বিয়েটা হয়ে গেল.। তারপর বাড়ি 
এসে বাবার গালমন্দ, দাদাদের তাচ্ছিল্যপূর্ণ বিদ্রুপ শুনে 
শুনে মায়ের চোখের জল দেখে দেখে চোখ কান বুজে প্রায় 
বছরখানেক কাটিয়েছিল, শেষে আর টিকতে না পেরে পথে 
নামল। আশ্রয় পেয়েছিল দেবানন্দপুরে। কোথায় গেল 
সে দিনগুলি। মহৎ মানুষ aoe দত্ত মুন্সী। বারোটি 
বছর নিজের ছেলের মত আশ্রয় দিয়েছেন, পরম AA 
আরবী-ফারসী শ্রিখিয়েছেন, সংস্কৃত কাব্য-অলঙ্কার পাঠের 
সুযোগ করে দিয়েছেন । তিমি কি আজে] বেঁচে আছেন, 
কেজালে। তারপর বর্ধমান। 

পিতামহ সদাশিব রায়ের তৃতীয় কনিষ্ঠ সহোদর প্রবল-প্রতাপ 
দেওয়ান রাজবল্লভ রায়। অকারণ বিরুদ্ধতা করেছেন। 
প্রতিপদে বিপদগ্রস্থ করতে চেয়েছেন। জ্ঞাতি-শক্রতা কী 
ভয়ঙ্কর বস্ত ! ০ ০ 

কোথায় গেল বন্ধুবৎসল fatsa? আজকাল কোথায় আছে, 
কেমন আছে, কে জানে | 

আর সেই অসাধারণ গায়িকা রূপমঞ্জরী। অস্বীকার করতে 
পারে না পে, রূপমঞ্জরীর গান তাকে পাগল করে দিয়েছিল। 
তার রূপ, যৌবন, ay, কটাক্ষ আর কঠম্বরের এক 
অবিদ্মরণীয় আকর্ষণ । আশ্চর্য এক মোহমুগ্ধতার মধ্যে 
কেটে গেছে বর্ধমান প্রবাসের তিনটি বছর । কত বিচিত্র 
রাগরাগিণীর নাম, গোত্র, মেল-বন্ধনের পরিচয় দিয়েছে 
রুপমগ্জরী | মুগ্ধ বিস্ময়ের সঙ্গে শুনেছে ভারতচন্ত্র। 
মধ্যরাত্রি একসময় ভোর হয়ে এসেছে। অন্ধকার ফিকে 
হয়েছে । বিদেশী সুরার নেশায় বেছশ বিস্তার অচৈতন্কের 
মতো! ঘুমিয়ে রয়েছে | আর বিহ্বল রানির অন্তিম প্রহরগুলি 
শুধু এই রাজ্য য়াজকুমারকে গান শোনাব।র জন্যই জেগে 
রয়েছে MMA | ক্লান্তিহীন কঠে একটার পর একটা গান 
গেয়েছে। অথচ কোনদিন তেমনভাবে কাছে ataf i 


একটা অনিশ্চিত উদ্বেগ, safara আতঙ্ক সব সময় যেন 
ধিরে রেখেছিল ক্লপমপ্ররীকে। মহারাজ কীতিঙাদের ভয়, 
দেওয়ানজীর গোপন esta ভয় সব সময় যেন একটা. 
অবাঞ্চিত ব্যবধান we করে রেখেছিল তাদের দু'জনের 
মধ্যে। 

বিশাখা কিন্তু কোন ব্যবধান মানেনি। satamaa 
মন্দিরের নৃত্যগীত নিপুণা- দেবদাসী fatty | সমস্ত লজ্জা, 
WAS ভয় ত্যাগ করে, সকল সঙ্কোচ উপেক্ষা করে নিকটে 
এসেছে। পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে ঘনিষ্ট হয়েছে, একান্তভাবে 
নির্ভর করেছে। সেই বিশ্বাসের কোন মর্যাদা সে রক্ষা 
করতে পারেনি, সেই নির্ভরতার কোন মুল্য সে দিতে 


'প[রেনি। 


কেমন কেমন করে কি যে ঘটে গেল এখনো যেন ভালভাবে 
বোধগম্য হয়নি Sta | ঘটন! Cea এমন আকস্মিক-দিক 
পরিবর্তনে যেন দিশেহ!র! হয়ে গেছে ভারতচন্ত্র। 

বাইরে masta কাছে চাপা সুরে কাদের কথা শুনে ভাবনা 
ভেঙে CAN] চোখ ফেরাল ভারত, নড়েচড়ে সোজা হয়ে 
বসল । জ্ঞাতি সম্পর্কে দির্দি-শাশুড়ি কার হাত ধরে নিয়ে 
এলেন। মাথায় ঘোমটা, দোহারা দীঘল গড়ন। একটু 
পেছনে দরজার কাছে হাসিমুখে বিশ্বনাথের স্ত্রী। পালঙ্ক 
থেকে নেমে এল ভারত । ঠানদিদি বললেন--এই নাও ভাই 
তোমার জিনিস, এতকাল আমাদের কাছে গচ্ছিত ছিল, 
এবার তোমার fefin তোমাকে ফিরিয়ে দিলুম। ay করে 
রেখে 

কোন জবাব দিতে পারলো না ভারত | কার জিনিস, কাকে 
যত্ব করবে? কি বললেন ঠানদিদি, ভাল করে যেন বুঝতেও 
পারলো না সে। এই পূর্ণযৌবন] নারীটি ভার একান্ত 
নিজ । এর সমস্ত সুখ-দুঃখ, সকল দায়-দায়িত্ব তাকে বহন 
করতে হবে । এই ভার বহনের যোগ্যতা কি তার আছে? 


ie 


a 
R Nw 


দরিদ্র ভবঘুরে কোন সন্যাসীর হাতে মহার্ঘ afie দিয়ে এ 


ge piaj বিষ 


যদি কেউ বলে, তুমি একে যত্ব করে ASPRA সেই 
সন্যাসীঠাকুর কি করবেন? সাংসারিক অভিজ্ঞতাহীন, 
প|ধিব সম্পদ শূন্য সেই সম্্।সীবর স্বভাবতই কিংকর্তবযবিমূঢ় 
হয়ে পড়বেন | নিজেকে সেই raa সন্ন্যাসব্রতধ[রীর মত 
ভাবতে গিয়ে মনে হল ভারতের, তার অবস্থা যে আরে 
জটিল, আরে! শেচনীয়। কারণ, যত মহার্ঘই হোক না 
কেন মধিধগড তো! নিষ্প্রাণ জড়বস্ত । তাকে যেমন খুশি 
রাখা যায়, ফেলা যায়, ব্যবহার করা যায়। কিন্তু এই 
নারীরদ্বটিতো পরিপূর্ণ সজীব সত্তা! 

তার আশ। আছে, আশঙ্কা আছে, সুখ আছে দুঃখ আছে, 


অ|নন্দ-বেদনার একান্ত উপলব্ধি আছে। ভারতের কাছে 


সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ভিন্ন পরিবেশে, fiers কিছু সংস্কার, ' 


বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, ভাল মন্দ বিচারবোধ নিয়ে তার Teg 
ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে । এখন এতকাল পরে যৌবনের প্রায় 
প্রান্তসীম!য় এসে তাদের দুজনকেই এক নতুন পরীক্ষার 
মুখোমুখি হতে AL] পরস্পরকে জানতে হবে, বুঝতে হবে, 
প্রতিদিনের জীবন চর্যায় সমান অংশ গ্রহণ করতে হবে। 
আজ দুপুরে তাদের পুনবিঝহ উত্সব হ'ল। জমকালো! 
কোন উত্সব নয়। নিরমরক্ষার oe অনাড়ঘর অমুষ্ঠান। 
নিয়ম হ’লো, বালিকাবধু যৌবনপ্রাধির সুচনায় ধতুমতী হবার 
পর পুনারায় বিয়ের অনুষ্ঠান হয় । কিছুটা বাসি বিয়ের 
মতো নামমাত্র আয়োজন । শখের শব্দ, উলুধ্বনির মধ্যে, 
গাটছড়া বেঁধে আলপনা আকা পিড়ির উপর পাশাপাশি 
দাড়িয়ে মঙ্গলঘটের পবিত্র জলে আন, কিছু স্ত্রী-আাচার। 
ঠান্দিদি, সম্পর্কে নরোত্তম আচার্যের কাকিমা, বয়স বোধহয় 
আলীর কাছাকাছি, তোবড়ানো মুখে একগাল হেসে বললেন 
- আহা) কি মানিয়েছে দুটিতে, ও রাধা মুখ তুলে ভাকা-_ 
রাধার হাঁতধানি টেনে নিয়ে ভারতের হাতের উপর রাখলেন, 
আবার বললেন-আহা কি সুন্দর দেখাচ্ছে, ও সাবি, 
ও বৌমা, দেখে যাও, যেন রামসীতা, ন! না, ভুল বললুম, 


mafaa মিলন হয়েছিল চৌদ্দ বছর পরে, ঠিক 
তেমনি 

উপমাটি ভারী ভাল লাগলে! ভারতের । ঠানদিদিরতো 
বেশ রসবোধ আছে। রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী নিশ্চয়ই 
ভালভাবে জানেন। কথকতা আর রামায়ণ গানও মন দিয়ে 
শুনেছেন, না হলে এমন আশ্চর্য সুন্দর উপমা চট্‌ করে 
কারো মনে আসে না। 

রাঁম-সীতাই আমাদের মন সম্পূর্ণ অধিকার. করে আছেন। 
লক্ষমণ-উ্িপার কথা কারে! মনেও পড়ে না । কেউ তাদের 
জন্য Bitte al) কিন্তু সীতাদেবীতো রাসচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে 
থাকার অন্ততঃ কিছু সুযোগ পেয়েছেন । সেই অচেনা অরণ্য 
পথে স্বামীর পাশে পাশে পথ চলেছেন। 

স্বামীর সেবার যেমন সুযোগ পেয়েছেন, তেমনি তার সখের 
জন্ত, কণ্টকময় পথে প্রতিটি পদক্ষেপের জাম্ভ স্বামীর উদ্বেগ 
উপভোগ করেছেন। তিনিই তো কাব্যের নাগ্লিকা। - Sta 
দুঃখই প্রধান। . ; 

তার জন্তই সমস্ত আয়োজন। তাঁর জন্ভই -ITA 
অকাল বোধন, মৃত্যুবান হরণ, বিপুল যুদ্ধ, ব্যাপক ধ্বংস এবং 
সর্বশেষে স্বর্ণপষ্ক।র শ্মশান পরিণতি | 

কিন্তু উগিলা! তার নিঃসঙ্গ, fete দুঃখের কথ! কে ভাবে, 
কে মনে রাখে? 

কুলার উপমা দিয়েছেন ঠানদিদি। মনে মনে ভাবল ভারত। 
রাধাও কি উমিলার মত এই দীর্ঘ উনিশ বছর একান্ত আপন 
একটি নিঃসঙ্গ বৃত্তের মধ্যে নিঃশব্দ দুঃখের ভার বহন করেছে? 
সুন্দর সান্জানো পালক্কে পাশাপাশি বসেছিল তু'জনে। রাধা 
আর ভারতচন্দ্র 17 
ঠানদিদি, মাধবী, সাবিত্রী চলে গেছে। যাবার সময় দরজা 
ভেঞ্জিয়ে রেখে CICK | 

রাধার হাতে একটি বেলফুলের মালা । একটু সময় চুপচাপ 
দু'জনেই | তারপর আস্তে আস্তে উঠল রাধা । ভারতের 


ke জয়ঞ, শ্রাবণ ১৩৭৫ 


গলায় ফুলের মালাটি পরিয়ে দিল । নিচু হয়ে প্রণাম করার 
সময় কাধের দুপাশে হাত দিয়ে তুলে দাড় করাল Stas | 
নিজেও উঠে দীড়াল। এক পলক তাকিয়েই চোখ নামাল 
রাঁধা। দীঘল দোহার! গড়ন, সুঠাম শরীর। উজ্জল 
গৌরবর্ণ।। লাল পাড় তাঁতের শাড়ির আঁচল মাথায়। 
চোখে stem, zara লিম্দুরের টিপ, weiter তুরুর উপর 
শ্বেত-চন্দনের লবঙ্গ-তিলক। কপালের ছুঃপাশে অবাধ্য, 
কুঞ্চিত, কুন্তল pf) একটু একটু কীপছিল রাধা, অল্প, অল্প 
ঘাম। মুগ্ধ চোখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল ভারত ' 
তারপর অনুশোচনার সুরে বপলো--তোমার প্রতি আমি 
অবিচার করেছি, অগ্যায় করেছি, আমাকে তুমি ক্ষমা করো 
রাধা. 
রাধার ঠোট কেপে উঠল, চোখের পাতা ভিগিয়ে ea 
জাল নামল। নতমুখে ভাঙা ভাঙা গলায় বললো -আমার 
শুদ্ব, আপনার কোন দোষ নেই-_ ` 
লা রাধা, সবটাই ays নয়, মামুষেরও কিছু হাত আছে, 
মানুষের দুরু দ্ধিই ছুর্তাগ্যকে ডেকে আনে, মান্থষের fata- 
বুদ্ধির অভাবই তাকে সর্বনাশের পথে টেনে নিয়ে যায়_- 
করেক মুহূর্ত চুপ থেকে মুখ নিচু করেই আস্তে আস্তে থেমে 
থেমে বললো রাধা_আপনি প্ররুজন, অনেক শান্তর জানেন, 
আমি মুর্খ মেয়েম[মৃষ, আপনার সঙ্গে বিচার করা আমার 
শোভা পার না, AIGO নেই, তবে আমার মলে হয় মানুষের 
বিস্তা বলুন, বুদ্ধি বলুন, পৌরুষ বলুন, সব কিছুর উপর ভাগ্য 
ভাগ্যফলেই সব কিছু ঘটে. 
রাধার কথা শুনে, তার নঅকঠের যুক্তি শুনে বিস্মিত হল 
ভারত, WHS হল। রাধাকে সে যতট] গ্রাম্য অশিক্ষিত 
মনে করেছিল, তেমন তো সে নয়।. বাযুন-পত্ডিতের ঘরের 
মেয়ে। কিছু শান্র-পাঠ, হয়তো করেছে, একেবারে নিরক্ষর 
নয় নিশ্চয়, কিছু আলোচনা, কিছু ataa বিচার-বিতর্ক নিশ্চয় 
শুনেছে | রামায়ণ-মহাভারত পাঠ শুনেছে, পুরাণ ভাগবতের 


বিবরণ শুনেছে, নাহলে এমন গুছিয়ে, এমন সুন্দরভাবে 
এমন ধারা যুজির কথা বলতে পারতো না। একটু হেসে 


জবাব দিল ভারত--তুমি যা বললে রাধা, ঠিক এই কথা ' 


আমাকে বলেছিলেন দেবানন্দপুরের রামচন্দ্র দত্ত মূনশী, শুনবে 
তার কথা, এসো খাটে এসে বসো, আজ তোমাকে সব কথা 
বলবো, এই আঠারো উনিশ বছরে আমার জীবনে যা ঘটেছে 
যে ঝড় বয়ে গেছে সব বলবো--বল্তে বল্তে এগিয়ে গিয়ে 
দরজার fast তুলে দিল ভারত, তারপর রাধার হাত ধরে 
পালক্কে এসে বসল। 


ছুজনে মুখোমৃখি বসেছে । কিন্তু এই দীর্ঘ আঠারো! উনিশ 


বছরের সব কথা তো আর এক মুহূর্তে শেষ GHAI! এক 
WOO ফুরোয় না। দণ্ডের পর দণ্ড কাটল, প্রহরের পর 
প্রহর ঘনালো। জানালার বাইরে চালত! গাছটার ডাল- 
পাতার অন্ধকারে একরকম জোনাকি জলে জলে ফুরিয়ে 
গেল। ga পুকুর ঘাটের পাশে মহানিম গাছের মাথায় 
Ty পঞ্চমীর frag জ্যেতসাও এক সময় মান হয়ে এল | 

ভারত তখন বলছিল--তোমার কাছে কিছুই গোপন রাখিনি 
রাধা, আমার সব কথাই বঙলুম, সংসার যাদের: পতিতা 
বলে তেমন মেয়েম।মুষের কাছেও গেছি আমি, gatta 
করেছি, সর্বরকম উৎপীড়ন, অত্যাচার, ব্যাভিচার আমি 
দেখেছি, দেখতে বাধ্য হয়েছি, বর্গীর হাঙ্গামার সেই নারকীয় 
দৃশ্তাবলী আমার দিনের বিশ্রামকে বিদ্নিড করেছে, alfaa 
faat হরণ করেছে, দিনের পর দিন আমি aaea মত 
বনজজলের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছি, রাতের পর রাত আমি 
ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখেছি, সর্বরকম অন্ত।য় অবিচার আমি সহ 
করেছি, লহ করতে বাধ্য হয়েছি, অকারণ কারাবাসের যন্ত্রণা, 
faatea পরবাসের অস্থির উদ্বেগ আর aA) অনাহারের 
ave আমি দিনের পর দিন ভোগ করেছি, তবে ভাগ্যদেবতার 
কাছে আমি কৃতজ্ঞ এই ow যে, এই আঠারো উনিশ বছরে 
ভাল-মন্দ, আনন্দ-বেদন1 দুটোই আমি সমানভাবে পেয়েছি, 


at 


২২৭ কণ্ঠতরা বিধ 


রঘুনাথের মত ভৃত্য পেয়েছি, ftaa যত বন্ধু পেয়েছি, 
রামচন্দ্র দত্ত যুনশীর মত মহাপ্রাণ আশ্রয়দাতা, শিক্ষাদাতা, 
পেয়েছি, মাধবদাস বাবাজীর মত পরমভক্ত বৈষ্ণব সাধকের 
সঙ্গলাভ করেছি, সবচেয়ে আশ্চর্যের ঘটনা, ভাগ্যদেবতা 
যেন হাত ধরে atata তোমার কাছেই আমাকে নিয়ে এল 
সারাক্ষণ এক মনে চুপচাপ শুলছে রাধা । মধ্যে মধ্যে ছাত- 
পাখা নেড়ে হাওয়া দিয়েছে । 
মধুর কঠ ভারতচন্ের। তার: aeae Ee 
আঁকর্ষনীয়। স্পষ্ট মজিত উচ্চারণ, সুনির্বাচিত শব্দাবলী 
আর অনির্বচনীয় মধুর গভীর কঠন্বর যেন রাধার চোখের 
সামনে ঘটনার পর ঘটনার ছবি তুলে ধবেছে। কখনে! 
বর্ধমানে রূপমঞ্জবীর গৃহে সঙ্গীত-সন্ভা, কখনো বীরভত্পুরে 
সেই বীভৎস রাত্রির আর্তনাদ, কখলো মারাঠা সর্দার 
শিবভট্রের শিবিরে- বগাঁবাহিনীর ব্যস্ততা আবার কখনো 
জগপ্নাথদেবের. মন্দিরে অপরূপ আরতি-নৃত্য-_এই বিচিত্র 
দৃশ্ত।বলীর মধ্যে. রাধা যেন ভারতচন্ত্রের হাত ধরে মুগ্ধ বিস্ময়ে 
বিচরপ করছে। 

নবাবী ফৌজের তোপের শব্দ আর বৈষ্ণব ভক্তদের হরিনাম 
সন্বীর্তন, মারাঠা দম্যদের SHIA উল্লাসধবনি আর অশান্ত 
ATF গর্জন GKS শুনতে রাধার সুন্দর চোখে মুখে কখনো 
কৌতুক, কখনো কৌতুহল কখনো! আনন্দ, কখনো বেদনার 
ছায়া। এমন শ্রেতাও ভারত পায়নি কোনদিল। 

রূপমঞ্জরী কিংবা বিশাখা, Roa কিংবা দেবীসিউ, বুন্দেলা 
কেউ তার মনের কথা শুনতে চায়নি, কাউকে সে নিজের 
অবস্থার কথ। বোঝাতে পারেনি । . | 

তার ব্যক্তিগত সুখ JNA কোন কথাই রূপমঞ্জয়ীকে কখনো 
শোনাবার সুযোগ পায়নি ভারত। আর বিশাধ! নিজের 
gaya কথা, faa কামনা! বাসনার কথাই অনর্গল বলে 
গেছে, ভারতের সুখ-দুঃখ, ভারতের TRN অস্থবিধার কোন 
কথা সে শুনতে চায়নি, বুঝতে চায়নি। | 


সব কথার শেষে বলৃলে | ভারত-_রাধা, এতকাল যা ভাবিনি, 
ভাবতে পারিনি, আল তাই নতুন করে ভাবছি "এতক্ষণ 
পরে কথা বললো রাধা--কি ভাবছেন__ 

ভাবছি জার তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না, এতকাল 
ভবঘুরের মত পথে পথে কাটিয়েছি, ঘর-সংসার তো দূরের 
কথা, কোথায় যাব, কোথায় গেলে নিরাপদ আশ্রয় পাব, কি. 
করবো. কিছুই স্থির করতে পারিনি, আজ এতকাল পরে 
তোমাদের বাড়িতে এসে, তোমাকে দেখে যেন নতুন করে 
জীবনের/উদ্দেশ্ট খু'জে পেয়েছি, ইচ্ছে করছে তোমাকে নিয়ে 


ঘর বধি, আবার নতুন করে জীবন আরম্ভ করি, কিন্তু - ভর 


করছে, সন্দেহ হচ্ছে -- 

_কিসের ভয়, কিসের ধন্দেহ-_পরিপূর্ণ চোখে তাকাল 
রাধা। 

_ সন্দেহ হচ্ছে নিজের ক্ষমতার ওপর, ভয় হচ্ছে এই কথা 
ভেবে যে, আমি কি তোমাকে সুখী করতে পারবো আমার 
কোন সম্বল নেই, সঙ্গতি নেই, আমি তো নিরাশ্রয় পথের 
ভিন্ুক - 

তাড়াতাড়ি ভারতের মুখের উপর ate চাপা দিল রাধা 
ও কথা বলবেন না, আমি তো সামান্ত মেয়ে, শ্রেষ্ঠ ভিখারী 
fafa, ভিক্ষুকের রাঙ্গা সেই আপনভে!লা মহেশ্বরকে কি 
গিরিরাজ কন্ত। বরণ করেন fa, আপনি আমাকে যেখানে 
নিয়ে যাবেন, যাব, যেভাবে রাখবেন, থাকব = 

চমৎকৃত হয়ে গেল SAB, ছুই হাতে রাধাকে বুকের 
মধ্যে টেনে নিয়ে বললো--তুমি আমাকে বাচালে রাধা, 
নিশ্চিন্ত করলে, আমি কাল সারারাত ঘুমুতে পারিনি, 
আজও সরাদিন ভেবেছি, ভেবে ভেবে কোন কুল-কিনারা 
পাইনি_- 
একটু সময় ছু'জনেই চুপচাপ ভারতের বুকের মধ্যে মুখ 
লুকিয়ে একটু একটু কাপছিল রাধা | 

NPR বললো ভারত--তুমি কীদ্ছো রাধ।_ 


২২৮ andl, শ্রাবণ ১০৭৫ 


— কই না তো-যুখ তুলে একটু হাসল রাধা, চোখের কোণে 
জল baba gafen | 

ভারত বললো--ভেবেছি, আর ভুরশুট ফিরে যাবো না, 
ইচ্ছে আছে একবার শুধু মা-বাবার সঙ্গে দেখ। করে 
আসবে, তুমি এখানেই থাকবে, Stata আমি যাবো 
মুশিদাবাদ, নবাব-সরকারে একট! কাজ ঠিক করে ঘরদোরের 
একটা ব্যবস্থা করে তোমাকে এসে নিয়ে যাবো-- 
আপনি আবার চলে যেতে চান_- 

বাঃ, একেবারে যাবো কেন, কিছুদিনের মধ্যেই একট! 
ব্যবস্থা করে তোমাকে এসে নিয়ে যাব__ 

-আমার ভয় হচ্ছে, আপনি দূরে চলে গেলে আবার 
আমাকে তুলে যাবেন, আবার আপনি হারিয়ে যাবেন 
রাধাকে আরো নিবিড়ভাবে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললে! 
ভারত--আমি কথা দিচ্ছি আর তোমাকে ফেলে যাবো 
at: 

তা’হলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন 

তোমাকে নিয়ে কোথায় যাব বলো, আমি তো বলেছি, 
gaada বাড়িতে আর নয়, তোমাকে নিয়ে সেখানে যাওয়া 
চলে না 

— কেন, চলে না কেন-_রাধার প্রশ্ন শুনে একটু ইতস্তত 
করে জবাব দিল ভারত-_তুমি বোধহর জানে! আমার উপরে 
ভিন দাদা, তারা কেউ আমার বিয়েতে খুশি aa, আমার 
বাবারও ঘোরতর আপত্তি ছিল, তারা তোমাকে গ্রহণ 
করবেন না- 

- আমি যদি তাদের পায়ে ধরে ক্ষমা চাই, তারা কি ক্ষমা 
করবেন না | - 

তুমি কেন ক্ষমা চাইতে যাবে, তুমি তো কোন অপরাধ 
করোনি--ভারতের কঠে উত্তেলনার আভাস--তাছাড়া 
আমি আর তাদের সংশ্রবে যেতে চাই না, তাদের কোন 
অনুগ্রহের মধ্যেও আর থাকতে চাই না 


রাধা হঠাৎ ভারতের হাত ছুস্থালি ধরে বললো--কিস্ত আমি 
আপনাকে এক! যেতে দেব না, আমাকে ফেলে যেতে 
পারবেন না-_পরক্ষণেই হাত ছেড়ে দিল, একটু লব্জিতভাবে 
মুখ নিচু Faa | 

একটু হাসল ভারত, রাধার চিবুকের নিচে wga ছুয়ে 
RHA মুখখানি তুলে ধরে নরম সুরে বল্লো--তা'হলে তুমিই 
বলে দাও, কি করবো" 

শুনবেন আমার কথা? - খুশিতে উজ্জল হ’ল al 


কেন শুনবো না, জানো ত গৃহিণী সচিব সখী--ভারতের 


জবাব শুনে একটুকাল ভেবে বল্‌লে। রাধা--আপনি রামেশ্বর 
মুখুজ্জের নাম শুনছেন? 

মাথা ABCA) ভারত--না তো, কে তিনি? 

উনি থাকেন গোন্দলপাড়া, মন্ত বড়দে।ক, দয়ালু, অনেক 
দান-ধ্যান আছে, আমার মেজদির সম্পর্কে ভাশুর wa, 
আমার মেদ ভগ্নীপতিকে মনে আছে আপনার? 

আবার মাথ! নাঁড়ল ভারত--ঠিক মনে নেই, দেখলেও 
চিনতে পারবো কিনা-- 

রাধা বল্ুলো-শুমুন, আমার মেজ ভঙ্নীপতির নাম শিবদাস 


মুখোপাধ্যায়, উনি aorta মুখুজ্জের সম্পর্কে জ্ঞাতিভাই, খুব 


ভালবাদেন তিনি, Sta সেরেস্তায় কাজ করেন, আপনি 
বাবাকে বলুন, বড় জামাইঠাকুরকে বলুন, আপনাকে 
রামেশ্বর মুখুজ্জের কাছে নিয়ে যেতে, উনি নিশ্চয়ই আপনাকে 
একটা কাজ দিতে পারবেন, মেজদিও আপনাকে দেখলে খুব 
খুশি হবে 

একটু ভেবে আন্তে আস্তে বললো ভারত-_ঠিক আছে, তাই 
বলবো, তুমি যখন বলছো 

--কিন্ত আমার নাম করে যেন বলবেন না, ছিঃ ছিঃ, 


আমার ভারী MeN করবে--রাধার কথা শুনে একটু হাসল 


ভারত | 
-ভাহলে কি ভাবে বলবো-- 


P- 


২২৯ কণা! বিষ 


-আপনি যেন মেজদির খোঁজখবর নিচ্ছেন এমনিভাবে 
তুলবেন কথাটা_ | 

বাইরে পাখ-পাখালির ডাকাডাকি শুনে জানালার দিকে 
তাকিয়ে বললে! রাধা_ এমা, সকাল হয়ে গেল, আমি or 
হলে যাই_-আন্তে আন্তে খাট থেকে নেমে দীড়াল। 

ভারত জিজ্ঞেস করলো--আবার কখন আসবে? 

_ দিনের বেলা আর দেখা হবে না, আবার সেই রাত্রে, কই 
আপনার পা কোথায়_ হেট হয়ে ভারতকে প্রণাম করল রাধ।। 
ভারত তার হাত ধরে বল্লো--এসে|, কাছে এলে! — 
--এই, হাত ছাঁডুন ছি ছি আপনি ভাবী ইয়ে-_হাত ছাড়িয়ে 
নিয়ে আচ'লে গাল মুছতে মুছতে দরজার দিকে সরে গেল 


রাধা । সরে যেতে যেতে ফু" দিয়ে প্রদীপ নেবাল। দরজার 
খিল খুলে মুখ ফিরিয়ে একটু হাসল। তারপর আস্তে আস্তে 
বেরিয়ে গেল। ` 
কিছু সময পরে জানালার কাছে এসে দাড়াল ভারত। 
আকাশে প্রসন্ন প্রভাতের আলো পূর্ব গগণে জবাকুস্থম 
সঙ্কাশং সূর্য, aatia দিবাকরের আবির্ভাব লগ্ন সমাগত | 
নতুন জীবনের প্রথম aKa! ছুই হাত জোড় করে মনে 
মনে প্রার্থনার ay উচ্চারণ করল ভার্তচন্ত্র__ 

ওঁ জবাকুহুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাছু'তিম্‌। 

ধান্ত।বিং সর্বপাপত্ব প্রণতোহন্সি দিবাকরম্‌ | 

পুর্ব খণ্ড সমাপ্ত 
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S শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে ভ্রমণের ew 

মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য 

উপভোগ করবার জন্য | 3 

আপনিও apa ভাল রাখার ers দাধনার SOE ডাঃ বোগেশ তত্র ঘোষ, এস-এ, 

অব্যর্থ মহৌষধ প্রতিদিন আহারের পর , এফ,সি,এস, (B08), 

দুইবার করে দু'চামচ স্ৃতসপ্ভীবনীর দে & ৮7৯ 
টিপ 4 

চার চামচ মহাজ্রাক্ষায়িষ্ট (৬ বৎসরের (৫85 } অধ্যাপক । 

পুরাতন) খাবেন | এতে ক্লান্তি দূর করে, 175 A কলিকাতা কে ডাঃ aces sa বোঝ, | 

খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সদি কাশি | টি. এম-বি, faan, আমুর্কেদাচার্য্য ।। 4 

থেকে রেহাই পাবেন। শু 4 ® 


৩৬ সাধনা ওঁবধ্খলয় রোড 
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮, 





PASE শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় 
সারাদিন বছর বছর*** 


চোখ মেলে দিয়ে ঘুমিয়ে আছি সরাদিনই 
উঠোনে eis মেলে নির্ঘিবাদে yata abi 
সারা দুপুর 
oo গাছকে পুরুষ বলে ভয় করে AP 
ডুকরে কেঁদে উঠলে আকাশ চমকে ওঠে বিদ্যুৎ সহসা 
এবাড়ি ওবাড়ি জুড়ে মস্ত INT 
একট! গিরগিটি কিংবা বহুরূপী ছোট্ট দুটি চোখে 

এদিক ওদিক চেয়ে ঢুকে যায় গভীর গহ্বরে 

চিতোনো। বুকের মধ্যে 
যে-বুকের ওপব দিয়ে রোম-কাপানো ঝড় বয়ে গেল 
ষে-বুকে এক একটি দিন এক একটি glg e 
নিরেট বলের মত সকৌতুক চোখের নির্ম।প 
ভেঙে গেলেও চেয়ে থাকি পাথরের দেবতা কোথাও 
ভাঙা বুক খুলে রাখি আকাশের মুখোমুখি করে : *** 
সারাদিন বছর বছর দাওয়াতেই দ্বিধাধীন 

শুয়ে থাকে একলা CHET | 


একজন অভিযাত্রী 


এখন চরিত্র শুধু জল 

বয়ে যায় পো-খাওয়। কাঠগুলি 

বোতলের ভেতরে ভেতরে ডুবে ডুবে জল খাওয়া 
দেশদেশান্তরগামী পত্রাবলী-..""" 
হিমানী-প1থির। আসে ais অঞ্চলে 

যখন চরিত্রে কোন বিবাদ থাকে ন! 

যখন মুহূর্তে বৃহত্তম সবই ত্যাগ করতে পারি 
ঘরছুয়ারে যাথ!-ঠোক! শেষ হয়ে যায় 


ay 


শাবপ "৭৫-৬ 


ROR 


aa, শ্রাবণ ১৩৭৫ 


মনে হয় জানালা খুলে ডাকি 
এসে! এসে। সব্বাই এখন 


দোতলা তেতলা কিংবা আরো উঁচু সাততলা থেকে." 


রথের সমান উচু wae বেয়ে জল নামে 

জল নামে এখন বঝর্ঝর 

এসো দড়ি ধরে টানে YD রথ সচ্চরিত্র 
এসো চারিত্রিক afaa কোন 
মানভগ্রনের পালা শোনাব এখন.*.**' 

এখন রথের চূড়া মস্ত মাস্তল এখানে 

পাইপ বেয়ে উঠে যাব" 
কালো-চাহড়া তালগাছে উঠে যাব সকালে বিকেলে। 


অপচয়ের দাবী 


ঘর ঝাড়বো না রবিবারে শুয়ে থাকবো 
রোদ ছোকরা চড়ুইগুলির সঙ্গে 
বাড়িভাড়া নিয়ে ঝগড়া করুক 
কাবলিঅল] এবং বেরাল Ss পেতে থাকুক ওপাশে 
পিপিং টমের মত চুপি চুপি হাতটা এগিয়ে এলে 
ফুলগুলি ছি'ড়ে ফেলতে 
চট করে টিলনোঙগর ছু'ড়ে দেব 
হাতের মালিক তার বমালসমেত ঠিক ধরা পড়ে যাবে 


বই আর ধবরের কাগজ 

ছাইদ।ন চায়ের কাপ লুঙ্গি ও পাৎলুন 

দাড়ি-না কামানো, টুল-বড়ে।, কিন্ত পড়া হচ্ছে কই 
শিল্পকলা কই 

অপচয় প্রসাধন অপচয় বাড়ির হাঁতাই 

কাজকর্মে মাঝে মাঝে ফাকি ক্যাজুয়াল Ne 

শিল্প নিলেও কোন atata বিচারে 

পাতা-তরানো মস্ত অপচয় 


২৪৩ frote 


কলিংবেলে ডাকো 

কলিং বেল টিপলে সবাই জেগে উঠবে রাতে 
আমি যখন টুনির আংটি Aata এক হাতে 
আমার পাড়ার বাসিন্দারা SS বাড়িবদল করছে 
গাড়ি কিনে ঝাড়ি কিনে 
প্রত্যেক জায়গায় কিছু কিছু দেনা রাখছে সবাই 
মুখ ভাললাগার দেনা SES প্রস্তাবে যা শুধুই বেদনা 
যারা জন্ম[বধি এই ছবি মাদুলি তাবিজ করে বুকে 
ছিন্ন ছিন্ন সঞ্চয়ের খুদকুঁড়ো গাড়ির মাথায় চাপায় 
সবাই কি চুনির আংটি মনে রাখবে যেখানেই যাক 
কলিংবেলে ডাক দিলে স্বপ্নের ভেতর থেকে 

চলে আসবে আমার AÈ I 


ছুএক ঘণ্টার জন্যে 
ঝলসে ওঠা দিনগুলি নিয়ে এখন fa ga বানাবো 
সবাই এখন তামাটে নাবিক আর রুটিমাংসথেকো 
কোন ভারিকি পুরুষ 
কেবিনের পাশে কোন মেয়েছেলে নেই 
চুপ-কাটার aista একট। রাজনীতির প্রব্লেম যেখানে 
মুহূর্তেই সমাধান পায় 
কেন না রাজনীতিবিদের মাথাও গলায় গামছা-বাধা! 
মাসে মাসে হাড়িকাঠে ঠেকে 
নিতান্ত পুরুষালি সবই 
BS যায় রঙিন ছাতাটি gaqt রিজার্ভড উম 
HS কলকল করে ওঠে একুশট] রমণী, তারা 
ছা? পিটতে যায় 
সেই দিনগুলি নিয়ে বাথরুমে গলা ছেড়ে 
গানই গাওয়াব 
কুটনো-কোট। Aba ওপাশে বলিয়ে 


ভালমন্দ আবোলতাবোল কিছু শুনে যাব 
ga ঘণ্টা। 





ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনী 


জ্ঞাপন্নেল্ল দিভ্বগুএভিন 
বারীন বদ্ধন 


(৩) 

সন্ধ্যা নাগাদ্‌ আকাল ছেড়ে যাত্রা হবে সুরু fafaga 
গুছিয়ে নিয়ে হোটেলের জিম্মায় কেখে গেলাম বাসের cie | 
সেই একই ব্যবস্থার পুনরাবৃত্তি! একের পর এক বাস এসে 
Atere ট্রি, অফিসের সামনে আর কণডাক্টার টিকেট 
দেখে উঠিয়ে দিচ্ছে। সুট্‌কেশ কাধে করে আমরাও এসে 
লাইনে দীড়িয়ে পড়লাম । এবার বিদায়ের পালা। ফিরতি 
পথের নুরু | যে জায়গাগুলো হয়ে যাব তার প্রতিটি হয়েই 
দু'দিন আগে আকালে এসেছিলাম। অজানাকে জানার 
যে উত্তেজনা ফেরার পথে তা বড় একট! খু'জে পেলাম না। 
যেতেও পা চলছে AL! অথচ থাকবার মোহও উবে গিয়েছে। 
কোথেকে সমস্ত জড়তা এসে ALG নিয়েছে এই কাঠামোতে | 

কিউ ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। ভাবছিলাম, এবার 
ছেড়ে যাবার মুখে এক পক্ষে থাকব আমর! । অন্যপক্ষে 
থাকবে stain আর তার দৃশ্যাবলী । হঠাৎ, নজরে পড়ল 
দুরে সেই আইহুমহিলাকে ৷ ছেলে, মেয়ে, ছেলের বৌ মায় 
ছোট্ট নাঁতনীটিকে নিয়ে ভীড় ঠেলে এগিয়ে আসছেন । 

"কিউ ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছে। দীড়াবার উপায় নেই। 
দাড়ালেই হচ্ছে লোকের অন্থবিধে। বাসে উঠার ঠিক 
আগমুহ্র্তে মহিলা তার পরিবারের সকলকে নিয়ে বাসের 
দরজা অবধি এগিয়ে এলেন । 

করমর্দন আর যুক্তকরে নমস্কার । ফিরে যাবার সময় 
কথা ফুটপন! কারুর মুখে । যে চৌধুরী কাল রাতে অনর্গল 
লাপানীতে এ আইমু মহিলার সঙ্গে কথা বপছিল, 


‘সাই «নারার' পূর্বমুহূর্তে কথার বদলে শুধুই প্রকাশ পেল তার 
অভিব্যক্তি | 

উঠে গিয়ে Fated আসনে বসে পড়লাম। 

বাম ছুটে চলেছে কুশিরের পথে । আকাবাকা সরু 
পাহাড়ে রাস্তা | প্রতিযুহুর্তেই বাস নেমে যাচ্ছে Wears 
তিন ফিটু। ঘন জঙ্গলে পাহাড়ের ধারটা টাকা । পাইন, 
ফার ভার বার্চ, গাছের ছড়াছড়ি । দেখেই বোঝা যায় এর 
রচয়িতা আমাদেরই সধগোত্রীয়। প্রকৃতিদেবীর খেয়ালী 
মনের মাধুর্য্যের বদলে শুধুই নজরে পড়বে সতর্ক হিসেবী 
মনের ছবি। প্রতিটি গাছ সমদুরবর্তী। সোজা একই 
লাইনে চলে গিয়েছে মাইলের পর মাইল। কেবল গাছ আর 
গাছ। দুরে বহুদূরে উপত্যকার মাঝে বা পাহাড়ের গায়ে 
হঠাৎ নজরে পরে সাদা ধোয়ার সরু রেখা। বুঝিয়ে দেয় 
গ্রামের অস্তিত্ব । সত্য, মুখর পৃথিবীর হাওয়া যাকে বিচলিত 
করেনি আজ অবধি। 

দুরের গ্রাম অনেকট। এবার কাছে এগিয়ে এল | বাঁসও 
ষেন বহুক্ষণের চেষ্টায় লমতলের আমেজ খুজে পেয়েছে। 
একের পিছনে এক করে GSA চলেছে গোট। ছয়েক 
বাস। সে ঝাঁকুনি আর এখন নেই। সেকেও, গিয়ারের 
হাত থেকে রেহাই পেয়ে এবার পৃর্ণোগ্থমে ছুটে চলেছে সব। 
ফেরার মুখে নুতনের উদ্দীপনার বদলে অমুভব করছি 
পুরাণের পিছুডাক। বাসের সপিল গতি আর নেই। কিন্তু 
আপনাথেকেই যেন ANS ঝিমিয়ে পড়েছে। এক এক 
জায়গায় ছোট ছেলে মেয়ের দল হাত নেড়ে জানিয়ে দিচ্ছে 


es 


২৩৫ জাগানের দিনগুলি 


কাঁচা মনের উল্লাস । wet বলের ঘড় ঘড় আওয়াজ 
অন্দরের AIFS চাঞ্চল্য এনে দিয়েছে৷ ছোট্ট ছেলেকে 
পিঠে বেঁধে সেও এসে URAI হয়ত AYEN মন 
দিয়ে যাচাই করবার চে! করছে বিদেশীদের গন্তব্যস্থল | 

বাস এবার একট! লেভেল্‌ ক্রসিং পার হয়ে al দিকে 
মোড় নিয়ে আবার ছুটে চলল। রাস্তার একপাশে রেল- 
লাইন। লাইন পেরিয়ে সবুজ ধানের ক্ষেত। আরেক পাশে 
ছোট ছোট কুড়েঘর। 

গাইভকে জিজ্ঞেস] করতেই বলল--কুশীরে। হল 
হে।কাইদোর পূর্বপ্রান্ত। প্রশান্ত মহাসাগবের Bem ঢেউএর 
ঠিক মুখোমুখি দীড়িয়ে। জেলেদের প্রধান আড্ড। এই 
কুশীরে! ৷ কুঁড়েঘরগুলো তাঁদেরই । তবে দু'একঘর চাষীও 
থাকতে পারে। 

কুঁড়েঘর কথাটা কারুর মুখে শুনলেই মনে পড়ে জরাজীর্ণ 
পুরোন! ঘুণেধরা বাঁশের তৈরী আমাদের দেশের চালাঘরের 
কথা । বিজ্ঞানের মতে যে ঘরের পড়ে যাওয়াই উচিত। 
কেবল কোন এক sy শক্তি বাশ আর কঞ্চিকে একত্র 
করে দিনের পর দিন মাধ্যকর্ষণকে ফাকি দিযে যাচ্ছে। 
জাপানীদের হিসাবে এ কুঁড়েঘর হলেও আমাদের মধ্যবিত্ত 
meata এর মধ্যে ঠই নিতে বিন্দুমাত্র fee) করবেন T 
সমস্তটা বাড়ীই কাঠের তৈরী। খিলান, দেয়াল, ছাদ মেঝে 
-কোথ।ও এতটুকু ইটপাথর নেই। সবই প্রায় দোতলা। 
তবে একতলাও আছে। বরফের দেশ বলেই সু'চাল ছাদ। 
ইলেক্ট্রিপিটি আছে প্রতি ater) পথ ক্রমেই জনাকীর্ণ 
হয়ে আপছে। আশেপাশে গাড়ীঘেড়ার সংখ্যাও বেশ 
বাড়তির দিকেই মনে হল। একটু পরেই গাইডের মুখে 
শুনতে পেলাম দশমিনিটের মধ্যেই আমরা কুশীবে! ষ্টেশনে 
পৌঁছুচ্ছি। aeb অতি সাধারণ । ভার উপর আবার 
বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে । অতি নগণ্য মফঃস্বল সহরের কথাই মনে 
করিয়ে দেয়। 


বিকেল vh নাগ!দ্‌ কুশীরোতে এসে পৌঁছুল।ম। 
ক্ষিদের ধাক্কায় সোজা হয়ে চলবার উপায় ছিল না। ষ্টেশনের 
জিম্মায় বাক্স পেটুরা রেখে হোটেলের খোঁজে বেবিয়ে 
পড়লাম। কাছেই হোটেল ছিল। কিন্তু দলের সবাই 
আবার কাছাকাছি হোটেলে যেতে ইচ্ছুক নয়। সবাই 
ভাবছে যতটুকু সম্ভব দেখে নেব। ঠিক হল প্রত্যেকেই 
আপেল কিনে নিয়ে খেতে খেতে সোজ। রাস্তা ধরে চলতে 
সুরু করব। যেখানে আপেল শেষ হবে সেখানেই খোঁজ 
করব রে'স্তোরার। কাধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে আপেল মুখে 
সবাই রওয়ান। হলাম । একদল বিদেশী ছেলে আপেল 
খেতে খেতে রাস্তা দিয়ে চলেছে দেখলে IPIN সহরের 
ছেলেমেয়েদের কথ! থাক, রাস্তার বেওয়ারিশ, কুকুরের দল যে 
অতিষ্ঠ করে তুলবে আমাদের ভাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের 
অবকাশ ছিলনা । গাঁপানের রাস্তাঘাটে এঁজাতীয় 
সারমেয় সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব বড় একট! নেই। আর 
জাপানীরা কৌতৃহুলপ্রবণ নয় বলেও একবার আড়চোখে 
চেয়ে যে যার কাজে মন দিল 

গোজ! হেঁটে চলেছি আমরা । সামনে নঞ্জরে এল একট! 
বড় সাকো। নীচে চলছে জলের ধারা । অদুরে দেখা 
যাচ্ছে প্রশান্ত মহাস।গরের উল্মিমাণা। ব্যাক্ওয়াটার বার 
বার যার নৃত্যছন্দে বাদ সেধে বন্দর এবং জেলে জাহাডাকে 
রক্ষার কাজে ব্যস্ত । সাঁকো পার হতেই আপেলও শেষ 
হয়ে গেল। এদিক ওদিক খুজে একটা রে'স্তোরায় ঢুকে 
পড়লাম | 

ট্রেন ছাড়ার তখনও ঘণ্টা দুয়েক বাকী । faf কোচে 
সবারই রিজার্ভ কর! লিটু । কাজেই ট্রেনে উঠতে দৈহিক 
শক্তির প্রয়োজন এবার হবে না। কিন্তু এ সময়ট। কি করা 
যায়। দূরে একট। ডিপার্টমেন্ট ষ্টোরের চূড়া দেখ! যাচ্ছে। 
BS পায়ে হেঁটে শবাই ডিপার্টমেন্ট, aa বাড়ীতে গিয়ে 
ঢুকলাম। কাজ কিছুই নেই দোকালে। সোজা লিফটে 


২৩৬ ae, শ্রাবণ ১৩৭৫ 


উঠে গেলাম ছাদে। ayaa দিক থেকে আপছে জোর 
হাওয়া । একটু অন্তমনস্ক হয়েছি কি ধবাশষ্যা নিতে হবে। 
আইম্ক্রিমের এক একট। প্য।কেটু কিনে নিয়ে সবাই খাচ্ছি 
আর সারা সহরের একট! “বার্ডম্‌আই fob নিচ্ছি ঘুরে 
ঘুরে। একদিকে by পাহাড় আর প্রায় তিন দিকেই agg | 
ছু'এর মাঝে এক ফালি জমি আর তারই উপর তৈরী এই 
meal হঠাৎ সমুদ্রের পিকে দীডিয়ে বন্ধুবরের একজন 
ঘন ঘন রুমাল নাড়তে লাগল। CA কাউকে সম্ভাষণ 
দাঁনাচ্ছে। 

একটু অবাক হয়েই ভাবলাল-তাই তো! বদ্ধুসংখ্য। 
আমাদের কম নয় তা জানি। কিন্তু হোক্কাইদোর নগণ্য 
কুশীরোতেও কি তারা ছড়িয়ে রয়েছে? তা gigi ছ’তল। 
বাড়ীর ছাদের উপর দীড়িয়ে দুরের একটা গাছকেও 
লাগছে অতি ছোট । বদ্ুবর কি করে চেনা লোকের খোঁজ 
গেল। 

ভাবতে ভাবতে আমিও এগিয়ে খেলাম। 

giS এবং রুমাল নাড়া তখনও সমান ভাবে চলছে। 
চোখেমুখে একট! অদ্ভুত আনন্দের খেলা। 

faam কর্লাম_-সে fel অত ঘটা করে রুমাল 
নাড়ছেন কেন? 

একটু দার্শনিকের ered দুরে অন্যদিকে aga 
দেখিয়ে বন্ধু বলল-_- 

ওদিকটা হল ঠিক পূব। আমেরিকার রাজ্য। আর 
এদিকটায় আছে সাখাপিন্‌ আর sate দ্বীপের সার। 
রাশীয়ার অধীন। 

— fee রুমাল নেড়ে কোন পরমার্থ সিদ্ধ হল ।-_একটু 
অধৈৰ্য্য হয়েই প্রশ্ন করলাম | 

মা, ঠাউার ব্যাপার নেই এতে। জানেন এরাই 
আনবে পৃথিবীর পূর্ণ স্বাধীনতা a স্বাধীনতা বিলেতী শাসন 
থেকে বেরিয়ে আলা নয়। সব রকমের স্বাধীনতা | a 


নৈতিক, সাংস্কৃতিক, পামাজিক সবরকষের। অভ্যর্থনাটা 
তাই আগে থেকে জানিয়ে গেলাম | 

--ওঃ এই ব্যাপার । অট্রহালিতে সবাই ভেঙ্গে পড়ল | 

ধনের সময় হয়ে এসেছে। পায়ে হেঁটে গেলে না 
পাবাবই ASIA | তাই ট্যাক্সিতে চেপে সবাই রওয়ানা 
হলাম। ভ্রমণ তালিকার এবারকার জায়গা হোক্কাইদে!র 
রাজধানী ARRA হয়ে নোবোরীবেংস্থ । সকালে সাপ্পোরো 
পৌছে কিছু পরেই নোবোরীবেৎস্ুর গাড়ী ধরব। সাইডিং 
থেকে HT এসে লাগলো BRA গায়ে । এক এক বরে 
উঠে যে যার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। বাস্রে ঝাকুনিতে 
ক্লান্তি এসে গিয়েছিল খুবই । ট্রেনের দোলানিতে এবার 
চোখের পাতা আপন! থেকে বন্ধ হয়ে এল । aatal 
ছিল ত্রিশের শেষ সীমা । রাত কোথা দিয়ে কেটে গেল 
টের পেলাম না। চোখ খুলে দেখি সবাই নামতে সুরু 
করে দিয়েছে। জাপানী বন্ধুরাও বক্স পেটরা গোছাতে 
Be | 

মই বেয়ে নীচে নেমে এলাম। 

নোবোরীবেৎস্থর গাড়ী ছাড়বে বেল। বারটা নাগাদ্‌। 
ঠিক হল লাঞ্চট। সাপোরোর কোন এক হোটেলে সেরে মেব। 
সবে তখন সাতটা । লাঞ্চতো বহুক্ষণের কথা। কি কর! 
যায় ভাবছি সবাই। এমনি সময় চৌধুরী বলল পদত্রজে 
ataia পরিভ্রমণের কথা । AGL বাক্স ইত্যাদি রেখে 
ক্যামেরা কাধে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম । বেশ খানিকট!| 
হটবার পর হঠাৎ রাস্তার একট] নির্জন অংশ বেছে নিয়ে 
জাপানী বন্ধুদের একজন পিনেমা ভিরেক্উরের মত ভঙ্গী করে 
আদেশের সুরে বলল--সবঝ|ই ফুটপাথ ঘেসে বসে পড়। আর 
নিজে ক্যামেরা ঠিক করতে করতে Aleta এক মহিলাকে 
পকড়াও FIA | 

নেমন্তন্ন বাড়ীতে যে করে সামনে পাতা afaa wast- 
গতের দল অপেক্ষা করেন দুচির চাঙ্গারী থেকে দইএর AG 


২৬৭ জাপানের দিনগুলি 

wate তেমনি ঢঙে বসে আছি সবাই শুধু ক্যামেরার ‘ক্লিক’ 
শব্দটির oe) দু একজন পথচারী যে আমাদের লক্ষ্য 
করছেন তা নয়। লক্ষ্য করছে আর একটু মুচকি হেসে 
চলে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে ক্যামেরা সম্বন্ধে মহিলাকে 
সব বুঝিয়ে দিয়ে বন্ধু নিজের জায়গায় এসে aaa 
পরমুহুর্তেই সা্টারের আওয়াজ শুনতে পেলাম। ক্যামেরাটি 
ফিরিয়ে দিয়ে মহিলা fraa কাজে চলে গেলেন। লাঞ্চ 
সেরে যখন ষ্টেশনে পৌঁছলাম তখন লেকসম।গমে hy 
গম্‌ গম্‌ FACE | 

হোক।ইদোর শেষ দর্শনীয় বস্তু এই ANRT | 
তারপর হাকোদাতে, আওমোরী হয়ে ফিরব টে|কিও। 
শুনেছিলাদ নোবোরীবেৎস্থ Be প্রশ্রথণের দেশ। গাড়ী 
যখন নোবোরীবেৎস্থ পৌছুল তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। 
হোটেলে কিছু খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম কাছাকাছি ঘুরে 
দেখবার জন্ত। হোটেলের রিসেপস্নিইকে জিজ্ঞাস] করতেই 
বলল কাছেই একট! আগুনের পাহাড় আছে যেটা মাত্র তৈরী 
হয়েছে বছর পচিশ আগে। রাতে গেলে মুখের লাল 
আগুনও দেখতে পাব। পরনে ছিল হোটেলের দেওয়া 
কিমোনো আর পায়ে কাঠের খড়ম। যার জাপানী লাম 
গেতা। 

Qo খু'ট, করে গেতা পরে এগোচ্ছি। ছুএকবার যে 
উষ্টে মুখ থুবড়ে পড়ে যাবার মত হয়নি তা নয়। কিন্ত 
জামা পালটে জুতো পরে যাবার ধৈর্য্য ছিল ary আর 
Pay দেশে যদাচ!রঃ। সঙ্গের জাপানী বন্ধুরা বেশ স্বচ্ছন্দেই 
হেঁটে চলেছে। মাইল খানেক চলার পর পাহাড়টি নজরে 
এল। সত্যিই সুচাল মুখের ধারটা লাশ হয়ে আছে। 
থেকে বেরোচ্ছে লাল আগুনের ঝলক | 

বছর পঁচিশ আগে এক কৃষক তার জমিতে কাল করার 
MALTS মাটির নীচে. নাকি দুম দুম্‌ আওয়াজ শুনতে 
গার। আওয়াজট। MES ভেবেই ছুটতে ছুটতে এসে।সে 


পুলিশ ফাড়ীভে খবর দেয়। ইতিমধ্যে সেস্মোগ্র/ফেও 
মাটির নীচের আলোড়ন ধরা পড়েছে। সরকার থেকে 
আশেপাশের সবাইকে সাবধান করে দেওয়। হল আসন্ন 
বিপদের কথা জানিয়ে। কয়দিন পরই মাটি ফুটে! হয়ে 
ফাটল থেকে বেরোতে লাগল লাভা, ছাই জার WF I 
ধীরে ধীরে এই ফাটলই হয়ে উঠল হোক্াইদোর নামকরা! 
আগুনের পাহাড়। হোক।ইদোতে এসে আগুনের পাহাড়ের 
সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। কাজেই প্রথম 
দিনের ক্যামেরা হাতে ছুটে যাওয়ার মত উন্মাদনার লেশ- 
মাও অবশিষ্ট ছিল ন| | কিন্তু সব আকর্ষণ যে মন থেকে 
উবে গিয়েছে তাও নয়। বিশেষ করে এতদিন যে সমস্ত 
পাহাড় দেখে এসেছি সেগুলো নামেই ছিল আঙ্তনের 
পাহাড়। are অগ্নিশিখার অস্তিত্ব খুজে পাইনি তার 
কোন অঙ্গে। একটা ছুনিবার আকর্ষণে তাই পাহাড়টার 
দিকে সবাই এগোতে লাগলাম। পায়ে জাপানী গেতা আর 
পরণে কিমোনো | ঘণ্টাখানেক চলার পর পাহাড়ট1. বেশ 
স্পষ্ট হয়ে এল এবং আরও আধঘন্টা হাটার পর পাহাড়ের 
ঠিক নীচেই সবাই পৌঁছুলাম। এতক্ষণ আকর্ষণট। ছিল 
বাতির আলোয় বিমূঢ় পতঙ্গের মত। কাছে যেতেই afie 
ফিরে পেলাম । গা বেয়ে, উঠবার ভরসা হচ্ছিলনা কারোর | 
কিন্তু কি সতেজ মন এই চৌধুরীর। পাহাড়ের গা লাভার 
HES চকা। রীতিমত গরম | কিন্তু তাতে কি হয়। 
সবাই মানা করা সত্বেও চৌধুরী গেতা পায়ে কিযোনে। গায়ে 
পাহাড়ের ধার বেয়ে উঠতে লাগল । মুখে উচ্ছাস প্রকাশ 
পেলেও অবচেতন মন নিশ্চয়ই প্রথম থেকে এ আযাডতেঞ্চারে 
সাড়া দেয়নি। একটু উঠেই আবার পিছন ফিরে নামতে 
সুরু san) কিন্তুপাহাড়ে ওঠা এক জিনিষ আর তার গা 
বেয়ে গেতা পরে নেমে আসা আরেক জিনিষ। প্রথমট। 
eg fia চেষ্টার উপর নির্ভর করতে তবে। দ্বিতীয়টিতে 
মাধ্যাকর্ষণের টান ধেকে কেবলই নিজেকে বাঁচাতে হবে: 


২৩৮ অয়তী, শ্রাবণ ১৩৭৫ 
শরীরকে পিছন দিকে হেলিয়ে। শেষ পর্য্যন্ত যখন চৌধুরী 
AMS শরীরে নেমে এল তখন সরা শরীরে ঘাম ঝড়ছে। 
চেহারা দেখে রহস্য করার ইচ্ছা আর ছিপ না। পিঠ 
চাপড়ে রাষ্ট্রভাষাতেই বললাম কোই বাত, নেহী হায়। 

হেঁটে হেঁটে সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম । হোটেলে 
এসে সাবান আর তোয়ালে হাতে করে পরিচারিকাকে 
জিজ্ঞ/স। করতেই দেখিয়ে দিল স্নানের sal রাত তখন 
প্রায় দশটা হবে। কিন্তু কি ভীড়! কিযোনে। stat a 
পুরুষ ঢুকছে আর বেরোচ্ছে। 

স্নান করা ক্রিয়াপদটা জাপানীতে তর্জমা কবলে দীড়ায় 
-ওফুরো নি হাইরু। অর্থাৎ ওফুরোতে প্রবেশ করা । 
আর egal কথাটার শাদ! অর্থ হল মানের টব, | টোকিওর 
ছাত্রাবাসে ছিল বিলেতী ধরণের ধার।যস্ত্ের ব্যবস্থ।। চাবি 
ঘুর/লেই চলবে জলের তীক্ষ ধারা । কাজেই ওফুরোর সঙ্গে 
পরিচয় ছিল না এর আগে। ওতারু বা saty ছোটখ|ট 
সহরগুলির হোটেলে দেখেছি সাধারণ স্নানের চৌবাচ্চা যার 
মধ্যে দিয়ে নিয়তই বয়ে যাচ্ছে উষ্ণ প্রস্রবণ থেকে পাইপ দিয়ে 
আনা গরম জল। জলের উত্তাপ সম্বন্ধে ধারণ। ছিল না এর 
আগে কারণ পাশেই ছিল Shel জলের ট্যাপ | এক ঘটি 
ঠাও জলের সঙ্গে কিছুটা চৌবাচ্চার জল মিসিয়ে স্নানপর্ব 
সমাধা করতাম। এখানেও ভাই করব ভেবে সামার্থাদের 
সঙ্গে ভিতরে ঢুকে পরদাম। আসল ওফুরোতে চুকতে 
হলে আরেকটা দরজা! খুলে যেতে হয়। ঝকৃবকে, বাণিশ 
করা পরিষ্কার ঘর। অসংখ্য বেতের ঝুড়ি চারিদিকে ছড়।ন। 
তার মধ্যে যে যার কাপড় রেখে স্নানঘরে ঢুকছে । তাছাড়া 
রয়েছে কয়েকট। বড় ফুলসাইজের ayy | BIVB 
বাদশ|হী ন। হলেও জমিদারী ধরণের তো নিশ্চয়ই | 

বড় বড় হোটেলগুলোতে এই একটা বিসদৃশ ব্যাপার 
নজরে পড়ল। ভীড়ের জন্তই হোক বা আর কোন কারণেই 
হোক স্নানের আলাদা ব্যবস্থা নেই। ইংরেজী ভাষার 


আশ্রয় নিয়ে বলা খায় এ হল কো এডুঁকেশনের মতই 
কমিউনিটি বেদিং। স্ত্রী পুরুষ ছেলেমেয়ে সবাই একসঙ্গে 
ঢুকছে সেই বিরাট গরম জলের চৌবাচ্চাঁয়। শুনতে হয়ত 
স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতিকূল বলেই মনে হবে। কিন্তু তা নয়। 
সবাই Shai জলেব ট্যাপের ধারে বসে শরীরের সমস্ত নোংরা! 
ধুরে ফেলার পর গিয়ে ঢুকছে ওফুরোতে। তাছাড়া ওফুরোর 
জলও স্থির নয়। জলেব আত একদিক দিয়ে আলছে আর 
ays দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে৷ চর্মরে!গের পক্ষে বিভিন্ন 
খনিজপদার্থ মেশান উষ্ণপ্রত্রবণের জল নাকি ওষুধের AG | 
দ্বিতীয় দরজা খুলে তাই আমিও 'সবার মত ভিতরে RENN | 
কিন্তু ভারতীয় ধারায় শিক্ষা পেয়েছি বলেই হকচকিয়ে দরজা 
বন্ধ কবে গাম্ছা কাধেই আবার ফিরে এলাম। বিধাতার 
দেওয়া Safer পরিচ্ছদ ছাড়া স্ত্রী পুরুষ, ছেলে মেয়ে কারুরই 
অঙ্গে আর কোন দ্বিতীয় আবরণ নেই। 

স্নান আর হল না । কোনরকমে বেলিনে হাতমুখ ধুয়ে 
ঘরে চলে এলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই জাপানী বন্ধুরা 
হৈ হৈ করতে করতে ফিরে এল! একটু নিরাশ হয়েই 
জিজ্ঞাসা করলাম _-আঁচ্ছা॥ সভ্যতার বিংশ শতকে বসে 
বিদেশের সবই তো তোমরা নিজের করে নিয়েছ | আধুনিক 
ভাবধারার কোথাও এতটুকু ছেড়ে দাওনি। তবে এই 
a aferas যুগের আবরুহীন স্থানের ব্যবস্থাটা বলায় 
রেখেছ বেশ? 
--কই, এতে এমন কি হয়েছে? যে যার মত স্বান করে 
আবার ফিরে অসছে। এতে তো sata কিছু নেই। 
অবাক হয়েই বন্ধুদের একজন বগল | 

এহেন সরলমতি বাদকদেরই বোধহয় এ সম্ভব। 
কিছুতেই ব্যাপারটা ওদের বোঝাতে পারলাম না। সে 
রাতে আর স্নান হল না। পরদিন সকালেই হাকোদাতের 
গাঙীতে চডব। তার পর দিন পৌঁচুব টোকিও! wta 
না করলে মহ! বিপদের কথ! । অনেক, ভেবে পরিচ|রিকাকে 
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যেন আমাকে ডেকে দেয়। 

ভোরে এক বাটি সযুল চা হাতে করে পরিচারিকাটি 
আমাকে জাগিয়ে দিল। চা খেয়ে চাঙা হয়ে ছুটলাম 
sgala উদ্দেশে । ভোরের পাখী তখনও জাগেনি। 
gaea ঘুমে অচেতন। সোল! নির্ভয়ে চলে এলাম 
ওফুরে!র পাশে এবং কোনদিকে ন! তাকিয়ে নেমে গেলাম 
Yr করে। এতটা BS তাঁপ পরিবর্তন বোধহয় যে কোন 
লোকের সহশক্রির বাইরে । জলটা কত গরম হতে পারে 
তার একটা আন্দাজ করা ছিল। fae নেমে মনে হল 
এ জল দিয়ে চা তৈরী করা চলে। ঠাণ্ডা জলে শরীর অবশ 
করে দেয় জানতাম। কিন্তু গরম জলেও যে শরীর ও মন 
ছুইই আবি হয় এই প্রথম টের পেলাম। প্রথম মুহূর্তে 
মনে হুল আমি আর আমি নই। আমি একটি উখানশক্তি- 
রহিত জীব aia) মিনিট পনর আবিষ্ট হয়ে থাকার পর 
চেতনা ফিরে এল । যখন বেরিয়ে এলাম তখন শদীরট! 
হয়েছে খুবই ঝরঝরে। কিন্তু মাথার ছু'পাঁশের শিরা ছুটে 
gA দূপ,.করে লাফাতে সুরু করেছে। কেউ কিছু টের 
পাবার আগেই বিছানায় এসে আবার শুয়ে পড়লাম । অতি 
অল্প সময়ের- ব্যবধানে Wes! চরম অভিজ্ঞতা । জনাকীর্ণ 
ওফুরো আর জনহীন ওফুরো-_ছুই-ই সমান ভয়ের কারণ 
হয়ে রইল। 

দশট] নাগাদ্‌ গাড়ী ছাড়বে দু'বণ্ট| আগে থেকেই স্বাই 
সব।ইকে তাড়া দিতে পাগল । ভোরের অভিজ্ঞতা তখনও 
কাউকে বলিনি । আর বলবার awe নয়। ভাববে 
একেবারে বাঙাল। বাক্যবাণ সহ করে চাদর মুড়ি দিয়ে 
Ola রইলাম আরও বিছুক্ষপণ। হোটেলের গায়েই রেশন 
তবুও আগ্রহাতিশয্যে ঘণ্টাখানেক আগেই সবাই বেরিয়ে 
পড়ল। এগার দিনের প্রোগ্রাসের পরিসমাণ্ডি ঘটল এই 
নোবোরীবেতন্তে। গাছপালায় আচ্ছন্ন হোকাইদোর 

শ্রাবণ e—a 


জঙ্গল থেকে সুরু করে আগ্নেয়গিরির ভয়াবহতা আর তাঁরই 
সঙ্গে লড়াই করে আদিবাসীদের জীবনযাত্রা-লবই নজরে 
পড়েছে। মনে গাথা হয়ে আছে প্রতিটি খুটিনাটি সমেত | 
ওতারুর আইমুবিশার্দ আর ইওইচির মাষ্টারমশাই। বাসের 
গাইড, আর আকালের আইমুপরিবার। সবাইকে পিছনে 
রেখে ছুটে চলেছি হাকোদাতের fral ফেরার মুখে 
গাড়ীতে ঠা্ট। রপিকতা যে কম হচ্ছিল তা নয়। কিন্তু সবই 
যেন CANA ঠেকছে। 

— Resta, বলে নিজেকে সতেজ করার চেষ্ট। করল!ম। 
বোঝাতে লাগলাম নিজেকে-কি আছে এ হোকাইদোর 
wars দ্বীপে। গুটিকয়েক আগুনের পাহাড় আর 
সভ্যসমাজ বহিভূতি আদিম অধিবাসীদের দল ছাড়া। 
ভাবপ্রবণত! বলতেতে! শুধুই কুঁড়েমি। 

সবই সত্যি। কিন্তু এত যুক্তিতর্ক দিয়েও আশানুরূপ 
ফল পেলাম না। মিটার গজের ট্রেন । একটু গতি 
বাড়াতেই দুপাশে দুলতে সুরু করল। উপযুক্ত সময় ভেবে 
fads নিজের কাজে গাফিলতি দেখালেন না। আপন! 
থেকে কখন যে চোখ ga এসেছিল টেরও পাইনি। 
বন্ধুদের ধাক্কা আর জাহাজের শাইরেন--দুয়ে মিলে যখন 
দেহ এবং কর্ণকুহরে Sg অনুভূতি জাগাচ্ছে একমাত্র তখনই 
সনে হল আবার অংশ নিতে হবে একশ গল দৌড় 
প্রতিযোগিতায় | ভড়াক্‌ করে লাফিয়ে উঠলাম | 

Bata দুরে নোঙর করে দীড়িয়ে আছে। একটু পরেই 
ঘাটে এসে ভিড়বে। বৈকালিক চা শেষ করে যখন Bata 


Èa এলে চুকলাম তখন সর্ধ্যের শেষরশ্মি মিলিয়ে 


গিয়েছে। শুধু রেখে গিয়েছে পশ্চিমাকাশে রক্তিম আত । 
আর তাতেই airy হয়ে আছে দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশি | 
সাগরের বুকে কে যেন আবীর মাখিয়ে রেখেছে। ধীরে 
ধীরে জাহাজ এসে ঘাটে লাগল। যাত্রী খুব বেশী ছিল a 
আধঘণ্টার মধ্যেই আবার স্থির জলে তরঙ্গ তুলে জাহাজ একটু 
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একটু করে দুরে সরে যেতে লাগস। É এখন পুরোপুরি 
ey চলে গিয়েছে। সেই রক্তাভ রশ্মি আর নেই। 
যেন একটু কালিমাগ্রস্ত। হোকাইদোর পাহাড়ের শ্রেণী, 
হাকোদাতের বাড়ীঘর কিছুই এখন ভাল লজরে পড়ছে না। 
তবুও দীড়িয়ে দাড়িয়ে সেদিকেই চেয়ে আছি। কষ্ট করে 
দেখবার চে] করছি আর যেখানে ER আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে 
এগার দিনের সঞ্চিত মূলধন থেকে তাকে অনুভব করছি। 
হঠাৎ হোক্কাইদে! হাকোদাতে তাদের সমস্থ দৃশ্যদমেত টুপ, 
করে ডুবে গেজ সন্ধ্যার কাল জলে। 
ফিরে গিয়ে ডেকে শুয়ে পড়লাম। 
(EM) 









AISA ae 
সময়োপযোগী দুইটি বই 


লমাজতন্তরীর দৃষ্টিতে MRE: ২৫০ 


“...সমাজতস্ত্রের সহিত মার্ক্স বাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য 
পরিস্ষুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য | সমাজতন্ত্র অর্থ- 
নৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রান্থ। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স 
যে wey, সমাজতত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ 


করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মুল প্রতিপাছ |» 





নেতাজীর জীবনবাদ £ ১'২৫ 
“cea জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্কে গ্রহণ 


' করতে হবে। A ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী 


নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ 
নেভাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, 
ভারতবর্ষের জন-পাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে 
অবলম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের 
সম্মুখে একমাত্র পথ। এছাড়া “শান্ত পন্থা বিদ্ধতে 
অয়নায় 1? (ভুমিকা) 

নেতাজীর জীবনদর্শন ব। ideology. সংক্ষেপে 

এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে। 


পাওয়। যাবে £ 

জয়্ত্রী--৩০১, Ite বাগান, কলিঃ-৪৭ (ডাকে) 
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন 

sva, টেমার লেন, কলিকাতা-৯ 








শি 


“As 


SUAS আন্দোলনে areife=s sife-ctah> 
প্রদীপ বন্ধ 


জাজ ভারতের sp? আন্দোলন প্রধানতঃ চারটি 
ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে যথাঃ si কম্যুনিষ্ট পার্টি 
(দক্ষিণপস্থী) ২। a বাদী কমুনিষ্ট পাৰ্টি ৩। মার্ক্সবাদী 
কম্যুনি পার্টির বিপ্লবী অংশ যারা তৃতীয় কম্যুনিই পার্টির 
কথা ভাবছেন এবং ৪। বিভিন্ন মার্ক্সবাদী গোষ্ঠী, উপদল 
যাঁরা এই তিনটি ধারার বাইরে আছেন, যেমন সোস্তালিষ্ট 
ইউনিটি সেণ্টার, ওয়ার্কার্স পার্টি, বিপ্লবী কম্যুনিই পার্টি 
প্রভৃতি । যদিও আর, এস, পি, মার্ক্সবাদী দল কিন্তু 
তাকে সম্পূর্ণভাবে Am আন্দোলনের শরীক হিসাবে 
ধরা যাবে কিনা সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। অতীতে 
জাতীয়তাবাদে বিশ্বা এবং মার্কপীয় ভাবধ।রায় স্বাধীনভাবে 
চিন্তা করার প্রবণতা থাকায় এই পার্টির কিছু অংশ 
বৃহত্তর কম্যুনিঃ আন্দোলনের শরীক হিসাবে নিজেদের 
Tels দিতে রাজি হবেন না। কিন্তু সম্রতিকাদে এই 
পার্টির নীতি কম্যুনি আন্দোলনের খুব নিকটে গিয়ে 
পৌঁচেছে। 

১৯৬২ সালে যধন কম্যুনিষ্ট পার্টি এক ছিল তখন তৃতীয় 
সাধারণ নির্বাচনের পর পার্টি নিয়লিখিত অবস্থা ছিল। 


লোক সভা 
১৩৭টী আসনে প্রতিদ্বন্থিতা করে ২৯টি আসন দখল 
করে এবং ১১,৪৫৫) ০৩৭ ভোট পায়, অর্থাৎ মোট ভোটের 
aas শতাংশ কম্যুনিইদের দিকে আসে। ১৯৬৭ সালের 
নির্বাচনে ছুটি কম্ুনিষ্ট দল নির্বাচনের সম্মুখীন হয় । কম্যুনিঃ 


পার্টি ১১৫ আসনে প্রতিদ্বন্দিতা করে ২২চী আসন দখল করে 
ও ৭১০৫৩,২১৭ অর্থাৎ শতকরা ৪.৮৫ ভোট পায়। 

মার্কসবাদী কয্যুনি্ট পার্ট ৬১টী আপনে প্রতিতবন্থিতা 
করে ও ১৯টী আসন দখল করে। তাদের মোট ভোট সংখ্যা 
ছিল ৬,৫০২,৬১৪ অর্থাৎ শতকরা ৪.৪৭ ভাগ | 

দুই পার্টির মিলিত ভোট সংখ্যা হয় ১,৩৫১৫৫১৮৩১। 
অর্থাৎ পাঁচ বছরে কম্যুনি, আন্দোলনের ভাঙ্গনেরও পর 
প্রায় ২১ লক্ষ ভোট বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ১৯৯২ সালের শতকরা! - 
৯৯৪ ভাগে পৌঁছতে পারেনি, পেয়েছিল শতকরা ৯.৩২। 
এই ভোটের সঙ্গে যদি অন্তান্ত মার্কসবাদী গোষ্ঠী, উপদল 
ইত্যাদির ভোট মেলানো! যায় তাহলে বল! যেতে পারে ষে 
১৯৬২ ও ১৯৬৭ সালের লোকসভার নির্বাচনে প্রত্যেক 
দশজন তারতবাসীর মধ্যে একজন BHA আন্দোলনকে 
ভোটের দ্বারা সমর্থন জানিয়েছিল। কিন্তু এই ছুই নির্বাচনের 
মধ্যে কম্যুনিই আন্দোলনের কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি 
হয়নি | 

বিধান সভা 

১৯৬২ সালের নির্বাচনে ape পার্টি বিভিন্ন বিধান 
সভায় ২০৩টি আসন ও শতকর! প্রায় ৯৫০ ভোট পায়। 
১৯৬৭ সালের নির্বাচনে PAR পার্টি পায় ১২২টী আসন 
ও শতকরা ৪'২৭ ভোট ও মার্কসবাদী কম্যুনি্ পার্ট পায় - 
১২৭টি আসন ও শতকরা ৪.৬৪ ভোট । অর্থাৎ ছুই পার্টির 
মিলিত আসনের সংখ্যা যদিও বেড়েছে, মিলিত ভোটের 
হার মোটামুটি প্রায় একই থেকে গ্রেছে। 


২৪২ জয়প্রী, শ্রাবণ ১৩৭৫ 


মার্কসবাদী কয়্যুনিঃ পার্টি ভেঙ্গে যদি তৃতীয় ayfa? 
পার্টি গঠিত হয়, তাহঃলে এই পার্টির কিছু সংখ্যক এম. পি ও 
এম. এল, এরা দলত্যাগ করবেন তাতে সন্দেহ নেই। তবে 
সেই ছবিটী পরিফ|র হতে বেশ কিছু সময় ল|গবে। 


কম্যুমিষ্ট আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহান 

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের প্রথম দিকে ভারতের 
spf? পার্টির জন্ম হয়--কমুযুনিঃ ইন্টারন্াশান।লের 
BRANT! গেই থেকে ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত প্রায় ৪০ 
বছর কয্যুনি পার্টি মস্কোর প্রেরণায় এব্যবদ্ধ আন্দোলন 
হিসাবে কাজ চালিয়ে ain) কিন্তু পঞ্চম দশকের শেষের 
দিক থেকে রুশ ও চীন! BASF পার্টির মধ্যে মতের বিবোধ 
হতে শুরু করে এবং তার প্রতিফলন হিসাবে ভারতের 
agh? আন্দোলনের মধ্যেও বিবাদ শুরু হয়। ১১৬২ 
সালে চীনের আক্রমণের পর থেকে এই বিরোধ আরো] 
ঘনীভূত হয়। ১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে কম্যুনিই গার্টির 
fare অংশ তেনালীতে মিলিত হয় এবং নতুন মার্কসবাদী 
দলের সাংগঠনিক কমিটি গঠন করে। তার ঠিক চার বছর 
পরে মার্কসবাদী কম্যুনি্ পার্টির মধ্যে আরেকটী ভাঙ্গনের 
দুস্গষ্ প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে। 

কম্যুনিষ পার্টি wala দ্বারা অনুপ্রাণিত ও সমধিত। 
মার্কসব।দী says পার্টি যদিও. মাওবাদী চিন্তাধারায় 
অনুপ্রাণিত হয়ে গঠিত হয়েছিল কিন্তু পিকিং-এর যে 
গণতান্ত্রিক সাংবিধানিক ' পথ পরিহার করে সশস্ত্র বিপ্লবের্‌ 
পথে এগিয়ে যাবার নির্দেশ, এই পার্টির এক বৃহৎ অংশের 
কাছে তা গ্রহণীয় হয়নি। যে অংশের কাছে তা গ্রহমীয় 
তারা মার্কসবাদী aps নেতৃবৃন্দকে “নয়া শোধনবাদী” 
বলছেন এবং তাঁরা নিজেদের সত্যিকারের মার্কসবাদী বলে 
আধ্যা দিয়ে নতুন পার্টি গঠনের চেষ্টা করছেন। 

তুই ayia পার্টির মূল মতভেদগ্তলে। কতকগুলো 


বিষয়ের ওপর কেন্দ্রীভূত হয়ঃ সীমানা সমস্যা, ভারত 
সরকারের রাজনৈতিক প্রক্কতি-বিচার, সংগ্রামের রূপ ও 
শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান। 

১৯৬২ লালে চীনা আক্রমণের*সময় কম্যুনি পার্টি যুক্ত 


* ছিল এবং যার! এখন দৃক্ষিণপন্থী BBA পটিরূপে পরিচিত 


তাদের বিরাট অংশ চীনের আক্রমণকে নিল! করেছিলেন। 
তাদের বিরুদ্ব-পক্ষরা বলছিলেন যে কোন সমাবাদী দেশ 
অন্ত দেশের বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে পারে না। তাদের 
মতে ভারত-চীনের সংঘাত হয় ভারতীয়দের আক্রমণা্সক 
মনোভাব কিম্ব। ভুল বোঝাবুঝির জন্য সম্ভব হয়েছে। 
সুতরাং যত তাড়াতাড়ি প্রশ্নটির মীমাংসা হয়ে যায় ততই 
ভাল। 
ays পার্টি সোভিয়েত সরকারের মত পোষণ 
করেন। তারা বলেছেন সীমান্ত নিয়ে আন্তর্জাতিক 
সংঘর্ষ বিশ্বযুদ্ধে রূপান্তরিত হতে পারে। সুতরাং চীনের 
Seas মনোভাব afsus সরকার অস্বীকার 
করেনি। | 
কমুযুনিষ পার্টি মনে করে যে ভারতীয় সরকার জাতীয় 
বুজোয়াদের শ্রেণী শাসনের যন্ত্র । জাতীয় qaal 
জমিদারের সঙ্গে একজোট হয়ে শাসন ও শোষণ চালাচ্ছে। 
এর সঙ্গে মিলে আছে বিদেশী একচেটিয়া পু'জিবাদ। উপরের 
তলার আমলারা হচ্ছেন এই শাসক গোষ্ঠীর চতুর্থ অংশ। 
কম্যুনি্ট পার্টি আরও মনে করে যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক 
az আগেকার সাম্রাজ্যবাদী আমলাতস্ত্রী শাসনের চেয়ে 
ভাল। কিন্তু আজকের দিনে একচেটিয়া পুপীবাদী গোষ্ঠী ও 
জমিদার সামন্তবর্গ হচ্ছে সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি। 
SPA পার্টির মতে সমাজবাদ গঠনের পূর্বে nata- 
বাদ বিরোধী ও সামস্তবাদ বিরোধী সংগ্রামকে পরিপূর্ণ করতে 


- হবে এবং ভাই হবে প্জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের” প্রধান 


বর্তব্য। তার ag প্রয়োজন শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে কষক, 


“Ay 


a 


Ro কমুনিষ্ট আন্দোলনের সামপ্রতিক গতি-প্রকৃতি 


শ্রমিক ও মধ্যবিত্তের রাষ্ট্র গঠন করা। সেই রাষ্ট্রের প্রধান 
কর্তব্য হবে বিদেশী একচেটিয়া পু'জীবাদীদের প্রভাব নষ্ট 
করা, পারিক mas বাড়ানো, দেশী একচেটিয়া 
পৃ'জীবাদীদের শক্তি খর্ব করা এবং জমিদার ও সামন্তবগ্দের 
শক্তি বিনাশ করা। 

এই কাজের জন্য শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবি এবং 
পুঞিবাদীদের সেই অংশ, যারা একচেটিয়া পু*জিবাদের 
আওতায় পড়ে নাঃ তাদের সকলকে নিয়ে “জাতীয় গণতান্ত্রিক 
BS” গঠন করতে AT] এই Na নেতৃত্ব থাকবে 
শ্রমিক শ্রেণীর হাতে এবং শ্রমিক-কুষক IFR হবে এই 
ফ্রন্টের প্রধান ভিত্তি | 

apf পার্টি মনে করে যে জাতীয় কংগ্রেস পু'জি- 
পতিদের সংস্থ! কিন্তু পু'জিপতিদের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের 
মততেদ থাকার HH কংগ্রেসের ভেতরেও মতভেদ দেখ। 
Wal কংগ্রেসের মধ্যে কিছু প্রগতিশীল অংশ রয়েছে, 
যারা "জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রণ্টে” আনতে পারে বলে 
afd পার্টির ধারণ! । aata কিছু প্রগতিশীল ও সমাগ- 
বাদী দল ও গোষ্ঠী আছে। যদিও তাদের নেতৃবৃন্দের কিছু 
অংশের কম্যুনিষ বিরোধী মনোভাব আছে তবুও তাদের 
‘জাতীয় গণতান্ত্রিক acs” আনার চেষ্টা করা দরকার বলে 
ays পার্টি মনে করে। 

কম্যুনিই পার্টি শ্বতন্ত্রপার্টি কে একচেটিয়া পূ'জিবাদী ও 
aesan মুখপাত্র হিসাবে মনে করে। জনসঙ্ঘ সম্বন্ধে 
কমু/নিই পার্টির WIS হচ্ছে যে, এরা শুধু সাম্প্ররায়িক নয় 
এরা meld হিন্দু জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী । এদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করতে হবে। 

ফয্যুনিষ পার্টি মনে করে যে জাতীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা 
করার কাজ শান্তিপূর্ণ ভাবে হওয়া সম্ভব | 

মার্কগবাদী FEAR পার্টির ১৯৬৪ গালে গৃহীত কর্ম- 
ROIS বল! হয়েছে যে বর্তমান ভারতীয় রাষ্ট্র পৃ্জিপতি ও 


জমিদারদের দখলে রয়েছে, যারা বিদেশী পৃঁজিপতিণের 
সঙ্গে সহযোগিতা করছে। মার্কলবাদী কম্যুনিষ্টরা সমাজ- 
বাদ প্রতিষ্ঠার আগে “জন গণতন্ত্র কায়েম করতে চান। 
তারাও শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সকল সাম্রাজ্যবাদ ও 
mewaa বিরোধী শক্তিগুলিকে সম্ঘবন্ধ করতে চান। 
শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব মানে কম্যুনি্ই পার্টির নেতৃত্ব। জন 
গণতান্ত্রিক qb ধনিক-কৃষক এবং যারা একচেটিয়া নন 
সেইরকম পূ'লিবাদীদের স্থান আছে। 

যদিও কংগ্রেসের মধ্যে 'প্রগতিশীল' অংশের সঙ্গে বন্ধুত্ব 
স্থাপনের কথা কর্মসূচীতে নেই কিন্তু যে সব শ্রেণীকে এক 
ফন্টের মধ্যে আনার কথা বলা হয়েছে ভাতে সে রকমের 
CRI কর।ই শ্বাভাবিক | 

যদিও বম্যুনিষ্ট পার্টির উদ্দেশ্য ‘জাতীয় গণতন্ত্র এবং 
মর্কপবাদীরা ‘জন wea’ কথা বলেছেন কিন্তু কর্মস্থচীতে 
বিশেষ কিছু acer CR | | 

কাৰ্য্যত রাশিয়া ও চীনের মধ্যে মতানৈক্য দেখ! দেওয়ায় 
ভারতীয় BAAS পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়, কোনে! মৌল 
মণভেদের'উপর পার্টি ভাঙ্গেনি ত! ছুই পার কর্মসুচী 
পড়লেই বোঝা WA | 

ইতিমধ্যে ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেছে। 
কোন কোন রাজ্যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কম্যুনি্ট পার্টিকে 
জনসঞ্ঘ ও স্বতন্ত্র পার্টির সঙ্গে একযোগে কাজ করতে 
হয়েছে) মার্কগবাদী epa পার্টি অবশ্য শুধু পশ্চিম 
বাংলায় ও কেরালার মন্ত্রীসভায় 'যে!গদান করেছে এবং 
উভয় রাজ্যে জনসজ্ঘ ও guy পার্টির প্রভাব না থাকায় 
শেষোক্ত দুই দলের কোয়াপিশনে মন্ত্রীসভায় যোগ দেওয়ার 
সুযোগ হয়নি | 

প্রথম থেকেই মার্কলবাদীরা অভিযোগ করছেন কম্যুমিই 
পার্টি সাচ্চা মার্বসবাদ থেকে সরে গিয়ে 'শোৌধনবাদী, পথ 
গ্রহণ করেছেন। কিন্তু চতুর্থ নির্বাচনের পর কোয়ালিশন 


ass wah, iii ১৩৭ 


সরকারে অংশ গ্রহণ করাতে মার্কপবাদী কম্যুনি্ পার্টির এক 
শংশ মনে করতে থাকে যে তাদের নেতৃবৃন্দ বিপ্লবের পথকে 
পরিহার করে ‘শোধনবাদী! হয়ে যাচ্ছেন। পিকিং-এরও 
ওই আশঙ্ক। হতে শুরু করে। Aa মার্কলবাদী কম্যুনিঃ 
নেতৃত্বের বিরুদ্ধে “নয়া শোধনবাদের” অভিযোগ মুখরিত হয়ে 
উঠলে|। * 

মার্কপবাদী কম্যুনি্ট পার্টির “বিপ্লবী অংশের সকলে 
একমত নয় তবে তারা সবাই মনে করেন যে সংসদীয় 
গণতন্ত্রের পথে বেশী এগুভে গেলেই বৈপ্লবিক মনোভাব 
বিনষ্ট হয়। তৃতীয় BAD পার্টি যে গঠন হবে তাতে 
সন্দেহ নেই তবে তা গড়তে কিছুদিন সময় লাগতে পারে। 

মার্কসবাদী কম্যুমিষ্ট পার্টির শতকরা কত ভাগ (সারা 
ভারতে ) নতুন পার্টিতে যাবেন তা এখন বল! সহজ নয়। 
তবে পশ্চিম বঙ্গের এক বড় অংশ তাদের সঙ্গে আছেন 
সন্দেহ নেই। চীনের ও মাও সে তুঙের স্ততিগান করার 
পশ্চিম বাংলায় খানিকটা সুবিধা আছে কারণ চীনা অধিকৃত 
তিব্বতের Mate বেশী দুরে নয়। 

পশ্চিম বাংলার মধ্যবন্তীকালীন নির্বাচনে নকশালপন্থীরা 
যদি মার্কলবাদী কয্যুনিষ্ট পার্টির ক্ষতি করতে চায় তাহলে 
যে ভারা কোন রকম ক্ষতি করতে পারবে সে বিষয়ে সন্দেহ 
AR | 

তবে এখনও তাদের দিক থেকে সেই সম্বন্ধে কোন 
পরিক্ষার সিদ্ধান্ত নেওয়া gafi | ০ 

যদিও পশ্চিম বাংলায় কম্যুনিই আন্দোলন দ্বিধা বিভক্ত 
তবুও তাদের সামগ্রিক শক্তি হ্রাস পায়নি। বরং বলা যেতে 
পারে চতুর্থ নির্বাচনের পর যুক্তফ্রণ্টের সাহায্যে তাদের শক্তি 
বৃদ্ধি পেয়েছে। যদি নকশালপন্থীদের তৃতীয় পার্টি গঠিত 


হয়, সে-অবস্থায় মার্কসবাদী কয্যুনি পার্টির পক্ষে দক্ষিণ 
পন্থী কয়যুনিষ পার্টির অনেক কাছে চলে আসার সম্ত/বন! 
বৃদ্ধি পাবে। যদি ছুই কম্যুনিঃ পাটি” এক সঙ্গে এগিয়ে 
যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়_-তাহলে পশ্চিম বাংলায় কম্যুনিঃ 
আন্দোলন এক বিরাট শক্তি অর্জন করবে সে বিষয় কোন 
সন্দেহ নেই। 

অন্যান্য aga দলগুলির বিশেষ তাতপর্য্য cel 
এস. ইউ, সি. খানিকট] এগিয়ে গেছে কিন্তু পশ্চিম বাংলার 
রাজনীতিতে এর| বিশেষ কিছু স্থান করতে পারবে বলে মনে 
হয় না। আন্তর্জাতিক spe আন্দোলনে আজ যে 
বিভ্রান্তি শুরু হয়েছে তা অল্প বিস্তর সব ছোট ছোট মার্কস-, 
বাদী উপদল ও গে|ঠীগুলিকে প্রত্তাবান্বিত করবে। এদের 
নিজেদের জন্ত কোন ভূমিকা থাকবে না! যুক্তক্রণ্টে থেকে 
ভাদের অস্তিত্ব রাখতে হবে তবে সাধারণ মানুষের মন ধীরে 
ধীরে বড় দলের দিকে আকর্ষিত হবে এবং সেইজন্য এইসব 
মার্কসীয় উপদল ও গে।ঠীর ভবিষ্যত বিশেষ কিছু AR | 

পশ্চিম বাংলার কয্যুনিই আন্দোলন দ্বিধা বিভক্ত হলেও 
শক্তিশালী । কারণ এখানে প্রত্যেক চারজন ভোটারের 
মধ্যে একজন ( লারা ভারতে ১০ জনের একজন) কম্যুনিইদের 
সমর্থন করে। আগাশী মধ্যবর্তীকাদীন নির্বাচনে যদি 


বে 


a 


GSTs জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে তাহ'লে তাদের শক্তি 5 


আরও বৃদ্ধি পাবে তাতে সন্দেহ নেই। আর যদি নির্বাচনে 
আশানুরূপ ফলাফল ন! পায় তাহলে নকসালপন্থীদের শক্তি 
বৃদ্ধি হবার সম্ভাবনা থাকবে le 


e ৭ই জুলাই, ১৯৬৮ প্রজাসমাজতম্ত্রীদলের দক্ষিণ 
কলিকাতা জেল! কর্মীশিবিরে পঠিত | 
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বিদেশী ভাষ শিক্ষাকেন্দর 


Stal শিক্ষা: ইতালীয়, ড্যানিশ, স্প্যানিশ, সুইস্‌, 


অনুবাদ 


পোলিশ, 


এসপারেণ্টো, করুমানীয়, 
জর্জান, রুশ, ফরাসী 

প্রভৃতি ST শেখানো হয়। 

যে কোনে! বিদেশী ভাঁষ থেকে 

ইংরাজীতে অথবা ইংরেজী কিংবা 

বাংলা থেকে বে কোনো! বিদেশী 

ভাষায় অনুবাদ করা হয়। 


CoS, 


বিদেশে কর্মখালির খবরাখবর £ বিভিন্ন দেশের 


কর্মধালির সংবাদ সরবর!হ, FRSA 
পারিশ্রমিকে চাকুরী ও ব্যবসায় 
সংক্রান্ত চিঠিপত্র লেখায় সহায়তা 
করা EN | 


যোগাযোগ করুন 
সুভষায়ন 


৬১/১, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিক।তা--২৬ 


বুধ ও শনিবার 
৭--৮ (রাত) 
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Cor: espondence, 


CONTACT 
Subhasayan: 63/1, Rash Behari Av. 
Caloutta—26 
Wednesday & Saturday 
7 to 8 P. M. . 





ofecsa Siaa 


মিউজিক কনফারেন্স ও Teste 


শীতের মরশুষে দক্ষিণ কলিকাতার একটি সংগীত 
সম্মেলনে গিয়েছিলাম । লারা রাতের প্রোগ্রাম aten- 
দাওয়ার পালা চুকিয়ে একটু রাত করেই গিয়ে হাজির 
Bay | সঙ্গে ক'জন সংগীতপ্রিয় agi আমরা একটি 
সারিতে সবাই বসার জারগা নিলাম। আমাদের ঠিক 
সামনের সারিতে আরেকটি দল । দলটি বিচিত্র। একজন 
বিগতযৌবনা অথচ সাজে সঙ্জায় সে নিষ্ঠুর সত্য স্বীকারে 
অনিচ্ছুক মহিল। | তিনটি তরুণী, দু'টি হুধপো ত্য শিশু এবং 
তিনটি cereal) দলের মধ্যমণি এক মৃত্ভ1গ। বাউলের 
HERG পঞ্চভূতের দেহকে ভাণ্ড বলে মনে করা হয়। 
এ রকম পঞ্চভূত মিশ্রিত একটি este ঠিক আমার সামনের 
চেয়ারটিতে উপরি-উজ aata পরিবৃত অবস্থায় 
বিরাজিত। stea ওজন দু'শ পাউন্ডের কম বলে বোধ 
হয় না। আর তার উদরটি যেন মাতা অস্পপূর্ণার অনিঃশেষ 
ভাণ্ডার । মুখখানা সব সময় উন্মুক্ত । তা দিয়ে কধণো 
BS চা কফি, কখনে। কদলী, কখনো আপেল, কখনো বা 
লুচিমণ্ডা নিরন্তর ভাগুগহ্বরের গহন তলদেশে প্রবেশ 
করছে। ওভেও তার শুন্ততা ভরে না। সঙ্গের শিশুটির 
বকলমে কেনা লেন্স-টফি একটু গরে পরেই ওই নিভৃত 
গোপনে নিক্ষিপ্ত হুচ্ছে। সময় সময় আবার ভাওযুখে 
afte এবং ধূত্রকুগুলী শোভা পাচ্ছে-যদিও সম্মেল- 
মণ্ডপের নানা জায়গায় লোহিভাঙক্ষরে agaa বিজ্ঞি__ব০ 
Smoking’, gia Rafs এবং বিলসিত ভাগুঝ|হক 
ও বাহিকার1ও মূল গায়েনের সঙ্গে যথাযোগ্য তাল দিয়ে 


চলেছে। পূজায় ঘণ্ট। ataa প্রয়োজন। তাই এ ets- 


পূজায় আধুনিক ঘণ্টার কাজ করছে একটি ট্রানজিস্টার। 


sA 


শে 


সেদিনকার সম্মেলনে কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর কঠলংগীত ~i. 


শিল্পীর গান ছিল। শেষে ভরতবিশ্রুত একজন সেতার- 
শিল্পার সেতারবাদন। 

আমর! যখন উপস্থিত হলাম, তখন এক বহুবিখ্যাত 
মহিল। শিল্পীর ‘আভোগী state চলছে। এমন সময় 
getea উদরে শোভিত ট্রানিস্টারটির ভেতর থেকে কে 
যেন মেয়েলি পুরুষকে চেচিয়ে উঠলো। প্রথম ধাক্কা 
সামলে নিয়ে আমরা বুঝলাম, ওটার ভেতর থেকে কি একট! 
চটুপ আধুনিক সংগীতের রেবর্ড বাজ্ছে। শ্রোতাদের সরব 
গরতিবাদে অ।ওয়াজটা একটু কমলে! | কিন্তু একেবারে বন্ধ 
হলো AL getea উদর ছেড়ে এবার সেটি তার 
কর্ণমূলে awe হল। এবং এই প্রক্রিয়ার Vb সম্পাদনার্থে 
ভাগুকে ছুটি চেয়ারের ওপর কাত হতে হল। তাগুবাহক 
এবং বাহিকারাও মাঝে মাঝে সেখালে কর্ণঘংযোগ করে 
RASAR HD হতে থাকে। এরই HICH ফাকে পূর্ববাণিত 
পৃজন-ক্রিয়া ভোগনারতি সহযোগে চলতে থাকে । কিন্ত 
সবে তো হৃৎবিগ্রহে প্রাণসঞ্চার হলো। পুজা শেষের 
অনেক বাকি। আমরা বাধ্য হয়ে সংগীতশ্রবণ পরিত্যাগ 
করে Serra দর্শনে মনোনিবেশ করলাম। 

একটু পরে সাময়িক বিরতি । বাইরে গিয়ে দেখি 
SNRA একটা লনে বলে কুকুটমাংস সহযোগে লুচি 


Steel মহাব্যস্ত। কাজটি বেশ হাকডাকপহ চলতে 4 


5 
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পথিকের ডাযারি 


থাকে। হালির ঢেউ খেলে যায় । অদূরে দাড়িয়ে আমরা 
ওদের হাঁগিঠাট্রার কিঞ্চিৎ শুনতে পেলাম । পূর্বোক্ত গায়িকা 
নাকি ‘আভোগী কানাড়া” গাইতে ‘দরবারী কানাড়া’ গেয়ে 
ফেলেছেন। এহেন অক্ষম সংগীত সমাদোচনায় অভিভূত 
হয়ে আমরা ABCA প্রস্থান করলাম এবং নিজ নিজ অ।সনে 
উপবিষ্ট হলাম | 

একটু পরেই ভাগুবাহিনীর পুনরভ্যুদয়। এবার 
আরেকজন qia গান। হঠাৎ ওই বাহিনীর এক 
জোয়ান দাড়িয়ে উঠে ফ্লাশ ক্যামেরায় ফটো তোলার চেষ্টা 
করতেই চারদিক থেকে ‘বসে পড়ো, বসে পড়ো" রব 
উঠলো। অগত্যা তাকে fas হতে হ'ল। 

ইত্যবসরে FSSA বদন Bilas, পদযুগল সম্মুখে 
প্রগারিত ; নাপিকা দিয়ে জলদ্‌গর্জন নির্গত হতে লাগলো | 
Spa আবেশে যুদ্রিত। বোধ হয় সংগীতরসাপুত 
ভাগুদেবের Gif! শুরু হয়েছে। এর সঙ্গে আবার 
যখন-তখন সঙ্গের ঝাহক-বাহিকাদের Is} উচ্চকিত হয়, 
pre ছুটির কর্ণবিদারী ক্রন্দনধ্বনিতে সংগীত চাপ! পড়ে যায়। 
শ্রোতাদের প্রচণ্ড ধমকে ত! আবার বন্ধ হয়| 

sya রাত্রির শেষ যাম। সেতারীর যন্ত্রে যোগরাগের 


. গভীর-গম্তীর স্বননের তালে Ste-fims amaa অপূর্ব 


MAGUS ঠিক আমাদের মতো! বেরসিক শ্রোতারা বরদাস্ত 
করতে পারলাম না। আমাদের সুতীব্র harne 
ভাগদেবেব গাত্রেখান এবং অতফিতে স্দলে প্রস্থান । 
তখনো সেতারী এবং তবল্চীর আলাপের তরঙ্গে সংগীত- 
আসর wees হচ্ছে। যাবার সময় মৃত্ভাণ্ডের মুখ দিয়ে 
যে আওয়াঁজটি বার হ'ল তার মর্মার্ঘ- আর থাকা যায় না। 
বেটাচ্ছেলে যা ভুল বাঁজাচ্ছে। 

ডায়ারি লিখতে লিখতে ata একটি অমর গল্পের 
কথা মনে পড়ছে। গল্পটির নাম চবি গোপক”। জার্মান 
আক্রমণে ভীত নর-নারী একটি গাড়িতে করে নিরাপদ 

শ্রাবণ *৭৫--৮ 


আশ্রয়ে পালাচ্ছে। সহযাত্রিনী দেহজীবিনী মেদবহুলা! 
নারীটির উপরি-উদ্ত চধিগোলক নাম। কিন্তু আকৃতিতে ' 
Bye, জীবিকাঁতে ঘৃণিত এই নারী মোপাসীর গল্পে হৃদয়". 
af মহীয়সী হয়ে উঠেছে। পলায়নপর সহ্ষাত্রীদের সে 
নিজের আহার ভাগ করে খেতে দিয়েছে, নিজের পানীয় ' 
দান করে অন্তের তৃষ্ণা নিবারণ করেছে। তারপর 
মাঝপথে প্রুশীয় সামরিক অফিলার চবিগোলককে 
রাতের সঙ্গিনী হিসেবে পেতে চাইল। তখন এই পতিত 
নারী দৃঢ়ভাবে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে! । ফলে 
সহ্যাত্রীদের সঙ্গে তার কয়েকদিন সরাইথানায় বন্দীজীবন। ' 
সঙ্গীরা সবাই শেষটায় নিজ স্বার্থে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। 
এই মহীয়সী নারীকে তারা বাধ্য করে অফিসারের প্রস্তাবে 
শুধু এক রাতের জন্যে সম্মত হতে। ফলে তাদের যাত্রার 
অনুমতি মেলে। এ যাত্রায় দেখি, সবাই খাস্গ্রহণে ব্যস্ত, 
চবধিগোলক এখন নিঃস্ব। ভার আহ্র্যও নিঃশেষিত। 
একজন সহ্যাত্্রীও তাঁকে এক টুকরো রুটি পর্যন্ত দেবার নাম 
করলো না। সবাই আনন্দে পুলকিত, চধিগোলকের চোখ 
বেয়ে তখন জলের ধার। বইছে। তার কাছ থেকে বিদায় 
নেবার সময় পাঠক-পাঠিকাও এক ফোঁটা অশ্রু ফেলে 
যান। টু | | 
আমাদের qete এবং চািগোলকের মধ্যে আক্কতিগত 
এবং প্রকৃতিগত agy থাকতে পারে। চবিগোলক 
দেহজীবিনী, pese দেহের প্রধান অংশ উদর-জীবী। 
কিন্তু পার্থক্য এই, এই gs নারীর কাছ থেকে বিদায় 
গ্রহণ করবার সময় আমর! FIRI মৃত্ভাগের মহাপ্রস্থানে 
আমর! মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে হাসলাম। আমাদের পেছন 
থেকে কে যেন বলে উঠলো -বাঁচা গেপ। একটি আস্ত 
aanta l 


পথিক 






শারদীয় SID ভাদ্র £ ২৩৭৫ 






RAA কেস্পল্বেলী লীলা লাক্স সংখ্যা 






wala সম্পাদিকা Agel লীলা রায়ের ৬৯তম জন্মদিবস 
উপলক্ষে এবার শারদীয়া সংখ্যা বিশেষ দংখ্যারূপে প্রকাশের 
পরিকল্পনা করা হয়েছে। 


এই সংখ্যায় তার জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে ধারা'লিখবেন £ 


ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, হরিবিষ্ণু 
কামাথ, ডঃ শশধর সিংহ, লক্ষ্মীশ্বর সিংহ, যোগেশচন্দ্র বাগল, 
ত্রিপুরাশঙ্কর সেন, মৈত্রেয়ী দেবী, প্রীতি চট্টোপাধ্যায়, 
ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত, বীণা ভৌমিক, আশাপুর্ণা দেবী, 
অসীমানন্দ সরস্বতী, ডঃ হ্রপ্রসাদ মিত্র, ভুদেব চৌধুরী, 
মনীশ ঘটক, কৃষ্ণ ধর, শিবদাঁস চক্রবর্তী, সমর গুহ, উমাদেবী, 
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, রমেন্দ্রণারায়ণ সরকার, বাণী রায়, 
পবিভ্রকুমার ঘোষ। 

এছাড়া থাকবে তীর বিভিন্ন সময়ের বহুচিত্র, Ga উল্লেখযোগ্য 
প্রবন্ধাবলী ও অপ্রকাশিত চিঠিপত্র | 
















দাম = ২৫০ সভাঁক : ৩:৫০ 
অগ্রিম অর্ডার বুক EFT | 






প্র চার সম্পাদক। 
PUB coos, গাঙ্কুলিবাগান, কলিকাভা-৪৭ 






াহ্ছিভ্য সমীক্ষা 


ংল! কবিতা আন্দোলন 


আধুনিক বাংল। কবিতাব আন্দোনের বয়স প্রায় 


— চল্লিশ বছর হ’তে চললে! এবং এখনকার Jays দশকের 


মাপকাঠিতে বিচার করলে তিন-তিনটি দশক ইতিমধ্যেই 
কখন কাব্য-আন্োোলনের বিচার-বিবেচনার মধ্য দিয়ে 
অতিক্রান্ত । একটু লক্ষ্য করলেই দেখ! যাবে লাময়িক পত্রের 
পৃষ্ঠা আধুনিক কবিতা বেশ জায়গ। ক'রে নিয়েছে এবং 
অনেক রক্ষণশীল সাহিত্যপত্রেও আধুনিক কবিতার জন্য 
অনেকটা জায়গা প্রতি সংখ্যায় ছেড়ে দেয়! হ'য়ে থাকে। 
কিন্তু, না, একালের তরুণ PROA অন্ত কারুর কাছে 
প্রত্যাশী হতে রাজী নন এবং তারা নিজেরাই এখন বেশ 
ক’বছর যাবৎ কবিতাপত্র প্রকাশ ক'রে আসছেন। এইসব 
কবিতাপত্রের প্রচার সংখ্য! খুব বেশী নয় প্রকাশও অনিয়মিত, 
আকারে ক্ষীণকলেবর) কিন্তু ভৎসত্বে৪ এই পত্রিকাগুলে। 
বাংলা দেশের কবিতা আন্দোলনের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করছে 
এবং কবিতার ক্ষেত্রে নতুন নতুন পরীক্ষার সম্ভাবনার দ্বার 
উন্মুক্ত করে দিয়েছে | 

বাংল! দেশে অবশ্য.আধুনিক কাব্য-আন্দোলনের স্থত্রপাত 
£কল্পোল? ও ‘কালি-কলমে’র যুগে ১৩৩০-৩২ সাল থেকে 
বলতে পারা AA) নজরুল, মোহিতল।ল, যত্তীন্দ্রনাথ 
সেনগুপ্ত মনোভাবের দিক থেকে রবীল্দানুপারী কবিসমাজে 
নতুন স্পন্দন RÈ করলেও AFS প্রস্তাবে জীবনানন্দ (AR 
বুদ্ধদেব প্রমুখ তরুণতরদের কবিগোষ্ঠীই প্রকৃত আধুনিক কাব্য- 


A. আন্দোলন Rre এগিয়ে এসেছিলেন। 


১৩৩০ সালের শুরুতে যে-আন্দে।লনের শুরু এই দশকের 


y 


শেষাশেষি তাতে SB পড়ে এসেছিল। ১৩৪২ সাপের 
ata মাসে প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বুদ্ধদেব বসুর যুগ্মসম্পাদনায় 
“কবিতা' ত্রৈমাসিক fae প্রকাশিত হবার ma-ma 
তিরিশের কবিগোষ্ঠীর কাব্য-আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু 
wall কবিতা’ পত্রিকার প্রথম চার পাচ বছরে বাংল! 
সাহিত্যের অনেক HS কবিতাই এই ত্রেম!সিকে প্রকাশিত 
হয়েছিল। সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই সময়কার 
কবিতায় উল্লেখযোগ্য aeaa পরিচয় দিয়েছিলেন। 
এছাড়াও ধারা এই সময় ‘কবিতা'য় লিখতে শুরু করেছিলেন 
তাদের অনেকেই উত্তরকালে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন স্বকীয় 
বৈশিষ্ট্যের are | “কবিতা” একাদিক্রমে পঁচিশ বছর 
প্রকাশিত হবার পর বন্ধ হয়ে যায় এবং এই পচিশ বছরের 
সমৃদ্ধ কাব্য-আন্দে।লনে এই কবিতাপন্রের এবং পত্রিকা 
সম্পাদক বুদ্ধদেব বন্গর দান প্রায় অপরিসীম বলতে পারা 
যায়। 

‘কবিতা’ পত্রিকার বিপুপ্তির কিছু আগে থেকেই বিভিন্ন 
সময়ে নতুন নতুন কবিতাপত্র প্রকাশিত হ'তে থাকে, নতুন- 
নতুন শক্তিমান কবির মুখও দেখা যেতে থাকে। ভাষা 
নির্মাণে, আচরণে ও ভঙ্গীতে প্রচলিত রীতির কিছু কিছু 
ব্যতিক্রম দেখ! যায়| কবির সংখ্যা ক্রমশই বাড়তে থাকে 
এবং গত দশ বছরে নতুন কবির WAS প্রায় বিশ্ময়কররূপেই 
বেড়েছে। এই কবিদের মধ্যে ধারা উল্লেখ্য তার! প্রায় 
সকলেই একই ম।পকাঠিতে বিচার্য, একজন অন্তজনের চেয়ে 
শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে খুব যে এগিয়ে গিয়েছেন এরকম বলা যায় 


Ute 


ah, শ্রাবণ ১৩৭৫ 


All সকলেই কিছু কিছু ভালে! কবিতা লিখেছেন এবং 
সে-ক!রণেই সমগ্রস্তাবে সাশ্রতিক কালের কাব্য-আন্দোলন 
উল্লেখযোগ্য | 


এখনকার তরুণ ও ভরুণতর কবি প্রায় সকলেই এমন 
একটি কবিমিছিলের অঙ্গীভূত যা. ক্রমশই পরিব্যাপ্চি লাভ 
করছে।. কিন্তু কবিতা নদীর মতোই বরাবর একভাবে চলে 
না, তাকে কিছুকাল পরে পরেই বাঁক নিতে হয়। গত দশ- 
পনেরো বছরের কাব্য-আন্দোলন সম্পর্কে ধারা সজাগ 
আছেন যে-সব কাব্যপাঠক সম্ভবত এখন সাম্প্রতিক কবিতায় 
উচ্চারণে ও অভিজ্ঞতায় নতুন পর্যায়ের অপেক্ষায় রয়েছেন। 
আধুনিক কবিতাকে কেন্দ্র ক'রে ছোট-বড়ে। কবিসম্মেলন 
কলকাতায় ও কলকাতার বাইরে ব্যাপকতা লাভ করছে। 
কিন্তু কাব্য-আন্দোলনে একটি দঙ্কীর্ণতাও আত্মপ্রকাশ করেছে, 
sian এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের AS গোঠীবন্ধতায় আবদ্ধ 





যার হাত থেকে যুক্ত VLG না পারলে সমগ্রভাবে কবিতা” 
আন্দোলনের প্রাপন্থর পীড়িত হ'তে পারে। কয়েকজন 


তরুণ কবি অবশ্য প্রভাবশালী pab সাময়িক পত্রের | 


wifes লাভ ক'রে প্রচারের দিক থেকে সুবিধাজনক আশ্রয় 
gta পেয়েছেন, কিন্তু অধিকাংশ শক্তিমান কবিই এখন 
পর্যন্ত ছোটো পত্রিকায় লিখছেন। ছোটে পত্রিকাগ্ুলোতে, 
বলা বাহুল্য, কবিদের দিক থেকে লিখব|র স্বাধীনতা বেশী 
এবং নতুন নতুন পরীক্ষা সে-কারণে ছোটে। পর্রিকাগুলোতেই 
বেশী নগ্গরে পড়ে । বাংলা দেশে বর্তমান সময়ে এ রকম 
বেশ ক'টি কবিতাপত্র প্রকাশিত হ,চ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে 
অনিয়মিত হ’লেও Cay] অদূর ভবিষ্যতেও Ft- 
আন্দোলনকে যে ছোটো পত্রিকাগুলোই নেতৃত্ব দান করবে 
এ বিষয়ে সন্দেহের কারণ দেখি না। 


কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত 


২০৯, কর্ণওয়াণিশ BES গোবধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্ মির এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 
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Sian ল্লাম্লেন্ল 
সময়োপযোগী দুইটি বই 
সমাজতন্্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্স বাদ £ ২:৫০ 


“-..সমাজতয্ের সহিত মার্ক্স বাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য 
পরিস্ষুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য । সমাজতন্ত্র অর্থ- 
নৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রান্থ | কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স 
যে whey, সমাজতত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ 
করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল efanta > 
*** { ভূমিকা ) 


নেতাজীর জীবনবাদ £ ১'২৫ 


cma জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ 
করতে হবে। A ideology q) চিন্তাধারাকে নেতাজী 
নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ 
নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, 
ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে 
অবলম্বন করতে হবে। নেতাঁজীর পথই ভারতবর্ষের 
সন্মুখে একমাত্র পথ। এ-ছাড়া Ate পন্থা RKS 
অয়নায়।” (ভূমিকা) 

জেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে 

এই বইয়ে বিবৃভ করা ETATE | 


পাওয়! যাবে ঃ 
জয়্রী--৩০১, গাঙ্গুলী বাগান, কলিঃ-৪৭ (ডাকে) 
জাতীর সাহিত্য প্রকাশন 
১৮৩, টেমার লেন, কলিকাতা-৯ 
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Te পিপি EE NU নর 
in old French ft was ‘called ZUCHRE. In Arabic and Persian it Is SUKKAR and 
SHAKAR respectively. It is SHARKARA in Sanskrit and SAKKHARON in Greek. 


One does not.have to be a scholar to notice the evident phonetic resemblance: 
of the words. It is perhaps not surprising, since all of them mean.the same 
thing—SUGAR, the universal sweetening agent which in some form or other 
has been known to mankind from the neolithic age. l 
Today SUGAR usually means crystalline sucrose—the kind you use in your home 
every day. It is an essential item in your diet with a high energy value of 1,794 
kilocalories per pound. There is no other satisfactory দি for sugar. 


Issued by: ` 
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BI RLA BOMBAY PYT. LTD. : 


কি House, 159, Ae Reclamation, . Somay 


are}: আশ্বিন £ ১৩৭৫ 
সুচীপত্র 


বিষয় লেখক পৃষ্ঠা বিষয় লেখক 
` সম্পাদকীয় 8 ৪৪৩ বাংলা ছোটগল্পের মানচিত্র 
4A রায় (জীবন অলেখ্য ) ৪৫১ (ধারাবাহিক আলোচনা ) 
লীলা : চারুশীল| দেবী ৪৬১ gafa aog 
Aatas কাজী মোতাহার হোসেন ৪৬৩ জাপানের দিনগুলি (ভ্রমণ কাহিনী ) 
ইরা অক্টোবর £ শ্রদ্ধা! নিবেদন বারীন বর্ধন 
সৌম্যেন্ত্রনাথ ঠাকুর ৪৬৫ জয়প্রী ও সুভাষচন্দ 
পূর্ববাংলার শ্রদ্ধ। ও অভিনন্দন পবিভ্রকুমার ঘোষ 
আশরফউদ্দিন আহমদ চৌধুরী ৪৬৬ কভুরা বিষ (ধারাবাহিক উপন্ঞাস ) 
' Sega বিজয়িনী ভূমিকা ( আলোচন! ) মিহির মুথোপাধ্যায় 


রমেজনারায়প সরকার ৪৬৭ 


জম্পার্দদ।ঃ সহযোগী সম্পাদক সুনীল দাস 


2 i By সংশোধন 
শ্রীযুক্ত! লীলা রায় জন্মবাধিকী সংখ্যায় (শারদীয় 
১৩৭৫) ডঃ সুকুমার we শ্রীযুক্ত! লীলা! রায়ের স্মৃতি? 
প্রবন্ধে "ঘরে ঘরে ডাক পাঠাল/দীপ!লিকায় জ!ল1ও আলে? 
গানটির কথাও ya: অনিল রায় gfe হয়েছে। এটি 
কবিশুরু রবীন্দ্রনাথের অতি পরিচিত গান। মুদ্রণপ্রমাদ হেতু 
এই ক্রটির জন্তু BAA TAS) জঃ সঃ 


পৃষ্ঠা 


৪৭৫ 
Bey 


৪৯৩ 


ন্যানোলিন aa 
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ONG ভালোভাতে Jz ও 
গ্াভাত-্প। ফাটা AA কনে... 
Wiel 4ST এনে দে 
fRE GINA | 


aga gira আছে লানোলিন আব মযেশন্টানাইদ্দাব--মন্ছথণ RAA 
ঢাষডাব জন্য এ ছুটি fafan না হলে নয। তুহিন! চানড়াব ভেতবে চলে 

নু fice চাগড়াব স্বাস্থ্য ফেবায়, দৌন্দর্য বাডায়__মুখ ও গাঁহাত-পা $ 
ফাটার HAD থেকে বেহাই দেয়। BING কেচিকানো কিংবা থসথসে 
হওযা আলো Basra বন্ধ ককে। সাবা শবীবে শিশির-হ্রিষ্ধ কমনীয়তা। =!) 
নিয়ে আমে 1 আঁপনাব মুখে, গলাষ, কাঁধে, হাতে, কনুইযে, পায়ের 
পাতায় আর গোডাঁলিতে (শবীবেব বে বে জ্রাযগা সবচেষে বেশী খদখসে হয়) 
তুহিনা মাখুন | দেবেন, ল্যানোলিন ও মবেশ্টাবাইজাবৰ মেশানো 

| 11 | নতুন তুহিন! oo দিয়েছে। প্রতিদিন ataa পর 

ছার, আব শোবার আগে নিঘগিত মাথতে ভুলবেন ন! ৷ মনে 
কেমিকাাল-এয় tet | | | IRTA, মুখ থেকে পাযের গোডালি__দারা শৰীরেবই wy নেয তুহিনা ৷ 
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৩৩ বর্ষ ০ ষষ্ঠ সংখ্যা ০ আশ্বিন ১৩৭৫ 
Frise a 
, শ্রীযুক্ত লীলা রায়ের উসন্তরতম জন্মোৎ্বস  পৌঁচেছেন এবং অনির্বাণ দীপ শিখার মত সেই মহৎ জীবনের 


গত ২র| অক্টোবর সকাল ৯ টায় মহাজাতি সদনে বিপ্লবী 
দেশনেত্রী লীলা রায় taaa কমিটির উদ্ভোগে Age 
লীলা রায়ের উনসম্তরতম জন্মোৎসব তাবগন্তীর পরিবেশে 
উদবা পিড হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন শ্রীভূপতি 
মজুমদার । জন্মোৎসব কমিটির সভাপতি ডঃ রমেশ চন্দ্র 
মজুমদার অনিবার্য করণে, সভায় উপস্থিত হতে না পারায় 
তীর শ্রদ্র্থ্য' লিখে পাঠান। বেদসীত দিয়ে অনুষ্ঠানটির 


আরম্ভ হয় এবং ‘নমে| ACT ভারতবর্ষ’--অনিল রায় রচিত 
` ‘লেতাঞ্জীর ডাক’ গীতি-আলদেধ্যের--সঙ্গীতটি দিয়ে অনুষ্ঠানের 


a 


সমাপ্তি হয়। শ্রীযুক্ত! রায়ের একটি মাল্যভূষিত বৃহদাকার 
arga সম্মুখে Cares দীপমালা প্রজ্জলিত করে 


সভাপতি জন্মবাঁধিকীর উদ্বোধন করলে, জন্মবাধিকী কমিটির 


অষ্কতম সম্পাদক শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ, এইচ, তি কামাথ, 


- সৌদ্যেন্রনাথ biga, গোপাল cafes, গঙ্গাশরণ সিং প্রভৃতি 


o উপস্থাপিত করে অন্তরের শদ্ধার্থ নিবেদন .করেন। 
' বিষ্লবীর সংজ্ঞা নির্ণয় করে সভাপতি বলেন “লীলা রায় তীর 
-জীবনব্যাপী সাধনার মধ্য দিয়ে বিপ্লবী জীবনের শার্থকতায় - 


A 


Fame ব্যক্তিদের শুভেচ্ছা পাঠের পর Ager রায়ের গ্রতিভা- 
মণ্ডিত, cores, আদর্শনিষ্ঠ সংঘামী জীবনের আলেখ্য 
প্রকৃত 


দীপ্তি বিকীরণ করেছেন।” তাই তিনি শ্রীযুক্ত লীলা 
রায়কে 'শিখাময়ী লীলা রায়", এই অভিধায় শরদ্ধার্থ নিবেদন 
করেন। এছাড়া শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী, অধ্যাপক ব্রিপুরা- 
শঙ্কর CIMT, শ্রীঅশোক সেন, অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী, 
অধ্যাপক অমূল্য সেন, Bava we আত্মনিবেদিত বিপ্লবী 
দেশনেত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে তার 8 কামনা 
FAA | 

সতায় বহুপুরাতন সহকর্মীদের এবং দলমত “fathers 
বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমাবেশ Sta প্রতি দেশবাসীর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা 
ও agaia পরিচয় বহন করে লিয়ে এসেছিল -এবং দীর্ঘ 
নয়মাপের FAS রোগশঘ্য। থেকে তার. আরোগ্য লাভের ay 
উৎসারিত সভার নীরব প্রার্থনা সভাস্থ সকলকে অভিভূত 
করেছিল। শ্রীযুক্তা রায়ের আরদ্ধ সমালসেবামূলক ও 


.আদর্শপ্রচারের কর্ম সুচী গুলিকে স্থায়িত্ব দানের.জন্ত জম্মোৎসব 


কমিটি ন্যুনপক্ষে এক লক্ষ টাকার তহবিল সংগ্রহের যে 
আবেদন দিয়েছেন, সেই আবেদনে সারা দিয়ে. সভাস্থলেও 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি সেই তহবিলে অর্থদান করেন, | 
উত্তর বে Wi ও ধ্বস 
উত্তর বঙ্গে AANA দুর্যোগ নেমে এসেছে,।. বস্তা! 


aad, afta ১৩৭: 


8o8 


ও ধ্বসে পাঁচটি জেলার মানুষ বিপর্যস্ত হয়েছে, তাঁর মধ্যে 
জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহ 
qata এবং দাঞ্জিলিং জেলার পাহাড়ী এলাকা ধ্বসে বিপর্যস্ত 
RACE | ; 

২রা থেকে ৪ঠা অক্টোবরের মধ্যে পাহাড়ে অভূতপূর্ব 
বৃষ্টিপাতের ফলে প্রচণ্ড বেগে জল পাহাড় থেকে সমতলে নেমে 
আঁলে। সকালেই বৃষ্টিপাতের পরিমাপ, ৪০৮ ইঞ্চির বেশী 
ছিল, পাহাড়ী এলাকায় আরও বেশী। ফলে জলশ্রোতের 
নির্গমনের হার বিশেষজ্ঞদের নির্ধারিত সর্বোচ সীমা ৫ লক্ষ 
কিউসেক অতিক্রম করে প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ কিউসেকের 
সীমার পৌছায়। জলের চাপের এই বর্ধিত পরিমাপের হিসাব 
সেভে!ক রেলপুলের বিপর্যয় থেকে অনুমান কর! হয়েছে। 
এই রেলপুলটি গড়বার এক বছরের মধ্যেই ১১৫০ সালে জল- 
স্রোতের চাপে ভেঙ্গে যায় । সে সময় রেলপুলটি ৪ লক্ষ 
কিউসেক জলের চাপ প্রতিরোধের ক্ষমতা দিয়ে তৈরী করা 
হয়েছিল। কিন্তু পুলটি নুতন করে গড়বার সময় সাড়ে পাঁচ 
লক্ষ কিউসেক জলের চাপ প্রতিরোধের ক্ষমতাসম্পন্ন করে 
গড়া হয়েছিল । বিশেষজ্ঞদের মতে এবার ধবস নেমে পাহাড়ে 
জলশ্রেতের পথ অবরুদ্ধ হয়ে প্রকাণ্ড হ্রদের we করেছে 
এবং ক্রমবর্ধমান জলের চাপ এই হ্রদগুপির বাধ ভেঙ্গে পাহাড় 
থেকে নেমে আসা জলল্রোতকে AFAA বেগবান করে 
তুলে সমতলের বাধগুলিকে ভেঙ্গে দিয়ে খড়কুটোর মত সব 
কিছু ভালিয়ে নিয়ে গেছে। 4 

তিস্তা বাজারে জল মাপার কেন্দ্র থেকে সময়মত বস্তার 
বিপদ সম্পর্কে জলপ|ইগুড়ির ও পশ্চিম বঙ্গ সরকারের 
mH কর্তৃপক্ষদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল, এ-তথ্য 
অবিসম্বাদিতভাবে স্বীকৃত হয়েছে। সাম্প্রতিক প্রকাশিত এস) 
এন, রায় রিপোর্টেও সে তথ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে। ওর] অক্টোবর 
বিকাল ৬৩০ টার সঙ্কেত £ তিস্তা ব্রীজের জল পরিমাপ 
যন্ত্র ৬৭৪'০০ ফিট অতিক্রম করে গেছে । জলের উচ্চতা 


+ তাত 


বাড়ছে i” ৪ঠ। অক্টোবর সকাল ৫'৩০টার সঙ্কেতে জানা 
গেছে ৬৭৬'০৭ ফিট অতিক্রম করে গেছে। এর পরই আর 
একটি সঙ্কেত বার্তায় বল। হয় সকাল ৭৩০ টায় চরম 
বিপদ সীমা ৬৮৩*০০ ফুট অতিক্রম করে গেছে এবং জলের 
উচ্চতা আরও বাড়ছে। এর পর যে সংকেত বার্তা feel 


পরিমাপ যন্ত্র থেকে পাঠানো হয়েছিল তা আর বাইরে ” 


বিপর্যস্ত হয়ে ata | 

৪ঠা alfa দশটায় feel বাজারের motara ব্রীজটি 
ভেঙ্গে জলের স্রোত তীরবেগে নীচে প্রবাহিত হয়ে গেভোক 
ব্রীজের রাস্তার দুধার ধ্বসিয়ে জল সমতলে FS অগ্রসর 
হয়। এগ্ারসন ব্রীজের কাছে জলের উচ্চতা স্বাভাবিক 
উচ্চতার চাইতেও ষাট ফুট বেশী উঠেছিল এবং যেখানে তিস্তা 


কোথাও পৌছায় নাই। সংবাদ যোগাযোগের IIE ইতিমধ্যে । 


ব্রীজের জল জলপাইগুড়িতে পৌছাতে ছয় ঘণ্টা লাগে ' 


সেখানে সাড়ে পাচ ঘণ্টার মধ্যে বন্তার জল জলপাইগুড়িতে 


পৌঁছায়। জলপাইগুড়ির নিকট পাহাড়পুর-রংধামালীর বাধ - 


ভেদে ময়নাগুড়ি-দোমোহলীতে প্লাবন ঘটিয়ে afa সাড়ে 
তিনটা নাগাদ তিস্তার জল জলপাইগুড়ি সহরে প্রবল বেগে 
প্রবেশ করে। পাহাড়পুরের রেল লাইনের বাঁধে জলের 
HS অবরুদ্ধ হয়ে আরও বেগবান হয়ে ওঠে । দোমহনীর 
কাছে নৃতন রেল পুলের জলনিকাশী ব্যবস্থ। পচ i 
কিউসেকের সর্বোচ্চ সীমার মাপে তৈরী, কিন্তু এবারকার 
ভলপ্রবাহ সাতলক্ষ কিউসেকের উচ্চতায় পৌছাবার দরুণ 


রেলপুলেও জল প্রতিহত হয়ে বাঁধের উপর প্রচণ্ড চাপ স্থটিতে - 


সহায়তা করেছে। জলপাইগুড়ি শহরের পর মণ্ুলঘ।ট এবং 
তারপর হুলদিবাড়ী-মেখলীগঞ্জে প্লাবনের বেগ ee করে 
পূর্ব পাকিস্তানে বন্তার জল প্রবাহিত হয়ে যায়। 

এই প্রলয়ঙ্কর প্রাবনের বিপদ-সক্ষেত জনসাধারণেরু 
গোচরে না এনে ' সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কর্তব্যে অবহেলার 
ক্ষমাহীন বিচ্যুতিরও যেমন উপযুক্ত তদন্ত হওয়। প্রয়োজন, 





i 


A 


Gee 


সম্পাদকীয় 


তেমনি পাহাড়পুর-রংধামালী, দোমোহনী এবং আস্থা 


স্থানের fafaa রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত সময় মত করা 
হয়েছিল faq এ-সম্পর্কেও তদন্তের অনস্বীকার্য 
প্রয়োজনীয়তা রয়ে গেছে । কারণ, ইতিমধ্যে এ-সম্পর্কে 
তথ্যাভিজ্ঞ বিশিষ্ট ব্যক্রিদের কাছ থেকে অভিযোগ উঠেছে 
যে পাহাড়পুব-রংধামালীর বাধ ১৯৬২ সাল থেকে মেরামতের 


` ee বার বার তাগাদা দেওয়া সত্বেও সেচ বিভাগ এ-সম্পর্কে 
--- অমার্জনীয় ওদাসীগ্ক দেখিয়েছে। এ-ছাড়া উত্তরবঙ্গের 


পাহাড়ী নদীগুলির আশু নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে 
উঠেছে। সে বিষয়েও একটি কমিশন নিয়োগ করে ag- 
নিয়ন্ত্রণের সামগ্রিক সমস্যাটির সমাধান বার করতে হবে। 
উত্তরবঙ্গের aol গল্গা-পন্মার উপনদী | মহানন্দা, 
পুনর্ভবা, আলাই, যযুনা-নাগরএদের মিলনে বরাল এবং 
করতোয়। ছাড়া. ভয়াল তিস্তা বা faras উত্তরবঙ্গের 
নদীগুলির মধ্যে মহ নন্দ-করতোয়া ছাড়া আর সব নদীগুপি 
amoa পড়ে গঙ্গায় মিশেছে। foal এবং sete নদীগুলি 
পাকিস্তানে প্রবেশ করেছে--নহানন্দা তার ব্যতিক্রম | 
নদীর বাধ সত্যই নিরাপদ আশ্রয় কিনা সে-প্রশ্নটিও তিস্তার 
বন্ধা আবার নুতন করে তুলে ধরেছে। উঁচু বাধ ক্রমশঃ 
নদীগর্তের উচ্চতা বৃদ্ধি করে প্রবলতর বস্তা সুষ্টিতে সহায়তা 


₹ করছে কিনা এই প্রাসঙ্গিক প্রশ্নটিকে আর উপেক্ষা করা 


উত্তরবদে পাহাড়ের খাড়াই থেকে অকল্মাৎ 
নদীগুলি সমতলে প্রবাহিত xa) প্ৰবল বৃষ্টি ও ততোধিক 
প্রবল জলস্রোত পাহাড় থেকে সমতলে নেমে এসে রেলপথের 
বাধে প্রতিহত হয়ে এবং জল নিকাশের চওড়া খাত না পেয়ে 
সমগ্র অঞ্চলটিকে এলসমুত্রে পরিণত করে। জল নিকাশের 
HB বর্ষায় জলম্রোতের অবারিত গতি apes রাখবার 
আয়োজন সম্পূর্ণ করতে পারলেই সাড়ে সাত লক্ষ কিউসেক 


চলবে না। 


, কিম্বা তার চাইতেও প্রবলতর জলশে।ত থেকে মানুষ ও বসতি 


রক্ষা পেতে পারে । নদী নিয়ন্ত্রণের এই গুরুতর সমস্য|টিকে 


অগ্রাধিকার দিয়ে অবিলম্বে অগ্রসর হতে হবে। রাজ্য 
সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার উভয়কেই এ-সম্পর্কে দায়িত্ব- 
জ্ঞানহীনতার অভিযোগ বহন করতে হবে। ১৯৫১ পালের . 
বন্যার পর মানসিং কমিটি নামক বস্তা তদন্ত কমিটির 
রিপোর্টটি ধামাচাপা পড়ে যায়। প্রায় ১১২ কোটি টাকার 
দাবী মেটাতে কেন্দ্রীয় সরকার wD ZS হওয়াতে রিপোর্টের 
সুপারিশ অকার্যকর রয়ে গেছে। রাজ্য সরকার শুধু 
কেন্দ্রীয় সরকারের উপর টাকা না-মঞ্জুরের দায় ঢাঁপিয়ে 
অব্যাহতি পেতে পারে না। . 

সরকারী হিসাবে aire ধ্বসে পাঁচটি জেলায় 
১০ কোটি ৭ লক্ষ টাকা মুল্যের ৯৫, ৬১৪টি গৃহ ধ্বংস 
RACE | asiy দ্রব্য সামগ্রীর বিনষ্টির পরিমাপ ২ কোটি 
১২ লক্ষ টাকা; ৩ লক্ষ ২৪ হাজার ১০১ একর জমিতে 
৮ কোটি ৬৩ লক্ষ ১২ হাজার টাক! মূল্যের আমন ফল 
নট হয়েছে। ১৯২৬'১৬ বর্গ মাইল ব্যাপী এলাকায় 
১৩০৫টি গ্রাম জলমগ্ হয়ে প্রায় ১২ লক্ষ মানুষকে 
বিপন্ন করেছে, *২৬৯০ জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছে 
এবং ৯৫৬১৪ গবাদি পণ্ড মারা গেছে। বস্তার ও 
ধসের ক্ষয়-ক্ষতির এই হিসাব আনুমানিক মাত্র। 


‘আরও ব্যাপক এবং পু্খানুপুজ্খ অনুসন্ধ!ন ব্যতিরেকে ক্ষতির 


ates পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। ক্ষতির পরিমাণ 
নির্ণয়ের oe প্ল্যানিং কমিশনের পরীক্ষক গোষ্ঠির (study 
team) বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শনের Ger in হয়েছে। কিন্ত 
এই উদ্ভোগ যদি হেলিকেপ্টার-এ vea পরিদর্শনের মতই 


ভালতাসা হয় সে-ক্ষেত্রে study 69৪1০-এর হিসাব কারুরই 


আস্থা পাবে a | 

মৃত্যুর সংখ্য! নির্ণয়ে কোনে! দুস্তর বাধা আছে বলে মনে 
হয় না। sassa লোকগণনার নথিপত্র এবং ভোটার 
তালিকা এ Raa অনেকট। সহায়তা করতে পারে, পূর্ব- 
পাকিস্তানে অনেক মৃত দেহ ভেসে UR, জীবিত 


৪৬৬ 


an, আহিম ১৩৭৫ 


মামুষও ভেসে গেছে। সুতরাং" যাদের মৃতদেহ aly 


হয়েছে, তাঁরাই একমাত্র নিহত নন, নিখোঁজ যারা তাদেরও 
' পরিণাম তাঁই। qea মৃতের সংখ্যা কয়েক সহশ্র হয়ে 
থাকলে আশ্চর্য হবার কিছু নাই। 

Rag এলাকার স্বাভাবিক অর্থনীতিতে প্রত্যাবর্তন 
পর্যন্ত বিপন্ন মানুষকে সাহায্য দিতেই হবে। কিন্তু এই 
প্রত্যাবর্তনের ae পুনর্বাসন ও পুলনির্যাণের ত্বরিত আয়োজন 
চাই। যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে এই আয়োজন we হবার 
আন্ত প্রয়োজন রয়েছে। ব্যবসায়ীদের এককালীন সুদ- 
বিহীন খণের ব্যবস্থা চাই। গৃ নির্মাণের জন্তু দীর্ঘ-মেয়াদী 
সুদ বিহীন at চাঁই। Aega ও শধ্যাত্রব্যাদির as 
সাহায্য চাই, sia ও শিক্ষকদের অর্থ সাহায্য চাই, 9919 
পেশায় নিযুক্তদেরও সাময়িক সাহায্য চাই এবং চাষের oy 
সর্ষতৌভাবে সহায়তা চাই। কারণ AF- ও যন্ত্রপাতি 
ভেসে গেছে। জমির ওপরে পাথর, বাপি জমেছে feet 
কৃষিজমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এ-ছাড়া পথ-ঘাট- 
বাধ-সেতু-রেলসেতুর পুননির্মাণ কিবা মেরামতের কাজ রয়েছে। 
এতগুলি আয়োজন সম্পূর্ণ হলেই স্বাভাবিক অর্থনীতিতে 
প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবন! রয়েছে। 
বেসরকারী! সাহায্যের সংহত প্রচেষ্টা চাই। সমস্থনহীন সাহায্য 
কিনব আর্ভত্রাণের নামে রাজনীতিতে, আর্ত মানুষের বিপদের 
দিনগুলি দীর্ঘায়িত করা হবে মাত্র । উত্তরবঙ্গের সক্ষট একটি 
জাতীয় সঙ্কট। তাঁই তার সমাধানের ক্ষেত্রেও সমন্বিত ও সংহত 
জাতীয় উদ্ভোগ' নিয়োজিত করতে হবে। এ-কাজে কত 
অর্থের প্রয়োগন তার নানা অমুমানিক এবং প্রতিযোগিতা- 
মুলক অঙ্কের ছিলাবও প্রচারিত হয়েছে । ৪০ কোটি fri 
৩০০ কোটি, যে ট।কাই প্রয়োজন হউক না কেন, কেন্্রীয় 
সরকার তা ব্যয় করতে প্রতিশ্রুত। অনাবশ্ক অঙ্কের 
হিসাবের প্রতিযোগিতা করে বিভ্রান্তি cs বিরত থাকাই 
সৃকলৈর কর্তব্য বলে আমরা মনে করি। 


সে-পর্যন্ত সরকারী এবং" 


আজাদ হিন্দ সরকারের রজত SAVY 
atal হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠার রজত জয়ন্তী এবার দেশব্যাপী 


CHIPS হয়েছে । ২৫ বৎসর পূর্বে ১৯৪৩ সালে ২১শে' 


অক্টোবর তারিখে নেতাঞ্জী rata বন্থ সিঙ্গাপুরে আজাদ 
হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠার পূর্বেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য 
সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ভার্তবাসীদের সংহত করেছিলেন 


এবং আজাদ হিন্দ সেনাবাহিনী গঠন করে ‘Total’ 


Mobilisation'-এর আহ্বান জানিয়েছিলেন । ভারতবর্ষের 
প্রথম স্বাধীন অস্থায়ী সরকার, ঘোষণার পরই ইংরেজ ও 
আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ cast করে এবং ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতার জন্য সর্বস্বপণের AGH গ্রহণ'করেন। অল্প 
কয়েক দিনের মধ্যেই এই' সরকার নয়টি দেশের স্বীকৃতি 
পেয়েছিলো | ১৯৪৪-এর” ১৮ই মার্চ আজাদ হিন্দ বাহিনী 
বর্ম। সীশান্ত অতিক্রম করে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং 


Sacra তিন মাইলের মধ্যে তাদের অভিযান অগ্রসর ZA F 


আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ আজাদ হিন্দ সবকরের 
অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এদের নূতন নামকরণ হয় শহীদ ও 
স্বরাজ দ্বীপ । ১৯৪৩-এর ৩১শে ডিসেম্বর নেতাদগী স্বাধীন 
ভারতের এই্বীপে সর্বপ্রথম পদার্পণ কৰেন। 

atata হিন্দ সরকার ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বস্ব- 
পথ সংগ্রামের অমর এঁতিহ জাতীয় জীবনে যে নব জাগরণ 
এনেছিল, দেশ-বিভাগের কলুষ-কালিসা তাকে আচ্ছন্ন করে 
দিয়ে প্রতিক্রিয়/শীনতার বেগবান শ্রেত বইয়ে দিয়েছিল। 
আজাদ হিন্দ সরকারের পঁচিশ বছর পৃতি উপলক্ষে সারা 
দেশে যে অ|লোড়ন দেখা গেছে, তার মধ্য দিয়ে জাতীয় 
Afaa পুনঃ প্রতিষ্ঠাব সম্ভাবনার ইঙ্গিত নিহিত য়য়েছে। 
যে কংগ্রেশী নেতৃবৃন্দ এবং কংগ্রেপী সরকার এ-যাবৎ এই 
এতিহের স্বীকৃতিদানে Orta দেখিয়ে শুধু নিজেদের 
সঙ্বীর্ঘতাই প্রকাশ করেন নি, জাতীয় এঁতিহকে অবমাননা 
করেছেন, অবশেষে তাদেব শুভ বুদ্ধির উদয় হয়েছে। 


এত 


%4 


সম্পাদকীয় 


প্রধান মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে কংগ্রেদী মুখ্যমন্ত্রীর 
Afa সরকারী স্তরে মর্যাদ। সহকারে অনুষ্ঠান পালন করে 
সেই অপরাধ yia কবেছেন। কম্যুনিষ্টদের কথা atata | 
জাতীয় এঁতিহের প্রতি আস্থা তাঁদের আদৌ নেই, জাতীয় 
সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকণাতেই তাদের ইতিহাল RS 
এবং সর্বোপরি নেতাজী gaa বৈপ্লবিক নেতৃত্বের 
প্রতি Bon} জ্ঞাপন তাদের রাজনীতির অন্ততম কৌশল। 
সুতরাং সমগ্র জাতি আজাদ হিন্দ সরকার এবং ata 
ওঁতিহের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেও, এবারও তাঁরা সেই 
খঁতিহদ্রোহিতার দায়ে চিহ্নিত হয়ে রইলো! নেতাজীর 
শক্তিবাদের আঁদর্শই ভারতের আদর্শ এই স্বীকৃতি কেন্দ্রীয় 
সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর মুখে অবশেষে তাই ধ্বনিত হোলো। 

মণিপুরের মৈরাং ভারতবর্ষের অন্তত তার্থস্থান। এই 
স্থানেই স্বাধীন ভারতের অগ্রবর্তী পতাকা নেতাজীর আজাদ 
বাহিনী শেষবারের মত উত্তোলিত করেছিলেন এবং শহীদের 
রক্তমোক্ষণে সেই প্রান্তর ধৌত হয়ে ভীর্থভূমি রচন! করেছে। 
মৈর1ং-এ আজাদ হিন্দ qeda শিল্যান্ত।স করে বিলঘে 
হলেও কংগ্রেস নেতৃত্বে একটি অপরিহার্য জাতীয় কর্তব্য পালন 
RABA | 


ডঃ হরগোবিন্দ থোরানার নোবেল পুরস্কার লাভ 
ডঃ হরগোবিন্দ খোরানার জীববিজ্ঞানে নোবেল পুবস্কার 
লাভ ভারতবর্ষে চাঞ্চল্যের we করেছে, এই কারণে ষে 
ডঃ খোরানা ভারতীয় হলেও আমেরিকার নাগরিকরূপে 
এই সম্মানের অধিকারী হয়েছেন। জীবকোষের মধ্যে নিহিত 
বংশামুক্রমিক gaa পরিচয়ের Ta শঙ্ধান করে এই 
জীববিজ্ঞানী এক পরম বিশ্ময়ের স্থষ্টি করে মানুষের কাছে 
জীষ-বিজ্ঞানের এক TRE অনধিকৃত অধ্যায়ের আবরণ খুলে 
দিয়েছেন। | 
পঞ্চাশ দশকে স্বাধীন ভারতবর্ষে ডঃ খোরানার' মত 


গবেষকের স্থান হোলো না। তাই তাকে আমেরিকায় 
জীবিকার সন্ধানে যেতে হ্য় এবং পে দেশেব নাগরিক হযে 
গবেষণার সকল সুযোগ গ্রহণ করে অবশেষে এই সন্মানের 
অধিকারী হয়েছেন । ডঃ খোবান।র মত আও বহু প্রতিভ! 
দেশে উপযুক্ত সুযোগের অন্তাবে বিদেশেই গবেষণায় রত 
আছেন | ডঃ জয়ন্তযিষ্ণু নারপিকার, ডঃ ভৈরব SPIE 
ডঃ VIS চন্দ্রশেখর তাঁদের মধ্যে অন্ততম। আমেরিকার 
জৈবরসায়ন বিজ্ঞানী ডঃ cafes কন্‌ সেদিন নূতন দিল্লীতে 
বলেছেন £ আমেরিকায় অন্তত পাঁচজন ডারতীয় বিজ্ঞানী 
আছেন ধারা যে কোনো নোবেল পুবন্ধার-পেতে পারেন। 

ভারত সরকারের বিজ্ঞানের গবেষণ। ও প্রয়োগের নীতি 
এই জাতীয় অপচয়ের জন্তু সর্বতোভাবে AM) . তাদের 
নীতি অনুযায়ী গবেষণার ক্ষেত্রে ‘ফলিত বিজ্ঞাম” ‘মৌলিক 
বিজ্ঞানের’ চাইতে অধিকতর মুপ্যবান। yale মৌলিক 
গবেষকদের প্রতি ভারত সরকারের দায়িত্ববোধ ক্রমশই 
নিয়নগামী হওয়ার পরিণতিতে ডঃ খোরানার মত ভারতীয় 
গবেষকের। বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন। ডঃ খোরানাকে 
ভারতে ফিরিয়ে আনার অন্তঃসারশূষ্ঠ আবেগ দিয়ে এই ক্ষতি 
পৃবণ Fal যাবে না। ভারত সরকারের'. গবেষণ। সংক্রান্ত 
নীতির পরিবর্তন এবং মৌলিক গবেষণার অধিক দায়িত্ব 
বহনে সক্গমতা ও সদিচ্ছ| ডঃ ধোরানার ইতিহাসের পুনর|বৃত্তি 
রোধ করতে পারে। 

ASS ধর্মঘটের পরবর্তী মীমাংসা! 

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর একদিনের প্রতীক ধর্মঘটের oy 
৪৮ হাজার অস্থায়ী কর্মচারীদের বরখাস্তের নোটিশ কেন্দ্রীয় 
সরকার প্রত্যাহার করে নিয়ে শুভবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন | 
ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে সরকাব ছুটি অভিনান্প জারী করেছিলেন 
এবং তারই বলে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। 
কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের দাবী দাওয়া অযৌক্তিক ayy 
সরকারের বহন FAB! কতটা, সমাজের HD শ্বরের এবং 


ser 


asl, আশ্বিন ১৩৭২ 


রাজ্যলরকারের কর্মচারীদের সঙ্গে তার সমত! কতটা_-এই 
প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলির নিরিখে কর্মচারীদের দাবী-দাওয়া বিচার 
করলেও, প্রয়োজনের তুলনায় কোনে! কোনো স্তরের 
কর্মচারীদের আয়ের অপ্রতুলতা নিঃসনোহে রয়েছে। প্রতীক 
ধর্মঘটের EON সেইখানে | 

ধর্মখঘটিরা চাকুরীতে tate হলেও তাদের চাকুরীর 
পারষ্পর্য ব্যাহত হবে এবং পাঁচ বছর পর্যন্ত তাদের কুষ্ঠ 
আচরণসাপেক্ষে বিষয়টি পুনধিবেচিত হবে। এই বিষয়গুণ 
অবিপদ্ে পুনবিবেচিত না হলে পুনরায় বিক্ষোভ ধৃমায়িত 


হবে। কর্মচারীদেরও দায়িত্ব রয়েছে বিশৃঙ্খলতা a 


না করে এবং দৈনন্দিন কাজে বাধার E না করে তাদের 
দাবী Seca) কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারী- উভয়ের evga 
এবং পারস্পরিকতা পরিস্থিতির পুনরায় জটিলত। রোধে সঙ্গম 
হুবে। আমরা আশা করি সরকার এবং কর্মচারীদের সেদিকে 
দৃষ্টি থাকবে এবং যাতে শৃঙ্খলার পুনঃগ্রুতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে 
কর্মচারীদের দাবীর মীমাংসা হয় সেদিকে সংশ্লিই সকলের 
gË থাকবে। 
fa for কৈরালার মুক্তি 

নেপালী কংগ্রেসের উপর আট বছরের নিষেধাজ্ঞা তুলে 
নিয়ে এবং গত ৩০শে অক্টোবর নেপালেব প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী 
বি. পি. কৈরালাকে মুক্তি দান করে রাজা মহেন্দ্র বিলম্বে 
হলেও একটি অনিবার্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন । নেপালে 
গণতান্ত্রিক সংগ্রামের অবিপন্বাদী নেতা বি পি কৈরালা ও 
তাদের সংগঠন নেপালী কংগ্রেসের সঙ্গে ately সংঘাতের 
বেদনাময় বছরগুপি অতীতের ক্ষতচিহু হয়ে না থেকে 
নেপালের রাজনৈতিক জীবনে নেপালী কংগ্রেস নিজ স্থান 
গ্রহণ করুন ও বি. পি. কৈরালার নেতৃত্বে নেপালে ATS, 
সমাজবাদ ও জাতীয়তাবাদের ভিত্তিমূল সুদৃঢ় হউক, নেপাল- 
ভারত igát তাই আশা করবেন। আমরা বি পি 
কৈরাল।, জেনারেল সুবর্ণ সামশের, গণেশ মান লিং প্রভৃতি 


নেতাদের অভিনন্দন জানিয়ে শ্রীকৈবাঁলার স্বাস্থ্যের উন্নতি 
কাঁমন! করছি। 


উত্তর ভিয়েৎনামে বৌমাবর্ষণ বন্ধ 


প্রেসিডেন্ট জনশন গত ৩১ শে অক্টোবর রাতে উত্তর 


ভিয়েৎনামের উপর বোম|বর্ষণ সম্পূর্ণ বন্ধ করার নির্দেশ দিয়ে 
আমেরিকার alis নির্বাচনের qa কয়েকদিন পূর্বে 
ডেমোক্র্যাটপ্রার্থী হামফ্রির অনুকূলে লক্রিয় প্রচেষ্টা 
করেছিলেন কিনা orat উঠেছে। কিন্তু সে-প্রশ্লের 


গ্রাসঙ্গিকতার মধ্যে না গিয়েও স্বীকার করতেই হবে AN. 


বর্ষণ বন্ধ করে আমেরিকা হিয়েখ্নাম যুদ্ধের অবসানের 
উপযোগী পরিবেশ রচনায় এগিয়ে গেছেন। মাফিণ সরকারের 


এই প্রচেষ্টা যে আন্তরিক, সোভিয়েত সরকার কর্তৃক মাফিনী 


সিদ্ধান্তের অভিনন্দনে তা সগ্রমাণ হয়েছে । মস্কো বেতারে 
সোভিয়েত মরকারের বিবৃতিতে বলা হয়েছে এই সিদ্ধান্তে 
যুক্তরাষ্ট্রের বাস্তববুদ্ধিমন্মত রাজনৈতিক শক্তির জয় সুচিত 
হল এবং দক্ষিণ ভিয়েংনামে যুদ্ধেস নিষ্পত্তি সম্ভব হবে। 
বোমাবর্ষণ বন্ধ কবে প্যারিল বৈঠকে যেমন সায়গন সরকারের 
যোগদান উত্তর ভিয়েৎনাম Mata করে নিয়েছে, তেমনি 
afad সরকার এই বৈঠকে ভিয়েকং-এর যোগদান স্বীকার 
করে নিয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে এরা মূল অংশগ্রহণকারী 
আমেরিক! ও উত্তর ভিয়েতনামের প্রতিনিধিরূপেই যোগ 
দেবে কিনা) অন্তত সায়গন সরকার সে-দাবী তুলে প্যারিস 
বৈঠক বর্জন করেছে। nata সরকারের দ্বিপাক্ষিক 


“বৈঠকের প্রস্তাব--ছানয় সরকার .এবং সায়গন সরকারের 


মধ্যে-হবানয় সরকার সর।সরি প্রত্যাখ্যান করেছে। শাস্তি 
বৈঠকে ভিয়েখকং এর যোগদান আমেরিকার দৃষ্টিতে 
ভিয়েখকংকে মেনে নেওয়! বোঝায় না। তাই আমেরিকা, 
giaa শাইগন এবং ভিয়েৎকং-এর আলোচনায় আমেরিকার 
আপত্তি নেই ; স্থানয়ও তাতে WAS) কিন্তু সারগন শরকার 
ভিয়েৎকংকে পৃথক পক্ষ মেনে নিতে প্রস্তৃত নয়। জনগন 


a 


সম্পাদকীয় 


Bee 


তাঁর ৩১শে অক্টোববের ঘোষণায় উত্তর ভিয়েৎনানকে লক্ষ্য 
করে বলেছেন 2 “আমর যাতে প্রতারিত না হই সে জান্ত 
আমরা তৈরী আছি। শহরগুলিতে গোলাগুলি চলতে থাকলে 
এবং সৈন্কমুক্ত এলাকার অপব্যবহার হতে থাকলে আমরা 
ae আলোচনা চালাতে পারবো না।” আমেরিকা দক্ষিণ 
ভিয়েংনাম কাঁম্বোডিয়। সীমান্তে ১৫০০০ থেকে ২০০০০ 
কম্যুনি্ট উৎসাদনের say ১৮০০০ সেনাবিশিই একটি 
ডিভিসন কাম্বোডিয়! সীমান্তে স্থান[ভ্তরিত-করেছে। এদিকে 
হো চি মিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট দাবী জানিয়েছেন : 

(১ ভিয়েখনামে যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে এবং উত্তর 
ভিয়েখনামের উপর ott স্থাষ্টব যাবতীয় প্রয়াস থেকে বিরত 
থাকতে হবে। (২) দক্ষিণ ভিয়েতনাম থেকে সব ম।ফিণ 
ery ও তার মিত্রবাহিনীগুলিকে প্রত্যাহার করে নিতে aca | 
(৩) জাতীয় মুক্তিফ্রণ্টের কর্মস্থচী অনুসারে দক্ষিণ 


ভিয়েখনামের জনগণকে Ta ভাগ্য নির্ধারণের aat ; 


দিতে হবে। .(৪) কোনে! বৈদেশিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই 
উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েনাষের সংযুক্তির প্রস্তাব সম্পর্কে fale 
নেবার সুযোগ দিতে হবে। 

আমেরিকাকে যেমন দক্ষিণ ভিয়েতনামের থিউর 
বাঁচাদত! বন্ধ করতে হবে, তেমনি সোভিয়েত miras উত্তর 
ভিয়েৎনামের বক্স! চেপে প্যারিল বৈঠককে বাস্তবরূপ দিতে 
হবে। হিউ সরকারকে aay করিয়ে দিতে হবে, তারা 
পুতুল মাত্র, আর হানয়কেও মনে রাখতে হবে শান্তির 
আলোচনার পাশাপাশি দক্ষিণ ভিয়েংনামে জঙ্গী কার্যকলাপ 
চলতে পারে না। এই সহজ সত্য উভয় পক্ষ বুঝতে 
পারলেই প্যারিস বৈঠক সার্থক RA | 

আ্যাপোলো-৭এর মহাকাশ অভিষান 

দীর্ঘ এগার দিন series কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে 
আ্যপোলো-? ২২ শে অক্টোবর বারমুভ। দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণে 
. আ/তলাস্তিক মহাসাগরে নিরাপদে অবতরণ করে S 


অভিযানের প্রস্তুতিপর্ব সাফণগ্যের সঙ্গে সমাপ্ত করেছে। 
এই সময়ের মধ্যে মহাকাশচারী শিরা, আইজেল ও কানিংহা!ম 
১৬৬ বার পৃথিবী পবিক্রম। করে *২ লক্ষ কিলোমিটার পথ 
অতিক্রম করেছে। আমেরিকার পক্ষ থেকে আাপোলো-৭ই 
তিন জন মহাকাশচ|বীকে নিয়ে প্রথম কক্ষ পরিক্রমা করলেও 


. সোভিয়েত eg- ১৯৬৬ সালে তিন জন মহাকাশচারীকে 


নিয়ে কক্ষ পরিক্রমা করেছিল। কিন্তু আঁপোলো-৭-এর 
মত এত বড় মহাকাশযান IRRI মহাকাশে বিচরণ করে 
নাই এবং এই প্রথম টেলিভিসনে মহাকাশচারীদের শুন্ধে 
গতিবিধি পৃথিবীর মানুষেরা দেখতো পেলো। সপ্তম 
আপোলোর  পরীক্ষ।সমূহে চাদে যাবার পথে ভবিষ্যং 
আাপোলোকে যে লব PIR করতে হবে তার সবই একে 
দিয়ে নিখুতভ।বে করিয়ে নেওয়। gal এতো জটিল ও 
ভারী মহাক!শয!ন এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোলে! | 

aga We অবজ|রভেট|রীর ডিরেক্টর স্যার বার্ড 
লভেল-এর মতে আ্যপোলো-৭-এর সাফল্যে আগামী বছর 
মাকিণ quays কতৃক চাদে মানুষ পাঠাবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি 
পেয়েছে। আরোহীবিহীন সোভিয়েত মহাকাশযান জণ্ড-৫- 


এর সাফল্যের সঙ্গে আ্পোলোর সাফল্যের তুলনা করে 


স্যার ACSA বলেছেন রূশরা যেখানে যান্ত্রিক উপায়ে চাদের 
তথ্য সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছে সেখানে আমেরিকা Stew মাহ 
পাঠাবার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ১৯৬৮-এর ডিসেম্বরে - 
চাদের চারপাশে যাত্রীবাহী মহাকাশযানের ঘুরে আসবার 
পরিকল্পনা, বৈজ্ঞানিক প্রয়োগের এই সাফল্যে, age বিশ্বয়ের 
R করেছে। 

মহাকাশে সংযোগের সোভিয়েত প্রচেষ্টা 

চারদিন চাররাত্রি মহাকাশ পরিক্রমার পর সোভিয়েত 
মহাকাশচারী জাল বেরোগেভয় গত ৩০শে অক্টোবর 
পথিবীতে প্রত্যাবর্তন করেন। ২৬ শে অক্টোবর সযুজ-৩ 
নামক এই যানটি উতক্ষেপণ-এর পর্বদিন সয়ুল-২ নামক একটি 


৪৪2 


and, আশ্বিন ১৩৭৫ 


যাত্রীবিহীন মহাকাশযান কক্ষপথে উৎক্ষিপ্ত হয়। ১৯৬৭-এর 
২৩শে এপ্রিল তারিখে মহাকাশচারী ভ.লাভডিমির কোম[রভের 
হুয়জ-১-এ নিহত হবার-পর এই প্রথম মনুস্কবাহী সোভিয়েত 
মহাকাশযান উৎক্ষিপ্ত হল। এই উৎক্ষেপণের উদ্দেশ্য 
মহাকাশে যাত্রীবিহীন মহাকাশযানের সঙ্গে যাত্রীবাহী যানের 
সংযোগ স্থাপন । এবারকার সোভিয়েত প্রয়াস আশানুরূপ 
না হলেও ইতিপূর্বে দুইটি যাক্রীবিহীন খানকে তারা ছুইবার 
মহাকাশে সংযুক্ত ও বিষুক্ত করতে পেরেছেন | আাপোলো- 
৭ এর পরীক্ষার পর স্ুয়জ-৩-এর ' পরীক্ষা Gon দেশের 
মহাকাশযানের ভবিষ্যৎ কর্মসুচী সম্পর্কে গভীর আগ্রহের 
RÈ করেছে। 
অপূর্ব র!য়ের লোকান্তর 
আমাদের দীর্ঘকালের বন্ধু, সহযাত্রী ও way অপূর্ব রায় 
মাত্র ৫৮বছর বয়সে ৮ইআগষ্ট দুরন্ত ক্যান্সার রোগে [হজলীতে 
লোকান্তরিত হয়েছে। বিপ্লবী জীবনে যেমন 'বুলু' কি্ব। ‘Fae? 
“al এই অমায়িক, সদাহান্তময়, আত্মভোল!, অজাতশক্র 
মানুষটিকে সকল বয়সের সতীর্থরাই একান্ত আপনার বলে 
গ্রহণ করেছে, তেমনি পরবর্তী কর্মদীবনেও তার সেই 


হাস্যোজ্জ্বল প্রসন্নতার আকর্ষণ তিল মাজও হাস পায় নাই। 
বিপ্লবী সংস্থা শ্রীসজ্ঘের অন্যতম MBA অপূর্ব রা ১৯৩১ 
সালে পুলিসী তাওবের শিকার হয়ে হিজলী বন্দী নিবাসে 
এবং "৪২এর পর SUIT দেলে দীর্ঘকাল আটক থাকেন 
এবং কর্মজীবনেও fada ইত্ডিয়ান ewes অফ 
টেকনলজীতে চাকুরী করেছেন। অপূর্ব রায় বিপ্লবী নেতা 
অনিল রায়ের খুল্পতাত ভ্রাতা এবং কৈশোরে ও যৌবনে Sta 
সংশ্গর্শে এসে বৈপ্লবিক বর্মপ্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত হন। আমরা 
আমাদের এই সহ্যাত্রীর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি 
এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে, সহানুভূতি জ্ঞাপন Fale | 


নিকসন নির্বাচিভ 


রিপাবলিকান প্রার্থী রিচার্ড নিকসন মাত্র অল্প ভোটের 
ব্যবধানে ডেমোক্রাট প্রার্থী হিউবার্ট হামফ্রিকে পরাজিত 


"করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়ী হয়ে হোয়াইট হাউসে আটবছর 


> 


পর রিপাবলিকান a ফিরিয়ে আনলেও সিনেটে এবং 
হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভে ডেমোক্রাট দলের নিরঙ্কুশ 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা ' নিকসনকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রয়োগ থেকে 
নিরস্ত করে রাখবে । নিকধন ও হামফ্রির মধ্যে ইলেকটোরাল 
ভোটের ব্যবধান কমই ছিল ২৮৭-_-১৭২) কিন্তু পপুলার 
ভোটের ব্যৰধান তার চাইতেও কম £ 
২৯,১৮০১০১০ অর্থাৎ উভয়েই শতকরা প্রায় ৪৩ ভাগ 
ভোট পেয়েছেন। - 


নিকসনের জয় হোয়াইট হাউসে রক্ষণশীলতার প্রত্যাবর্তন 
কিনা সে সম্পর্কে এখনই কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়। 
জনসন উদারনৈতিকরূপে বিশেষভাবে কেনেডী এঁতিহের 
উত্তরাধিকার নিয়ে হোয়াইট হাউসে প্রবেশ করলেও, 
আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক -নীতিতে জলসনের পম্চাদপসরণে, 
তার প্রশাসন রক্ষণশীলতার কালিমায় লিপ্ত হয়ে A 
রাঞ্নীতিতে ব্যর্থতার গ্লানি ডেকে এনেছে । ভিয়েখ্নাম 
নীতির নিষ্কলতা জনসনকে যেমন দ্বিতীয়বার নির্বাচন থেকে 
সরে দাড়াতে বাধ্য করেছে, তেমনি হামফ্রির পরাজয়ের ay 
জনসনী নীতিই দায়ী | 

নিকসনের নির্বাচনে মাফিনী রাজনীতিতে আইসেন- 
হাঁওয়ার-ডালেস অধ্যায়ের প্রত্যাবর্তনের আশঙ্ক। থাকলেও, 
বাস্তবে তা আদৌ সম্ভব হবে না বলে ভাববার সঙ্গত যুক্তি 
রয়েছে । কারণ, নিকলন জয়ী হয়েও ডেমোক্রাটিক শিবিরে 
বন্দী ; কংগ্রেসে তারা সংখ্যাধিক্য সুতরাং দ্বিপাক্ষিক নীতির 
অমুসরণ নিকসনের পক্ষে অপরিহার্য । অন্থায় পদে পদে 
তাকে বাধা পেতে হবে। 
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সোভিয়েত রুশ নিকসনের নির্বাচন নিয়ে নিন্দাবাদে . 


মুখর হয়ে না উঠে বরং এই ছুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের 
উন্নতি কামনা করেছে। সোভিয়েত যদিও বলেছে যে 
fasaa প্রতিব।দ-ভোটে ( protest vote ) জয়ী হয়েছেন 
কারণ ভোটারদের বাছাই করবার কোন RANT ছিল al, 
তবুও তার! এখনই নিকপনকে চটাতে চাচ্ছে ন]। তারা জানে 
পৃথিবীর বৃহত্তম সমসন্যাগুলি 'রুশ-মাকিন পারম্পরিকতার 
উপর নির্ভর করছে। -ছিয়েৎনাম -যুদ্ধের' মীমাংসা তার 
আশু এবং প্রধানতম অধ্যায় । নিকসনকেও তাই চিরাচরিত 


রিপাবলিকান দৃষ্টিকোণ বর্জন কুরে সমস্বয়ী RCH অনুসরণ 


করতে RA I _ ৬* ১১. ৬৮ 
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পূর্ব প্রকাঁশিতের পর 


নীলা Sis 
[জন্ম sal অক্টোবর £ ১৯০০ ] 


আদর্শগত সংঘাত 
জ্রিখদশক থেকেই বাংলার বন্দীশাপাগুলিতে রাজনৈতিক 
আদর্শের সংঘাত সুরু হয়ে গেছে। বাংলার বৈপ্লবিক 
কর্মপ্রচেষ্টার ভাটার দিনগুলিতে বিপ্লবের আদর্শ ও লক্ষ্যের 
মূল্যায়ন নিয়ে গভীর সংশয় দেখা দেবর ফলে নিবিচারে 
মাক্সীয় বস্তুবাদী দর্শন মেনে নেবার প্রবল উদ্মুখত! বিপ্লবীদের 
মধ্যে দেখা দিয়েছিল। শ্রীসজ্বেরনেতা অনিল রায় সেই 
সঙ্কটকাঁলে ১৯৩১ সালে বল্সা দুর্গের বন্দীশালায় সমাজ- 
বিপ্লবের পর্যায়গুলি গভীর মনন] ও বিশ্লেষণের মুখে সমাজ 
বিজ্ঞানের আধুনিকতম gae আলোচনা করে wala 
দর্শনের ভ্রান্তি সম্পর্কে আব্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে সতীর্থদের অবহিত 
করতে প্রয়াসী হন। তারপর থেকেই মাক্সীয় চিন্তাধারার 
বিকল্প সমাজপ্রত্যয় রচনার নিরলস সাধনা তিনি করে 
গেছেন। লীলা নাগও পেলের স্বল্পপরিসরে এবং 
কারাবাসের নির্জনতার মধ্যে জড়বাদী দর্শন-বিবজিত সমাজ- 
syaa প্রত্যয় নিয়ে জেলের বাইরে আসেন। সে-সময় 
কংগ্রেস শ্যোপসিয়!লিই পার্টি ভারতের সমাজতন্ত্রীদের সংহত 
করতে ব্যস্ত_-জয়প্রকাশনার!য়ণের নেতৃত্বে । লীলা নাগের 
কারামুজির অল্লকল পরেই জয়প্রকাশন।রায়ণ ঢাকায় তাঁর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কংগ্রেস CfA পার্টিতে যোগদানের 
জন্ত অমুরোধ করেন। মার্কসবাদী আদর্শভিত্তিক দলে 
যোগদান সম্ভব নহে, এই কারণে জয়প্রকাশনারায়ণের 
সেই জনুরে!ধে তিনি সম্মত হতে পারেন নি। 
অনিল রায়ের কারামুক্তি - 
১৯৩৮-এর ওরা আগষ্ট মুক্তি পেয়ে He আগষ্ট অনিল 
sifa +৭৫--২ 


রয় ঢাকা পৌছলেন। অনিল রায়ের যুক্তির পর 
জড়বাদের ale আশ্রয় থেকে সমাজব।দী আদর্শকে যুক্ত 


"করে স্বকীয়তাদানের আদর্শগত ও -প্রয়োগ।ত্বক প্রচেষ্টা 


বেগবান হয়ে উঠলো। এই আদর্শকে আশ্রয় করে নূতন 
পর্যায়ে অনিল রায় ও লীলা নাগের নেতৃত্বে Berea 
রূপান্তর হল একটি আদর্শভিত্তিক গোষ্টিতে। was 
সংগ্রামেরও ইতিমধ্যে রূপান্তর ঘটে গ্রেছে। alan 
স্বাধীনতার সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সমন্বর চাই, 
গণতন্ত্র হবে তার বাহক ও ধারক, স্বাধীনতা সংগ্রামের 
লক্ষ্য হবে সমালবাদে উত্তরণ) স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও 
সমাজবাদ এই এয়ী আদর্শের সার্থক পরিপূরধ হবে 
সসাজবিপ্লরবে। কংগ্রেসের মধ্য দিয়ে ব্যাপক গণ-আন্দোলন 
গড়ে তুলে এই লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। তাই লীলা নাগ 
ও অনিল রায় কংগ্রেসে যোগ দিলেন এবং অলতিকালেই 
TEA সহকর্মীরূপে চিন্কিত হলেন। 


জরপ্রীর Ar প্রকাশ 

এই নুতন মতাদর্শের বাহকরূপে জয়শ্রী পুনরায় আস" 
প্রকাশ করলো। এবার শুধু মহিল! পরিচালিত, মহিলাদের 
মুখপ্ নয়, একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শ নৈতিক পরিকাক্সপে জয় 
প্রকাশিত হল রবীন্দ্রনাথের বরাভয় নিয়ে ঃ 

মান অপমান উপেক্ষা! করি দাড়াও, 

কণ্টকপথ অকুঠপদে মাড়াও, 

ছিন্নপতাকা ধুলি হতে লও তুলি, 

, BURA হাতে লাভ করি শেষ রর, - - 


se aR, আঁখিন ১৬৭৫ 


আনন্দ হোক দুঃখের সহচর, 
নিঃশেষ ত্যাগে আপনারে যাও ভুলি। 
দলনেত্রী থেকে দেশনেত্রী 

১৯৩৮ সালের কারামুক্তির পর দলনেত্রী ধীরে ধীরে 
দেশনেত্রীর পথে প। বাড়ালেন। দলের পীঠভূমি থেকে 
‘বৃহত্তর জাতীয় জীবনের সংগ্র!মভূমিতে তার ডাক এলে। | 
কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সংগঠনগতভাবে গণ-সংগ্রামের 
| বৈপ্লবিক কর্মপন্থ। নিয়ে এগিয়ে গেলেন, অন্কদিকে রয়েছে 
' আদর্শ নৈতিক সংগ্রথম। রাজনীতি তাই লীলা নাগের 
প্রধান কর্মক্ষেত্র হয়ে ঈড়ালো। তাই বলে নারী আন্দোলন, 
i শিক্ষাবিস্তার এবং seis গঠনমূলক কাছগুলির প্রতি 
। মনোযোগ কিছু কমে নি। এই বছরই 'নারীশিক্ষ। মন্দির! 
॥ও. *শিক্ষ/ভবন' নুতনভাবে পুনর্গ ঠিত হোলো; উদয়াস্ত 
, পরিশ্রম করে গরীব গ্রামবালীদের fay বিন্দু আধিক সাহায্যে 
অনিল রায়ের বাড়ী মাণিকগঞ্জের staal গ্রামে একটি হাই 
UFA স্থাপন করে কৃষক সন্তানদের লেখাপড়ার স্থযোগ করে 
' দিলেন। প্রাইমারী ga স্থাপন, মেয়েদের শারীর-চর্চা ও 
1 পাঠাগারের প্রয়োজনে মহিলা! 'ক্লাব স্থাপন করে জাতীয় 
' জীবনে এই গঠনমূলক কাজগুপির গুরুত্ব যে রাজনীতির চাইতে 
কোনো অংশ কম নয়, তাই সগ্রমাণ FACTA | 

জাতীয় সংগ্রামের সঙ্গে নারীসমাজকে ঘনিষ্ঠভাবে সংহত 
করবার উদ্দেশ্য নিয়ে Stat উদ্ভোগে ভারতবর্ষে সর্ব প্রথম, 
বাংল! দেশে কংগ্রেস মহিলা neq স্থাপিত হল। বঙ্গীয় 
৷ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে তীর এই প্রস্তাব সুভাষচন্দ্র 
বিশেষ সমর্থন লাভ করে। পরবর্তীকালে ‘কংগ্রেস মহিলা 
সাব-কমিটি’গুলির জম্ম তাঁর এই উদ্ভোগের ফলেই | 
f হরিপুরা কংগ্রেসের retea সুভাষচন্দ্র একটি 

জাতীর পরিকল্পনা কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন। 

আই, লি, এস পাশ করবার পর ইংলণ্ড প্রবাসকালে এই 
ধরণের একটি প্রস্তাব: দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নিকট সুভাষচন্তর 


Seis করেছিলেন। কংগ্রেসের দায়িত্বভার গ্রহণের 
পর তার সেই ‘প্রস্তাব wt পেল-_-পরিকল্পনা কমিটি গঠিত 
হল। তার মহিলা উপপমিতিতে লীলা নাগ বাংলার একমাত্র 
প্রতিনিধি মনোনীত হয়ে একটি সুচিন্তিত রিপোর্ট পেশ 
করেন। 

BA কংগ্রেসের পূর্বে ১৯৩৯-এর AAS _ 
জলপাইগুড়িতে বাংলার রাজনৈতিক সম্মেলন হয়ে গেল। 
এই সম্মেলনে বিদেশী শাসকদের নিকট চরম পত্র দিয়ে -২- 
জাতীয় দাবী উথাপনের জন্য স্ভাষচন্ত্রের প্রতিহাসিক 
প্রস্তাব গৃহীত হয়। লীলা নাগ এই প্রস্তাবের সমর্থকরূপে 
সম্মেলনে যোগ দেন। 

জলপাইগুড়ি সম্মেলনের পর এপ্রিল মাসে fatal 
কংগ্রেসে গান্ধী নেতৃত্বের সঙ্গে সুভাষচন্লের আপোষহীন 
নেতৃত্বের ae চরমে উঠলো । অনিল রায় এবং লীলা! নাগও 
qeta মত ও পথের ঘনিষ্ঠতর হলেন। বাংলায় 
বিদ্রোহী কংগ্রেণ কমিটি, ফরোয়ার্ড ব্লক, এবং বামপন্থী 
সংহতি গঠনে এরা was সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতম 
সহযোগীদের অন্ততমরূপে RAFA মধ্যেই পরিচিত হলেন। 
এদের অফুরন্ত qÁ, বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে VST 
নেতৃত্বে আপোষহীন সংগ্রামের সংগঠনে প্রবল বেগে 


প্রবাহিত হতে পাগল। $ 
j মহামিলন 


রাজনীতির এই গতিবেগের মধ্যে ১৯৩৯ সালের ১৩ই 
মে এই দুইটি বিপ্লবী জীবনের মহামিলন সাধিত Ca) 
চিরসংগ্রামী দুইটি আত্মা কঠোরতর সংগ্রমকে বরণ করে 
নিলেন। এই মিলনের সংবাদ জেনে গভীর প্রশান্তি নিয়ে 
মাতা কুঞ্জলতা নাগ এপ্রিল মাসেই লোকাস্তরিত হয়েছেন। 
আর পরিণয়ের অল্পক!প পরে সে-বছর আগষ্ট মাসে পিতা 
গিরিশচন্দ্র নাগ ইহলোক ত্যাগ করলেন। পিতা-মাতার 


 স্সেহ-মমতা ও লালন যাকে উনচল্লিশ বহর" পর্যন্ত 


55:51 


er 


~ MATE | 


85৬ জালা ate 


প্রাত্যহিক জীবনের সাংসারিক ঝড়ঝঞ্চা থেকে আড়াল 
করে রেখেছিল, তাঁদের লোকান্তরের পর শে-জীবম আর 
এক সংগ্রামের মুখোমুখী হল। এই বিরামহীন সংগ্রাম 
চলেছে আজীবন । সংগ্রামে যখন ক্লান্তি এসেছে, অবসাদ 
এসেছে মাতার Wher স্মতি লীলা রায়ের মনে প্রশান্তি 
কিন্তু জীবনের সামগ্রিক সংগ্রাম বহনের ক্ষমতা 
নিহিত ছিল অনিল রায় ও দলীল! রায়ের আত্মিক মিলনের 


tO মধ্যে। এই মিলনের মধ্য দিয়ে তারা পরস্পরকে খু'জে 


পেয়েছেন জীবনের গভীরে আল্সিক সঙ্গীরূপে। যে কোনো 
দেশের বিপ্লবীদের ইতিহাসে এ-এক পরমাশ্চর্য মিলন | 
এই মহাঁমিলনের স্মৃতিচারণ করে অনেক বছর পর 
লীল। রায় লিখেছেন £ «আমার শৈশব ও যৌবনের দীর্ঘদিন 
কেটেছে Rational upbringing ও ভাবধারার মধ্যে। 
দিবালোকের Beta মধ্যে তার ছাঁপ তীব্র হয়ে আছে 
জীবনে । তারপর যোগাযোগ হ’ল যথার্থ হিন্দুসভ্যতা, মনন 
.ও জীবনধারা ও my sticism-qq একটি শ্রেষ্ঠ product-এর 
সঙ্গে। কতবার ধাঁকা খেয়েছি, মন গ্রহণ করতে 
পারেনি, বুদ্ধি-বিচার বিচলিত হয়েছে কিন্তু এমন কিছু 
গেলাম তার নিকট যা আমার পূর্ব পুরুষের হাজার 
হাজার বৎসর ধরে রক্তে প্রবাহিত হয়ে এসেছে; 
“আমার জীবনে অলক্ষ্যে যার স্পর্শ নিজের মধ্যে A 
করবার জন্তই যেন আমার সেই-অপূর্ব জীবন সাথীটিকে 
গেপাদ। পেলাম এমন কিছুর WIT যার রূপ নেই, স্বাদ 
আছে, যার প্রকৃতি ধরা ছোয়া যায় না কিন্তু অনুভূতিতে 
যাকে পাওয়া যায়। এই কি আমার পূর্বপুরুষের হাজার 
বছরের সঞ্চিত দান ? হবেবা!! কিন্তু এর ছোয়া বিচার 
করায় না বিশ্বাস করায়, প্রশ্ন করে না, প্রশ্নের অতীত 
মীমাংসায় উপনীত gar [১৯৬৩] | 


A ঢাক] রাজনৈতিক সম্মেলন 


মিলিত জীবনে একদিনের ewe বিশ্রাম নাই, কাঁজে 


বিরতি নেই; কলকাতা, নাগপুর, দিল্লী--ফরোয়ার্ড ব্লকের 
সভাসমিতিতে যোগদান, এবং এ-ছাড়া অনবরত ঢাকা- 
কলকাতা পারাপার। 

১৯৪০-এর এপ্রিলে রামগড়ে আপোষবিরোধী সংগ্রাম 
স্থভাষচন্দ্রের ARI! লীলা রায় ও অনিল রায় সম্মেলনে 
Sta সহকারীদের অন্কতম। সেখান থেকে ফিরে এসে 
মে মাসে ঢাকা রাজনৈতিক সম্মেলন হোলো । LEE 
এই সম্মেলন উপলক্ষ্যে ঢাক। যান এবং পরে অনিল রায় 
ও লীলা রায়ের সঙ্গে ম।ণিকগঞ্জ সফর করেন, ঢাক! 
সম্মেলন ও মাণিকগঞ্জ সফরে এদের সাংগঠনিক ক্ষমতার 
সঙ্গে কিছু প্রত্যক্ষ পরিচয়ও সুভাষচন্ত্রের TE I- 

জুন মাসে ন|গপুরে ফরোয়ার্ড ব্লক সম্মেলন। সভাপতি 
সুভাষচন্দ্র । লীলা রায় মূল প্রস্তাবের সমর্থক। স্বাধীনতা 
সংগ্রামে শেষ আঘাত হানবার জন্ত প্রস্তুতি--প্রস্তাব্রে 
উপজীব্য। ‘All Power to the Indian People’ — 
সংগ্রামের FACS | 

হলওয়েল স্তম্ভ অপসারণ 

ঢাকায় রাজনৈতিক সম্মেলনের fate অনুযায়ী 
কলকাতার বুকে দেড়শ বছরের কলঙ্ক হলওয়েল IAF 
অপসারণ করতে হবে-“Symbol of our Slavery and 
humiliation, That monument must, now 
go.” (Subhas Bose, 27.6.40) galga aal 
জুলাই প্রেপ্তার হন। অনিল রায় গ্রেপ্তার হন ৯ই, লীলা 
রায় ১০ই জুলাই । ২৯শে আগষ্ট এ'র| মুক্তি পান। 
ইতিমধ্যে জেল থেকে লীল। রায়কে সুভাষচন্দ্র “ফরোয়।ও$ 
ব্লক’ atatfes পত্রিকার সম্পাদনার ভার নিতে অনুরোধ 
জানান। প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রেপ্তার হওয়া! পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র 
এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ৬ই জুলাই লীলা রায় 
সম্পাদকের কার্যভার গ্রহণ করে ‘The Arrest? Adz 
প্রবন্ধ লেখেন। লীলা রায় ২৬শে অক্টোরব “Follow 


anh, আমিন ১৩৭৫ 


Nagpur” শীর্ষক সম্পাদকীয় লেখার ww পত্রিকার ২*০০ 
টাকা জামিন ও পত্রিকার সংখ্যাগুপি বাজেয়গ করে, 
দশদিনের aca; পাঁচহাজার টাকার নূতন জামিন জমা দিতে 
বাংলা সরকার নির্দেশ দেয়। sar অক্টোবরের সম্পাদকীয় 
“This Saintly Fight» ভার একটি sage রচনা | 
বিনোবা ভাবের ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহকে এই aaa তিনি 
lg সমালোচনা করেন। 
স্ভাষচজ্জঞের ACH শেষ সাক্ষাৎ 

১৯৪*-এর শেষের দিকে জার্মানীর প্রচণ্ড আক্রযণের 
সামনে ইংলণ্ডের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল । faf- 
শক্তি অকন্বাং ভারতবর্ষে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য হলে 
ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় আইন সভা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে 
এই সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি রেখে জেলে থাকাকালীন ঢাকার 
কেন্দ্রীয় আইন সভা কেন্দ্র থেকে সুভাষচন্দ্র নির্বাচনে tigla 
এবং লীলা রায় ও অনিল রায়কে এই নির্বাচনের সকল 
দায়িত্ব নিতে বলেন। এরপরই তিনি জেলে আমরণ অনশন 
করে যুক্তি গেয়ে এলগিন রোডের বাড়ীতে বসবাস করেন। ' 

১৯৪--এর ১২ই দানুয়ারী লীলা রায় ও অনিল রায়ের 
সঙ্গে এলপিন রোডের বাড়ীতে etaa সাক্ষাৎ হয়। 
এটাই তাঁদের সঙ্গে সুভাষচন্ত্রের অন্তর্ধানের পূর্বে শেষ 
সাক্ষাৎ | ১৮ই জামুয়ারীর পূর্বে আর একবার সাক্ষাতের 
কথা ছিল। তা আর হয়ে ওঠে নাই। সুভাষচন্দ্র তাঁদের 
উত্তরভারতে ফরোওয়ার্ড ব্লক সংগঠনের দায়িত্ব দিয়ে ২৬শে 
জামুয়ারীর পূর্বেই বাংলা দেশের বাহিরে চলে যাবার নির্দেশ 
দেল। elpa নির্দেশ অনুযায়ী এই ayq উত্তর 
ভারতের বিভিন্ন শহরে ফরোয়ার্ড ব্লক সংগঠনে উদ্ভোগী হুন। 
সফরের শেষে বাংলায় ফিরে এলে, তাঁদেব উপর বাংলার 
বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ করে আদেশ জারী করা হয়। 

১৯৪১-এর মার্চ মাসে কলকাতায় সর্বশারতীর ফরোয়ার্ড 
বকের সভাপতি সর্দার শাদু'ল সিং কবিশের লীল। রায় এবং 


ct 


অনিল রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলেন যে StA 


ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করে দেশে তিনটি পল্প পাঠিয়ে- 
ছিলেন ; Sta একটি লীলা রায়ের নামে। ora লীল! 
রায়ের হাতে পেৌচেছে কিনা এ-সংবদ নিতে গিয়ে জানা 
গেলো যে সে-পত্র লীলা রায়ের হাতে এসে পৌঁছায় নাই। 


Lo 


ঢাকায় শরৎ বস্তু - 
১৯৪১-এ ঢাঁকায় সাম্প্রদায়িক দাা। রায়পুরে দাঙ্গার | 


প্রকোপ ভয়াবহ | Aasa বহুকে ঢাকায় ও রায়পুরে 


নিয়ে গেলেন Aa রায়। সেখানে শ্যামাপ্রশাদ মুখার্জী, 
কিরণশঙ্কর রায় wate গেলেন। লীলা রায় Stew 
অঞ্চলে সেবা ও শান্তির কাজে এগিয়ে গেলেন। 
শরৎচন্দ্র বসু বন্দী: অনিল রায় গ্রেপ্তার 
প্রাচ্যে যুদ্ধ ঘনিয়ে এদে।। জাপানীরা পার্ল হারবার 
আক্রমণ করে সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া দ্রুত গ্রাস করে 
ফেললো! । ভারতে ইংরেজ শাসকের! ae, শঙ্কিত। এই 
পরিস্থিতিতে শ্রীশরৎচন্দ্র বসু ও ফজলুল হক-এর যৌথ 
উদ্ভোগে বাংলার বিধান সভায় প্রগ্রেসিভ কোয়ালিসন দল 
গঠিত হল। এই দলের পক্ষ থেকে শ্রীশরৎচন্দ্র বসু স্বরাষ্ট্র 
দপ্তরের কার্যভার গ্রহণের পূর্ব মুহূর্তে ১৯৪১-এর ১১ই 
ডিসেম্বর ভারত রক্ষা আইনে তাঁকে atata 
বাংলাদেশের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়| হয়। হাগরা পার্কে 
প্রতিবাদ সভায় asiaa মধ্যে অনিল রায় এবং লীলা! রায় 
তীব্র ভাষায় শরক!রের এই দমননীতির নিন্দা করেন। 
১৯৪২-এর ১১ই ফেব্রুয়ারী শরৎবাবুর 
প্রতিবাদে বক্তৃতাদানের জন্য অনিল রায় ABA হন। 
পরে তিনি ছয়মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কারাবাম 


শেষ হলে রাজবন্দীরূপে জুন পর্যন্ত আটক 
থাকেন। 


A 
সাম্রাজ্যবাদী এবং ভাঙ্গের সহচরদের GLAAD] 
দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় যুদ্ধের সঙ্কট যত এগিয়ে এলো, 


১৯৮৬-এর 


করেও 


গ্রেপ্তারের ~ 


} 
we 


see লীলা ate 


সাম্রাজ্যবাদীদের পীড়ন সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পেলো। 
তাদের সহচর জনযুদ্ধের প্রচারকেরা সাআজ্যবাণী যুদ্ধের 
aatasi করে জাতীয় সংগ্রামের অন্তরায় হয়ে দীড়ালে!। 
এদিকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বালিন থেকে রেডিওযোগে 
যুদ্ধের সুযোগে ইংরেজের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হানবার 
জন্য ভারতবর্ষের সংগ্রামী জনদাধারণকে Swe কবে 
চলেন। wafi দাপানী সেনাবাহিনী ব্ৰহ্মদেশ প্রায় 
অধিকার করে আসাম ও বাংলার সীমান্তে দ্রুত এগিয়ে 
গেলে|। ইংরেজ সরকার ভীত, Fw) তারা চূড়ান্ত 
অত্যাচার ও নিপীড়নের মধ্য দিয়ে জাতীয় সাগ্রাদের 
উদ্বেল দুর্বারতাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে চাইলো। 
তাদের সহচর জনযুদ্ধবাদী কম্যুনিরা জাতীয় 
সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতায় যুখর হয়ে উঠে 
নেতাজীর বিরুদ্ধে কুৎসিত প্রচারেই বিরত থাকলো না, বাংলা 
দেশে নেতাজীর অনুগামীদের ফ্যাসি আখ্যায়িত করে ভাদের 
বিরুদ্ধে Bets প্রয়োগে সরকারকে প্ররোচিত করলো | 
কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় কমিউনি ও রায়পন্থীরা নেত।জীর 
অমুগামীদের বিরুদ্ধে adra এটে দিল ঃ “Shoot 
them”; জ্টেটসম্যান পত্রিকা সে সময় স্বাধীনতা- 
সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে এবং বিশেষভাবে নেতাজীপন্থীদের 
বিরুদ্ধে জঘন্ত প্ররোচন! যুগিয়েছে । দিনের পর দিন 
নেতাদী ও তার অমুগামীদের BiH, পঞ্চমব।হিলী ইত্যাদি 
আধ্যায় তীব্রভাবে আক্রমণ করে এই পত্রিকাটি 
তাদের "মৃত্যুদণ্ড দাবী করে। ১৯৪২-এর মার্চ এ এ-ঘটন! 
ঘটে। জাপনীদের আক্রমণে বর্মার পতন আসম্ন। এদিকে 
ক্লিপস গিশন জাতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে আপোষের শেষ চেষ্টায় 


বাযপৃত। ১৯৪২-এর ১৩ই মার্চের সম্পাদকীয় “Fascists 
in India”তে জ্টেটলম্যান লিখছে ~.......Nevertheless 
we all know that Bengal was the home of a 
small but convinced prosfascist Party led by 
Mr. Subhas Chandra Bose, 


ww It is the business of the Government 


to round up the enemies of the country 
forthwith and put them to death. No 
quarter whatever should be given to them 
«eee The penalty for traitors to India must be 
death.” 


দুর্জয় afse We Shall Not Stand It 

স্টেটম্যানের এই সীমাহীন ওদ্ধত্যের বিরুদ্ধে সেদিন লীপ। 
রায় শাণিত বিদ্যুৎঝলকের মত গর্জে ওঠেন । চোখে Sta 
ঘুম নেই; এই ওদ্ধত্যের সমুচিত জবাব দিতে হবে। ১৯শে 
মার্চ থেকে হিন্দুস্থান স্টাপ্তার্ডে পর পর তিন দিন লিখলেন 
“We Shall Not Stand It” প্রবন্ধ | এই শ।ণিত প্রবন্ধের 
কষাঘাতে স্টেটসম্যান ২১শে মার্চ এর সম্পাদকীয় “Within 
the Gates’ «fayi “It is a savage polemic 
upon Communist and Radical Demoorats 
for supporting the war,” 

আবার বন্দী 

এই ঘটনার পর লীলা রায় বুঝতে পারলেন তার গ্রেপ্তারের 
দিন ঘনিয়ে এসেছে। সহকর্মীদের ডেকে বললেন “এবার 
জেলে বসে থাকব না। বাইরে থাকবো ব্যবস্থা করো ।, 
আত্মগে।পনের: উপযুক্ত আশ্রয় স্থির করবার পূর্বেই ক্রিপস 
মিশন ব্যর্থ হবার atc ১১ এপ্রিল ১৯৪২ লীলা রায় 
আবার রাজবন্দী হলেন। গোপন পথে জেল থেকে এক 
আত্মগে!পনকারী সহকর্মীকে পাঠানো এই শুতকামন।র 
— “may you be yourself whatever befalls,” — 
মধ্যে Sta নিজের সে সময়কার মনের প্রতিফলন পাওয়। 
যায়। 

এবার দিনাজপুর জেলে থাকাকালীন সেখানেও কর্তৃপক্ষের 
সঙ্গে সংঘাতের ফলে অনশন করেন, জেলের দেওয়া 
ব্যবহার্য প্রত্যাখ্যান করে দারুণ শীতে Veit করেন। 
এই জেল থেকে SICH বাইরে নিয়ে যাবার প্রস্ততি টের পেলে 


জয়শ্রী, আখিন ১৩৭৫ 


eee 


গোটা জেলটি কর্তৃপক্ষ সশস্ত্র পুলিশ দিয়ে এগার মাস ঘিরে 
রাখেন। কালো কামিজ ও সালোয়ার তৈরী করে তা দিয়ে 
জেল-প্রাচীর fetta স্হড়। দিয়েছেন তিনি ও তার 
শঙ্গীরা। এর পূর্বে রাতের অন্ধকারে ছুঃলাহসিকতার সঙ্গে 
কারাসঙগীদের সাহায্যে জেল ওয়ার্ডের ছাদে জাতীয় পতাকা] 
উত্তোলন করে সেদিন ইংরেজ শাসকদের মনে চমক ও জ্রাসের 
সঞ্চার করেছিলেন। ফলে, জেলের একজন ওয়ার্ডার বন্দী 
হন এবং কারাযুক্তির পর লীলা রায় তাকে দীর্ঘদিন আশ্রয় 
দেন। 

এই জেলেই তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। সরকার 
অনমনীয়। তাকে কলকাতায় স্থানান্তর কর! হবে ন!। বিধান 


সভায় ও পত্রিকায় এবং সভা-সমিতিতে আন্দোলনের ' 


ফলে তিনি মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত হন এবং অস্ত্রো- 
পচার করে তীর প্রাণ রক্ষা করা হয়। 

১৯৪৬-এর সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের মনোনয়ন পেয়েও 
প্ৰতিদ্বন্দিতা থেকে তাঁকে সরে দীড়াতে হয় মুক্তি ন! পাবার 
দরুণ!” কংগ্রেপ কর্তৃপক্ষেরই ব্যবস্থ। ছিল বিকল্প প্রার্থীত্বের। 
কংগ্রেস নেতৃত্বের এই সিদ্ধান্ত দেশে প্রবল বিক্ষোভের E 
করেছিল। কংগ্রেণ নেতৃত্বের পিদ্ধান্তের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে 
বন্দী প্রার্থীদের বন্দীত্বের মেয়াদ দীর্ঘতর করবার হুষোগ 
দেওয়া হয়েছিল। হিন্দুস্থান Hate পত্রিক। ১৯৪৬-এর ২১শে 
ফেব্রুয়ারীর পত্রিকায় লিখেছেনঃ “By this act the 
Board, 
detention of the prisoners concerned ; indeed, 
has even given the Govt & broad hint to keep 


in a way has acquiesced in the 


these persons in Jail as long as they like,” 
দিনাজপুর জেলে থাকাকালীন ai রায় “Hindu 
Women’s Inheritance & Marriage Amendment 
Bil” সম্পৰ্কিত Rau Committees নিকট একটি দীর্ঘ 
qag লিপিতে “uniformity of marriage code, 


provision for divorce, uniform standard of 
morality and uniform principles of inheritance 
between man and woman-wa” ata} জানিয়েছিলেন | 
প্ল্যানিং কমিটির মহিলা উপসশিতির ary থাকাকালীন Sta 
রিপোর্টে <8 দাবীগুপিই লিপিবদ্ধ করেছিলেন। 
কারামুক্তি: নেভাঁভীব-যুগ 

১৯৪৬-এর জুনে মুক্তি পেয়ে দেশনেত্রী লীল রায়ের 
কর্মস!ধনার আর এক দুরন্ত অধ্যায় সুরু হল। েতাজীর 
পরিকল্পিত যুদ্ধোত্তর বিপ্লব সংগঠনের দায়িত্ব এসে পড়লে 
নেতাজী এতিহবাহীদের ওপর । লীলা রায় ও অনিল রায় 
এ-কাজে অগ্রনীদের অন্যতম | বিপুল সম্বর্ধনা), বিরাট কর্ম- 
চাঞ্চল্য, সমগ্র দেশ যেন উত্তাল হয়ে গেল। A এবং 
‘Forward Bloo পুনঃ-প্রকাশিত gai লীলা রায় 
ইতিমধ্যে ‘কনট্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বপী'তে (গণপরিষদ) বাংলাদেশ 
থেকে নির্বাচিত হলেন। সোস্যালিষ্ট পার্টি গণপরিষদ বয়কট 
করলো । ফরওয়ার্ড ব্লকের মধ্যেও এই নির্বাচন নিয়ে 
মতবিরোধ । দিল্লীতে ফরোয়ার্ড ব্লকের কেন্দ্রীয় কমিটির 
সভায় তীব্র মতভেদ দেখ! দিল এবং নির্বাচিত ryan Ba 
আক্রমণের সম্মুখীন হলেন! সভায় লীলা রায় উঠে 
দাড়িয়ে ধীরকণ্ঠে বললেন “We have not come here 
for your grudging consent” | তার বক্তৃতার পর 
সকল আক্রমণ স্তব্ধ হয়ে গেল। আর একটি কঠিন পরীক্ষায় 
সেদিন লীলা রায়ের ব্যক্তিত্ব ও চাঁরিত্রশক্তি জয়ী হয়ে 
এলো | | 
সাম্প্রদ্ারিক দাজা 

নেতাজী পরিকল্পিত gala বিপ্লবের বেগবান জোয়ার 
প্রতিহত করবার oe প্রতিক্রিয়াশীপদের চক্রান্ত অবশেষে 
তীব্র সাপ্রদায়কতাঁয় রূপ নিলো। কলকাতায়, বিহারে 
নোয়াখালীর দাঙ্গায় ভারতের জাতীয়তাবাদ Sago 
পরিণত হল, জাতীয় আদর্শ, জাতীয় চেতনা সাম্প্রদায়িক 


~a 


ui 


' জনকে রক্ষা! করেন ধারণ করেন। 
, আজ আমাকে অভিভূত করে দিল। 


aen লীলা ate 


। কলুষে অবলুগ্ত হলো। ১৬ই আগস্ট-এ মুসলীম লীগের 
“Direct Action Day’র পর উন্মত্ত তাওবের মধ্যে 
APT WS প্রকাশও দেখ]! গেছে। 
. , অনিল রায় এবং তাদের পহকর্মীদের সেদিনকার কর্মতৎপরতার 
মধ্যে তার স্বাক্ষর রয়ে গেছে। তারা হিন্দু-মুসলমান 


লীলা রায় ও 


নিধিশেষে বিপন্নদের উদ্ধার করতে নিজেদের জীবন বিপন্ন 
করেছেন, লাঞ্ছিত হয়েছেন, তার AAS কম নয়। এরকম 


আরো অজ ঘটনার মধ্য দিয়ে মনুষ্যত্বের মহিমা ঘোষিত 


হয়েছে সেদিন | 

সহকর্মী উজ্জপা মজুমদার একটি মুসলমান পাড়ায় 
অবরুদ্ধ হয়েছেন এ সংবাদ শোনা অবধি অস্থির হয়ে 
পড়েছেন লীলা রায়। এই বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করে 
অনিল রায় Sta ৭19ঘ্যতে লিখছেন £ “see আগষ্ট থেকেই 
লীলা! দেবী বলছেন উজ্জলের কথা। Baan বিপদে 
আছেন। তাঁকে বাঁচিয়ে আনতে হবে, ata বার কেবল 
একথাই বলছেন।” OM আগষ্ট ঃ “আজ আমি অভিভূত 
হয়ে পড়েছি । লীলা দেবীর আন্তরিকতা ও বন্ধুপ্রীতি দেখে, 


উদার মনুয্যত্ব দেখে [+s Mas কখনও 19৮ down 


করেন না। Rook-«y মতন অবিচলিত হয়ে আপন 
ওর loyalty ও বিশ্বস্ততা 


উজ্জ্রলের উদ্ধার হওয়ার একমাত্র অদ্বিতীয় কারণ লীল। 
দেবী। Sa তিনদিনের presentiment ও একটানা চেষ্টা 


. উদ্বেগ ও নিষ্ঠাই এই কাজের মূলে |... era নির্মল 


প্রকাশ আজ আমি ওঁর চরিত্রে দেখে নিজেকে ধন্ত মনে 
করলাম Gaa gan বলে ওর frantic চীৎকার, 
আধো অন্ধকার পুরাণে! বাড়ীর অলি-গলি ঘুরে সেই 
চীৎকারের উন্মত্ত প্রতিধ্বনি আমার কনে এখনো ঝাজছে। 


কোনদিন সেই উৎকঠিত উন্মত্ত আহ্বানের aft আমি. 
, ভুলবে! না। যে, মুহুর্তে উজ্জল বেরিয়ে এলো . লীল! 


দেবীর মুধভাবে যে প্রকাশ দেখলাম তাতে আমি স্বর্গীয় 
aay ও গর্ব অনুভব করলাম। আমারও দুচোখে জল 
এলো।* সেদিন উপস্থিত সকলের চোখই অশ্রুসিক্ত হয়ে 
উঠেছিল। আঁসরাফউদ্দীন আহমেদ চৌধুরীকে পার্ক 
সার্কাস থেকে উদ্ধার করে নিজেদের বাড়ীতে এনে 
রেখেছিলেন, বিপদের ঝুকি নিয়ে। পরে চৌধুরী সাহেব, 
নৌশের আপি এবং অস্তাপ্ত জাতীয়তাবাদী মুক্সিম. নেতাদের 
দীর্ঘকাল দক্ষিণ কগিকাতার় বসবাস ও ভরণপোষণের দারিত্ব 
বহন করেছিলেন সহকর্মীদের সহযে| গিত।য়। 

shala atfen ইনষ্টিটিউট নামে সংগঠন গড়ে তুলে 
নোয়াখ।পির সবচাইতে বিপর্যস্ত এলাকা রামগঞ্জ থানায় 


ক্যাম্প খুলে অবরুদ্ধ হিন্দু মেয়েদের উদ্ধারের জন্ত ছুটে যান 


লীলা ate) সঙ্গে অনিল রায় এবং আরও অনেক ছেলে 
মেয়ে। এসময় লীলা রায় নোয়াখালিতে গাঙ্ধীলীর খুব 
সান্নিধ্যে আসেন । লীলা রায় রামগঞ্জে ছয়দিনে নব্বই 
মাইল এলাকা ঘুরে চার’শ অবরুদ্ধ হিন্দু মেয়েদের উদ্ধার 
করেন। এ-কালে স্থানীয় ANAS মুসপমানের। 'যেমন 
ভীতি প্রদর্শন করে বাধা দিয়েছে, তেমনি সরকারী 
বর্তৃপক্গও প্রবল বাধার VE করেছেন এ-সব বাধা Belle 
করে নোয়াখালীতে কয়েক মাস ব্যাপী দুর্গত সেবার aw 


- কয়েকটি ক্যাম্প পরিচালনা করেন। 


যুদ্ধোত্তর বিপ্লব প্রভারিতঃ দেশ বিভাগ 

কলকাতা-নোয়/খালি-বিহারের দাঙ্গা মুসলীম লীগের 
পাকিস্তান গঠনের দাবী বেগবান করে তুললে!। হিন্দু 
সাশ্রদায়িকরা এবং পরে -জাতীয়তাবাদীর[ও দেশবিভাগ 
করে ক্ষমতা হস্তান্তরের দিকে ঝুঁকে পড়লো হরিপুরা 
কংগ্রেসের সভাপতির . ভাষণে নেতাজী সুভাষচন্দ্র এই 
সম্ভাবনার ইসারা দিয়ে জাতিকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন ঃ 
‘an internal partition becomes necessary for 


neutralisation of transference of power.” 


sb aA, atia ১৩৭৫ 


সাআজ্যবাদীদের এই-ই কাজ। দ্বিতীয়বার অন্তর্ধানের পূর্বে 
‘Wavell Plan’ খোষিত হবার পর দেশবিভাগের বিরোধিতা 
করবার জন্য জাতীয় নেতাদের নিকট সিঙ্গাপুর থেকে নেতাজী 
বেতারে আবেদন জানান। কিন্তু জাতীয়-নেতৃত্ব জাতীয় 
সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসধাতকতা করে দেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করলো। যার! নেতাজী স্থভাষচন্ত্রের অনুগামী তারা 
দেশ বিভাগের বিরুদ্ধে সোচ্চাব হয়ে উঠলেন। সভা-সমিতি 
করে দেশবিভাগের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে শরৎ GE বসুর সঙ্গে 
লীলা রায়, অনিল রায় অগ্রনী হলেন। কিন্তু প্রবল awl- 
জেতের মত দেশবিভাগের মত্ত প্রবণতা মানুষের বিচার, বুদ্ধি, 
জাতীয়তাবোধকে ভাঙিয়ে নিয়ে গেলো। লীলা রায় ও 
অনিল রায় পাটনা ছুটে গেলেন গাঙ্ধীজীর কাছে ১১৪৭-এর 
ভুলে । সেদিন গান্ধীজী অসহায় দর্শকমাত্র। My leaps 
are sealed? ‘aganta, সর্দার প্য/টেলের কাছে যাও; 
যদি তোমরা দেশ বিভাগ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে 
Atal আমি তার পুরোভাগে থাকবে৷! ‘Bengal will 
rue the day partition takes place’, দেশ-বিভাগ 
প্রতিরোধের শেষ আশ। ব্যর্থ হল। কয়েকমাস পর লীল! 
রায় ও অনিল রায় পূর্ববঙ্গ চিরকালের জন্ত ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে 
স্থায়ীভাবে চলে আসতে বাধ্য হলেন। 

দেশ বিভাগ হয়ে গেলে! । ফরওয়ার্ড ব্লক দলও বিভক্ত 
হয়ে গেপো। দলের অভ্যন্তরে নেতালী সুভাষচন্্রকে 
ala বাদী প্রতিপন্ন করতে একদল সদ্য EO হলে, তারা 
অনিল রায় ও লীলা রায়ের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হন। 
স্থতাঁষচন্দ্রের জীবনাদর্শকে sate করে তার নেতৃত্ব প্রচারের 


অপচেষ্ট! থেকে দলকে ও আদর্শকে উদ্ধারের পরিণতিতে 


সুভাষবাঁদী ফরোয়ার্ড ব্লক গঠিত হয়। 
উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে 
রাজনীতির এই আদর্শগত qea মধ্যে পূর্ববঙ্গের ছিন্নমূল 
উদ্বাস্তদের পুনর্বাসনের wT ব্যপক বর্মপ্রয়াসের আহ্বানে 


লীল! রায় ও অনিল রায় ঝাঁপিয়ে গড়েন। ই বেঙ্গল 
মাইনরিটি ওয়েলফেয়ার সেনউ্রল কমিটি পশ্চিম বাংলায় 
Sele পুনর্বাসনের সংগ্রাম এবং Sate কল্যাণের উদ্ভোগে 
সব চাইতে প্রথম এগিয়ে আসে | ডঃ রমেশচন্ত্র AAA, 
ডঃ মেঘনাদ সাহা, এবং লীলা রায় এই কমিটির যথাক্রমে 
সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সম্পাদিক।। অনিল রায় ও aay 
বিশিষ্ট ব্যাক্তির এই কমিটির অগ্যতম my, ma 
বাংলাদেশের Cele আন্দোলন এই কমিটির আওতায় লীলা 
রায়ের নেতৃত্বে সংহত হয়। উদ্বাত্বদের নাগরিক অধিকার, 
পুনর্বাসনের অধিকার, লেখাপড়া, চিকিৎসার অধিকারগুলি 
প্রতিষ্ঠায় সেদিন আর কোনো সংগঠন এগিয়ে আসে নাই। 
১৯৪৮ লালে ডঃ রাধাবিনোদ পালের সভাপতিত্বে সর্বপ্রথম 
সারা বাংল! বাস্তহারা সম্মেলন ayes হলে, এই কমিটির 
নেতৃত্বে উদ্বাস্ত সংগঠন আরও ব্যাপক এবং কার্যকর রূপ 
নেয়। সেদিন লীলা রায় পশ্চিম বাংলার See বসতিগুপিতে 
ঘুরে তাদের মনে MIATA AYIA এনেছেন এবং- উদ্বাস্তদের 
HI সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা করেছেন। 

১৯৫০-এর ভয়াবহ দালার পর এই কমিটির তৎপরতা 
কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেলো। অক্লান্ত পরিশ্রম করে সীমান্তে 
রিলিফের ব্যবস্থা, থালিজমিতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এবং 
অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের উদ্ভোগে লীলা! রায়, অনিল 


সপ 


রার এবং Stra সহকর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। দলে 


দলে এই কমিটির অফিসে সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যস্ত নান! 
অভিযোগ নিয়ে বিপন্ন উদ্বান্তর! লীলা রায়ের সাহায্যের 
ag আসতেন এবং ধৈর্যের সঙ্গে সবাইকার সঙ্গে কথা 
বলে তিনি তাদের শুভাব-অভিযোগ মেটাতে তৎপর হতেন। 
বহু পরিবারকে সেদিন মাসের পর মাস কমিটির অফিশ থেকে 
চাল-আটা দিয়ে তাদের বাচিয়ে রাখেন । ১৯৫০-এর মার্চের 
নেহেরু লিয়াকৎ চুক্তির পূর্বে পূর্ববঙ্গের হত্যাকাণ্ডের সংবাদে 
পশ্চিমবঙ্গে See বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করেছে। সে-সময় 


ae 


Dar. 


aX 





শীলা ati 


এই কৰিটি 'পূর্ববজের অত্যাচারের হয় প্রতিকার করো, না 
হয় পদত্যাগ করো” এই দাবী উথাপন করেন। নেহেরু 
সে সময় কলকাতায় এলে, কমিটির পক্ষ থেকে ডঃ ATA 
মছুমদার, ডঃ মেখনাদ সাহা, লীলা রায়, অনিল রায় 
Aysal ডেপুটেশনে যান। কলিকাতার রাজভবনের সেই 
সাক্ষাতের সময় আধো উত্তাপ, আধো বসিকত। নিয়ে লীল। 
রায়কে লক্ষ্য করে নেহেরু বলেছিলেন £ “It is not easy 
to dislodge me Mrs Roy”, এই পরিহাসের মধ্যে 
জহ্‌্রলাল নেহেরুর Sate সেদিন চাপ! ছিল al | 
উদ্বাস্তরা ' নিজেদের চেষ্টায় যে সব জমিতে gadis 
হয়েছে, সেখান থেকে তদের উচ্ছেদের পরোয়ানা নিয়ে 


sen 


জমির মালিকেরা পুলিসের লাহাধ্য নিলেন। দ্বিতীয়বার 
এদের Sele হবার aeia দেখ! দিলে তার প্রতিবাদে 
এগিয়ে এলো পূর্ববঙ্গ সংখ্যালঘু কেন্দ্রীয় কল্যাণ সমিতি ও 
তাদের নেত্রী লীলা ata: তিনি অকম্যুনিউ বিভিন্ন 
রাজনৈতিক দলের নেতাদের বৈঠক আহ্বান করলেন 
কালীধন ইনট্রিটিউসনে। এই সভা-থেকেই গড়ে উঠলে! 
উদ্বান্ত উচ্ছেদ প্রতিরোধ £ ১৯৫১ সালে এই কমিটি Balg 
উচ্ছেদ বিলের বিরুদ্ধে আইন অমান্ভ আন্দোলন সুরু করে। 
লীলা রায় এই আন্দোলনে গ্রেপ্তার হন। স্বাধীন ভারতে 
সার এবং Gals জাতীয়তাবাদীদের এই প্রথম কারাবরণ। 
ক্রমশঃ 
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দুইবার করে ছু'চামচ geada সঙ্গে (7) ০১ 
চার চামচ অহাদ্রাক্ষাবিষ্ট (৬ বসরের ছু ES অধ্যাপক । ' 
পুরাতন) খাবেন | এতে ক্লান্তি দূর করে, Re চিজ নানার ae A 
খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সদি কাশি এমবি, বি-এস, WITT TB Ea । 
থেকে রেহাই পাবেন । = Ss < | ই ; 

| ants 2৩, সাধনা উষধ্জয় -রোড 


সাঞ্মলা Saar ঢাকা 7 নাধনা মখর, কলিকাতা ৪৮ 


ভলীল্ল! 
চারুশীলা দেবী 


সেদিন হাসপাতালে শ্রীমতী লীলাকে দেখতে গিয়েছি যুখ 
দেখা গেলনা । তাকে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে রাখা হয়েছে 
কোথাও কোন স্পন্দন নেই কেবল একটু একটু নিঃশ্বাসে 
গায়ের চাদরটা যেন লড়ছে মনে হোল । সেইটুকুই 
জীবনের foe 1 গায়ে ste দেওয়াও বারণ হিল, তাই কিছুক্ষণ 
সেই ঘরেই চুপ করে বসে রইলাম। মনে হচ্ছিল, একবার 
যদি এদিকে মুখ ফিরিয়ে দেয়, তবে একটু ভাল করে দেখে 
যাব। লীলার অনুরাগী কর্মসঙ্গিনী মেয়েদের মধ্যে হেলেনা 
ও আশা ছিল।- ওদের কাছে সব শুনলাম। ব্যথিত হৃদয়ে 
যখন ফিরে আসছি, লীলার ভাই সুনীলের সঙ্গে দেখা। 
সে অনুরোধ করলে! ‘দয়শী’তে যেন কিছু পিখি। এবারকা!র 
জয়শ্রী লীলার জন্মতিধি সংখ্যা । ইদানীং তো লেখার 
সময়ই পাইনা, তবু স্বীকৃত ACT এলাম, যদি পারি তো লিখবো | 
মনে হয় অনেক দেরী হয়ে গেছে, এখন বোধহয় আর 
ছাপবার সময় নেই। 

১৯৩১ সালে জযশ্রীর প্রথম ২।৩ সংখ্যায় একটু একটু 
লিখেছিলুম লীলার অনুরোধে -“আমেরিকাঁয তিন বৎসর? | 
এ নামও তারই দেওয়া। ate আবার এতকাল পরে তার 
কথাই লিখতে বসেছি জয়ভ্রীর ory | 

সে ভেজন্থিনী নারী, বিপ্লবী রাজনীতির পথ বেছে 
নিয়েছিল। আজ তাকে সেইরূপেই সকলে বিশেষ 
ভাবে জানে। সেইন্সপেই তাঁর জন্মোৎসবে ২রা অক্টোবর 
বাংলার প্রখ্যাত ননীবিবৃন্দ তার নামে elds অর্পণ 


করেছেন | আমিও তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমার 
অন্তরের ali নিবেদন safe | 

তার সমাজসেবার দিকটাও কম নয়। এই ছুটী পথ 
এককরে পরিচালন। করাও খুবই দুরূহ aay তাঁকে 
অনেক কষ্ট পেতে হয়েছে, অনেক দুঃখ নির্যাতন বরণ করতে 
হয়েছে। লীলাকে আমি তার জন্ম থেকেই দেখেছি। তার 
বাবা aia গিরিশচন্দ্র নাগ তখন গোয়ালপাড়।তে 
SDO. ছিলেন। যে Pata উপরে Sta বাংলো ছিল, 
তারই নীচে ছিল আমাদের ঝাড়ী। আমাদের ছুই পরিবারে 
খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল। গোয়ালপাঁড়া ছেড়ে আসার পরেও গে 
ভাব কিছুমাত্র eq হয়নি । ঢাকাতে আবার দেখাশুনা | 
লীল| তখন ইডেন দ্ষুলের কিশোরী ছাত্রী। ইডেনে তখন 
মিদ্‌ কর্ণেলিয়া সোবাবজী অধ্যক্ষা। তার ইচ্ছায় তখন বছরে 
wis ট1 'ফেইটু' (fete) তো! লেগেই থাকতো। নাটকে, 
Brea ইত্যাদিতে প্রাইণের সব সময়েই একটা বা দুটোতে 
তাকে অভিনয় করতেই হতো এবং প্রশ্ংস1ও অৰ্জ্জন করতো | 
তারপরে কলেজের সীম! অতিক্রম করে এসে নানাভাবে 
সমাজসেবার কাজে সে অগ্রসর হুলো। প্রথমেই হলো 
মহিলাসমিতি | পাড়ায় পাড়ায় তারই শাখা এবং প্রত্যেক 
শাখাতেই একজন করে সম্পদিকা। প্রত্যেক শনি ও রবিবারে 
দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত বয়স্ক! বধূ ও মেয়েরা এই সব 
সমিতিতে এসে নান! রকমের সেলাই, ছাটকাট ইত্যাদি শিক্ষা 
করতেন। 


ara, আঁখিন ১৬৭৫ 


৪৬২ 


কিছুদিন আমাকে দেশের বাইরে থাকতে হয়েছিল, 
১৯৩১ সালে ফিরে এসে দেখলুম সমাণসেবার কাজ খুব 
এগিয়ে গেছে এবং এক বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছে | 
সবই মেয়েদের কাঁজ_-নানা রকমের পেলাই জম, খাবার, 
আচার বড়ি সবই রয়েছে । লীলা তখন নারী শিক্ষা মন্দিরের 
অধ্যক্ষা অথবা সেক্রেটারী | সেখ।ন থেকে নানারকম চার্ট 
ম্যাপ প্রভৃতি এসে একটি ঘরের শোভা বর্ধন করেছে। 
আনল-আশ্রমের মেয়েরাও সেই প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ 
করেছিল | আনদদ-আশ্রম সেবারেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
প্রদর্শনী stag হবার পর বিতীয় কি তৃতীয় দিনে সন্ধ্যাবেলায় 
পিয়ে শুনি যে, লীলাকে রাজনৈতিক অপরাধী হিসেবে ধরে 
face গিয়েছে, ঢাকার ঝাইরে। আমি তো শুনে একেবারে 
wigs | 

আশ্রমে গেদিন অতি প্রত্যুষ থেকে পুলিশ সার্চ চালিয়েছে, 
উপরে নীচে লব কিছু OBAE হয়ে রয়েছে, সেই অবস্থায় 
ফেলে রেখেই লন্ধ্যাবেলায় আমি প্রদর্শনীতে গিয়েছি । গিয়ে 
শুনি যে, একই কারণে ওখানেও সার্চ করা হয়েছে। ভাগ 
পরেও গ্রর্শনী চলেছিল বলে মনে হয়, কিন্তু তার মধ্যে আর 
প্রাণ ছিল না। বহুদিন অন্তরীণ থাকার পরে লীল। যখন মুক্ত 
হয়ে এলো তখন ওর মা খুবই ARF, একেবারে শয্যাশায়ী। 
লেই বারেই বোধহয় অনিল রায়ের সঙ্গে তার fate | 
বিবাহের পরে Stal কতদিন ঢাকায় ছিলেন জানি না এরপরে 
দেখা কলকাতার । বিভিন্ন অমুঠানে দেখ! হয়েছে । eta- 
পরে একেবারে আশ্রমের কাছেই বাড়ী নেওয়াতে অনেক 
বার দেখা হয়েছে। আমিই গিয়েছি বেশী। ওর শরীর 


তখন CCH পড়েছে তবু মনের জোরেই চলছে যেন। অমিল এ 


বাবু তখন পরলোকগমন করেছেন। PRACE হওয়া 
পর্যন্ত বাড়ীতে চিকিৎসা হয়েছে ভ্রীমতী লীলার, তৃতীয় বারে 
তাকে পি জি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হয়েছে, 
Opi সেখানেও প্রায় ছু সপ্তাহ পরে গিয়ে দেখেছি 
তাকে। তার কারণ গাড়ী ছাড়া আমি চলতে পারি না, 
সাহলও পাই না। 

alacaica নিপতিতা, নির্য্যাতিতা এই তেদন্বিনী মহিলা 
কোন কিছুতেই নিজের আদর্শচ্যুত হন নি, কোনে অন্যায়ের 
কাছে মাথা নত করেন নি। তার মুযুষূ দেহকে অবলম্বন 
করে যে জন্মোংসবের আয়োজন হয়েছিল, তার কিছুই হয়তো 
সে জানতে পারেনি। eg তাকে যারা ভালবাসেন তার 
আত্মীয় পরিজন, অনুরাগী সহকর্মাগণ সকলেই আল এই 
গভীর বিষাদের মধ্যেও অন্তরে তৃথ্িলাভ করবেন। কবি 
সাহিত্যিক, দেশনায়ক সর্বস্তরের সর্বগনমান্ত ও গণ্য প্রখ্যাত 
মনীষিগণ Sia উদ্দেশ্টে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করার যোগ্য আয়োজন 
করেছিলেন। কত লোক এই সভায় যোগ দান করে হস্ত 
হয়েছে। লব fog সার্থক হবে, যদি এ শুধু এক দিনের 
ব্যাপার না হয়। বদি শ্রীমতী লীলার দেশগ্র।ণতা, ত্যাগ 
ও সহিষ্ণুতা চিরদিন সকলের গ্রাণে প্রেরণা যোগাতে পারে, 
AIRA ও তেজের সঞ্চার করতে MICH | 


ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করি_ তাই যেন হয়। শ্রীমতী লীলা ও 


যে এতখানি দিয়ে গেল, তার উত্তরস্থরীগণ যেন তাকে সার্থক 
করে তুলতে পারে। 


i 


লীলা! Sra 
কাজী মোতাহার হোসেন 


[ ঢাক! বিশ্ববিভ্ভালয়েয় অবসরপ্র।ণ্ অধ্যাপক কাঁদী মোতাহার হোসেন ঢাকা থেকে “লীলা রায় 
জন্মবাধিকী” সংখ্যার জন্তু এই লেখাটি পাঠান। কিন্তু ও সংখ্যাটি প্রকাশিত হবার পর লেখাটি 
আমাদের কাছে পৌঁছায় । তাই এই মাসে লেখাটি প্রকাশিত হোলো। জঃ সঃ] 


egiri সমাজ-কল্যাণত্রতী Sas) লীলা! রায় 
মন্তিষ্বের অপঘাতে আক্রান্ত হ'য়ে দীর্ঘকাল যাবত সংজ্ঞাহীন 
অবস্থায় হাসপাতালে রয়েছেন --গতকল্য এই নিদারুণ সংবাদ 
পেয়ে মর্মাহত হয়েছি। পরম করুণাময় আল্লার কাছে তার 
আরোগ্যের জন্ত প্রার্থনা করি; তিনি যেন সম্পূর্ণ রোগ-মূক্ত 
হয়ে আরও বহুদিন তীর চিরাচরিত সমাজ-সেবা ক'রে যেতে 
পারেন। তাঁর এমন অবস্থায় নিশ্চয়ই তকে দেখবার ইচ্ছে 
হয়; কিন্তু নানা কারণে তা’ সম্ভব হ'য়ে উঠছে না। তবু 
আমি মানসচক্ষে তার প্রশান্ত ety মুর্তি দেখতে পাচ্ছি। 

শ্রীমতী লীলা-কে বরং লীলা-দিকে ) আমি প্রথম 
দেখেছি ১৯১৯ সালে। তিনি ঢাকা কলেজে আমার এক 
ক্লাস নীচে পড়তেন, বয়লে হয়ত আমার চেয়ে দুই তিন 
বছরের ছোট হবেন। তিনি ছিলেন ইংরেজীর ছাত্র, আমি 
ফিজিক্সের | তখনও পরিচয় হয়নি | তার পর এ বছরই 
বেশ কয়েকমাস তার ছোট ভাই সুশীল ন!গকে প্রাইভেট 
পড়িয়েছি। তাকে ffan পড়াতাস, না অঙ্ক, তা এখন 
ঠিক মনে পড়ে না। ছাত্র হিসাবে সুনাম ছিল বলেই 
সুশীলের বাবা অবযর-প্রাপ্ত ডেপুটি-ম্যাগিষ্ট্রেটে গিরিশ নাগ 
মশায় আমাকে প্রাইভেট টিউটর রেখেছিলেন। সে সময় 
এই পরিবারের সঙ্গে আগ।র প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে । সুশীলের 
বাবা-মা আমাকে অতিশয় স্নেহ করতেন_ প্রায়ই ‘জলপান * 
(নাশতা পানি ) খাওয়াতেন। এর পরওএ পরিবারের 


সকলের সঙ্গেই আমার সম্পর্ক বজায় ছিল। মাঝে মাঝে 
AF করতে যেঠাম। আমাকে দেখলেই নাগ মশায়, 
স্ত্রীকে ডেকে বলতেন, “এই দেখ আমাদের কাজী সাহেব 
এসেছেন ।” কিছু দিন পর, আমার কয়েক a’ টাকার বিশেষ 
eat হয় । গিরিশবাবুর কাছে বপতেই তিনি আমাকে 


Star ধার দিয়েছিলেন। এ সব কথা উল্লেখ করছি, বিশেষ 


করে এই কথা বুঝাবার জন্ত যে, তখনও ব্যক্তিগতভাবে 
হিন্দুমুললমানের মধ্যে অন্ততঃ পারিবারিকভাবে সম্পর্ক 
স্থাপনে বাঁধা হত না।. 

সে সময় বাঙালীর পক্ষে ডেপুটী ম্যাপিষ্টরেটের পদ অতিশয় 
সন্মানজনক fens গিরীশবাবুর বাড়ীতেই wf ay 
(ঢাকেশ্বরী কটন মিলস ) এবং আরও কয়েকজন প্রতিষ্ঠাবান 
লোকের সঙ্গে আলাপ হয়। লীলাদির ভাইদের মধ্যে দেশের 
স্বাধীনতাকামী চিন্তা ও কর্মের জন্ত কেউ কেউ ataata 
পড়ে কারাবরণ করেছেন। লীলাদিকেও অনেক প্রতিকূল 
অবস্থার ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে । প্রথমেই তিনি নারীদের 
এবং শিশু ও কিশোরদের শিক্ষার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেন 
ঢাকায় তখন একমাত্র সরকার পরিচালিত gm ইডেন গার্নগ 
স্কুল ছাড়! আরকোনও নারী শিক্ষালয় ছিল না। তাই তিনি 
দীপালী গার্লস স্কুলের প্রতিষ্ঠ। করে একে একটা উন্নতমানের 
হাই স্কুলে পরিণত করেন | এই স্কুলটিই পরে টিকাটুলিতে 
কামরুমেলা UTE নাম ধারপ করে। এরপর তিনি 


and, আশ্বিন ১৩৭৫ 


তৎকালীন ওয়ারী রেলওয়ে বিজের উত্তর দিকে নারীশিক্ষা 
মন্দির স্থাপন করেন। আমিও ও স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির 
একজন CALA ছিলাম । এ স্কুলে লেখাপড়ার মঙ্গে সঙ্গীত, 
ব্যায়াম ও খেলাধূলার প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হয। বোধ 
হয় নারীশিক্ষ। মন্দির স্থাপনের পূর্বেই চাকায় সমাজ কল্যাণ- 
মূলক একটা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। ভাতে ডঃ সরোজ 
রায়-ঢাকা ইউনিভারসিটির ইংরাজী বিভাগের রীডারকে 
প্রেসিডেপ্ট, এবং লীলাদি ও গ্সাম!কে ভাইস প্রেপিভেপ্ট 
নির্বাচিত করা হয়। আমার যতদূর সনে পড়ে আরসানী- 
টে|লায় কালী প্রসন্ন ঘোষের বাড়ীতে যে হাই স্কুলটি আছে 
সেটাও Matha xq প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। লীলাদিদের 
. বধশী-বাজারের সন্নিহিত আর একট। বাড়ীতে ছোট ছেলে- 
মেয়েদের একটা আইডিয়াল (বা মডেল) স্কুল স্থাপন 
করেন। HAG এখন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। 

শুধু সাধারণ শিক্ষায় কাজ হবে ন! বলে প্রত্যেক FA 
লীলাদি ছাত্রীদের শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থ। করেছিলেন।' এ 
ছাড়। পাড়ার গরীব দুঃখীদের কিছু আয়ের সংস্থান হয়, এজন 
তাদের কাছে থান কাপড় কিনে দিয়ে তাঁদের দ্বারা টেবল 
FY, রুমাল ইত্যাদি তৈয়ার কবিয়ে ও vals নকশার sin 
করিয়ে নিয়ে পর্যাপ্ত হারে পারিশ্রমিক দিতেন। আমি 
নিজেও Sta তত্বাবধানে সাধিত শিল্পকর্মাদি কিনে বা owe 
সাহায্য করে তীর কাঁজে সহযোগিতা করেছি । এসব কাজে 
Sia পরিচিতা অনেক মহিলাই তার অনুগত সহকমিনী ছিলেন 
এদের মধ্যে করুণ। SS, আভা (গুপ্তা), বরণ (সেন ) 
প্রতিভা (সেন) প্রভৃতি অনেকের নামই উল্লেখ করা যায়! 
মোট কথা, সংগঠন শক্তি, ব্যক্তিত্ব ও মহ চরিত্র বলে Marfa 
সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। গরীবের ছুঃখ দেখে, দেশের 
অধীনতা দেখে, হিন্দু মুগলমান নেতৃবৃন্দের মধ্যে পরস্পর 
atita বিরোধ দেখে তিনি অত্যন্ত মনঃকষ্ট পেতেন। 

তাই ধর্ম-নিরপেক্ষ সহনশীলতা নিজের জীবনের ব্মিল 


awe 


আদর্শ আর সবার সঙ্গে সহামুভূতিপূর্ণ অমায়িক ব্যবহারের 
গুণে, তার সাক্ষাত-লাভ করা ছিল আনন্দদায়ক অর Sta 
সঙ্গে অলোচনাতে পাওয়া যেত শিক্ষা ও প্রেবণ!। সাহিত্য 
ক্ষেত্রেও তার সঙ্গে আমার fagh awa ছিল। জয়শ্রীতে 
আমি ছু একটা প্রবন্ধ লিখেছি; তিনি আমাদের সাহিত্য 
সমাজে উপস্থিত হয়ে প্রবন্ধপাঠ ও ASS! করছেন। 

কলকাতায় আসার পরও আমি যখনই কলকাতা, বিশেষ 
করে, স্টয!টিপটিক্যাল ইনস্টিটু:টে যাবার সুযোগ পেয়েছি, 
তখনই লীলাদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার cinta পেয়েছি। 
তিনিও ছুই একবাব ইনৃন্টিট্যুটে এসে maasia 
পরিচয় দিয়েছেন। শেষবারেঃ ২৩ বছর আগে, যখন 
মিসেল ফণী মিলের [ নাম মনে পড়ছে না, ইনি Relief 
Rehabilitation Dept এ চাকুরী করেন ] কাছ থেকে 
ঠিকানা পেয়ে Sia সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম তিনি 
তখনই গাড়ী পাঠিয়ে আমাকে নিয়ে গেলেন। তখন 
দেখলাম তার SARIRA VW চুলের গুচ্ছ আর নেই, 
কিন্তু মুখের afas ভাবের ace প্রৌচত্বের একটা মহিমময় 
বৈশিষ্ট্যের সংযোগ হযেছে । তিনি তার বাবার কথিত তাদের 
কাজী সাহেবকে অতিশয় ag করে খাওয়ালেন, জিজ্ঞ!সাব।দ 
করলেন — পরম আত্মীয়ের qs, আপন ভাইয়ের qs | আমিও 
দীর্ঘকাল পরে তাকে দেখে যেন কত আপনার জনকে CANA | 
এই অনাবিল প্রীতির কথ। আমার আজীবন স্মরণ থাকবে। 
wey তিনি আবার নিজের গ|ড়ীতে করে আমাকে প্রায় ১৫। 
২০ মাইল দূরে MRa ABRO পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। 

আমার জীবনে তিনি একাধারে লীলাদি ও লীপ|দেবীর 
আপনে অধিষ্িতা। হয়ত আবার কোনও দিন petola 
গিয়ে তর সঙ্গে দেখ! করবার সৌভাগ্য ঘটবে, হয়ত ঘটবেনা। 
আমি শ্ণশীর্বাদ কর, তার রোগক্লেশ দূর হোক, তার স্বাস্থ্য 
ফিরে আস্থক এবং আবার তিনি দেশের ও সমাজের সেবা 
sata লামর্থ লাভ করুন! আর তাই দেখে আমরা- তার 
aget ও প্রীতিতাজনের। আনন্দিত হই, FIs হই ও 
জীবনপথে চলবার সাহস পাই | 


aa | 
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Cie ভ্বিন্বেিভ্ 


সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


আজ ধার জন্মদিন, সেই শরদ্ধেয়। লীলা রায়ের সঙ্গে সেই 
জামার প্রথম পরিচয় ঘটে ১৯২৫ Atri আমি তখন 
বাংলাদেশের বৈপ্রবিক আন্দোলনের বিভিন্ন নেভাদের সঙ্গে 
পরিচিত হওয়ার wa বাংলার নানা জেলায় ঘুরে 
বেড়।চ্ছিলুম sagt সালে ঢাকায় গিয়ে বিপ্লবী নেতা 
অনিল রায়ের সঙ্গে দেখা করি। তিনিই লীলা দেবীর সঙ্গে 
আমার সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দেন। 


লীল। রায় তখন মহিল। সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে মেয়েদের 
স্বাধীনতা-আন্দেলনে টেনে আনবার কাজে আত্মনিয়োগ 
করেছিলেন। সেই সময় থেকেই তর মাম বাংলার বিপ্লব 
আন্দোলনের কর্মীদের কাছে সুপরিচিত ছিলো | 


পরবর্তী কালে স্বাধীনতা আলোলনের নানা ক্ষেত্রে 
অনিল রায় ও শ্রীমতী লীলা রায়ের 'সদে এক সঙ্গে কাজ 


করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। লীলা রায় তখন 
দীর্ঘকালব্যাপী কারাবাস ও a নির্যাতন ভোগ করে 
স্ব-সাধনার মহিমায় নিজের জীবনকে আলোকিত করেছেন ও 
দেশবাসীর অন্তরে আপনার স্থান করে নিয়েছেন। 

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও Sta নিরলস দেশ-সেব] 
একদিনের জন্কেও থেমে যায় নি। লীলা রায়ের একনিষ্ঠতা, 
অকুতোভয়তা ও ভারতের সত্য-সধনার প্রতি অপরিসীম 
wel আমরা কখনো ভুলবো না। আজ Sta জন্মদিনে 
নিবেদিত-প্রাণ। দেশনেত্রী লীলা রায়কে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার 
সঙ্গে স্বরণ করি ।* | 





a মহাজাতি সদনে ২রা অক্টোবর, ১৯৬৮ 
লীলা রায় জন্মবাধিকী সভায় পঠিত vais) বিপ্লবী 
দেশনেত্রী শ্রীমতী লীলা রায় জন্মোৎসব কমিটির 
উদ্যোগে এই সভ! অনুষ্ঠিত হয়েছিল | জঃ সঃ 


of লাংলাল্স tal ও ASRA 


L সৌপভী আশরফটউন্দিন আহসেদ চৌধুরী নেতাজী qala বসুর একজন faye সহকর্মী ছিলেন। দেশ- 
বিভাগের পর পূর্ব বাংলায় fe গ্রামে বসবাস করছেন । ws সঃ] 


কল্যাণীয়েযু, 
ভগিনী লীলা দেবী অন্ঞান(বস্থায় শধ্যায় A সংবাদে 
সর্মাহত হইলাম। তাহার রোগমুক্তির we করুণাময় 


আল্লার নিকট প্রার্থনা করিতেছি | 
আপনাদের ২৪ তারিখের im e তারিখে পাইয়াছি 


atai পূর্বে কোন পত্র আমার নিকট পৌছে নাই। 

যুক্তি-সংগ্রামের সহকর্মীরূপে তাঁহাকে আমি অত্যন্ত 
শ্রদ্ধা করিতাম। তাহার আদর্শ ও কর্মপ্রেরণায় Gee ERa 
বহু শিক্ষিত যুবক ও যুবতী তাহাকে নেতারূপে বরণ 
করিয়াছে । আজও আমার ধারণা তাহার নেতৃত্বে কাজ 
করিয়া যাইতেছেন। তিনি একজন মহীয়সী মহিলা বলিয়া 
আমি তাহাকে eal করি। তাঁহার নির্ভীক ও ক্ষান্ত 
কর্মনিষ্ঠা বহু নরনাগীকে শ্বাধীনতা-সংগ্লামে প্রেরণা 
যোগাইয়াছে। স্বাধীনতা-সংগ্রামে শিক্ষা ও জানের 
Afas তিনি যে আলোক-শিখ! বিকীরণ করিয়াছেন, তাহা 
মানুষকে কালে কালে পথ দেখাইয়া যাইবে। স্বাধীনতা- 
আন্দোলনে কোন নারীকে একটি VTE দলকে সেনাপতি 
হিসাবে পরিচালনা করিতে দেখি নাই। 

Direct Action Day-এর পরে হিন্দুমুলদানের 
মধ্যে যে দালাহুয়। তাহাতে এই মহীয়সী নানীর বীরত্বপূর্ণ 


Suaganj 
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gha কখনও তুলিবার নহে। তিনি অসংখ্য fate 


যুললমানের প্রাণরঙ্ষার জন্ত Va জীবনকে বহু ক্ষেত্রে fana 
করিরাছেল, তাহা ইতিহাসের নজীর হিসাবে রক্ষিত হওয়ার 
যোগ্য। তিন দিনের সধ্যে পার্কলার্কাস অঞ্চল হইতে তিনি 
একটি মোটর করিয়া উপক্রত অঞ্চল হইতে যে ভাৰে নিজের 
জীবনকে বিপন্ন করিয়া আমাকে লইয়া গিয়াছিলেন তাহা 
আজও মনে হইলে শরীর শিহরিয়া উঠে। 
তাহার বিপ্লবী জীবন সম্বন্ধে জামি পরিচিত নহি। 
মুক্তি-আন্দে!লনের ভিতর দিয়া তাহার যে পরিচয় পাইয়াছি, 
তজ্জন্ত জাজ Seta রোগশয্যায় তাহাকে অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা 
জ্ঞাপন করি। ~ 
আপনাদের eye 
আণরফউদ্দিন আহমদ চৌধুরী 
পুনশ্চঃ-_-আগামী ৪ঠা কাতিক আমি ৭৫ বৎসরে 
উপনীত হইব। শারীরিক অবস্থ। মোটামুটি wir lye 
শক্তি ক্ষীণ হইয়াছে। বন্ধুবান্ধব জানা অজানা সকলের 


নিকট আমার শুভেচ্ছা afan | 


* Bye লীলা রায়ের agya Dan কুমার 
নাগকে লেখা চিঠি। [জঃ সঃ ] 


চি ai 


পলাশ 


1৮৮ 


eaa “লিজন্মিলী’ efi 
রমেন্দ্রনারায়ণ সরকার 


[এ রচন।টি ‘onda শ্রীযুক্ত! লীলা রায় লন্মবাধিকী সংখ্যার oe লিখিত হয়েছিল। স্থানাভ 


বে এ সংখ্যায় 


Yas হতে পারেনি। এটি একটি তথ্যনির্ভর প্রবন্ধ, অথচ প্রবন্ধের স্থানে স্থানে পাঠকবৃদা কিঞিৎ আবেগের পরিচয় 
পাবেন | জয়তী'-গম্পাদিকার প্রতি পেখকের ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা এবং প্রবন্ধটি রচনার বিশেষ উদ্দেশ্যই এই পর্শকাতরতার 


কারণ।- লেখক ] 
॥ এক 0 


ইতিবৃত্ত । ৩৩ বৎসর বয়স ১ অতিক্রান্ত হতে BATA এই 
মাসিক পত্রিক।টির। এ বছর অক্টোধর মাসের ছুই তারিখ 
এর সম্পাদিকার উনসপ্ততিতম জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হয়েছে। 
তার প্রায় অর্ধেক জীবন এই পত্রিকার সঙ্গে জড়িত। 
১৩৩৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে ঢাকা থেকে গিয়্রী'র 
প্রথম আত্মপ্রকাশ । সম্পাদিক! লীলাবতী:.ন!গ এ সংখ্যার 
সম্পাদকীয় বিবৃতিতে জানালেন, “বাংলার মহিলাদের 
যুখপত্রধর্ূপ কোন পত্রিকা এ পর্যন্ত ছিপ না।২ এই 
অভাব দূর করিবার প্রয়াসে জয়শ্রী প্রকাশিত হইল ।-**আশা 
করি, বাংলার প1ঠক-পাঠিকাগণ বিশেষতঃ মহিল!গণ জয়শ্রীকে 


> প্রথম প্রকাশ থেকে হিসেব করলে 'জয়গ্রী'র এখন 


৩৮ বৎসর বয়ল। কিন্তু onal’ মধ্যে সরকারকর্তৃক নিষিদ্ধ 
ছিল (১৩৪৯ amie থেকে ১৩৫৪ বঙ্গাব্ম )। সেই হিসেবে 
এর বয়ন ৩৩ বৎসর ধরা হয়ে থাকে। - 

২ এ কথাটি তথ্যগত দিক থেকে নির্ভুল নয়। এর 
আগে মহিল!সম্পাদিত কাগজ ছিল। তবে সম্পূর্ণভাবে 
মহিলাসম্প।দিত, রচিত এবং 
'অপশ্রী'র প্রথম প্রয়াস বিশেষ maha | এর আগে প্রকাশিত 
মহিলাদের কয়েকটি কাগজের নম-_-অনাধিনী (শ্রাবণ 
১২৮২ ), হিন্দুললনা ( মাঘ ১২৮৪) ভারতী (শ্রাবণ ১২৮৪), 
পরিচারিক। ( জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫ ), বঙ্গবাপলিনী (১২৯৭), 

আশ্বিন +৭৫-_-$ 


জয়ী, পত্রিকার দীর্ঘ ইতিহাস একটি নিরন্তর সাধনার ' 


প্রচারিত কাগজ হিসাবে 


সাদরে গ্রহণ করিরা লইতে .পরাঘুধ হইবেন না। জয় 
মহিল।দের পরিচালিত sine, ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার 
সকল দায়িত্ব তহাদিগকেই লইতে হইবে |” 
পত্রিকার মনোরম নামটি কবি রবীন্দ্রনাথের দেওয়া | এই 
বছর ৩* শে glaa কবি আশর্বণী পাঠালেন = 
বিজয়িনী, নাই তব SA, - 
দুঃখে ও বাধায় তব জয় 
অন্যায়ের অপমান 
সম্মান করিবে দান, 
RA এই পরিচয়? 
বৎসর ঘুরতে লা ঘুরতেই সম্পাদিকার ওপর. রাজরোধ 
পড়লো | ১৯৩১ এর ভিসেম্বর মাসেই Fics কারাবরণ 
করতে হ’ল। ১৯৩৮ Aitaa অক্টোবর পর্যন্ত তাই তার 
পক্ষে “য়ন, সম্পাদনা সম্ভব হুয়নি। ১৯৩৬ অর্থাৎ ষষ্ট 
বৎসরে পত্রিকার প্রকাশ বদ্ধ থাকে। সপ্তম বৎসরে দীর্ঘ 
ছ'বৎসর কারান্তরালে যাপন. করে সম্পািকা যুজি ' লাভ 
করেন (৮ই অক্টোবরের ১৯৩৭ ) | 
১৯৩৮ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত তিনি আবার পত্রিকাটির 
সম্পাদনার দায়িত্ব বহন করেন। ১৪৪২ এ ক্রিপস্‌ মিশন 
ব্যর্থ হওয়ার পরের দিন ১২ই এপ্রিল নেতাজী সুভাষচন্দ্র 
সহকর্মী রূপে গ্রেপ্তার হন এবং BAS প্রকাশ বন্ধ হয়। 
১৯৪৭ এর ফেব্রুয়ারী মাসে ৭০০০ টাকা জামিন (security) 
নিয়ে সুরাবন্ধি ‘দয়ত্রী’ প্রকাশের অনুমতি দেন | 
- প্রথমবার কারাবাসের কালে প্রতিষ্ঠাত্ীর অনুপস্থিতিতে 


ye 


৪৬৮ ax, আখিন ১৩৭৫ 
ধার। পত্রিকা! সম্পাদনা এবং পরিচালনার দারিত্ব বহন করেন 
তাদের নীরব আত্মদান এবং প্রচারহীন কর্মকুশলতা পরম 
wate সঙ্গে ন্বরণীয়। জয়শ্রী বাংল! সামরিক পত্রিকার 
ইতিহাসে স্থান পাবে এবং এর প্রতিষ্ঠাত্রী স্বনামে স্মরণীয় 
থাকবেন। কিন্তু ধারা এই পত্রিকাটির পরিচালনায় সেদিন 
প্রতিদানহীন কর্মযন্ঞে আহুতি দিয়েছিলেন তীর! আল প্রায় 
বিশ্বত। কিন্তু ‘ema ইতিহাস লিখতে বসে সেই নিরলস 
নিঃস্বার্থ কদিবুনোর দানের কথা আমরা স্বরণ না করে পারিনা 
এবং আরো শ্ররণযোগ্য যে, তাদের অধিকাংশই মহিল।। 
বিপ্লবী প্রতিষ্ঠাত্রীর স্থাপিত প্রতিষ্ঠান AAA সংঘ ঢাকায় 
তখন মেয়েদের দেশসেবা এবং সমাজসেব!র দায়িত্বে উদ্ধদ্ধ 
করেছে। এই সংঘের কমিগণ অপূর্ব সংগঠন শক্তির পরিচয় 
দেন। Mafia ata পরিচালিত শ্রীলংধের সঙ্গে দেশকর্মের 
ace দীপাপি সংঘ ও ‘ras সহযোগী হয়। 

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বৎসরে পত্রিকাটির সম্পাদনা করেন 
শকুম্তল! দেবী (তৃতীয় বৎসরের শেষদিকে বীণাপাণি রায় ), 
চতুর্থ ও পঞ্চম বৎসরে উধারাণী রায়। আগেই বল! হয়েছে, 
ষষ্ঠ বৎসর পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ থাকে এবং :সপ্তম বৎসরে 
লীলাবতী' নাগ আবার পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। 
১৩৪৬ বঙ্গাব্ধ থেকে লীলাবর্তী রাঁয় এবং তার- পর থেকে 
লীলা রায় নামে aa’ সম্পাদনা করে আসছেন-। 

উপরি-উক্ত কয়েকজন সম্পাদিকার নাম ছাড়াও aa 
প্রকাশ, পরিচালন এবং প্রচারের ক্ষেব্রে; Wer সহকর্মীর 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এদের নাম যথাক্রমে 
জনিল দাস এবং Cadel সেন (রেণুক! বছু-যর্গত ডক্টর 
অতীন্ত্রনাথ aa সহধনিণী)। এরা দুজনেই ate 
পরপারে। রেপুকাদেবী সম্পর্কে শ্রদ্ধেয়া লীলা! রায়ের 
নিজের উক্তি উদ্ধার করা যাক ।৩ ১৯৩১ শে এপ্রিল মাসে 
‘জয়ী’ পত্রিকার জন্ম । নানা বিরুদ্ধতার মধ্য: দিয়ে তখন 
দুভিন-মাসের মধ্যে. এই পত্রিকাকে সফলতার পথে যার! দাড়, 


করিয়েছিল তাদের মধ্যেরেণুর ČUT ও সংগঠন ক্ষমতা একটি 
প্রধান স্থান অধিকার করে থাকবে। অল্প কয়েকদিনের 
চেষ্টায় ‘জয়শী’র প্রায় ৭০০৪ গ্রাহক ও প্রচুর বিজ্ঞাপন 
সংগৃহীত হোয়ে ‘HEY’ প্রথম কয়েক মালের মধ্যেই আত্ম- 
নির্ভরশীল হয় ।.-১৯৩৭ এর ডিসেম্বর মাপে ataga ও 
অন্তবীপ বন্দীদের উপর থেকে বিধিনিয়েধ অনেকাংশে তুলে 





রেণুক| সেন 
নেওয়া হলে রেণু কলকাতা থেকে “জয়শ্রী” পররিকা"'প্রকাশ 
করবার প্রস্তাব করে এবং প্রধানত তার আগ্রহ ও উদ্ভোগেই 
‘ou’ কলকাতা থেকে নুতন আদর্শ ও মতবাদের 


© দ্রষ্টব্য জয়ী, শ্রাবণ ১৩৪৮ 
৪ oR কার্যালয়ে যে গ্রাহক*খাতা আছে SiS 
৫১১ জন গ্রাহক-প্রাহিকার-সন্ধান পাওয়া CCE | 


~ 


ma 


sa ad's "বিজয়িনী ভূষিক] | 


বাহকরূপে প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ কারাবাস, পারিবারিক 


. নানা অতাব অনটন, ব্যক্তিগত নানা অস্থবিধা তার উৎসাহ 


ও উদ্ভমকে কিছুমাত্র দমাতে পারেনি ।...তার রিশ বৎসরের 
জীবনে সে ষে পরিপূর্ণ ও বহুমুধিন্‌ ব্যক্তিত্ব লাভ করেছিল 
দেশসেবাই ছিল তার মূল উৎস | aR তার জন্ম ও 


. প্রতিষ্ঠার ory অনেক!ংশেই রেণুকার কাছে qh ।” 


gaea mes আত্মগোপনকারী অনিল দাস 'জয়্রী'র 
প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। ‘oma’ গোড়ার 
কথা, বলতে গিয়ে অনিল দাসের উল্লেখ করতে সম্পাদিকা 


o 





অনিল দস 
কখনও ভুলতেন al) উচ্চশিক্ষিত যুবা, ঢাকা! বিশ্ব- 
বিভালয়ের এম, এপস-পি। একটি বিপ্লবী পরিবারে জন্ম। 
১৯৩২ yia মে মাসের মাঝামাঝি অনুষ্টিত ঢাকা BA 
ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে তাঁকে ওই জুন (ASIA কর! 


হয়। হজতবাসকালেই ১৯৩২এর ১৭ই জুন মার ছাব্বিশ, 
বছর বয়সে এই প্রতিভাবান বিপ্লবী যুবকের জীবলাবয়ান 
ঘটে। তাঁর মৃত্যু ছিল রহস্তময়। স্বভাবতঃই দেশবাসীব 
সন্দেহ জেগেছিল যে, হাজতে তার ওপর অমানুষিক 
নির্যাতনের ফলেই এই অকালমৃত্যু | এ নিয়ে বাংলা এবং 
সারা ভারতে তীব্র চাঞ্চল্যের WP হয়।৬ অনিল দালের 
আর এক আত্মগোপনকারী বন্ধু অনিল ঘোষ--এ'রা দুজনে 
agat থেকে সম্পা্দিকাকে APUSICA সহায়তা করেছেন। 

GRA এবং অনিলকুমারের মত আত্মত্যাগী নির্ভীক 
দেশব্রতী সব দেশেই বিরল। যদিও “জয়ত্রী'র সঙ্গে সম্বদ্ধ- 
সুত্রে এদের আমরা, স্মরণ করছি, তবু বাংলা তথা 
ভারতের স্বাধীনতা এবং আত্ম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এদের 
অবদান famata কিন্তু হুঃখের বিষয়, প্রচারবিমুখ ছিলেন 
বলে আগ স্বাধীন দেশের অধিব!সীরা অনেকেই এ'দের নাম 
জানেন না। 
১৩৪৫ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে বৎদরাধিককাল বন্ধ থাকার 
পর aAa দ্বিতীয়বার আত্মপ্রকাশ ঘটে । এবার থেকে 
প্রধান কার্যালয় কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। ঠিকানা- 
২২পি অশ্বিনী দত্ত রোড, cat: কালীঘাট, কপিকাতা। 
ঢাকা বক্সীবাজারে শাখা অফিস থাকে। 

সম্পাদিকার কারামুক্তির পর ১৩৪৫ সালের ২৪শৈ 
রৈশ।খ কালিম্পং থেকে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠি দেন তার গুরুত্ব 
অপরিসীদ। কবি লিখে পাঠান £ 

“কল্যাণীয়ান্থঃ 

কারাবাস থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে তুমি বেরিয়ে এসেছ শুনে 
আরাম বোধ করলুম। মানুষের হিং বর্বরতার অভিজ্ঞতা তুমি 
পেয়েছ MI করি এর একটা মূল্য আছে । এতে তোমার 
কল্যাণ-সাধন!কে আরো বেশি বল দেবে। কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করে 


পাঁশব বলে RTRs চিরকালের মত পি করে দেবে। কিন্ত 


e রেণুকার মৃত্যু হয় ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে! 
৬ By axa, আষাঢ় reer | 


84o aa আশ্বিন ১৩৫ 


maa মহিমার জোরেই পেটা সত্য না হোক্‌। পশুশক্তির 
উর্দ্ধে জয়ী হোক্‌ তোমার আত্মার শক্তি ৷” 


২রা জ্যৈষ্ঠ ‘অয়সী’র জন্যে একটি কবিতা পাঠান alas | 


“মান অপমান উপেক্ষা করি দা ঢ1ও, 
কণ্টকপথ অকু্ঠপদে মাড়াও, 
ছিন্ন পতাকা ধূলি হতে লও ডুলি, 
PA হাতে ALS করবো শেষ বর, 
আনন্দ হোক দুঃখের সহচর, 
নিঃশেষ ত্যাগে আপনারে যাও ভুলি।” 
কবির আশীর্বাণী বিফলে ষারনি। “ছুঃখে ও বাধায়, 
কণ্টকপথের দুঃসহ অভিযাত্রায় aR A পদক্ষেপ মাঝে মাঝে 
ব্যাহত হলেও কোনমতেই দমিত হয়নি। দুঃখের সাধনাকে 
আনন্দের বরণমাঁল! পরিয়ে এর আস্পনিবেদ্বিত প্রতিষ্টাত্রী 
আজ জীবনের অপরাহ্বেদায় দৈহিক সামর্থ্য হারিয়েও 
“তুর শক্তি'তে দীপ্যমান। 
দ্বিতীয়বার আত্মপ্রকাঁখক!লে ‘anal অনেকের কাছ 
থেকে অভিননান লাভ করে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
লিখলেন,.*-*ব্যক্িগত ও সমষ্টিগত ভাবে উভয়ের (নারী ও 
পুরুষ) সাধারণ মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশের সহায় “জয়শ্রী, 
যেমন হবে নারীর বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ বিক!শেরও সহায় সেইরূপ 
হবে? িয়শ্রীর কাজ সম্বন্ধে আমার ধারণ! এইরূপ | 
কর্তব্য-সাধনের পথে সমুদয় বিশ্ব অতিক্রম করে ‘ong’ 
বিজয়িনী হউক, এই কামনা করিতেছি ।” 
ুভাষচন্দ্র জানালেন, “জয়ত্রী'র পুনরাবির্ভাব আমি পরম 
সমাদরে WER AY করিতেছি | গত কয়েক বৎসর সমস্ত দেশের 
উপর দিয়া যে ঝড় বহিয়া গিয়াছে, ‘axes প্রতিষ্ঠাতীমণ্ডলও 
তাহা হইতে নিস্তার পান নাই । আজ সেই ঝটিকা শেষে 
দেশ আবার MAES হইতে সচেষ্ট । নূতন কালেব নৃতন 
পরিবেশের উপযোগী চিন্তাধারা ও lata সন্ধান 
করিতেছে । “জয়শ্রী” দেশের এই পরমক্ষণে সেই আত্ম- 


প্রতিষ্ঠার ও agaga সাধনাকে জয়যুক্ত ও শ্রীমপ্ডিত 
করুক ইহাই আমার নিবেদন |” 

এ Bel জওহরলাল নেহরু, বিঙ্গয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, কমল!- 
দেবী চট্টোপধ্যায়। হালর! বেগম, কাকাযাহেব কালেলকার 
শুভেচ্ছাবাণী পাঠান। কবিগুরুর আশীর্বাণী ঈষৎ পূর্বেই 
উদ্ধৃত" হয়েছে। জন্মলগ্নেই 'জয়গ্রী'র ভালে রাজরোষের 
রক্তলেখ! ! Sela পতনের বন্ধুর পথে চলতে চলতে আজও 
পর্যন্ত তার যাত্রা থামেনি। প্রথম যুগে সম্পাদিকার 
অনুপস্থিতিতে একদল আপনভোলা দেশসেবিকা এর পরি- 
চালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন । এখন অনুস্থ, শয্যাশায়িনী 
সম্পাদিকার দায়ভার বহম করে চলেছেন আর একদল প্রচার 
fae SRN | বর্তমান প্রবন্ধ লেখক বহু চেষ্টা করেও 
তাদেব নাম প্রকাশের অনুমতি আদায় করতে পারে নি। 
সিনেমার বিজ্ঞাপন ও ছবি নেই, খেলার পাতা নেই, 
আধুনিক ধারালে| গল্প উপন্ভাস নেই, নামী লেখববৃদ্দের 
দ!ক্ষিণ্য নেই, প্রচারের রবরবা নেই। অথচ শীরিয়াস 
চিন্তার দুর্বহ ভার বহন কবে এ যুগেও পত্রিকাটি বেঁচে 
আছে। এর কারণ কি? আমাদের তো মনে হয়, 
প্রতিষ্ঠাত্রী সম্পাদিকার aia তিতিক্ষা, দুর্জয় আত্মবিশ্বাস 
sama দেশ ও AAAS, মরণজয়ী আদর্শানুসন্ধান 
এবং সুতীব্র আত্মবিশ্লেষণের সুকঠোর মনোবল ‘ena 
Raa অভিযানের পাথেয়, কণ্টক মুকুট A ANR শ্রদ্ধেয়া 
সম্পাদিকার এ পর্যন্ত অপ্রকাশিত একটি ব্যক্তিগত চিঠির 
কিছু অংশ উদ্ধার করবো। AS তরুণীর জন্মদিনে পিতার 
কাছে লেখা চিঠি : 

"আমার sy শক্তি যদি একটি লোকেরও উপকার 
কোরতে পারত তবে নিজেকে ধন্য মনে করতুম। সত্যি 
বলছি_এ আমার ASS নয়, এটা জামার প্রাণের কথা। 


এই আমার ideal, কিন্তু বছরের পর বছর চলে যায় আমার = 


আদর্শের ধারপাশেও যেতে পারিনি এ পর্যস্ত। তাই আমার 


a 


BA) 


‘ants ‘বিজয়িনী? ভূমিকা 
জন্মদিনে প্রাণ ফেটে কান্না ater | জীবনের ভাল বংসরগুলি 
চলেই যাচ্ছে এমনি কোরে। সময় সময় মনে হ্য় এক! 
আমি কি করতে পারব । এত করবার আছে, আসার একার 
দ্বারা ত কিছুই হবেনা । আমার আদর্শটা খুবই উচু কিন্ত 
সেট! লাভ করবার ow যতখানি সাহস ও আত্মনির্ভরত থাক। 
চাই তার একটুও নেই। তাই সময় সময় নিরাশ হোয়ে 
পড়ি । আশীর্বাদ কোরো যদি এ জম্মে কিছু ন! করতে পারি 
আবার যেন এই আমার প্রিয় ভাঁরতবর্ষেই জন্মগ্রহণ করি একে 
সেবা করে এ জন্মের আশ! মিটাতে |”? দেশপ্রেম এবং 
আস্মজিজ্ঞ!স|র এই মহতী আকাঙ্খাই Sia সমস্ত কর্মশক্তির 
yal উক্ত চিঠিতে দেখি- জীবনের অন্ত সুখ ভুচ্ছ করে 
তিনি মাতৃভূমির সেবার অধিকার পেতে চাইছেন, আদর্শের 
সাধনায় অক্রি্চিত্ত হতে চেয়েছেন। এই ইচ্ছাই তাঁকে 
দীপালি সংঘের প্রতিষ্ঠায় প্রেরণা দিয়েছে, ‘জয়শ্রী’ প্রকাশে 
bqa করেছে, স্বাধীনতা WH প্রবুদ্ধ করেছে, জীবনের 
কর্মক্ষম দিনের শেষ মুহুর্তট পর্যন্ত এই অভ্ীপ্পাই তর দেশ- 
ব্রতকে গতিশীল রেখেছে। 

তাই আমর! বলি, ‘one? eyla একটি মাযুলি পত্রিকা 
নয়--এক মহীয়সী দেশব্রতিনী এবং সম[জসেবিকার আত্ম।- 
gaga এবং আদর্শ-সাধন।র দীপালোকে উজ্জ্রপ ইতিকথা | 
এ যুগের বাংলাদেশের অধিকাংশ সাময়িক পত্রিকার পেছনে 
যে তরল জীবনবেধ, aver বণিক-তুদ্ধি, অনাবৃত গেঠী- 
পোষণ এবং নিন্দনীয় জনতোষণ লক্ষ্য করা যায়, তা থেকেই 
বোঝা যায়, আদর্শের ভিত্তি দৃঢ় না থাকলে জীবনেও যেমনি, 
সাহিত্যে তথা প্রকাশশিল্পেও তেমনি সন্ত! মালের বোঝাতেই 
তরী নিমজ্জিত হয়। 


৭ ১৯১৭ খৃষ্টাব্দেয় ২রা অক্টোবর ঢাকা বক্সীবাঞ্জার 
থেকে পিতার কাছে লিখিত জন্মদিনের চিঠি। 


"ছুই 

প্রথম বর্ষ প্রথমপংধ্যা ‘জয়শ্রী'তে সম্পাদকীয় রচনা 
“আমাদের কথা’ নিয়ে প্রায় ২৫টি লেখ। প্রকাশিত হয়েছিল। 
একটি লেখা বাদে বাকি সবই মহিলাদের লেখা। ব্যতিক্রমটি 
ছিল বিশ্বতারতীর জাপানী অধ্যাপক এস্‌-তাকাগ!কির ‘জিউ- 
r (জাপানী আত্মরক্ষা কৌশলবিগ্ঘ| ) বিষয়ক ইংরেলী 
রচনার বঙ্গানুবাদ 1? 

সাহিত্য, সমাজ ও রাষ্ইনীতি, শিক্ষাপদ্ধতি, কবিতা, 
লংব।দপরিক্রমা, বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তামূলক প্রায় পঁচিশটি 
BA) প্রথম বৎসরেই ‘জয়শ্রী'র গ্রাহক-গ্রহিকার সংখ্যা 
ছিল ৫১১) এর মধ্যে মহিল। ছিলেন ৪৬৬ জন, পুরুষ ছিলেন 
৪৫ জন, বাংল|দেশব।সী ৩৬৭ জন, বাংলার বাইরের ১৪৪ 


জন । প্রথম প্রয়াসেই যে সাড়া পাওয়া গিয়েছিল, নে যুগের 


পক্ষে তা খুবই উদ্লেখযোগ্য। ভাবতে ভালো লাগে, “ern? 
সম্প।দিকার আহ্বানে সেদিন মহিলার! আত্মপ্রকাশ এবং 
সমাজসেবার এ সুযোগ হেলায় হারাননি। উচ্চশিক্ষিতা 
মহিলার! চিন্তামুলক কিংবা অভিজ্ঞতা নির্ভর প্রবন্ধ প্রণয়ন 


করেছেন। নিজেদের সংকীর্ণ mela মধ্যে তাঁরা আবদ্ধ 
থাকেননি। এই গণ্ডীভাঙার প্রেরণায় ঢাকার দীপ|লি সংঘ 


যেমন কর্মক্ষেত্রে অগ্রণী হয়েছিল, তেমনি চিন্তাক্ষেত্রে সহযোগী 
ভূমিকা নিয়েছিল ‘aS | 

এই কর্মযন্ঞের কেন্দ্রে সেদিনকার লম্তাবন[ময়ী শিক্ষিত! 
যুবতী লীলাব্তী নাগের নিরলস সাধনা বিরাজমান ছিল। 
জীবনের তথাকধিভ সার্থকতার সর্বজনব্যবন্তত সহজ রাস্তাটি 
ছেড়ে কঠিন ত্যাগ ও কর্তব্যের পথে তিনি পরিক্রমা করে 
xaa সমিধ, আহরণ করেছিলেল। ৮অনিলচন্দ্র রায় 
পরিচালিত বিপ্লবী সংস্থা শ্রীংঘের সঙ্গে দীপালি সংজ্ঘ 





৮ পুরো! তালিকার BOW প্রবন্ধের শেষে "প্রাসঙ্গিক তথ্য 
wea | 


In 


ar, atf ১৩৭৫ 


yaek দেশসাধশার Bre অগ্রণী হয়। শ্রস্বেয়া লীলা 
রায়ের স্বামী ৬অনিলচন্দ্র রায়ও বাংলার স্বাধীনতাসংগ্রাম, 
সমাজসেব! এবং মননের জগতে একটি স্মরণীয় নাম। এই দুই 
প্রতিভার মিলিতীবন যেমন কর্মক্ষেত্রে, তেমনি চিন্তাক্ষেত্রে 
মণিকাঞ্চন-যোগের STH | ‘Reta পাতায় অনিলচন্দ্রের বছ 
রচন। প্রকাশিত হয়েছে । Sta পরলোক গমনের পরও 
তার অনেক লেখা এখন পর্যন্ত 'জয়শ্রীতে প্রকাশ লাভ 
FACE | এ সমস্ত রচনা পাণ্ডিত্য ও মননের দীপ্তিতে Baa | 
অনিলচন্দ্র নেই।৯ Sta meas এবং সহকর্মীণীও আজ 
ওপারের খেয়াত্রীর প্রতীক্ষায় দিন গুণছেন। আমরা শুধু 
বেদনাহত চিত্তে তাদের স্বতিপূজা করেই মনের ভার লাঘব 
করছি। সে কর্মোগুম, পে ব্যগু-গভীর দেশপ্রেম আমাদের 


কোথায়? তাই এই বরণীয় দম্পতির আদর্শের পতাকা বহন. 


করার যোগ্যতাও আমাদের নেই। 


তিন 

১৩৪৫ আযাঢ় সংখ্যা থেকে ‘oR’ তার নারীকল্য।ণ- 
ঝাসনাকে qata রেখেও ধীরে ধীরে সাধারণ আদর্শমূপক 
কাগজে পরিণত হতে থাকে। এই সংখ্যায় পরিচাপিকা 
রেণু সেনগ্ডগ এক বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, “emde প্রধানতঃ 
মেয়েদের লেখাই লওয়া হইবে কিন্তু মেয়েদের সম্বন্ধীয় লেখা 
না হইয়া বর্তমান যুগের সকল fests আলো চলা ইহাতে 
থ|ক] বাঞ্জনীয়।৮ ইদানীং ‘জয়তী’ তার প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য 
থেকে অনেক দুরে সরে এসেছে । এখন এই পত্রিকায় 
পুরুষেরাই সাধারণতঃ লিখে থাকেন। কিন্তু আমাদের মনে 
হয়, ans frig বৈশিষ্ট্যটুকুর ওপর নির্ভর করে আদর্শের 
চসন্ত বাহক থাকলে দেশের পক্ষে তা কল্যাণকর হ’ত। 
মেয়েদের মুখপত্র বলে বলিষ্ঠ কোন কাগজ আকাল আর 


P ১৯৫২ খৃঃ ৬ই জানুয়ারী তাঁর পরলোকগমন। 


চোখে পড়ে না। aawa মধ্যে যে উৎসাহ, দীপ্ত আঁদর্শ- 
বোধ ‘aaga জয়যাত্রার পাথেয় সঞ্চয় করেছিল, আল কি 
তা অবলুপ্ত 7 যখন নাযরীদেহের বিচিত্র ভঙ্গিমা নিয়ে 
সুযোগসন্ধানী ব্যবসায়ীরা বিজ্ঞাপনে পণ্যপ্রচার করেন, 
তখন বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ওঠেন! কেন নারীসম[জের পক্ষ থেকে ! 
‘জয়ত্রী' সম্পাদিকা অথব| তেজস্বিনী রেণুকার বলিষ্ঠ সংগ্রামের 
কাপ কি এত সহজেই ফুরিয়ে গেল ? অথচ প্রতিবছব দেখি, 
বিশ্ববি্!লয়ের পরীক্ষাসমূহে মহিলারা শীর্ষস্থান গনেকেই 
লাভ করছেন। উচ্চশিক্ষ। কি স্বাধীনদেশের নারীদের 
agagita এবং প্রতিবাদের শক্তি জোগায় না? 

agara একটি বলিষ্ঠ সাংস্কৃতিক ভূমিক! ছিল। নারী- 
GA, সংগঠন এবং আন্দোলনে এর অবদান ইতিহাসে 
কীতিত হবে। fama যে দেশবোধের ভূমি এই পত্রিক। 
তৈরী করতে চেয়েছিল তাই ধীরে ধীরে একে একটি iè 
রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রশস্ত প্রাঙ্গনে উপস্থাপিত করল। 
সাধারণভাবে একে বলতে পারি সুভাষবাদ । অখণ্ড 
ভারতচেতনা, আপোষহীন WAN মনোভাবে জয়ত্রীর পাত। 
cfa থেকে ভারতের ভাগ্যপিপি gfs করে আলসছে। 
১৩৪৮ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'জয়শ্রী'র সম্পাদকীয় নিবন্ধ 
‘আমাদের কথায় শ্রীযুক্তা লীলা রায় এ পত্রিকার 
রাজনৈতিক মতাদর্শের কথা ব্যক্ত করে লিখেছিলেন £ 

“ar রাজনৈতিক পথ হিদাবে ফরওয়ার্ড ব্লকের পথকে 
বেছে নিয়েছে এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের নির্দেশ অমুযায়ী গণ- 
বিপ্লব করবার প্রয্নাসী। জয়গ্রীর কেবলমাত্র নেতিবাচক 
কর্মপন্থ। নয়-গণ-বিপ্রব দ্বারা স্বাধীনতা অলিত হবার পর যে 
নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে, সে সম্পর্কে য়ভ্রীর একটি 
পরিষ্কার কল্পনা রয়েছে। সেই বল্পনার রূপকে জয়শ্রী 
প[তার আমর! ধরতে CORI করে থাকি, যাতে ভবিষ্যৎ সমাজ 
সম্বন্ধে আমদের দেশের কর্মীদের একটা BP ধারণা 
জম্মায়। ভবিষ্যৎ সমাজের at সম্পর্কে এক কথায়, জয়শ্রী 


ra 


x 


be “নর ‘Raf’ ভূমিকা 

সমালতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী |” ade ভারতচেতনা, নবতর 
সমাজগঠন এবং সে সমাজের লে|কনির্ভর দিকচক্রব।লকে 
উন্মোচিত করার পথে ‘জয়শ্রী'র ঘে কল্পনা ছিল, দেশ- 
বিভাগের ঘোষণায় তা তেলে খান খান হয়ে গেল। যে 
ভারতমাতার মুক্তিযজ্ঞে এ'রা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, 
অদুবদর্শী দেশনায়কপের চরম স্বার্থপন্ধ/নে তার দেহ হ'ল 
থণ্ডিত। স্ুতাষচন্ত্র যে চিন্ময় ভারতজননীর ধ্যানে সাধনায় 


~ রত ছিলেন, তারই পবিত্র প্রভায় অনিল্চন্ত্র এবং শ্রীযুক্ত! 


লীলা রায় দেশপ্রেমের বন্ধুর পথে আলোকবর্তিকা জাপিয়ে 
রেখেছিলেন। বিভেদবাদী বৃটিশ এবং হঠকারী সাম্প্রদায়িক 
নেতৃত্বের চুড়ান্ত দুর্বপতায় ভারত ইতিহাসে নেমে এপ 
কলক্কময় অধ্যায় । এ সময় 'জয়শ্রী'র জাগ্রত বিবেক বার 
বাব অভিমানে fae হয়ে উঠেছে। দুঃসহ বেদনায় 
সম্পাদকীয় রচনাগুলি সুতীব্র ধিক্কারে পরিপূর্ণ হয়েছে। অকুণ 
দেশপ্রেম এবং অথ ভারতবোধে সমসাময়িক সম্পাদকীয় 
রচনাগুলি সাহিত্যের দরবারে স্থান পাবার যোগ্য। 
সীমাহীন আবেগ, sta ম।নবপ্রেমের জয়গাথা উচ্চারণ 
করেছে এই সমঘ্ত রচন1| শ্রীযুক্ত! লীল। রায়ের হাতে 
লেখনী যেন তীক্ষধার তরবারির রূপ নিয়েছে । স্থৃভাষপন্থী 
বিপ্লবী দেশনেত্রীর পক্ষে ভারতের এমন ভাগ্যবিপর্যয় কোনে।- 
ক্রমেই মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। 

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ওরা জুনের ঘোষণায় দেশ বিভাগের 
যে কলঙ্কিত অধ্যায় রচিত হ’ল সে" সম্পর্কে ‘জয়তি’ 
সম্পাদিকার মানসিক প্রতিক্রিয়। সুতীব্র ভাষায় প্রকাশিত 
RHE ' 

“কোথায় বীরভোগ্যা স্বাধীনতা, আর তার wey 
জ্যোতির্ময় মহত্ব 1 আর কোথায় এই কীটদষ্ট জীর্ণ মাকাল 
ফল আর ভার বাহ চাঁকচিক্যের লঙ্জাকর ফাকি! চার 
হাজার বছরের এতিহাসিক অখণ্ড ভারতবর্ষ আজ খণ্ড 
বিখণ্ড হয়ে যাবে।. কত BY সংগ্রামের রক্তাক্ত 


ইতিহাস পিছনে পড়ে রইলো! কত মনীষীর সাধনা, কও 
শহীদের প্রাণদান, কত আন্দোলন, Feel ঝড়ভুফান তিলে 
তিলে এই বিপুল ভারতবর্ষকে পড়ে তুলেছিলো। আজ 
এক আঘাতে সেই ভারতবর্ষ ভেঙে পড়লো । রামমোহন, 
কেশব্চন্্র, বিবেকানন্দ, তিলক, দাদাভাই নৌরজী, লাজপৎ 
রায়. থেকে চিত্তরঞ্জন পর্যন্ত নেতৃবৃন্দ যে মনোময় ভারতবর্ষের 
কল্পন। করেছিলেন তাঁর সমাধি এ যুগের নেতার! রচনা 
করলেন। 
* + * 

= পৃথিবীর যতো প্রগতিশীল পত্রিকা সবাই ব্রিটিশ 
প্রযানকে একবাক্যে নিন্দ। করেছে--কেবল যাদের জীবনমরণ 
দীর্ঘদিনের' ore অভিশপ্ত হয়ে গেলো তাদেরই নেতারা 
উল্লাসের সহিত একে বরণ করলেন। ইতিহাসের কী 
শোচনীয় pia” (সম্পাদকীয়, Cass ১৩৫৪, জুন 
১2৪৭) 

১৫ই আগস্টের রজলাঙ্কিত দিন এল। খণ্ডিত 
স্বাধীনতার আনন্দে Safe নেতারা উৎসবের আয়োজনে 
সবাইকে আহবান করলেন। শ্রাবণ, ১৩৫৪ এর সম্পাদকীয় 
রচনা বেদন| ও বিক্ষোভ, yay এবং বলিষ্ঠ প্রতিবাদের 
বাক্প্রতিমা রচন! করেছে। বিচ্ছিন্নভাবে এর অংশবিশেষ 
উদ্ধার করলেও পাঠকদের সমগ্র রচনাটি অনুসন্ধান করে পড়ে 
নেবার জন্তে অন্থরোধ জানাই। হৃদয়ের রক্তমোক্ষণের মধ্য 
দিয়ে সম্পাদিকার প্রতিবাদ বাণীরূপ নিয়েছে : 

"১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখ ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে TADA হয়ে থাকবে। কংগ্রেস থেকে এই দিনকে 
স্বাধীনত৷ দিবল ঘোষণা করা হয়েছে আর দেশের লোককে 
আহ্বান কর! হয়েছে আনন্দ উৎসব করবার ow) কিন্তু 
উৎসবের আবহাওয়া কোথায়? গত এক বছর ধরে নেতার! 
শুনিয়ে আসছেন স্বাধীনতার আশ্বাস-বাণী। পঞ্চাশ বছরের 
সংগ্রাম শেষ হয়েছে, RF শতাব্দীর পরাধীনতা' qe হয়ে 
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এসেছে। ইংরেজও এদেশ ছেড়ে প্রস্থান করেছে। 
এ দেশের লোক এই আশ্বাস বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। 
কারপ কংগ্রেপকে বিন চিন্তায় বিশ্ব কর! জনসাধারণের 
একটা! স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। 

“কিন্তু sin কি দেখছি? উল্লান করবার আহ্বান 
এসেছে কিন্তু সে আহ্বানে আজ সাড়া নেই। দিকে দ্বিকে 
দাঙ্গার আগুন জলছে ; হত্য। আর ada, ববংসলীলা সার 
নিষ্ঠুর বর্বরতা চলছে চারদিকে । খণ্ডিত দেশের আকাশ 
আজ দীর্ঘখাসে ভরে উঠেছে । নোয়াখালি, বিহার, 
পাঞ্জাবের কালে! ছায়! পড়েছে দেশ জুড়ে? মানুষের মনে 
আছ সেই অন্ধকারের অশুত ইঙ্গিত। দিকদিগন্তব্যাপী এই 
অন্ধকারের মধ্যে অশান্তির দবানল জলছে। পাকিস্তানের দুই 
কোটি হিন্দু-শিখ আজ ভয়ার্ত! দিকে দিকে ঝাড়ীঘর ছেড়ে 
আস-বিহ্বল aada মিছিল রওন। হয়েছে অজানা 
আশ্রয়ের সন্ধানে late কোটী ভারতবাসী হিন্দু-মুসলমান 


আজ নিজ aaga পরবাসী হয়ে ভয়ার্ত জীবন কাটাচ্ছে।' 


কখন প্রাণ যাবে নারীর মর্যাদ। যাবে, ঝাপ-পিতামহের ভিটে 
বাড়ী ষাবে, তার নিশ্চয়তা Az | 

"...এরি মধ্যে নেতৃবৃন্দের ডাক এসেছে আজ উৎসব 
করো, আনন্দ করো। কিন্তু উৎসব করবে কে, করবেই qI 
কেন? জনসাধারণের দগ্ধ জীবনে উৎসবের ডাক আজ 
পরিহাসের মতো ace উঠেছে। কালোবাজারী আর 
মুনাফাখোর ধনীদের ঘরে ঘরে নিশান উঠবে, বিলাল ব্যসনের 
অট্টরোল মুখর হয়ে উঠবে। Werth আর দোকানদার, 
চাকুরে আর জমিদার, মন্ত্রী আর মহাজন সবাই মিলে 
stawia বাজিয়ে নতুন ব্যবস্থাকে WG জানাবে i 
হাপিখুশ্রীর সুদিন তো এদেরই জন্য এসেছে ! 

“পঞ্চাশ বছর ধরে Aa পুঞ্জ চোখের জল আর রক্ত 
ভারতবর্ষের জমিকে পরতে পরতে শিঞ্চিত করেছে। সেই 
জমির PAA ভোগের মাহেন্রক্ষণ এসেছে। যারা দুঃখের 


দিনে, বিপ্লবের কালে কোটরে লুকিয়েছিল, তারাও ator 
ছুটে এসেছে দগবারী সেজে । উৎলবই বটে। 

“কিন্তু হায় চাষী! হায় agal হায় কুলী, কুমোর, 
মাঝি, caca, ফিরিওয়ালা, গাড়োয়ান আর কামগরের দল! 
AFARA অনন্ত চক্রপথে তাদের ছুঃখের যাত্রা অব্যাহতই 
রইলে! | কাধের catalase নামলো না, চোখের জল আর 
অফুরত্ত রক্তমোক্ষণও ঘুচল ন|। কেবল অব্যাহত হয়ে 
রইলো চিরকালের লনা আর শোষণ, হাহাকার আর 
অকালযৃত্যু। উপরস্ত আমদানী হলে! এদের জন্য আরেক 
নতুন সর্বনাশ, সাম্প্রদায়িক দেশ-বিভাগের প্রায়শ্চিতম্বরূপ 
দাদদাহাঙ্গামার বলি আর গুপি-বারুদের খোরাক হবার স্থায়ী 
ব্যবস্থা ৷ স্বাধীনতার ফাকা আওয়াজ করে আর মিথ্যা 
উৎসবের ডামাডোল we করে এই সর্বনাঁশকে ঢ।কবার 
আয়োজন চলছে । কিন্তু কাষ্ঠ হাসিতে siaa কান্ন। চাপা 
পড়বে AL 

“weta, বিপ্লবী বাংলা, বীর পাঞ্জাব? এদের 
aes শাণিত ছুরি দিয়ে কাট! হয়েছে, শতাব্দীর 
এতিহালিক জাতীয়তাঝাদকে হত্যা করা হয়েছে। রক্তাজ 
হৃদয়ে সংগ্র!মীর! আজ এই পরিণতি চোখে দেখছে আর 
তিক্ত বেদনায় BBs হচ্ছে কোথায় স্বাধীনতা? কোথায় 
কিষাণ মরুর প্রঙগারাজ 1 কোথায় গণতন্ত্র আর 
সমাজবাদ ? কোথায় ছাব্বিশে জানুয়ারী আর ৯ই আগস্টের 
afenifys এতিহ ? 

"sag আগষ্ট এদেশের ইতিহাসের পাতায় থ[কৃবে। 
কিন্তু থাকবে মসীপিপ্ত, লজ্ম।কলঙ্কিত একটা পৃষ্ঠা হয়ে, 
থাকবে অবরুদ্ধ বেদনার একট! অপহনীয় শেকচিহ হয়ে। 
১৫ই আগষ্ট আনন্দের লয়, দুঃখের দিন।'"'একদিন এই 
ভুলের সংশোধন হবে এবং যুগ যুগান্তরের এঁতিহাসিক 
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ভারতবর্ষ aye মহিমায় আবার দেখ! দেবে নতুন যুগের =" 


(শেষাংশ ৪৮৪ পৃঃ) 


atrata | হক আলোচন! 


ae caissicaa মান্নচ্ছ্জি £ ও 
স্থরজিৎ দাশগুপ্ত 


ছোটগল্প যখন বাংলা সাহিত্যে একটি অর্বাচীন শিল্পন্পপ 
ছিল তখন তার যথার্থ চরিত্র ও স্বরূপ BERRY “ভারতী” 
পত্রিকার লেখকগোঠীর অবদান অবিস্মরণীয় । অবশ্য একথা 
মনে রাখ! সমীচীন যে এই অবদানের তাৎপর্ষ ততটা সাহিত্যিক 
নয় যতটা ধতিহাগিক। ১২৮৪ qie “ভারতী!” প্রথম 
প্রকাশিত হয় দ্বিজেন্দ্রনথ ঠাকুরের সম্পাদনায় । পরবর্তী- 
কালের সম্পাদকদের সকলেই ঠাকুর পরিবারের aeg ক্ত 
ছিলেন না, তবু এই পত্রিকা রুচি সংস্কৃতি মানসিকতা ও 
স্জনশীলতার দিক থেকে ঠাকুর পরিবারেরই জগৎকে 
প্রতিফলিত করেছে এবং লেখকদের উপরে ঠাকুর পরিবারেরই 
প্রভাব মোটামুটি ভাবে বরাবরই দৃষ্টিপ্রাহ থেকেছে ।: এক 
হিসেবে বাংলা ছোটগল্পের বীজ থেকে অঙ্কুরোদগম হয় এই 
একটি পরিবারেরই Shs ও সুদীর্ঘ পরিচর্যায় । 
জ্যেতিরিন্দ্রণাথ ঠাকুর মৌলিক ছোটগল্প লেখেননি, কিন্ত 
“ “ভারতী” তে একাত্তর অনেকগুলি বিদেশী ছোটগল্পের অনুবাদ 
করেছিলেন এবং এগুলি সেকালে ছিল বিদেশী ছোটগল্পের 
আদর্শ । “পথে বিপথে” নামক গল্পসালা ধারাবাহিক 
ভাবে ভারতীতেই অবনীন্ত্রনাথ লিথেছিলেন'।' এগুলির 
গল্লাংশের চাইতে বর্ণনাংশই যুখ্য--ছোটগল্পের যে সাস্তবনা 
এগুপিতে ছিল তাকে বিকশিত না করে লেখক বর্ণনার 
দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন শিল্পিমনের উদ্দাম কল্পনার হাতে। 
অবনীন্্রমাথের গল্প অনির্বচনীয় চিত্রল deta বর্ণনায় 
< পাঠককে সারাক্ষণ giya করে রাখে, কিন্তু বর্ণনার 
অসাধারণত্ব ও সমাপ্তির আকম্মিতা সত্বেও কোনৃথানে ala 
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ন! টানলে ছোটগল্প ব্যর্থ হয়ে যায় Sta গল্পগুলি তার অনবদ্য 
ৃষ্ানতস্থবল হয়ে রইল পরবর্তী গল্পকারদের জন্তে। ১২৯৪ 
বঙ্গে যখন "ভারতী”তে স্বর্ণকুমারী দেবী “বিদ্রোহ” লেখেন 
তখন পর্যন্ত তীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথের হাতেও ছোটগল্প 
যথার্থ রূপ পায় নি। হ্বর্ণকুমারীর গল্পগুলি ঘটনার অন্তরঙ্গ 
বিবরণে এবং কোন কোন রচনা সমাজের সমালোচনাতে 
fate কিন্তু সে-বিবরণ ছোটগল্পের অবিষ্যন্ত উপকরণ হিসেবেই 
শুধু উল্লখযোগ্য । 

“SASS যারা প্রথম ছোটগল্প রচনাতে Broth হন 
তাদের মধ্যে শরৎকুমারী চৌধুরানী বিশেষ aaa) Sta 
মনোহারী, সহাস, সরস ও fae রচনারীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 
বোধকরি “Sel, এ গল্পে কৃষ্ণকমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
বিরাট যৌথ পরিবারের afea দিয়েছেন তা বাস্তবান্থগ ও 
আগাগোড়া বিশ্বস্ত এবং অসামান্ত প্রসাদঞ্জণের দরুণ পাঠকের 
কাছে তার আকর্ষণ ছুর্বার। কিন্তু দৃঢ় অর্থে এটি ছোটগল্প 
নয়, কাহিনীনির্ভর নকশা ধর্মী একটি সমাজ-চিল্র | প্রকৃতপক্ষে 
যৌথ পরিবারের পরিপ্রেক্ষিতে নারীর মৃল্য নির্ধারণেই Sta 
কৃতিত্ব এবং একাজে তাঁকে সাহায্য করেছে তার রচনারীতি | 
স্বভাবতই নারীর yas নির্ধারণের সুত্রে সমাজের সমালোচন! 


"ও অনিবার্য ক্পপেই এসে পড়েছে--যেমন ‘যৌতুক’ গল্পটিতে 


Sta সমালোচনার বিষয় হলে! পণপ্রথা। কিন্তু এগল্পে 
আক্রমণের ঝৌঁকট। প্রবল হওয়ার দরুন তার রচনার স্বাভা- 
fae প্রসম্নত। অনেকখানি চাঁপা পড়ে গেছে, র্সাভাসের 


'ফলে ব্যাহত হয়েছে আবেগের সঞ্চার | একই বিষয় ও ঘটনা 


৪৭৮ জয়, আৰিন ১৩৭৪ 


নিয়ে দেখা ভারতী” গোষ্ঠীর অপর লেখক BIRS বন্দো- 
পাধ্যায়ের “টাদির জুতো” অধিকতর মর্মম্পর্শা এবং গল্পগুণেও 
Seater “যৌতুক” ও “টাদির জুতো” আশ্চর্য agera 
কারণ gece গল্পহুটির কথাবস্তু পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের 
কাছ থেকে। . 
চারুচন্দ্রের একাধিক গল্প ও উপন্ত।সের কথাবস্ত স্বয়ং 
রবীন্দ্রনাথের কাছে শুনে লেখা । এসব রচনাতে রবীন্দ্রান্থ- 
স্রণের প্রয়াস এতই AÈ যে সেগুলির মধ্যে লেখকের 
ব্যক্তিত্ব ও size খুঁজে পাওয়া দায়। প্রভাতকুমার 
মুখোপাধ্যায় জানতেন যে রবীন্দ্রনাথের ধারাতে সার্থক হওয়া 
শুধু অলোকপামাস্ত প্রতিভাবানের পক্ষেই সম্ভব, কিন্ত 
চারুচন্্র নিজের শক্তির সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে অতথানি অবহিত 
ছিলেন বলে মনে হয় না। রবীন্তরামুসরণে বচিত তার 
গল্লগুলির মধ্যে “চুড়িওয়ালা” বিশেষ Gagatan 
“কাবুলিওয়ালা”র VR প্রভাব থাক! সত্বেও সমাপ্তির 
Beata এগল্পটি অপ্রত্যাশিত ধারায় করুণাঘন হয়ে উঠেছে। 
েধানে চারুচন্দ্রের কাহিনী তার নিজের উদ্ভাবিত, যেমন 
“অপরাজিতা” বা “প্রেমের নিরিখ”, সেখ।নেও-্বপ্রাতুর কবি- 
was কল্পনার বিস্তারে ছোটগল্পের sew একান্ত জরুরি 
angea Gace বিপর্যস্ত । বোধরুরি শুধু একটিবার 
“ag নামক গল্পে তিনি স্বনির্বাচিত লক্ষকে বিদ্ধ করতে 
এগরেছেন £ “বন্ধু” নিঃসন্দেহে একটি অসায়ালিক প্রেমের 
। কাহিনী, কিন্তু স্কুলের ছাত্রীর প্রতি সহিসের ছেলের প্রেমকে 
ও অপরিণত প্রেমিক সত্তাকে একই সঙ্গে এমন একাগ্রতায় 
এবং এমন মোহময় আচ্ছননতার শুরে স্তরে লেখক প্রকাশ 
“করেছেন য়ে.এই কাহিনীর প্রসঙ্গে অস[ম[জিকতা সম্পূর্ণ 
[RAGA হয়ে গেছে, মনে হয় গল্পটি.যেন এরুটি মধুর নিটোল 
KER : 
। . 1 একা চারুচন্্র নল, FI অনেকেই সাহিত্য শুরু 
tater ররীন্দ্রনাথরে আদর্শ করে, ররীন্দ্রসাহিত্যে দ|গ। 


বুপিয়ে। adata কন্যা সরলা দেবী খুব স্পষ্ট 
কারণেই খুল্লতাত রবীন্দ্রনাথের লেখ। “খাটের কথা” বা 
“রাজপথের কথা'”র নকলে লিখেছিলেন “বাবলাগাছের 
কথা” কিন্তু একটিগল্প লেখার পরে “ষখন নববর্ষের স্বপ্ন” 
লিখলেন তখনই ফুটে উঠল তাঁর নির্ভুল ও নিপট Aars | 
রচনারীতির দিক থেকে তে বটেই, কাহিনীর ধারণাতেও 
“নববর্ষের স্বপ্ন” বাংলা nieces অভিনব ও দুঃসাহপিক | 
রীতির দ্বিক থেকে এই ছোটগল্পটির নৃতনত্ব এক দৃষ্টিতেই = 
ধর] পড়ে_-তখনকার দিনে একই কাহিনীকে দুপক্ষ 
থেকে দু ধরণে পরিবেশন করা অকল্পনীয় ছিল এবং সেজস্ত্েই 
হয়তো এক এক পক্ষের এক একটি কাছিনীকে তিনি 
সসংকোচে এক-একটি স্বযংসম্পূর্ণ গল্প বলে চিহ্নিত করে- 
ছিলেন। “নববর্ষের স্বপ্নের” প্রথম পাঠে গল্পটির পরিণামকে 
যতক্ষণ সম্ভব গোপন রেখে পাঠকের কৌতুহল জাগিয়ে রাখ। 
হয়েছে এবং কৌতুহল ধরে রাখার এই প্রথাসিদ্ধ কৌশলে 
প্রথম যৌবনের অচরিতার্থ প্রেমের পরিচিত্ত কাহিনী থেকে 
লেখিকা আস্তে আস্তে মানুষের অস্তিত্বের এক মিগুঢ় বিষাদের 
স্তরে পাঠককে টেনে নিয়ে গেছেন.) “নববর্ষের স্বপ্ন নুতন 
ধরণে” বা দ্বিতীয় পাঠে গরিণ।মের প্রতি পাঠকের কৌতুহল 
রক্ষার কৌশল শ্বেচ্ছায় বর্জন করে মানুষের মর্মাস্তির fadeta 
উপরে বিশ্লেষণের যেই Baan ও ঈষৎ কৌতুকমিশ্রিত 
আলোকপাত করেছেন যা! শুধু গভীর লীবনে।পলন্ধির থেকেই 
উৎসারিত হয়। 

"নববর্ষের স্বপ্ন” ভাঁবপ্রবণ ও স্পর্শকাতর আর “নরবর্ষের 
স্বপ্ন নুতন ধরণ” অভিজ্ঞ ও বিদগ্ধ চিত্তের অভিব্যক্তি । 
বিশেষ করে গল্পটির পুনরাবৃত্তিতে পরিণাষকে পূর্বভাদিত 
করে সরল! দেবী ঘটনার রিশ্বাসে এবং বেদনার সরস ও 


mae উপস্থাগনে যে শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছেন তা 


বাংলার বা্পার্জ সাহিত্যিক face RASAI “sacra 
কাগজে অভক্তি ও তন্য পরিগ!ম”' সম্বন্ধে একটা রূহস্তাচ্ছ! দিত 


i 
. 


81৭ বাংলা ছোটগল্পের মানচিত্র 


আগ্রহ পাঠকের ae শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে, কিন্ত 
এখানেও গল্প বলার ভঙ্গিটি পূর্বোক্ত সকৌতুক প্রশ্রয়ে 
fae, এর পরে সরল! দেবী আর ata ছুটি গল্প 
লিখেছেন £ “acacia উপহার?” ও “বাশি” । এই ছুটি 
গল্প পচতে পড়তে সন্দেহ হয় যেন লেখিকার জীবনে এমন 
কিছু ঘটতে শুরু করেছিল য। তাঁর একাপ্রতাকে চুর্ণ করে 
দিচ্ছিল এবং হয়তো! তারই gene পেষণে তিনি সাহিত্য 
রচনা থেকে বিরত হতে বাধ্য হন, যে-মন যৌবনের 
ব্যর্থতাকে লঘু করে দেখতে চেয়েছিল সে-মনকে একেবারেই 
হারিয়ে ফেলেন। 

“নববর্ষের BAS সরলা দেবী Aware যে-রচলানীতি 
অবলম্বন করেন তার প্রত্যাবর্তন লক্ষ্য করা যায় মণিলাল 
গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রংছুট” ও “তুই অধ্যায়” গল্প ছুটিতে; 
নামে আলাদ! হলেও এ-ছুটি রচনা যেন একই কথাবস্তর 
ছুটে! পিঠ । মণিল।ল ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা; 
ফলে ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে অন্তরদতর সম্পর্কের সুত্রে 
সম্ভবত হলেই রবীন্দ্রনাথ ও অবণীন্দ্রনাথের প্রবল ব্যক্তিত্বের 
তিনি গ্রভাবাধীন হয়েছিলেন | “ala পত্র” গল্পে রবীন্দ্রনাথ 
নারীর যে মর্যাদা দাবি করেছেন সেই একই দাবী মণিলাল 
“age” ও "ছুই অধ্যায়” গল্প ছুটিতে তুলেছেন, কিন্ত 
"লেখকের ভাবপ্রবণতায় বিদ্রোহের com অনেকাংশে তরল 
" হয়ে গেছে। “চিঠি “স্থরের বন্ধু” প্রভৃতি গল্পে অবনীন্ত্র- 
akda লেই আকাশবিহাবী বিহঙ্গকম্পনার প্রঙ্ষেপ দেখা 
যায় যার'সুচন! ও সমাপ্তি মর্তেরই প্রান্তে । কিন্তু “মুক্তি”র 
বধৃূজীবনের শোচনীয় পরিণতির কাহিনী আগাগোড়া 
অনুভূমিক এবং ছোটগল্পের পরীক্ষায় মণিগালের' সার্থকতম 


aA | গল্পটি gF হয়েছে মুজির- দৈনন্দিন দারিদ্র, গুরুভক্ত' 


স্বামীর অবহেলা, ceip প্রদ্িবেশিনীব সহানুভূতি ইত্যাদির 
"স্কিঞ্চিৎ মন্থর বিস্তৃত ও শিখিল afate কিন্তু পরিণামের 
নিকটে এসে কাহিনীর গতি wa: Be হতে হতে অকস্মাৎ 


ie বাক দিয়ে যুক্তির ভাগ্য-বিড়ঘন!কে এমন চরম রূপে 
বিস্ফোরিত কখেছে যা এক অনতিক্রদ্য শক্তির সম্মুখে 
ara অঙ্কিত অসহায় মানবিক অবস্থানের চিত্রকে Aad 
করিয়ে দেয় এবং সন্দেহ জাগায় যে এগল্প মণিলালের নিজস্ব 
উত্তাবন কি না। বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে মণিলালের 
নিবিড় যোগ ছিল, অনেক বিদেশী গল্প তিনি বাংলাতে 
অমুবাদও করেছিলেন, অবশ্য তার অনুদিত বেশি ভাগ গল্পই 
জাপানী। i 

“ভারতী” .পদ্রিকাতে Aaaa মুখোপাধ্যায়ও 
বিদেশী গল্পের অনুবাদ অথবা বিদেশী সাহিত্য অবলম্বনে 
গল্প-রচনা করেছিলেন। মৌলিক গল্পগুলিতে তিনি কখ্নও 
মধ্যবিত্ত গার্হস্থ্য জীবনের মামুলির' ঘটনার জাল আস্তে" site 
ছড়িয়ে, কখনও বিহ্বণ মোহময় পরিবেশ ee করে হঠাং 
চরম পরিণ।মকে নাটকীয়তার সঙ্গে হাজির করেছেন। 
তীর গল্পের প্রায় সবটাই নকশার ধরণে লেখা, প্রতিবেদন 
Wy, এবং সেই প্রতিবেদনে সমকালীন জীবনের একটা 
পল্পবগ্রাহী বাম্তব-চিত্র সাধারণত ফুটে ওঠে, কিন্তু সমাপ্তির 
ওই আকন্মিকতা অনেক সময় পাঠকের মনে ছোটগল্পকারের 
অভিপ্রেত প্রতিক্রিয়া জাগায় গল্পের স্মাপ্তিতেই 
সৌরীন্্মোহনের “সম্রদান'', “প্রথম প্রণয়”, *্ঠাকুরবি/, 
প্রভৃতি গল্পের স্বরণীয়তা। শসৌরীন্ত্রমোহনের মতো, 
হেমেন্দ্রকুমার রায়ও চক্ষুগত ঘটনাবলীর' প্রতিবেদনে 
এককালে প্রচুর গল্প লিখেছিলেন, সে সব গল্পে বণিভ 
ঘটনাবলী কোনও একাগ্র লক্ষ্য অভিমুখে প্রবাহিত হয়নি, 
ঘটনার বর্ণনা ছাড়া সে' সব গল্পের অন্ত কোনও উদদেখ, 
কোনও গভীর অর্থ দেখা যায় না। ` 

অথচ শুধুই ঘটনার বিবরণেও যে ছোটগল্পের সম্ভাবন 
নিহিত থাকে তার উজ্জল gis caga wadia 
“কাশীপৃজার বাতি” | এই গল্পটির প্রধান আবর্ষণ 
নিহিত আছে আগাগোড়া নেখকের ade ভাষণে, প্রকৃত 
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তাৎপর্য অন্ুদালের জন্তে বর্ণনাব অস্তরালে রক্ষিত - বিস্তৃত 
অবকাশে-_মূল চরিত্র জগন্নাথ সরকার অঙ্কিত হয়েছে. একই 
সঙ্গে কৌতুকের, করুণার ও ধিক্তাবেব cite হিসেবে, কিন্ত 
গল্পটি শেষ করার পরে তার চরিত্রের যথার্থ স্বরূপ সম্বন্ধে 
পাঁঠকের মনে প্রশ্ন জাগে ; প্রকৃতপক্ষে জগন্নাথ সরকাব একটি 
নিতান্তই মানবিক দুর্বলতার শিকাব, তলিয়ে দেখলে যে- 
কোনও মামুষই পরিস্থিতি বিশেষে অবিকল ডারই মতো 
আচরণ করতে পারে, এবং স্বাভাবিকতাই তার চরিত্রকে 
বৈচিত্র্য দিয়েছে। শুধু গল্প বলার জছ্যেই “কালীপু্জর 
alfa” কথিত হয়নি, পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত ঘটনাবলীর 
Sas মনুষ্যচরিত্রের এক বিমিশ্র রূপকে সাংকেতিকতায় 
অর্থবহ করে তোলাই এখানে লেখকের উদ্দেশ্য । “নিশির 
ডাকে”ও CONE আতৰ্থী কোনও একটি প্রত্যয়ে পাঠককে 
নিশ্চিত হওয়ার স্থযোগ দেননি, এখানেও লেখকের মূল 
প্রতিপান্ত বিষয়ের পক্ষে সেরকম UA প্রচুর য। অবলম্বন 
করে নানা দিকে বল্পানা বিস্তারে পাঠক aaa হয়, অথচ 
যা গল্পের বস্তুগত মৌল এক্যকে ভেঙে পড়তে দেয়নি। 
canya ated দীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে ছোটগল্প কমই 
লিখেছেন, দ্বাজীকর” ও ন্ম্বর্গের চাবি” মাত্র দুখানি Sta 
ছোটগল্পের বই, কিন্তু amass গল্পগুলির মধ্যে যেগুলি তার 
শ্রেষ্ঠ রচনা সেগুলি ঘটনার পারস্পরিক অনিবার্যতার এবং 
পরিস্থিতি ও চরিত্রের মধ্যে কার্য কারণের নিবিড়তায় বিশিষ্ট 
হয়ে উঠেছে। 

মনুয়্যচরিত্রের ছূর্বপতাগুলির প্রতি caga sisal 
যেখানে একই সঙ্গে করুণ। কৌতুক ও ধিক্কার fas 
ger করেছেন সেখানে ইন্দির। দেবী সর্বদাই তুলেছেন 
ওঁচিত্যের ax) মনোজির agaang ইন্দিরা Ge 
aya দেবীর নাম একক্রে উত্থাপিত হতে পারে। fee 
eran দেবী জতি বিস্তারে, একাধিক প্রসঙ্গের অবতারণ।য়, 
কাহিনীর মধ্যে একাধিক উপকাহিনী যোলনায়, অপ্রয়োজনীয় 


বর্ণনার গুরুভারে কোনও সময়েই ছোটগল্পের সামান্য লক্ষণ- 
গুলিকেও রক্ষা করতে পারেননি, বরং, arta ইন্দির! দেবী 
ছোটগল্পের আকার ও আস্পা সম্বন্ধে অনেক বেশি সতর্ক ও 
ACSA | 

ইন্দিরা দেবী ও অনুরূপ! দেবী ছিলেন ভূদেব 
মুখোপাধ্যায়ের CoA এবং হয়তো সেজস্তে Berea রচনাতে 
পিতামহের সনাতন হিন্দু আদর্শ ও স্বাদেশ্রিকতা উজ্জল ACH 
faei লোকাচ।রে atte পুরুষের দ্বিতীয় বিবাহকে ইন্দির! 
দেবী “সার্থক” গল্পটিতে সমর্থন করেছেন, যেমন প্রভাত 
Blas লোকপিদ্ধ সংস্কারকে শ্বীকার করেছেন কোন কোন 
ক্ষেত্রে নিছক গল্পেব খাতিরে, কিন্তু ইন্দির। দেবী শুধু সেটুকু 
করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি কয়েক ধাপ এগিয়েছেন দ্বিতীয়া 
ag কমলার নারী হিলেবে মর্যাদা! প্রতিষ্ঠা করে। তীর 
অধিকাংশ গল্পে সনাতন ও তাৎক্ষণিক মূল্যবোধের প্রতীক 
হিসেবে ছুটি পক্ষকে দাড় করানো হয়েছে sing বিরোধের 
মুখে, তারপর কিছুটা যেন লেখিকারই অলক্ষ হত্তঙ্গেপে 
লেই বিরোধ আকস্মিকভাবে AANA খুঁজে পেয়েছে 
তাৎক্ষণিক মূল্যবোধের Asi গ্রমাপে। “বিলাত ফেরৎ". 
নুধীরের স্বশুরকুল ঘোর পাশ্চাত্য মনোভ|বাপন্ন ; এবং 
ant, উত্তরীয় ala, ধুতি পরিহিত হয়ে জামাতা যখন 
ট্রিমার থেকে অবতরণ করল 
মর্মাহত হলো. কিন্তু অচিরেই তাদের হৃদয় চলে গেল স্থধীরের 
হাতে, স্ত্রী প্রফুল্ল বাঁড়ি ফিরে তার ইদ্দবঙ্গীয় সাঞ্জদজ্জ। ফেলে 
একখানা মেটা স্বদেশী তাঁতের শাড়ি পরে BAS হয়ে 
স্বামীর পদধৃপি নিল। ইন্দির। দেবীর বিরোধ মীমাংসার 
পদ্ধতি বোধকরি সবচাইতে সার্থক হয়ে উঠেছে “উপেক্ষিতা” 
qada কাহিনীতে gah ভালোবেসেছিপ fing 
ates, কিন্তু smaa Tha যখন বিলেতে ডাক্তারী 
পড়ার সুযোগ পেল তখন প্রবাসকালে শে বিয়ে করল HS 
সাহেবের FDI অমিয়াকে । মনে হয় AAA TASNIA 
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সুখের হয়নি, ঘদিও তাঁদেব ছুটি পুরে হয়েছিল। afata 
মৃত্যুর পরে afar একদিন নতজানু হয়ে qaia কাছে 
বিবাহের প্রস্তাব কবলে মৃতু শথচ দৃঢ় স্বরে THR তাকে 
প্রত্যাপ্যান করল । এ গল্পটিতে এই পর্যন্ত ইন্দিবা দেবী আপন 
আদর্শ রক্ষা করেছেন, কিন্তু এর পরে সনাতন আদর্শের 
প্রবক্তার হাত থেকে শিল্পী এসে লেখনী ছিনিয়ে "নিয়েছে 
এবং অকুতার্থতার অলৌকিক তীব্র ও তীক্ষ Cainer qaia 
ষে চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে তা একই সঙ্গে যেমন আবেগমুক্ত ও 
নিরপেক্ষ তেমনই অমোঘ ও মর্মস্পর্শী | 

ইন্দিরা দেবীর প্রায় সমস্ত গল্লেই সনাতন হিন্দু আদর্শের 
ও স্বাদেশিকতার জয়গান, পক্ষান্তরে ate: দেবীব গল্পগুলির 
বৈশিষ্ট্য প্রচলিত সমাজব্যবস্থা, বিশ্বাস ও সংস্কারের 
সমালোচনাতে। শান্তা ও সীতা দেবী ছু বোন খুব দৃঢ় অর্থে 
“ভারতী” গোষ্ঠীর অন্তর্গত নন, পিত। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 
পপ্রবাসী””তেই Stn লিখেছেন, কিন্তু কাল ও রুচির দিক 
থেকে ত্বারা একান্তব্নপেই "ভারতী”র লেখিক। হিসেবে 
চিহ্নিত হতে পারেন। সীতা দেবীর প্রবণতা ছিল BAN- 
সুলভ ব্যাণ্তির দিকে, কিন্তু Sta মনের টান ছিল রূপকথার 
জগতে এবং রূপকথাধর্মী “আলোফুল” অথবা উপ|খ্যানধর্মী 
“আলোর আড়াল” পড়লে সন্দেহ হয় যে ভার মধ্যে বাস্তব- 
fags এক ধরণের দুঃখবিল!সিতা ছিল যা Sta গল্পগুপিকে 
দিয়েছে এক নিরাবেগ সুদুর বিষণ্নতা, কিন্তু তার মধ্যে ছোট্র- 
গল্পের অনিবার্য সন্নিবন্ধন খুঁজে পাঁওযা যায় না। 

পক্ষান্তরে শান্ত! দেবীর গল্পগুপিতে ঘটনা ও চরিত্রের 
টানাপোড়েনে সংহতি লাধনের এবং অন্তত সীমাবদ্ধ অর্থে 
বাস্তবের প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষার প্রয়াস প্রকট । তাঁর 
গল্পগুলিতে একই সঙ্গে অসংস্কৃত ইজবজ ও কুসংস্ক।রগ্রস্থ (ey 
মধ্যবিত্ত সমাজের ফে-চিত্র পাওয়া যায় Bl কৌতুকে কটাক্ষে 
মনোহর, কিন্তু উপভোগ্যতাই সেগুপির একমাত্র উদ্দেশ্য নয়. 
বরং ওনব গল্পে fogad বৃত্তি প্রযুক্ত হয়েছে সমকালীন 


/ 


সমাজের নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষকে antfis কবে তোলার 
উপায় হিসেবে | ইন্দিরা দেবীব অধিকধাশ নারী চরিত্র 
আত্মসমর্পণের মধ্যে দিয়ে নিজেদের মহিমাকে প্রকাশ করেছে, 
কিন্তু শান্তা দেবীর নায়িকার। মহিমা ধু'ণ্ছে অর্থহীন আচার 
ও অনুশাসনের বিরুদ্ধে মাথা তুলে। “সিখির পির? 
গল্লটিতে “tel দেবী এই বিরুদ্ধতাকে এঁকেছেন গভীর 
সহানুভূতির সঙ্গে এবং নারীহগয়ের গভীরে যে দৃরিক্ষেপ 
করেছেন তা ইন্দিরা দেবীর “উপেক্ষিত” কে স্বরণ করিয়ে 
দেয়। যে-সমাজে রুগ্ন স্বামীকে পতিতালয়ে পৌঁছে দেওয়ার 
মধ্যে সতীত্বের পরাঁকাষ্ঠা বিবেচনা! করা হয়েছে সেই সমাজের 
সম্মুখে পতির উপপত্বী রাধার বিরুদ্ধে শান্তা দেবী “fr fea 
সি"ছুরে” সম্পূর্ণ বিপরীত মূল্যবোধ উপস্থাপন করেছেন। এই 
নতুন মূল্যবোধ হলো নারীর Mere ব্যক্তিত্ব গঠনে, ery 
মর্যাদাবোধ এবং নারীত্ব সম্বন্ধে একই চেতনাতে “উপেক্ষিতার" 
নায়িকা মুন্ময়ীও প্রত্যাখ্যান করেছিল মণীল্্রকে। কিন্ত 
এককালের প্রিরতমের প্রতি TAHA প্রত্যাখ্যানের কারণকে 
ইন্দিরা দেবী স্পষ্ট করে তুলে ধরেননি, JaA নিজেও ota 
আচরণের যাথাধ্য সম্যক রূপে বুঝতে না পেরে BEECH 
আকুল হয়েছে । “সি'থির faye a নায়িকা বয়সে নবীনা 
হলেও ভার কাছে বিদ্রোহের কারণটা সুস্পষ্ট এবং প্রথাপিদ্ধ 
মূল্যবোধের বিরুদ্ধে উনের করণ “fagta” গল্পের 
নায়িকা অলকার কাছে স্থম্পইতর। বিত্তবান toa বাড়িতে 
অলকার বাবার দারিজ্্য অপরাধ বলে গণ্য হয়েছে এবং এই 
sgia বিচারের কাছে তার স্বামী অরুণ মাথা নত করেছে, 
তাই অলকার পক্ষে ASI হলে! না অরুণের ঘর করা 
_ পিতার অপমানে sata এই অসহযোগী প্রতিবাদ বাস্তবে 
ঘটেনা, কিন্তু গল্পের উপসংহারটুকুই আদর্শে fags অর্থাৎ 
ওচিত্যবোধে অঙ্কিত, কিন্তু was) একান্তই বাস্তব। 
“সি'ধির শি'দুরে”র সাগরিকা ও  “পিতৃদায়ে”র অলকা 
fore হওয়ার সবস্তক কারপ পেয়েছিল, একজন পেয়েছিল 


ave anA আঁখিন ১৩৭৫ 


স্বামীর লাম্পট্যে ssaa স্বামীর ART "ন্থনন্ম।”র-কাছে 
বিক্ষোভের এরকম কোনও কারণ ছিল না, কার বিরুদ্ধে 
সে অভিযোগ ataa বুঝতে পারেনি, আনতে হলে সযা্জ 
নামক এমন-একট। ধারণার বিরুদ্ধে'আনতে হয়, যার কোনও 
অবয়ব নেই, পরম বঞ্চন|কেই সে জেনে বুঝে স্বীকার করে 
শিয়েছে এবং ভয়ঙ্কর ভবিতব্যকে Mele দেওয়ার, সময়ও 
মাথা উচু রেখেছে, করুণা ভিক্ষে করেনি :কারও কাছে আর 
দারুণ বিয়োগাপ্তক পরিপতিকে হাসি যুখে গ্রহণের চেষ্টাতেই 
“gaai a চিত্র কারুণ্যে মহন ও মর্যদপর্শাহয়ে উঠেছে। 
, - শান্ত! দেবী নারীর, মূল্যবোধকে নতুল' মানদণ্ডে স্থাপন 
করেই; ক্ষান্ত হননি) cence তিনি এক-একটি. গল্পের জন্তে 
এক-এক রকমের প্রকরণ, এক-এক ধবণের PASA 
উদ্ভাবন করেছেন, কোনও গল্পের জন্তে নিছক বিবরণের 
পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, (FAS গল্প রচিত হয়েছে' NA- 
naa গ্স্থনায়। আবার-কোলও গল্প, লিখেছেন নায়কার 
দিনপঞ্জীর আবরণে । ভাষার ব্যবহারেও তাঁর আত্ম- 
সচেতন মনের প্রক্ষেপ দেখ। যায়--নিছক সৌন্দর্য স্থষ্টিব জন্যে 
কল্পনা al আবেগে হাতে তিনি কখনও লেখনী সমর্পণ 
করেননি -Sa সমস্ত বর্ণনাই সেই পরিমিতিবোধে fafa 
a সার্থক ছোটগল্প রচনায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তবু তার ety) 
ANR AANA কখনও আবেগময়, কখনও ANS. কখনও 
ল্লেষে fede, কৌতুকে প্রাণবন্ত, সমালোচনায় তীক্ষ এবং 
সর্বদাই বৈদক্ধ্যে সমৃদ্ধ | 

তখন বাংলা স।ছিত্যে নারীর মুল্য আবিফারের যে- 
CUS বইতে Oe করেছিল তাতে প্রভারতী দেবী সরস্বতী, 
নিরুপমা দেবী, শৈলবাল! ঘোয়ন্ায়া, প্রভৃতির অবদান 
নিশ্চয়ই আছে, [কিন্ত সে-অবদানের শিল্পগত মূল্য কম এরা 


সকলেই এতদিন সমাজপতিরা যে-চোখে নারীকে দেখে. 


এসেছে, পরিবারে সাধারণত নারীকে যে-স্থান নিতে হয়েছে, 
দাম্পত্যগীবনেও নারীকে যে-উপকরণ হিসেরে ব্যবহার-কর! 


হয়েছে তা অস্বীকার কবেছেল- এবং শৈলবালা ঘোষজাঁয়! 
সমাজে অননুমোদিত প্রেমকেও সত্য বলে প্রমাণের চেষ্টা 
করেছেন। কিন্তু মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে কথা- 
শিল্পে শান্তা দেবী ষে'গৌড়ীয় মনের পরিচয় দিয়েছেন তার 
afaa বিরল। টি. : 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংল! দেশে নারীর -আকত্স- 
আবি্কারের-ও জাগরণের যে ভূমিকা "তৈরি হয়েছিল তারই 
বিকাশকালের সমান্তরালে প্রবাহিত বাংলা ছে টগঞ্পেব 
বিকাশকাল। ১২৯৪ বঙ্গাব্দ ঘর্ণকুমারীর- “বিদ্রোহ 
রচনা থেকে শান্ত! দেবীর লেখা গল্পগুলি পর্যন্ত পর্যালে!চন! 
করলে- ছোটগল্লে সার্থকতর পরীক্ষা নিরীক্ষা করার কৃতিত্বের 
ভার'মহিলা সাহিত্যিকদের দিরেই ঝু'কে পড়বে। “ভারতী: 
পত্রিকাতে যারা লিখেছেন ও সমকালে wata পত্রিকাতে 
আর Mar লিখতেন তাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে গণনা! করণ 
অনুচিত, কেনণ। তিনি সম্পূর্ণ অন্য শ্রেণীর শিল্পী, সম্পূর্ণ 
অভুলনীয়। শ্বভাবতই মহিলা সহিত্যিকদেণ অভিজ্ঞতার 
জগৎ সেকালে খুবই সংস্কীর্ণ ছিল তাই তাদের রচনাতে লম- 
কালের বিচিত্র ও বিশদ জীবনের fea gael কিন্তু 
অভিজ্ঞতার দৈম্ককে তাঁর! পূরণ করে দিয়েছেন দৃষ্টিভঙ্গির 
অভিনবত্বে তথা সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতাগুলির একাগ্র বন্ধনে, 
সামাজিক স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিস্পর্ধায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
নারীর অবস্থানের যাধার্থ্য সম্বন্ধে নানা দিক থেকে প্রশ্ন তুলে, 
গল্পোজ চরিত্রের মধ্যে গভীর sey’ নিক্ষেপে আবার 
AACR তার! খুব'সচেতনভাবে বিস্তাসভঙ্গি বা গল্প বলার 
কলাকৌশল, পদ্ধতি ও প্রকরণেও অনিনবত্ব সঞ্চারে পচে) 
সরলা দেবী ও শান্ত। দেবীর কাছে বিস্ভাসের এই প্রশ্ন যতট।| 


প্রথর প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতো দক্ষ গল্পকারের 


কাছেও প্রশ্নটা তত গুরুত্বপূর্ণ, ছিল বলে মনে হয় AL 
আসলে যেথানে বহুকাল ধরে প্রতিষ্ঠিত পুরুষ শিল্পীদের সঙ্গে 
প্রতিদ্বন্দিতার প্রশ্ন নেই ও যেখানে একই সঙ্গে পুরুষ ও 


A 


n> 


৪৮১ বাংলা ছোটগল্লের মানচিত্র 


নারীকে যাত্রা শুরু করতে হচ্ছে, যেখানে নরনারী ARA 
সবাইকেই সাদ! পাতায় প্রথম নাম লিখতে হচ্ছে, সেখানে 
adis লাহিত্যের এই na উত্তাবিত শিল্পন্নপে, ছোটগৃল্পে এবং 
ছোটগল্লেই বাংলার জাগ্রত নারীসত্বা সবচাইতে সহজ ও 
স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ খুজে পেয়েছিল | 

কিন্তু ব্যাপক অর্থে “ভাবতী” গোষ্ঠীর গল্প-লেখকদের মধ্যে 
সধীন্দ্রন।থ ঠাকুরের স্থান বোধকরি adaaty ও প্রভাতকুমার 
মুখোপাধ্যায়ের ঠিক পরেই। পিতা femal ঠাকুর 
ছিলেন আত্মভোপা কবি ও দার্শনিক, লেখার ice লিখতেন 
কিন্তু দেখা প্রকাশের জগ্ভে যা al করমীয় সেসবে তার মন 
ছিপ ai সম্ভবত পিতার থেকে qaa উত্তরাধিকার 
সুত্রে এক নিংস্পৃহ নিরাসক্ত fafas মন পেয়েছিলেন, 
Biase লেখনী চালনাতেও তিনি fapa ছিলেন। পঞ্চাশ 
বৎসরের আযুতে তাঁর গল্পের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য 
এবং শল্পগুলিও, আকারে ছোটই শুধু নয়, বর্ণনাভেও 
অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত । কিন্তু Sia লেখা fee গল্পের মধ্যে 
পরিপূর্ণ ছোটগল্পের আনুপাতিক - সংখ্য।ধিক্য বিস্ময়কর, 
এসব গল্পের স্বাশ্রয়ী সংহতি অসাধারণ, গতি যেমন 
ate তেমনই নিশ্চিত, পরিণভি অকথনে ব্যপ্রিত। 


ঠাকুরপরিবারের সন্তান হলেও তাঁর অধিকাংশ চরিত্র 


সমাজের সেইসব ARRA থেকে সংগৃহীত যাদের সেকালে 
সাহিত্যে প্রবেশ ছিল BBS ও খৃণ্ডিত। “কাশেমের যুরগি” 
গল্পটি শুধু শরৎচন্ত্রের “মহেশ” গল্পেব নিবিড় পূর্বচ্ছায়ামান্র 
নয়, এর প্রধান বা অদ্বিতীয় চরিত্র কাশেম চিত্রিত হয়েছে 
নিতান্ত আদিতন রঙে, এতটুকু আদর্শায়িত ন! হয়ে, শিক্ষিত 
MES লেখকের কল্পনাতে এতটুকু বিকৃত না হয়ে। কোন- 
রকম উচ্ছাস ব| ভাবপ্রবণতায় ates না হয়ে Waly 


ধেরকম নিরপেক্ষতায় নিয়শ্রেণীর মানুষের কাহিনী গভীর 


সাংকেতিকতায় একান্ত যথাযথ ভাবে উপস্থাপন করেছেন 
তা ত্রিশ caa বাংলা ছে টগল্পরারদের বাস্তবতার দাবিকেও 


BIA করে দেয়। অথচ এই TUATHA অদ্বেষণে যে-আ|তিশব্য 
স্বাভাবিক তার সংক্রাম থেকে তিনি সপ্পর্ণ যুক্ত ছিলেন। 
কাশেমের জীবনকাহিনী তিনি লেখেননিঃ কাশেষের সমাজ 
বা সংসার সম্বন্ধে সংবাদ পরিবেশন তার কাছে সম্পূর্ণ . 
অনাবস্ঠক, শুধু প্রাণের চেয়ে প্রিয় মুরগীটির nce কাশেমের 
সম্পর্ক ও তার দরুণ আমোঘ পরিগ!মই এই গল্পের বিষয় 
এবং শুধু একটিমাত্র za ধরেই অবিচল ধীর দৃঢ় গতিতে 
কাহিনী এগিয়েছে, গল্পটির শরীরে কোথাও একটি অতিরিক্ত 
ঘটগা বা বর্ণনা বা ভাষপ, নেই, প্রত্যেকটি ঘটনা-বর্ণনা-ভাষণ 
পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছ্্োবে অনতিক্রম্য আবশ্যকতায় 
আবন্ধ। 

দামিনীলতার অষ্টম গর্ভের সন্তান স্নেহলঙা, ওরফে 
“পোড়ারমুখী* কে নিয়ে সুধীন্দ্রনাথ যে-গল্প লিখেছেন তার 
রচন/শৈলীও একই রকম decay ও Werle, যদিও 
পরিবেশ ও সমস্ত! একেবারে স্বতন্ত্র । যেটুকু না লিখলে 
পাতা সাদা থেকে যায় তার বেশী তিনি লেখেননি, কিন্তু 
ভাষণে কোথাও এতটুকু AALP নেই, কোথাও এতটুকু 
সহাদুভূতির প্রকাশ নেই তবু অত্যন্ত অন্তর চিত্রণের গুণে 
পোড়ারমুখীর সঙ্গে পাঠক ARTS .বোধ করতে থাকেন 
গল্পটি শুরু করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এবং গল্প যতই এগোতে 
থাকে ওই geg ততই ANP হতে থাকে। যখন 
পোড়ারমুখী Ga শাড়ী পরে থালায় প্রদীপ সাজিয়ে একা 
বাড়ির বাইরে বের হয় তখন ওই বোধেই পাঠক বুঝতে পারে 
যে কী ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু সে সঙ্গে ঘটন|র CIC -ঘু'রিয়ে 


দেওয়ার অক্ষমতা থেকে পাঠকের মনে এক Bla অসহ।য়তা 


বোধ জাগে, অলহায় দর্শকের মতোই নতুন পুকুরে 
পোড়ারযুখীর আত্মবিসর্জন প্রত্যক্ষ করে এবং গল্প শেষ 
হওয়ার, পরেও স্বচক্ষে দৃ ঘটনাও, বিশ্বাস করতে গিয়ে-বিষুঢ় 
হয়। অথচ এ গল্পের পরিণাম অন্থ রকম হতেই পারত না, 
এইটেই,যে একমাত্র সমাধান তা গল্পের শুরু থেকে জ্যামিতিক 


ave ard, আমিন ১৩৭৫ 
ধারায় শর্তের পর শর্ত পূবণ করতে করতে লেখক আভ|সে 
বলে এসেছেন এবং একটানা রেখায় গল্প যত এগিয়েছে ততই 
এই সমাধান অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। অনেক আগে থেকেই 
পয়িণাদের CH পাঠক প্রস্তুত হওয়ার অবকাশ পাওয়া 
সত্বেও সমাপ্তির বিস্ময় রেখে দেওয়াতেই সুধান্্রনাথের 
কাহিনীর উদ্ভাবনের ও উপস্থাপনের IFS | 

RRNA গল্প রচনার বৈশিষ্ট্য gemo fada 
করার জন্তে “পাড়াগেযে””গল্পাটি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। 
এই নির্বাচনের কারণ স্প।ড়াগেয়ে” গল্পটি রবীন্্রনাথের 
"ger “ছুটি” ও “আপদ” গল্প তিনটির নিবিড় স্থৃতিবহ 
হয়েও ASH! “আকাশ বাতাস ও আলোর প্রভাবে 
রমানাথের জীবন নিতান্ত সহজভাবে প্রকৃতির কোলে 
ফুটিয়া উঠিতেছিল” জানিয়ে IARAA গল্প শুরু করেছেন। 
রমানাথের জীবনে কোথাও কোনও বিক্ষোভ ছিল ন।' যদিও 
সে পিতৃমাতৃহীন। অল্প কথায় তার ISS প্রসন্ন জীবনের 
বর্ণনা দিয়েই সুধীন্নাথ এই নায়কের জীবনে AND 
ঘটনা ক্রমে ক্রমে অনতিক্রম্য শোচনীয় পরিণামকে ঘনিয়ে 
তুলল তার নিশ্চিত Eke পাঠককে আকৃষ্ট করলেন। 
কলকাতার এক সম্পন্ন ভদ্রলোক AMAL রায়ের একমাত্র 
পুর হারুকে নদী থেকে রমানাথ উদ্ধার করল, হারু ও 
রমান।থের গভীর বন্ধুত্ব হলো, হারুর বন্ধু হিসেবে নগেন্ত্রনাথ 
রমানাথকেও নিয়ে এলেন কলকাতায় । 

অতঃপর পরিবেশের তারতম্যে মানুষে মানুষে সম্পর্কের 
রূপ পালটে যেতে থাকল এবং এই পরিবর্তলকে হধীন্দ্রনাথ 
উজ্জল করে এ'কেছেন গুটি কয়েক নিখু'ত বিচিত্লের ক্রুমানুবর্তী 
সম্গিবেশে । পরিশেষে মুমুযুু অবস্থায় রমানাথ ফিরে এল 
শ্গ্রামে। ইতিমধ্যে হারুর স্বীকারোক্তি ও পিতার সঙ্গে 
রমানাথের কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনার বিবরণে IARA ব্যয় 
করেছেন তিনটি মাত্র ঝাক্য। কিন্তু ঃসানাথ ও হারুর মিলনে 
গল্প শেষ হয়নি, যদিও প্রচলিত atada অর্থাৎ ঘটনার 


ন্যায়সঙ্গত পরিণামের প্রত্যাশায় এখানেই গল্পের শেষ 
হতে পারত। কিন্তু ঘটনার ন্যায়সঙ্গত পরিণাম আর 
ছোটগল্পেব রসসম্মত পরিণাম যে এক জিনিস নয় 
mama wala পূর্ণমাত্রায় সচেতন ছিলেন, Ces 
ঘটনার ন্যায়সঙ্গত পরিণামে এসে এক মোচড় দিয়ে 
তিনি পল্পটিকে নিয়ে গেছেন রসলম্মত পরিণামের দিকে। 
রমানাথ হঠাৎ হারুর গল! জড়িয়ে ধরল বটে, কিন্তু তখনই 
siata ছেটে দিল, ঘটি তুলে নিয়ে ছুটে চলল তার পুরোপ 
খাঁটি বন্ধু ye অচল গাছপালার কাছে। “সকলে যখন 
রমানাথের কাছে আলিয়া উপস্থিত হইল তখন শ্রান্ত বালক 
ঘটিটি হাতে করিয়া সন্ধ্যামশির গাছতলায় ièa 
পড়িয়াছে।?” হারুকে সে ক্ষমা করেছে, কিন্তু বন্ধু অথবা 
আশ্রয়দ।তা কোনও হিসেবেই সে হারু অথবা নাগন্দ্রনাথকে 
আর গ্রহণ করেনি এবং রমানাথের এই প্রত্যাখ্যান ও 
আপন জগতে প্রত্যাবর্তন Rasta পরিসিঞ্ধ হয়ে গভীর 
ব্যঞ্জনায় চিত্রিত হয়েছে। 

সুধীন্দ্রনাথের এসব অনবন্ধ গল্পের সবগুলোই যে 
“stai” প্রকাশিত হয়েছিল এমন নয়, বরং অধিকাংশই 
প্রকাশিত হয়েছিল “ata পত্রিকাতে । কিন্তু “ভারতী” 
লেখকগোষ্ঠ বলতে ধারা “ভাবভী”তে লিখেছেন শুধু 
তাদেরই বোঝা ভুল, ধারা এই পত্রিকাতে লেখেননি, যেমন 
শান্তা দেবী, তাঁদের কেউ কেউ এই catia অন্তর্গত ; 
কেন না “ভারতী” লেখকগোঠীর ataf সীমিত হলেও 
তার একটা বিস্তৃত ব্যক্তার্থ আছে। এই ব্যজার্থটা কী? 
“sae লেখকগোঠী মুখ্য এ'দেরই বোঝায় ধারা 
সমাজের সংজ্ঞা নির্ণয় করেছিলেন ' ব্যক্তির যোগফলমাত্র 
অর্থাৎ ব্যক্তি হলে। এক বৃহৎ সংখ্যামূলক যৌগিক অবয়বের 
এক একটি অপূর্ণ অঙ্ক এবং maa সঙ্গে aBa যে-সম্পর্ক 
তারই অবলম্বনে এরা গল্প রচনা করেছিলেন; ব;ক্তিকে 
we হিসেবে অপূর্ণ গণ্য করার ফলে এ'দের গল্পে সামাগিক 


t 


১১.৪৮৩ বাংলা ছোটগল্পের সানচিত্র 





সুবিচার অথবা ঘটনার vime পূর্ণতা সাধনের দিকে 





প্রবণতা ছিল প্রবল এবং এই প্রবণতাই গল্পগুলিকে সার্থক gasa নিয়মাবলী 
ও aa সাংকেতিকতায় উত্তীর্ণ হতে বাদ সেধেছে, কিন্ত 
শিল্পিৎভাব যেসব স্থানে এই প্রবণতা, পূর্ণতা সাধনের এই গ্রাহকদের জন্য 


সংস্কার কাটাতে পেরেছে 'সেখানে সাধারণত "ভারতী" | জয়গ্রী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় 
লেখকগে!ঠীব Sor ছোটগল্পের রসে সিদ্ধ হয়েছে। “ভারতী” সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। Ate সডাক ১০০০ | Mare 


লেধকগোষ্ঠীব জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধি ছিলনা | ৫*০০ ; : 

C এবং অভিজ্ঞতার trace পুরণ করার ecw জীবনবোধে HCAS a টি টি 
যে তীব্রতা থাকা চাই সেটাও স্বচ্ছন্দ জীবনযাভী এই | হয় না। : 
লেখকগো্ীর অনেকেরই ছিল না একথা! মেনে নেওয়াই 
ভালো | এক টুকরো হীরের মতো নীরেট হয়েও যা ata- 
মুখী fers staa, ছোটগল্পের সেই আশ্চর্য রূপ সম্বন্ধে 


ধারণ। তখন সবে দান! বাধতে শুরু করেছে, ফলে “ভারতী” . H 

লেখকগোঠীর গল্পগুপিতে ঘটনার বিস্তৃত পল্পৰ অনেকসময় ১. Meritt নুতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ 
অপ্রয়োজনীয ছায়া বিস্তার করেছে, একই গল্পে একাধিক সর্বাগ্রে দেওয়া হয়। | 
সমস্তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, একাধিক সমস্যার মোড়ে ২. লেখা পরিক্কার হরফে ফুলস্ক্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে 
গল্পকারকে কখনও বা RAI মনে হয়েছে, কখনও বা পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। 
অনেকগুলি সমস্য! সংক্ষিপ্ত আকার মাত্র পেয়েছে, কিন্ত কারণ, হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই। 

এরই মধ্যে আবার কাহিনীকে ছোটগল্পের আবশ্যিক শর্ত কবিতা সম্বন্ধেও তাই নিয়ম | l 
অনুসারে একটিমাত্র সুত্রে গ্রস্থলার বা একটিমাত্র রেখায় ৪. উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকলে রচনা ফেরৎ পাঠানো 


পি 
- চালনার প্রয়াগও প্রকট এবং কোনও কোনও বিরলক্ষেত্রে হ্য়। 


এই প্রয়াস জয়যুক্ত হয়েছে। “ভারতী” ও ₹ শক্তিশালী নূতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের, সহ- 
সবচাইতে ঝড়ো তাৎপর্য _আবস্তই মুখ্যত এতিহাগিক | যোগিতার জন্তু আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। 
ভাৎ্পর্য--এই যে ওদের faasa পরীক্ষা ও ARIA, ব্যর্থতা 


ও সাফল্যের দরুণ, যে অভিনব Paaa রবীন্দ্রনাথের মতো 


তনন্প্রতিভার হাতেই meq মনে হয়েছিল, সেই বাংল কলকাতার সব স্টলে TRE) পাওয়া যায় 
ছোটগল্পের nataka সম্যকরূপে জানা গেল, তার প্রচার অধ্যক্ষ, জয়ন্ত্রী - 
বিকাশের পথ অন্তান্ত সাহিত্যিকদের লম্মুখেও উন্মুক্ত "ees, গাঙ্ুপি বাগান 
emt | কলিকাতা-৪৭ 
(ক্রমশ:) 





আহিন”৭৫--& 


৪৮৪ | aa, আশ্বিন ১৬৭৫ 


(8৭৪ পৃষ্ঠার পর) 
প্রান্তে। সেই যুগে নতুন মামুষ- আস্বে, ইতিহাসের নতুন 
পাতায় সেদিন নবধুগের Seay স্বাক্ষর পড়বে। কালের 
আবর্তনে সেই দিন আস্বে।-*** (সম্পাদকীয়, শ্রাবণ, 
১৩৫৪) 
দেশবিভাগ এবং খণ্ডিত স্বাধীনতা নেতাজী reaa 
জীবনসাধনার উদ্দেশ্য ছিলন!। সেদিন তিনি ভারতবর্ষে 


'. উপস্থিত থাকলে এ সর্বনাশ নিশ্চয় সংঘটিত হতে পারতো না। 
a সম্পাদিকার কঠে সেদিন যেন আমরা নেতাঁজীর 


' qap প্রতিবাদের নির্ধোষ শুনতে পেয়েছি। আশা পোষণ 
করে তিনি রচনার পরিসমাপ্তি টেনেছেন, অদৃষ্টের পরিহাসে 
তা ক্রমশ দুরে বিলীন হচ্ছে। বর্তমান খণ্ডিত ভারতে 
ভাষা এবং প্রাদদেশিকত।, বিচ্ছিন্নতার যে আত্মঘাতী eats 
ন্ত্বৃদ্দের অদুরদশিতায় এবং হয়তো বা গোপন প্রশ্রয় 
মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, তাতে ভয় হয়, কোনৃদিন দ্বিখণ্ডিত 
ভারত শতধা বিভক্ত হয়ে একটি জঙ্গলে পরিণত ন! হয়! 
কোথায় রবীন্দ্রনাথের ভার্ততীর্থ, কোথায় বিবেকানন্দের 
“যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী? fels, কোথাষ 
নেতাজীর মহাভারতের সাধনা! জাজ “Pity কান্নার 
বিষণ aa হৃদয়ে যুগের বেদনা পুঞ্জীভূত হচ্ছে। ‘জয়শ্রী! 
সম্পাদিকার আশা যদিও সফল হুতে পাঁবলো না, Sta 
জাগ্রত বিবেক,, নির্মম তিরস্কার ভবিষ্যৎ ভারতের ইতিহাস 
সন্ধানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। সেদিন aaa এই 
সম্পাদকীয় রচনাটি একটি এতিহাসিক দপিল এবং সাহিত্য 
স্থির মর্যাদা পাবে। 


পরিশিষ্ট ৪ প্রাসঙ্গিক তথ্য 
১. ‘aaite প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের বগল] £ - 
(ক) বর্তমান প্রবন্ধে ‘aaa প্রতি রবীন্দ্রনাথের 


আশীর্বাধী সম্বলিত ছুটি কবিতা, সম্পাদিকাকে লেখ। একটি 
চিঠি স্থান পেযেছে ; এ ছাড়া কবিগুরুব যে সমস্ত কবিতা 
‘aro প্রকাশিত হয়েছিল তাদের প্রথম পংক্তি aR 
প্রকাশকাল দেওয়া হ'ল। বন্ধনীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কোন্‌ 
ata গ্রন্থে কি নামে কবিতাগুলি মুদ্রিত আছে তাও যথাসম্ভব 
নির্দেশ কর! হল] কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত কোনে। কোনে! 
কবিতার সঙ্গে 'জয়গ্্রীতে প্রকাশিত কবিতার কিছু কিছু পাঁঠ- 
ভেদও আমাদের চোখে পড়েছে__ 

'আত্মজয়ী'--“সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেকে অপমান? 
( জয়শ্রী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ এটি foaina এবং শ্বরবিতান ৫ম 
খণ্ডে আহে। শতবাঁধিক রচনাবলীর চতুর্থ খণ্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা 
এবং ৫৪৬ পৃষ্ঠা প্রথম পংক্তি চিত্রাগদায়_-সপ্বাসের বিহ্বগতা 
নিজেবে অপমান? )। 

জন্মদিন-_-তিব জন্মদিন | বিস্তীর্ণ কবেছ ভুমি কতদিকে 
কত দূরে টানি’ জয়শ্রী, বৈশাখ, ১৩১৬) 'পাঁলাশেষ_- 
‘যৌবনের Bates রবাহুত ভিড়-কর! ভোলে? ( জয়শ্রী, 
আষাঢ়, ১৩৪৬--সানাই কাব্যে ‘অবশেষে’ নামে HS) | 

“বধীহার।,-'হায় মোর নাহি যে বাণী, (জয়ন্তী 
অগ্রাহায়ণ ১৩৪৬--সানাই কাব্যে ‘বাণীহার! নামেই মুদ্রিত 
_ প্রথম পংক্রির গাঠ--'ওগে। মোর নাহি যে বাণী: | 

‘aga রং “এ ধূলব জীবনের গোধৃলী’ ( জয়শ্রী, Com 
১৩৪৬,-সানাই কাব্যে নতুন ay নামেই মুদ্রিত )। 

‘বাতের গাড়ি" এ প্রাণ রাতের রেল গড়ি” (জয়শ্রী, 
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭- নবজাতক কাব্যে 'রাতের গাড়ী নামে 
প্রকাশিত )। 

“কঠিনেবে ভালোবাপিলাম,-ব্নিপ নারাণের কুলে। 
জেগে উঠিলাম’ (ens, আষাঢ়, ১৩৪৮ শেষংলখার ১১ 
সংখ্যক কবিতা ) | 

eae, বৈশাখ, ১৩৬৮ সংখ্যায় ‘আমাদের aaae 
প্রধন্ধে Agel লীল| রায় জানিয়েছেন? “.-."" অনেকেরই 


~ 


~y 


১,৪৮৫ tania ‘বিজয়িনী’ ভূমিকা 

বোধ হয় জানা নেই Aata দাক্ষিণ্যে Aa gata 
গানগুলির দিলেন্দ্রনাথ sigaro স্বরলিপি প্রথম প্রকাশিত 
হয় জয় শীতে” | প্রথম বর্ষের জয়ী থেকে ‘নটীর পুঁজা/র যে 
কটি গান আমাদের চোখে পড়েছে তাদের প্রথম পংক্তি এবং 
প্রকাশকাল নিচে দেওয়া হল । গানগুপির সঙ্গে farara- 
নাথের শ্বরলিণিও আমর! দেখেছি aaa পাতায় : 

ক) ‘হে মহাজীবন, হে মহামরণ, ABR শরণ, MEY শরণ’ 

(or, প্রথম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জৈত্ঠ, ১৩৩৮ পৃষ্ঠা ১২৭ 
শ-১২৯)। 

4) ‘পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে/পিছিয়ে পড়েছি 
আমি ata a fe করে’-( জয়গ্রু, প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, 
atah ১৩৩৮ পৃষ্ঠা, ৩০২-৩০৪ ) 

গ) ‘ওরে কি শুনেছিল ঘুমের ঘোরে, আমার নয়ন এল 
জলে ভবে+_-. FAH, প্রথম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, কাতিক, ১৩৩৮, 
পৃষ্ঠা ৫৬৮-৫৭০ ) 

খ) ১৩৩২ সালে রবীন্দ্রনাথকে জভিনলিত acre 
stata দদীপালি-সম্খ যে বিরাট মৃহিলাপভার অনুষ্ঠান করেছি" 
লেন, তাতে প্রদত্ত কবির জভিভ|ষণ “মেয়েদের কর্মক্ষেত্রে! 
নামে জয়ী, Cays ১৩৪০ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ayy 
ষষ্ঠবিংশতিবর্ষ প্রথম সংখ্যায় ( বৈশাখ, ১৩৬৮) এ সম্পর্কে 
Age লীলা রায় লিখেছেন “কবির সংদে প্রথম 

পরিচয় খুব সম্ভব ১৯২৫ এ, খন কয়েকটি বন্তৃতা দেবার 
প্রতিশ্রুতিতে চাকা বিশ্ববিতলয়ের আমন্ত্রণে কবি প্রথম ঢাকায় 
আসেন," 

“চাকার মেয়েদের প্রতিষ্ঠান দীপালীর পক্ষ থেকে একটি 
মহিলা সভায় রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানবার ইচ্ছা ও 
তার নিকট থেকে কিছু শোনবার দাবী নিয়ে তার নিকট 
উপস্থিত amin) অতি সহজ আন্তরিকতার সহিত আমাকে 
দৈখেই মন্তব্য করেছিলেন--“গীলা আমাদের অমুকের ( তীর 
এক আত্মীয়ার নাম উল্লেখ করে) মত দেখতে ।” তার 


সম্মতি পেলাম সহজেই । সে এক অভূতপূর্ব সভা। ঢাকা 
শহরে সেদিন মেয়েদের মধ্যে নতুন প্রাণের জোয়ার এলেছে। 
সকল সত।সমিতিতে Stat বহু AMSA অংশ গ্রহণ করতো | 
কিন্তু সেদিনক!র asi সমস্ত প্রত্যাশা ছাড়িয়ে গেল। বোধ 
হয় দশ পনের হাজার qi তার চেয়েও বেশি সংখ্যক মেয়েরা 
সুপজ্জিত সুন্দর সুশৃঙ্খল পরিবেশে কবি গুরুকে তাদের শ্রদ্ধা, 
atata ae এসে মিলিত হলেন e | 

কবির ভাষণের কিয়দংশ 

Mone Bt যুগসন্কটের দিনে ঘরের চেয়ে বাইরের দিকের 
ডাক বড় হয়ে উঠেছে। পে ডাকে ঠিকমত সাড়া দিতে ন! 
পারলেই অসম্মান । আজ আমাদের আশ্রয় একান্ত ভাবে 
গৃহের মধ্যে আর নয়। আল সমস্ত পুরাণ বাধ ভেঙে দিয়ে 
আমাদের প্রাণকে বাহিরে চারিদিকে দীনভাবে বিক্ষিপ্ত করে 
দিচ্ছে, তাতে আমাদের দীনতা মলিনত। প্রকাশ হয়ে 
পড়েচে। সেই বিক্ষেপ থেকে নিজেদের বাঁচাতে হবে নুতন 
ব্যবস্থায়। এই বাঁচাবার ভার বাহিরের দিক থেকে পুরুষের, 
কিন্তু অন্তরের দিক থেকে মেয়েদের। যে নুতন উৎসাহে নুতন 
যুগের স্টিকারে পুরুষদের এগোতে হবে, বিশে আপন 
যোগ্য আপন অধিকার করতে হবে, সেই উতৎ্পাহকে নিরন্তর 
সজীব রাধবে মেয়েরা । এই নুতন দিন আজ এসেছে ।৮... 
২। প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ( বৈশাখ, ১৩৩৮) 
‘aay বিষয় এবং লেখিকাদের নাম, এবং প্রয়োজন 
agaia বিষয় পরিচয় | 

wa ( কবিতা) £ Sasi দেবী 

মেয়েদের কাগজ ( প্রবন্ধ )£ বঙনারী 

বাংলাদেশে মহিলা-সম্পপিত পত্রিকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 

(প্রবন্ধ) ঃ শ্রীরাধারানী দেবী 

শিক্ষার মুখপাত্র (প্রবন্ধ ) £ Afen দেবী বি. এ. 

নদীতলে ভগ্ন প্রতিমা দর্শনে ( কবিতা) : প্ীইন্দিরা দেবী 

চৌধুরাধী বি.এ. ও এ 


Sro অয়, Rif ১৩৭৪ 


. অচলায়তন, অরূপরতন ও ফান্তনী (রবীন্ত্রণাট্যালেচনা) £ fat-fagy ( জাপানী আত্মরক্ষা-কৌশলবিচ্!) ) Age 
Brae দেবী -  এম্‌-তাকাগাকি-বিশ্বভারতীর জিউ-জিৎস্থ অধ্যাপক রচিত 
মিলন ( কবিত। AAA নিয়োগী ইংরেজী লেখার বাংলায় অনুবাদ | 

o “জীবনযাত্রা সম্বন্ধে হিন্দুমত'’ (ডঃ রাধাকুষ্ণানের The আলোচনী [দেশীয় সংবাদসমীক্ষ। £ যে গমস্ত সংবাদ 
Hindu View of 14 গ্রন্থের আলোচিনা )$ বঙ্গনারী বা তথ্য সমীক্ষ। করা হুইয়াছে_-'সভাপতির অভিভাষণ 


পিতা (ate ata): Altas সেন (ভারতীয় alasta করাচীতে অনুষ্ঠিত ৪৫শ অধিবেশনের 
পূণিম! ( কবিতা ) £ শ্রীআামোদিনী ঘোষ সভাপতি সর্দার বল্পভত।ই প্যাঁটেলের ভাষণ )) “কানপুর ও 
miasa এ আ ক থ (প্রবন্ধ): শ্রীউধ|রাণী ata RIA (কানপুরে অনুঠিত দাঙ্গা সম্পর্কে, জানান হয়েছে "এর 
বি, এ. বি. টি. ‘সুবিখ্যাত প্রতাপ” পত্রিকার সম্পাদক ও কংগ্রেসের বিশিষ্ট 
আমেরিকায় তিন বৎসর (প্রবাস-কথ! ) £ এঁচারুণীল। aida পণ্ডিত গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী, দাঙ্গার সময় শহরের 
দেবী মহল্লায় মহল্লায় Cisse লোকদের সাহায্য করবার সময় 


শিক্ষাসম্বন্ধে কয়েকটি কথা (‘কোন বালিকা বিস্ালয়ের একদল মুসলমান aya নিহত হন]; 'কংগ্রেপ ও 
শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীগণের সম্মিপনীতে পঠিত প্রবন্ধ) £ জলসাধারণ' (কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধী ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে 


শ্রীহ্বজাতা রায় এম-এ, এমতএভ,.( লিড সৃ ) ‘ee জনসাধারণের প্রকৃত আিক শ্বাধীনতা'র যে প্রস্তাব 
অমর (“দেশের মুজি-কামন|য় মৃত্যুবরণকারীর Gee? তোলেন সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে-“যদিও প্রস্তাবটির atas 
কবিতা ) £ Batre সেন দেখিয়া উহাকে সমাজতন্ত্রঝদের মতাহুকুল বলিয়াই মনে হয়, 


arr € চয়ন-গত মার্টএর “Modern কিন্তু উহার বিভিন্ন দফার প্রতি দৃষ্টি দিলে এ ধারণা আব 
Review” পত্রের Mrs. Cousins লিখিত “Woman in থ|কে al’); কিংশ্রেণী নারী! (জানান হয়েছে-_'করাচী 


Conference” শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে অনুদিত কংগ্রেসের সভামণ্ডুপে পাঁচ সহস্রাধিক মহিলা উপস্থিত 
meas আননাবাজার পত্রিকা থেকে চয়ন): হইয়াছিলেন।...এই বিরাট মহিলা-সমাবেশ দেখিয়া পাশ্চাত্য 
কুমারী afer খাতুন সংবাদিকগণপ পর্য্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন? ) ; afta সম্মিলন 
নিখিল এশিয়! মহিল| সম্মিলন--ধার্যপ্স্তাবসমূহ (দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ‘gfe afer সম্বন্ধে বলা হয়েছে | 

€ AP — AÉ থেকে চয়ন ) ‘ages জাতির ভাগ্য-চক্রের এই পরিবর্তনের সময়ে হিন্দু ও 
sity ( পোল্যাণ্ডের একটি ছোটগল্প অনুসরণে )১ gaala উভয়েই একত্র Aten কর্তব্য। সাম্প্রদায়িকতা 
ক্ষণিকা, জাতীয়তার পরিপন্থী” )। 

ছবি ( নকৃসা ) £ Rafis সেন আমাদের কথ! (সম্পাদকীয়) আমাদের দেখা aa ) 
বিশ্বপ্রবাহ (প্রধানতঃ নারী ও-শিশুকল্যাণ সম্পর্কীয় প্রথম সংখ্যাটির অনেক স্থানই P হয়েছে। MS 
বিশ্বসমাচার ) সম্পাদকীয়টিরও শেষ দিকটা ইতুরের পেটে। যথাসম্ভব 
মায়েদের বৃত্তি (‘আমেরিকার Women’s Journal পাঠ উদ্ধার করে তা নীচে তুলে দিলাম — = 


হইতে গৃহীত’ তথ্য অবলম্বনে প্রবন্ধ ) £ Aefa রায়। “নববর্ষে এই নূতন প্রচেষ্টা আরম্ত করিলাম । বাংলার 


bra বিয়ার ‘বিজয়িনীর! ভূমিকা 


মহিলাদের qaaa” কোন পত্রিকা এ পর্যন্ত ছিল al 
(প্রবন্ধের স্থচনাঁতেই বলেছি-এ কথাটি তথ্যগত দিক থেকে 
নির্ভুল নয়_লেখক) এই অভাব দূর করিবার প্রয়াসে 
aaa প্রকাশিত হইল । নানা অনিবার্য কারণে ও সময়ের 
sgota ay agaa এই সংখ্যা আশানুরূপ করিতে পারা 
গেল না। AN সংখ্য! হইতে সকল ত্রুটি যথাপস্তধ দুর 
করিতে চেষ্টা কণ্বি। আশা করি, বাংলার পাঠকপ|ঠিকাগণ 
বিশেষতঃ মহিলাগপ জয়শীকে সাদরে গ্রহণ করিয়া লইতে 
Aag হইবেন all জয়ী মহিলাদের পরিচালিত কাগজ, 
ইহাকে- বাচাইয়। রাধিবার সক দায়িত্ব তাহাদিগকেই 
লইতে হইবে। ইহার মধ্যেই মহিলাদের নিকট হইতে 
যেরূপ উৎসাহ ও সংযোগিত! পাইতেছি, তাহা আশার কথা, 
সন্দেহ নাই। (ইছুরভুক্ত অংশের অনেকটা এখানে ) 
'“*প্রচ্ছদ-পট শিল্পাচার্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বস্তু মহাশয়ের 
অঙ্কিত e 

শ্ীযুক্তা লীলা রায় লিখেছেন, “egaat এক 
বৎসর পূর্বে ১৩৩৮ এর বৈশাখে মেয়েদের মধ্যে দেশাতুবোধ 
ও শঙ্কাহীন দেশসেবার ভাব জাগ্রত করবার Sows নিয় 


an প্রথম আত্মপ্রকাশ করলো । অনুরোধ করে পাঠালাম 
তাঁকে নামকরণ করবার জন্য । জয়শ্রী নাম তারই দেয়া।” 
wu জয়শ্রী, বৈশাখ, ১৩৬৮, প্রথণ সংখা ) 

৩. জয়শ্রী পত্রিকার বর্তমান সমত্যাবলী : 

'জয়শ্রী'র একলন প্রতিনিধি এ সম্পর্কে আমাদের যা 
জানিয়েছেন তা উদ্ধার করছি : 

“১৯৪৭ শালে কারামুক্তির পর অনেকেই এসে জয়শ্রীর 
সঙ্গে যুক্ত হন। তখন কর্মী ছিলেন অনেক। তারপর 
সবাই একে একে অর্থনৈতিক ও Gals প্রয়োজনে নিজেদের 
সরিয়ে নেন। বর্তমান দুমল্যের বাজারে aAa অধিক 
অন্বচ্ছলতা. আছেই, RD শব সময় লেখকদের বা সব 
শ্রেণীর লেখকদের পারিশ্রমিক দিতে পারেন না, যে কারণে 
অহুস্থ অপটু শরীরেও সম্পাদিকা নিজে গভীর als পর্যন্ত 
প্রুফ দেখতেন। বিজ্ঞাপন পাওয়া যায় না। কারণ জয়ী 
একটি বিশেষ আদর্শবদের প্রচারক । সে কাউকে yÈ 
করতে নিজের আদর্শ বিকোতে পারে al 1” 

পূর্ববঙ্গের হত্যাকাণ্ডের মর্মস্তদ কাহিনী, প্রকাশ করার 
ay ১৯৫* সালে পূর্ববঙ্গে জয়শ্রী নিষিদ্ধ হয়। 


ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনী 


Sire franea 
বারীন বদ্ধন 


টোকিওর ছাত্রাবাসে এসে পৌছুলায তুপুব এবং বিকেলের 
মাঝামাঝি একট! সময়ে যখন খাওয়ার ঘর বন্ধ করে বাবুচি 
আর পরিচারিকার দল কর্মান্তের আমেল আহাদনে are | 
অপরাহের eA এ নয়। সবাই কাজ করে যাচ্ছে আর 
তার সাথে হাপিঠাট্টাও করে নিচ্ছে খানিকটা । টোকিও এবং 
আশেপাশের দু'শ থেকে আড়াইশ মাইলের মধ্যে আনাগোনা 
করে ইলেকটি,কৃ্‌ ট্রেন। বাকী সবই চলে Ha কয়লার গে|রে।. 
কাজেই উত্তর-খণ্ড পরিক্রম| শেষ করে স্থরুতেই প্রয়োজনে হল 
সনের এবং স্বানপর্বের অন্তে যে অনুভূতিটি সমস্ত প্রচণ্ডত! 
নিয়ে শরীরে উদরখণ্ড আক্রমণ করল তাঁকে কি করে শান্ত 
করব ভেবেই অস্থির হয়ে পড়লাম আমি আর চৌধুরী । ঘরে 
বসে হিটারে চা তৈরী করা যেতে পারে। কিন্তু শুধু চা 
fael ডাজার আগরওয়!ল আলাদা বাড়ীতে থাকে। এ 
যাত্রা অনাহুত অতিথির gàgi নিয়ে তারই ত্বারদেশে উপনীত 
ROU সবচেয়ে শ্রেয় মনে করে এঁ দিকেই রওনা হুলাম। 
বেশ কিছুদিন থাকার দরুণ জাপানের আচার ব্যবহার 
সম্পর্কিত খু'টিনাটি চৌধুরীর নথদর্পণে। শুধু হাতে কোথাও 
যেতে নেই__এই গৎটা চৌধুরীর মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। 
দৈনন্দিন আর পাঁচটা কাজের মত। পথে তাই মিস্‌ আগর- 
ওয়ালের দন্ত এক প্যাকেট বিস্কুটও সঙ্গে নেওয়া ga | 
খাওয়ার পর ছাদা বাধার রীতিট| বিদেশে নেহাতই অচল। 
কাজেই সান্ধ্য চায়ের পর এ খানেই রাপ্রিরট। দিয়ে Searle 
করে যখন ছাত্রাবাসে ফিরে এলাম তখন প্রায় bi | 


দক্ষিণ।য়নে ছেদ পড়ে গিয়েছিল বেশ কিছুদিনের ey l 
এগারোদিনের জমানো চিঠি পড়তে পড়তে হঠাৎ নজরে 
এল এক জাপানী বন্ধুব লেখা sie) অনেক করে লিখেছে 
তাদের গ্রামের বাড়ীতে যাওয়ার জন্ত । ছুটির মধ্যে না গেলে 
বাড়ীর সবাই দুঃখিত হবে ইত্যাদি । 

স্কুল ছুটি হওয়ার আগে কথায় কথায় একদিন জাপানের 
পল্লীলীবন সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করে তাকে বলেছিলাম যে 
টোকিও, ওসাকা বা এ জাতীয় বড় বড় সহরের আবহাওয়ার 
আওতা থেকে দুরে শুধু দুরে নয় অন্ততঃ পচিশ থেকে 
তিরিশ মাইল ব্যবধান আছে এমন কোন গ্রামে গিয়ে দিন 
দুয়েক থাকা ল্স্ভবপর কিনা । কথাটা নিজেদের মধ্যে অতি 
সাধারণ হলেও বিদেশীর মুখে শুনে নিশ্চয়ই ভাবল অদ্ভুত 
এবং সে জন্তই বোধহয় পালট! প্রশ্ন করল-_সেকি! সবাই 
তে জলে টোকিও আর ওসাকার জন্ত। যুদ্ধের পর আবার 
হিরোপিম! নাগ।সাকিদ দিকেও আকর্ষণ জন্মেছে। কিন্ত 
তাই বলে পল্লীগ্রাম গ্রীতি ! বড়ই অবাক লাগছে ca 

অবাক লাগবার কথাই বটে। উত্তরে শুধু বললাম 
দেশ দেখা বা দেশ জানা দুটোই অপূর্ণ থেকে যায় যদি সে 
দেশের মৌলিক পরিবেশে লোকেদের দেখতে না পাই। যে 
জাপানের ধারণা আমার ইতিহাস এবং ভূগোলের পাতা থেকে 
তৈরী হয়েছিল সে জাপান টোকিও বা ওসাকার কর্মযুখর 
জীবন চাঞ্চল্য নয়। কারণ নগরীগুলো তো সবই প্রায় এক 
Wie তৈরী। কপিকাতার clam ব! বেদের ম্যারিন 
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জাপানের দিনগুলি ' 


gils | তার সঙ্গে কি টোকিওর Ma বা মারুন্উচির 
কোন পার্থক্য আছে? তাই চৌরঙ্গীর ডিপার্টমেণ্ট, eta 
ঘুরে ঘুরে যে কায়দা আয়ত্ত Sai যায় নিউইয়র্ক বা লঞ্চনের 
চেয়ে সে তো কোন অংশে হীন নয়। কিন্তু তাই বলে তো 


lam ঘুরে ঘুরে বিলেত সম্বন্ধে ওয়াকিবহাপ হয়েছি বলতে , 


পারিনা । জাপানের ইতিহাস আর sia ভৌগলিক বিশেষত্ব 
পড়তে গিয়ে জানতে ইচ্ছে হয়েছিল qi জাপানীদের। 
An বা শিংজুকুর আলোয় ঝলপানে| জাপানী নয়। 
তাছাড়া নগরীর ভ্রাম্যমালদের মধ্যে দেখবার কিই বা আছে 
সেই কোটপ্যান্টের খশচায় বন্ধ হয়ে ব্যশুসমস্ত ভাবে 
দেখা হলে, ছুটোছুটি করা। বা “হালো গুডমণিংও 
atasi ওগেন্কি opt কা” জাতীয় নিজিম।পা 
মস্তাষণ। তাই তোমাদের পল্লীজীবন কিরূপ দারিদ্র মুখর 
আমাদের গ্রামবহুল দেশের একট! গ্রামের সঙ্গেও তে|ম।দের 
মিল, খুজে পাওয়া যায় কিনা তারই চেষ্টায় আছি । আর 
সেজন্ত খুজছি neatly যার অতি নিকট সম্পর্থীয় aga 
হবে অন্তত পঁচিশ থেকে ত্রিশ মাইল দুরে। 

সেই APS ব! অলোচনার ফল WHA আজকের এই 
চিঠি। এগ|রো দিনের ধকল অঙ্গ থেকে একেবারে মুছে 
যায়নি । অন্ততঃ হু রাত্রি fafaa নাক ডাকিয়ে শরীরের 
stata না করলে দক্ষিণাপথ বিজয়ের প্রচে্ট। আরও পিছিয়ে 
যেতে পারে। কিন্ত এমন সুযোগ তো ছাড়। চলেনা। তাই 
দিন ছুই পরের একট] তারিখ লিখে বন্ধুকে নিয়ে দিলাম 
আমার আগমণবার্তা। 

গ্রামটার নাম শ্যজুকা পিটি। প্রথমটা জাপানী আর 
দ্বিতীয়ট| ইংরেজী শব্দ । fae agb নগরের - প্রতি শব্দ 
বলে বন্ধু আগে থেকেই পরিচয় দিযে লিখেছিল যে এ 
অনেকট! কানা ছেলের নাম পল্মলোচনের মতই । 
যেন ঘাবড়ে না IS I 

জাপানের পোগিলেন্‌ শহর নাগোইয়ার খুব কাছে এই 


নাম শুনে 


wari AI তবে gi আমার ফরমাস্‌ অমুযায়ী। 
অর্থও প্রায় তিরিশ মাইল। কখন টোকিও থেকে রওয়ানা 
হব, নাগোইয়াতে গাড়ী বদল কবে PEIA ট্রেনে চাপতে হবে 
--সবই বন্ধু বিষদ্ভাবে লিখে দিয়েছে। সকাল ন'ট। 
নাগাদ ছাত্রাবাসেই প্রাতঃরাঁশ শেষ করে REIA কাধে 
বেরিয়ে পড়লাম । পৌনে দশটায় টোকিও থেকে Ba ছাড়বে 
আর নাগে।ইয়ায় পৌছাবে আড়াইটায়। পরের হরেন চালু 
হবে সাড়ে faata | 

ভাবছি এই একঘণ্ট। স্টেশনের ধূলে।ঝাপির মধ্যে কি 
করে কাটাব। হঠাৎ মনে পড়ল--তাই তো। এই 
একঘণ্টার ব্যবধানে নাগোইয়া সহরট। যতটুকু সম্ভব দেখে 
নিই ন।কেন। 

যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। টোকিও থেকেই একট। 
টেলিগ্রাম করে দিলাম গুহ মশাইর নাসে। 

fata গুহ পোর্সলেন্‌ সম্পকিত ব্যাপারে আরও জানবার 
জন্তে নাগে|ইয়াতেই আছেন। এশেছেন জাপানে মাসখ|নেক 
আগে। ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় একটু IFSB | 

সেদিন সকালে দপ্তরের “ওবাসান্‌' অর্থাৎ WW মা এসে 
জানালেন ভারত থেকে এক নুতন ভদ্রলোক এসেছেন এবং 
এবং এলেই “ফু তে একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন। 
এর কথা ও বুঝতে পারেনা আর ও বুঝতে পারে al এর 
কথ|। কাজেই একটু যেন ভাষ্স্তরিকের কাল করি। 

একটু বয়স্ক! মহিলাদের প্রচলিত জাপানী সম্বোধন হল 
এ ‘ওবাসান!। com অচেনা 'শিধিশেষে সবাইকেই এই 
নামে আপ্যায়িত করা চলে। তবে ওবাসান' বলার আগে 
—facea অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি--য|কে সম্বোধন কর! 
হচ্ছে তার বয়স PACS যেন বিশদ জ্ঞান থকে | তা না হলে 
ছোটখাট বিপদ wre বিচিত্র ani এর মাঝে একদিন 
দেখেছিলাম নূতন এক আগন্তক ছাআবাসের পরিচারিকাকে 
এ নামে COCs খাবার দেবার কথা বলছে। ডাক্টা 


gae 
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নিশ্চয়ই তাঁর খুব পছন্দের | আর তাছাড়া নূতন এসে 
সবারই ইচ্ছে হ্য় সে দেশের দু'একটা কথা তাড়াতাড়ি 
আয়ত্ব করতেন কাজেই alba ব্যাপকতা না জেনেই বন্ধু 
Wala তিনবার এ একই নামে পরিচারিকাটিকে ডেকে 
অনুরোধ জানাল খাবারের ae | 
আঠার উনিশ বছরের মেয়েটি অচল অটল | না সাড়| দিচ্ছে 
এদিকে ন! বাবুর্টিকে বলছে ফরমাস্‌ অনুযায়ী খাবার তৈরীর 
কথা । হয়ত এই অহিংস অসহযোগিতা! চলত সারাদিন ধরে 
যদি না আদল “বালান” এসে ব্যাপারটা বুঝিয়ে aPN 
করে দিতেন | 

শে থাক। নৃতন ভদ্রলককে দেখবার জন্য কৌতুহলী 
হয়ে আমি আর চৌধুরী উঠে গেলাম তার ঘরে। অসুস্থ 
BRN | তার উপর altaat মুখখুলে লোককে 
জানিয়ে যে কষ্টের হাত থেকে সাময়িক রেহাই পাবেন তার 
মাঝেও বাদ সাধছে এই বিদঘুটে ভাধা। নেহাৎ হাল ছেড়ে 
দিয়েই বোধ হয় শুয়ে ছিলেন । হঠাৎ এক সঙ্গে দেশীর ছুই 
afers দেখে এ জরের ঘোরেও লাফিয়ে উঠতে চেষ্টা করলেন। 
ভদ্রুপোকের উত্তেজিত মনকে দ্বিগুণ চাঙ্গ। করে দিয়ে যখন 
বাংলাতেই তার Binge জিজ্ঞাস! করলাম তখন মনে হল 
অর্গলমুক্ঞ ভাব ও ভাষ। যেন জরের হুূর্বলতাকে ছাপিয়ে 
বেরিয়ে পড়তে চাইছে। হাপ, ছেড়ে দিয়ে ধীরে ধীরে 
বদলেন তাঁর অসুস্থতার কথা। মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে 
এবং নার্স ভাক। সম্ভব কি না ইত্যাদি। 

সারাদিনে কি খেতে ইচ্ছে বরে, ডাক্তার এক্ষুণি ভাকব 
কি না--সবই লিজ্ঞাসা করে নিলাম। বাস্তবিকই ভদ্রলোকের 
চেহারা দেখে মনে হল যন্ত্রণার উৎস এ উত্তম|ঙগে। তাই 
তাঁর কথামত নার্সের খোজ «বং সেই সঙ্গে ডাক্তারের খবর 
নিতে ছাঝ/বাসের দণ্ডরের দিকে রওয়ানা হলাম । কিছুদূর 
যেতেই হঠাৎ মনে হল--ত।ই তো। ডাক্তার কথাটার 
জাপানী প্রতিশধ্ব জানি | কিন্তু নাস? 


কিন্তু কাউণ্টারে দীড়িয়ে. 


ফিরে গিয়ে নিজের ঘরে ইংবেজী-জাপাঁনী অভিধানটি 
খুলে ফেললাম । বড় বড় করে তাতে একদিকে লেখা রয়েছে 
নার্স আর অন্যদিকে দুটো জাপানী প্রতিশব্দ । “Bay এবং 
‘কাম্‌গোফু’। ধারণা ছিল যে সাধারণ চলতি অর্থে নার্সের 
জাপানী কথাটা | ay এবং পরেরটা নিশ্চয়ই কোন 
বিশেষ অর্থে ব্যবহারের wyi তাঁড়াতাড়ি ফিরে fica 
€ঝাসান'কে বুঝিয়ে বললাম ভন্রলোক কি খেতে চাইছেন 
আর সঙ্গে সঙ্গেই বললাম এক্ষুণি ডাক্তার ডাকতে হবে। 
গুহ মশাইর মাথায় ভীষ্ণ যন্ত্রণা হচ্ছে। জরও প্রায় একশ 
চার। আর তাছাড়া এখানে ‘Sara’ ব্যবস্থা করা যায় কি? 

পাশেই আর একটি জাপানী মেয়ে দীড়িয়ে। আমার 
কথ! শেষ হতে না হতেই ওবাপ|ন এবং সেই মেয়েটি হাসির 
cte ভেঙ্গে পড়ল; ভিন মাসের অবস্থিতিতে নিজের 
একটু ধারণা হয়েছিল যে জাপানী হরফ মা হোক অন্ততঃ 
কথাবার্তা প্রায় আঁয়ত্তই হয়ে গিয়েছে। তাই একটু বিরক্ত 
হযেছে জিজ্ঞাস! করলাম-সে কি! এতে হাপির কি হল 
ভদ্পোক জরে প্রায় অচেতন । “Vara ব্যবস্থা কঃতে 
হবে বই কি। 

আরেক পশলা হাযির ধারা বইল। এবার দুজনেই 
হাসি চাপতে ব্যস্ত । যতই হাসি দেখছি ততই একটু করে 
ঘাবডে যাচ্ছি। এবার নিজেকে আশ্বস্ত করে নিয়ে আমার 
Rap অবস্থাটা দেখেই বোধহয় ওবাসান বললেন--“উবাঃ 
কথাট। এখানে অচগ । কথাটার মানে হল ওয়েটু aln” | 
তিরিশ পয়ত্রিশ বছরের জোয়ানের ভন্ড “ওয়েট নার্স” আবার 
কেন? 

হায়রে বিধাত।! অভিধানক|রীকে সামনে পেলে 
একবার দেখে নিতাম | | 

দিনটা! ছিল ররিবার। নাসের আগে ডাক্তারের 
প্রয়োজন । ছাত্রাবসের বাধাধরা ডাক্তার ছু?’ একজন 
আছেন। ওবাসান «ক একজনের কাছে টেলিফোন করছেন 


\ 
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আর safa থেকে ভাক্ত।রবাবু জানাচ্ছেন যে তিনি আসতে 
পারবেন ন!। যদি রোগীকে Bta করে Sta বাড়ীতে 
নিয়ে atem যায় তবেই তিনি রোগীকে ধেখে যাহোক একট। 
ব্যবস্থা করবেন। | | 
টেলিফোনের মাধ্যমে ওব।সানের সঙ্গে কথা হচ্ছে। 
ডাক্তারের ওজর আপত্তি শুনে প্রথমটায় মনে হল হয়তঃ 
তিনি নিলেই অসুস্থ । সে সময়ট| সাব। জাপানে টাইফুনের 
মতই ‘Ey তাগব চলছে। স্থূল কলেজ সব বন্ধ 
হয়ে গিয়েছে। ভাই একটু অধৈর্ধ্য হয়েই ওবাসানকে 
বললাম__জাচ্ছা, ডাক্তার বাবু যদি নিজেই অসুস্থ 
হয়ে থাকেন তবে অন্ত কোন ডাক্তারকে ফোন করছ না 


কেন? 
কথ! শুনে ওবাসান্‌ আবার আরেবই। gA ডাযেল্‌ করল 


এবং দু’মিনিট কথ। বলেই রিসিভাবট। রেখে দিয়ে মাথা 
নেড়ে আমার দিকে তাকিষে বলল--নাঃ এ ভাক্তারও 
আসবেনা । বলছে রোগীকে ট্যান্সী করে নিয়ে যাবার ay | 

কেমন যেন একটু সন্দেহ হল। জিজ্ঞাপা করলাম — 
রোগী দেখতে ডাক্তার বাড়ী আসবে এবং তার ow ফি 
দেওয়া হবে। এ তো অতি সহল কথ|। কোন দিনতো 
শুনিনি অসুস্থ রোগী, জরে যার গা পুড়ে যাচ্ছে, bA চেপে 
সে যাচ্ছে ডাক্তারের বাড়ী। 

ওবাসনের মুখে ডাক্তার না আসার কারণটা শুনে সেদিন 
যে কতখানি অবাক হয়েছিলাম ত! বোধহয় কেউ কোনদিন 
হয়লি। প্রশ্নের উত্তরে ety maata রবিবার 
কিন।। ডাক্তারদের সব ছুটির দিন। আজ আর তার! 
বাড়ী বয়ে রোগী দেখতে আসবে না। 

রোগের আবার শনি রবি। aa হাত দিয়ে বসে 
পড়ার মত AT) ডাক্তার ডাক্তারীর খাতিরে সময় 
সময় রোগীর দিকে ভ্রক্ষেপ না করে রোগীর সমস্ত বাদ" 
প্রতিবাদকে উপেক্ষ। করে আপাতদৃহিতে দয়ামায়াহীন জীবের 
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মতই আচরণ করে। কিন্তু তা বলে কোনোদিনই Sta 
মানবধর্মে জলাঞ্জলি দেঁয়না। কিন্তু একি ! 

অনেক অনুরোধ উপরোধের পর ডাক্তারবাবু রাজী 
হলেন এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এসে পড়লেন। রোগী 
দেখে ফিরে alata সময় আমিই তার সাথী হলাম ওষুধ 
আনতে | 

টেলিফোনে কথাবার্ত।র পর ডাক্তারবাবুটিকে যতটা 
JAA বলে মনে হয়েছিল কাৰ্য্যত: দেখলাম ততটা! নয়। 
ভদ্রলোক সিঙ্গাপুর অবধি গিয়েছেন এবং সেখানেও 
ডাক্তারী করেছেন কিছুদিন! ভাঙগাভাঁদ! ইংরেজীও বলতে 
পারেন। যুদ্ধের আঁমলে ভারতীয়দের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় 
ছিলতার। আমার alibi কিন্তু তখনও পড়েনি। একটু 
E gi করে কিছু জাপানী আর কিছু ইংবেগীতে Sta কথার 
জবাব দিচ্ছি আর মনে মনে করছি pete: নিজেকে 
বেশ সামলে নিয়েই সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল! । হঠাৎ কোন 
অসতর্ক মুহূর্তে মুখ থেকে একটা কথ! বেরিয়ে গেল। 

-আচ্ছা; জ[পানেব ডাক্তার সম্প্রদায় এরকম 
কাণজ্ঞানহীন কেন? রোগী গিয়ে যাদের কারবার, রোগীকে 
অবহেলা করে যে তারা করছে তাদেরই শাস্ত্রের অপমান ॥ 
তা নইলে কোন মুখে আপনি বললেন যে একশ’ চার ডিগ্রী 
জরের রোগীকে ট্যাক্সী করে আপনার বাড়ীতে নিয়ে যাবার 
জন্ত | রোগের আবার শনি রবি আছেনাকি? 

উচ্ছাস বা Scena কোনটাই জাপানী জীবনকে কখনও 
getts করে না। আমার Wate সে owe 
লক্ষ্যভেদ করতে গিয়ে ছিটকে বহু দুরে চলে গেল। 
রেখ।পাঁত করলেন 1 একটুও Sta মনে | তেমিভ[বলেশহীন 
মুখে জবাব দিলেন_ঠিকই । কিন্তু ডাক্তাররাও যে মানুষ 
অতিরিক্ত আর কোন জীব নয়। তাদেরও প্রয়োগন আছে 
কিশ্রামের। সে যাক। আপনাদের দেশের ডাক্তাররা 
কিরকম? 
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কথার রকম দেখে গা জলে গেল। একটু বিরক্তি 
মিশিয়ে ব্ললাম- আমাদের ডাক্তাররা হয়ত ধন্বস্তরীর 
সহোদর নন এবং স্বাস্থ্যের দিক দিয়েও তারা হারকিউলিস 
বা স্তাপ্ডোর বংশরক্ষ। করছেন না। কিন্ত এই একটি 
ব্যাপারে তারা আপনাদের চেয়ে RST) অন্তদেশের খবর 
জানি না। fee আমি যে সহরে বড় হয়েছি agi 
কলকাতা লেখানে চরম দুর্য্যোগের রাতেও বদি রোগীয় ay 
ডাক আসে তবে যে করেই হোক ডাক্তারবাবুকে যেতেই 
হবে। শনি রবি তো৷ অতি সাধারণ কথা। 

আপনাদের দেশের ডাক্তাররা খুবই পরিশ্রমী, 
বলে একটা পণ্ডিতন্থলভ মন্তব্য করে ভদ্রলোক যুধ 
ফেরালেন। 

সেই থেকে গুহমশাইর সঙ্গে বেশ খানিকটা ataoa 
হয়েছিল। ভল্ললোক নাগোইয়! থেকে gabl চিঠি ও 
লিখেছিলেন অনুরোধ জানিয়ে যেন তার ওখানে থেকে 
AZABI ভাল করে দেখে যাই। ঠিক আড়াইটার সময় গাড়ী 
এসে মাগো ইয়ার ধ্ব্যাটফর্মে ঢুকল। ভীড়ের মধ্যে গুহমশাইকে 
দেখে ইশারা করতেই তিনিও গাড়ীর কাছে এগিয়ে এলেন। 
নেমে গিয়ে লেফট্লাগেজের জিম্মায় সুট্‌কেশটি য়েখে বেরিয়ে 


পড়লাম নাগোইয়ার পথে। সময় সংক্ষিপ্ত । কাজেই VHC 
নিলাম ট্যাক্সী। ` 
নাগোইয়। সহরট। যুদ্ধের পর ঢেলে নুতন করে সান 
হয়েছে। জাপানের হিরোলিম। আর নাগাসাকি আণবিক 
বোমার লক্ষ্যস্থণ হয়েছিল বলে দধীচির মতই ইতিহাস খ্যাত। 
নাগোইয়। যদিও এড়িয়ে গিয়েছিল আণবিক বোমার আঘাত 
তবু ধ্বংসের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারেনি। জাপান 
ceq গাইডের পাতায় দেখেছিলাম নাগোইয়। দুর্গের ছবি। 
তাই গুহমশাইকে জিজ্ঞাসা করলাম ষ্টেশন থেকে তার দুরত্ব | - 
— fre ছুর্গটা যে এখন বোমার খায়ে নাগোইয়া জনপদের 
বুক থেকে মুছে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে এ গাইডের পাতায়। 
তাছাড়া শুধু যে নাগোইয়া ছুর্গেরই এ দশা! হয়েছে তা নয়। 
নাগোইয়ার প্রতিটি বাড়ীই এখন কৈশোরের পর্য্যায়ে ! বছর 
দশ বারোর বেশী বয়স কারুরই নয়। তার চেয়ে চলুন 
টেলিভিশন্‌ টাওয়ারট! দেখে আগি। খুবই উঁচু এবং সরা 
সহরের একটা চেহারা তার থেকে আন্দাগ করতে পারবেন। 
অগত্যা রাজী হয়ে ট্যাক্সিচালককে বললাম টেপিভিশন্‌ 
টাওয়ারের দিকে যাবার os | . 
(ক্ৰমশঃ ) 


Sa ও Aeae 
পবিভ্রকুমার ঘোষ 


[ লীলা রায় জন্মবধিকী সংখ্যার জন্য এই প্রবন্ধটি লেখা 
হয়েছিল কিন্তু স্থানাভাবের ae সে-সংখ্যায় দেওয়া সম্ভব 
না হওয়াতে এই সংখ্যায় ছাপা হোলো । জঃ সঃ] 

১৯৩১ সালে সুভাষচন্দ্র যখন সর্বভ।রতীয় নেতা We 
প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন ও Sta বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী ও ব্যক্তিত্ব 
ভারতবর্ষের রাজনীতিকে প্রভাবিত করতে সুরু করেছে 
‘oq মাসিক পঞ্জিকা সেই সময় প্রথম আত্মপ্রকাশ 
করেছিল। প্রথম সংখ্যায় সম্পার্দিকার ঘোষণা ছিল £ 
“বাংলার মহিলাদের মুখপত্রশ্বরূপ কোন পত্রিকা এ পর্যন্ত 
ছিল না। এই অভাব দূর করিবার প্রয়াসে জয়শ্রী প্রকাশিত 
হইল”। CHIU রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর যুধপত্ররূপে নয়, 
বাংলার নারী সমাজের যুখপত্র রূপেই ‘ond’ প্রকাশিত 
হওয়ায় সুভাষচন্স্রের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে এ পত্রিকার 
প্রথম দিকে কোনো সম্পর্ক ছিল না। সম্পাদিকা নিজেও 
তখন কংগ্রেস দলে যোগ দেননি । ম্তবাঁদে ও আদর্শে তিনি 
সে সময়ই বিপ্লবী ছিলেন, Sta রাজনৈতিক যোগাষে!গ যা 
ছিল তাও এ বিপ্লবী দলের মঙে। কিন্তু ‘জয়শ্রী’ পত্রিকার 
সারা অবয়বে কোথাও উগ্রতার ম্পর্শ ছিল না, মতবাদের 
aag ছিল না, এমন কি ইংরেজ সরকারের প্রতি ঘৃণা 
বা বিদ্বেষ প্রচারের প্রয়াসও feral! অথচ জাতীয় ও 
আন্তর্জাতিক সমস্ত Bitter জয়শী অত্যন্ত সচেতন ছিল-- 
সম্পাদকীয় আলোচনা থেকে কোনো প্রসঙ্গই বাদ পড়ত না। 
ধীর, শান্ত ও নিরপেক্ষ ভঙ্গীতে সম্পাদিক! বিষয়গুলির 
বিচার ও বিশ্লেষণ করতেন_তার আলাচলার RA চড়া বা 


ae ছিল না} কিন্তু বক্তব্যের তীক্ষতা তাঁতে faria 
BA হয়লি। এবং এই বক্তব্যের ক্ষেত্রে SEA 
ভাবধারার সঙ্গে জিয়গ্রী'র আল্সিক মিল প্রথম সংখ্যাতেই 
স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সেবংসর কংগ্রেসের বাধিক 
অধিবেশন হয়েছিল করাচীতে সর্দার প্যাটেলের সভাপতিত্বে। 
সভাপতির অভিভাষণ আলোচনা প্রসঙ্গে ‘ena’ লিখেছিল £ 
“এই আপোষ (গাদ্ধী-আরউইল চুক্তি-সর্দার পটেল যা 
অকু$ভাবে সমর্থন করেছিলেন ) বাস্তবিক সম্মানজনক কিনা 
সে সম্বন্ধে অনেকের মতভেদ আছে ।.-'*'ত্যাগ্রন্থী নেতা 
মহাস্না গান্ধীর সহিতই গভর্ণমেণ্টের আপোষ হইয়াছে! 
জাতীয় নেতার সঙ্গে হয় নাই। তাই এই আপোষে 
সমগ্র দেশের বিক্ষোভ ঘুচে aÈ peed স্বাধীনতাকামী 
কংগ্রেস গোলটেবিল বৈঠকে যাইয়া তাহাদের ঈপ্সিত কাম্য 
ata করিবেন কি না লে বিষয়ে অনেকেরই যথেষ্ট সংশয় 
আছে।” অত্যন্ত সংযত কিন্তু দৃঢ় ভাষায় aa সেদিন 
গাঙ্ধী-আঁরউইন চুক্তি ও গোলটেবিল বৈঠকে ফললাভের 
সম্ভাবনা সম্পর্কে যে মন্তব্য প্রকাশ করেছিল তার সঙ্গে 
Reema সে সময়কার মতামতের সম্পূর্ণ মিল ছিল। 
কাদেই বলা যায় afes কোনো সম্পর্ক না থাকলেও 
সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে জয়ন্তীর প্রথমাবধি ঘনিষ্ঠ ভাবগত তথা 
আত্মিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। 

সে সময়ে সমজতন্ত্রবাদ ভারতবর্ষে একটি gaei fe 
মতাদর্শ ছিল না--জওহ্রলাল নেহরুর সঙ্গে স্ুুভাষচন্দ্রই 
অগ্রণীর ভুমিকা নিয়ে সমাজতন্ত্রবাদের আদর্শ ভারতে প্রচার 


জয়ী, আশ্বিন ১৩৭৫ 


Bas 


ভিয়ভী*ও সেদিন সেই waka দলে যোগ 
প্রথম সংখ্যা থেকেই তাই "সমাজতন্ত্রবাদের 


করছিলেন। 
দিয়েছিল। 


অজা ক খ “শীর্ষক একটি রচনা (লেখিকা Gatai® ata ). 


প্রকাশিত হতে থাকে। স্থভাঁষচন্দ্রের কর্মধারাব সঙ্গে 
‘জয়ভী’ প্রথম থেকেই এইভাবে যুক্ত হয়েছিল। cise 
বিস্ময়ের কোন কারণ দেখি না? কারণ প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় 
সংখ্যায় সম্পাদিকা ঘোষণা করেছিলেন 8 "এ পত্রিকার 
উদ্দেশ্ত-সর্বপ্রকারে-দেশ-লেব।1” সভীষচন্দ্রের সঙ্গে জয়গ্রীর 
আত্মিক সম্পর্কের এই ছিল Sen) কিন্তু সে সময় বাংলা 
দেশের রাজনীতিতে যে সেনগুগর-স্থভাষ বিরোধ চলছিল, 
জয়ী তাতে কেনো পক্ষই নেয়নি ) কাউকে বিশেষভাবে 
মমর্থন'জালাবার বদলে এই কলহের উর্ধে উঠতে নেত। ও 
কর্মাদের'সে আহ্বান জানিয়েছে! এই দল|দলির . সীমাংস! 
উপলক্ষে, aes ও সুভাষ উভয়েই স্ব শ্ব সদস্য দল সহ 
প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি থেকে পদত্যাগ করেছিলেন 
--তাদের সেই সংপ্রচেষ্টাটিকে অভিনন্দন জানানে! হযেছিল 
'জয়গ্রীর প্রথম বর্ষ ney সংখ্যায় (কাতিক, ১৩৩৮)। 
'জয়গ্রী'র. পৃষ্ঠায়, সুভাষচন্দ্রেব মাম সেই প্রথম উল্লেখিত 
wafer |) এই বছরে ঢাকায় দা! হয়েছিল ও তারপর 


পুলিসী অত্যাচার অবাধভাঁবে চলেছিল। yeta এই. 


পুলিসী তাগুব সম্পর্কে sg করতে নিজেই ঢাকায় 
এসেছিলেন । 'জয়গ্রী, তাকে সেজন্ত চাকাবাসীদের পক্ষ 
থেকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল (অগ্রহায়ণ সংখ্যা )। প্রথম 
বর্ষ নবম অর্থাৎ পৌষ সংখ্যায় ony পৃষ্ঠায় ঘোষিত 
হয়েছিল যে সম্পাদিকা ও সহ-সম্পাদিকা উভয়েই বেঙ্গপ 
অডিন্তান্দে ঢাকায়-কাণারুদ্ধ হয়েছেন--যাল্রা সুরুর অন্পদিন 
পরেই এইভাবে aga জীবনে ঘনিয়ে এসেছিল দুর্যোগ | 
কিন্তু, বাংলার রাজনীতিতে ‘aa ও ভর সম্পাদিকাঁর 
ভূমিকার 'গুরুত্ব তখনই সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছিল, 
এটুকুওলক্ষ্য করার মতে! । কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে 


BAS] সত্যই তাই ঘটেছিল এসং 


সম্পাদিক। যে প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ্য রাজনীতিতে নেতৃত্ব 
দিতে এগিয়ে আসবেন এ আশা সেদিন সঙ্গতভাবেই করা 
কারামুক্তিব পর 
সম্পাদিকা বাংল! দেশে TSAA একজন সহ্য|ত্রিণী রূপে 
প্রকাশ্য ভাবেই আত্মপ্রকাশ করায় Ela সঙ্গে 
‘জয়ত্রীর’ সম্পর্ক প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পেরেছিল। 
Set সম্পাদিকা যখন গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র প্রায় - 
me সময়েই কারাগারে দিক্ষিণ্ত হয়েছিলেন-' বস্তুতঃ 
গোলটেবিল বৈঠক ভেঙ্গে যাবার পর বাংলায় যে সরকারী'. 
দমননীতি চালু হয় তাঁরফলে বহু বাজনৈতিক নেত। ও কর্মী 
এই লময়ে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। mi লিখেছিল: 
“সুভাষচন্দ্র FY জেলে অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন, 
তাহার শরীবের ওজন আধ মণ কমিয়! গিয়াছে।' তাহার 
অসুস্থ শরীরের জন্য দেশবাসী বিশেষ উৎকষ্ঠিত হইয়া 
আছেন।.. তাঁহার আত্মীয়দের নির্বাচিত চিকিৎসক দ্বারা 
তাহার চিকিৎসা করার বিশেষ প্রয়োজন |” (শ্রাবণ ১৩৩৯) 
সম্পাদিক! বিনাবিচারে বন্দী হবার পরও ene বেশ 
কিছুকাল নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছিল। সে সময়ে কংগ্রেসের 
রাজনীতিতেও. একট! পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। 
গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হযে গেলে গান্ধীজী স্বদেশে ফিরে 
এসে ব্যক্তিগত সত্যাগ্ৰহ আল্োলন-পরিচালন। করেও ব্যর্থ -- 
হন। VSWR তখন স্বাস্থ্যের কারণে কারামুক্ত হলেও 
সরকাঁবী আদেশে দেশ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে ইয়োরোপে 
প্রবাস জীবন যাপন করছেন | দেশের রাজনৈতিক জীবনে 
সে সময়ে যে শুষ্ক অবস্থার ee হয়েছিল তার পরিপূরণের, 
জন্য জয়শ্রী oma কংগ্রেসের নিকট নতুন কর্মপদ্ধতি 
গ্রহণের আবেদন জানিয়ে লিখেছিল যে সেই নতুন কর্ম- 
পদ্ধতিতে তিনটি বিষয়ের ওপর যেন বিশেষ দৃষ্টি দেওযা হয়ঃ 
ভাবী ভারত সমাজতন্ত্রের নীতি agnita গঠিত হবে, 
অতএব দেশের শ্রগিক ও কৃষক শ্রেণীর সহযোগে গণ-আন্দেলন 


me RÀ s EtOH 


গড়ার দিকেই মন দেওয়া উচিত; আইন সভা সহ দেশের 
সমস্ত খ্থায়ত্রশ!সনমূলক প্রতিষ্ঠ।নগুলিকে জাতীয় দলের 
হস্তগত করা আবশ্যক, বিদেশী Fay বয়কটের কার্যস্থচী 
ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা উচিত। ( কাতিক, ১৩৪০) এই 
মতের সঙ্গে্তষচন্দ্রের মতেরও Acad মিল ছিল। জয়গ্রী- 
সম্পাদিকা যে বিপ্রবী দলের নেতৃত্ব করতেন সেই দলটি থে 
চিন্তার ক্ষেত্রে কতখানি alana ছিল সম্পাদিক!র 
কারান্তরালে থাকা কাঁলেও তার সহ্কথিণীদের দ্বারা 
পরিচালিত ও সম্পাদিত aaa মন্তব্য পড়লেই তা বোঝা 
যায়। 

সম্পাদি| লীলা রায় ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মানে 
বন্দীদশ। থেকে যুক্তি' পান। যুক্তি পেয়ে অন্যান্ত গুরুতর 
কাজের সঙ্গে জয়শ্রী পরিচালনার দায়ত্বও তিনি আবার 
নিজের হাতে তুলে নিলেন। তার কর্মকেন্দ্র steke? আর 
সীমাবদ্ধ রইল ন! ; দেশের বৃহত্তম রাজনীতিতে অংশ এহণের 
দায়ে কলকাতাকেও যুগপৎ তিনি তীর একটি প্রধান কর্ম- 
কেন্দ্র করে তুললেন | TU অতঃপর কলকাত| থেকেই 
প্রকাশিত হতে থাকে | নতুনভাবে' জয়ত্রীর ভাব শ্রীযুক্ত! 
লীলা রায় হাতে নিলে রবীন্দ্রনাথ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, 
জছরলাল, Ra পণ্ডিত celta সঙ্গে সুভাষচন্দ্রও 
একটি শুভেচ্ছা বাণী পাঠিয়েছিলেন। তিনি পিখেছিলেন : 
“aaa পুনরাবির্ভ।ব আমি পরম সমাদরে সঘর্ধন 
করিতেছি। গত কয়েক Jona সমস্ত দেশের উপর দিয়া যে 
ঝড় বহিয়া গিয়াছে, গ্জয়গ্রীর” প্রতিষ্টাত্রীম্ডপীও তাহ! 
হইতে নিস্তার পান নাই। আজ সেই ave শেষে দেশ 
আবার আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে. সচেষ্ট । নূতন কালের, TVA 
পরিবেশের উপযোগী চিন্তাধারা ও কর্মধরার সন্ধান 
করিতেছি । জয়শ্রী, দেশের এই পরখস্ষণে সেই-আত্মপ্রতিষ্ঠ।র 
ও আত্মসন্ধানের সাধনাকে জয়যুক্ত ও Safes করুক ইহাই 
আমার নিবেদন ।-শ্রীক্ছভাষচন্দ্র qF) ৩০1৫।৩৮ |” এই 


বছরই সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত হয়েছিলেন | 
জাতিব maaa চলার পথের নবীন অধিনায়ক সেদিন যে 
ব্যক্তি Sia সঙ্গে sada সম্পর্ক সেদিন gater স্থাপিত 
হয়ে গেল। ‘নূতন কালের, নুতন পরিবেশের উপযোগী 
চিন্তাধারা” গঠনে জয়শ্রী তার গভীর দাঘিত্ব যথাষখভাবে 
পাপন করতে পেরেছিল বলেই সে সম্পর্ক ফলপ্র হয়েছিল | 

স্থভাষচন্ত্র প্রথমবার কংগ্রেস সভাপতি হবার পর সরকার 
যে ফেডারেশনের স্বীম প্রকাশ করে কংগ্রেসের আপসকামী 
নেতারা ত গ্রহণ করতে উদ্ভোগী হল। এনিয়ে সরকারের 
সঙ্গে গান্ধীপদ্বীদের গোপন আলোচনা চলছিল। সুভাষচন্দ্র 
প্রকাশ্যে তাঁর বিরোধিতা সুরু করেন। তিনি বলেছিলেন 
যে ফেডারেশন গ্রহণ করলে তা হবে “৩ারতীয় স্বার্থের পক্ষে 
প্রথম শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতা” তীর এই কথায় দক্ষিণপন্থী 
AE Fae হয়ে ওঠেন। মাত্রাজের, কংগ্রে নেতা 
সত্যমৃতি gasa একথাও বলেছিলেন ‘Bengal does 
not count in all-India politics’ জ্হরলালকে Sta 
মতামত জিজ্ঞাস! করলে তিন মত প্রকাশে অনিচ্ছা প্রকাশ 
করেছিলেন। জয়শ্রী পিখেছিল: দেশের সংস্কার-বিরোধী 
দল মাত্রেই স্থভাষবাবুর এই উক্তিকে সমর্থন Facq e 
প্রয়োজন এখন সমস্ত নিয়মতাস্ত্রিকতাঁবিরোধী “fea সংহত' 
হওয়। ও একযোগে প্রস্তাবিত ফেডারেশনের বিরোধিতা 
wai” (শ্রাবণ, ১৩৪৫) শুধু সুভাষচন্দ্রের: প্রতি সমর্থন 
জানানোই নয়, Sta ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার ইঙ্গিতও জয়গ্রীর এই 
মন্তব্যের মধ্যে সেদিন ধরা পড়েছিল। 

gett ভাবী কর্মপন্থার ইঙ্গিত জয়শ্রী পত্রিকার 
সম্পাদকীয় আলোচনার মধ্যে সেসময় কিরকম আশ্র্যতাবে 
ফুটে উঠেছিল ভার আর একটি দৃষ্টান্ত দেব। দ্বিতীয় বিশ্ব- 
যুদ্ধ তখনো বাধেনি, কিন্তু ইয়োরোপের অগ্নিকোণে তখন 
Aga প্রবল সম্ভাবন! দেখা দিয়েছে । মহাযুদ্ধ বাধলে সে 
সময় ভারতের ভূমিক। কী হবে এই নিয়ে কংগ্রেের দক্ষিণ- 


v 


৪৯৬ 


wa, আশ্বিন ১৩৭৫ 


পন্থী নেতৃত্বের সঙ্গে হুভাষচন্দ্রের তীব্র মতবিরোধ ঘটেছিল | 
সুভাষচন্দ্র মত দিলেন. যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে ভারতকে স্বাধীন 
করার চরম সংগ্রামে নামতে! ' গান্ধী ও তাঁর অনুবর্তীদের 
মত ছিল ভিন্ন। জয়গ্রী লিখেছিল £ “আজকে ভারতবর্ষের 
সামনে ASM সমস্যা । মহাত্মা গান্ধীর ARAM একেবারে 
নিরপেক্ষ থাকাও যেমন তার গক্ষে সম্তব হবে ন।, তেমনি 
পণ্ডিত জওহরলালের ইচ্ছামুসারে গণতান্ত্রিক afea 
wire আক্রমণের বিরুদ্ধে Atay করাও হবে নান! জটিল 
অবস্থাকে ডেকে BA) ইংলণ্ড যদি ফাসিস্ত সমবায়ের 
সহায়তা করে তবে ভারতের সম্মুখে যে সমস্যা আসবে তার 
a এখন থেকেই প্রস্তুত হওয়া দরকার। আইন অমান্ 
আন্দোলন প্রবর্তন করে দেশে আবার একটা RAIAS 
কর্মপন্থা অমুলরণ করবার প্রয়োজন ঘটতে পারে; কংগ্রেপকে 
এখন থেকেই পথের কথা ভেবে রাখতে হবে। কেবল 
মুখের সহ৷মুভূতি দেখিয়ে চুপ FTA JÈL হয়ে বসে থাকা সহজ 
কিন্তু আন্তর্জাতিক বিস্ফোরণকে ভারতের স্বরাজ উদ্ধারের 
কাজে লাগাতে হলে তার as সুনিশ্চিত কর্মপন্থা qi 
প্রোগ্রাম তৈরী কর! চাই। সব কুল রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে 
কতকগুলো অম্প কথার ধেশয়া we করবার কৌশল 
কংগ্রেসের জানা আছে। অগ্তকার সঙ্কটের মুহূর্তে কংগ্রেসকে 
সাহগিক ও aga নীতির পরে দাড়িয়ে দেশঝাপীকে আহ্বান 
করতে হবে সাত্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে ৷” (atfer, 
১৩৪৫) 

gata দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের সভাপতি হতে ইচ্ছ। 
প্রকাশ করেছিলেন ছুট 'কারণে। প্রথম, কংগ্রেপ দক্ষিণ- 
পন্থী নেতাদের গোপন চক্রান্তের ফলে যাতে ইংরেজ 
সরকারের সঙ্গে আপল করে ফেডারেশন স্কীম মেনে নিতে 
না বাধ্য হয়; দ্বিতীয়, আলম বিশ্বপমবের সুযোগে ভারতের 
স্বাধীনতার চূড়ান্ত সংগ্রাম যাতে সুরু করে দেওয়া যাঁধ। 
তাঁকে কংগ্রেস নেতৃত্ব থেকে অপসারণ করতে গান্ধীগোষ্ঠ 


উদ্ভোগী হয়েছিলেন ঠিক এই ছুটি কারণে । ইংরেজের সঙ্গে 
আপসের পথে সুভাষকে তার] ক।ট। স্বরূপ মনে করতেন। 
গান্ধী নেতৃত্বের সঙ্গে সুভাষ নেতৃত্বের এই বিরোধ সেদিনের 
ভারতীয় রাজনীতির গতিধার|কে প্রবলভাবে নিয়ন্ত্রিত 
করেছিল ও যারা সত্যকার স্বাধীনতাকামী ছিলেন Stal 
স্থভাষ-নেতৃত্বকেই সমর্থন করেছিলেন। sa) উপরোক্ত 
ছুটি মৌল প্রশ্নেই সুভাষচন্দ্রকে পরিপূর্ণ সমর্থন জানিয়ে 
বাংল। দেশে জনমত গঠনের দায়িত্ব নিয়েছিল। এর চেয়ে 
শ্লাঘ্যতর ভূমিকা একটি মাসিক পঞ্জিকার পক্ষে আর কী হতে 
পারে? | 
ফেডারেশান সম্পর্কে জয়শ্রী লিখেছিল £ “ফেডারেশানের 
অস্ত্র প্রয়োগ করে ভারতবর্ষকে ত্রিধণ্ডিত Fai হয়েছে। 
একদিকে ব্রিটিশ ভারত, safis দেশীয় ভারত। এর 
ভিতরে আবার রয়েছে মুসলমান, হিন্দুর পৃথক el | সামন্ত" 
রাজন্তবৃন্দ, কংগ্রেস এবং মোসলেম লীগ এই তিন শক্তির 
পরস্পর আকর্ষণ-বিকর্ষণের ফলে ভারসাম্য রক্ষিত হবে 
Brae সরকারের পক্ষে। এই আশায় ও উদ্দেশ্যে 
ফেডারেশনের কলকজ। তৈয়ার করা হয়েছে। কাজেই 
ফেডারেশন যদি চালু হয়ে যায় তবে দেশের রাজনৈতিক 


ক্ষতি যে পরিমাণ হবে তার আর প্রতিকার থাকবে না। 


একবার এর কবলে -ভারতবর্ষ পড়লে, দেশের সকল প্রগতি" 
মূলক উন্নয়নের পক্ষ বন্ধ হয়ে যাবে। ছলে বলে কৌশলে যে 
ভাবেই হোক ব্রিটিশ সরকার ভারতের উপরে এই অবাঞ্ছিত 
ব্যবস্থ। চাপাবেনই। একথ। দিন দিন ABSA হয়ে উঠছে। 
কিন্ত সবচাইতে বড়ো বিপদ লুকিয়ে আছে কংগ্রেসেরই 
নিজের মধ্যে। আটট। প্রদেশে শাসনব্যবস্থা হাতে নেবার 
ফলে কংগ্রেন আজ নিয়মতান্ত্রিকতার পাঁকে ডুবে গেছে। 
কংগ্রেসের সংগ্র।মপ্রবণতা মন্দীভূত হয়ে এসেছে। কংগ্রেসের 
ভিতর দক্ষিণপন্থীরা একট। বড়ো অংশ |.” ফেডারেশাঁন সমন্ধে 
রাষ্ট্রপতির স্পষ্ট সাবধানবাণী অনেককেই আশ্বন্ত করবে সন্দেহ 
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নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফেডারেশানের বিরুদ্ধে কতটা সংহত 
শক্তি প্রবল হয়ে উঠবে সে ARCH সন্দেহের অবকাশ থেকেই 
যাচ্ছে। যাহৌক বর্তমানে ফেডারেশ।ন- ক্রমেই আনম হয়ে 
আসছে। এখন থেকেই সকল শক্তিকে সংহত কবে সংগ্রামের 
ভান্ত ABS থাকতে হবে ।” (অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫) এই 
পটভূমিতেই সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের nata পদে দ্বিতীয়বার 
নির্বাচিত হয়ে চেয়েছিলেন এবং নির্বাচনে গান্ধীগোষ্ঠীর 
প্রাণপণ বিরোধিত। সত্বেও জয়পাঁত করেন। এই বিজয়ের 
তাৎপর্য সম্পর্কে একটি সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে. লেখা 
হয়েছিল £ “নির্বাচনে যে অবস্থার aR হয়েছে তাতে বামপন্থী 
দলগুলির সংহতি গড়ে উঠলে আমর! সুম্ভাষবাবুর নির্বাচনে 
জায় USS বলে মনে করব 1... এই সংহতি নিতান্তই দরকার, 
কারণ যদি বিভেদ ও বিচ্ছেদ দক্ষিণপন্থীরা wee করেন, 
বামপন্থীদের সেই অবস্থার জন্য প্রস্তুত হওয়ার সময় এসেছে। 
বামপন্থীর। দক্ষিপন্থীদের অসহযোগ চান না, কিন্তু যদি Sta 
অসহযোগ কণ্নে,_-বামপন্থীরা নেতৃত্ব গ্রহণ করে কংগ্রেপকে 
অবিচলিতভাবে নতুন পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন-_আমাদের 
আশা আছে।” (FIBT, ১৩৪৫ ) ZERBA সেসময়কার 
চিন্তাধারার সঠিক প্রতিফলন জয়প্রীর সংখ্যাগুলিতে পাই। 


_১ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক masta মূল বিষয়গুলি জয়গ্রীতে 


অতিশয় প্রাঞ্জল ও স্বচ্ছতাবে আলোচিত হত ও যেসকল 
কর্মপন্থা গ্রহণের HS দেশবাসীকে আহ্বান জানানো হত 
সুভাষচন্দ্রের ভাব কর্মধারার আভাস তাতে স্পষ্টভাবে ফুটে 
উঠত। সুভাষচন্দ্র মনের প্রতিবিষ্বন যেন সেই আলোড়িত 
সংক্ষু্ যুগের প্রতিটি TIA পাই। 

RA কংগ্রেস অধিবেশনে রুগ্ন, Re, শয্যাশায়ী 
রাষ্রপতি সুভাষচন্ত্রের জীবনের চরম পরীক্ষা উপস্থিত 
হয়েছিপ। Sta তখন জীবন সংশয়পন্ন ছিল, 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের গতিপথ নির্দেশে তিনি যেমন 
ছিলেন sats তেমনি অক্লান্ত । ব্রিপুরীতে ভোটের জোরে 


কিন্তু 


meters গান্ধীনেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠ। দানের চেষ্টা করেছিল 
তার অর্থ galga সংগ্রমী নীতিকে তারা বপব!ন 
করার চেষ্টা করেছিল। mA সম্পাদিকা ততদিনে 
সংগ্রামের ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে যোগ 
দিয়েছেন। Sta তীক্ষধার লেখনীমুখে গ।দ্দীগেঠীর খৈরাচার 
ও যচযস্ত্রপরায়ণত।র WY উদ্যাটিত হয়েছিল; জাতির 
কর্তব্য কী তাও তিনি হুম্পষ্টভাঁবে জয়ত্রীর মাধ্যমে ব্যক্ত 
করেছিলেন। 

গান্ধী ও yeka aca সমগ্র জাতি যখন দিশেহারা 
ও বিশেষত রাজনৈতিক দল ও কর্মীর! কিংকর্তব্যবিষূঢ 
লে সময় জয়গ্রীতে ( বৈশাখ, ১৩৪৬) অনিলচন্দ্র রায়ের 
“সংহতির পথ” নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল । সেই 
প্রবন্ধে তিনি স্থভাষচন্ত্রের নেতৃত্বে বিশ্বাসী এবং জাতীয়তাব।দ 
ও সমাজতস্ত্রের আদর্শে আস্থাশীল সমস্ত ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও 
দলের সমবায়ে একটি নতুন বিশাল রাজনৈতিক দল গড়ে 
তোলার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন বে 
দার্শনিক মতবাদ, ইতিছাল-বিচার ও we বর্মন্থচীর 
ভিত্তিতে এই দল গড়তে হবে। তীর কথায়: ইতিহাস বয়ে 
চলেছে কুটিল আবর্তে ; ছোট-বড়ো সকল ঘটনার মধ্য দিয়ে 
ধ্বনিত হচ্ছে কালপুরুষের পদছন্দ। যে পথে এতদিন চল! 
গেছে, সে পথ আজ ফুরিয়ে এসেছে। দ্বিধাভিন্ন পথের 
সামনে এসে সবাই ভাবছে, 'আমরা কোথায় এসেছি, এর 
পর কোন দিকে A বাড়াবে।1...ক্রিপুবী কংগ্রেসের পর 
থেকেই জিজ্ঞাস।টা বেশী প্রধর হয়ে-উঠেছে। সবাই Brad 
হয়ে আছে, কখন কী ঘটে কিছুই ঠিক নেই। গান্ধীজী কী 
করবেন! স্ুভাষবাবু কী করবেন! জনসাধারণ কী 
করবে !-"'আনাদের দেশে Gay হয়নি, একথা প্রিপুরীতে 
প্রবলভাবে ধরা পড়েছে। আমাদের মতে মতবাদের 
ভিত্তিতে দল গঠন না হলে সত্যিকার এক্য সম্ভব হবে না 
কোনদিন penia È মত এই যে theory বা 


৪৮০ জয়শ্রী) আহ্গিন ১৩৭৪ 


দার্শনিক মতবাদের ওপরে দৃষ্টি রেখেই সত্যিকার দলগত 
সঙ্গতি হতে 'পারে।"*বিপ্লবের থিওরী বা দার্শনিক ভিত্তি 
BOS কোন বৈপ্লবিক আন্দোলন সৃষ্টি হতে পারে লা" 
ধার] সমাজতা্ত্রক অথচ কম্যুনি নন Sowa দল বাধবার 


সময় এসেছে | fade অভিজ্ঞতায় বামপন্থীদের চোখ ' 


ফোটা] উচিত। UMA বিজয়ের ফল হবে এই যে 
বামপন্থীদের কংগ্রেসে কাজ করাই হবে geal এখনি তার 
- EBA দেখা দিয়েছে |e বামপন্থীরা যদি নিজেদের কতকগুলে 
সুনির্দিঃ দল গড়ে ভোলে, এবং সেই দলগুলোর মধ্যে একট। 
ব্যাপক দিলন-ক্ষেত্র (front) গড়ে তোলে, তবেই দক্ষিণপন্থীর 
সঙ্গে বাশপস্থীর সত্যিকার Fay ঘটতেও পারে। নতুবা 
বামপন্থীদের কে।ন উপদলই একক ও fafigqsica দক্ষিণ 
পশ্থীদের সঙ্গে পেরে উঠবে না, বরং নিজেরাই বিলুপ্ত হবে। 
SAS সচেতন এক্য গড়বার পূর্বান্তে আমরা বামপন্থী বিভিন্ন 
দলগুলোকে পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা ও বোঝাপড়। করবার 
জন্ত অনুরোধ করছি। তারও পূর্বে আমরা আবেদন করছি 
সমাজতস্্রীদের কাছে তার! মতর।দের ভিত্তিতে দল গঠন করে 
ভবিষ্যৎ APF সহজতব করুন। “ATR বলতে 
এখানে আমি কয্যুনিইদের কথ! বলছিনে। জামি বলছি 
ধারা কম্যুনিঃ নন সেই লব সয়াজতম্ত্রীদের কথা । সচেতন 
ভাবে এবং ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে যে এঁক্য সেই Baye 
সত্যিকার সংহতি। আশু কোনো কর্মপদ্ধতির ভিত্তিতে যে 
hay সে AAS এবং অস্থায়ী। কালের Rila এই 
সাময়িক সংহতির মুল্য অতি অকিঞ্চিৎকর ৷?’ সুভাষচন্দ্র 
তখনে] কংগ্রেস সভাপতি, তখনো তিনি wats ব্লক গঠন 
করেন নি। কিন্তু জয়শ্রী পত্রিকার পৃষ্ঠার এই যে কথাগুপি 
লিখিত হয়েছিল তা বাস্তবে অক্ষরে অক্ষরে ফলে গিয়েছিল ও 
CHRIS স্থভাবচন্দ্রকে বামপন্থ। মোর্চা গঠনের জন্ত বিশেষ- 
ভারে ae? হতে হয়েছিল । তার ফরোয়ার্ড ব্লক গঠনের 
যুক্তি উপরোক্ত প্রবন্ধের মধ্যেই মিলবে । এবং দেই 


ফরোয়ার্ডব্রককে একটি মতবাদভিত্তিক পার্টি না করে বামপন্থী 
প্ল্যাটফর্ম রূপে গঠনের মধ্যে যে বিপদ নিহিত থাকতে পারে 
অনিল রায়ের তীক্ষ দৃষ্টিতে তা ম্প্ভাবে ধরা পড়েছিল | 
সেদিন গে বিষয়ে কোঁনো কিছু aa geewa Ar 
সম্ভব ছিল লা, তার সে সময়ও ছিল না--ফিস্ত শেজন্ত মূল্যও 
তাকে দিতে হয়েছে । আজ দেখতে পাচ্ছি ফরোয়ার্ডরুকের 
মৃত শরীরের ছায়াটুকু Tar করে একদল লোক EIJA 
নামকে ANRC ব্যবহার করছে এবং Sirs কমিউনিঃ 
সহযোগী বলে চিত্রিত করছে। এই সুযোগ gata? 
তীর দুর্বল মুহুর্তে ও পরিস্থিতির চাপে wR করে গেছেন 


বলে মনে করি। কিন্তু ফরওয়ার্ড ব্লক যখন গঠিত হয়েছিল 


তখন তার ক্রটির দিকগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থেকেও 
শ্রীযুক্তা লীলা রায় ও তাঁর দল ফরোয়্ব্রকে যোগ 
দিয়েছিলেন | জয়প্রীর সম্পাদকীয় মন্তব্যে তিনি পিখেছি।লন : 
“ফরোয়ার্ড ব্লক কংগ্রেসের অভ্যন্তরে, কংগ্রেসের নীতি ও 
পদ্ধতি নিয়ে একটি নুতন সংহতি | ফরোয়ার্ড ব্লকের বিশেষত্ব 
হোলো যে কংগ্রেসের কার্যক্রমে নিয়মতান্ত্রিক মনোভাব ন 
কোরে বৈপ্লবিক সম্ভাবনা সঞ্চার কর।। ফরওয়ার্ড ব্লকের 
নিজস্ব একটি কার্যক্রম থাকবে দেশকে স্বাধীনতার পথে দ্রুত 
এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্তু |" দেশকে অবিলঘে সংগ্রামশীল 
করা ফরওয়ার্ডরুকের AFGI কাজ্জ। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে 
গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে করওয়াব্রুকের সংহতি একান্ত 
প্রয়োলন। সমস্ত প্রগতিপন্থীদের গ্রহণীয় নিয়ম কর্মপন্থ। 
নিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক কা আর্ত করবে।” (জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬) 

gega আশেপাশে বহু বামপন্থী ও বিপ্লবী মানুষ 
তখন মিলিত হয়েছিলেন। আবার অনেকেই কংগ্রেসের 
দৃক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে সুভাষের সংঘর্ষক!লে, বিশেষত ফরোয়ার্ড 
ব্লক প্রতিষ্ঠার পর সথভাষচন্ত্রের পক্ষ থেকে ধীরে ধীরে সরে 
Riviera) এই শেষে|জদের মধ্যে ছিলেন কমিউনিঃ পার্টি, 
জয়প্রকাশ-পরিচালিত কংগ্রেস AASA দল ও মানবেন 


gee 


৪৯৮ ar ও yee 


নাথ রায়ের দল | ধারা বিশ্বস্তভাবে শেষ পর্যন্ত yatma 


সঙ্গে কাজ করেছিনে Age লীল। রায় তাদের ewer | 
কিন্তু অন্তান্ত সভাষ-মন্গবর্তীরা সে সময় যে দিকটাতে আদৌ 
gaelle করেন নি তা হলো সাময়িক রাজনৈতিক সমস্য। ও 
শ্লোগানের বাইরে একটা স্থায়ী, মৌল জীবনদর্শন গড়ে তোলা, 
যার ভিত্তিতে দেশকে ভবিষ্যতে গড়ে তুলতে হবে ও একটা 
শক্তিশালী নির্ভেজ/ল প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী সংগঠনও 
গড়ে তোলা সম্ভব হবে] qatda ধারণা ছিল ব্যক্তি 
wearer নেতৃত্বে রাজনৈতিক সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়া 
চরম কথা; লীলা রায় সম্পাদিত anes পেলাম সেই 
সংগ্রামী মনোভাবের ACR আব ‘একটি নতুন ভাবনার 
` পরিচয় ; তা হল ভারতের নিজস্ব বিপ্লবী দর্শন গড়ে তোলা। 
তাই জয়শ্রীর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ঘোষণা করা হয়েছিল ঃ 
“ভবিষ্যৎ সমাজ কি রকম হবে, এনিয়ে আজ মত সংঘর্ষ 
দেখা দিয়াছে অয়ন এই মত সংঘর্ষের মধ্যে একটা বিশিষ্ট 
সামাজিক আদর্শ বা মতবাদের প্রতিনিধি। অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রে জয়ী masaa সমর্থক। কিন্তু কৃষির ক্ষেত্রে 
অবিমিশ্র ও একঘেয়ে জড়বাদী বা ধিক ব্যাখ্যানের 
পক্ষপাতী THA) নয়। সমাজ-বিবর্তনের মূলে কেবল 
আধিক নয়, আথিক এবং আত্মিক উভয়ই আছে। অন্তর 
ও বাহির এই দুইয়ের মধ্যে সহযোগিতায় ইতিহাসের প্রগতি 
হচ্ছে। অর্থাৎ একবাদ নয়, অনেকবাদই হলে! ইতিহাস 
ব্যাধ্যানের গোড়ার কথা । দর্শনের ক্ষেত্রে জয়শ্রী জড়বাদের 
ও নাস্তিক্যবাদের বিরোধী । বিশেষতঃ ভায়লেকটিক 
egale নামক als দর্শন বহু HARE কারণ একদিকে 
বিজ্ঞান জড়বাদ বর্জন করতে চলেছে, অন্যদিকে দর্শন বহুদিন 
হলো হেগেলীয় ভায়ালেকটিক নামক নীতিকে প্রত্যাখ)ান 
করেছে। কম্যুলিজম ধর্মকে, অতীন্দ্রিয় উপলন্ধিকে সমাজ ও 
ব্যক্তির জীবন থেকে ছেঁটে ফেলতে চায়। সমাজ থেকে 
ধর্মকে উচ্ছেদ করা এদের আবশ্যকীয় অঙগ। জয়লীর 
আশ্বিন ৭৫-৮ 


পরিকল্পিত সমাজে কিন্তু ধর্মীয় স্বাধীনতা শ্বীকার্য। 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে wash গণ-সংএ।মকে স্বাধীনতা লাভের 
একমাত্র পন্থী মনে করে। শঅমিক-আন্দোলন, কৃষক- 
আন্দোলন, ছাত্র ও যুব আন্দোলন, কংগ্রেস আন্দোলন, 
নারী-আন্দোলন, এই সকলের সমবেত সংহতিতে 
যে সংগ্রাম গড়ে উঠবে তাঁকেই বলা চলে গণ-সংগ্রাম। 
এই গণ-সংগ্রামকে বাস্তব করে তুলতে হলে আদর্শ ও 
মতামতের. ওপরে দল গঠন প্রয়োজন.। জয়গ্রীর মতে ব্যক্তি- 
cafes দল an, আদর্শকেন্ত্রিক দলই বর্তমান যুগের 
অপরিহার্য প্রয়োজন 1৮ ( আষাঢ়, ১৩৪৩ ) 

আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর আগে আমাদের দেশে এই 
কথাগুলি ছিল agal তখনো পর্যন্ত ভারতের রাজনীতি 
ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হত তিলক, গান্ধী, 
দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র, প্রমুখ নেতাদের ঘিরেই দল গড়ে উঠত, 
কর্মধারা প্রবাহিত হত। সেই লময় নুভাষচন্দ্রের একজন 
প্রধান সহকর্মীর পক্ষে ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, আদর্শকেন্দ্রিক দল 
গঠনের কথা বলা দুরদৃষ্টি ও গভীর মননশীলতার ফলেই সম্ভব 
হয়েছিল। তারপর তখন ভারতে যাক্সবাদের যে প্লাবন 
চলছিল-__লহ্রলাল থেকে -জয়প্রকাশ, মালবেল্নাথ রায় ও 
কসিউনিঃ পার্টি পর্যন্ত এই মাক্সবাদ প্রচারে fae 
হয়েছিলেন সেই সময়ে মার্ক্সবাদী দর্শনের বদলে নতুন 
দর্শনের প্রচারে ব্রতী হওয়া ইতিহাস ব্যাখ্যার নতুন ea 
উদ্ভাবন করা, সমাজবিকাশের নতুন নিয়ম আবিফার 
করা, গণ-সংগ্রাম পরিচালনার নতুন তত্ব ও কৌশল 
উপস্থিত করা একরকম অভাবনীয়ই ছিল বলা ataa লীলা 
রায় এই সমস্ত বিষয়ে তার প্রতিভাকে নিয়োজিত 
করেছিলেন ও প্রতিটি ,বিষয়ের সমাধান খুঁজে পেয়েছিলেন, 
--জয়নীর পাতায় পাতায় আছে ভার সাক্ষ্য । TESTA 
সহযাত্রী হবার গৌরব অনেকেই দাবী করতে পারেন, 
নিঃসন্দেহে অনেকেই সামরিক FAR কাজে তাকে সাহায্যও 


gee 


জয়লী, আশিন ১৩৭৫ 


করেছেন, কিন্তু এই যে ভারতের উপযোগী নবধুগের নতুন 
সৰ্বাঙ্গীন জীবনদর্শন ও কর্মস্থচী গড়ে তোলা--এ কাজে 
QEIRA সহায়তা কজন করেছেন? সুভাষ যে একজন 
রাজনৈতিক নেতা মাত্র নয়, একট! জাতির স্থায়ী tela 
ঘটাবার ow তার আবির্ভাব সে কথা কজনই বা বুঝতে 
সেদিন? এবং শুধু ফরওয়ার্ড বুকের রাগুনৈতিক প্রোগ্রামের 
সামিল হওয়া ছাড়াও আরও যে RASI, মৌলিক রচনা ত্বক 
কাজ রয়েছে-একট! জাতিকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও নতুন 
জীবনমন্ত্রে AT দেবার প্রয়োজন রয়েছে কেই বা সেদিন 
তা অনুধাবন করেছিল? Ra পৌর্ব এই যে সাময়িক 
সমন্তাকে অতিক্রম করে তার YR আরও দুরে নিবন্ধ 
হয়েছিল, সে qeta কর্মশাধনার দৌলিক প্রেরণা 
ও প্রয়ো্ন অনুধাবন করেহিল ; শুধু সাময়িক উত্তেজনার 
আগুনে geles দেওয়া ছাড়াও qeta UÀ কর্মের 
AAS দেশবাসীর সামনে উদঘ|টিও করে সেই কর্যজ্ঞের 
aw প্রয়োজনীয় সমিধ সংগ্রহ করেছিল। এই qa, 
গভীর আন্তরিকতা ও জাতির সর্বাঙ্গীণ প্রয়োজন সম্পর্কে 
সম্যক ধারণ! থাকার ফলেই wy আজও gatya 
একজন প্রকৃত সহযোগী হয়ে আছে; পধন্রঃটও হয়নি, PISS 
হয়নি। 

ভারতের was সংগ্রামের দিনে aA ছিল 
সুভাষচন্দ্রের সমর্থক ও সহযোগী । সুভাষ যখন এ দেশ ত্যাগ 
করে যান ও বিদেশে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম পরিচালনা 


করেন waka সম্পাদিকা তখন: পুনরায় কারাগারে বন্দী 
হয়েছিলেন। তার কারামুক্তি যখন ঘটল তখন TERA 
কীতিগাথায় সারা দেশ প্লাবিত হয়ে গেছে। কিন্তু দেশের 
নেতৃত্ব তখন সর্বৈবভাবে দ্ষিণপন্থী কংপ্রেপীদের হাতে চলে 
গেছে ও স্ভাষ-অনুল|রীরাও বহু দলে বিভক্ত, বিভ্রান্ত, 
কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় উপনীত হয়েছেন। ক্রমে দেশ- 
বিভাগ হুল, স্বাধীনতার বদলে পাঁওয়া গেল কমনওয়েলথের 
সদস্য পদ,--সুভাষচন্দ্রের সমস্ত নীতিকে পদদলিত করে 
নেহরু তথা কংগ্রেস ক্ষমতাতার হাতে নিলেন। আর এক 
দিকে, প্রগতিশীণ মতবাদ রূপে মাঝ্সবাদ এদেশে একচেটিয়। 
আন দখল করে নিল। অুভাষবাদীরা ছত্রভঙ্গ ও taag- 
পীড়িত হয়ে কেউ অবসর গ্রহণ করলেন, কেউ কংগ্রেল বা 
কমিউনি৪ দলে চলে গেলেন, কেউবা মার্ক্সবাদের আশ্রয় 
গ্রহণ করে ছোটখ|টে| দলের নেতৃত্ব নিয়ে ABE রইলেন। 
AA সুভাষচন্স্রের আদর্শের পতাকা এই দুদিনের মধ্যেও 
উচ্চে তুলে ধরেছে। তার প্রতিসংখ্যায় সুভাষবাদী চিন্তাধারার 
ছাপ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্লতর হয়েছে; QEIRA লীবন ও 
জীবনদর্শন উভয়েরই গবেষণায় wma একনিষ্ঠার তুলনা 
নেই। জয়] সুভাষচন্দ্রের আদর্শের অনুশীলনকেই আপন 
কর্তব্য বলে অঙ্গীকার করে নিয়েছে; বাঙালীর জাতীয় 
জীবনের ইতিহাসে এই পত্রিকার গৌরবময় স্থান সেই 3 
কারণেও ANÈ হয়ে থাকবে। 


” 


£ উপন্তাল 


səs fax 


এক 

Fa ভাঙ্গার ফরাসী কুঠির দেওয়ান ইন্দ্নারায়ণ চৌধুরী 
যেমন নাম ডাক তেমন দান খয়র।ত | যেমন Reta, 
তেমন প্রভাব প্রতিপত্তি । দেওয়ানজীর দরজায় প্রতিদিন 
প্রার্থী প্রত্যাশীর প্রতীক্ষা, আশ্রিত অনুগৃহীতদের আন!গোনা। 
অতিধিশ|লায় অষ্টপ্রহর অতিথি অভ্য|গতের ming A- 
পণ্ডিত, মোল্লা মৌলভী, সাধু-সন্ন্।সী, ফকির বাউল, ভিথিরি 
ভবঘুরের By | 

দেওয়ান-বাঁড়ীর জগন্ধা্ cer সারা বাংলা দেশে 
বিধ্যাত। এ তল্লাটে অমন KIFAFA পূজো এক 
AMMA রাজবাড়ী ছাড়া আর কোথাও হয় না, হতে পারে 
না। 

কিন্তু চৌরাশি পরগণার মালিক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র 
ইন্দ্রনারায়ণকে খাতির করেন । কেই বা না করেন। BANA 


es ফৌলদার থেকে শুরু করে বড় বড় জমিদার, মহাজন, তালুক- 


দার পর্যন্ত সকলেই দেওয়ানজীর মুখাপেক্ষী । আপদে বিপদে 
সহায্যপ্রার্থী পরামর্শ প্রত্যাশী । সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে 
কে কখন আসবেন কিছু ঠিক নেই। বৈঠকখাঁনা ঘরের 
দ্বরজায় ছ'কে] বরদার ফটিকটাদ সব সময় OER হয়ে খাকে। 
Brita গড়গড়ায তামাক খান দেওয়ানজী। গড়গড়ার 
aab তার হাঁতে দিয়ে নিবেদন করল ফটিকটাদ -যুখুজ্যে 
মশাই এয়েচেন = 

কোন gya মশাই--চোখ খুলে তাকালেন ইন্দ্রনারায়ণ | 
"আজ্ঞে গৌদল পাড়ার রামেশ্বর মুখুজ্যে 


মিহির মুখোপাধ্যায় 


-বলিস কি তাঁকে বাইরে দাড় করিয়ে রেখেছিস-- 
দেওয়ানী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। . 

— আজ্ঞে না উনি দত্ত মশ|ইএর সঙ্গে কথা কইচেন কিন! 
_শিগগির নিয়ে আয় এখানে- ইন্দ্রনারায়ণের কথা শেষ 
হবার আগেই দরজার সামনে এসে দীড়ালেন এক Bead 
গৌরবর্ণপুক্রুষ, হাসিমুখে বললেন--এই যে আমি এসে গেছি, 
দেওয়ানদী_ 

-আবুন/ sia, কি কাণ্ড আপনি বাইরে দাড়িয়েছিলেন, 
ওরে ফটিক বামুনের-হু'কোয় তামাক সেজে আন-_ 

--অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, আপনি আহিকে আছেন শুনে, 
আমি দত্ত মশাইএর সঙ্গে কথা বলছিলুম-_-বলতে বলতে 


একখানা কুপি টেনে সামনে বললেন রামেস্বর মুধুল্যে। 
দেওয়ানজীর বৈঠকথান! ঘর। ফরাসের উপর তাকিরা ঠেস 


দিয়ে বসেছিলেন ইন্্রনারায়ণ। সামনে কয়েকখানা কারুকার্য 
কর! গদি মোড়! আরাম কুণি। ফরাসী কুঠির সাহেব 
সুবোরা এলে কুপিতে বসেন । কোট পাৎলুন পরা ফিরিঙগী 


'সহেবরা তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসতে পারে নাঃ বসে আরাম 


পায় না! দরজার সামনে দত্তমশ|ই এসে দড়িয়েছেন। : 
দেওয়ানলীর খাস যুনূশী জগমোহন দত্ত মশাইর হাতে কিছু 
দলিল দস্তাবেজ । দেওয়ানজীর সই সাধুদের ay 
আসছিলেন। হাত তুলে বারণ করলেন ইন্ত্র।রায়ণ-_ 
এখন নয় জগো, একটু পরে aoaaa কিন্ত 
পরে আসতে রাঁজি ছিলেন না। মনে মনে একটু চটেছেন 
তিনি। 


nied 


tek 


mA, আঁখিন ১৩৭৫ 


খাল মুনশীকে দেওয়ানলীর কাছে দরবার কর! AFA নয়। 
দিল তিনেক ঘোরাঘুরি করতে হবে, খান মুনশীকে পাল 
তামাকের খরচ! দিতে হবে, .তবে না 'দেওয়!নজীর সামে 
হালির হওয়া যাবে।' তারপর ভালোর ভালোয় কাজ 
মিটলে আবার চাপরাশী পেয়াদাদের কিছু কিছু বকশিশ 
করতে হবে। অস্ততঃ দেওয়ান সীর পেয়ারের BCA বরদার 
ফটিকটাদকে তো কিছু দিতেই ga! এসব ভাষ্য পাওনা 
net না মিটিয়ে যেমন তেমন কেউ এসে হুটপাট কাজ হাসিল 
করে যেতে পারে না। 


ভবে গৌদলপাড়ার রাদেশ্বর মুখুজ্যের কথ! আলাদ।। 
“তিনি ডাচ কুঠির দেওয়ান! তিনি মানী লোক। 3a- 


নারায়ণের অনেকদিনের বন্ধু তিনি । হরদম অসা-যাওয়। 


'তার। Feat এত্তেলায় যখন তখন আসেন, আসতে পারেন। 


ছুটি ফিরিদী কুঠির ছুই দেওয়ানের মধ্যে অনেক সময় অনেক 


আলাপ আলোচন! চলে অনেক শলা পরামর্শ হয়। তবে ডাচ 


কুঠির আর আগের জৌলুষ নেই। ইংরেজ ফরালীদের সঙ্গে 
পাল্প। দিয়ে আর তেমন সুবিধে করতে পারছে না তারা। 
আস্তে জান্তে বাংলা দেশ থেকে BAN! পত্তর গুটিয়ে নিচ্ছে। 


শুধু বাংলা মুলুক নয়। তামাম হিন্দুস্থান থেকেই সয়ে যাচ্ছে 


ওলদ্দাজয।। তাদের নলর পড়েছে এখন জাতা WTA 
বোদিওর দিকে। ery অঞ্চলে সমুদ্রের বুকে অসংখ্য ছোট 
ছোট দ্বীপ । সেইসব দ্বীপের রাজ্যে বাণিজ্য বাড়ছে তাদের 
সেখানে ইংরেজ ফরালীদের সঙ্গে তেমন আড়াআড়ি হবার 
ভগ্ন নেই, সম্ভাবনাও কম। জগমোহন অবশ্য এত সব খবর 


-aksa না। কোথায় She, কোথায় amha আর calata 


-. ঝণিও, কোথায় জাভা, কোথায় wate) কোন মুন্ধুকের 


দেশ এসব স্পষ্ট বোঝেননা তিনি, তেমন কোন ধারণাই নেই। 
তবে এটুকু বোঝেন ফিরিঙীদের মধ্যে করেকরকমের লোক 
আছে। ইংরেজ আছে ফরাসী আছে ওলন্দাল আছে.। 
এই চন্দননগরেই জার্মান সাহেবদের aS ছিল এককালে 


গঙ্গার ধারে বছর কুড়ি জাগে নতুন একট! AG! বানিয়েছে 
ইতালিয়ান পাত্রিরা। 

চাল-চলন আদব কায়দা খানাপিনা, কোট Atega Awl 
টুপির মধ্যে কিছু মিল থাকলেও এদের ভাষা আলাদা, 
aie আলাদা। ব্যবসা-বাণিজ্য, টাকা-কড়ির লেনদেন 
নিয়ে যেমন রেষ|রেষি চলে, atata দেশের যান, রাজার 
সম্মান দিয়েও একেক সময় লড়াই বেধে যায়। ওর| সবাই 
Der SH কথায় কথার আমেন বলে, কপালে বুকে ছুই 
কাধে আঙুল চুইয়ে কুশ আঁকার ভাব দেখায় | কিন্ত 
মারামারি কাটাকাটিতে কেউ কম যায় না। ওদের নিজেদের 
দেশে লড়াই লাগলে, এখানকার কুঠির কর্মচারীরও কামান 
বন্দুক নিয়ে লাফিয়ে ওঠে । তখন হুগলীর ফেলুদার এসে 
ব্যবস্থা করে। দু’তরফকেই ধমকে-ধামকে Spat রাখে। 


তোপের যুখে উড়িয়ে দেবার ভয় দেখায়। পাগ্ডাগোছের 
ছু্চারজনকে ধরে তু’চারদিনের জন্তু করেদ করে। আবার 


কখনে। মেয়েমানুষ নিয়েও নিজেদের মধ্যে মারামারি লাগিয়ে 
দেয় ব্যাটারা। «সব ব্যাপারে এই শ্রেচ্ছ ব্যাটাদের লক্জ/খরম 
কম। মদখেয়ে ANIRAA কোর জড়িয়ে ধেই ধেই করে 
aksi ga সাহেবের আমলে কুঠিরবাড়ির ভোজসভায় 
অনেকবার এমন ধারা আজব কাগুকারখানা দেখেছেন 
জগমে!হন।. দেওয়ানজীর কাছাকাছি থেকে দেখার সুযোগ 
পেয়েছেন। দেখে দেখে চুল পেকেছে, বুদ্ধিও পেকেছে। 
আর এই সব রেষারেষি দলাদলি, আমোদ আহলাদের ফাঁকে 
PUTS জগমোহন দত্তের মত মানুষরা মুফতে কিছু পায়সা 
কামাবার মতলবে থাকেন'। কুঠির সেরেন্তার কাজকর্ম সব 
qaita নখদর্পণে। তার নজর এড়িয়ে কিছু হতে পারে 
না। তাকে ভিজিয়ে দেওয়ানজীর দরবার থেকে কোন কাজ 
হাসিল করার উপায় নেই। 
বেদের চেনে সাপের হ্চি। 
বুঝতে পারেন দত্বমশাই | 


3 


লোকের ÉI দেখে পেটের কথ! 


es কঠতর বিধ 


এই লাত-সকালে রামেশ্বব NE কোন মতলবে এসেছেন 
কিছুট। আন্দাজ করেছেন তিনি। | 
যদিও কথাট। পুরোপুরি ভাঙেননি যুখুক্জে মশাই ৷ চিনিও 
চতুর লোক। লেই যে কথায় আছে না, মুখুজ্জে কুটিল 
বড়। রামেশ্বর মুধুজ্জের সঙ্গে কথ| বলতে বলতে প্রবচনট| 
মনে পড়েছিল জগমোহনের। | a, 
মুখুজ্জে কুটিল বড়, বন্দ্যঘটি সাদ! 

> ঘোষাঁপ খোসাল মতি, চট্ট হারামজাদা | 
কি জন্ত এসেছেন, সোঙ্জাস্থজি al ভেঙে gha কা কর্মের 
খোঁজখবর নিচ্ছিলেন যুখুজ্জে মশাই। সেই থেকেই আচ 
করছেন জগমোহন। কারো জন্য বোধহয় কোন চাকরির 
উমেদারী করতে এসেছেন রামেধ্বর TICS | 
এ সব কাজের জন্তু কেউ এলে দত্তমশাইকে এড়িয়ে যেতে 
পারে না। কারণ চাকরি দেবার মালিক afte ইন্দ্রনারায়ণ 
চৌধুৰী, কিন্তু এই সেরেস্তায় লব শর্ম।কেই চাকরি করতে 
হবে এই জগমোহন দত্তর Skal সেরেস্তাদার হরিমোহন 
Sta ছোট ভাই। sete aq বিশ্বাস Sta নিজের লোক। 
yata বাইরে একটু আড়ালে দীড়িয়ে কান খাড়া করে 
ভেতরের কথা শোনার চেষ্টা করছিলেন দত্তমশাই | 
বাযুনের হু'কোয় তামাক পেজে কলকিতে ফু" দিতে দিতে 
ভেতরে যাচ্ছিল ফটিকটাদ। তাঁকে একবার চোখের Sata 
করে নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন লগমোহন। 
রামেশ্বর মুধুজ্সে তখন বলছিলেন--আ!পনার কাছে একটি 
নিবেদন নিয়ে এসেছি, যদি অভয় দেন 
- অভয় দেব কি, আপনার fist শুনে আমারই ভয় 
করছে -হাললেন Ratatat _কি ব্যাপার বলুন তো 
সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব দিলেন না রামেশ্বর। মুখ নিচু.করে 
একটু সময় ভাঁবলেন। হাতের আংটিগুপি নিয়ে নাড়াচাড়া 
করলেন। আট aga আটটি আংটি পরেন রামেশ্বর 
মৃখুজ্জে। গোমেদ, প্রবাল, পোখরাজ? হীরা, Wal, মুক্তা, 


s 


এছাড়া apiga আংটি একটি, আরেকটি nya | 
এমন সময় ফটিকটাদ তামাক সেজে আনল। 

রূপো বাধান ডাব! হু'কো। বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ অতিথিরা এলে ' 
ব্যবহার করেন। 

একটু সময় তামাক টানলেন রামেশ্বর। তারপর আস্তে 
আন্তে বললেন::আঁপনি শিবদাসকে চেনেন তো, আমার 
সেবেস্তার সদর নায়েব, আমার বাবার খুড়ডুতো ভাই-এর 
ছেলে 

-বিলক্ষণ চিনি, কেন তার কি হয়েছে? 

-তার ভায়রাভাই, মানে ছোট শালীর বর, আজ কদিন 
হল আমার কাছে এসেছে চাকরির খোঁজে, তবে আজকাল 
চাকরি-বাকরির যা অবস্থা, আমার হাতে তো কিচ্ছু নেই, 
তাই ভাবলুম আপনি যদি--বােশ্বরের কথা শুনে একটু যেন 
aaa হলেন ইন্ত্রনারায়ণ, গড়গড়া টানার ফাকে ফাকে 
থেমে থেমে বললেন-_ আমারো তো সেই কথা মুখুজ্ছেমশাই, 
কুঠির কাজকর্ম অনেক কমে গেছে, BTA হাঙ্গামায় দেশের 
যেকি হাল হয়েছে তাতো আপনি চোখের সামনেই দেখতে 
পাচ্ছেন, ব্যবসা-বাণিজ্য সব রমাতলে যাচ্ছে তারপর Ses 
সাহেব চলে যাওয়ায় আমার জোর যেন অর্ধেক কমে গেছে 
একটু সময় চুপচাপ ছু'জনেই ৷ ইন্্নারায়ণ ডাকলেন 
ওরে ফটিক, ছিলিম পাল্টে দিয়ে যা 

ফটিকচাদ তৈরী ছিল। দরজার বাইরে দাড়িয়ে কথা 
শুনছিল। দেওয়ানলীর ডাক শুনে ভেতরে এসে গড়গড়ার 
কলকে পালটে দিয়ে গেল। রামেশ্বরকে লক্ষ্য করে আবার 
বললেন ইন্দ্রনারা়প--আপনাদের কুঠির পেরেস্তায় ঢুকিয়ে 
দিন না-- 

আমাদের কুঠিতে কাজকর্ম কমে গেছে, Vita হাঙ্গামায্ যা 
ক্ষতি হবার তাতো হয়েছেই, তাছাড়া ওলন্দাজ সাহেবেরও 
এখান থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য আস্তে আস্তে গুটিয়ে নিচ্ছেন, 
আমার মনে হচ্ছে তারা আর--বল্‌তে বলতে থেমে গেলেন 


as, আশ্বিন ১৩৭৫ ` 


MOM হাতের আংটি নাড়াচাড়া করতে লাগলেন।, প্রায় 
সঙ্গে সঙ্গেই একটু সামনে ঝুঁকে নিচু গলায় বললেন 
ইন্নরায়ধ-আপনার কি মনে হচ্ছে আমি জানি, তবে শুনে 
রাখুন, শুধু ওলন্ন।জর] নয়, ফরাসীরাও আর এদেশে বেশী- 
দিন টিকতে পারবে না 

বলেন কি মুখ তুলে তাকালেন রাষেশ্বর--আপনি শেষে 
এরকম কথা বলছেন 

--ঠিকই বলছি আপনি দেখে নেবেন আবার গড়গড়ার নলটি 
হাতে নিলেন ইন্্নারায়ণ, বিষুপুরী বালাখানার হুগন্ধে ভরে 
উঠল বৈঠকখাঁনা ঘর, তামাক টানার WIC ফাকে বললেন 
কেউ পারবে না, ig Meat হঠে গেছে, জর্মন সাহ্বেরাও 
চলে গেছে, samia ফরাসীরাও পারবে না, আপনি দেখে 
নেবেন, শেষ পর্যন্ত ওই ইংরেজ বেনিয়রাই fers যাবে _ 
অবাক চোখে তাকিয়ে ছিলেন রামেশ্বর। ওলন্দাজকুঠির 
দেওয়ান গৌঁদলপাড়ার atorga মুখোপাধ্যায় সেদিন বোধহয় 
বুঝতে পারেন নি। সেই আশ্বনের সকালে eaa 
পালধি বংশের সন্তান বিচক্ষণ দেওয়ান ইন্্রনারায়ণ চৌধুবীর 
মুখ দিয়ে, স্বয়ং ইতিহাস পুরুষ অনিবার্য ভবিষ্যতের কথা 
বলছেন। এক এক সময় এরকম হয়। AR সম্পন্ন কোন 
বুদ্ধিমান মানুষের মুখ দিয়ে অলৌকিকত|বে ভবিস্তাতের সত্য 
প্রকাশ হয়ে পড়ে। যারা বলেন, তারা নিজেরাও gael 
বুঝতে পারেন না যে, তাদের কথ। একদিন অক্ষরে অক্ষরে 
ফলে যাবে। আর যারা শোনেন, তারাও জাশ্চর্য হয়ে 
যান, অবিশ্বাস করেন। 

সেইজন্তই সেদিন রামেশ্বর যুখুজ্জ্ে সংশয়ের সুরে বলেছিলেন 
কিন্তু, আমার তো ধারণ! অন্যরকম, ফরাসীদের ধনদৌলত, 
শক্তি, সামর্থ্য কম নয়, তাছাড়া তাদের উপরই নবাব- 
বাহাদুবের নেকনজর বেশী, বরং ইংরেজ কোম্পানীকে তিনি 
অবিশ্বাম করেন, সন্দেহের চোখে দেখেন — 

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জবাব দিলেন ইন্্রনারায়ণ = সন্দেহের 


চোথে দেখেন, তার কারণ নবাব আলিবরী খান বহুদশী 
অভিজ্ঞ ব্যক্তি, তিনি ইংরেজ-চরির বুঝতে পেরেছেন 
তাকিয়া ঠেস দিয়ে গড়গড়ার নলটি মুখের সামনে ধরে কথা 
বলছিলেন ইন্্রনারায়ণ__যুখুজ্জে মশাই, আপনি লক্ষ্য করে 


. দেখুন, ইংরেজ কোম্পানীর ব্যবসা কিভাবে বেড়ে যাচ্ছে, 
RCT বাংলার চারদিক থেকে পয়লা নুঠছে তারা, গোল।বারুদ 


মজুত করছে, নতুন নতুন কুঠি বানাচ্ছে; নতুন নতুন জমির 
বন্দোবস্ত নিচ্ছে, ভেবে দেখুন আমাদের বাল্যকালে ata 
চুয়াল্লিশ-পয়ত৷ল্লিশ বছর আগে তখন আলমগীর বাদশার 
নাতি আজিম-উগ-মান সুবেদার ছিলেন, সে সময় ষোল 
হাজার টাকা দিয়ে সুবেদারের কাছ থেকে তিনখান। গ্রামের 
মালিকানা সত্ব পেয়েছিল ইংরেজ কোম্পানী আর csa 
টাকা নগদ দিয়ে সাবর্ণ চৌধুবীদের কাছে থেকে সুতানুটি, 
গোবিন্দপুর, কলকাতা কিনে নিয়েছিল, মুঘল সরকারের 
সেরেস্তায় খাজন। ধার্য্য হয়েছিল বছরে বারোশ একাশি টাকা 
আট আনা, আমার তো কিছুই অজানা নেই, আজ দেধুনগে 
এই পঞ্চাশ বছরে সেই antata কি চেহারা Stal করে 
ফেলেছে 

একটু উত্তেগ্িতভবে জোরে জোরে গড়গড়া টানতে লাগলেন 
ইন্দ্রনায়ায়ণ । 

রামেশ্বর বললেন-_কিস্ত অতি বাড ভাল নয়, ইংরেজ 
কোম্পানীর এই ঝাড়-বাড়ন্তই ওদের কাল হবে, পতুগীগদের 
কি হাল হয়েছিল জানেন আপনি, নবাব আলিবর্দী খান অত 
সহজে ছেড়ে দেবার ATH নন 

আপনি ষ|. বললেন আমি মালছি. তবে একটা কথ! মনে 
রাখবেন ig he ala ইংরেজ এক জাতের লোক নয়, ওদের 
sfa? আপাদ! একটু সোজা হয়ে বসলেন ইন্দ্রনারায়প। 
রাজনীতি সমাজনীতি, বাণিজ্যনীতি নিয়ে যুক্তিতর্কের 
আলোচনা ভালবাসেন তিনি । আর রামের মুখুজ্জের মত 
বিদগ্ধ ব্যক্তির সে আলাপ করেও আনন্দ আছে। অনেক- 


১০০ AM 


vee ফঠভরা বিধ 

দিন এমনধারা আলাপ-অ|লে[চন] করেছেন তার।। মুখুক্জে- 
মশইর যুক্তির জবাবে বললেন ইন্দ্রনারায়ণ--পতুগীরা 
ব্যবসা-বাণিজ্য ভাল বুঝত না, ওরা চাইত লুটপাট করে, 


ডাকাতি করে রাতারাতি টাকা কাষাতে, ব্যবসা করতে 


ধৈর্য লাগে, বৃদ্ধি লাগে, সংযমের দরকার, ভাল ব্যবসায়ী 


হওয়া মুখের কথা নয়, পর্তুগীজর| যেটা বুঝত, তা হ’ল 
মানুষ বেচার ব্যবসা, ওদের জলদ স্যতার জন্য দেশের IPT- 
বাণজ্য সব ডুবে যাচ্ছিল, ওদের অত্যাচারে দেশের মানুষ 
অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, এসব কথা আপনাকে আর নূতন কি 
বলবো, তখন শাহজাহান বাদশার আদল, মুঘল শক্তির 
চূড়ান্ত অবস্থা, বাদশার হুকুমে সুবেদার কাঁশিম খ। এসে 
পর্তুগীজদেব উচ্ছেদ করেছিলেন, কিন্তু দেশের হালচাল এখন 
অনেক বদলে গেছে, সেসব দিন আর নেই--একটু সমর 
চুপচাপ তামাক টেনে আবার শুরু করলেন ইন্ত্রনারায়ণ 
এখন আর মুঘল দরবারের সে রকম জোর নেই প্রভাব-প্রতি- 
পত্রিও কমে গেছে, কমে যাচ্ছে, আর একট! কথ! মনে 
রাখবেন, মুশিদ[বাঁদের নবাব সরকার কোনদিন বিদেশী 
বেনিরাদের যেলআনা উচ্ছেদ করবে না, আপনি তো 
জানেন ইংরেজ HAT, ওলন্দাদ কুঠি থেকে বছর বছর কত 
টাকার খানা ARa আর সেলাদী নবাব সরকারের 
সেরেন্তায় জম] পড়ে, নগদ টাকার দরকার হলেই নবাব দরবারে 
কুঠিয়াল সাহেবদের তলব হয়, তাছাড়া এই বর্গীর tatata 
নবাব aiga সব কুঠিয়ালদের গোলা বারুদ মজুত রাখার 
হুকুম দিয়েছেন, এই হুযোগে ইংরেজ কোম্পানী নাকি 
কলকাতার কেল্লা আরে! মজবুত করেছে, মান কয়েক আগে 
সারা শহর ধিরে একটা খাল খু'ড়েছে নাম দিয়েছে মারাঠা 
ধাল 

এবার একটু বাধ! দিলেন রাশেশ্বর_সে সুযোগ. তো 


- ওলনাজরাঁও পেয়েছে, ফরাসীরাও পেয়েছে, ফরাসীদের 


জারলা দুর্গে গোলাবারুদ কিছু কি কম মজুত আছে, বলুন 


আপনি, আপনি চু'চড়োয় ওলন্দালদের কেল্লাও বেশ মজবুত, 
তাহলে ইংরেজর!ই একচেটিয়া বাণিজ্য করবে এ কথা জোর 
দিয়ে কি কবে বলছেন — 

fe করে বলছি pah হাপলেন ইন্দ্রনারায়ণ ege. 
গুডুক তামাক টেনে ধোয়া ছাড়ার ফাকে ফাকে জবাব 
দিলেন__তাহলে শুনুন, ইংরেজ চরিত্রই অন্ত ধ।তুতে গড়া, 
আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন, ওলন্দাঞ্জরা একটু আয়েসী, 
আরামপ্রিয়। teas বাবুআনার দিকেই ওদের নজর 
বেশী, আর ama হল বিলাসী awata আমোদ 
আহলাদের দিকেই catia বেশী, অথচ ইংরেজদের দেখুন মদ 
খেয়ে নাচগাঁন যাই Hy, যতই আমোদ piers জড়িয়ে 
পড়,ক, কাজের সময় ঝাড়া হাত পাঃ আমি তো অনেকদিন 
ধরে দেখছি, দেখে দেখে মাথার চুল পেকে গেছে, মুপিদ- 
কুলির আমলে দেখেছি, সরফরাজের আমলে দেখেছি, শুজা 
খার আমলে দেখেছি, আবার এই নবাব আলিবর্দী খর 
আমলেও দেখছি, WBE চতুর এই ইংরেজ কোম্পানীর 
কর্তারা, কথায় কথায় চুক্তি করবে, আইন-কামুনের Mts 
কষবে, যীশুর দোহাই দেবে, দরখাম্তের উপর দরখাল্ত ঝাড়বে, 
চিঠি চালাচালি করে সময় কাটাবে, TES কালহরণের 
কায়দাট। ওরা Stas জানে, কাজ আদায়ের AF ওরা 
আপমার ছুতো টানবে, আবার দরকার হলে AAT পেলেই 
সেই জুতো আপনার মুখে সারবে--কথার শেষে একটু 
হাসলেন ইন্দ্রনারাহণ। Yt আর তাচ্ছিল্য মেশানো এক 


‘বিচিত্ৰ হালি! 


দেউড়িতে পেটা ঘণ্টার শব্দ হল। দিনের প্রথম প্রহর 
উত্তীর্ণ । বাইরে পেরেন্তার বারান্দার গ্রার্থা-প্রত্যাশীর ভীড় 
জসেছে। জগমোহন দত্তমশাই আর একবার এসে উকি 
মেরে গেছেন। দেওয়ানজীর বৈঠকথানা ঘরের সামনে ভারী 
পর্দ। ঝুলছে। সেই পর্দ। সরিয়ে ভেতরে অপার Alay নেই 
কারো। - 


tod 
বাইরের ব্যস্ততার দিকে যেন খেয়াল করলেন না 
দেওয়ালজী | নিজের ঝৌকেই আবার বললেন__মুখুজ্জে 
মশাই, আপনি দেখে নেবেন সামজের পনেরো বিশ বছরের 
মধ্যে ইংরেজ কোম্পানী কি রকম শক্তি সঞ্চয় করে। ওই বুড়ো 
নবাব আলিবরদী ধান যতদিন বেঁচে আছেন, তারপর যে. কি 
কবে-_কথা শেষ না করেই দরজার দিকে মুখ করে ভ।কলেন 
ইন্দ্রনার|য়প--ওরে ফটিক , 
তাড়াতাড়ি ঘরে এল ফটিকটাদ। দেওয়ানী শুধু বসলেন 
গরম -- fl ' 
পরক্ষণেই একটি ছোকরা চাকর সন্ত এটা তালপাতার 
পাখা নিয়ে ভেতরে এল। জোরে জোরে হাওয়া দিতে 
ল!গল। এবার রামেশ্বরের দিকে যুখ করে একটু হাসলেন 
.ইন্ানারায়ণ--আাচ্ছা মুখুজ্জে মশাই, ওসব কথা এখন থাক, 
আপনি যে কাদের জন্ত এসেছিলেন, ওরে ফটিক, দত্তমশ]ইকে 
ডাক ভো-- | 
কয়েক মুহুর্ত পরেই ব্যস্ত ANG হয়ে ঘরে ঢুকলেন 
O জগমোহন দত্তমশাই। সামনে ঝুকে ছু'জনকেই নমস্কার 
দিলেন তারপর বুকের কাছে হাত জোড় করে বিনীতভাবে 
তাকিয়ে রইলেন। 
ইন্্নারায়ণ দ্রিজ্রেল করলেন-_জগো আমাদের কুঠির 
orasta কাজের লোক দরকার আছে কি, কাউকে দেওয়া 
যার 

আজ্ঞে, জাপাতত আর সেরকয় লোকের দরকার কই 
মাথা চুলকে জবাব দিলেন দত্তসশাই_ তেমন জায়গা কোথায়, 
কাজকর্মের অবস্থ। তো আপনি জানেন সবই 
স্কাশিষবাজায় কুঠিতে একজন oteta দরকার ছিল, 
স্তনেছিলা__ইন্দ্রনারায়ণ গড়গড়!র নলটি আবার ঠোঁটে 
ঠেকালেন। আরেকবার ছিলিম পালটে fers গেল ফটিকটাদ। 
আড়চোখে একবার রাসেশ্বর মুখুজ্জের দিকে তাকালেন 
জগমোহন TEMIRI তারপর আমতা আমতা করে বললেন, 


. WAR, আহি ১৩৭৫ 


- আজ্ঞে সে জয়গান HT তে আমাদের বিশ্বাস মশাইর 
ভাগনে শশধর আজ তিনমাস ZIB করছে, আমরা 
খবর পাঠিয়েছি, কিন্তু সামন্ত মশাইর কাছ থেকে কোন 
জবাব দাসেনি, তার কাগু-কারখান! তো আপনি জানেন 
সবই-পত্তমশইর জবাব শুনে গম্ভীর হলেন ইলজনারায়ণ, 
মন্তব্য করলেন -হযা। ওই জুটেছে আরেক আপদ-- একটু 
সময় গম্ভীর মুখে তামাক টানলেন, তারপর রামেশ্বরকে লক্ষ্য 
করে বললেন--কাশিমবাজার কুঠির সেরেন্ডাদার গোলোক 
aas অতি পাজি লেক, অত্যন্ত হারামজাদা ব্যক্তি, ডাইনে 
বাঁয়ে ঘুষ খাচ্ছে,. নিজের জ্ঞাতি-গে|টটি আর পেয়ারের 
লোকদের কুঠির কাজে ঢোকাচ্ছে, অথচ আমি ওকে হাতে 
কলমে কাজ শিখিয়েছি, আমিই ওকে kaata করে 
কাশিমবাজারে পাঠিয়েছি, এখন আমার উপরই টেকৃক। দিয়ে 
চলতে চায় -উত্তেজিত দেওয়|নদীর গল। গমগম করতে লাগল 
তামাক,টান! বন্ধ রেখে বলে যাচ্ছেন_লোকট। গুণের মধ্যে 
কয়েকটা ভাষা জানে, হিসেব-পত্তর যেমন তাল বোঝে 
তেমমি ইংরেজী আর ফযাসীটাও কিছু রণ করেছে, 
আরবী-ফারসী তো ভালই জানে, Ares বলবো:না, wage 
gifi করতে ওস্তাদ, cine কাশিমবাগ্গারের ইংরেজ - 
কুঠি, মুপিদাবাদের জগৎ শেঠের কুঠি কিংবা নবাব দরবারে 
atafe-qadiv, চিঠি-পত্তর চালাচাপির কাজটা] ওকে fey 
ভাল হয়, লোকট। অত্যন্ত চতুর, নবাব দরবারে, জগৎশেঠের 
কুঠিতে খুব খাতির জমিয়ে নিয়েছে আর এই জন্তই কাঁশিম- 
বাজার কুঠির কর্তা ম'লিয়ে ল-লাহেব ওকে আক্ষারা 'দিয়ে, 
মাথায় SOET, কুকুরকে লাই দিলে যা হয়, অথচ 
বাংলা-বিহ।র মুলুকের mae ফরাসী কুটিগুলির দিশি 
কর্মচারীদের বহাল-বরখাভ্ত করার সব দায় দারিত্ব 
আমার হাতে, ডুপ্লে-সাহেব নিজে এই ব্যবস্থ। করে গেছেন 
_হ্ঠাৎ কথা ঘুরিয়ে বললেন--তুমি এখন যাও জপে, পরে 
ডাকব তোমাকে-_ | a 


C তাণপাতার পাধাটায় meme wa হচ্ছিল। চুপচাপ: 


oes 


« 


/ 


ak 


e 


qha বিষ 


৫৪৭ 


একটু সময় চুপচাপ" গড়গড়। টানলেন: ইন্দ্রনারায়ণ। চোখ 
বন্ধ করে আছেন। পেছনে দাড়িয়ে cetaa staabi 
প্রাণপণে হাওয়। দিচ্ছে। জরির ঝালর দেওয়! মত্ত 


তাকিয়েছিলেন রাষেশ্বর মুখুজ্জে। কি বলবেন, কি বলা 
উচিত ঠিক বুঝতে পারছিলেন না। 

_ একটুকাল পরে' চোখ খুলে বললেন ইন্ত্রনারায়ণ-- 
FATAI, শুনলেন তো সব কথা, GE সাহেব চলে 
যাওয়ার পর আমি একটু অস্থবিধেয় পড়েছি --কথার মধ্যে 
আর উত্তেলনার আভাস নেই, বরং একট! অসহায় বিষ 
gI l | 

—C তো ঠিকই--মুখ নিচু করে হাতের আংটি দেখতে 
দেখতে আন্তে aka বললেন রাষেশ্বর- আপনার মত 
মানীলোক নিয়স্থকোন কর্মচারীকে হুকুম পাঠালে শে যদি 
 অগ্রান্যের ভাব দেখায় সে ক্ষেত্রে আমিও নিশ্চয়ই aca না, 
ত! ছাড়। যার জন্ত বলছি, সে-ও উচ্চ শিক্ষিত বড় ঘরের 
ছেলে, যার-তাঁর অধীনে যেমন-তেমন কোন কা তাঁকে 
দেওয়া যায় ন! বলেই আপনার কাছে এসেছি--যুখ তুলে 
তাকালেন রামেশ্বর--পরিচয় দিলে আপনি হয়তো! চিনতে 
পারবেন 


son 7 
_কার কথা বলছেন আপনি? ইন্্নারায়পের katata 


কৌতুহল! 
--সুরশুটের WA নরেন্্রনারায়ণের ছেলে_-রাশেশ্বর মুখুজ্জের 
জবাব গুনে অবাক হলেন হইন্দনারায়ণ--কি আশ্চর্য 
ভুরগুটের রাজবাড়ির ছেলে আপনার কাছে চাকরির 
উমেদারী করতে এসেছে, বলছেন কি আপনি - 

—ae ঠিকই বলছি-একটু হাসলেন রামেশ্বর__ 
নানা ছুবিপাকে ওদের অবস্থা পড়ে গেছে, ছেলেটিও প্রায় 
নিরাশ্রয়- ~ 


ইন্্রারয়ণের জিজ্ঞাসার জবাবে" বললেন রামেশ্বর S 
ঠিক বলতে পারবো না, ওরা কয়ভাই জানি-না, তবে বয়স 
বেশী নয়, পয়ত্রিশ ছত্রিশ হবে-- 

গড়গড়ার নলটি ঠোটে ঠেকিয়ে একটু ভুরু কুঁচকে, একটু - 
সময় যেন: মনে মনে খুজে থেমে থেমে -বপলেন ইন্দ্রনারায়ণ 
মনে পড়ছে, বছর দেড়েক আগে লয়েন্দ্রন।রায়ণের এক- 
ছেলে, বোধহয়, বড় ছেপে, নামটা ঠিক মনে আছে না, 
আমার কাছে এসেছিল কিছু টাক! ad নেবার জন্য; বর্ধমান 
রাজসরকারে ওদের- sisal বাকি পড়েছে, ওদের 
আমমোজার ছিল ওদের এক ছোট ভাই, তাকে নাকি: 
মহারাজ কয়েদ করে রেখেছিলেন, ওর! চেয়েছিল মহারাজ 
কৃষণন্্রকে মধ্যস্থ মেনে বর্ধমান রাজের সঙ্গে মিটমাট করে. 
ফেলতে, আমাকে অনুরোধ করেছিল মহারাজ কফচন্দ্রের 
কাছে দরবার করতে,. fee আমি তখন সময় দিতে, 
পারিনি, তহবিলেও খপ দেবার মত টাকা ছিল না, এদিকে- 
ডুপ্লে সাহেব হঠাৎ চলে গেলেন পঞ্ডিচেরী, ওদিকে নবাব 
বাহাছুর উড়িষ্যা অভিযান করেছেন, হুগলীর ফৌজদার 


খালি টাকার জন্ত তাগাদ! মারছে, আপনি তো জানেন 


লবই-_একটু সময় চুপ থেকে গড়গড়া টানলেন ইন্্রনারায়ণ,. 
তারপর aren করলেন আচ্ছা, এই ছেলেটির নাম কি, 
বলুন তো-- 
আন্তে এর নাম ভারতচন্দ্র রায় জবাব দিলেন রামেশ্বর, 
তারপর দেওয়ানজীর মনোযোগ আকর্ষণ করার ewe আবার 
বণলেন-_ ছেলেটি উচ্চশিক্ষিত ধীর-স্থির,। আরবী-ফারসী, 
সংস্কৃত চমৎকার বলতে পারে। লিখতে পারে আবার কাব্য 
র্চনারও ক্ষমতা আছে, বর্ধমানে ছিল কিছুদিন, আম 
মোক্তার হিসেবেই ছিল বোধহয়, তবে কয়ে? ছিল fe 
সঠিক জানি না-- 

adaia রাজের করেদখানায় ভারতচন্ত্র কয়েদ ছিল কিলা! 


--আচ্ছা, নরেন্রনারায়ণের কোন্‌ ছেলে বলুন তো" সঠিক জানেন না রামেখর FACS | 


আশ্বিন ?৭৫--৯ 


Gey 


nA Sf ১৩৭৫. | 


কথাটা আসলে গোপন করেছিল ভারত । এসব কথা বেশী 
জানাজানি হওয়া ভাল নয়। 

করেদধানার কর্ত। দেবীনিঙ, বুদ্দেলাকে নগদ at হাজার 
টাক! ঘুষ দিয়ে পালিয়েছিল ভ।রতচন্র। মানে একবছর 
আগের ফথা। তখন বর্ধধান শহরের পাশে নবাব 
অ!লিবর্গী খাঁর শিবির ঘেরাও করেছিল ভাস্কর পণ্ডিতের 
বর্গাবাহিনী। তুমুল লড়াই চলেছিল। সারা বর্ধমান শহরে 
আতঙ্ক, উত্তেজনা) বিশৃঙ্খলা । সেই গোলম|লের সুযোগে 
পালিয়েছিল cr) কিন্তু এসব কথা এখন প্রকাশ করা ঠিক 
নয়। | 
আবার কোন্‌ বিপদ হবে কে জানে? 

আজ aF AGI হ’ল SHAINA এসেছে ভার্তচন্দ্র। . ছোট 
aver Raa সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে। বিশ্বনাথের 
মেজদিদি) seater আচার্যের মেজমেয়ে যমুনার শ্বশুরবাড়ি 
চর্দননগরের লাগোয়া গৌন্দলপাড়া। চন্দননগরের ফরাসী 
কুঠিরের খুব নামভাক । . z 
ফরাশীদের জন্তই চন্দননগরের বাড়-বাড়ত্ত। এজন্ত এ 
অঞ্চলের আরেকলাম হয়েছে ফরাসভাঙা। শুধু চন্দননগর 
নয় কাশিমবাঁজারের কাছে সৈয়দাবদের ফরাসী কুঠি 
asta নামও ফরাসভাঙ্গা। এসব খবর আস্তে আস্তে 
শুলেছিল ভারতচন্দ্র। চন্দননগরের হাটবালার, দোকানপাট, 
কেলীবেচার Vises দেখে অবাক হয়েছিল সে। শুধু 
stissa নয়! নতুন মামুষ যে-ই আসুক ফরাপডাঙ্গায় 
PUAA জৌলুস দেখে অবাক হয়ে যাবে। ' 

দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণের সেই কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। 
শুধু রামেশ্বর TYR নয়, গলার পাশে পাশে প্রায় ছুই ক্রোশ 
দীর্ঘ, আধ ফ্রোশ প্রস্থ ফরাসী অধিকারের যে এলাকা, সেই 


২০৯, কর্ণওয়াপিশ স্ট্রীট স্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শীকিরণচন্্র fix এডভোকেট কর্তৃক যুক্রিত ও প্রকাশিত । ' 


- 


oy 
chaei, চাপদানী, মানকুড, গৌন্দলপ|ড়ার, কোন লোক 
বিশ্বাস করবে না যে তামাম বাংলা মুলুক থেকে একদিন, 


হটে যাবে ফরালীরা। আর লে দিনের খুব বেশী দেরিও 
নেই। 


ইন্জনারায়গ তখন বলছিলেন তাহলে মুধূজ্জে মশাই, আপনি 
ওই ছেলেটিকে একদিন আমার কাছে নিয়ে আসুন, আমি 
আলাপ করব, আর আপনি তো জানেন আমার স্বভাব 
বলতে বলতে একটু হাসলেন দেওয়ানজী--পত্তিত পাননি, , 
Glad; ফকির, বাউল, সাধুলন্তর খবর পেলেই otata 
আলাপ পরিচয় করতে ইচ্ছে করে, আমার এখানে এদের 
অবারিত qa 
Hs তা’তো জানিই--হালিমুখে সায় দিলেন রামেশ্বর_ 
জর জানি বলেইতো আপনার কাছে এসেছি, আচ্ছা, আঁমি 
তাহলে আজ উঠি, আপনার অনেক সময় নষ্ট করে গেদুষ, 
নমস্কার 
_নানা,সে-কি কথা-_-ব্যস্তভাবে হাত জোড় করে প্রতি- 
নমন্ধার দিলেন ইন্দ্রনারায়ণ--কি যে বলেন আপনি, আপনার 
মত মানুষের সঙ্গে আলাপ-আলোচন! করেও আনন্দ? একথা 
কি নতুন জানেন | 
হাসিমুখে বিদায় নিলেন রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়। পরক্ষণেই 
পর্দার আড়াল থেকে জগমোহন দত্তসশাই উকি দিলেন। 4 
বাইরে অনেক রোদ, অনেক বেলা । আশ্বিনের বেলা দুপুরের , 
দিকে গড়িয়ে চলেছে। আর দেওয়ান ইন্জনারায়ণ চৌধুরীর 
Casta বারান্দায় তখন অনেক আশ্রিত-অনুগৃহীত হিস 
প্রারধী-প্রত্যালীর ভীড় | 

(ক্রমশঃ) 


ae 
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ল্্যানোলিন মেশানে। 











ONE ভালোভাবে মুখ ও. 
গা-হাত-পা DID] বন্ধ কৱে... 
Wel ANA এনে Wa 

AE PIANO! ! 


নতুন তুহিনাষ আছে ল্যানৌলিন আব, মধেশ্টাবাইভ্রাব__মস্থপ, are 
চামডার we এ ছুটি জিনিস ন! হলে নয । তুহিন! চামড়ার ভেতরে চলে 
face চানড়াব স্বাস্থ্য ফেরায, সৌন্দর্য বাডাষ__দুখ ও গা-হাত-পা 

ফাটার সমস্ত! থেকে বেহাই CHR চামড়া ঝৌচিকানে। কিংবা থসথসে 
হওয়া আরো! ভালভাবে বন্ধ কবে। সাব! শবীবে শিশিব-ম্রিদ্ধ কমনীযতা 
নিযে আসে ৷ আপনাৰ মুখে, গলাষ, কাধে, হাতে, FITA, পাঁষেৰ 
পাতায়-আর গোড়ালিতে (শবীবেব যে যে জাষগা সবচেযে বেশী খনথসে হয) 
তুহিন। মাখুন । দেখবেন, ল্যানোলিন ও সযেশ্টারাইজাব মেশানো 

নতুন তুহিন! ত্বকেব জৌলুস ফিবিয়ে দিখেছে। প্রতিদিন স্নানের পব 
আব শোবার আগে নিষমিত তুহিন! মাথতে ভুলবেন না । মনে 

রাখবেন, মুখ থেকে পায়ের গোডালি--সাঁবা শবীবেবই ag নেয তুহিনা ৷ 
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বিষয় 
ম্প।দকীয় 
কটি Gaya নাম ( কবিহা) 
নচিকেতা wage 
পা রায় (জীবন আলেখ্য ) 
ন্ধীবাদ অহিংল! ও ভবিদ্বৎ সমাজ 
প্রবন্ধ ) অনিল রায় 
হাপ|নের দিনগুণি ( ধারাবাহিক ভ্রমণ কাহিনী ) 
| বারীন aga 
tN ts সমাজে জাতি বা akar 
atafy 
কলকাতায় সোভিয়েত বাপে ( গল্প ) 
' জ্যে।তিরিন্্রনাথ মজুমদার 
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পৃষ্ঠা বিষয় | ~ jh 
৫০৯ কঠনরা বিষ ( ধারাবাহিক উপস্ভাস ) 
মিহির মুখোপাধ্যায় ৫৭১ 
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"সহযোগী সম্পাদক : RA ধান 





বিজ্ঞপ্তি 


স্বানাভাবে বর্তমান সংখ্যায় সুরজিৎ aes লিখিত ধারা- 
বাহক আলোচন। 'বাংল। ছোটগল্পের মানচিত্র প্রস্থ কর! 
গেল AL) অগ্রহায়ণ সংখ্যার পুনরায় প্রকাশিত হবে। 

জঃ সঃ 
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বিজ্ঞপ্তি 
আজ প্রায় দশ মাস যাবৎ শ্রীযুক্তা লীলা রায় পি, জি, হাসপাতালের হার্ট 
ইউনিটের পাচ নশ্বর ক্যাবিনে চিকিৎসাধীন আছের ৷ গত. ৪ঠা আগ থেকে 
তিনি সংজ্ঞাহীন gora বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের. চিকিৎসা. এবং Sta 
ae নিয়োজিত ক্যাবিন-শিস্টার ও আয়াদের সেবা-যত্র সত্বেও তাঁর অবস্থার 
কোনো উন্নতি দেখা যাচ্ছে না। গত চা মাসের সংজ্ঞাহীন অবস্থার মধ্যে মাঝে, 
মাঝে Sta মুখাবয়ব দেখে মনে হয়েছে তিনি গভীর ' faint রয়েছেন। তার 
মুখমগ্ডলে দারুণ রোগবস্ত্রণার, ক্লান্তির কিম্বা জবসাদের কোনো ছাপ নেই। 
প্রতিদিনই তার আত্মীয়বর্গ, সহকর্মী ও গুণগ্রাহীরা হাসপাতালে তাঁকে দেখে 
| যাচ্ছেন এবং রোগমুক্তির os বিধাতার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে যাচ্ছেন:।: .. 
এই দীর্ঘ দশ মাসের মধ্যে মহা পুরুষদের আশীর্বাদও Sta উপর বাধিত হুয়েছে। |. - 
কেউ বা হাসপাতালে গিয়ে, রোগমুক্তির অন্তু. আশীর্বাদ ,করে এসেছেন।. 
AAAs ওন্কারনাথলী Raa সঙ্গে নিয়ে গত চার মাসের মধ্যে 
‘তিনবার হাসপাতালে শ্রীধুক্ত। রায়কে আশীর্বাদ করে এসেছেন । আমরা তর. 


কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো] | ` 
পরিচালকমণ্ডলী 


৩০, ১১, ৬৮ GET 
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BR শরৎকুমারী রায়ের লোকান্তর 
বিপ্লবী নেতা অনিলচন্দ্র রায়ের as! Age শরৎকুমারী 
রায় গত ১৯শে ডিসেম্বর ৮৬ বছর বয়সে লোকাস্তরিত 


7+. এহ্য়েছেন। বিপ্লবী নেতা অনিল রায়ে ঢাকার aÑ- 


বাজারের গৃহে যে বিপ্লব চেতনা দানা বেধে উঠে সমগ্র 
বাংলাদেশে 'শ্রীসজ্ঘেব” পরিচিতি নিয়ে পরিব্যাপ্ড হয়েছিল, 
এই মহীরসী মহিলার এবং অনিলচন্দ্রের পিতা ৬অরুণচন্্ 
রায়ের লালন তাকে বহুল পরিমাণে সম্ভব করে তুলেছিল। 
শরৎকুমারী দেবী সেদিন তাঁর .. বক্সীবাজারের গৃহে 
তরুণ বিপ্লবীদের ay একটি cree রচনা করে 
রেখেছিলেন | তারপর পুলিশের অত্যাচার ও পীড়ন যেদিন 
বাংলাদেশে চরমে উঠলো, তার ভয়াল আক্রমণে এই গৃহটিও 
ক্ষতবিক্ষত হোলেো।' asta প্রায় সব কয়টি তরুণকে 
কারারুদ্ধ করে এবং নানা অত্যাচারের মুখে এই 
পরিবারটিকে উৎয়াদিত করতে সেদিনকার reas 
বদ্ধপরিকর হয়। সেই দুর্যোগের দিনগুলির উত্তরণ সম্ভব 
হয়েছে শরৎকুমারী দেবীর দৃঢ়তায় ও স্থৈর্যে। আমরা এই 
মহীয়সী মহিলার স্থতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা! জ্ঞাপন করছি 
এবং তর দ্বিতীয়পুত্র আমাদের সতীর্থ ও সহযোগী শ্রীঅমলচন্ 
রায়কে এবং USNS পরিবারবর্গের অন্তান্যদের সমবেদনা 
জানাচ্ছি। 


TIAA বর্জন 

গোয়ার নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির 'শমাবেশে ডাঃ 
সুশীলা নায়ারের মন্যপান বর্জন প্রস্তাব সংশোধিত আকারে 
গৃহীত হয়ে প্রস্তাঝটিকে খেলে! করে দিয়েছে। whey 
alata এবং aay প্রায় একশত প্রতিনিধি দাবী 
করেছিলেন আগামী ২রা অক্টোবর গান্ধী শতবাধিকীর 
মধ্যেই মদ্পান বর্জনের ব্যবস্থা গৃহীত হৌক, বিকল্পে আগামী 
তিন বছরের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত-কার্যকরী করা হৌক। সেই 


কর 
সময়সীম! ১৯৬৯ সাল থেকে সাত বছর পর্যন্ত টেনে নেওয়া 
হয়েছে। অর্থাৎ ১৯৭৬ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে মদ্যপান 
বর্জন নিষিদ্ধকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। মোরারজী। 
দেশাইও এই প্রস্তাবের ace সহমত ছিলেন না এবং নেতৃ- 
স্থানীয়দের পীড়াপিভীতে এই সংশোধিত প্রস্তাবের পক্ষে তো 
বলেনই নই, বিপঙ্ষেও কিছু বলা থেকে বিরত থাকেন। 
সংশোধিত প্রস্তাবের প্রধান যুক্তি ছিল মাদক দ্রব্যজাঁত vt 
কোটি টাকার রাজস্ব থেকে nasta বঞ্চিত হলে অর্থভাগারেরী 
যে সক্কোচন হবে তা পূণ করা সম্ভব হবে না। মাদবন্রব্য 
বর্জনের বিরোধিতা করেও কিছু সংখ্যক কংগ্রেশী সদস্য 
বক্তৃতা দিতে aval বোধ করেন নাই। বস্তুত পক্ষে মাদক- 
WAA বহুল প্রসারে মূল্যমানের শোচনীয় অবক্ষয়ের NF 
কংগ্রেসীশাগন সুনিশ্চিতভাবে দায়ী । এই শাসনের আওতায় 
পরোক্ষে এবং প্রত্যক্ষে ATA প্রবলভাবে উৎসাহিত হয়ে 
মগ্চপানের নীতিহীনতা সমাজের উচ্চস্তরে মর্যাদার আসন 
AS করে তার কলুষ সর্বস্তরে সঞ্চারিত করেছে। রাজশ্বের 
ঘাটতি আজ তাই অজুহাতরূপে মূল্যমানের অবক্ষয়কে 
স্থায়িত্ব দিতে mem হয়ে উঠেছে। এই, আই, সি, পির 
বিতর্ক ভারতবর্ষের সমকালীন সমাজজীবনের ক্লেদের উপর 
বিবর্ণ যুক্তির প্রলেপ মাত্র । এর বেশী মুল্য এই আসরের 
পাওনা নয়। ৯ 
বিশ্বব্যাঞ্কের সভাপতির সফর 
বিশ্বব্যান্ধেধ নুতন'সভ্ভাপতি রবার্ট ম্যাঞ্নামারা কাবুল, 
পাকিস্তান ও ভারতবর্ষ পরিস্রমণে এসেছিলেন। ম্যাকনা- 
মারার "পূর্ববর্তী সভাপতি জন উড-এর সঙ্গে এই উপমহা- 
দেশের সম্পর্ক তিক্ততায় পর্যবপিত হবার পরই ম্যাকনামারা 
নূতন কাজটি গ্রহণ করেছেন। ম্যাকনামারা ইতিপূর্বে 
gelga প্রতি ক্ষামন্ত্রীকূপে ভিয়েংনাম যুদ্ধ পরিচালনার 
প্রত্যক্ষ দায়িত্বে ছিলেন। সেকথা কারো অবিদিত নেই | 


১১১ 


সম্পাদকীয় 


কিন্তু ম্যাকনামারা জনগন প্রশাসনের একজন বিশিষ্ট 
ATI হয়েও শেষ পর্যন্ত cabres জনসনের ভিয়েংনাম 
_ নীতির সঙ্গে একমত হতে না পেরেই যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রতিরক্ষামন্ত্রীন দায়িত্ব থেকে সরে জাসেন, সেকথাও 
সুবিদিত | 

ম্যাকনামারার এই সফরের উদ্দেশ্য বিশ্বব্য।ক্কের সহায়ক 
হস্ত ভারত-পাকিস্তান উপমহাদেশের উন্নয়নশীলতার গতিবেগ 
বৃদ্ধিতে কতট। নিযুক্ত হতে পারে পরে-মিনে তারই খোল 
খবর নেওয়া । ম্যাকনামার! ভারতবর্ষে সকল শুরেব 
সরকারী কর্মকর্তাদের সঙ্গে AURAL আলে!চনা করে 


- ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিশ্বব্য।ক্কের নীতি পবিবর্তনের seta 


দ্রিয়েছেন। প্লানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ডঃ 
গ্যাঙগিলের সঙ্গে আলোচনাক|লে ভবিষ্যতে পাবলিক সেক্টার 
শিল্পে বিনিয়োগের প্রস্তাব Raag সহামুভুতির সঙ্গে 
বিবেচনার আশ্ব!স দিঁয়েছেন। এই আধ্বাস বিশ্বব্যাঞ্কের a- 
যাবৎ অনুস্থত Aisa ব্যতিজ্রম। কারণ বিশ্ব-ব্যাঙ্কের সাহায্য 
পাবলিক সেক্টরের অন্তর্লান প্রজেক্টের জন্তু ( infra Stru- 
tural projecte ) প্রপারিত হয়ে এলেছে। ম্যাকন[মার। 


পাবলিক সেক্টরে সার শিল্পে সহায়তার প্রতিক্রুতি দিয়ে 


ব্যাককের পূর্ববর্তী নীতির পরিবর্তন করেছেন.। বিশ্ব ব্যাঙ্কের 

সাহায্যপ্রাপ্ত বিশ্বব্যাপী প্রজেক্টের Geta ভারতীয় শিল্প 
~ মূল্যের ক্ষেত্রে কিছুটা সুবিধ! দেবার আশ্বাসও 'বিশ্বব্যাঞ্চের 
NSS দিয়েছেন। 

ভারতবর্ষের কৃষির উন্নতি ম্যাকনানারাকে প্রভাবিত 
করেছে। ম্যাকন।মারা এখানে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে 
বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখেছেন। শুধু তাই নয় 
দক্ষিণ কোরিয়ার মত ভারতবর্ষ কষি agia বাজারও 
গড়ে তুলতে পারবে বলে তার ধারণা । ভারতের উন্নয়ন- 
"হায়ভার প্রয়োজন মেটাতে বিশেষ ভাবে কৃষি উন্নয়ন 
বর্মস্থচীকে সফল করতে বিষ্বব্যাঙ্কের আগ্রহ ম্যাকনামারা 


প্রকাশ করে গেছেন | ভারতবর্ষের জম্মনিয়ন্ত্রণের syle 
বিশ্বব্যা্কের সমর্থন পাবার আশ্বাস দিয়ে গেছেন। 
ভারতবর্ষের পাঁওনাদারদের দেনা মেটাতে যে অসুবিধা 
দেখ দিয়েছে, সে-স্পর্কেও বিশ্বব্যাঞ্চের' বিবেচনার প্রতিশ্রুতি 
পাওয়া গেছে । ভারত-স|হাধ্য সংস্থা এবছর ভারতবর্ষকে 
দশ কোটি ডলার খণ পরিশোধের দায় থেকে সাময়িক মুক্তি 
দিয়েছে। আগামী জামুয়ারীতে এই সংস্থার সভা ডেকে 
আরও দশ কোটি ডলার gt পরিশোধের দায় থেকে সাময়িক" 
ভাবে staka মুক্ত করবার ব্যবস্থা গ্রহণে বিশ্বব্যাক্ 
অগ্রণী হয়েছে। ভারতবর্ষের ay প্রোজেক্ট afg 
সাহায্যের বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম --এ-বছরে 
একশত কোটি ভলার aia) কিন্তু তার মধ্যে ভারতবর্ষ 
aia সড়ে afd কোটি পেয়েছে, এ-বছর আঁমেরিকা 
হয়তো আরও ১৭ কোটি দিতে পারে। day খণ 
পরিশোধের দার থেকে আপাততঃ অব্যাহতি দেবার প্রশ্নট। 
ভারতবর্ষের পক্ষে আশু হয়ে দীড়িয়েছে। বিশ্বব্যাঙ্ক এ- 
সম্বন্ধে সজাগ থেকে ভারতবর্ষের আনুকূল্য করবে_ 
ম্যাকনাম।রার মনোভাবে তা ব্যর্থ হয়েছে। | 
কলকাতার উন্নয়ন এবং পশ্চিম বঙ্গের উন্নয়ন সম্পর্কেও 
ম্যাকনামারা আগ্রহ দেখিয়েছেন। চতুর্থ প্রানে পশ্চিম 
বঙ্গে প্রয়োলন ৬৮৫ কোটি টাকা । তার মধ্যে রাজ্য 
সরকার ৭৫ কোটি টাকা সংগ্রহের কথা তেবেছিল। কিন্ত 
তাও তাঁরা পারবে কি না সন্দেহ । কারণ এই রাজ্যের 
আদায়ী রাজস্ব এবং ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে যে ২৪ কোটিটাকার 
ঘাটতি রয়েছে, পঞ্চম ফিনান্স কমিশনের শন্তর্বতী রিপোর্টে 
পশ্চিম বঙ্গের জন্ত বরাদ্দ ১২ কোটি টাকা থেকে তার 
অর্ধেকট] মেটানো যাবে। বাকী ১২ কোটির ঘাটতি মেটাতে 
পশ্চিম বঙ্গকে অতিরিক্ত ১২ কোটি টাকার সঙ্গতি সংগ্রহ 
করতে হবে। রাজ্য দরকার প্রানের sw ৭৫ কোটি টাকা 
স'গ্রহ করতে পারবে কি না সে-লম্পর্কে সংশয় থেকে ATH | 


tR 


aah, কাতিক ১৬৭৫ 


atyanta sf থেকে অতিরিক্ত কর আদায়ের প্রসঙ্গ 
উত্থাপন করে apata প্রজেক্টের ব্যয় নির্বাহের কথা 
বলেছেন। 

ভারতবর্ষ ও পশ্চিম বের সামপ্রিক. অর্থ নৈতিক উন্নয়ন 
সম্পর্কে ম্যাকনামার উদ্ভোগ এক শ্রেণীর লোকের মনে সংশয় 
জাগিয়ে তুলেছে" এই কারণে যে বিশ্বব্যান্কের নৃতন সভাপতির 
পরিবতিত নীতি ভারতবর্ষ ও পশ্চিম বদ্গকে মাকিণ প্রস্তাবিত 
এলাকা করবার প্রাথমিক পদক্ষেপ কিন।। সেই একই 
সংশয়ের তাড়নায় এবং ম্যাকনামারার প্রাক্তন কৃতকর্মের 
প্রতিবাদে কলকাতার সোভিয়েত ও চীনের অনুগামীরা 
লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দিতেও দ্বিধা বোধ করে নাই। এরা 
শোভাযা্র। করেই ক্ষান্ত হন নাই। ট্রাম-বাঁস পুডিয়েছেন। 
কলেজ-ট্রীটের why হকারদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন। dts 
কোম্পানীর ক্ষতি হয়েছে পাঁচ লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা, 
বাসের অর্ধলক্ষ টকা ক্ষতি হয়েছে, সাধারণ মামুষের দৈনন্দিন 
জীবন বিপর্যস্ত হয়েছে, নিরপর|ধদের ওপর গুগামি- হয়েছে, 
পুলিসও উত্তেজিত হয়ে কাণুজ্ঞানহীন মারপিট করে আরও 
উত্তেজনার we করেছে। অথচ ম্যাকনমারার সঙ্গে 
আমেরিকার ভিয়েখন!ম নীতির বর্তমানে কোনো সম্পর্ক 
নেই। Aasa সভ।পতিরূপেই ভার আগমন এবং 
তারতবর্ষের জাতীয় উন্নয়নের ব্যবস্থা প্রসঙ্গে কলকাতায় 
সফর। যারা MPAA বিরোধিতা করতে রক্তপাত 
অনিবার্য করে তুলেছিলেন, নাগরিকদের জীবন বিপর্যস্ত 
করেছেন এবং সরকারী ও বেলরকারী সম্পত্তির ক্ষতিসাধন 
করেছেন, তার। জাতীয় স্বার্থদ্রোহিতার অভিযোগে চিহ্নিত 
হয়ে রইলেন। আন্তর্জ|তিক কম্যুনি্ আন্দোলনের প্রসারিত 
বাহু ম্যাকলামারার আগমন উপলক্ষ্যে এই বিশৃঙ্খলতার স্যরি 
করলেও তাদের সোভিয়েত এবং চীন! মুরুব্বীবা কিন্ত 
ম!কিনীদের সঙ্গে প্রগাঢ় বন্ধুত্বের সম্পর্ক বর্তমানে বজায় 
(রথে চলেছেন। গত pè নভেম্বর মক্ষো বিমানবন্দরে 


» is -~d 


কোলিগিন বিনা আমন্ত্রণে ম্যাকনামারার সঙ্গে লাক্ষাৎ করে 
গেছেন) “Sty ম্যাকনামারাকে ‘মহৎ আমেরিকান বলে 
প্রশস্তি জ্ঞাপন করেছেন এবং ওয়ারস'র গোপন বৈঠকে 
চীনারা মাফিনীদের সঙ্গে ১৩৬ তম বাব মিলনের oe তৈরী 
হচ্ছেন। স্বতরাং এদের ভারতীয় অনুচরদের ম্যাকনাঁমারা- 
বিরোধিতা যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং জাতীয় 
উন্নতি ব্যাহত করবার লক্ষ্যে Ses, সে-বিষয়ে সংশয়ের 
অবকাশ নেই। Raas fee ম্যাকনামারা ভারতের 
জাতীয় স্বার্থের বিরোধী পদক্ষেপ যেদিন গ্রহণ করবে, 
ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদীরা সেদিন তার প্রবল বিরোধিতা 
করবে। 


পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ we 

পাকিস্তানে আযুবখ।নের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন সুরু 
হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে শ্বায়ত্বশাসনের দাবীকে নির্মূল 
করবার SE ভারতবর্ষের সঙ্গে ষোগাসুুজসে পাকিস্তানে 
তার বিরোধী শক্তির ষড়যন্ত্রের pia? es কেন্দ্র করে 
আয়ুব ধ! আপরতপ] ষড়যন্ত্র মামলা WH করেছেন। এই 
মামলার ফলে আওয়ামী লীগ cei মুজিবর রহমনের 
জনপ্রিয়তা অবিশ্বান্তন্গণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ষড়যন্ত্র মামলার, 
উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে চলেছে। পশ্চিম পাকিস্তানেও nefes 
গুরুতর বিক্ষোভ দানা বেধে আয়ুব খালের দশ বছরের : 
শাসনের ভিতে আঘাত হেনেছে । ভুট্রোকে পদচ্যুত করবার 
পর থেকেই আয়ুব খানের বিরুদ্ধে gata অভিযান অব্যাহত 
রয়েছে। EES Mey, ব্য ক্ত স্বাধীনতা ও ARF 
গমাদতন্ত্রের কথা প্রচাবে বুদ্ধিজীবি ও যুবকদের মধ্যে 
জনপ্রয়তা অর্জন করেছে এবং প্রত্যক্ষভাবে ছাত্রসমাগকে 
আয়ুবী শাসনের বিরুদ্ধে প্ররে'চিত করেছে | এরই মধ্যে. 
গত ১১ই নভেম্বর পেশোয়ারে প্রেপিডেণ্ট আয়ুবের Sorc 
গুলিবর্ষণ Rata পর বিক্ষোভের জটিলতা আরও গভীর এবং 


ea সম্পাদকীয় 


আরও ব্যাপক আকার ধারণ কবেছে। আয়ুব খাঁন g 
সমেত সকল বিবোধী নেতাদেয় গ্রেণ্ার করে -বিঙ্ষোভ দমনে 
অগ্রসর হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দমন নীতির বিরুদ্ধে পতিবাদের 
বলক শাণিত হয়ে উঠেছে। 

১৯৭০ শালে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠানের 
পটভূমিকায় সেখানকার এই রাজনৈতিক 
ভাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে। গত নির্বাচনে ফতিমা 
জিয়ার পরাজয়ের পর আয়ুবেব কোনো প্রতিঘন্বীর খোজ 
ছিল না। সেই ভুমিকায় ভুট্টোর স্থান একেবারেই নগণ্য 
হলেও ভুট্টোর প্রতিরোধও আয়ু'বর পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব 
হয় নাই। কিন্ত সেখানে আব এক প্রবল প্রতিঘন্ীর উদ্ভব 
হওয়ার ফলে পরিস্থিতির ভারসাম্য ৬ুরুতরত।বে বিপর্যস্ত 
হয়েছে । পাকিস্তানের বিমান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এয়ার 
মার্শাল আসগর খা অবসর গ্রহণের পর সরাসরি আযুব- 
শালনকে কঠোবতম ভাষায় আত্রমণ করে আযুবেব শাসনের 
সবচাইতে শক্তিশালী চ্যালেপ্রন্পে দেখ। দিয়েছেন। 
আসগব খা গত দশ বছরে পাকিস্তানের বিমান বাহিনীকে 
সুসজ্জিত ও সুসংগঠিত করেছেন | পাকিস্তানের প্রতিনিধি- 
রূপে চীনে সামরিক সাহাযোব আলোচনা করেছেন। 
আমেরিকার সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল এবং 
পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর এবং পাকিস্তানের জনমানসের 
উপর তার প্রভাবও স্থবিদিত। atara খার চ্যালেঞ্জের পর 
সামরিক বাহিনীর উপর atgis আয়ুবের দিকে 
কতটা রষেছে সে-বিষষে সংশয় দেখা দিয়েছে। আসগর 
খঁকে বন্দী করে এই সঙ্কট এড়ানোর চেষ্টা হলে সামরিক 
বাহিনীতে বিদ্রোহ অসম্ভব ঘটনা নাও হতে পারে। 

এই অন্তবিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানে সমরায়ো- 
জনের বিস্তৃতি Stata পক্ষেও উদ্বেগের কারণ হয়েছে। 
সম্প্রতি তুর্কী থেকে ১০০টি প্যাটন ট্যাঙ্ক পাকিস্তানকে 
বিক্রয়ের মার্কিনী অনুমতি নিয়ে রাজ্যসভায় প্রতিরক্ষ। মন্ত্রী 


অন্তরন্ব . 


শরপ সিং সেই উদ্বেগ প্রকাশ কবেছেন। আমেরিকা ও 
সোভিয়েত রুশ এই দুই পক্ষই পকিস্ত।নে সমাধান বিক্রবেব 
Bal করে পাকিস্তানী যুদ্ধম্পৃহাব ইন্ধন যুগিযে তাকে আবও 
বেগবান কবে তুলেছে, ভারতবর্ষেব আপত্তি watia Fra | 
সথচ এদিকে ভারত-পাকিস্যানের we মীমাংসার জন্তু উভয় 
দেশই Se শান্তিপ্রিয়তা দেখাতে তোলেন নি। সোভিয়েত" 
পাকিস্তান sa সববরাহেব ব্যবস্থার ওপর তাসখন চুক্তির 
শান্তির প্রলেপ ভারতবর্ষকে যেমন JE করছে তেমনি 
সে[ভিয়েতের ছলনা! অনাবৃত করেছে। 

পাকিস্তানের নিদারুণ seater মুখে এবং চীন- 
সোভিয়েত এবং মাক্কিনী সমরাস্বের প্রবে!চনাষ প|কিস্তান- 
বাহিনী আবার ভারতার সীমান্ত req ক:লে বিশ্বয়ের কিছু 
মেই। ডিকটেটরদের Aee ste) আত্যন্তবীণ সঙ্কট 
এড়াঝার জন্ত সীমান্ত সঙ্কটের HESS R তাদের 
RINT | সুতরাং ভারতবর্ষকে সজাগ এবং সাবধান থাকতে 
হবে আর একটি পাকিস্তানী আক্রমণের জন্ত | 


উত্তরবঙ্গের বন্যার্তদের পুনর্বাসন 

উত্তর বঙ্গের বন্তার্তদের পুনর্বাসনের অন্ত গুরুতর উদ্যোগ. 
এখনও সুরু হয় নাই, উত্তর বঙ্গে কয়েকদিন ঘুরে এলেই তা 
বোঝ। যাবে। পঞ্চাশ লক্ষ বন্তার্ভ মানুষের মধ্যে দশ 
লঙ্ষেরই পুনর্বাসন প্রয়োজন, সরকার পক্ষই তা Data 
করেছেন। এই বিপুল সংখ্যক লোকের Bs পুনর্বাসনের 
জন্য যে সংগঠন ও অর্থপাকুল্য gatea তার কোনোটার 
ব্যবস্থাই এখনও কর! হয় নাই। মামুলী নিয়মকান্থনের 
বেড়াজাল ডিঙিয়ে garda ভিত্তিতে ত্বরিং সিদ্ধান্তের 
WRN করলে সুষ্ঠু পুনর্বাসন যে আদৌ হবে না, ইতি- 
মধ্যেই তাঁর লক্ষণগুলি VI হয়ে উঠছে। 

Hs এসে গেছে। বধের ওপব ত্রিশ থেকে চল্লিশ 
atata মানুষ Siga নীচে কিছ্ব। অস্থায়ী খড়ের:চালার নীচে 


৫১৪ 


wa, কাতিক ১৩৭৫ 


বলবাল করছে। তার! সম্পূর্ণরূপে নিঃস্ব হয়ে গেছে। 
পুনর্বাসনের আয়োজনের অভাবে এদের মধ্যে হতাশ। ও 
ব্যর্থতাধোধ ইতিমধ্যেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। 
সরকারী ক্যাম্পেও কয়েক-হালার লোক বাশ Bare, 
তাদেরও একই অবস্থ।। দেশ বিভাগের পর সবকাবী 
পুনর্বাসন নীতি পূর্ববঙ্গের উদ্বান্তলীবনে যে বিপর্যয় ডেকে 
এনেছিল, উত্তরবঙ্গের বন্ার্তদের জীবনেও তার পুনরাবৃত্তির 
সম্ভ।বনা দেখা দিয়েছে। 

সরকার AL তৈরীর অন্ত ২০৪ টাকার হাস্যকর খয়রাত 
করেছেন। এই মুষ্টিভিক্ষার জন্যও দরবার করতে অর্থবায় 
হচ্ছে ggal তার উপর আবার আদায় করে দেবার 
প্রতিশ্রতিতে এ Biata agal বসাবার জন্ত দালাল জুটেছে । 
ছোট-বড় সকল ব্যবসায়ীই বিপর্যস্ত । তাদের বেলায় 
কোনো খয়রাত নেই বললেই চলে। উপযুক্ত জাসীনদ|র- 
এর মারফৎ তাদের ay নিতে হবে। বর্তমান অবস্থায় 
জাঁদীনদারের উপযোগিতা কার আছে? চাষের বগদের 
জন্য a দেওয়া হবে, তাও জমি সাপেক্ষ । যাদের জমি 
নেই, যেমন আধিয়ারেরা, ভারা বলদ পাবে না। যাদের 
জমি কম, এবং জমির সীমানা লোপ পেয়েছে তাদের কি 
হবে? fafa, কামাড়, gota এদের কি হবে? চাষের 
ata, বীজ, সার কে দেবে? ক্কুল-কলেদের ছাত্রদের বই 
তা-ই বা কে দেবে? এ-সব প্রশ্নের কোনো মীমাংসা নেই। 
বাড়ী তৈরী কিম্বা মেরামত করবার ow খয়রাতের পরিমাণ 
অন্তত ৫০০ টাকা AFB বাড়াতে হবে। ব্যবসায়ের aw 
১০০০ টাক! খয়রাত এবং চাষের বলদের TH চাই ৫০০ 
টাকা খয়রাত, ছাত্রদের বইও বিনামূল্যে দিতে হবে। এর 
ওপর সকলকে একট! নির্ধাদ্তি সীমা পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদী 
বিনা সুদে খপ দিতে হবে। এই সব ব্যবস্থাই BS Bie | 

যাদের জমি নদীর পথ পরিবর্তনের ফলে লোপ পেয়েছে 
তাদের পুলবাদন কোথায় হবে? এটি একটি বড় প্রশ্ন) fani 


যে জমি ধসের ফলে লুপ্ত হয়েছে ? নদীর গতিপথ পুরানো 
খাতে ফিরিয়ে নে জমি পুনরুদ্ধারের বিতর্ক উঠেছে। এ 
sie ব্যয় ও Aina সাপেক্ষ । এই সব জমি থেকে 
উৎসাদিতদের oe বিকল্প জমি চাই। চাঁবাগানের Ses 
জমি একে লাগতে পরে। 

প্ল্যানিং কমিশনের সমীক্ষা দল পশ্চিমবাংলার মাত্র! ৪০ 


কোটি টাকার দাবীই স্বীকার করতে গররাঁজি তার উপর 


তারা বলছেন বন্তা ও ধ্বসের পুনর্বাসনের কোনো কোনো 
খাতের ব্যয় চতুর্থ গ্্যানের সঙ্গে যুক্ত হবে। এদিকে 
প্রধান মন্ত্রী, উপ-প্রধান মন্ত্রী এরা সবাই অভয়বাণী দিয়েছেন 
অর্থের সাকুঙ্যের অভাব হবে না। অধচ সমীক্ষা দলের এই 
দর কষাকষিতে এই সন্দেহই ঘনীভূত হবে যে উপর মহলের 
বরাতয় স্োকবাক্য মাত্র এবং উত্তরবঙ্গের বিপর্যয়কে মুখে 
জাতীয় সমস্ত! বলে অভিহিত করা হলেও কার্যত স্থানীয় 
সমস্যার বেশী মর্ধাদা কেন্দ্রীয় সরকার দিতে রাজী নয়। 
কেন্দ্রীয় সরকারের এই মনোভাব বাস্তবিকই স্থায়িত্ব পেলে 
বাংলাদেশে প্রবল নৈরাশ্যেরই শুধু AWW করবে না, জাতীয় 
সংহতি এবং জাতীয়তাবেধের মূলে Faw কুঠার।ঘাত 
করবে। উত্তরবঙ্গ একটি গুরুত্রপূর্ণ সীমান্ত অঞ্চল এবং 
এখানকার সীমান্তের প্রতিরক্ষার সুদৃঢ়তা নির্ভর করবে GS 
স্বাভাবিক sgi ফিরিয়ে আনবার উদ্োগের উপর | সুতরাং 
সময় থাকতে কেন্দ্রীয় সরকার এই জাতীয় বিপদ সম্পর্কে 
উপধুক্ত Basi অবলম্বন করে জাতীয় মানসেব সংহতি সাধন 
করে জাতীয় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবেন এবং তাদের 
মানবিক দায়িত্ব পাপন করবেন এই আশা করছি | 


তেল্লীচেরীর Nal আক্রমণ 
কম্যুনিই রাজনীতির একাংশ আবার ১৯৪৮ ৫০-এর 
বোমা-এসিড qiga দিকে মোড় নিল, না তাদের বিপ্লবের 
মহড়া, শুরু হোলো- এ-সম্পর্কে সংশয় দেখা দিয়েছে 


‘ 
৪১৫ সম্পাঙ্গকীর 


কেরাপার কান্নোর canta তেল্লিচেবী শহরে ২২শে নভেম্বর 
শেষরাত্রে কয়েক শত MY জনতার থালা আক্রমণের মধ্য 
দিয়ে। থানা আক্রমণের পূর্বে টেলিফোনের তার কেটে 
পুলিশ ভ্যানের টিউবের বাতাদ ছেড়ে তাদের অকেজো করে 
ফেলা হয়েছিল 
করে। কেরাপায় আরও দুইটি me আক্রমণের সংবাদও 
প্রকাশিত হয়েছে। 

আক্রমণকারীর! নকৃশালপন্থী বপে বপিত হয়েছে। 
তবে, নকশালবাড়ীব বিপ্লবীদের মত তীর-ধনুক ব্যবহার Al 
করে এরা বোমা, বর্শা, লাঠি, বাট।লি, ছোরা ইত্যাদি ব্যবহার 
করেছে। মার্ক্সবাদী কয্যুনিইদের সঙ্গে এদের Atere 
হলেও, UH BNA সঙ্গে নকলাঁলপন্থীদের বৈপরীত্য কতট। 
মৌলিক সে-সম্পর্কে ভাববার অবকাশ আছে। নকশাল- 
পদ্বীর! যেমন পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রে বিশ্বাল করে না এবং 
qta বাদীদের অধু/ষিত যুক্তফ্রটগুলিকেও কংগ্রেসের অঙ্কতম 
দোগর শামাজ্যবাদীদের আর একটি gÈ বলে চিন্কিত 
করেছে, তেমনি মাস বাদীদেবও পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে 
BR নেই এবং তার! এই পার্লামেণ্টারী কাঠামোকে বিপ্লব 
তরাম্বিত করবার জন্য ব্যবহারের যুক্তি দিযে থা.কন। 
সুতরাং UA বাদীদের সঙ্গে নকশ।লশম্থীদের মৌলিক কোনে! 
বিভেদ নাই। প্রভেদ রয়েছে কৌশলের মাত্র । নকশাল- 
পদ্বীর! স্বপ্নালু দৃষ্টিতে ule সে তুং-এর বন্দুকের নলকে শক্তির 
উৎসরূপে উপাসনা করছেন এবং প্রচারের রোমাঞ্চ 
যুবচিত্তে প্রভা? বিস্তাব করছেন ; যদিও সীমাস্তের ওপারের 
বন্দুকের নল কবে তাদের হাতে এসে পৌঁছাবে তার কোন 
নিশ্চয়তা নেই। মার্ক্সবাদী pfn এদিক থেকে বাস্তব- 
ধর্মী | তারাও জানে সীমান্তের ওপারে ঝোপঝ|ড়ের আডালে 
তাদের জন্য বন্দুকের নল অপেক্ষা করছে । কিন্তু যদি 
বর্তমান প্রশাসনে অনুপ্রবেশ করে সীমান্তের খাটিগুগিকে হয় 
দখপ ন। হয় ধ্বপিয়ে না দেওয়া যায়, এ বন্দুকের নল তাদের 


বাধা পেয়ে এরা BE ফেলে পলায়ন 


হাতে পৌঁছবে ন!-'বন্দুকের নল শক্তির উৎস'_-এই 
উদ্দীপনা কল্পনার NEBA হযে থাকবে মান্র। তাই ইলেকপন, 
ভোট, মন্ত্ৰীত্ব এই উপাচাবের মধ্য দিয়ে ক্ষমত! দখল করে 
গণতন্ত্রের সমাধির উপর দীড়িয়ে বন্দুকের নলের তাক 
করবার মাহেন্দ্রক্ষণের ow তার! দিন গুণছেন। ইতিমধ্যে 
সীমান্তে বড়রকমেব বৈদেশিক আঘাত এলে যে পরিস্থিতি 
দেখা দেবে মার্ক্স বাদী এবং নকশলপন্থীরা একযোগে তার 
স্থযোগ নেবে এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ gr সেই দিনের 


অপেক্ষায় রয়েছে_এক পক্ষের অসহিষ্ণুত। অন্ত পক্ষের 
হিসাবে গরমিল করে দিচ্ছে_তফাৎ এইটুকুই। সুতরাং 
নকশাপপন্থীণের বিপ্লবেব মহড়ায় ATH বাদীর। উত্যক্ত হলেও 


ges an; যদি তীর-ধনুক বর্শ।-বোমাতেই তাদের 
তৎপরতা সীমাবদ্ধ থাকে এবং তারা কেন্দ্রের সামরিক 
হস্তক্ষেপ অনিবার্য না করে তোলে। 


ট্রাম-বাদ Sto বৃদ্ধি 

ট্রাম-বাস ভাড়। বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে বপে জানা 
গেছে॥ কারণ ট্রামে বছরে এক কোটি এবং বাসে প্রতি 
বছরে আড়াই কোটি ঘাটতি রাজস্ব থেকে আর পূরণ কর! 
সম্ভব নয়! পশ্চিমবঙ্গের রাজন্বের অবস্থ। খুব লক্কটপূর্ণ। 
ঘাটতি, ওভারড্রাফট-এ আকীর্ণ হয়ে আছে সরকারের অধিক 
পরিস্থিতি। রাস বাস-এর ভাড়া বৃদ্ধির প্রলঙ্গটি নূতন নয়। 
একটি তদন্ত কমিশনও নিযুক্ত হয়েছিল ভাড়াবৃদ্ধির 
উপযোগিতা ্মুসম্ধানের, জান্ত । সে কমিশনের fate 
সাধারণ্যে প্রকাশিত হয় নাই। তাছাড। যুক্তফ্রট সরকার 
ট্রাম কোম্পানীর দায়িত্ব করায়ত্ত করে আইন পাশ করেছেন; 
বাসের ছাটাই কর্মীদের পুননিয়োগ করেছেন। কিন্তু তাদের 
নয়মাসের শাসনকালে BAe বাপের আধিক পরিস্থিতির 
উন্নয়ন সংস্কারের ore কি পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন এবং 
প্ৰয়োগিক র্যবস্থারই a fe সুপারিশ করেছিলেন সাধারপ্যে 


; 
toe aah, কাতিক ১৩৭৫ 






অনতিবিলম্বে তা প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন | সরকার পক্ষ 
থেকে ভাড়াবৃদ্ধির অনিবার্যতা সম্পর্কে সোচ্চার CALAN এবং 
সরকার-বিরোধীদের ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবে!ধে মাযুলী বিবৃতি 
দিয়ে অবস্থ! না জানার ভাণ করা--কোনটাই জনস|ধারণের 
আস্থাব যোগ্য নয়। geak জনসাধারণের দাবী ট্রাম-বাস 
Big! বৃদ্ধণ পথে আধিক যুজিগুলি এবং যুক্তফ্রণ্টের 
পরিবহন মন্ত্রী পরিকল্পনা ও wifes প্রকাশিত ete | 
তারপর জনসাধারণ বিচার করবে ভাড়। বৃদ্ধির ওচিত্য 
SSB | 





afaa aca 
সময়োপযোগী ছুইটি বই 
সমাজতন্্রীর দৃষ্টিতে মা্স'বাদ £ ২:৫০ 













“**সমাজতন্ত্ের সহিত মার্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য 
পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য । সমাজতন্ত্র অর্থ- 
নৈতিক মতবাদ এবং foara | কিন্ত ইহার সহিত মার্স 
যে whey, সমাজতত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ 
করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল efta ৷” 
++ ( ভূমিকা ) 






নির্বাচন কমিশনারের অত্যুৎসাহ 

qs নির্বাচন কমিশনার বাধ্যতামূলক ভোটদানের জন্ত 
আইন রচনার উৎসাহস্থষ্িতে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। তার 
যুক্তি ছিল গণতস্ত্রের মর্যাদ। রক্ষা করতে সকল তোটারকেই 
ভোট দিতে হবে। কারণ সকল ভোটারের মত Be 
হলেই জমমাসের গণতান্ত্রিক প্রতিফলন বাস্তব রূপ নেবে। 
AJA সংখ্যালঘুর মত বছর মতক্ষপে প্রচারিত ও গৃহীত হয়ে 
থাকে । মৃত্য AGA কমিশনার ২০টি দেশের ভোটদান 
প্রথার নজীর ঘেঁটে এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন এবং অস্ট্রিয়ার 
সংবিধান a বিষয়ে তার কাছে সব চাইতে অনুলরণীয় বলে মনে 
হয়েছে। সুধ্য নির্বাচনী কমিশনার গণতন্ত্রের মুল তাৎপর্য 
faye হয়ে বাধ্যতামূলক ভোটদাঁনের wy উৎসাহী হয়ে 
উঠেছেন। ভোট দেওয়াটাও যেমন একটি গণতান্ত্রিক 
অধিকার, ভোট ন! পেওয়াটাও তিমি সসভাবেই একটি 
গণতান্ত্রিক অধিকাঁব ; যে অধিকার taati একতাস্ত্রিক দেশে 
লঙ্ঘিত হয়ে আইনের শাসনে একটি মাত্র দলের মনোনীত 
প্রার্থীকে শতকর| ১*০টি ভোট দানের ব্যবস্থ। রয়েছে। 
মুখ্য নির্বাচন কমিশনার গণতান্ত্রিক চেতনা জাগরণের জন্তু 
গণতান্ত্রিক অধিকার হত্যার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। 
ভারতীয় পরিষদে স্বভাবতই তাই তাকে প্রবল তিরঙ্কারের 
সম্মুধান হতে হয়েছে। ৩০* ১১. ৬৮ 












নেতাজীর জীবনবাদ : ১২৫ 


w নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারভবর্ষকে গ্রহণ 
করতে ACA | যে ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী 
নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ 
নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, 
ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে 
অবলম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের 
সম্মুখে একমাত্র পথ। এ-ছাড়া “নান্ত পন্থা বিভ্তে 
অয়নায়।” (ভূমিকা) 
লেতাজীর জীবনদর্শন A ideology সংক্ষেপে 
এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে। 










পাওয়া যাবে ঃ oe পু 

জয়ন্তরী--৩০৯, গাঙ্গুলী বাগান, কলিঃ-৪৭ (ডাকে) 
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন 

১৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯ 










" কাতিক '৭৫--২ 


একটি উজ্জ্বল নাম 


[ পুণাব্রতী দেপ-সমপিত-প্রাণ। শ্রীষুক্তা লীলা রায়কে নিবেদিত ৷] 


একটি উজ্জ্বল প্রাণ প্রতিশ্রুত পারমিতা জীবনে জীবনে, . 

একটি মহৎ মনন নিবেদিত সর্ব সমর্পণে 

মানুষের ভালোবাসা বুকে করে । একটি চন্দনশুত্র কুমারী হৃদয় 
কখন সমুদ্র-মুখ-দেশ জাতি ভারতবর্ষ এবং তাহার 

অজস্র মৌন TF অসহায় মানুষের কথা মনে করে। 


একটি প্রশান্ত নদী শুয়ে ছিল স্বপ্র-শীস্ত মুগ্ধ লোকালয়, 

অজ উদ্দাম ঢেউয়ে কখন সে খরদীপ্ত দুরন্ত দুর্বার 
সমুদ্র-দিশারী হল ! লোকালয় গ্রাম গৃহ প্রিয় পরিজনের আদরে 
ঘুমিয়ে সে থাকতে পারল না। | 


তাকে যে দিয়েছে ডাক অন্ত দুর ALAA নোন। | 
ভালোবাস! মাুষকে দেবতার মত দীপ্ত করে দিতে পারে, 
ভালোবাস! মানুষকে আকাশের মত ব্যাপ্ত করে দিতে পারে, - 
পবিত্র অগ্নির মত,_-প্রাণদ। হাওয়ার মত সম্পন্ন নির্ভয়। 
প্রত্যহের পরিচিত সুখী শান্ত গৃইচর্যা নয়, 
তোমার বুকের মধ্যে অন্য এক দীপ্ত ভালোবাস! 
আগ্নেয় অক্ষরে বুঝি লেখা আছে, তুমি তার ডাকে 
সর্ব-সমর্পণে বুঝি আমাদের ধুসর প্রান্তরে 
বেরিয়ে এসেছ একা | 

হুঃসহ ভীষণতম পুঞ্জীভূত রাত্রির তমসা 
ছিন্ন করে__স্বালাতে চেয়েছ সেই বিদ্যুৎ প্রভাকে, 


ta ah, afis ১৩৭৫ 


বহাতে চেয়েছ সেই মুক্ত ধারা-_আমাদের বিদীর্ণ ধূসরে-_ 

যার অন্য নাম মুক্তি, — Š 
সাআল্য-শৌষণ থেকে স্বাধীনতা ET অক্ষরে 

তুমি সেই মহাকাব্য প্রণেত । যার অস্তিম অধ্যায় 

. অপার অমেয় শাস্তি, স্বপ্ন সুর্য স্বাচ্ছন্দ্যে প্রতি ঘরে ঘরে। 


বন্ধ বিনিময়ে আমরা মুক্তি পেয়েছি ; কিন্তু তোমার সে 

' প্রতিশ্রুত সুনীল আকাশ 
আজো তো পাইনি আমরা । পারি নি সে প্রাণের প্রমায় 
ফিরে যেতে ৷ তুমি তাই কোজাগর--তোমার অতন্দ্র জাগরণ, 
আজীবন তপশ্চর্যা-_ এখনো আগ্নেয় অভীদ্দায় | | 
শেষহীন হয়ে আছে। আমর! চল্লিশ কোটী - 
নিঃশেষে হারিয়ে ফেলে মেনে নিয়ে পরাজিত প্রত্যহ-মরণ 
তবুও তে বেঁচে আছি £ তুমি সে মৃত্যুর থেকে 

জীবনের অমল প্রায় 

আমাদের নিয়ে ষেতে__নিয়ে যেতে-_ছুঃসহ বিদীর্ণ যন্ত্রণায় 
স্বেচ্ছা সমপিত-_তৃমি--প্রপাম তোমাকে 
চল্লিশ কোটীর কণ্ঠে উচ্চারিত শেষতম আগোকিত নাম 
ভীষণ আঁধারে তবু চেয়ে দেখলাম — 
অস্ত সিন্ধু তোমাকে যে ডাকে & 


পূর্ব প্রকাশিতের পর 


SrA Stas 
[ জন্ম ২রা অক্টোবর £ ১৯০০ খৃস্টাক ] 


একটি আবেদন : একটি frata 

১৯৪৬ সালে কারামুক্তি থেকে ১৯৫১ সালে স্বাধীন 
ভারতে প্রথম কারাবরণ পর্যন্ত ঝড়ের বেগে রাজনৈতিক 
কর্মব্যন্ততার মধ্য দিয়ে, অতিবাহিত কোলো। ১৯৪৬ সাল 
থেকে ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগ পর্যন্ত জনমানসের তরঙ্গ 
শীর্ষে নেতালীর আদর্শ ও Afoa দেশময় পরিব্যপ্ত হয়ে 
মেতালীর অন্গামীদের wy একটি নিবিড় Ga পরিবেশ 
রচনা করেছিল। সেদিন তাদের জনপ্রিয়তা! তাদের কর্ম- 
gastas পরিমাপক। লীলা রায়ের কর্মবজ্ঞের গতিবেগ 
যেন সময়ের গতিবেগকেও পরাস্ত করে এগিয়ে যেতে চায়! 
শাণিত ঝলকের মত Sata বেগে তিনি ছুটে চলেছেন বর্ম 
থেকে কর্মাস্তরে এবং ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ পরিবেশে ও কর্মচাঞ্চল্যের 
. এই দুরস্ত গতিবেগ শঞ্চারিত করেছেন। সেদিনকার কর্ম- 
যজ্ঞের আবেগ সহকর্মী, সহযাত্রী, সতীর্থ, দেশবাসী সকলকেই 
গভীরভাবে প্পর্শ করেছে। তাই বখন ১৯৪৬ সালের 
অক্টোবর মাসে নোয়াখালীর সাম্প্রদায়িক দুর্গতির মুখে 
সেখানকার অবমানিত ও লাঞ্চিত নারীত্বের স্বরিৎ উদ্ধারে 
ব্যর্থতার জন্ত বাংলার তৎকালীন tadar খোলা চিঠি দিয়ে 
তীব্র ভিরক্কারে valve করে দেশবাসীর নিকট ago 
সাহায্য চেয়েছিলেন মনুষ্যত্বের অবমাননার প্রতিরোধের জন্য, 
তারা অবারিত দাক্ষিণ্যের প্রসন্ন ae নিয়ে এসেছিলেন লীলা 
রায়ের পাশে। নোয়াখালি বিপর্যয়ের পর নেই age 
আবেদনের কিছুটা! এখানে উদ্ধৃত করা হোলে 


AN APPEAL 

“A crisis threatens Bengal, nay, the whole 
of India. Unprecedented events are taking- 
place. Every one in Bengal to-day is thinking 
in terms of Noakhali. It is both a symptom 
and a warning. To treatit asa mere isolated 
local affair is to miss its deep import, 
Calcutta, Dacca, Chandpur, Noakhali.—those 
are not merely communal events, these are the 
consequences of a diabolical game that Im- 
perialism is playing in dark behind the screen. 
So that transfer of power to the people of the 
land may be resisted at any cost, 

The forces of reeaction and disruption are 
out to sabotage progress and National soli- 


darity. This challenge must be faced with 
total mobilisation of men and resources, I 
appeal to young men and women to come 
forward and forge an organisation which would 
be able to take up this challenge immediately 
and effectively... “ 


বাংলার পভর্ণরের নিকট নোয়াখালীর ঘটনার পর তার 
খোলা চিঠিটি একটি প্রতিহাসিক দলিল। সেই খোলা 
চিঠিটি সবটাই উদ্ধৃতির অপেক্ষা রাখে। 


tie 


জয়জী, কাতিক ১৩৭৫ 


ANOPEN LETTER 
TO THE 


“Governor of Bengal 


ae, iin J. 


` I feel called upon to address you i ina fow 
plain worde. 


tE 


Itis well over a fortnight that breathe 
taking events have happened in Noakhali,— 
vents, the full import of whioh a dazed people 
Can hardly yet comprehend in their multiple 
aspects, “Publis men like the Congress 
President and Shri Sarat Chandra ‘Bose had 
visited: Noakbali for getting first-hand informa- 
j$ions and „bad issued statements giving a full 
view of the picture, These statements have 
“focitssed the publio demand in the clearest 
tenths and langusge. But, to the utter surprise 
“of ati anxious people, things have rémained ' 
- much where they were, k 


+ Ab. this stage it would be redundant to 
- dilate upon the various problems that stare 

at us as a result of the Noakhali incident, The 

press and the public have already discussed 
‘these “threadbare. As for myself, I like to 
‘press: upon your immediate attention parti- 
 dularly one aspect of those happenings, I mean 
! the bestialities committed on women. Both 
ithe unofficial and official versions prove beyond 

a shadow.of doubt that along with murders, 
+ lootings, arsons and mass-conversions, forcible 

Marriage and abductions of women have 

. pocurred, - । 16, does not matter what the actual 
| “number of such cases is, 


I repeat, a precious fortnight bas gone by 


and a single day or hour more cannot be 
allowed to pass, You are the Head of the 


Government said to be constituted under the 
the law and as such I, on behalf of women of 
this country, solemnly ask yon: 


what steps have you taken to resoue 
these women ? 

2,’ how. many women have so far been 
rescued ? 

3. -what-has been done with these rescued 
women ?, 7 . . - 

_ 4. are you prepared to arrange immediate 

milifary eseurt And let batches of volontary 
workers; men and‘ womeh,, to tour Noakbali 
and penetrate: into the interior to find out 
things for themselves and start reacue work 
| immediately ? 


5. are you prepared to place necessary 
Government resources at the disposal of such 
rescue parties ? | A 

If')ou Cannot: satisfy this, elementary 
demand, we have aright to know -for what 
purpose the Government aie masquerading 
their mock- heroic paraphernalia of Law and 
Order. ‘This so-called ‘Law and Order’ chow 
is only competent to hound out the revola-_ 
tionary youth of the land who bave not 
allowed themselves to be the henchmen ofan 
intolerable rule, but is or pretends to be totally 
the anti-social and anti» 
national elements in our body politic, The 
Imperialist game we know. Insurgent Bengal 
has felt it in her bones for about half-a- 
century. But ‘Noakhali’ ie quite a different 
matter. It isa challenge to the honour of 
women and thus a challenge to civilisation and 
human dignity itself... 

Bengal which bas 


cowed down by 


ever been in the 


Mo 


৪২১ লীলা যার 

vanguard of the Indian Renaissance will 
give a fitting reply to this challenge. I have 
bo donbt about it. Epually surel am that in 
this, Bengal will have the all-out support and 
sanction of the whole of India. Renascent 
India will not humiliate in the dust the 
heritage she has built up with her blood. 


All this -does not touch you in the least 
that women of this land live in daily and 
hourly dishonour and disgrace does not call 
forth one note of indignation from you. With 
calculated complancey you have dilated upon 
difficulties of communication which, you ask us 


‘ to believe, the military are finding insurmoun- 


table. I have to ask you, did these same 
difficulties binder the military from switching 
on its full fury during the August 1942 and 
after within or outside India ? 


In order to whiteswash the role that ‘Law 
and Order’ played and to cover the criminal 
inactivity and indifference of the military, 
one General Bucher with maddening insinua- 
tion has observed “in many cases women and 
children were left behind and the men rushed 
to Chandpur and Calcutta.” Nothing would 
bea greater or a meaner lie, You are the 
representative of a rule that has left nothing 
but keen bitterness and smouldering indigna- 
tionin its wake. True to the of the 
stand for Imperialists—the Government—you 
have had always two standards; one for you 
and one for us. On the pretext of avenging 
the indignity on one English woman the 
entire Governmental could be 
marsbalkd and medieval horrors let loose on 
unarmed people, but you do not mies a beat in 


role 


machinery 


your heart on hearing of the ‘gruesome 
attotities committed in district after district 
of Bengal on a people whom your Government 
have rendered emasculate by depriving them 
of the means of self-defence, And then you 


hurl insults on them. 


In the name of India’s women I demand 
that your Government which has long forfeited 
all claim to anyone's allegiance must imme- 
diately rescue these women from their present 
indignity, and let unofficial organisations 
proceed unhampered to the affected areas for 
doing rescue work on their own as we cannot 
put any faith on the genuineness of Govern- 
ment efforts and the authenticity of their 
assurances, If you cannot do this, your 
Government must abdicate forthwith, 


And another point. Recent occurrences 
have proved that the hooligan elements never. 
lack deadly weapons for their anti-social 
activities whereas the decent people alone are 
deprived of all elementary means of defending 
life and honour. The Government have 
miserably failed in their duty of protecting the 
people, They must now let the people defend 
themselves. I demand that the Arms Act 


be immediately repealed and everyone 


- be in a position to defend bis or her life and 


honour, 


I bave only to add, whatever your 
Government may or may not do, the country 
will not let the honour of their women to ‘be 
trifled with any longer. 

Yours faithfully, 
Leela Roy, 


জয়ত্রী, কাতিক ১৩৭৫ 


অভুতপূৰ্ব সাঁড়া 

এই অ|বেদনে HBSS সাড়া পাওয়া গেল। মনুষ্যত্বের, 
বিশেষভাবে নারীত্বের মর্যাদা রক্ষার জন্তু অকুতোভয় আবেগ 
বাংলাদেশের মানুষের মনকে সেদিন প্রবলভাবে atel 
দিয়েছিল। তাঁদের বেদনালিক্ত মনের sey দাক্ষিপ্য মাত্র 
অল্প কয়েকদিনের ব্যবধানে এই আবেদনে সাড়া দিয়ে প্রায় 
_ষাটহাজার টাকা সংগ্রহে সহায়ত! করলো | শুধু নগদ অর্থই 
বা কেন নোয়াখালির লাঞ্ছিত ও দুর্গত নর-ন।রী-শিশুর জন্ত 
শীতবস্ত্র, খা, বাসনপঞ্জ ওষধ এবং অস্থান্ত নিত্যব্যবহার্য TIS 
এই আবেদনের ফলে সংগৃহীত হয়। মুহুর্তের সিদ্ধান্তে সেদিন 
নোয়াখালীর নিগৃহীতদের পাশে নিজের স্থান চিন্তিত করে 
mal রায় ছুর্গসতম ও সবচাইতে বিপজ্জনক এলাকায় 
ছুটে গিয়েছিলেন আর্তের আহ্বানে। বিপদের ঝুকি 
যেখানে লবচাইতে বেশী আর্তজাগের জন্তু লীলা রায় সকল 
বিপদকে sala করে সেইখানেই সর্বাগ্রে ছুটে গেছেন। 
Sta জীবনে কোনোদিনই তার ব্যতিক্রম ঘটে নাই । শাণিত 
বালকের মত অনমনীয় দৃঢ়তা ও তয়লেশশুস্ত দুর্জয় শক্তি 
নিয়ে তিনি পরিস্থিতির মুখোমুখী দীড়িয়েছেন। কোনো 
বাধাই তাঁকে কখনও fas করতে পারিনি। 


ere 


আর একটি ঘটন! 


কলকাতা ও নোয়াসাদির দাঙ্গার সময় বিপন্নদের 
উদ্ধারকালে Sta চরিত্রের এই দুর্লভ শক্তির বার বার 
পরিচয় পাওয়া গেছে। gaeb ঘটনার কথা ইতিপূর্বে 
উল্লেখ করা হয়েছে | সম্প্রতি মৌলবী আশরফউদ্দীন আহু।স্দ 
চৌধুরীর একটি পত্রে তারই পুনরুল্লেখ রয়েছে। পূর্ব 
পাকিস্তানে স্বগ্রাম থেকে গত সেপ্টেম্বরে চৌধুরী সাহেব 
লিখছেন £ 


“Direct Action Day-এর পরে হিন্দু 


মুসলমানের মধ্যে যে দাদ হয়, তাহাতে এই. 


নারীর মহীয়সী বীর়ত্বপূর্ণ ভূমিকা কখনও ভুলিবার 
নহে। তিনি অসংখ্য নিরীহ মুসলমানের প্রাণ 
রক্ষার জন্ত স্বীয় জীবনকে বহৃক্ষেত্রে বিপন্ন 
করিয়াছেল। তাহা ইতিহাসের নজীর হিসাবে 
রক্ষিত হওয়ার যোগ্য | 
তিনদিনের মধ্যে পাঁক্সার্কাস অঞ্চল হইতে তিনি একটি 
atia করিয়া উপন্রত অঞ্চল হইতে asta নিজের 
জীবনকে বিপন্ন করিয়া আমাকে লইয়। গিয়াছিলেল তাহ! 
আজও মনে হইলে শরীর শিহুরিয়া GCS |” 


আজাদ হিন্দ সেনার অর্থ 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ১৯৪৪ সালে প্রেপিডেন্সী জেলে 
থাকাকালীন একটি ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন। নেতাজী 
yelga সে-সময় সাবমেরিনে যাদের ভারতবর্ষে প্রেরণ 
করেছিলেন আজাদ হিন্দ বাহিনীর তাদের কয়েকজন, 
প্রেসিডেন্সী জেলের মৃত্যুদণ্ড জ্ঞাপ্রগুদের জন্য fee সেলে, 
মৃত্যুদণ্ডের oe দিন গুণছিলেন। তাদের: মধ্যে ছিলেন 
তরুণ অমৃত পিং গিল। মৃত্যুর মুখোমুখী দীড়িয়ে এই 
তরুণের GRA প্রাপ-প্রাচুর্য সকলকেই স্পর্শ করেছিল। 
cafe জেলের মেরেদের কারাকক্ষে লীলা রায়ের 
কাছেও সে-খবর পৌছায়। অতি সঙ্গোপনে জেলের বিধি- 
নিষেধের বেডাজাল ও সতর্ক প্রহর! ডিঙিয়ে ‘কনডেমনৃড 
ma-a অমৃত পিং গিল ও অন্যান্য দণু)জ্ঞাপ্র।গুদের সঙ্গে 
তিনি যোগাযোগ করেন। Asida alat হিন্দের বিশ্বস্ত 
সৈনিক মৃত্যুপথযাত্রী অমৃত সিং গিল তার ‘কনডেমনড, সেল” 
থেকে প্রেপিডেন্দী ভেলের আর একটি কারাকক্ষে 
লীলা রায়কে একটি পত্র পাঠিয়ে তকে অভিনন্দন জানান 
নেতালীর ও তার নিজের পক্ষ থেকে । এই অমূল্য পত্রটির 
পাঠ wear £ 

“On behalf of my comrades, and the 


WM. ire 


লীলা রায় 
Supreme leader of the provisional Govt of 
India, the C-I-C of the Indian National Army, 

I bring you greetings, 
i The fame of your work and your organis- 
ing ability is well-known not only inside India 
but also overseas. Your presence at this time 
in the far East would have been more 
 penefictal to the “Rani of Jhansi” Regt of 
young Indian Women than to be rotting 
behind prison bars, The day is not far off 
„ When you will be free to shine and. lead 
Indian women once again. | 

I assure you that the Indians outside 
India will carry their share of the burden in 
the Freedom’s Battle as far as is humanly 
possible under the noble and heroic leader- 
ship of Netaji 8, ©. Bose. 

Allahdin 

“আল্লাদিন' এই ey নামে চিঠিটি গোপনস্থত্রে পাঠানো 
)হয়েছিল। অমৃত সিং গিল সিঙ্গাপুর থেকে সাবমেরিনে 
বঙ্গোপসাগরের উপকূলের দিকে রওয়ান। হবার পূর্বে 
< ভারতে পৌছে অন্তান্তদের মধ্যে লীলা রায়ের সঙ্গে 
যোগাযোগের জন্ত নেতাজীয় নির্দেশ পেয়েছিলেন। সে- 
সমর লীলা রায় জেলে বন্দী । মহাত্স! গান্ধীর হস্তক্ষেপের 
ফলে মিলিটারী ঠ্রাইবুনালে মৃত্যুদপ্ডাজ্ঞাপ্রাণ্ড আজাদ হিন্দের 
অমৃত লিং গিল এবং ভার sate সহকর্মীরা মুক্তি পান। 


ভাঁঙী কলোনীতে সাক্ষাৎকার 
নোয়াখালী সেবা-কার্ষের পূর্বে গান্ধীজীর সঙ্গে লীলা 
রায়ের সাক্ষাৎকার মাত্র কয়েকবারই হয়েছে । ১৯৩৭ 


সালে রাজবন্দী থাকাকালীন মহিলা রাজবন্দীদের সঙ্গে 
প্রেসিডেন্সি জেলে গান্ধীলী সাক্ষাৎ করতে গেলে সেখানে 
লীলা নাগের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সেই প্রথম পরিচয়ে 
Ray নাগের ব্যক্তিত্বের মাধুর্য ও খজুতা গান্ীগীকে স্পর্শ 
করেছিল। রাজবন্দীদের যুক্তির জন্য গান্ধীলী সে-সময় 
বিভিন্ন বন্দীশ্রালায় ও কারাগারে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
ও আলোচন! করছিলেন। দ্বিতীয়বাবও ১৯৪৬ সালে 
গান্ধীজীর সঙ্গে পুনরায় প্রেলিডেন্সী জেলেই লীলা রায়ের সঙ্গে 
গান্ধীজীর সাক্ষাৎ হয়। এই তুই সাক্ষাৎকারের পরিবেশ 
ও প্রসঙ্গ ছিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা, রাজবন্দী- 
দের তৎকালীন রাজনৈতিক মতবাদ ও ভাবী কার্যসূচী এবং 
গান্ধীলীর পক্ষ থেকে তানের যুক্তির জন্য সক্রিয় CRI | 
কিন্তু ১৯৪৬ সালের শেষের দিকে দিল্লীর ভাঙ্গী 
কলোনীতে গান্ধীগীর সঙ্গে ,লীল! রায়ের ভিন্নতর পরিবেশে 
সাক্ষাৎ হয়। লীলা রায় তখন ফনষ্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বল।র 
সপ্ত ; নুতন দিল্লীর কনষ্রিটিউসন ক্লাবে এসেম্বলীর বৈঠকে 
যোগদানৈর জন্ত অবস্থান করছেন। দেশ-বিভাগের sge 
ও OES গুঞ্জন সুরু হয়ে গেছে। কনটিটিউবেন্ট এসেম্বলীর 
araa নানা গোপন বৈঠকে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠিতে মিলিত হয়ে 
শলা-পরামর্শ করছেন। যারা এই সর্বনাশা পরিণতির ow 
উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন, শরৎ বসুর ঘরে তারা মিলিত হয়ে 
কর্তব্য নির্ধারণে উদ্ভোগী হয়েছেন। এই পরিস্থিতির মধ্যে 
লীলা রায় দিল্লীর SA কলোনীতে গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ" 
কারের অনুমতি চাইলেন । নির্দিঃ দিনে এক সন্ধ্যায় ভাঙ্গী 
কলোনীতে গান্ধীজীর গৃহে লীলা রায় উপস্থিত হলে frs- 
হস্তে গান্ধীজী তাকে অভ্যর্থনা জানালেন । সেদিন সে-গৃহে 
ছিলেন রাজকুমারী অমৃত কাউর, ক্রীপিয়ারীলাল, ডাঃ 
সুশীলা নায়ার ও গান্ধীজীর কয়েকটি আত্মীয় ও আত্মীয়! | 
কথ! শুরু হল; ভারতবর্ষের সেদিনকার পরিস্থিতি, Arey. 
দায়িক হানাহানি বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি 


bis and, কাতিক ১৩৭৫ 


ইত্যাদি নান! প্রসঙ্গ। লীলা রায় চাইলেন বাংলাদেশের 
রাজনৈতিক নেতৃত্বে শরৎ GRA স্থান যাতে NYP হয় কংগ্রেস. 


নেতৃত্ব যেন সেদিকে আরও মনযোগী Bl কথায় 
কথায় ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রসঙ্গ এসে গেলো | ফরোয়ার্ড 
ব্লকের জনপ্রিয়তা তখনও আকাশচুম্বী। ফরোয়ার্ড ব্লকের 
মধ্যে আদর্শগত সংঘাত তখনও তীব্র হয়ে ওঠেনি এবং ASE 
বহু তখনও ফরোয়ার্ড ব্লকের ‘elder brother’ রূপে foes 
ও পরিচিত। ফরোয়ার্ড ব্লকের কথা উঠতেই গান্ধীলী মন্তব্য 
করলেন “Forward Bloc is a secret organisation” 
নিমেষে ভাঙ্গী কলোনীর সেই নিভৃত গৃহের সান্ধ্য পরিবেশের 
প্রশান্তি অন্তহিত হোলো। eR হয়ে উঠলেন লীলা রায় 
এবং গান্ধীজীর মন্তব্য তার ees হতে না হতেই 
প্রতিপ্রশ্ন করলেন “Who says so? Mahatmaji? It 
isnot a secret organization. It is a cons- 
titutional party with a declared objective and 
programme, Whoever has told you that it is 
a secret organisation bas told a mischievous 


lie.” ঘরের আবহাওয়া থমথমে হয়ে উঠলে! | রাজকুমারী sys 


কাউর, পিয়ারীলাল ও ডাঃ সুশীল! নায়ারের মুখে চোখে 
উদ্বেগের ছায়া] নেমে এলে! | গাঙ্ধীলীর মন্তব্যের এক্সপ YP 
প্রতিবাদ বুঝি বা তারা কখনও কাউকে করতে দেখেন নাই, 
তাই তাদের শঙ্ক!কুল উদ্বেলতা। লীলা রায় সংযত, ধীর; 
কিন্তু চোখেমুখে আগুনের ফুলকী । একটি মিথ্যা অর্ভি- 
যোগের প্রতিবাদে তার দৃপ্ত ব্যক্তিত্ব সেদিন আর একরূপ 
নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলো । গাহ্ীগও এই প্রতিবাদের 
সামনে কয়েক মুহুর্ত থমকে রইলেন। ঝড় বুঝিবা ওঠে]? 
বুঝিবা সাক্ষাৎকরের ইতি টেনে তিনি কর্মাস্তরে বাবার Ba 


'করবেন। কিন্তু গান্ধীজীর মেঘাচ্ছন্ন গাস্তীর্যও মুহুর্তের পরই 


অপস্থত হোলে! যুখে ফিরে এলে! Pas প্রসন্নতা, বললেন £ 
‘when Leela say eo, I must accept it.” গান্ধীলীর 
পার্খ্চরেরাও যেন হাফ ছেড়ে বাচলেন। লীলা রায়ের 
অপরাজেয় ব্যক্তিত্বের fasa আর. একটি কঠিন 


' উত্তরণের সামনে গান্ধীজীর পার্থচরদের মলানিমায় অবলুপ্ত 


মনে হুচ্ছিল। 


এ 


(কআমশঃ), 


säg 


শাক্মীৰাক, SERA ও ভনিস্য= সমাজ 
অনিলচন্দ্র রায় 


[ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পূর্বে ভারতবর্ষে বিভিন্ন আদর্শবাদের মন্থন যে-সময় তীব্র হয়ে উঠেছিল, sath 
তাত্বিকর! সে-সময় গান্ধীবাদকে মার্ক্স বাদের একটি বিকল্প দীবনদর্শনর্ূপে গড়ে তুপবার জন্ত যত্ববান হন। 
গান্ধীবাদীয় তাত্তবিকদের মধ্যে আচার্য কৃপালনী এ-বিষয়ে সে-সময় অগ্রণী ছিলেন.। ইতিপূর্বে আমাদের দেশে 
রাজনৈতিক আন্দোলনে তত্ত্বের চাইতে প্রয়োগই আন্দোলনের গতি-প্রক্কতির নিয়ামক ছিল। মাক্সবাদী 
চিন্তাধারার প্রয়োগ যে জীবনদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োগের ক্ষেত্র রচনা করেছিল ত্রিশ দশকে, তারই ঘাত- 
প্রতিঘাতে ega সঙ্গে প্রয়োগের অবিচ্ছিন্নতা চিন্তাশীপদের কাছে অনিবার্যর্ূপে দেখা দিল। গান্ধীবাদের 
প্রয়োগও ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীবাদী ধীরে ধীবে সমাজদর্শনের সামগ্রিক রূপ পরিপ্রহ করলো। 

মার্ক্স বাদ এবং গান্ধীবাদ এই দুই জীবনদর্শনের অপ্রতুলতা সম্পর্কে বাংলাদেশের fags তাত্বিকদের অন্ততম 
sfasa রায়েব gasta বিশ্লেষণ ত্রিশদশকে গভীর আগ্রহের E করে গভীর মতসংঘাতের উদ্রেক করেছিল | 
sfasa রায়ের বিশ্লেষণী প্রতিভা গান্ধীবাদের এঁহিকতাবার্দিত আধ্য।স্মিকত।র আতিশয্যকে যেমন গ্রহণযোগ্য মনে 
করেনি, তেমনি মাক্সবাদের আধ্যাত্রিকতাবঞ্জিত জড়বাদী জীবনব্যাখ্যার আতিশয্যকেও প্রত্যাখান করেছে। 
অন্লিচন্্র রায় একদেশদশিতার গৌঁড়ামী বর্জন করে দৈহিকের সঙ্গে আত্মিকের, MAFA সঙ্গে এহিকের, 


আধিকের সঙ্গে মানবিক প্রযূল্যের সামঞ্জস্তু বিধান একটি may জীবনদর্শন রচনার অনিবার্ধ প্রয়োজনীয়তার দিকে 


Be 


~ 


রাজনীতির তান্বিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গেছেন। 


গান্ধীবাদ, অহিংস। ও ভবিষ্যৎ সমাজ’ ১৯৩৯ সালে এই মানসিক পরিপ্রেক্ষিতেই অনিপচন্্র রায় 
easke লিখেছিলেন । মহা! গান্ধীর শতবাধিকী উপলক্ষ্যে জীবনদর্শনরূপে গান্ধীবাদের মূল্যায়নে এই প্রবন্ধের 
আলোচন] সহায়তা করবে। তাই এ-সময় প্রবন্ধটির পুনযুর্্রণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে । জঃ সঃ ] 


চিন্তার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে সংঘর্ষ দেখ! দিয়েছে | দেখা দিয়েছে কেবল নয়, সংঘাত প্রবল ও 


প্রখর হয়ে উঠেছে! এে দিনে দিনে আরো প্রধরতর হবে, তাতে কারুরই সন্দেহ GF; অন্ততঃ 
BRU যাঁরা তাদের নেই। কিন্তু qe লোক আজো' আছেন ধারা Ge বা থিওরী নিয়ে মাথা ঘামাতে 
চান না, তারা বিব্রত থাকৃতে চান আগু ব্যবহার ( practice ) নিয়ে । তারা বলে থাকেন, ভারতবর্ষে 
অনেক প্রাথমিক কাজ বাকি রয়েছে, সেই সব কাজকে প্রোগ্রাম ক'রে দৈনন্দিন কৃত্যগুলোকে করাই 
" যথেষ্ট । তত্বের ক্ষেত্রে দাড়িয়ে সুন্সযুক্তি দিয়ে পরস্পরকে হানাহানি ক'রে লাভ নেই; ওতো কেবল 
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বাগাড়ম্বর। কিন্তু ব্যবহার যে ware ছাড়িয়ে যেতে পারে না এবং উভয়েই যে জড়াজড়ি ক'রে 
পরস্পরকে আশ্রয় দিচ্ছে, একথা অনেকেই ভুলে যান। তাই আমাদের দেশের রাজনৈতিক জগতে 
অহরহ ঘটছে অর্থহীন মিলন এবং সংখ্যাহীন জোড়াতালি । কেউ বলছেন, স্বাধীনতা চাই, আর কিছু 
সম্প্রতি চাইনে ; কারণ কান টানলে মাথা আসে যখন তখন স্বাধীনতার সাথে সাথে সব অপবর্গই এসে 
যাবে। কাজেই আগে স্বরাজ চাই, তার পরে we নিয়ে বোঝাপড়া হবে। 

গান্ধীজীও এই দলের ৷ ভার মতে “eater” হবে ভারতবর্ষের প্রথম ও প্রাথমিক ধ্যান, পরে হবে 
বিভিন্ন প্রোগ্রাম নিয়ে বিচার । গল্পে আছে, মুর্খদের কাহিনী । মোষ কেনবার নাম নেই, অথচ কাল্পনিক 
মোষের ভাগাভাগি নিয়ে ঝগড়া, মারামারির অন্তনেই | ১ গান্ধীজীর মতে আমরাও এই ধরণের মুর্খ । | 
গান্ধীজী নিজের বেলায় কিন্তু wy এবং প্রোগ্রাম উভয় সম্বন্ধেই অতিমাত্রায় সতর্ক । তাঁর নিজের দর্শন- 
তত্বের এলাকার বাইরে তিনি “পাদমেকং” — ও চল্তে অনিচ্ছুক । wre তিনি অত্যন্ত কঠোর ।. 
স্বরাজ যদি চুলোয় যায় যাক, তবু তার দার্শনিক মতবাদের চুলমাত্র বিকৃতিও গান্ধিলী সহাকরতে রাজী 
নন। আমরা কিন্তু Se (theory) নিয়ে ধারা চিন্তা করেন তাঁদের a বলিনে। তবে ধারা তত্বের সঙ্গে 
ব্যবহারকে (practice) আলাদা ক'রে দেখেন তারা অবৈজ্ঞানিক সন্দেহ নেই। তত্বের সঙ্গে ব্যবহারের, 
চিন্তার সঙ্গে কার্য্যের.সম্পর্ক অবিচ্ছেষ্চ । বহু লোক আছেন যাঁর! এই দুইয়ের মধ্যে কৃত্রিম বিচ্ছেদকে 
দিব্যি বজায় রেখে কাজ ক'রে যান! তারাও Ste করেন, কারণ কাজ মানুষকে. করতেই হয় এবং 
“শরীর যাত্রাপি চ---***ন প্রসিধ্ব্যেদ কর্ণ ৮ ইত্যাদি। তবে হয় তাদের চিন্তা বা তত্বের বালাই নেই, 
নতুবা cha সঙ্গে থিওরীর aaga রাখবার দায়িত্ব তাঁরা বোধ করেন না। অনিবার্য ফল হয় 
জোড়াতালি। আজো আমাদের দেশে তাই এমন বহু দল 'উপদল- পরস্পরের সঙ্গে মিতালি করে, 
যাদের মধ্যে চিন্তা বা মতবাদের কোনই MAII নেই। মুখে বল্লাম, আমি বামপন্থী, কার্যে চললাম £ 
দক্ষিণপন্থীর সঙ্গে] waa দিক থেকে হলাম কম্মুনিজমের বিরোধী, কিন্তু সুবিধাবাদের দিক্‌ থেকে 
যোগ দিলাম এম্‌ এন্‌ রায়ের দলে। এমনি অনেক হচ্ছে। চিন্তাসংঘাত al ideology’a ওপরে - 
ভিত্তি করে, .দল গঠন করার রীতি আজো তেমন রেওয়াজ হয় নি। তাই আমাদের রাজনৈতিক 
স্থর সাধনার অনেক অঙ্গই বেস্ুরো হয়ে দীড়াচ্ছে। আমর! তত্ব ও ব্যবহার, থিওরী ও কার্যক্রম এই 
দুইয়ের ভিত্তিতে দল গঠনের সমর্থক । তবে আশার কথা, জোড়াতালি আর বেশী দিন চলবে al 





> Like the fabled men who quarrelled over ths division of the buffalo before it was 
bought, we argue & ১০০৮ over our r different programmes before Swaraj has come, (Harijan | 
27-1-40) | 
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কারণ মানুষের জানলার ও বোঝবার তাগিদ প্রবল হয়ে উঠেছে। মামুষের বুদ্ধিবৃত্তিও ক্রমশঃই সজাগ 
হয়ে উঠছে। পারিপাশ্বিকের অন্তর্গত শক্তি সংঘাত Goes জমাট বেঁধে She; এমন ভাবে উঠছে 
= যে, ধরি-মাছ-বা-ছু'ই-পানি মনোভাব আর বিকোবে না। বেড়ার ওপরে বসে দুপক্ষের লড়াই দেখবো 
এমন সুবিধা আর থাকছে না। হয় এ পক্ষে নয় ওপক্ষে, একদিকে সামিল হতেই হবে। চিন্তায়, কাৰ্য্যে 
আজ সুনির্দিষ্ট পরিষ্কার পথের ওপর এসে সবাইকে দাড়াতে হবে । ফলে যে সব মতবাদ হাঁনকা মেঘের 
মতন অম্পষ্ট ছিল, তাদেরও জমাট বেঁধে স্পষ্টরূপ ধারণ করতে হচ্ছে | শুভলক্ষণ সন্দেহ নেই। 
গান্ধীজী যে দর্শন পৃথিবীর সামনে ধরেছেন, তার পূর্ণরপটি এতদিন প্রকট হয়নি | তত্ত্বের দিক 
থেকে তার amta বৈজ্ঞানিক আকারে কেউ করেনি। কিন্তু বর্তমান পারিপাস্থিকের প্রবল. চাপে 
গান্ধীবাদকেও একটা সমাঞ্জদর্শন গড়ে তুলতে হচ্চে। গান্ধীবাদীরা বলেন, গান্ধীবাদকে যুক্তি তর্কে পাওয়া 
যায়নি ; একে পাওয়া গেছে সহজ অর্তদৃষ্টি থেকে, আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা থেকে । কিন্তু তবু আজ 
গাদ্ধীবাদকে বিচার ও যুক্তির মঞ্চে এসে দাড়াতে হয়েছে, কারণ জিজ্ঞাস্থকে জবাব দিতে হবে। নতুবা 
টিকে থাকা দায়। এ যুগ হচ্ছে বিচার ও প্রশ্নের যুগ। কান্ট বলেছিলেন_'Our age is 
an age of criticism from which nothing need hope to escape” এ কথ! 
এযুগেও সত্য । জবাব দিহি না করে কেউ AHA পাবে না, তা” সে মহাস্থা লোকেরবাণী কিংবা পণ্ডিত 
জনের তব, যাই হোক না কেন। 
| আজকের দিনে মানুষের চোখ খণ্ড দৃষ্টিতে দেখতে চায় না। দেখতে চায় বৃহৎ ভূমিকায় । 
_১ সংকীর্ণ ভূমিতে দাড়িয়ে পৃথিবীটাকে দেখে তার তৃপ্তি নেই। তার তৃপ্তি বৃহৎ চক্রবালকে আয়ত্তে এনে। 
বিচ্ছিন্ন ক'রে জীবনকে যাচাই করবার প্রবৃত্তি আজ নেই। বিশ্ব সংসারের সঙ্গে যেখানে মানুষের যোগ 
C সেইখানে জীবনকে রেখে পরখ করবার আগ্রহ আজ মানুষকে পেয়ে বসেছে। বিশ্বদৃষ্টিতে- তাই 
' সব কিছুকে বিচার করে’ আজকের মানুষ, গড়ে তোলে “বিশ্বদর্শন” বা Weltan-schauungi এই 
বিশ্বদর্ণনের আলো ফেলে সে জীবনকে এবং সমাজকে দেখে। সে আলোতে রঞ্জিত হয়ে প্রত্যেকটা 
প্রতিষ্ঠান ধরে একটা বিশিষ্ট রূপ, প্রত্যেকটা অনুষ্ঠান দেখা দেয় একটি বিশিষ্ট অর্থ fica! পৃথিবীতে 
আজ কয়েকটি এমনি “বিশ্বদর্শন (world outlook) গড়ে উঠেছে । গান্ধীজীর প্রবর্তিত সমাজ-দর্শনও 
তার মধ্যে একটি । 
এই সমাজদর্শনের একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী আছে। জীবনের প্রত্যেকটি ছোট বড়ো অনুভূতি 
বা অনুষ্ঠানকে বিচার করবার এর একটা বিশিষ্ট পদ্ধতি আছে। ভালমন্দ, উচ্চ-নীচ ইত্যাদি নির্ধারণ 
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করবারও একটা স্বতন্ত্র মাপকাঠি আছে। কোন্‌ বন্তটার মূল্য কতোটুকু, সে মল্যনিরপণের , আদর্শ - 
এর নিজস্ব । গান্ধীবাদকে যারা হবেন তাদের সমস্ত ধারণা বদলে যাবে এই স্বকীয় আদর্সের প্রভাবে l. 
ভগিনী নিবেদিতা বলেছিলেন, “Our changed attitude changes all our conceptions: +- 
গান্ধীজীর সামাজিক আদর্শ একটা বিশেষ 'বিশ্বদর্শন? থেকে জাত হয়েছে। | 

একথা সবাই স্বীকার করেছেন যে আজকের সমাজ ব্যবস্থা পৃথিবীতে শান্তি আনতে পারেনি। 


- মানুষের জীবনে অশান্তির আগুন- নির্ববান হওয়া তো দূরের কথা, “হবিযা PET” ক্রমাগত বেড়েই 


চলেছে। কাজেই এ সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে নতুন সমাজকে গড়তে হবে। এ সম্বন্ধে কারুরই দ্বিধা 
নেই। ANS কামন। করছে একটা আমূল বিপ্লব, একটা ব্যাপক প্রলয় । সেই প্রলয়ের wT থেকে 
রচনা করতে হবে নতুন বিশ্বলোক। যার! এই নব স্জনের বিশ্বামিত্র হতে চান তারা সবাই প্রলয়কামী 
বিপ্লবী। কিন্তু তাঁদের বিপ্লবের পরিকল্পনা! সবারই একরকমের নয়। কার্ল মার্স; মুসোলিনী, গান্ধী 
এরা প্রত্যেকেই পৃথক ধরণের বিশ্ব স্থজন করতে চাঁন। এঁদের বিপ্লবের পরিকল্পনাও তাই পৃথক | 

আচার্য কৃপালনী গান্ধীবাদের একজন নামকরা ব্যাধ্যাতা। তিনিও বলেছেন যে গান্ধীজীও 
সমাজ বিপ্লব স্থষ্টি করতে চান। গান্ধীজী যে আদর্শ স্থাপন করতে চাঁন, তাকে গ্রহণ করলে মানুষৈর 
জীবনের সব অনুষ্ঠান গভীরভাবে বদ্লে যাঁবে। মানুষের ভালোমন্দ, সুখ-দুঃখ ও ম্যায় অন্যায়ের ধারণায় 
আস্বে প্রলয় । কেবলমাত্র রাজনৈতিক চিন্তায় নয়, জীবনের সকল ক্ষেত্রে সকল আদর্শে ঘটবে বিপধ্যয় 
যেমন ঘটেছিল ফরাসী ও রুশ বিপ্লবে। ২ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীকে দিতে হবে বদলে-_কেবল রাষ্ট্রীয় 
অদল বদলে কিছু হবে না । আদর্শের একাস্তিক পরিবর্তন চাই, »Some revaluation of life 
values” (Kripalani) a 

গান্ধীজী বর্তমান সমাজকে চান না-- একে ভাঙতে চান কিন্তু যে নতুন সমাজ তিনি স্থজন 

করবেন তার স্বরূপ কী? সেই স্বরূপ সম্বন্ধে কৃপালিনী বল্‌ছেন যে ভবিষ্যৎ সমাজকে গড়তে হবে ~ 
কয়েকটা মূলনীতিকে ভিত্তি করে। সে মূলনীতি হলো “অহিংসা ও সত্য” । এই নীতিগুলোই মানুষকে 
নিয়ে যাবে দিবাজন্মের দিকে; এবং এই নতুন সমাজ-ব্যবস্থায় থাকবে না শোষণ এবং অত্যাচার, 
অসাম্য ও অভাব। ৩ কৃপালনীর মতে শীন্ধীজীও শ্রেণীহীন সমাজ কামনা করেন। জনৈক 


সোসালিষ্ট প্রশ্নকর্তার উত্তরে athe) নিজেও তার ভবিষ্যৎ সমাজের রূপ বর্ণনা করেছেন। তার মতে 





x “I believe the revolution for which Gandhiji is responsible is of the former type, 
that is, it is primarily a revolution of ideas and ideals and is not merely political but an? 
all round revolution changing the values of life as did the French and Russian revolutions 
(J. B. Kripalani ; Hindustan Standard, 27-1-40 ) 


৫২৯ গান্বীবাদ, অহিংস ও afas সমা গ 


- সোস্তালিজম এবং গান্ীবাদের উদ্দেশ্য ( motive) অভিন্ন... “the greatest welfare of the 


whole society and the abolition of the hideous inequalities resulting in the 
existence of millions of have nots and a handful of haves.” (Harijan. 
27-1-40). বর্তমান সমাজে মুষ্টিমেয় লোক ধনদৌলতে গড়াগড়ি যাচ্ছে, আর কোটী কোটী মানব 
বৃভুক্ষিত হয়ে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ধনীর ভোগ জ্রোগাচ্ছে, একথ! গান্ধীজী মানেন। পুনশ্চ এই 
অসামা যে বর্তমান সমাজ-ব্)বস্থা অর্থাৎ ধনিকতন্ত্র হতে উদ্ভূত হয়েছে সে কথাও তিনি' স্বীকার করেন। 
তাই ক্যাপিটালিজম্‌ বা ধনতন্ত্ের তিনি মহাঁশক্র 1-.....] desire to end Capitalism almost, 
if not quite, as much as the most advanced socialist or even communist, 
But our methods differ.’ Harijan, 16-12-39) কাজেই সমাজতন্ত্রের উদ্দেশ্যের সঙ্গে 
গান্ধী্ীর কোনই ভেদ নেই। কেবল প্রভেদ আছে কর্ম্মপদ্থায়। 

গান্ধীবাদের সকল কর্মপন্থার মূলকথা হলো “অহিংসা”। প্রকৃত সাম্য এবং শাস্তি আসতে 
পারে কেবল অহিংসার মধ্যদিয়ে “Only when non-violenee is accepted by the best 


"mind of the world as the basis on which a’ just social order is to’ be construc- 


ted.” (Harijan, 28-1-40) এই অহিংসাঁকে কেন্দ্র করেই সমস্ত গান্ধীবাদ বিকশিত হয়েছে। 
গান্ধীবাদীয় কর্মপন্থারও সমস্ত অঙ্গ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এই একটিমাত্র নীতির দ্বারা। রাজনৈতিক, 
অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক--এই তিনক্ষেত্রেই অহিংস! গান্ধীবাদের ভিত্তি। ফলে এই তিন ক্ষেত্রেই 
গান্ধীবাদের একটী বিশিষ্ট আদর্শ ও রূপ গড়ে উঠেছে। আমরা একটা একটী করে বিবৃত করছি। 
গান্ধীবাদের কর্মপন্থা বলতে বুঝি £-- : 

(১) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে (ক) “theory of trusteeship”—গান্ধীজীর মতে সমাজে বিভিন্ন ' 
শ্রেণী থাকলেও দোষ নেই, যদি তাদের মধ্যে সংঘর্ষ না থাকে, বিরোধ না থাকে। ভবিষ্যৎ সমাজে 
জমিদারও থাকবে, প্রজাও থাক্বে। কিন্ত জমিদারের স্বার্থের সঙ্গে প্রজার স্বার্থের বিরোধ থাক্বে না। 
কারণ জমিদার : নিজেকে মনে করবে প্রজার প্রতিনিধি মাত্র ; প্রজার অর্থ ই,__ প্রজার কাছে না থেকে, 
থাকবে জমিদারের কাছে। জমিদার হবে হিতৈষী কোষাধ্যক্ষমাত্র, আর কিছু নয়। প্রজার কল্যাণেই 


সব অর্থ জমিদার খরচ করবেন, আত্ম্থধার্থে নয় । সমাজতান্ত্রিক ভাষায় একেই বলা হয় “শ্রেণী 











৩ The social organi-ation is to be built upon Non-violence. Truth and Justice, 
What Gandhiji contemplates is a casteless and classless society based upon co-operative 
৪9:10৮,..-- (Kripalini, Ibid) 


<* a, কাতিক ১৩৪ 


সহযোগ’ | গান্বীজীর মতে শ্রেণী থাকবে কিন্তু শ্রেণী সংঘর্ষ থাকবে না। তেমনি ধনিক এবং শ্রমিকও 
থাকবে কিন্তু তাদের বিরোধ লুপ্ত হবে। কারণ তারা উভয়েই হবেন অহিংস। তবে এখানে একটু 
অস্পষ্টতা আছে। গান্ধীঞ্জী বরাবরই বলেছেন, তিনি কলকারখানা চান না। তিনি চান SaS | 
কারণ কলকারখানা এলেই সঙ্গে সঙ্গে আস্বে ধনিক ও শ্রমিক এবং আরো আস্বে শ্রেণী স্বার্থের 
বিরোধ ও হিংসা । তাই কলের বদলে প্রতিষ্ঠা করতে চান হস্তশিল্প (handicraft), বিশেষতঃ চরকা। 
(খ) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সুত্র হলো গ্রাম্যশিল্প বা হস্তশিল্প, অর্থাৎ কলের বদলে 
ব্যবহার হবে ছোট ছোট হাতিয়ার, এবং বড় বড় কারখানার বদলে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত 
মাল উৎপাদন। সবাই যার যার প্রয়োজন অনুযায়ী Baty ইত্যাদি উৎপাদন করে নেবে। 
“ন্বয়ং-সম্পুর্ণতা” গান্ধীজীর কাম্য । Industrialisation বা যান্ত্রিক উৎপাঁদনকে বর্জন করতে হবে। 
কারণ Industrialisation এর সাথে A-RA এসে পড়বে । গান্ধীজীর ভাষায় *.....*-*, the 
social order of the future will be based predominantly on the Charka and all 
it implies, (Harijan, 27-1-40) চরকামানে ব্যক্তিগত উৎপাদন ও হস্তশিল্প এবং তার মানে হলো 


শ্রেণী ও শ্রেণী বিরোধকে বর্জন। এতে অহিংসা নীতির প্রতিষ্ঠা বজায় থাকে ।- চরকা হচ্চে অহিংসার ' 


ersig—“I sée a- vital connection between the charka and non-violence,” 
(Harijan, 2-12-39) চরকা- দারিদ্রেরও প্রতীক’ চরকা মারফতে জগতের দরিদ্র জনগণের মনে 
সহযোগিতার cate হবে, এ যুক্তিও গান্ধীজী দিয়েছেন | It is a symbiol of identfication with 
the poorest in the land” (Ibid, 30-12-39) 


(গ) অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে তৃতীয় সূত্র হলো__কেন্দরাভিগমন বা decetralisation | 4R- 


সম্পূর্ণ গ্রাম গান্ধীজীর আদর্শ। পন্যোৎপাদন যদি কেন্দ্র থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে গ্রামের ছর্দশা হবে 
এবং গ্রাম্য-শিল্পের বিলুপ্তি ঘটবে । এই যুক্তি দিয়ে তিনি রাষ্ট্র-স্বামীত্ব a State ownershiprs আক্রমণ 
করেছেন | ৪ | 

(ঘ) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চতুর্থ সূত্র হলো এই যে কলকারখানার উৎপাদন, বীজ পদ্ধতি 
(Industrialisation) সর্বদাই গ্রাম্য শিল্পের সহায়ক ও সেবক হবে। এযাবৎ কলকারখানা গ্রামকে 
ধ্বংসই করেছে। ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রে একে নিয়োগ করা হবে গ্রাম্যশিল্পের সেবায় । 


8 I donot share the socialist belief that centralisation of the necessaries of life 
will conduse to the common welfare when the centralised industries are p'auned and 


owned by the state. (Harijan, 27 1°40) 


ৰ 


e O RAN, অহিংদ ও ভবিষৎ সাজ 


(২) গান্ধীজীর ‘ত্রিধা কার্যক্রম’ (tripple programme) অর্থাৎ চরকা, মৈত্রী এবং 


— অস্পৃশ্যতা পরিহার । চরকার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। “মৈত্রী” মানে বিভিন্ন জাতি এবং শ্রেণীর 


মধ্যে প্রেম, বিশেষ করে হিন্দু মুসলমানের মিত্রতা । হিন্দুসমাঞ্জের জাতিগুলোর মধ্যে একদল আরেক 
দলকে স্পর্শ করে না, এতে ঘৃণা বা হিংস স্থষ্টি হয়! ৫ গান্ধীজী উচ্চ নীচ coms মুছে ফলতে চান। 
তাই age পরিহার। অহিংসার স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে এই কাধ্যক্রম গান্ধীজী নিয়েছেন 
কারণ অহিংসাকে গ্রহণ করলে এই ক্রমকে গ্রহণ করা যুক্তি যুক্ত! 

(৩) সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গান্ধীবাদের লক্ষ্য হলো--“গ্রাম্য সভ্যতা”, Rural civilisation. 
অহিংসাকে আধ্যাত্মিক আদর্শ বলে মান্লে এবং অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে হস্তশিল্প ও কেন্দ্রীতিগমণকে মানলে, 
যে সমাজ ব্যবস্থা দাড়ায় সে হলো গ্রাম্য সমাজ এবং সভ্যতা নাগরিকতার faa গান্ধীবাদের প্রধান 
কাম্য। কলকারখানার Pee বস্তু উৎপাদন থাক্‌বে না; নানাবিধ বিলাস সামগ্রী মামুয়ের 
জীবনকে ভারাক্রান্ত করবে না : হাতে হাতে সামান্য বা একান্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ তৈরী করা যাবে 
তাতেই মানুষ তৃপ্ত থাক্‌বে ' অভাবকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে তারপরে অভাব পুরণ করা নয়; অভাবকে 
কমিয়ে শেষ সীমায় এনে জীবনকে মুক্ত রাখতে হবে উচ্চতর আধ্যাত্মিক চর্চার জন্য । সহজ স্বাভাবিক, 
অনাড়ম্বর পল্লীজীবন গাম্বীজীর আদর্শ। ৬ অহিংসানীতির সঙ্গে পল্লীসভ্যতার faye সম্পর্ক আছে 
বলে গান্ধীজী বিশ্বাসকরেন। কেন্দ্রীকরণের সঙ্গে এবং কলকারখানায় বিপুল পন্ঠোৎপাঁদনের সঙ্গে 
হিংসা জডিত আছে। কারণ অপরিমিত aad ও বিলাস দ্রব্য উৎপাদন করে? যে জাতি এশ্বধ্যশালী 
হয় তাঁর বড় বিপদ; কারণ এরশ্বধ্যকে রক্ষা করতে Cay ও সামরিক শক্তি দরকার হয়।.- তাই গান্ধীজী 
চান না ভারতকে তথ! জগতকে এই্ব্যশালী করতে । তাই গান্ধীজীর ভবিষ্যৎ সমাজ হবে উপকরণহান, 
রিক্ত পল্লী সমাজ। ৭ 








¢ Removal’ of untouchability again has deep significance. The very idea of high 
and low among Hindus shoull be rooted out. Caste solidarity should give place to 
national] solidarity.” (lbid 80-12 89) 
we “As I was picturing life based on non-violence, I saw that it must be reduced to 
the simplest terms consistent with high thinking. Food and 1aiment will always remain 
the prime necessites of life (Ibid 13-1-40) 


q Centralisation cannot be sustained aud defended with out adequate force, 
‘Bimple homes from whioh there is nothing to take away required no policing -* Ibid 
30-12-39) 


to - 88, কাতিক ১৩৭৫ | 


রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গান্ধীজীর রাষ্ট্রের পরিকল্পনা ঘোরালো। তাতে সৈম্সামস্ত ও পুলিশের 
দরকার থাকবে না, কারণ অহিংসা অনুপ্রানিত পল্লীবাসীদের রিক্ত জীবনযাত্রায় বাদ সাঁধতে কে আর 
আসবে! কাজেই কারুর লোভকে উদ্রেক করবে না; সুতরাং বহিরাক্রমণের ঝঞ্ধীটও নেই। ৮ আর 
যদি বা আক্রমণ কোনে নির্বেবাধ করেই বসে, তবে অহিংস ও দরিদ্র গ্রামবাসীর ভাবনা নেই। 
Blockade এর হুর্ভাবনা নেই, রসদের চিন্তানেই ; বাণিজ্য, বিদেশী সহযোগের প্রয়োজন নেই। ছুটী 
আহার এবং পরবার বস্ত্র স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রামেই হাতে হাতেতৈরী হচ্চে - কাজেই আত্মরক্ষার (defence) 
অন্্বিধে নেই। ৯ দেখ! যাচ্ছে অহিংস থাকতে হলে দরিদ্র হতে হবে এবং অতীতের পল্লীসভ্যতাকে 
আদর্শ বলে গ্রহণ করতে হবে । গান্ধীগীর সামাজিক আদর্শ ষোল আনাই তার অহিংস-নীতির R | 

(খ) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গাস্ধীবাদের বর্তমান লক্ষ্য হলো! স্বাধীনতা! (Independence) 
স্বাধীনতা না এলে, গ্রাম্য সভ্যতা এবং অহিংস সমাজ গড়ে তোলা চলবে না, কাজেই স্বাধীনতা চাই ।' কিন্ত 
স্বাধীনত। বল্তে গান্ধীজী বোঝেন “স্বাধীনতার নির্যাসটুকু” মাত্র (Substance of independence) 
১৯৩» সালে যারবেদায় জনৈক প্রশ্নকর্তার কাছে গান্ধীজী প্রথম “Substance” এর কথা৷ বলেন। 
কথার মূলা গান্ধীর, কাছে অকিঞ্চিংকর। ইংরেঞ্জের সঙ্গে যে সংগ্রাম হবে তাতে তার মূল অস্ত্র হলো 
«অহিংসা» | মানে, ইংরেজকে জোর করে তাড়ানর পক্ষপাতী তিনি নন; দুঃখ সহনের নৈতিকশক্তি 
তাদের কোমল হৃদয়তস্ত্রীতে তুমুল বিলোড়ন তুলবে; ফলে. মৈত্রী ও কারুণ্যে ইংরেজের ইস্পাত হৃদয় 
অভিভূত হয়ে পড়বে এবং স্বেচ্ছায় Stal স্বাধীনত! দিয়ে দেবেন। অহিংসনীতির দিক থেকে অন্ত 
উপায় বা পথ নেই স্বাধীনতা লাভের । কাজেই সর্বশেষে আপোষ মীমাংসাই হলো অহিংস.সংগ্রামের 
একমাত্র ও অনিবাধ্য পরিণতি । গান্ধীজী নিজেও স্বীকার করেন, “So long as I havea share 
in the attainment of Independence, it will be through non-violent means and 
therefore,a result of an honourable treaty or settlement with Britain.” 
(Ibid pp 386) . | 

(গ) স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈন্য হবে যদি বিশেষজ্ঞ কংগ্রেসকন্মী এবং অস্ত্র হবে চরকা। এই 
অহিংস যুদ্ধের প্রত্যেক সৈম্তকে হতে হবে খাদি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ “khadi Technician’ (Ibid 391) 
এবং প্রত্যেকটি কংগ্রেস অফিস হবে Voted ও ঠাঁতবোনার পাঠশালা । এই সব পাঠশালায় এই সব 








-© “Military and even police aid must become taboo.” (Ibid pp 403) 
ə For nonviolent defence, therefore, society may be so constructed that its 
members may be able as far as possible to look after themselves in the face of an invasion 
from without..." (Ibid pp 410) 


+ 


wt 


£৬৩  গাদীবাদ, অহিংসা ও ভবিয়ৎ mate 


সৈন্যগণের দ্বারা ভারতবর্ষের তথা জগতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জিত হবে অহিংস উপায়ে অর্থাৎ 
ভালবাসার প্রধর অস্ত্র etal! এই ভালোবাসা হলো গোলাপের পাপড়ির মত পেলব কিন্তু লোহার 
চাইতেও কঠিন, “harder than flint” (Pp 410) কোন ধর্মঘট (strike) দ্বারা নয়, জনগণের 
ভাববৃত্তিকে উত্তেজিত করে নয়, রক্তাক্ত বিপ্লবের ছারা নয়, কেবল অহেতুক ভালবাসার etal এই 
RAG সংগ্রামে জয়লাভ করতে হবে। AAA ভারতবাসীকে যতখানি ভালবাসেন, প্রত্যেকটা 
ইংরেলের তরেও ততখানি ভালবাসাই বোধ করেন। এই অপার এবং অবাধ ভালবাসা হল সত্যাগ্রহের 
প্রথম we ও আদিম wai “I feel towards him precisely as I feel towards an 
Indiap,......., Therefore those who do not share this elementary quality with 
me, cannot become co-satyagrahis [Ibid Pp 410] ভালবাসার এই অগ্নি-পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ না হোলে স্বাধীনতার যুদ্ধে যোগ্যতা আসবে না। আর চরকা হলো এই যুদ্ধের সব চাইতে 
সেরা অন্ত্র ‘most effective weapon in the armoury of satyagraha.” (p 411) 


গান্ধীবাদের মূল সুত্রগুলোকে বিবৃত Sal হয়েছে। এখন সূত্রগুলো সম্বন্ধে আমরা সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা করবে! । অহিংস! গান্ধীবাদের কেন্দ্রবিন্দু, একে মধ্যস্থ করেই এর অর্থনৈতিক, সামাজিক, 
রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক দর্শন পল্পবিত হয়ে উঠেছে। গান্ধীজী অহিংসার যে পরিকল্পনা, দিয়েছেন তাতে 
আচরণের (collective behaviour) পক্ষে তা নিতান্ত অযোগ্য | দার্শনিক ও pent যুক্তিতে 
গান্ধীবাদীয় অহিংসা অযৌক্তিক প্রতিপন্ন হয় | 


(ক) বিশ্বসংসারের প্রত্যেকটী বস্তু হলে! বিচিত্র এবং জটীল। দার্শনিক বিচারে সবার আগে 
ধরা পড়ে এই কথাটী। কী জড়জ্গতে, কী প্রাণী জগতে, কী চিন্তা জগতে, সর্বত্রই দেখতে পাই 
এক নয় একাধিক। প্রত্যেকটী সত্বার ভেতরে মেশীমেশি, জড়াজড়ি করে রয়েছে বিবিধ সত্বা। 
সুর্যের আলে! দেখতে মনে হয় একরড «tm কিন্তু আসলে রয়েছে তার ভেতরে সাত সাতটা 
রঙের বৈচিত্র্য । বিশ্লেষণ করলে এই তত্বটী ধরা পড়ে-নইলে পড়ে না। ভালো যেখানে আছে, 
মন্দও রয়েছে সেখানে মিশে। সুখের সঙ্গে রয়েছে দুঃখ । বিশ্বের প্রত্যেকটা সংজ্ঞা, প্রত্যেকটা 
আলোড়নের মধ্যে .মিলে মিশে রয়েছে বিবিধ সংজ্ঞা । অবিমিশ্র একত্ব কোথাও নেই, আছে. বন্থত্ব। 
নিজ্জলা সত্বা নেই, সর্বত্র যার! ছড়ানো রয়েছে তার! প্রত্যেকেই মিশ্র সত্বা। “সুখ”ই হোক আর 
“gers হোক, উভয়েই স্বয়ং জটীল। সুখের মধ্যে রয়েছে বহু রকম-বেরকমের মিশ্রণ । তেমনি ‘ee? 
বস্তুটিতেও ; সঙ্গীতের ভাষায় বলবো, এরা কেউই melody নয়, সবাই এক একটি harmony. 
একতারার একটি মাত্র কম্পিত ঝঙ্কার নয়, বিশ্বের সবগুলো! সত্বাই জাল বীণাধবনি ; যাতে অন্থবিদ্ধ 

কাতিক "৭৫-৪ 
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হয়ে রয়েছে বছ তারের বহুবিধ সুর । অরবিন্দের ভাষায় “for even unity, exclusively 
pursued, ceases to be a true oneness, Yet this error we perpetually commit.” 
প্রাকৃত মানুষ সেই ভুলই করে| বিশ্বসংসারের বিচিত্র-বীণ যে মিশ্ররাগ বাজিয়ে চলেছে, তাকে সে 
ধরতে পারে না ; তার সহজ জ্ঞানে প্রতিভাত হয় কেবল একটানা একটি ধ্বনি। পৃথিবীকে সে বুঝতে 
চাঁয় একটি মাত্র নীতির সাহায্যে । হিংসা-অহিংসা, ভালোমন্দ, আত্মপর, - বিশ্বভরে aaa জড়িয়ে আছে, 
একটিকে বাদ দিয়ে অপরকে অবলম্বন মানুষ করতে পারে al) একটী থেকে অপরকে ছেদন ক'রে 
আনা অসম্ভব । সংসারে কেবল RA নেই, অহিংসাও নেই ; যেমন কেবল সুখ বা কেবল ভালো নেই। * 
' ছুটো নীতিই সর্বত্র ste করছে। প্রাকৃতিক জগতে যেমন, মামুষের সামাঞ্জিক জীবনেও তেমনি | 
একদিকে দেখতে পাই সহযোগিতা, অন্যদিকে আছে প্রতিযোগিতা | জীবজগতে জীবন সংগ্রাম আছে, 
আবার 'সংঘবদ্ধতাও আছে। মানুষ সমাজেও যেমনি আছে ae, তেমনি আছে মৈত্রী। ডারুইনের 
প্রতিবাদে হাক্সলির নৈতিক নিয়ন্ত্রণের wee রয়েছে। হিংসা ও অহিংস! দুই শৃক্তিই জীবনে ক্রিয়াশীল | 
- এককে বর্জন করে একান্তভাবে অস্যটীকে পূজা করবার দাবী মান্য করতে পারে- কিন্তু ভাতে চলমান 
জীবন-প্রবাহকে প্রতিরোধ কর! হবে, সহায়ত। কর! হবে না। অরবিন্দ এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন। 
করেছেন তার Essays on Geeta নামক পুস্তকে | প্রেমের (Love) প্রভাব জীবনে অতি বিপুল । 
একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু স্থুলশক্তি ai তাকৎ (power) এর স্থানও সংসারে স্বীকার 
করতেই হবে। : প্রেমশক্তি ও দেহশক্তি__ছুয়েরই অবদান প্রচুর । “What can be more divine 
than Love? But followed exclusively it is impotent to solve the world’s 
discords, The worshipped Avatar of love & the tender Saints leave behind 
them a divine but unfollowed example, a luminous and imperishable 
‘but ineffective memory, (Aurobindo) হাদয়কে প্রাধান্য দেবার মূল্য আছে, কিন্ত হ্বদয়- - 
বৃদ্ধিই . মানুষের একমাত্র বৃত্তি বা প্রয়োজন নয়। মানুষের আছে আরো বিচিত্র বৃত্তি এবং 
' বিবিধ প্রয়োজন | মানুষের আছে দেহ, আছে মন; অন্নময় কোষকে প্রবল করে তুললে যেমন হবে 
একপেশে বৃদ্ধি, তেমনি প্রাপময় কোষকে বাড়িয়ে তুললেও হবে একই একঘেয়েমী ৷. দেহে, প্রাণে, জ্ঞানে, 
আনন্দে মানুষ যখন হয় সম্পূর্ণ তখনই তার হয় সত্যিকার উন্নয়ন। মানুষের অপর গুণ ও বৃত্তিগুলোর 
'সঙ্গে সামগ্রস্ত রেখে “প্রেম” ও “ary বৃত্তি” যদি বিকশিত হয় তবেই মনুষ্যত্বের সাধন! হয় পরিপূর্ণ tse 


se They have added an element to the potentialities of the heart but the race 4 
- cannot utilise it effectively for life because it has not been harmonised with the rest of the 
qualities that are essential to our fullness,” (Superman, Aurobindo) 





£৩৫ গান্ধীবাদ, অহিংস! ও ভবিষ্যৎ সমাজ 


জীবনের একটা দিক যেমন মধুর, আরেকটা free আছে ভয়ঙ্কর। শুভ ও কল্যাণকর আছে, 
gage আছে; কিন্তু aes আছে, AAMI জীবনেই আছে। মধুর ও শীস্তরসের পাশাপাশি 
রয়েছে বীভৎস রস ও ভয়ঙ্কর । স্বজনের সঙ্গে আছে গ্রলয়। আমাদের প্রাণ চায় মাধুর্য, সৌন্দর্য; 
কিন্তু চারদিকে রয়েছে মৃত্যু, মহামারী আর নিৰ্ম্মম ধ্বংস। জীবনের এই দিককে চাই আমরা চোখ বুজে 
এড়াতে, চাইনে আমরা জীবনের প্রলয়ঙ্কর ভয়াল সত্যকে, বিশ্বরূপ আমাদের চোখে সয়না, আমরা চাই 
বংশীধারীকে। মহাকালের করাল Ble পড়েছে আমাদের জীবনে ; আমরা কামনা-চাঁলিত হয়ে বলতে 
পারি, চাই প্রেমকে, চাই মৈত্রীকে, কিন্তু চোখের সামনে শ্মশানের ‘কাড়াকাড়িগীতি’ বজ্রোলে বেজে 
ওঠে, সমস্ত প্রেম, সমস্ত মৈত্রীকে শুকনো খড়ের মতো ছিন্নভিন্ন করে উড়িয়ে আসে ভৈরবের 
অট্রহাস্তের ঝড়, ওঠে কান্নার রোল, ওঠে নিষ্ঠুরতার জয়ধ্বনি । জীবনের একটিকে ধারা এড়াতে চান 
তারা দার্শনিক বিচার করেন না, হৃদয়-বৃত্তির মুগ্ধ পুঞ্জায় একপেশে আদর্শকে প্রচার করেন। আসল 
কথা হৃদয়ের শক্তি, প্রেমের শক্তি যেমন জীবনে প্রয়োজন, দেহের শক্তি, পণুশক্তিরও তেমনি আছে 
প্রয়োজন! বিদেহী মানুষ নেই ; দেহকে ছাড়া চলে না ; তেমনি পশুশক্তি, দেহশক্তি ছাড়াও চলে না। 
আত্মিকের যেমন প্রয়োজন আছে, স্থান আছে, দৈহিকেরও তেমনি স্থান ও প্রয়োজন আছে। মূল্য 
নিরূপণের মাপকাঠিতে হয় তো৷ দুটো একই স্তরে স্থান পাবে Al ; কিন্তু যার যার স্তরে উভয়েই মুল্যবান | 

পশুশক্তি ও প্রেমশক্তি এর! দুইই অসম্পূর্ণ সত্য ; অদ্বিতীয় সত্য কেউই নয়। প্রেমশক্তি 
মিলনকে দেখে, ছন্দ সংঘর্ধকে এড়িয়ে যায়; তেমনি পশুশক্তি কেবল aa ব্যবস্থাকে বড় করে, 
অন্তরকে করে উপেক্ষা Aee সাআজ্য গড়েছে। এ্রশ্বধ্যকে we করেছে, কিন্তু মানবীয় 
অমম্পুর্ণতাকে দূর করতে পারেনি । এই ছুই শক্তিকে পরম্পরের সহযোগিতায় সংযত ও বিকশিত হতে 


./ হবে, তবেই হবে পূর্ণতা । সত্যিকার এঁক্য হবে জটাল ও বিবিধ শক্তির সামগ্রস্ত ; কোন একটি 


শক্তিকে বর্জন করে একটিমাত্র সত্তাকে আতিশয্য দান কর! দার্শনিক বিচারে অযৌক্তিক ও একপেশে 
গণ্য =a) কারণ “Unity is the secret, a complex, understanding and embracing 


unity. ? (Aurobindo) ১১ 


(খ) তারপরে প্রশ্ন হচ্ছে, অহিংসাকেই বা বরণ করবে৷ কেন? PEE রত 





>> “Love fails because it hastily rejects the material of the world’s discords or only 


tramples thom under foot in an unnsual ecstasy, Power beacuse it seeks only to organisa an 


external arrangements, The world’s discords have to be understood, seized, transmuted.” 


( I bid) 


toe নয়টি, কাতিক ১৩৭৫ 


শান্তি ও আনন্দ'; সত্যিকার শাস্তি ও অদ্বিতীয় আনন্দ, কবরের শাস্তি ও আফিমের আনন্দ নয়। 
. শাস্তি ও আনন্দ কোন্‌ পথে আসবে? কেবলি অহিংসার পথে আসে, একথা ঠিক নয়। আদর্শের 
জন্য সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এরা সিদ্ধ হয়। 


গোড়ার আদর্শ হলো আত্মবিকাঁশ, মানুষের সর্ববাঙ্গীন সম্পূর্ণ বিকাশ । আত্ম বল্‌তে কেবল হৃদয়- 
বৃত্তি নয়, দেহ-বৃত্তিও বটে, মনোবৃত্তিও বটে। হাদয়-বৃত্তির বিকাশেই al অহিংসাবৃত্তির পুর্ণতাঁতেই 
' কেবল আত্মবিকাশ পূর্ণ হয় না। সামঞ্স্তপুর্ণ বিকাশেই মানুষের সার্থকতা । দেহ-শক্তি বাঁ হিংসা- 
শক্তিকেও বর্জন ক'রে নয়, আদর্শের দ্বার! fates ক'রে ব্যক্তি ও সমাজ বিকশিত হয়। হিংসা-শক্তি . 
যখন মহদাদর্শের দ্বারা প্রবস্তিত হয়, তখনই হিংসা! হয় রূপান্তরিত, “transmuted” অহিংসাকে 
fetish করে তোলা হলো যুক্তিহীন। নৈতিক বিচারে অহিংসাই একমাত্র কর্ম্মযোগ নয়। নৈতিক 
বিচারের মাপকাঠী হলো আত্মবিকাশ। পাপু-পুণ্য নির্ধারিত হয় এই মানদণ্ডের তৌলে। হিংসা বা 
অহিংসাকেও সেই মাপকাঠীতে বিচার করতে হবে। আদর্শের সঙ্গে যদি খাপ খায় তবে হিংসাঁও 
ুণযব্রত হতে পারে ; কারণ হিংসা সেখানে আত্মবিস্তারের সহায়ক। অহিংস! যদি আদর্শের পরিপন্থী 
হয় তবে অহিংসাও পাপ-ব্রত। হিংসা যেখানে দাক্ষিণ্যশক্তিতে প্রাণের পরিপোষক হয় সেখানে হিংসাই 
নৈতিক প্রশংসার পাত্র। নৈতিক বিচারের শাশ্বত (absolute) মাপকাঠী ARI দেশকাল পাত্র 
অনুসারে নৈতিক আদর্শ বারম্বার পরিবর্তিত হয়েছে। সভ্যতার ইতিহাঁসই তার সাক্ষী aod 
বল্ছিনে যে ইতিহাসের একাদিক্রম (continuity) নেই। কিন্তু প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের ওপরে 
মহাকাল তার পদচিহ্ন রেখে গেছেন; প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানের ওপরে পড়েছে অতিক্রান্ত যুগের fg | 
যুগাতিবাহের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ, ব্যক্তি, ধর্ম, নীতি, এক কথায় সব কিছুই তাদের রূপ বদলেছে | 
কোনো পারিপাশ্থিকে হয়তো অহিংসা কু-নীতি-অপর পরিস্থিতিতে অহিংসাই হবে সুনীতি ita 
কাষ্ঠকঠিন ছাচে ফেলে জীবনকে পরিমাপ কর! চলে না| জীবন যে কোন ফর্ম্মুলা থেকে ব্যাপকতর 
ও গভীরতর । সক্রেটীস ভায়ালেকটীকের বিচারে যে কোন প্রতিষ্ঠান বা অনুষ্ঠানকে প্রতিপন্ন করেছেন 
সাম্প্রতিক বলে, কারণ সকল দেশের, সকল কালের কোন শ্বাশ্বত নৈতিক আদর্শ জগতে নেই। যদি 
থাকেও তবে অহিংসাকেই বা সেই শাশ্বত আদর্শ বলে মানবো কেন 1 অহিংসার নিকষে কষে সব কিছুকে 
পরখ করবো কেন? বরং অহিংসাঁকেই পরখ করে দেখবো বৃহত্তর আদর্শের নিকষ পাথরে । মহদাদর্শে 
অনুপ্রাণিত হিংসা বা দেহ-শক্তিও সেই নিকষে হবে পুণ্য | 


দেহকে পাপ যাঁরা বলেন, তারা ভ্রান্ত । কারণ পাপ-পুণ্যের মাপকাঠী হলো WA! দেহ 
কখনো পাপভাক্‌ হতেও পাবে, পুণ্যভাক্‌ও হতে পারে কখনো। স্বয়ং দেহ বা দেহশক্তি পাপও নয়? 


tor  গান্ধীবাদ, অহিংসা ও ভবিষ্কৎ সমাগ 


পুণ্যও নয়। দেহ হচ্ছে সত্য, দেহ হচ্চে Awa! তেমনি হিংসা! বা অহিংসার বেলাঁয়। হিংসা ও 
অহিংসা ছুইই সত্য ও বাস্তব। তবে এরা পুণ্য বা পাপ হবে আদর্শ ও পারিপার্থিকের বিচারে । হিংসা 
ও অহিংস পুণ্য না পাপ, তার নির্ধারণ হবে অপর একটী আদর্শের মাপকাঠী দিয়ে । কখনো হিংসা 
পাপ, কখনো পুণ্য । অহিংসা সৰ্বত্ৰ সকল অবস্থায়ই পাপ বা পুণ্য হতে পারে al | 


(গ) অহিংসাকে কোন দিক দিয়েই হ্যায় অন্যায় বিচারের শাশ্বত মাপদণ্ড বলা চলে না। 
আমরা বলেছি পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের সহায়ক হলেই তাকে ম্যায় বল! চলবে । আত্মবিকাশ হয় g- 
পালনে। wei কি? এখানে মানবচরিত্রের বৈচিত্রাকে স্বীকার করতে হবে। লোহার যন্ত্রে ফেলে 
সকল বৈচিত্কে মেরে ফেলা চলতে পারে, কিন্তু ভাতে wet বিকাশের সাহায্য হয় না। মানুষ সবাই 
একধাতের নয়। এই সাদ! সহজকথাটি গান্ধীজী স্বীকার করতে চান না। মানুষের ভেতরে আছে নানা 
তন্ত্রী ; আছে তার ইচ্ছাবৃত্তি (volition) ভাববৃত্তি (emotion) ও জ্ঞানবৃত্তি (cognition) আছে 
ভাল, আছে মন্দ, আছে ওঁদাসীন্য । আছে উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত সহজ প্রবৃত্তি, আছে বহির্জগৎ থেকে 
আহরিত নান! উন্মুখতা । সব কিছুর সমবায়ে হয়ে ata সে একটি বিচিত্র ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্বের 
আছে নান! প্রকারের শ্রেণী ভেদ। তাই হিন্দুশান্ত্রে আধার ভেদে Tagine তারতম্য স্বীকৃত হয়েছে | 
সাত্বিক, রাজসিক, তামসিক তিনটে স্তর হিন্দুরা বর্ণনা করেছেন। স্তরভেদে. ধর্ম্মভেদও তাই স্বীকৃত 
হয়েছে। যিনি যে ধাপের লোক তার স্বধর্মও তদনুষায়ী “what is sauce for the gander,---” 
ইত্যাদি। sgaras মানবজাতিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছে, যথা, দিব্য প্রকৃতি, বীর প্রকৃতি ও 
পশুপ্রকৃতি। একদিকে বল! হচ্চে “হুখিনঃ, ক্ষত্রিয়ঃ পার্থঃ ইত্যাদি ; আবার অন্যদিকে আছে “অহিংস! 
AAE” ইত্যাদি । কখনো কারুর পক্ষে হিংসা স্বধর্সানুষায়ী, কখনো বা অহিংসাই কারোর প্রকৃষ্ট 
সাঁধন। অর্থাৎ হিন্দু দর্শনে একই শাশ্বত নৈতিক আদর্শ স্বীকৃত হয়নি। বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম মৈত্রী ও করুণার 
জয় tel পৃথিবীকে শুনিয়েছিল সবার আগে। কিন্তু বৌদ্ধ অহিংসারও একটা সীমা স্বীকৃত হোতো। 
জৈন ধৰ্ম্মেও অহিংসাদি পাঁচটি পালনীয় ধর্ম বলে আদৃত হয়েছে। . কিন্তু তারাও গৃহস্থের জন্য “অমুত্রত” 
এবং সন্যাসীর জন্য “মহাব্রত” স্বীকার ক'রে আধার ভেদকে স্বীকার করেছেন | 


অহিংস! মুষ্টিমেয়ের জন্য হতে পারে, সর্বসাধারণের জন্য নয় 
প্রাচীন গ্রীক দর্শনও মানুষের বিভিন্ন রুচি ও বিচিত্র প্রকৃতির কথা স্বীকার করেছে । এই 
বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে মানুষের কর্ম্মপ্রবৃত্তিও বিবিধ za ভিন্ন ভিন্ন রুচির মানব ভিন্ন ভিন্ন ভাবে 


ety জয়ঈ, কাতিক ১৩৭৫ 


জীবন সংগ্রামকে বরণ করে। ১২ পারিপাশ্থিকের আঘাতে সব লোকেরই এক রকমের প্রতিক্রিয়া 
বা প্রচেষ্টা হয় না। আঘাত করলে কেউ গুত্যাঘাত করে, কেউ করে পলায়ন। কেউ হয় ক্রোধান্ধ, 
কেহ বা হয় করণাগ্নত। নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে আক্রমণ করলেও গ্রশীস্ত মনে তার সম্মুখীন হতে পারে 
ক'জন লোক? gaz অত্যাচার চোখের সামনে দেখে কায়মনবাঁক্যে ক্রোধ ও অহিংসার অতীত 
থাকবে কজন ? মুষ্টিমেয় কজন লোকের পক্ষে এই চিন্তপ্রশান্তি সম্ভব “অক্কোধেন জিনে ক্রোধং” 
প্রীতির দ্বারা ক্রোধকে জয় করার লোকোত্বর সাধনা পুথিবীতে অতি বিরল। এ সাধনা নিতান্তই 
ব্যক্তিগত। যুগ যুগান্তের তপস্তায় মানুষের এই gag অহিংসাযোগ সিদ্ধ হতে পারে। সমস্ত আধ্যাত্মিক 
যোগের চরম সুফল হলো! এই নিবিবশেষে বিশ্ব-প্রেম। এই সাধনাকে আয়ত্ব করবার মতন সংস্কার, 
পুরুষকার ও ক্ষমতা যাদের আছে তারাই এতে সফল হবেন। যারা সাত্বিক চিত্তবুত্তির অধিকারী 
তাদেরই wat হলো এই সাধন! । যারা রাজসিক বা তামসিক তাদের নয়। “ARTA সহত্রেষু 
কশ্চিৎ যততে fara” ইত্যাদি গীতাঁতেই রয়েছে; লক্ষ কোটি লোকের মধ্যে কদাচিৎ কেউ এই পথে 
যান; যারা যান, তাদের মধ্যেও কদাচিৎ কেউ এতে সিদ্ধ হতে পারেন। যারা এতে সিদ্ধ হবেন তাঁদের 
বুদ্ধদেব বলেছেন ব্রাহ্মণ ; সকল সংযোগ, সকল বন্ধনের ওপরে তার স্থিতি “অথহস্ম সববে সংযোগা 
অখং গচ্ছতি জানতো” ; এর! নিজেদের প্রেমের তেজে নিজের! সততই গ্রদীপ্ত থাকেন,_“অথ সববম- 
হোরন্তিং বুদ্ধো তপতি তেজসা।” কজন বিশেষ ক্ষমতা ও রুচির অধিকারী যা’ করতে পারেন, তাঁকেই 
গান্ষীপ্দী ছোট-বড়ো সকলের একমাত্র সাধনা করে তুলতে চান। যা" নিতান্ত বিশিষ্ট ও ব্যক্তিগত, 
তাকে করে তুলতে চান সার্বজনীন ও সকল কালের । ১৩ রাজনৈতিক অন্ত্র হিসেষে সাময়িক প্রয়োগের 
জন্য নয়; আধ্যাত্মিক তগস্তা হিসেবে নিখিল মানবের নিত্যকার অবলম্বনের wy) গান্ধীজীর এই 
চেষ্টা মনস্তত্ব, জীবতত্ব, এককথায় সমস্ত বিজ্ঞানের বিরোধী । সকল ধাতুকে গড়ে পিটে” একই ধাতুতে 
পরিণত করা চলে না। মানবজাতির স্বভাবের মৌলিক পরিবর্তন হলেই এ আশা সফল হতে পারে । 
সমষ্টিগততভাবে সকল মানবকে বিকার-রহিত প্রেম ধর্মে সিঞ্চিত, বিগলিত করে তোল! সম্ভব হবে 
কি? হবে বলে আমরা বিশ্বাস করিনে। অস্ততঃ সুদূর ভবিষ্যতে নয় । গত পনর হাজার বছরে মানুষের 
চেষ্টায় যা’ হয়নি গান্ধীজী ন'মাসে ছ'মাসে তাকে সমাধা করতে চান। যাঁদের হাদয়াবেগ কল্পনার 
পাখায় ভর করে কেবলি আকাশে Gosia হয়, তারা এই স্বপ্নালু ভাবপ্রবণতায় আবিষ্ট হতে পারেন। 





১২ “Man meets the battle of life in the manner mort consonant with the essential 
quality most dominant in bis naturo.“ (Essays on the Gita pp. 74) 
১৩ “Gandhiji tried to make this individual ideal into a social group ideal” 
€ awabarlal) | 
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কিন্তু কঠোর দার্শনিক বিচারে যার! পথ নির্ণয় করবেন তারা একে আমল দেবেন না। অরবিন্দ তাঁর “গীতা 
_ প্রবন্ধ-মাল৮ (Essays on the Gita) নামক বইখানার “কুরুক্ষেত্র” ; “মানব ও জীবন যুদ্ধ” ইত্যাদি 
পরিচ্ছেদে এ সম্বন্ধে we দার্শনিক বিচার করেছেন। ১৪ স্বামী বিবেকানন্দও এই অবাস্তব আদর্শের 
বিরুদ্ধে Vig প্রতিবাদ এককালে তুলেছিলেন। সমস্ত দেশ যখন তামসিকতায় আচ্ছন্ন তখন চাই Vg 
রাঁজসিক উন্মাদনার বিছ্যুৎসধ্চার , প্রেম ও অহিংলার কোমল প্রভাব তামসিক স্তরের মানুষকে আরো 
জড়ধ্ম্মী করে তোলে ; যারা দীর্ঘ দিনের অবসাদে ভিয়মান তাদের কাণে প্রেমসাধনার মধুর মন্ত্র শোনালে 
তারা সত্যিকার প্রেমিক হতে পারবে al; তারা হবে জড়ত্বের মুগ্ধ পৃজারি। মানবজাতির সবাইকে 
একসঙ্গে সাত্বিক অহিংসায় বিশেষজ্ঞ করে তোলার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। গান্ধীজির পরমভক্ত 
জহরলালঙ্গীও সংশয় জর্জর চিত্তে প্রশ্ন করেছেন। এ কী. করে সম্ভব হবে? যা” বিশিষ্ট কোনো 
কোনো ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হলেও হতে পারে তা কী করে জনসাধারণ শ্রেণী-নিবিবশেষে জীবনে 
পালন করবে ? ১৫ বাস্তব পরিস্থিতির কোন বিচার না করে নিৰ্বিশেষে এই আধ্যাত্মিক অহিংসার 
আদর্শকে পালন করতে গেলে ফল হবে, হয় ভগ্তামী নয় হিংসার স্বাভাবিক প্রকাশ। হয় কৃত্রিম 
মুখোসে আবৃত হিংসাবৃত্তি মিথ্যার আশ্রয় নেবে ; নতুবা প্রকৃত্তির অলঙ্ব্য বিধানে হিংসাবৃত্তি প্রকাশ্যভাবে 
সমাজের ওপরে ভেঙ্গে পড়বে । অহিংস আন্দোলনের ইতিহাসই তার সাক্ষী। যতবার গান্ধীজী 
গণমান্দোলনকে অহিংস থাকৃতে বলেছেন, ততবারই পারিপাস্থিকের প্রভাবে মানুষ রক্তপাত করেছে, 
নিষ্ঠুর প্রত্যাঘাত করেছে। ১৯২* সনের আন্দোলন দ্রেতবেগে চৌরিচৌরায় এসে শেষ হলো ৷, কিন্ত 
জনসাধারণ হিংস্র উন্মাদনায় করে বস্ল রক্তপাত ও হত্যা। aa অহিংসার ওপরে প্রকৃতি নিষ্ঠুর 
প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়লো । ১৯২২ সনের ফেব্রুয়ারিতে সংগ্রাম বন্ধ করে” দেওয়া হলো! ১৯৩০ সনের 
আন্দোলনেরও সেই একই পরিণতি ঘটলো।। ১৯৩৩ সনের মে মাসে গান্ধীজী ৬ সপ্তাহের জন্য সংগ্রাম 

স্থগিত রাখলেন এবং পরে দ্বিতীয়বার ৬ সপ্তাহের জন্য স্থগিত রাখার পরে পুণায় একেবারে আন্দোলন 





১৪, “The gospel of universal peace and goodwill among men‘'‘has never succeeded 
for a moment in possessing itself of human life during the historie cycle of our progress, 
because morally, socially, spiritually the race was not prepared and bhe poise of Nature in 

_ its evolution would nob admit of its being immediately prepared for any such trans- 
eendence’, (Essays on the Gita, Pp 68) 

s¢. “Can National and Social] groups imbibe sufficiently this individual creed of 
non-violence, for it involves a tremendous rise of mankind in the mass to a high level of love 
and goodness ?* (Jawaharlal, Autobiography.Pp 889) 
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বৰ্জিত হলো। ১৯৩৪ সনের বোদ্বে কংগ্রেসের সভাপতি রাজেন্রপ্রসাদ cael করলেন, অহিংসা ও 
সত্যের খাতিরে সংগ্রাম বন্ধ করা হলো | সংগ্রাম ক্রমেই গোপনতার পথে প্রবেশ করেছে এবং সত্য 
ও অহিংসার অপল।প হচ্ছে। কাজেই সংগ্রাম কর! চলবে না, কারণ হলো “peculiar moral and 
spiritual character of the struggle.” বারবার মানুষের প্রাকৃতিক বৃত্তি গান্ধীজীর এই কৃত্রিম 
আদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, বারবার গান্ধীজী সংগ্রামকে বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন। মানুষের 
স্বাভাবিক বৃত্তি ও বাস্তব পারিপাশ্থিককে বিবেচনা না করলে অপর ফল হয় welt! আমরা এমন 
দেখেছি ষে অহিংস সৈনিকরা গোপনে গোপনে লাঠিয়ালের সাহায্য নিয়ে বিরুদ্ধ দলকে শায়েস্তা 
করবার ব্যবস্থা করেছেন। বড় বড় মহারথীরাও এইরূপে অহিংসার নামে প্রবঞ্চনা করে থাকেন। 
গান্ধীজীর এই অবাস্তব আধ্যাত্মিক আদর্শের বিরুদ্ধে এইরূপেই প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নিয়েছে। 
বারবার জাতীয় আন্দোলন তাই ব্যর্থতায় নিঃশেষিত হয়েছে। দ্বিতীয়বার সত্যাগ্রহ বন্ধ করবার 
পর্বে গান্ধীজী বুঝতে দিয়েছিলেন যে হিংসার ছোঁয়াচ লাগলেই আন্দোলন বন্ধ করা হবে না। কিন্ত 
sree: আন্দোলন তিনি বন্ধ করেছিলেন। গান্ধীবাদের প্রধান দৌর্ববল্য এই যে গান্ধীবাদ মানব- 
' প্রকৃতির বৈচিত্র্যকে উপেক্ষা করেছে৷ গান্ধীজী কিন্তু ভারতীয় খধিদের দোহাই দিয়েছেন। তার মতে 
খধিরাই ভারতকে অন্ত্রত্যাগ করে অহিংসার THE করতে বলেছেন।১৬ আমরা একথা অস্বীকার 
করি। ভারতীয় দর্শন ও সমাঁজতত্বকে গান্ধীজী নির্ভুলভাবে বর্ণনা করেন নি। ভারতীয় প্রতিভার 
প্রথম কৃতিত্ব হলো! মানবটরিত্রের এই বহুবিধ বৈচিত্রাকে স্বীকার করা। ভারতীয় দর্শন ও সমাঁজতত্বের 
মূলকথা হলো বাস্তববাদ ; প্রাচীন aa প্রকৃতিভেদে স্বধর্মের coms স্বীকার করেছেন। Stal 
আধার ভেদে বিভিন্ন ব্যবস্থা করেছেন। গান্ধীজীর মত Stal সকল রোগের একই ওষধের ব্যবস্থা দান 
করেন নি। অরবিন্দ ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন ; তীর আলোচনাও আমাদের - 
এই মতকে সমর্থন করেছে ; ভারতীয় সভ্যত! মানবচরিত্রের বৈচিত্্যকে স্বীকার করেছে।১৭ আমাদের 





ss “Having themselves known tho use of arms, they realised their uselessness and ' 


taught a weary world that its salvation lay not through violence but through non-violence” ~ 
(The Doctrine of the Sword ; Gandhi, 1920) | 


১৭ The ancient Indian civilisation laid peculiar stress on the individual nature, 
tendency, temperament and sought to determine by it the ethical type, function and place 
in the society.” (Essays on the Gita, p, 70) 
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tay গাঁঘীবাদ, অহিংসা ও ভবিষৎ সমাঁজ 


মতে অহিংসা সকল লোকের সকল অবস্থায় wey হতে পারে all জহরলালও একথা সমর্থন 
করেছেন।১৮ 


ভবিষ্যৎ সমাজ থেকে হিংসা বিলুপ্ত হতে পারে না 
প্রশ্ন উঠবে ভবিষ্যৎ সমাজের আদর্শ কি? ভবিষ্যৎ সমাজ থেকে হিংসারৃত্তি কি একেবারে 
[বলুপ্ত হবে? ভবিষ্যতের মানুষের মনে কি হিংসাবৃত্তি বলে কিছু থাকবেই না? দার্শনিক বিচারে 
এই ধরণের একাকার, দ্বন্থহীন সমাজ সম্ভব বলে প্রমাণ হয়নি। সমাজতত্ব, জীবতত্ব বা Tse 
থেকেও আমরা সেই একই জবাব পাই। হিংসা বলতে দুটো মানে হয়, (১) হিংসা 


. নামক মানসিকবৃত্তি। অপরের অনিষ্ট কামনা (২। হিংসামূলক কাজ বা শারীরিক বল প্রয়োগ 


(violence) | গান্ধীজীর অহিংসা হলো! কায়মনোবাক্যের নির্জলা অহিংসা । মন থেকে অপরের 
প্রতি অশুভ ইচ্ছাটুকু পর্যন্ত মুছে যাবে; সমস্ত মনের হবে একটা আমুল রূপান্তর, যার 


' ফলে মন পূর্ণ থাকবে কেবল জীবজগতের প্রতি অবিমিশ্র প্রেমে। গাম্ধীজীর আদর্শ হলে! আধ্যাত্মিক 
' একট! মৌলিক রূপান্তর । এই ধরণের রূপান্তর ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে সম্ভব হলেও হতে পারে; 


আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে সমষ্টি বা মানব সমাজের পক্ষে একই কালে এ রূপাস্তর সম্ভব 
নয়। অধিকাংশ লোকের মনে হিংসাবৃত্তি থেকেই যাবে। সকল মানুষের মন থেকে এই বৃত্তিকে 
নিঃশেষে মুছে ফেল! যাবে একথা জীবতন্ব বা মনস্তত্ব বলে না। একদল মনস্তাত্বিক বলেন যে মামুষের, 


. সহজ বৃত্তি হলো এই হিংসাবৃত্তি। একে ঈম্মের সঙ্গে মানুষ পেয়েছে, মৃত্যুকালেও এ থাকবে । সহজবৃত্তি 
` (Instinct) গুলোর পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নয়। ফ্রয়েডের মতে বিনাশ-প্রবৃত্তি (Death Instinct) 


oh stm চিরন্তন সহচর | আবার একদল আছেন যার! পারিপাশ্থিকের ওপরই মানুষের বৃত্তিগুলে। নির্ভর 


I 


ia 


করছে বলে মনে করেন। পারিপাস্থিকের প্রতিক্রিয়া ও প্রভাবেই মানবমনের মানসিক বৃত্বিগুলো সব 
জাত ও সংগঠিত হয়। কাজেই এঁদের মতে উপযুক্ত পারিপার্থিকের মধ্যে জাত ও লালিত হলে মানুষের 
মনকে অহিংস করেও গড়ে তোলা সম্ভব হবে। পারিপাশ্বিকবাদী (Environmentalist) যান্ত্রিক" 


 ব্যবহারবাদী (Behavourist) ইত্যাদি মতবাদীরা মানুষের মনকে নতুন করে গড়া সম্ভব মনে করেন। 
কাজেই সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন করে এমন নৃতন সমাজ গঠন কর! চলে যাতে মানুষ পরস্পরকে হিংসা 





sv This consideration must take into account the nature and weakness of collective - 


man, Any activity ona mass soale...is affected - by what the human material they work 


with thinks about it * (Autobiography p. 550) 


কাৰ্তিক ,৭৫--৫ 


is aa, কাতিক sosi 


করবে না, JA করবে al. কিন্তু কথা হলো এই যে সমস্ত সমাজের সকল লোককেই পরিবর্তন করা 
চলে কিনা? আমাদের মতে পরিপাশ্থিকবাদ এক দিকের খবর রাখে, অপর শক্তির সম্বন্ধে কিছু খবর 
রাখে না। পারিপাস্থিকের প্রভাব অনেক সময়ে কাধ্যকর হতে 'পারে না। মানুষের অন্তনিহিত 
Byers বা! বৃত্বিগুলো৷ কখনো কখনো পারিপাস্বিক হতেও প্রবলতর হতে পারে। তখন হাজার বাহ 
পরিপাশ্বিকও মানুষের মানসিক গঠনের পরিবর্তন সাধন করতে পারে না । কাজেই সমাজের কিছু লোক 
অসামাজিক বা সমাজবিরোধী থাকবেই চিরদিন। এদের মনকে পরিবর্তিত করা সম্ভব হবে নাঁ। সহায়ক 
পারিপার্থিকের প্রভাবে বহুসংখ্যক লোককে একদিন হয়ত হিংসারহিত করে তোলা যেতেও পারে। 
একথা মেনে নিলেও, কিছু সংখ্যক লোক অন্ততঃ হিংসার স্তরে থাকবেই। অর্থাৎ হিংসাবৃত্তির 
Safes বিলুপ্তি ঘটবে না কোনোদিনই'। গান্ধীজী যে পৃথিবীর সকল শ্রেণীর লোকের আধ্যাত্মিক 
BHA কল্পনা করে থাকেন, Gi অসম্ভব আদর্শ বই কিছু aa! তারপরে হিংসামূলক কাজ Violence) 
সম্বন্ধেও এই' কথ! প্রয়োজ্য । মনের মধ্যে হিংসার বীজ বা অস্তিত্ব অবশিষ্ট থাকলেও মামুষ হয় তো! 
বাইরের কর্মপ্রচেষ্টা বা ব্যবহারকে কিছুটা সংযত করে চলতে পারে । কাজেই এ কর্মটা অপেক্ষাকৃত 
সহজ ; অর্থাৎ মন থেকে হিংসাবৃত্তিকে সমূলে উৎপাটিত করে দেওয়া! অনেক কঠিন কাজ ; তবে ভেতরে 
যাই থাকুক, বাইরে যদি অহিংস ব্যবহার বঙ্গীয় রেখে মানুষ চলতে পারে, তবেই সমাজকে “অহিংস, 
বলতে পারা যায়। কিন্তু মুস্কিল এই যে বাইরে ‘অহিংস’ ব্যবহার করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে যদি 
অস্তরে RA বঞ্জিত না হয়ে থাকে। বাইরের সঙ্গে ভিতরের একটা অচ্ছেন্ভ যোগ' রয়েছে । কাজেই 
অহিংস ব্যবহারও সমাজে সবাই. করতে পারবে না; কিছু সংখ্যক লোক অহিংসা নীতিদ্বারা পরিচালিত 
হবে al | 7 

এ অবস্থায় আমাদের লক্ষ্য কি? কী'রকম সমাজ আমর! চাই? যে সমাজ চাই আমর! তার - 
কি হিংসার ওপরেই ভিত্তি হবে? তবে কি আমাদের লক্ষ্য হবে হিংসামূলক লমাভ-ব্বস্থা।? যেখানে 
পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করে, হিংসা করে? ত|নয়। আমাদের মতে হিংসা থেকে অহিংস! সত্যি সত্যি 
মানুষের অধিকতর কাম্য। মানুষ স্বাভাবিকভাবেই শান্তিপূর্ণ পারিপাস্বিককে কামন! করে থাকে, রক্তপাত ও 
ধ্বংসের ওপরে মানুষের একটা! স্বাভাবিক বিভৃষ্ণ। রয়েছে; এমন কি আদিম মানব রক্তপিপাস্থ বর্ধবর বলে 
যে ধারণা প্রচলিত ছিল তাও আধুনিক সমাজতাত্বিকেরা খণ্ডন করেছেন | শাস্তিময় আবহাওয়া সকলেই চায়। 
ASUS. CHR কামনা করে না। খামোখা রক্তপাত করবার aw নিষ্ঠুর সৌখীনতা, কারুরই আছে বলে 
জানি নে। বিনা রক্তপাতে যদি, কার্য্যসিদ্ধি হয়' তবে, এমন. কেউ, নেই যে, তরু রক্তপাতের মধ্য, দিয়েই, . 
কাধ্যসিদ্ধির চেষ্টা করবে। মানুষ চালিত হয় আত্মরক্ষা! ও আত্মসন্থদ্ধির' প্রবৃত্তি দ্বারা, কিন্তু এই 
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\ 


ere গান্ধাবাদ, অহিংস! ও faye সমাঞ্জ 


আ্মদৃদ্ধির পথে বৃথা রক্তপাতকে এড়িয়ে চলবার একটা সহঞ্জ প্রবণতা মানুষের আছে। এই কারণে 
সবাই স্বীকার করবে যে অহিংসা! অতি উত্তম বস্ত্র | হিংসা থেকে অহিংস অনেক ভালে|। . তাই এমন 
সমাজের কথা ভাবতে ভালো লাগে, যেখানে হিংসা থাকবে না, রক্তপাত থাকবে না, ঘৃণা থাকবে না, 
মানুষের লাঞ্ছনা থাকবে না। কিন্তু কল্পনাটী পছন্দসই হলেও সম্ভব হবে না, আগেই আমরা দেখেছি | 
তবু মানুষ চেষ্টা করে সেই কাল্পনিক আদর্শলোকের দিকে অভিসার করতে । আদর্শের দিকে এগোবার 
সাধনা মানুষ তবু করবে। কারণ আদর্শের মধ্যে অর্ধেক হলো! বাস্তব এবং অদ্ধেক আছে মানুষের বর্মন; 
“আপন মনের মাধুরী” মিশিয়ে মানুষ রচনা করে তার আদর্শকে | তাঁই আদর্শ চিরদিনই নাগালের 
বাইরে থাঁকে। আদর্শ হলো নিখুত কিন্তু দেশকালের অধীন এই দুঃখের সংসারে নিখুত কৌম Tez 
নেই, সংসারে we চিরদিনই থাকবে; কেবল অবিমিশ্র অহিংসার প্রশাস্ত ছায়াতলে বসে মাুষ তার 
HANG রচনা! করবে একদিন, এ কল্পনা মানুষের স্বগ্রলৌকেই থাকবে, বাস্তবলোকে তার স্থান নেই। 
তবু মানুষ প্রাণপণ সাধনা করবে সেই লক্ষ্যস্থলে উপনীত হবার জন্য । কিন্তু একসঙ্গে সমগ্র মানবজাতি 
সেই একই লক্ষ্যে পৌঁছাবে, এমন কখনো হতে পারে না। সমষ্টির আধ্যাত্মিক মৌক্ষ (collective 
emancipation) দেশকালের পৃথিবীতে হবৈ না। বিভিন্নকালে fen ভিন্ন ব্যক্তির cite Hea 


হতে পারে। ক্রমবিকাশতত্বের গোড়ার কথাই তাই। তবে এমন দিন হয় তো আসবে যখন বেশী 


সংখ্যক লোক অহিংস হলেও হতে পারবেন। কিন্তু সেই পরিকল্পিত নবযুগেও সমাজের একটা অংশ 
হিংসানীতির পরিপোষক থাকবে) - 

কিন্ত কবে একদিন পৃথিবীতে বহুমানব অহিংস হবেন, এই আশায় মানুষ কি বর্তমানকালে 
নিষ্ক্রিয় থাকবে? কখনই নয়। ভবিষ্যতের সাধনা মানুষ অদ্য হতেই সুরু করবে ; কিন্তু তার কর্ম্মপদ্ধতির 


সঙ্গে স্থুল বাস্তব ও রূঢ় বর্তমানের YO যোগ থাকা চাই। এখনো সেই নবধুগ আগত হয়নি; আজও 


মানবের মধ্যে হিংসাবৃত্তি প্রবল রূপে রয়েছে; এই বাস্তব সত্যকে স্বীকার করে বর্তমান কর্মপন্থা গ্রহণ 
করতে হবে। যতদিন মানবসমাজে নবধুগের আবির্ভাব না ঘটবে, ততদিন বর্তমান যুগামুযায়ী কাল- 
ধর্মকে অনুসরণ করতে হবে। ভবিষ্যতে একদিন আকাশে উড়তে পারবো এই আশায় যদি আজই 
হাত ছড়িয়ে আকাশে Gapa করি, তবে হাত পা ভেঙ্গে মৃত্যু অনিবাধ্য । অরবিন্দও বলেছেন, মানুষের 


"ব্যবহারিক দর্শন ও eh অকেজো! হলে চল্বে না; বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে তার সংযোগ থাকা চহি। 


মানুষের মধ্যে যুযুংসা আছে। তাকে চক্ষু বুজে উড়িয়ে দিলে চলবেনা । তাকে স্বীকার করে যোগ্য 
স্থান দান করতে হবে। BI ভবিষ্যতে নয়__বর্তমান কালের মানুষ যা, তার ওপরে ভিত্তি করেই 
বর্তমানের যুগধর্ম নির্গিত'হবে। কবে মানুষ পরিবর্তিত হবে, সেই কল্পনার দ্বারা প্রবর্তিত হ'য়ে এখন 


eas) অয়হী, কাতিক ১৬৭৪ 


থেকেই বিশ্বশক্তির গদ্‌ আওড়ালে লাভ হবে না। ১৯ আর একটা কথা-আছে এখানে | বিশ্ব প্রেমের 
বাণী ছড়ালেই মানুষ অহিংস হবে না। মানুষ হিংসাব্রতী হয় ভিতরেব এবং বাইরের ছুই রকমের কারণে | 
মানুষের অন্তরে যে হিংসার বীজ রয়েছে তাকেও দূর করবার ব্যবস্থা চাই। তেমনি বাইরের জগতে 
আছে অহিংসার প্রতিকূল পারিপাশ্থিক। মানুষ অনেক সময় বাহা অবস্থায় সংঘাতের ছারা প্রবর্তিত হয় 
হিংসামূলক ব্যবহারে । সেই সব অবস্থাসভ্বাতের পরিবর্তন করে এমন সমাজব্যবস্থা' যদি কর! যায় যাতে 
মানুষের ওপরে মানুষের বিদ্বেষ হবার কারণ দূর হয়ে যায়, তবে মানুষকে বিশ্বপ্রেমের দিকে আনুকূল্য 
করা হবে। এই কারণে আগে সমাজব্যবস্থায় অহিংসা প্রচলনের যে বাধা রয়েছে সেই সব বাধা দূর 
করা দরকার | তানা ক'রে কেবল অহিংস হবার উপদেশ দিলেই মানুষ অহিংস হয়ে যাবে al! 
আমর! মনে করি পারিপান্থিকের দ্বারা মানুষের চরিত্র, প্রবণতা ও ব্যবহার অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত 
ও গঠিত হয়।- কুৎসিৎ আবহাওয়ার প্রভাবে মানুষ কুৎসিৎ Sta করে থাকে, এতো! দৈনন্দিম ঘটনা। 
মানুষকে সুন্দর করবো, উদার কোরবো, প্রেমপ্রবণ কোরবো, এতো খুব ভালো কথা । কিন্ত সুন্দর 
হবার; উদার হবার পথে বাধা রয়েছে পদে পদে, বাধা রয়েছে সমাজের aes, রাষ্ট্রিক নৈতিক 
সকল রকমের ব্যবস্থায়। কাজেই আগে সমাঞ্জ-ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে নতুন সমাজ গড়তে হবে। তবে প্রেম 
সাধনার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারবে । এই হেতু অগ্ঠকার জগতে প্রেম প্রচারের মূল্য অতি নগণ্য | 


উপায় এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গাঁন্দীঙ্গীর যুক্তি ভুল 
নৈতিক আদর্শ হিসেবে গান্ধীজী অহিংসার স্বপক্ষে কয়েকটা নীতিশান্ত্বের (90:০3) যুক্তির 
অবভারণ। করেছেন। এগুলো নিতান্ত পুরাণো যুক্তি, তবু আমরা এগুলোর গলদ প্রদর্শন saa! __, 
কারণ বহুলোক এসব যুক্তির আবেদনে বিমুগ্ধ হয়ে থাকেন। গান্ধীজী বলেন_-যে উদ্দেশ্য মহৎ হলেই 
চল্‌বে না, উপায়ও মহৎ হওয়া চাই। উপায় ও উদ্দেশ্যের মধ্যে গুড় যোগ রয়েছে । বিষগাছ বুনলে তার 
থেকে আত্রফল ফল্‌তে পারে না, বিষগাছই গজাবে। কীটাগাছে কীটাই ফলুতে পাবে, গোলাপ নয়। . 
তেমনি হিংসা থেকে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে না। অহিংসামুলক সমাজ গঠন করতে হলে 





১৯ “A day may come, must surely come, we will say, when humanity will be 
ready spiritually, morally, socially for the reign of universal peace; meanwhile the 
aspect of battle .& the nature of function of man asa fighter have to be accepted and 
accounted for by any practical philosophy and religion.” (A urovindo, Ibid pp 69 ) 


a 


_ tee গাধীবাদ, BARA ও af সনাগ 


হিংসামূলক উপায়ে সফল হওয়। সম্ভব নয়। EAR গাছের মধ্যে যে রকম অমোঘ কার্্যকারণ AAF 
রয়েছে “উপায়” এবং ‘উদ্দেশ্যের’ মধোও তেমনি সম্বন্ধ রয়েছে৷ ২০ 

(ক) এখানে প্রথমেই বল! দরকার যে গান্ধীজী উপমার আশ্রয় নিয়েছেন ; কিন্তু উপমা যুক্তি 
নয়। মোটামুটি সাদৃখ্যের দ্বারা সহজভাবে বোঝাবার জন্যই Goin ব্যবহার করা হয়ে থাকে, অশ্থরকমের 
উপমা সংগ্রহ করে’ আবার বিরুদ্ধ মতকেও প্রতিপাদন কর! চলে । খারাপ জিনিষ থেকে ভালো ফল 
উৎপন্ন হতে পারে, এর বহু দৃষ্টান্ত জগতে রয়েছে! কালকুট বিষ থেকেও প্রাণপ্রদ Say হয়, এ তো সবাই 
জানে। প্রাচীন জগতে এবং আধুনিক পৃথিবীতে, বিষের কল্যাণকর ব্যবহার মানুষ জেনেছে । সাপের 
বিষ থেকে কত রকম-বেরকমের কল্যাণকর Say Coa হচ্ছে, তাঁর খবর কে না রাখে । আসল কথ! 
হলো বস্তুকে ব্যবহার করবার পদ্ধতি। উপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করতে পারলে এবং উপযুক্ত অবস্থার 
যোগাযোগ ঘটাতে পারলে বিষকেও অমৃতে রূপান্তরিত কর! সম্ভব হয় । তেমনি হিংসাবৃত্তিকে যথোচিত 
আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে. ব্যবহার করতে পারলে সংসারের মঙ্গল সাধন করা যায় মহৎ আদর্শের 
দ্বার! অনুপ্রাণিত হলে হিংসাবৃত্তি বা পশুশক্তিও বহুতর মঙ্গলের আকর হতে ATTA | 

(খ) উপায়কে গান্ধীগ্জী বলেছেন “বীজ” এবং “উদ্দেশ্য’কে বলেছেন “গাছ” বা “ফল” | 
আমরা বলছি, এ তুলনা অসঙ্গত। বীন্দের এবং ফলের মধ্যে যে সম্পর্ক, উপায় ও উদ্দেশ্যের মধ্যে সেই 
সম্পর্ক হতে যাবে কেন? আমাদের মতে “পথ” এবং “গন্তব্যস্থানের” মধ্যে যে সম্পর্ক, উপায় এবং 
উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে সেই সম্পর্ক। পথ দিয়ে আমরা গন্তব্য স্থানে পৌছাই ; তেমনি উপায়কে 
অবলম্বন করে আমর! উদ্দেশ্যে পৌছাই। এখানে এটা অতি সহজ কথা যে পথ যদি খারাপ হয়, 
কর্দমাক্ত, ছ্গন্ধময় হয়, দুর্গম হয়, তবু এই খারাপ পথেই আমরা মনোরম গন্তব্য স্থলে পৌছাতে পারি। 
পথ খারাপ বলে গন্তব্য স্থানটাও খারাপ বা কদর্য হয়ে যাবে, এমন কথা মানা চলে না। গান্ধীজীর দৃষ্টাস্ত 
BAGS বলতেই হবে। 

(st) উপায় এবং উদ্দেশ্যের মধ্যে কার্ষ-কারণ সম্বন্ধ আছে বলে গান্ধীজী বলেছেন, এবং te ও 
গাছের মধ্যেও সেই সম্পর্ক। কার্য্যকারণ SÀ ( causality ) অতি জটিল। দার্শনিক বিচারে এবং 





ze} “Your reasoning is the same as saying that we Gan get a rose through planting 
& noxious weed.” 
* ক ক 
«the means may be likened to a seed, the end to a tree, and there is just the same 
inviolable connection between the means and the end as there is between the seed and the 
tree,” (Hind Swaraj, pp 60) 


u. আয়ঞ্ী, কাতিক ১৩৭৫ 


বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় কাধ্যকারণতত্ব সম্বন্ধে অনেক বিচিত্র তথ্য ধর! পড়েছে। বিশেষ করে আধুনিক - 
- পদার্থ-বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে কাধ্য ও কারণের HRS ততো সহজ বা স্পষ্ট মোটেও নয়। একটা 
ঘটনা ঘটলে তার কারণ যে কোন একটী মাত্র শক্তি তা aa বন্থ বিচিত্র শক্তি ও অবস্থা সমবায়ের সংহত 
ফল হলো! “StH বা ঘটনাটী। অগণিত সূক্ষ্ম কারণ কাঞ্জ করছে প্রত্যেকটা কার্যের পশ্চাতে । অসংখ্য 
অস্তিবাচক ( positive ) ও নাস্তিবাচক (negative) অবস্থার সমবায়ে,_অগণিত উপস্থিতি ও 
অনুপস্থিতির সম্বাতে-_-একটী ঘটনা ঘটে থাকে । এদের কোনো! একটী মাত্র অবস্থা বা শক্তিকে 
বিচ্ছিন্ন ক'রে তাকে “কারণ” বলে আখ্যাভ করলে তুল হয়। গান্ধীজীও তাই করেছেন। গাছের কারণ 
ঠিক “বীজ” নয়, একমাত্র বীজ হ’লেই গাছ বেরুবে না। কারণ বীজের সঙ্গে সঙ্গে আছে আলো বাতাস, 
মাটা ইত্যাদি বহু বস্তুর সমাবেশ । তাছাড়া ঝড়, বজ্রপাত, শিলাবৃষ্টি, পঙ্গপাল, বিষাক্ত গ্যাস ইত্যাদি 
বাধাবিত্বের অভাবও থাকা চাই। কারণ এসব বাধার উপস্থিতি ঘটলে, গাছের আবির্ভাব কস্মিনকালেও 
ঘটবে না৷ কাজেই দেখা যাচ্ছে গাছের “কারণ” কেবল “বীজ একথা ঠিক নয়। বহু অবস্থার সঙ্ঘাতই 
হলে! “কারণ” । আাবস্থা-সজ্ঘাত্ের নড়চড় বা পরিবর্তন করে নিলেই অন্যরকম “কাধ্য” বা “ঘটনা” 
( result, effect ) ঘটতে পারে। তেমনি একটা অনিষ্টজনক অমঙ্গল ঘট্‌লেই যে হিংসামূলক বা 
পণ্ডশক্তিমূলক কারণ থেকেই ঘটেছে ত!’ বলা অসঙ্গত। হিংসার সঙ্গে সঙ্গে আরো নাঁনারকমের 
অবস্থার সমাবেশেই উক্ত ঘটনা ঘটেছে । সেই সব অবস্থাগুলোর কোন একটা যদি বাদ দেওয়া সম্ভব হতো, 
তবে হয় তো অমঙ্গল না হয়ে মঙ্গলজনক ঘটনাই ঘটতো। রক্তপাত বা পশুবলের সঙ্গে যদি স্বার্থবুদ্ধি বা 
জিঘাংসাবৃত্তি জড়িত না থেকে পরোপকারবৃত্তি জড়িত থাকৃতো, তবে রক্তপাতের ai পশুশক্তির দ্বারা 
কল্যাণকর ফলই হতো! । বোটানীর পরীক্ষাগারে দেখা গেছে, তীব্র রঞ্জন লাইট ফেললে . তার প্রভাবে 
গাছপালা ইত্যাদি অন্যরকম হয়ে যায় | যে বীজের থেকে যেমন ফল হওয়া উচিত ছিল, তা না হয়ে 
wafer ফলের আবির্ভাব ঘটেছে । নতুন একটী শক্তির সংযোগে "নতুন আবির্ভাব ঘটেছে। তেমনি 
-পশুশক্তি, হিংসাবৃত্তি, যুদ্ধ ইত্যাদির ওপরে মহৎ আদর্শের আলো পড়লে, এদের মহৎ রূপান্তর 
ঘটে থাকে এবং সংসারে কুফল না হয়ে সুমহৎ কল্যাণের জন্ম ZAI কালেই কার্ধকারণের 
দোহাই দেওয়ার কোনো যৌক্তিকতা এক্ষেত্রে নেই। বহু পথে যেমন একই- গন্তব্যে পৌঁছান 
যায়, তেমনি বন্ধ উপায়ে একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। তেমনি একই উপায়ে 'বহুবিধ উদ্দেশ্য 
বা ফলপ্রাপ্তি সিদ্ধ হতে পারে । অকল্যাণ যেমন কেবল হিংসা কেন, বহুকারণে ঘটতে পারে, তেমনি 
এক হিংসার পথেও যেমন অকল্যাণ হতে পারে তেমনি কল্যাণও হতে পাতে। হিংসা সর্বত্রই কেবল 
একটীমাত্র ফলই প্রসব করতে পারে_-অর্থাৎ মানুষের অমঙ্গলই কেবল সাধন করতে পারে এই 


isa dindate, অহিংম| ও ভবিস্তৎ ate 


একপেশে উক্তি যে কত বড় মিথ্য। তা’ কার্য্যকারণতত্বের দ্বারাই প্রমাণিত হয়। কাঁটা গাছে কেবল কাটাই 
হবে, সকল অবস্থায় ও কালে,_ এবং এর ব্যতিক্রম হতে পারে না কোনো কালে-_-এমন কথ! আধুনিক 
বিজ্ঞান বলে না। স্বন্মাতিসুক্ম কারণের সংযোগে ব্যতিক্রম ঘটবার সম্ভাবন! সততই রয়েছে। গোলাপ 
গাছে অবিকল গোলাপ না হয়ে অন্ত ধরণের ফুলও হওয়া অসম্ভব নয় ! AFEA গাছে শাদ। জবা ফুটতে 
অনেকেই দেখেছে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ( genetics ) জীবজন্তর ভবিষ্যৎ নিয়েও পরীক্ষা করছে 
অবস্থা-সক্বাতের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে এক কারণ বা বীজ থেকে অন্তজাতীয় কার্য্য বা পরিণতিকে ঘটিয়ে 
তুল্ছে। H অবস্থা-বিপর্য্যয়ের দরুণ পুরুষ নারীতে রূপান্তরিত হচ্ছে। এবং নারী পুরুষে পরিণত হচ্চে 
এমন ঘটন! অবিরতই ঘটছে সংসারে । কাঞ্জেই কাধ্যকারণের অমোঘত্বের অজুহাতে পশুশক্তি ai 
দেহশক্তিকে অনাঁদিকাল ধরে কেবলি অকল্য।ণ প্রস্থ বলে ধরে নেওয়া গোঁড়ামী বা অজ্ঞতার পরিচায়ক | 
বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি একে সমর্থন করে না| 

হিংসাত্মক কার্ষেরও রকমফের আছে ; সকল রকমের হিংসাত্মক SHS অন্যায় ( immoral ) 
নয়। জহরলাল বলছেন, ‘Violence itself, though bad, cannot be considered 
intrinsically immoral.” হিংসাত্মক কার্যাথেকেও সমাজের ও ব্যক্তির বেশী হানিকর অনেক কিছু 
আছে ; যেমন কাপুরুষতা, ভীরুতা, দাসত্ব ইত্যাদি। এবং মানুষকে হিংসাত্মক কার্য থেকেও অধিক 
অবনত ও অধোগত করে দেয়। এগুলো হিংসা থেকেও খারাপ। হিংসাত্মক sis যখন সদিচ্ছা ও 
শুভকামনার দ্বারা প্রবর্তিত হয় তখন নৈতিক দৃষ্টিতে কিছুতেই অন্যায় হতে পারে না। ২১ গান্ধীজী তার 
এক বিখ্যাত প্রবন্ধে নিজেও একথা স্বীকার করেছিলেন । ডাক্তার যখন শিশুর গায়ে অস্ত্র চালিয়ে রক্তপাত 
করে, সে রক্তপাতকে কেউই পাপ বল্বে না। গান্ধীজীও না। ২২ আর নীচতা, ভীরুত৷ যে হিংসাত্মক 


2 কার্য থেকে মানুষকে আরো অনেক বেশী অধ:পতিত করে তা” সবাই স্বীকার করবেন। পশুবলের 


প্রয়োগে একটা রাজমিকত। আছে, যার দ্বারা একটা শক্তির ব্যঞ্জন! ঘটে । সর্দিচ্ছাপ্রণোদিত হলে এই 





~ 


ay There are shades and grades of it and often it may be preferable to something 
that is worse. Gandhiji himself has said that It is better than cowardice, fear & slavery, 
and a host of other evils might be added to this list, 1819 true that usually violence 1১ 
associated with ill-will, but in theory at least this need not always beso. It is con- 
ceivable that violence may be bated on goodwill (that of a surgeon. for example) and 
anything that has this fora basis can never be fundamentally immoral, After-all, the 
final tests of sthica & morality are good-will and ill-will.” 
f (Jawaharlal : Autobiography : pp 539) 


y 


bev aA, atfer ১৩৭৫ i i ; 

শক্তি থেকে কিছু নতুন we আবিভূ“ত হয়। fea তামসিকতা কোনদিনই স্থজনমুখী হয় না 
সে সততই নিষ্ফল ও TH! অরবিন্দও বলেছেন; :......৭ inertia, ‘tamas indeed, injures 
much more then the rajasic principle of life which at least creates more 


than it destroys ” (Essays on the Gita, pp 61) 


হিংসা-অহিৎসার মধ্যে ছেদ রেখা নাই 

গান্ধীজী ধ্বংস চান all তিনি পশুশক্তিকেও সমা্জে স্থান দেবেন all কারণ পশুশক্তি 
ধ্বংসমুখী এবং প্রেমশক্তি স্থঞ্জনমূলক । তিনি চান কেবল yea, কেবল মিলন ; বিনাশ ও বিধ্বংসকে 
তিনি এড়াতে চান! কিন্তু বিশ্ববিবর্তনের ব্যবস্থায় কোথাও Sta আদর্শের সমর্থন নেই। আমাদের 
মতে হিংসা ও অহিংসার মধ্যে কোন ছেদরেখা টেনে দেওয়া চলে না। কাকে হিংসা বোল্‌বো এবং 
কোন্টুকুকে, অহিংসা বোলবো, তার কোন মানদণ্ড নেই। অহিংসার সঙ্গেও অনিবার্ধ্যরূপে হিংসা জড়িত 
রয়েছে; স্থষ্টির সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে বিনষ্টি ; একের থেকে অপরকে ছেদন করে দেখা বাতুলতা ৷ গান্ধীজী 
কেবল ব্যাবহার করবেন আত্মিকশক্তি (soulforce,; কিন্তু আত্মিকশক্তিও ধ্বংসকে ডেকে WA 
আত্মিকশক্তি অমঙ্গলকে (evil) ধ্বংস করে, একথা ঠিক। কিন্তু অমঙ্গলকে উপজীব্য করে যারা 
বেঁচে থাকে, অমঙ্গল যাদের ওপরে দাড়িয়ে থাকে, অমঙ্গলের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও একান্ত 
ধ্বংস ঘটে যাঁবে। কাজেই ধ্বংসাক এড়িয়ে চলবার উপায় নাই, অমঙ্গলকে বিনষ্ট করতে গেলেও 
aate অনেক কিছুর একান্ত ধ্বংস সাধন করতে হয়| ২৩ আমর! বাক্তিগতভাবে হয়তো নিজহাতে 
ধ্বংস না-ও করতে পারি; কিন্তু প্রকৃতির অব্যর্থ নিয়মে RATS BIA চলে না। কোথাও al 
কোথাও ধ্বংস বা প্রলয় ঘট্বেই। কোন দেওয়াল তুলে দিয়ে ধ্বংসকে আলাদা করে দেয়! চলে না। 
প্রেমশক্ভিকে ব্যবহার করবো অমঙ্গলকে ধ্বংস করবার জন্য ; কিন্তু ছেদ রেখা টেনে দিয়ে বলবো, 





২২ “Ido believe that when there is only a choice between cowardice & violence 
I would advise violence.. +. I would rather have India resort to arms in order to defend 
her honour than that she should ina cowardly manner become or remaina helpless victim 
to her own dishonour.” (“lhe Doctrine of the Sword — Gandhiji 1৮20) 
' ২৩ “But even soulforce when it is effective. destroys---«-evil cannot perish without 
the destruction of much that lives by the evil and it is no less destruction even if we 
personally are saved the pain of a sensational act of violence” (Aurobindo ‘ibid, pp 60) 


[ শেষাংশ ৫৬৫ পৃঃ ]' 


uy 


ধা জম, 


eieaa fenesa 
বারীন বর্ধন 


সেদিনটা ছিল ছুটির দিন। দলে দলে ক্ষুলের ছেলে- 
মেয়েরা, শুধু ছেলেমেষেই বা কেন, বাড়ীর Behar সব 


ছেগেমেয়ের হাত ধরে কেউ বা বাচ্চাকে পিঠে বেঁধে সারি 


দিয়ে দীড়িয়ে আছেন লিফটের আঁশীয়.। মিনিট পনের 
দাঁড়াবার পর আমাদের পালা এল। লিফটে ঢুকতেই 
দরজা আপনা থেকে বন্ধ হয়ে গেল এবং পর মুহূর্তেই শুরু 
হল তার SEAS | 
টাওয়ারের উপর থেকেই যে কেবল সহর দেখবার ব্যবস্থা 
আছে, তা নয়। চলম[ন লিফট থেকেও যাতে আরোহীরা 
ক্রমপরিবর্তনশ্টীল দৃশ্য উপভোগ করতে পারে তার a 
চারটে দেওয়ালে আছে কাচের বিরাট eater: দর্শকদের 
একমুহ্র্ের জন্তও যাতে একঘেয়েমি পেয়ে না বসে তার 
জন্যই এই ব্যবস্থা | অতি'সাধারণ। fee এতেই পাওয়া 
যাঁর গতাহৃগতিকতার হাত থেকে মুক্ত চিন্তার tal | 
একদিন এই বিষয় নিয়ে বলতে গিয়ে প্রখ্যাত এক 
ভারতীয় বিজ্ঞানী বলেছিলেন--দেখুন, অতি ' অল্লকালের 
স্থিতি আমার এই সর্ধ্যোদয়ের দেশে। বেশী কিছু ঘুরে 
দেখার অবসর পাইনি। আর যা দেখেছি ত! ও খুঁটিয়ে 
দেখবার মত সময়ের প্রাচুর্য ছিল না। কিন্তু কি উদ্ভাবনী 
শক্তি এই জাতিটার। নিজের সাধারণ বুদ্ধি খাটিয়ে কি করে 
লোককে এফটু আরাম, দেওয়া যায় তার we কিছু না: কিছু 
+ ভেবেই যাচ্ছে। এদিক সেদিক ঘুরে ate ক।টাবার aw 
“সেদিন একটা হোটেলে গিয়ে উঠেছি। পরদিন ভোরেই 
কাতিক +1৫--৬ 


হোটেল ছেড়ে বেবিয়ে পড়ব। জামা কাপড় পরে জুতো 
খুজছি । হঠাৎ এক হাতে জুতো আর oy হাতে প্রায় 
দেড ফুট লম্বা একট! শু af? নিয়ে হোটেলের রিসেপশনিষ্ট 
এগিয়ে এল । ছুতোজোড়া দেখেই চিনেছিলাম। কিন্ত 
ভড়কে গেলাম প্র লম্বা TRB দেখে। শু Ad বলে চিনতেই 
পারিনি প্রথমটায়। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে শুধুই ধারণ! 
ছিল পাচ ছ' ইঞ্চি agi eet. Rap ভাবটা কেটে গেল 
পাশেরই এক 'ভ্দুলে!ককে ARB ব্যবহাব করতে CACY | 
বিশাল প্রতিভার প্রয়োজন হয় না এই ধরণের পরিবর্তনে। 
চিরদিন ঝুকে পড়ে শু হর্ণ ব্যবহার করে করে শরীর এরং 
মন ছুইই ভূলে গিয়েছিল আরামটা কোথায়) সেদিন 
দাড়িয়ে দাড়িয়ে এ লম্বা শু.হর্ণ ব্যবহার করে বহুদিনের 
কষ্টাজিত অভ্য।লটার হাত থেকে রেহাই পেলাম। খুয়ীর 
আতিশয্যে রাস্তায় বেরিয়েই কিনে ফেলেছি ও রকম আধ 
ডজন শু হর্ণ। দেশে গিয়ে সরাইকে দেখাব আর আমার 
মত লঘোদরদের একটা করে উপহার দেব। 

কথার রকমে প্রায় হালি চেপেই বললাম--একি একটু 
বাড়াবাড়ি হচ্ছে না। একটা wef দেখে সমস্ত জাতির 
বিরাট উদ্ভাবনী শক্তির সার্টিফিকেট।দিচ্ছেন। 

-তা বলতে পারেন) কিন্তু বিয়ে ব! এ জাতীয় 
কোন উৎসবের খাওয়া, খেয়ে যখন নড়াচড়া করা-একটু 
দুরূহ হয়ে পড়রে, তথন এ জিনিষটা-ব্যবহার ক্রলে বুঝতে 
এপারবেন.গতামুগতিক ছ' ইঞ্চি ag শু.হর্ণ আর দেড় ফুট 


tee জহুর, কাতিক ১৩৭৫ 


agis geda মধ্যে তফাৎ্ট! কোথায়। কে বেশী আরাম- 
দায়ক এবং কতখানি | 

brema প্রায় আড়াই শ’ ফিট উচু। প্রতিমুহূর্তেই 
বাড়ীঘর গাছপালা grea ফিট করে Crh হারাতে লাগল | 
এখন আর একতলার আপেক্ষমান জনতাকে খুব fasta 
দেখা যাচ্ছে না। দশ বার ফিটু বাকী থাকতেই লিফট্‌ 
খট্‌ করে দীড়িয়ে পড়ল। এবার সাধারণ সিড়ি বেয়েই 
উঠতে হবে। লিফট যেখানে ছেড়ে দিল সেটা ছিল খোলা 
- বারান্দার মত একটা চত্বর। হু হু করে হাওয়া বইছে। 
একদিক থেকে অন্তদিকে নয়। সবদিক থেকে সবদিকে। 
এলোমেলো খেয়াল থুশী হাওয়া। ক্যামেরা ব্যবহার 
করব কি। মাথার টুপী শুদ্ধ নিজের দেহকে বাচাতেই 
ব্যস্ত হয়ে পড়লাম । অবশ gets) আমার একার ছিল ন! | 
হাওয়ার ঘাত প্রতিথাতে সবাই অস্থির i JUUA দল একটু 
ক্ষণ বারান্দায় বসে প্রাণভরে হাওয়া খাচ্ছে আর দম বন্ধ 
হবার উপক্রম হতেই ঘরে ঢুকে হাফ, ছাড়ছে। কেবল 
দুর্দমনীয় yf এই ছোট্ট ছেলেদের । চারিদিকে মোটা 
মোটা লোহার শিক। আর সেই শিকের 'ফাকে আছে 
লোহার দাল। মধ্যে মধ্যে জালের fee বড় করে 
ক্যামেরায় ফটে। তোলার হুবিধা করে দেওয়া হয়েছে। 
বলতে গেলে ঝড়ো হাওয়া রুখবার মত কোন ব্যবস্থাই 
লেই। কিন্তু তাতে কি যায় আসে! ছেলেদের দল 
একবার করে লোহার জাল Stee বড় বড় ete দিয়ে 
মাথ! গলিয়ে দিচ্ছে। আবার পরক্ষণেই ছুটে গিয়ে 
দোললায় চেপে এধার থেকে ওধার দোল খাচ্ছে। 

ঘুরে ঘুরে সহরের ES দেখছি আর সময় বুঝে ক্যামেরার 
agta করছি । সহরট! যে প্র্যান করে তৈরী এক 
নভরেই তা বোঝা যার। alee সব সোজ! চলে 
গিয়েছে উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে । একদিকে 
‘যাবার, অন্তদিকে আপার ব্যবস্থা । নধ্যধানে আছে ছোট 


ছোট খোলা জসি। সবুজ ঘাসে ছাওষা। সময় সংক্ষেপ 
করতে গিয়ে আবার sitet চেপেই ষ্রেশনের দিকে রওয়ানা 
হতে হল। গুহমশাইর ফরমাস, অনুযায়ী এবার ট্যাক্স 
চলল অন্ত রাস্তা ধরে। তু'ধারে দোকান আর রং বেরং এর 
জিনিষে ঠাশা। Bifa বেশ ছুটেই চলেছে । হঠাৎ এক 
জায়গায় ইিভে গুহমশাই ট্যাক্সী ড্রাইভারকে বললেন 
গাড়ীটাকে আস্তে চালাবার aw এবং বাইরে আঙ্গুল দিয়ে 


দেখিয়ে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন-_ওই যে দেখছেন ga 


মাটির নীচে চলে গিয়েছে পিড়ির সার সেট] হুল একট! 
বাজার। টোকিওতে, দেখেছেন সাততলা ডিপার্টমেণ্ট, 
ta) ween মাটির নীচে আর বাকীটা উপরে । এ 
ঠিক তানয়। এর সবটাই মাটির নীচে। 

বিলেত যার! ঘুরে এসেছেন তাদের মুখে শুনেছিলাম এই 
ডিপার্টমেন্ট ্রোরের মাহাক্স্য। বিলেতী আমলে কলক|তাতেও 
ছিল এ নামে দু'একটা দোকান যদিও তুলনায় কলেবর 
তাদের নেহাতই ক্ষীণ। ছাত্রজীবনে পড়তে এসে 
কলকাতাতেই প্রথম শুনেছিলাম এ জতবড় ইংরেজী কথাটি। 
মানে যদিও তখন বোধগম্য হয়নি। আর যেদিন চৌরদীতে 
দাড়িয়ে ঘাড় উঁচু করে প্রথম হোয়াইটওয়ের বাড়ীর ক্লক 
টাওয়ার তন্ময় হয়ে দেখেছিলাম, সেদিনকার হতবাক 
অবস্থাটা কল্পনা করলে এখনও হালি পায়। ঘাড় yd. 
করে দেখছি। হঠাৎ পাশ থেকে কে একজন সহানুভুতি- 
সুচক মন্তব্য করে বলেছিল-_-একেবারে বাঙ্গাল। 
হোয়াইটওয়ের বাড়ীর গঠন পদ্ধতি এবং গথিক কারদার 
নমুনা দেখে সেদিন মনে শুধু সপ্রশংস ভাবই ফুটে উঠেছিল। 
পরবর্তী জীবনে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে অবশ্য একবার Bie 
massia দোকানের অন্দরমহলেও গিয়েছিলাম। বার 
আর ভিতর--ছু'ইই লেগেছিল অপূর্ব fe পরিমাপ আর 
কত রকমারী জিনিষেই না তাকগুলো সাজান! আর কিন 
sge এদের fafa সাজিয়ে রাখার ব্যবস্থা । তাই যেদিন 


` 


ra 


ees 


aittona দিনগুলি 


আমার জাপানী অধ্যাপক Rigg আরা গিনৃজা দিয়ে যেতে 
যেতে হঠাৎ একট! বাড়ীর দিকে sige দেখিয়ে বললেন__ 
এ যে বাড়ীটা ওটা হল একট! নাম করা ডিপার্টমেন্ট ষ্টোরস্‌, 
তাকাশিযাইয়া। চল ভেতরে যাওয়। যাক। ঘুরতে ঘুরতে 
যখন পা এবং পাকস্থলী ছু'ইই অসহযোগ সুরু করবে তখন 
না হয় ষ্টোরের রে'স্তোরাতেই লাঞ্চ সেরে A | 

কলকাতার পুরোঁণো মন্তব্যট। মনে না পড়লে হয়ত 


উৎসাহ এবং উচ্ছাস দুই প্রকাশ করে ফেলতাম সেদিনকার 


ছেলেমাহুষের মতই । কিন্তু সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে 
& মন্তব্যট| শুনতে আর ইচ্ছা হল লা। নিতান্ত লিরুৎসাহীর 
মতই বলল।ম--বেশ ত, সময়ও কাটান যাবে। দোকানটাও 
দেখে শেব। 

রাস্তা পার হয়ে একেবারে ষ্টোরের দরজায় এসে 
পৌছুলাম। ষ্টোর তো নয়। আরও অনেক অনেক বড় 
তার পরিধি। সাততলা বাড়ীটার কোথাও এতটুকু wis 
নেই যে জিজ্ঞাসা করব এ জায়গাটা বেমানান ভাবে ফাকা 
দেখাচ্ছে কেন। ACH তৈরী ডিপার্টমেন্ট, ষ্টোর বা Sta 
আরও ga জাপানী সংস্করণ--দেপাতো-এঁ বিরাট 
কলেবরকে কোনমতেই প্রকাশ করে না। এ যেন 
ময়দানবের তৈরী যুধিষ্টিরের রাজপ্রাসাদ । কি রকমারী 
সমারোহ | নেই হেন জিনিষ নেই। আরও পরিষ্কার 
করে বগা যায় নেই কথাটা একেবারেই অচল এ চার 
দেওয়ালের মবখানে। 

মাটির নীচে তু’তলা--বেস্‌মেণ্ট | সেখানে শাকসবলী 
থেকে সুরু করে আছে মাখন, Ole, হরেফরকমের মাংস। 
অর্থাৎ 'প্রভিদন্‌' বলতে যা বোঝায় তার লব কিছু। মায় 
জ্যান্ত মাছ পর্য্যন্ত চৌবাচ্চায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সাধারণ ফল, 
শুকুনো ফল, কেক, HRT, আর হাতে তৈরী খাবার--বাদ 


" যায়নি কিছুই । অর বাকী তলাগুলোতে আছে সংসারের 


যাবতীয় APIA! কোট প্যাণ্ট, এবং তার sae, 


মেয়েদের পোষাক, ছেলেদের রকমারী খেলনা, আসবাবপত্র 
বিছানা এবং ঘর সাজাবার যাবতীয় উপাদান--কিছুতেই 


এতটুকু ফাক মনেই । আর সাজিয়ে রাখার ধরণই বাকি 


রকম! কোট প্যান্ট সব হাঙ্গারে gaa আছে প্রায় 
হাঁদার। ক্রেতা একটার পর একট! হাতে নিয়ে পরধ করে 
দেখছে এবং পছন্দ হয়েছে বুঝতে পেরেই বিক্রয়কারিনী ছুটে 
এসে পড়তে সাহায্য করছে। সব জিনিষের গায়ে দাম লেখা 
আছে। কাজেই দরদস্তরের বালাই নেই। প্রতিটি 
জিনিষই সামনে কাউটারে এনে রাধ! হয়েছে ক্রেতার 
সুবিধার জন্ত। এতটুকু হৈ চৈ নেই। Taga করতে 
গিয়ে বাদ|হুবাদের ঝড়। প্রতি তলাতেই ক্রেতার সংখ্যা 
seis, জিনিষ পছন্দ করাতে প্রয়োজন নেই বিক্রয়- 
কারিহীর লারগর্ভ agoi ছুই দোকানের তুলনামুলক 
বাছবিচার করে নিজের জিনিষের গুণাগুণ বর্ণনার নেই কোন 
নিরন্তর গ্রচে্টা। দেখে পছন্দ হচ্ছে আর সঙ্গে সেই 
ক্রেতা দামটি ফেলে দিচ্ছে। পরমুহূর্তেই বিক্ররকারিণী 
নানা রংএর চিত্রবিচিত্র কাগজে মুড়ে কেনা জিনিষটি সামনে 
হাজির করে দিচ্ছে। KITA থেকে সুর্য্যাস্ত অবধি চলছে 
মেসিনের মতই কাজ । কোথা ও এতটুকু ছেদ নেই। 

প্রথম তলার জিনিষের বহর দেখে ছাপ্রগীবনের 
হোয়াইটওয়ে দেখার মতই তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম । বয়সের 
ASS না থাকলে আবার কি করে ফেলতাম কে জানে। 
এত লোকের সমাগম যেখানে শ্বত।বতঃই তার মেঝে নোংরা 
হওয়ার কথ।। তা যতই মার্বেপ আর মোজেইকের ছড়াছড়ি 
থাক না কেন। কিন্তু ব্যাপারট। সম্পূর্ণ অন্তধরণের। যে 
বিক্রয়কারিণীর কাউন্টারে ক্রেতার সমাগম অপেক্ষাকৃত অল্প 
ক্রম্ট্রিক আর agi হ|তলওয়াল| প্যান্‌ নিয়ে এসে যা কিছু 
Gla ভাই সে তুলে নিচ্ছে। এবকমুহুর্ের awe কেউ 
দাড়িয়ে নেই কিংবা অপেক্ষ। করছে না উপরওয়াল।র 
তদারফী মন্তব্যের aw । দু'মিনিট এদিক সেদিক ঘুরে ধুলে! 


Cer 


nA, কাতিক ১৩৭৫ 


আরুটুকরো কাগ প্যানে তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে। আবার 
ফিরে. এসে হাসিমুখে জানাচ্ছে সবাইকে অভ্যর্থন! | 

Jas gas এক জায়গায় দেখলাম নান! বয়সের 
মেয়েদের ভীড়। ছেলেরাও যে সেদিকে gece লা তা 
নয়। তবে' আকর্ষণট] যেন কিছুই নয় এমনি ভাব করে 
হয়ত, এক মহিলার কাধের উপর দিয়ে দেখবার চেষ্টা করছে। 
জমি বিদেশী | ' নিজের দেশের চেয়ে হয়ে গিয়েছি অনেকট! 
বেপরোয়া । ভাই এদিক সেদিক ঠেলাঠেলি করে একটু 
পথ৷ বার করে মিলাম আকর্ষণের উৎস খু'জবার জন্ত। এ 
বিভ|গটা' ছিল কস্মেটিক্সের । দেশী বিদেশী হরেকরকমের 
স্নো পমেটম্‌ এবং এ জাতীয় উপাদানে WE) আর সবার 
সামনে কাউন্টারের ঠিক ওঁ পারে আয়না নিয়ে বসে একটা 
মেয়ে দেখাচ্ছে কি করে aah) করতে হয়। কতখানি 
wa গলে মাখলে. আর aeaa রেখ। কতটুকু টানলে 
'বর্ষায়সী থেকে যুবতীর! পর্য্যন্ত olaga আরোহণ 
করতে পারবেন তারই নমুন।| গুনেছিলাম বহু দেশ থেকে 
মেয়েরা আসে জাপানে বিউটি কালচার শেখার জন্য i 
ভাবলাম এ বোধ হয় তারই প্রকাশভঙ্গী| এদিকে সুযোগ 
পেয়ে অধ্যাপক মশাই দিচ্ছেন, তাড়া আর অমনি করে 
নিচ্ছেন খানিকট| রসিকতা | 

ভীড় ঠেলে বেরিয়ে এলাম'। অধ্যাপকদশাই বোধ হয় 
weeds হয়েই পড়েছেন। বেরিয়ে আসতেই বললেন-- 
এখনো যে জনেক দেখার বাকী। শুধু এক নজরে দেখলেও 
তো সারাদিন কেটে যাবে এই গোলোকধ'ধায়। 

কিন্তু কে কার Fay শোনে। সেদিন দেপাতোর 
.ঝলমলা'নিতে পঞ্চেন্দিয়ই Coty হয় আবি হয়ে পড়েছিল | 
তাই একটা কিউর দিকে আঙুল দেখিয়ে faata করলাম — 
আচ্ছা, দূরে এ কোপে লোকেরা সব লাইন দিয়ে ঈডিয়ে 
পড়েছে কেন? বলেই অধ্যাপকমশাইকে একরকম টেনে 
সেদিকে, পা বাড়িয়ে দিলাম | 


a 


যেতে যেতে ংধ্যাপকমশাই বুঝিয়ে বললেন যে লিফট, 
ছাড়াও দেপাতোতে আছে চলমান সি’ণ্রি ব্যবস্থা। 
ইংরাজীতে যাকে বলে এক্কালেটর। কোনদিন এ জিনিষ 
দেখিনি। তাই কল্পনাতেও খাপ খাইয়ে নিতে পারলাম A 
মামুষ দাড়িয়ে থাকবে আর সিড়ি তাকে দোতল| তিনতলা 
করে নিয়ে যাবে একেবারে ছাদ অবধি। ভাবতেও কেমন 
লাগল। গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম সামিও কিউর পিছনে। 
আব সামনেই প্রফেসর আরা। খিকলের মতই সি'ডিট! 
উঠে যাচ্ছে সর সর করে। যতই দোতল! এগিয়ে অ!সছে 
ততই ধাপগুলোর তফাৎ যাচ্ছে কমে। আর যে মুহূর্তে 
দোতলার মেঝে এসে যাচ্ছে তক্ষুণি ধাপঞ্জলে৷ সব মেঝের 
সঙ্গে মিশে হারিয়ে ফেলছে নিজেদের ব্যবধান। প্রথমটা 
লাফিয়েই প্রায় চলতি ধ!পটায় উঠে পড়লাম এবং ব্যালেন্স, 
রাখতে গিয়ে চেপে ধরলাম পাশের হাতল । পর মুহূর্তেই 
সস সর করে উঠতে লাগ্লাম দোতলার দিকে। কেউ 
আবার চলমান পিঁিতে দাঁড়িয়েই দু'এক ধাপ পায়ে হেঁটে 
সময় সংক্ষেপ করে face । চলমান mf মনে করিয়ে 
দেয় বাগ্যজীবনের ন|গরদে|লার Fai) whe: একই 
ধরণের। তবে একটাঁতে কেবলই আছে SEs 
আরেকটাতে আছে উত।নপতনের AITAI সেই থেকে 
যতদিন জাপানে ছিলাম দেপাতে।তে গেলেই এপ্ষালেটর 
চড়ে খানিকট। নাগরদে।ল|র আনন্দ উপভোগ করে নিতাম। 

এস্কালেটরের ছুই প্রান্তে দীডিয়ে gë মেয়ে। পরনে 
বিক্রয়কারিণীদের পোষাক ৷ পিড়িতে A দেবার লঙ্গে 
সঙ্গেই মধুর কণে নীচের SHAG সবাইকে জানাচ্ছে স্বাগত 
সম্তাষণ। আর উপরে যে দীড়িষে আছে যাত্রা শেষের 
সঙ্গেই এ একই সুরে বলছে-_নিক!ই দে গোলাইমাস্‌। 
অর্থাৎ এবার আপনি এলেন দোতলায়। বলেই যাচ্ছে। 
কোখাও ক্লান্তির লেশমান্র নেই। মুখে চোখে ফুটে উঠেনি 
কোন একঘেয়েশীর চিন্ক। বয়স্কা মহিলাদের; বাচ্চাদের আর 
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জাপানের দিনগুলি 
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আমার মত আনাড়িদের আবার ate বাড়িয়ে সময় সময় 
সাহায্যও করছে পি'ড়ি চড়তে আর fale থেকে নামতে | 
নিকাই_ অর্থাত গোতলাতে ছিল aaua রকমারী 
পোষাকের ছড়াছড়ি! নান! ভঙ্গীতে atera তৈরী 
মডেল সব দাড়িয়ে আছে পোষাক পরে। এ তলাটায় 
সেগান্তই হচ্ছে মেয়েদের ভীড় । ছেলেদের কাছে অনেকটা 


'আউটু অব, বাউগুস্‌' | এক্কালেটর চড়ে এবার তৃতীয়, 


ছেড়ে একেবারে চতুর্থ তলায় গিয়ে পৌছুলাম | এখানে 
প্রায় সবটাই মনোহারী জিনিযে ভর্তি। শুধু এক পাশে 
আছে বইএর দোকান আর শুস্তপাশে রংবেরং-এর খেলন।। 
ত/কগুলো সব পুতুল আর cala ঠাসা। কিন্তু তাতেই 
এর শেষ নয়। কাউন্টারে রয়েছে বিরাটাকুতি একট। গোল 
থালা। ধারটা বেশ Sgi খেলনাগুলোকে দম দিয়ে 
CHU ছেড়ে দেওয়া SCAT! এখানেও বেশ জম্জমাট 
অবস্থা। তবে কস্মেটিকস্‌ বিভাগের মত মেয়ে 
প্রধান নয়। গোল ata চারদিক থেকে cece 
ধরেছে বাচ্চাদের দল। gatea যুগে aa ভাগ 
থেলনাই চলে ব্যাটারীতে। রিমোট্‌ কট্রোল, রাডার 
wla কথাগুলো সামরিক বিভাগের হালফ্যাসালের 
ধারা বোঝাতে গিয়ে লোকেরা ব্যবহার করে বলেই 
এতদিন জানতাম যাঁর নির্মাণ এবং ব্যবহার পদ্ধতি 
সরকারী ভাষায় টপ পিক্রেট। কিন্তু সমস্ত গোপনীয়তার 
দফা] asl করে দিয়েছে এই gda Magd জাপানীরা। 
অটোমেটিক রাইফেল আর LATA থেকে শুরু করে কি নেই 
খেলন! বিভাগে । বাচ্চাদের আনন্দ যাতে ক্ষণিকের জন্তও 
বাধা না পায় তার জন্তু সেখান থেকে উঠিয়ে নেওয়া! হয়েছে 
বিধিনিষেধের কড়াকড়ি । যে যার মত একট! খেলন। হাতে 
তুলে নিয়ে ব্যাটারী চাপিয়ে দিচ্ছে আর গভীর মনযোগ দিয়ে 
লক্ষ্য করছে তার কাৰ্য্যকলাপ । কি স্বাধীনতা এই ছেলেদের, 
যদি গঁচিশট। বছর কোন রকমে ফাকি দিতে পারতাম | 


ক্রেতাদের যাতে জিনিস কিনতে কিনতে এবং এ 
কাউন্টার ও কাউণ্টার ঘুরে yea ক্লান্তি না আসে তার জন্য 
আছে রেস্তেণরাব ব্যবস্থা। তেমনি একট! বেস্তেধায় ঢুকে 
পড়লুম আমি আর aa আরা। হেঁটে হেঁটে পা প্রায় 
ধরেই এসেছিল | শরীরের ভার চেয়ারের ওপর ছেড়ে দিতেই 
একটু একটু করে সতেজ হতে লাগল। আধঘটার মধ্যেই 
খাওয়াপর্ব শেষ করে আবার রওয়ান| হল|ম বই-এর 
কাউন্টারের দিকে । gardi কেনা বাকী ছিল আর 
অধ্যাপকমশাই MA- থাকতে আরও সুবিধা হবে ভেবে 
কাউণ্টাবের কাছে এগিয়ে গেলাম | বিক্রয়কারিমীও এগিয়ে 
এসে চিরাচরিত অভ্যর্থনা জানিয়ে দাড়িয়ে রইল ফরমাসের 
আশায়। জাপানী বই আছে যথেষ্ট । তবে তার চেয়ে 
বেশী আছে ইংরেজী বই-এর সংগ্রহ । আর আছে ছোটদের 
wy রংবেরং এর ছবি Sts! ঝুড়ি ঝুড়ি বই-এর ব্যবস্থা। 
এ রকম একট| বই-এর দিকে aga দেখিয়ে কাউণ্টারের 
উপর ঝুকে পড়ে বপল।ম_-এ বইটা দেখাও তো। 

কিন্তু পরমুহুর্তেই পায়ের কাছে কি একটা অনুভব করে 
VAL হটে এলাম ।-কাউন্টারের নীচে বসে ছোট warts 
বছরের একটি ছেলে ছবির বই হাতে করে তন্ময় হয়ে আছে। 
হয়ত কোন ক্রেতার সঙ্গে এসে তাক থেকে বইটা নিয়ে 
ওখানেই বসে পড়েছে । আর সেই WCF ক্রেতা তার কাজ 
সেরে নিচ্ছেন ।-ছোটদেরই রাজত্ব সব জায়গায়। 

উঠে গেলাম এঙ্কালেটর চড়ে এবার পঁচতলায়। এট! 
হল পুরুষদের পোষাক বিভাগ । কোট কিনতে হলে চলে 
যেতে হবে কোটের অংশে আর প্যান্টের জন্ত প্যাণ্টের দিকে | 
কামরার দু'ধারে কোট আর প্যান্ট আলাদা করা আছে। 
সব তেরী মাল। নিজের দেশে হলে ভাবতাম_-কেউ 
আবার তৈরী কোট প্যান্ট কেনে নাকি? কিন্তু জিনিসের 
বহর দেখে সে আশঙ্কাও ঠাই পেলন] মনে | সালিয়ে রাখার 
নমুনা দেখে মনে হয় মন হরণ না করে যাবে কোথায়ু। 


us aÀ, কাতিক ১৩৭৫ 


হাজার খানেক কোট আর সেই অনুপাতে প্যান্ট । স্থাদারের 
সার চলে গিয়েছে এ বিশাল ঘরের asta থেকে ওধার। 
থানিক্ষণ ঘুরে ঘুরে একটা কোট পছন্দলই মনে হল। আর 
গায়েও লেগে গেল অর্ডরী মালের মতই । দাম লেখা 
ছিল। কাজেই তার ore সময় ন করতে হলনা । ataf 
হাতে কবে বিক্রয়কারিণী চলে গেল পাশেই প্যাকিং বিভাগে 


এবং পাঁচ মিনিটেই নিয়ে এল zara চিঞ্বিচিত্র কাগজে মোড়া - 


একট! WH) শুধু যে প্যাক্‌ করেই WS হয়েছে তা নয়। 
যাতে ক্রেতার এতটুকু সুবিধা করা যেতে পারে তার দিকেও 
নজর রয়েছে | বাঝুটা বগলদাবা করে এধার ওধার ঘুরে 
দেখতে ক্রেতার নিশ্চিত অসুবিধার কথা ভেবেই তার সঙ্গে 
লাগিয়ে দিয়েছে একটা ধরবার হাতল । অনেকটা সুটকেসের 
হাতলের মত। ভিনিষট| অতি নগন্য এবং সাধাগপ। তবু 
মনে করিয়ে দিল সেই লব] শু হর্ণ সম্পর্কে ভারতীয় বিজ্ঞানীর 
উচ্ছাস | 

AaB এটাচীকেশের মত ঝুলিয়ে উঠে গেলাম ছ'তলায় 
যেখানে রয়েছে সব কাঠের আসবাবপত্র এবং তার 
আনুষঙ্গিক জিনিষের সংগ্রহ। এপ্রিলের শীতের 
অভিজ্ঞতাটা এতই প্রচণ্ড হয়ে মনে গেঁথে গিয়েছিল যে 
গ্রীষ্মের মাঝামাঝি থেকেই aisles হচ্ছিলাম wi শীতের 
কথা ভেবে! তাই এ সুযোগে we কম্বল কিনে 
ফেললাম । কিন্তু দাম দেবার পরই মনে হল কি করে 
এ বোঝ! বয়ে নিয়ে যাব দশ মাইল দুরে হোষ্টেল অবধি। 
যাব ইলেকট্রিক ট্রেনে এবং অফিসের পর (নে শুধু igata 
স্থান পাওয়াও অনেকটা ভাগ্যের Fei) নিজেকে রাখতে 
হবে whe উইচের মত আর ছেড়ে দিতে হবে কামরার 
7 অভ্যন্তরে তরগায়িত জনম্রেতে যার উৎস হল ট্রেনের 
গতিবেগ । নিজে দীচাতেই হিম্পিম্‌ খেয়ে যাব হাতলওয়াল। 
atabe রক্ষা করতে। তার উপর এ কম্বলের বোঝা। 
ভাবছি বেশ চিন্তিত মুখে । একটু পরেই বিক্রয়কারিণী 


নিয়ে এল সেইরকম হাতল লাগান কম্বলের প্যাকেট | . 
একই ধরণের কাগজে বাঁধাই | | 

একটু ইতস্তত করে বে!ঝাটি নেবার জন্য হাত বাড়াতেই 
ক্রেতামনন্তত্ববিশারদ সে দেয়েটি জিজ্ঞাসা করল - আচ্ছা, 
দুটে। রোঝা আপনি কেন নিয়ে যাবেন। নাম ঠিকানা 


‘লিখে দিলে কাল দুপুর নাগাদ আমরাই আপনার ঠিকানায় 


তা পৌছে দেব। 

অবস্থা অনেকট! ঘাম দিয়ে জর ছাড়ার মতই । তাড়া 
তাড়ি নাম লেখা কার্ড বের করে দিয়ে ছুর্ত/বন।র হাত থেকে 
রেহাই পলাম। 

মহাকাব্যে বুধিষ্টিরের সভ1গৃছের বর্ণনা পড়েছিলাম 
ছেলেবয়সে। ময়দানব তার কারিকর। কল্পনা করে 
নিয়েছিলাম একটা ago সৌন্দর্য্যের পরিবেশ। যার সমস্ত 
বিশেষণগুলো হবে সুপারলেটিত ডিগ্রীর । বিলেতের এক 
কবি বলেছেন কল্পনায় যা তৈরী করে, যে রং ধরায় মনের 
কোণে, বাস্তব তাকে করে দেয় মলিন। রচনায় আনে 
ছন্দপতন। কিন্তু কবি বোধহয় ভাবেননি যে মানুষের 
কল্পনা জন্ম থেকেই হয় না গগনচুষ্বী। তাকে কল্পপোকের 
চবম শিখরে পৌছে দিতে পারে একমাত্র তার পরিবেশ। 
বিশেষ করে যদি তার ধারণার বস্তু হয় পৃথিবীরই 
পঞ্চেন্সিয়গ্রাহ কোন জিনিষ। তাই ইতিহাসের পাতায় 
বর্ণনা পড়ে তাজমহল সম্বন্ধে ধারণা হয়েছিল একট! অসস্তাব্য 
সৌন্দর্য্যের প্রতীক হিসাবে। আর যযুমার অস্তপারে 
ইতমদ্রোল্লার কথ! ভাবতে গিয়ে মনে হয়েছিল এও সুন্দর | 
কিন্তু খাটি মধাবিত্ত পরিবেশে আমার সৌনাধ্যেয় Faa 
কি করে ষোড়শ শতাব্দীর পরিজনাবৃত বিলাসী বাদশাহের 
কল্পনাকে ছু'তে পারে? আমার কল্পনার যেখানে শেষ তার ' 
চেয়ে বহু AW উপরের স্তর থেকে যে বাদশাহী কল্পলোকের 
সুরু | কাজেই যেদিন তাজমহল এবং Zeal দুইই 
দেখেছিলাম সেদিন xia] ডিগ্রীর কোন স্তরের 


it জাপানের দিনগুলি 


বিশেষণটি বে কার পক্ষে crates তা নিয়ে রীতিমত 
ভাবতে হয়েছিল। যদিও gèta মধ্যে বাছবিচার করতে 
গেলে বিভিন্নতা নজরে পড়বে বই কি। হোয়াইটওয়ের 
‘অভিজ্ঞতাকে মূলধন করে যে কল্পনাসৌধ তৈরী হয়েছিল এক 
লহমায় তা ছি'ড়ে গেল সার পরমুহূর্দেই আমাকে পৌছে 
দিল বাদশ।হী কল্পলোকের দোরগেড়ায়। দেপাতোর 
জিনিষের পরিমাণ, আলোর প্রতিফলনে যার চোখধ'াধান 
রংএর ঝিলিক খেলে যাচ্ছে এধার থেকে ওধার--সে (a fs 
অপূর্ব তা বলে শেষ করা যায় না। মহাকাব্যের ময়দানবের 
হাতের ছাপ পেলাম এই অনিলানীয় সৌন্দর্য্যের পরিবেশে | 

এ দিকে বেলা পড়ে আসছে। প্রফেলরও দিচ্ছে 
তাড়া। এবার তাই কোন কিছুর MAFI al করে FS পায়ে 
উঠে গেলাম দেপ[তোর সর্বে!চ্চ তলায়। সিড়ি আধাআধি 
ভেলেছি হঠাৎ কাণে ভেলে এল ARENA কুজন। সপ্ত- 
Waa কোনটি বাদ যায়নি । এ তলাট। নানারকম দেশী 
বিদেশী পাখীতে eS) অস্ট্রেলিয়ার stata বার্ড আর 
ভারতীয় ময়ুর থেকে সুরু করে রংবেরংএর পাখী সব এনে 
জড় করা হয়েছে এখানে। ছেলেদের দল এখানে আরও 
বেশী মশগুল। বিক্রেতা এখানে কেউ নেই। কেনবার 


ইচ্ছা হলে গিয়ে ডেকে আনতে হবে। একটু এদিক সেদিক 
দেখে দরজা! দিয়ে চলে এলাম একেবাবে ধোল! ছাদের 
মাঝখালে। বদ্ধ ঘরে যেন দয় আটকে আসছিল। 
প্রাণভরে প্রথম দফায় নিয়ে নিলাম বিশুদ্ধ ঝড়ে হাওয়ার 
ifai ছাট! শুধু খোলা ছাদই নয়। ছোটদের অন্ত 
রেলগাড়ী, Hata, নাগরদে।প| থেকে সুরু বরে সব আছে। 
পাচ দশ ইয়েন টিকিট করে ছেলেরা ঘুরছে নাগরদে!পায় 
আর নয়ত ইলেট্রিক ট্রেনে। দু'এক জায়গায় দেখলাম ছোট 
ছেলেকে শিখন্তী করে বর্ষাঁয়সী মহিল।ও খানিকট। ছেলে- 
বয়সের আনন্দ উপভোগ করে নিচ্ছেন। মা ও ছেলে 
দু'জনেরই মুখ খুপীতে ঝলমল করছে। A Aa যে 
সুযোগ পেয়ে একটু ঠাট্টা করে-নিচ্ছে না তা নয়। তবে 
কে কার কথা শেনে। আরেক পাশে আছে লাল নীল 
হলুদ রংএর ম|ছের পুকুর। মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে আর তাই 
নিরীক্ষণে ব্যস্ত আবাপবৃদ্ধবণিতার দল | | 
এস্কালেটর ছিল GEM লিফটে চড়ে নীচে নেমে 
এলাম | - | | 
( ক্ৰমশ ) 
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was তৈল এর্বপ্রকার ক্লান্তি ও 
অবসাদ দূয় করে, দেহ ও 
TÉN En ও কম্মক্ছছ রাখে ' 
কলেজের TER শের 
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ফরেন, দহাতৃদরাপ্র তাহাদের পরম 


Crete soks হানিক্ষ পরিশ্রম 
কল্যাণকর | 





MA, এক, সি an, (at) এ, সি, এন (আনেচিকেও 





অধ্যক্ষ দীবোগেশচজ্ ঘোষ, এব, এ. 
f wenn 


| 


কলিকাতা CFR = ডাঃ NDIWE ঘোষ, 
“ERK, এস, ( কমিঃ) আৰূৰ্ক্ৰোমাৰ্ 


wy 
= 


স্বালশলী IASS সমাজ্তে জ্ঞাতি = acter 
রাজধি 


বাঙ্গানী হিন্দু সমাজে জাঁতিভেদের অস্তিত্ব সকলেরই 
জানা আছে। এই জাতি বা বর্ণভেদ হিন্দুর সমাজ-বন্ধনের 
ইল ভিত্তিতে নিহিত। এই akey অবলম্বন করেই 
K ইতিহাসের পথ বেয়ে চলেছে, হিন্দু-সমাজ তার সমস্ত সুফল 
কুফল, সমস্ত দায দাবী acy | এটা এমন একট! স্বতঃসিদ্ধ 
সত্য যে এর সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন ওঠার অবকাশই নেই৷ 

কিন্তু কেউ যদি বলে বাঙ্গালী মুসলমান সমাজেও এই 
জাতি বা বর্ণতেদ বর্তমান, তাণ্ছলে চম্‌কে ওঠাই স্বাভাবিক 
হবে। প্রথমেই ইচ্ছে হবে কথাটা-অবিশ্বাম করতে | কারণ 
চলতি ধারণা হচ্ছে যে ইস্লামধর্ম এবং জাতিভেদ ate 
একাস্তভাবেই পরস্পর-বিরে!ধী, এদের-সহ অবস্থান কল্পনাতেও 
সম্ভব নয়। ইসলামের সাম্যবাদী ধর্ম বলে প্রসিদ্ধি। সাম্যবাদ 
যার গোড়ার কথা aferar তার সম্পুর্ণ প্রতিবাদ | 

তৎসত্বেও vA উচ্চারিত. হয়েছে এবং হচ্ছে, হচ্ছে 
এস্লামিক সমাঞ্জতত্বরের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের. ফলে। এবং 
সেই এতিহাসিক বিচার বিশ্লেষণের ফলস্রুতি wat যে 
Pake উপনীত হওয়া গেছে, তা হচ্ছে এই ধরণের £ 
of Islam 
would seem to preclude the existence of a castle 
+++-(but), im practice, the steady growth 
of the caste concept is evident throughout Islamic 
society.” এই সিদ্ধান্ত করেছেন 
University-3 গবেষকগণ, এবং লক্ষ্যণীয় যে এই উক্তিটি 
প্রয়োগ করা হয়েছে শুধু বাঙালী বা ভার্তীর পাকিস্থানী 
মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে নয়, পরস্ত পৃথিবীর সমগ্র মুসলমান 
সমাজ ARTE “throughout Islamic society.” 
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এখানে আর একটি বিষয়েরও উখাপন করা অপ্রাসঙ্গিক 
হবে নাঁ। ইদ্লামের প্রধান পাঁচটি অনুশাসন, প্রতিটি 
মুললসানের অবশ্য পালনীয় পঞ্চশীল হচ্ছে রোজা, নমাজ, 
হল, জাকত এবং কালেমা (Kalema)| এর কোনটিই 
কিন্ত প্রত্যক্ষভাবে সমাজের শ্রেমীসাম্ সম্বন্ধে কিছু বলেনি। 
বরঞ্চ জাকতের অনুশাসন থেকে শ্রেণীভেদের ইঙ্গিতই পাওয়া 
যার__অবস্ট এই শ্রেণীভেদ প্রধানত, অর্থনৈতিক। 

বর্তমান প্রবন্ধ সারা দুনিয়ার মুসলমান সমাজ নিয়ে নয়; 
কেবলমাত্র বাঙালী মুসলমান সমাজের কথাই এখানে 
আলোচনা করা হবে। প্রথমেই একট! কথা পরিফারতাবে 
বলে রাখা ভাল। যদিও বাঙালী মুপলমান সমাজে জাতি | 
বা বর্ণতেদের অস্তিত্ব রয়েছে তবুও তা এখন পর্যন্ত হিন্দু- 
সমাজের প্রাণহীন কঠোরতা ats করেনি এবং তামাম 
দুনিয়া জুড়ে যে সমাজবিপ্লব ঘটে চলেছে তাতে সে পর্যায়ে 
পৌছবার আশঙ্কাও অত্যন্ত কম। তথাপি বাঙালী হিন্দু ও 
মুসলমান AUCH বর্ণভেদের তুল্যমূল্য করলে তফাংটা গুণগত 


' নয় বলেই প্রতীয়মান হবে। 


বাংলার অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম বদের মুসলমান সমাল 
প্রধানত তিনটি মৌলিক জাতি বা বৰ্ণে বিভক্ত।, এই তিন 
বর্ণের মধ্যে কোনও সামাজিক আদান-প্রদান নেই। এই 
প্রধান বর্ণ তিনটির নাম হ'ল যথাক্রমে ; আজ (Ashraf), 
জার ( Ajlaf ) এবং আর্জল (40151 )1 এছাড়াও 
অনেকগুলি উপজাতি আছে, কিন্তু এই nie নিবন্ধে তাদের 
উল্লেখ সম্ভব নয়। 

এই ভিন প্রধান বর্ণের মধ্যে আশ্রফরা হচ্ছেন উচ্চশ্রেণা 
বা upper oaste} আশ্রফর। প্রধানত বিদেশাগত আরব, 


tty 


mA, কাতিক ১৩৭৫ 


পাঁপিয়ান প্রস্ৃতিদের বংশধর। এ ছাডা এই বর্ণে আছেন 
ধর্মান্তরিত উচ্চবর্ণের fey) অন্য দুই নিয়তর বর্ণের 
মুসলমানদের সঙ্গে অশ্রফদের সামাজিক সংশ্রব বা faata- 
সাদীর প্রচলন নেই । জাত্যাভিমানী steer কৃষি সমেত 
কায়িক শ্রমের কাজ অপমানজনক মনে করেন। আর্জলদের 
কথাস্ত ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। এমনকি দ্বিতীয় বর্ণের আঁজলফ- 
দেরও এর! yata চক্ষে দেখেন --]1)95 look with 
contempt upon the ranks whom they call 
‘aoarse rabble,’ 

এই দ্বিতীয় বর্ণের আঞ্জলফরা হচ্ছে কায়িক শ্রমিক। 
এদের মধ্যে আছে StS, gaga ( cotton oarders, ) 
fafa, নাপিত, দর্জিরা। আর আছে নিয়শ্রেণীর হিন্দু থেকে 
ধর্মান্তরিত মুললমানরা | 

আর্জলরা হচ্ছে তৃতীয় বর্ণ, “the lowest of the 
low,” একেবারে sefe sare, এদের ছোয়াচ বচিয়ে 
চলে সবাই । মসজিদে এদের প্রবেশাধিকার নেই । এমনকি 
পোরস্থান, যেখানে নাকি উচ্চনীচ, শক্র-খিগ্ সবাই সমান, 
সেখানেও স্থান নেই এদের ay (Indian Census Report, 
1901, 1, p. 644). বেদে, চাষার, কলবেজি Callbegi) 
প্রভৃতি আর্জল বর্ণভুক্ত | 

আভ্রফদের মধ্যেও নানা SASH বর্তমান ; এই wr 
-Raa আবার রজতের কৌগস্ত-ভিত্তিকঃ কার ধমনিতে 
বোগদাঁদ, গজনী বা কাবুল-কান্নাহারের রক্ত কি পরিমাণে 
প্রবাহিত, কার পূর্বপুরুষ কোন খানদানি ঘরের, তার উপর 
নির্ভর করে ব্ণ-লোপানের কোন পর্যায়ে তার অধিকার ) এর 
সঙ্গে অর্থকৌলীন্ত এসে যোগ দিয়ে alee বর্ণকোঁলীন্কের 
acer সম্পূর্ণ করেছে। 

বিবাহাদি ব্যাপারে এই বর্ণভেদ প্রবল প্রতাপ 
Retai faa বর্ণে বিবাহের ফলে হিন্ু-সমাজের মতই 
এদের পতিত হতে হয়। ২৪-পরগণার গ্রামীন মুসলমান 


সমাজে জসবর্ণ বিবাহ সামাজিক Dale পায় না। 
“Transgression of this»... caste rule occured 
very rarely, but when it did, the transgressors 
were made to abandon the peasant area” — 
একেবারে ভিটে থেকে উচ্ছেদ, পূর্ব-পাকিস্থানের সিলেট, 
ফরিদপুর অঞ্চলে অবস্থাটা আরও Besta, সেখানে এধরণের 
চিন্তাও wate অর্থাৎ পাপ, মাদারীপুর অঞ্চলের এক খোনকর ২ 
(khonkar) পরিবাঁবের ছেলে দারিদ্রের চাপে এক নয়া-ধনী 
ঢালি পরিবারে বিবাহ করার দরুণ ছেলেটির সমগ্র পরিবারটি 
“few” হয় এবং তাদের পৈত্রিক বৃত্তি ত্যাগ করতে বাধ্য 
হয়। এই লামাগ্ত কটি উদাহরণ সমগ্র বিষয়টি অনুধাবনের ' 
সহায়ক হবে। 

বাঙ্গালী মুললমান সমানে প্রচলিত জাতি বা বর্ণভেদের 
সঙ্গে atati হিন্নু-সমাজের বর্ণ বা জাতি ভেদের wok 
MIS দেখ! যায়। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে 
মুললমান সমাজের traal (Syed, মহম্মদের বংশধর ) 
হিন্দু সমাজের ব্রাঞ্ষণদের সমন্তবের। এই ভাবে কৌরেইশি 
(Quaraishi) এবং শেখরা (Sheikhs) faq পাঠান এবং 
yea ( এ দেশে স্বায়ি বাসিন্দ। পাঠান মুঘলদের বংশধর ) 
বৈশ্য এবং জোলা, হাজাম তৎসহ নিয়শ্রেণীর হিন্দু থেকে & 
ধর্মান্তরিত যুললমানরা ACTA সমস্তরীয়। এ ছাড়া মুসলমান 
সমাজের অস্পৃশ্য অন্ত্য আছে, যার! হিন্দুদের মতই অচ্যুৎ! 

বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান সমাজ-বিন্তাসের মধ্যে এই 
যে সুস্পষ্ট সাদৃশ্য, এট! কি একান্ত আকন্মিক ঘটনা? Ate 
me কোটি বাঙ্গালীর সমাজে এই এব্যস্থম কি একেবারেই 
তাংপর্যহীন ? অথবা বাঙ্গাপীর ভবিতব্যের এ কোন fap 
ইঙ্গিত! 


o এই নিবন্ধের তথ্যাদি Wisconsin University w 


গবেষক Zillur Khan লিখিত Caste and Muslim’ 
Peasantry of India and Pakistan প্রবন্ধ হতে গৃহীত | 


. আবার এলো মায়ের টেলিগ্রাম | 


SaaS ০াভ্ভিল্সেন্ড ন্যালে 


জ্যোতিরিন্ত্রনাথ মজুমদার 


১৯৬৬-র ফেব্রুয়ারীর শেষাশেষি পণ্ডিচেরীতেই আছি। 
বোম্বাই থেকে মায়ের এক্সপ্রেস চিঠি এল বোনের বিয়ের 
খবর নিয়ে এবং বো্াইয়ে পৌছবার নির্দেশই ছিল বেশী 
করে। কলকাতা থাকতেই খবর কিছু জানা ছিল এবং 
মোটামুটি যে তৈরী fan তা নয়। তবে মায়ের চিঠি 
যেন একটা! ছকুমনামা নিয়ে এল । আশ্রম ছেড়ে যেতে 
মন চাইছিল না। মনে মনে এট! ওটা করে ছুতো তৈরী 
করছিলাম আর ছিড়ে যাচ্ছিল-_এমন সময় বোদ্বাই থেকে 
সব ছুতোর জাল যেন 
কেটে -gib দেখলুম যেন টেলিগ্রামটি ছুতোর 
শয়তানটাকে গলা টিপে ধরলো।। আর এ-ভাবনা সে" 
ভাবনার সব জাল! ধুয়ে WR একেবারে পরিষ্কার । শুধু 
ভাবনা ARAN; বোধ্বাইর টিকিট পাওয়া, মাত্রা যাওয়া 
--বোষ্বাই পৌছে সেই শেষ রাত্রে বাড়ী পৌছা--ওটা সেটা 


| তুচ্ছ অথচ জরুরী একরাশ ভাবনা | 


দি 


তাড়াতাড়ি একদিন aata গিয়ে বোষাইর গাড়ী 
ধরলুম | ষ্টেশনে আমাকে নামিয়ে নিতে মা Sta বড় ছেলে 
ও ড্রাইভারকে দিয়ে গাড়ী পাঠিয়েছিলেন.। একটু ধমকে 
গেলুম, কেমন একট অনুভূতির পরশ ছুয়ে গেল চোখ, TY 
ও মনের স্বন্ধতাকে, শিনিট পঁচিশেকের মধ্যেই বাড়ীতে 
পৌছে গেলুম। লিফটের মুখে মা আমাকে স্বাগত 
জানাজেন। বুঝলাম আমার জন্ভেই-এত লকালে ঘুম ছেড়ে 
উঠে এসেছেন। ভারি ভাল লাগলো। মনের খুশির 


- দেবতাকে.যেন দেখতে CHAT | 


বড়লোকের বাড়ীর fara, লোকপনের হৈ চৈ এর ভিড়ে 
যেন নিজকে মানিয়ে দিতে পারছিলাম না। দম নিতেও 
যেন কষ্ট হচ্ছিল। গা বাচিয়ে বাচিয়ে চলছিলুম । আধঘপ্টা 
শুধু দীড়িয়েই কাটাতে QUN TIAA ঘরে যেতে। 

Ratas আহারের পর জোর করেই যেন বিশ্রাম . 
নিলুম। আবার সেই অস্বস্তি, যেন ভীড়ের নিশ্বাস গায় 
ঠেকছে। সামনে হঠাৎ মাকে পেয়ে হাফ ছেড়ে AIBA | 
মাও যেন বুঝলেন আমি কিছু বলতে চাচ্ছি; AACR 
আমার দিকে তাকাতেই মাথ। নীচু হয়ে এল। সামলে 
আবার এক নতুন ছবি। আকাশ যেন পৃথিবী_-পৃথিবী , 
যেন আকাশ। তারাগুদো যেন হাতের কাছে চিত্রাপিত। 
কথা বলছি, বলতে বলতেই ফিরে এলুম মাস কয়েক আগে 
মায়ের মুখে শোন! এক অভিজ্ঞতার. ছবির সামনে। 

স্কুল জীবনে ফুটবল খেলতে খুব ভালবানতুম এবং সেই - 
গল্প মাকে বহুবার শুনিয়েওছিলুয়। | 

মা একদিন বিকেলে. বিছানায় শুয়ে বই পড়ছিলেন। 
পড়তে পড়তে হঠাৎ যেন দেখলেন আমি স্কুল থেকে ফুটবল 
খেলে এসে বাথরুমে ঢুকেছি। সাবান নাই দেখে চিৎকার 
করছি; তাই শুনে মা সাবান নিয়ে বাথরুমে ঢুকে দেখলেন : 
যেন কোথাও কেউ 'নেই। বুঝতে পারি মনের গভীরে মা. 
আমাকে খুব ভাবতেন বলেই । ছবির শেষ পাতা ওণ্টাতে 
ওপ্টাতে চোখ না তুলেই বললুম “মা এখানে আমার BEB 
অসুবিধা হচ্ছে। তুমি আমকে একটা হোটেলে পাঠিয়ে 
দাও।” বলতেই খেয়াল হলো মা .তে বাঙলা তেমন. . 


te mh, কাঁতিক ১৩৭৫৭ 


বোঝেন না। অপ্রস্তুত নয় বরঞ্চ খুশি হয়েছিলুম প্রচুর। 


গত পাঁচ বছর সঙ্কোচ কাটিয়ে যাকে মা বলে ডাকতে 
পারিনি তাকে গভীর আবেগে মা বলে ডাকতে পারলুম 
বলে। মা ও ছেলের হৃদয়ের ছুই পর্দায় আকাঙ্খিত ছবি 
afas হয়ে রইলো আনন্দের রঙিন আলোয়, মা আমাকে 
- একটা ভাল হোটেলে পাঠিয়ে দিলেন। যখন তখন বাড়ীতে 
আসি, দরকার মত হোটেলেও যাই। 

একদিন বিকেলে হোটেলে ফেরার মুখে ভিক্টোরিয়া 
টানিনাস হয়ে বাঙলা কাগজ নিয়ে গেলুম | দৈনিক কাগজ- 
গুলে শেষ করে সাপ্তাহিক নাড়াচাড়া করতেই চোখে পড়লো 
কলকাতায় সোভিয়েত ব্যালে”। eres উচ্চারণ 
করতেই কি যে হলো বুঝতে পারদুম না। কারা যেন দল 
বেঁধে ঢুপিপাড়ে আমার খাটের চারপাশে ঘোরাঘুরি করতে 
লাগলো কখন যে কি করে আমাকে তারা নিয়ে এস এক 
নতুন দেশে ফুল ও আলোয় ছাওয়া এক স্বর্গের দেশ, আমার 
কৈশোর। . | 

কৈশোরেই বিপ্লবী দলে মিশে গিয়েছিলুম। আমাদের 
শৈশবে খাধীনতার ইতিহাস বলতে Gaga wath বিপ্রবের 
ইতিহাস । পড়তুম গ্যারিবন্ডী, wig, ডিত্যালের! আর 
APPA গোগ্রানে বুঝে বা না বুঝে ফরালী বিপ্লবের অমৃত 
উদ্দীপনাময় কাহিনী । রুশো, ভলটেয়ার রোবসপিয়ার। 
so HLT, মৈত্রী ও TAS একথাগুলো উচ্চারণ করতেও 
যেন দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতে! এবং কতবার যে মনে মনে 
ঘুরে গিয়েছি প্যারীর রালপথে-আজ বলতে গেলে লোকে 
পাগল বলে হেসে উঠবে। শৈশবের নীহারিকার য়্যালবামের 
পাতা খুললে দেখতে পাই সয়ল! হাফপ্যাণ্ট পরা ছোট্র ছেলে 
পকেটে. এক হাত পুরে VICI WHI আঙ্গুল মুখে রেখে 
অব।ক বিস্ময়ে দাড়িয়ে দেখছে ১৭৮৯ Bice, প্যারিসের 
উন্মত্ত অধিবাসীরা রাজ-কারীহ্র্গ ব্যান্টিল অধিকার করে 
সেখানে আবদ্ধ রাজবনীদের মুক্ত করে দিচ্ছেন। সেদিনকার 


সে-ছবি কত সাহস যুগিয়েছে কত তরুপ বিপ্লবীকে | যৌবনে 
রুশ অক্টোবর রিভলিউশনের বিশাল ঢেউ বিপ্লবীদের কানে 
নতুন আশা ও ভরসার বাণী নিয়ে এসেছিল। ভাববার 
সময় কোধায়। আঠারো বছর কী দুঃসহ বোঝাবার 
আগেই ঠাই হলো ইংরেজের বন্দী নিবসে। 

বন্দীজীবন, সে ষে কি, কাউকে বলা বা বোঝান যায় 
না। দে এক সাধনার অধ্যায়। সোভিয়েত দেশের 
জনগণের ইতিহাস, তাদের ভাবধারা পড়ে নিতে লাগলুম । 
অধিকাংশ বিপ্রবীকে সোভিয়েত ভাবধারপা অনুপ্রেরণা দিয়ে 
গেল। সোভিয়েতের অগ্রগতি, জীবনের মূল্যমান, তাদের 
বৈষয়িক উন্নতি পৃথিবীর বুকে এক নতুন ধারার ও জিজ্ঞাসার 
সুচনা করে চললো । যা কিছু বই পাই পড়ে ফেলি; সব 
কিছু পড়া বা দেখার আগেই আমি দেখতে পেতাম 
আলেক্কাদ্দার পুশকিন, আস্তন os, নিকোলাই গে।গল, 
ইভান তুর্গেনিয়ফ, মহাবিভ্রেহী তলম্তয়। লব একে একে 
আমার সামনে -ষাচ্ছে আর আমি গভীর 
অবনতমস্তকে নমস্কার করে চলতুম। কি সুরে যে তারা 
TY দেশের আকাশ বাতাসকে মাতিয়ে গেছেন বলতে 
পারতুমনা। আমি বেশীরভাগ সময় রাশিয়ার চিরকালের 
লেখকের চিরায়ত সাহিত্য পড়তুম। কি ভাল যে আসার 
লাগতো ত! কাউকে খুলে বলতে পারুম ন! শুধু সেই 
ছবিপ্তলো দিয়ে স্বপ্ন গেঁথে গেঁথে জোরে নিশ্বাস টেনে টেনে 
বুকের মধ্যে কাদের যে নিয়ে আসতুম, আর আলোকে পুলকে 
গভীরতায় আত্মহারা হয়ে যেতাম। আমার মনে এ ধারণা 
দাড়িয়ে গেল, যে রাশিয়ার বিপ্লব সম্ভবই হতো ন! যদি 
saga, দন্তেয়েভদ্ষি, পুশকিন, চেখত, তুর্গেনিয়েফ, গোগল 
তাদের প্রাণ দিয়ে রাশিয়ার জনগণকে লা ভালবেসে 
যেতেন। তাদের সুখ HH নানা ও অপমানের ইতিহাস 
দরদ দিয়ে না লিখে যেতেন । আমি মন দিয়ে তাদের লেখ! 
পড়ে চললুম। সে আনন্দের শিহরণ যৌবনের রক্তে যেন 


BAST - 


a 


t কলকাতার সোতিরেত ব্যালে 

এক নতুন পুলক ও শুভ্র গন্ধ চুকিয়ে দিয়ে গেল। সে পুলকে 
ঘুরে চললুম রাশিয়ার এ প্রান্ত বেয়ে ও প্রান্তে। যৌবনের 
সঙ্কোচ ও লাজুকতা ছিল সেদিনের বড় পাথেয়। ঘুরে 
বেড়ালুম EI থেকে Xg, বাকু থেকে পোর্ট বর্চমি, ক্রিমিয়া, 
খার্পন, frus, ন্মোলেনক, কাঁলিনিন, জেলিনগ্র(ভ এমন 
কি ঘুরে এলুষ জারের আমলের সাইবেরিয়া fata জল! 
Wants উপরে বন্দীদের ক্যাম্প। আলো বাতাসহীন সেই 
বুটীরগুলো! দূর থেকে দেখলেই আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। 
ACH এক পিশাচের দেশ। সন্ধ্যার অন্ধকারে কতগুলে। 
রক্তচোষ! পাখী ঘুরে বেড়াচ্ছে আর অসাড় দুর্বল বন্দীদের 
গ। চুষে রক্ত ছেকে নিচ্ছে। ভয় ধরে A] গা ছম ছম 
করে উঠে, পালিয়ে ছুটে আসি । দম নেই এসে ইয়সন।য় 
পলিয়ানায়। ইয়াসন। পলিয়ানা--টলষয়-বংশের আদি at- 
WARE! থেকে দক্ষিণ সমতল ধরে প্রাচীন মধ্য রাশিয়ার টুলু 
nea পেরিয়ে একশ কুড়ি মাইল পথ এগিয়ে একটি 
অধিত্যকাভুমির পাশে আড়াই হাজার বিঘা জমি নিয়ে এক 
বিরাট এষ্রেট-বিশাল বনময় এক মলোহর জগৎ, সমস্ত 
চেহারাটাই যেন টলইয়ের ব্যাক্তিত্বের বিশালতার সঙ্গে 
যেলানো। যে প্রশান্ত” কালোবর্ধ গদি আটা সোফার উপর 
টলষ্টয় ভূমি হয়েছিলেন সেখানে এসে স্বপ্লালু হয়ে APTIT, 


4 সেই raters যেন দেখতে পেয়েছিলুম। আজে! ভুলতে 


পারিনি সে ছবি। 

আর ভুলিনি মস্কোর badaa বিশাল বাড়ি। এ বাড়ির 
সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় awa. মধ্যে bagoa বৈঠকখানা-_ 
Sta লেখাপড়ার ঘর, Sta consi Fai তাতিয়ানার বিশ্রস্তা- 
লাপের কক্ষ। লেখাপড়ার খরচাতে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 
Sia পড়াশুনার টেবিলটি। Sexe আখরোটের কাঠের 
বারান্দার মতো রেলিং ঘেরা vice তৈরী বিরাট টেবিল। 


yayta তিনি লিখেছেন Resurrection, War and 


Peace, Anakarnena, The Death of Ivan llyica, 


Master and Man, Krentzer Sonata, The Living 
Corpse, What is Art? Reply to Synod 
আরো কত বই কত aS অদ্ভুত গল্প । কতবার যে সে সব 
গল্প পড়েছি আনন্দে আত্মহারা হয়ে। পড়েছি সেই অদ্ভুত 
গল্প “বল. নাচের পর 1” | যে গল্পকে আমি পুরো gata 
পড়তে চাইনি। কষ্ট হতো, ব্যাথা জমে উঠতো বুকের পাশে 
BATA কথা ভেবে। থেমে AYA এসে বার বার সেই 
অবর্ণনীয় বলন|চের রাত্রির পাতায়। নিজেকে তুলে ধরতুম 
সেই নাচের AMAL অফুরন্ত ANRIA AYA 
কর্ণেলের মেয়ে ভারেষ্কার সঙ্গে। 

আজে! যখন ঘাতপ্রতিঘাতে ক্লান্ত হয়ে পড়ি, তুলে ধরি 
চোখের সামনে সেই নাচের ছবিটা । সোনালী sba 


' ভারেঙ্ক৷ দাড়িয়ে আছে আমার বুকের কাছে সুন্দরের স্থষ্টির 


ভরসায়। এ যেন দুটো বোতলে তুলে রাখ! হয়েছে 
আমাদের যৌবনের সুরধারাকে, BAM রঙের ঢেউ তুলে 
আমাদের একাকার করে দেয় সারা রুশিয়ার তরুণ-তরুণীর 
মধ্যে। খুশির পরশে fÈ হয়ে চলে তাঁদের চোখে মুখে এক 
ছবি-সে আমি আর ভারেক্ক।। রুশী শর ভারতবাসী। 
কি আবেগ, কি ভালেলাগ! | | 
বেডক্ষোয়ের হয়ে, TETAS বেঁয়ে পুসকিন পার্ক ধরে সেই 
পুরানো পেআোস্কা Ae, জগদ্বিখ্যাত wata বলশয় 
থিয়েটারে | কতদিন যে গিয়েছি জোর ক?মে এখনো কানে 
বাজে সেই পাঁচতলা বাড়ীর fa fe ভাঙ্গার শব্দ, strata 
Rasim জুতার খট খট atonal মনে তরস। দিয়ে 
যায় আবার দেখা হবে। দেখতে পাই আন দূর থেকে সেই 
ইয়াসনায় পলিয়ানায় সেই হলদে রঙের দোতাল! বাড়ীর 
নীচে উনিশ বছরের এক বাঙ্গালী বিপ্লবী উন্মুধ হয়ে পান 
করছে saga অনাবিল সৌনর্য। চোখ ঝাপলা হয়ে 
আসে--আসে মনে গভীর Bee ও অবসাদ। Hasta 
পর আর যেন বিপ্রবীদের দেখতে পেলুম না। কোথার যে 


der enh, কাতিক ১৩৭৫ 


ভারা হারিয়ে গেল যেন কচুর ঝোপ হয়ে ভোবার পাড়ে 
দাড়িয়ে আছে, শুধু অনাদৃত নয়, নিৰ্ম্মম ভাবে ARES | 
একরাশ সবিধাবাদী লোক দেশটাকে টেনে ECE অতলে 
ডুবিয়ে দিচ্ছে। 

অবসাদ কাটে, পড়তে থাকি আবার কলকাতায় 
পোভ্ভিয়েত ব্যাপে। পড়তে পড়তে নেশা ধরে যায়। এই 
শিল্পী দলে রয়েছেন বলশয় থিয়েটারের প্রধান! নর্তকী রাইমা 
astatel ও এলেনা বিউরিনকিনা, বিশিষ্ট নৃত্য-প্রকল্পক 
ভ্যলদিমর রোসানকো, fant অকাদেমিক থিয়েটারের মার্ত। 
বিল!পোভা-ও আর্তার একিস, দশানত্তে অপেরা ও ব্যালে 
থিয়েটারের প্রধানা নর্তকী মালিক! সাবিরোভা, লেপিন- 
গ্রাদের বোরিস ব্রেগভ।দজে, wai মিনচোনেফ ; যুরি 
সলোভিয়েফ ও কালোরিনা ফেদিচেভা ও saty ARTT | 

এই শিল্পিদলেব নেত্রী, নৃত্যপ্রকল্পক ও ম্যানেজার হলেন 
ইবিন। তিখোমিনেতা। যৌবনে ইনি বলশয় থিয়েটারের 
বিশিষ্ট নর্তকী ছিলেন। পড়তে পড়তে তাজা হয়ে উঠলুম। 
কিশোর বিপ্নবীর মুখে যেন আনন্দ উপছে উঠছে। বয়েস 
ভুলে গেলুম | 

কলকাতায় নিউ এম্পায়ারে ছুটি নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন 
করছেন। অনুষ্ঠান সুচীতে আছে চাইকোভেস্কির "otata 
লেক”--এলিজি কারাকোরেফ-এর “পাথ অব. থাপ্ডার,” 
ব্ববিনঞ্েনের নাইট ব্যালের অংশবিশেষ । 

ভারতে gopel রুশ চিরায়ত ব্যালে PAFU 
“ডন কুইকপোট” ও চাইকভক্কির “ঞ্লিপিং বিউটি" থেকে 
“অংশ বিশেষ পরিবেশন করবেন। “PRPs বিউটি” শব্দ 
উচ্চারণ করছি ata দেখছি কারা যেন দল বেধে এসে 
মগের পর্দায় টুং টাং করে নাচছে। রঙ্গীন ছবি, ালে।তে 
আনন্দে GIA | 

১৯২৮ এ ম্যাট্রিক পাশ করে এলুম কলকাতার কলেজে। 
মিশনারী কলেল ; জানীআলী হস্টেলের বিশাল শ্বপনপুরী। 


t 


আজ coal ata না সেদিনের সেই কলকাতাকে। সেছিল ` 
এক বিশাল তীর্ঘক্ষেত্র, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ; সেদিনকার 
ভারতবর্ষেব রাজধানী | বড়বালার, রাধাবা।জার, কাপো- 
Sata চলতো সেদিন লুকিয়ে ঘোমট! টেনে। আমরা 
ছাত্ররাই সব। রাজা বল, মন্ত্রী বল, গভর্ণর a—ataqa, 
ANG, কোতোয়াল mal সবাই যেন ছাত্র । এর বাইরে 
কেউ যে ছিল অজ মনেই পড়ে AL পড়াশুনা বন্ধুবান্ধব, হৈ 
gal এক উদগতির জীবন। 

জামার পাশের ঘরে থাকতো সুধাময়, এসেছে উড়িয়ার 
এক করদ রাজ্য থেকে । পড়াশুনা, গল্পগুজব, আডড| সব 
মিলে আমি ও সুধাময় মিশে গেলাম | সব ARA শেষে রাত্রে 
খাবার পরে যখন দেশে রেখে আসা ছোট ভাইবোনদের গল্প 
করতুম চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে গড়তো। প্রতিদিনকার 
গড়ানে। জলের স্পর্শমণি দুইটি মনকে অ|রো এগিয়ে নিয়ে 
গভীর অনুভুতির ভোরে বেঁধে দিয়ে গেল। দুবছর প্রায় 
শেষ হবার মুখে। ফাইন্তাল পরীক্ষা__ইণ্টারমিডিয়েট। 
হঠাৎ খবর এল হুধাময়ের বাবা, মা ও বড়ভাই praata 
মারা গেছেন। QAAR একদম মুষড়ে পড়লো । আমি শক্ত 
হয়ে লব দেখতে লাগলুম ) বয়সে ছুবছরের ছোট হয়েও 
যেন তার ABST সেজে গেলাম। 

বাক্স, পেটারা, বিছানা tea টেনে বেঁধে নিয়ে চলে. 
aga aga বাজার স্ট্রিটের এক কম পয়সার মেসে। 
অনেকদিন এ দৃশ্য ভাবতে গেলে চোখে ভাসতো দমদম এয়ার 
পোর্টের একট! ছবি। লাহেব-মেম দেশে যাচ্ছেন। বড় 
বড় চামড়ার স্টকেসের উপর বড় বড় হরফে K. L. M 
এর ছাপ আর সুটকেসের গায় AT মন্ত এক ’একট! TH 
গুণ foe কিষেমিল ছিল এর সাথে আমাদের জানী- 
আলী ছেড়ে আসবার, আজো আমি ঠিক করে উঠতে 
পারিনি । কিন্তু এহুটো'ছবি পাশাপাশি মনে করতে আমার 
খুব ভাল লাগত | 


হত 


কলকাতায় সোভিয়েত ব্যালে 


স্থধাময়ের সমস্ত ভার আমার উপর এলে পড়লো। 
44, Borel, কিছুরই ঘাটতি নেই__দুর্ভাবন!র ছায়াও যেন 
নেই। আই, এস, সি পাশ করে ছুগনেই বি, এস, সি 
ক্লাশে fe হয়েছি, কিছুদিন না যেতেই পুলিশ আমাকে 
ধরে নিয়ে জেলে পুরে দিল । সুধাময় কোনরকমে পড়াশুন। 
চালিয়ে বি, এস, পি পাশ করে একটা চাকুরী নিয়ে 
ভাঁগলপুরে চলে গেল |) জেলের মধ্যে মাঝে মাঝে সুধাময়ের 
চিঠি পাই । অনেকদিন পরে নতুন হাতের একখান! চিঠি 
পেলাম দেউলী ক্যাম্পে! চিঠিখানা আও আছে আমার 
A মিত্রার কাছে। চিঠিখানা গভীর দরদ দিয়ে লিখেছিলেন 
সুধাময়ের স্ত্রী সুচেত। দেবী। 

১৯৩৮ সালের শেষের দিকে ছাড়া পেয়ে দেশে এলাম | 
চব্বিশ বছর এর পর কেটে চললে, ছু একখান! চিঠি ছাড়া 
যেন সুধাময়কে ভুলেই গেলাম । 1৬২ ইংরেপী জুলাই মাসে 
ভাগলপুর daca পৌছে দেখি গাড়ী ছাড়বার প্রায় চল্লিশ 
মিনিট বাকী । কৈশোরেশ ভ|লবালা, সুধাময়, হুচেতাদেবী, 
সুপ্ত ভাবাবেগ সব মিলে আমাকে টেনে নিয়ে গেল আদমপুরে 
তাদের বাড়ীতে। জানতুমনা মোটেই যে সুধাময় বাতে 
অনেকটা. শয্যাগত। দেখে কষ্টের ঝড় বয়ে গেল। শব 
_ মিলে মিশে সুচেতাদেবীকে দেখবার কথা যেন তুলেই 
গেলুম। স্থধাময় বপতেই BA এল। পাশের ঘরে Fa 
থেকে এসে ছেলে-মেয়েদের খাইয়ে দাইয়ে ক্লান্ত হয়ে একটু 
শুয়ে পড়েছেন। তার দেহ লৌষ্টব ও রূপলাবণ্য যেন 
দু এক সেকেণ্ডের গন্য আমার তান কেটে দিতে চেয়েছিল 
কিন্ত তার আশ্চর্য রূপ আমাকে মুগ্ধ করে নিয়ে এল এক 
বিচিত্র aata আিনায়। নরম মিষ্টি আলোতে গড়ে 
তুলেছে এক অপূর্ব সিক্ষণী। পে এক্যতানে মিশে গেনুম 
আমি ও স্থচেতাদেবী। সেস্গর দিয়ে গেল আমাকে BR, 
দরদ, CHS, মমত! ; মিষ্টি আলে। ও রঙের বুনটে গড়া এক 
সবুজ সুরলোক | আমি ও ROBI যেন নতুন তৈরী বেতের 


ছুটি চেয়ারে বসে কত গল্প করপুম। কত আত্মীয়তা। 
QUARTE দেখলুম যেন দুবে অবাক হয়ে কি খু'জে বেড়াচ্ছে 
আমি শুধু তাকে ইসারা করে চুপ করতে বললুম | YATI- 
বস্থায়ই তাকে দেখে আমি খুশি হতে পেরেছিলুম। তার 
সঙ্গে যেন কত আত্মীয়তার হবে কথ! way আমাকে 
হাসিমুখে আদর অপ্যায়ন করলো। চা না খেয়েও চা 
পালের ASS স্বাদ নিয়ে Gaa জন্য রওন! হলুম। 
স্থধাময়কে কিছুতেই সুচেতার ঘুম ভাঙতে দিইনি । সুধাময় 
আমার দিকে চেয়ে কি বুঝলে! জানিনে তবে সুচেতার ঘুম 
ভাঙাবার আর চেষ্টা করেনি! 


বন্ধুবাদ্ধবদের আমার এ সমৃদ্ধ অনুভূতির কাহিনী Blan 
করার চেষ্টা অনেক করেছি কিন্ত কেউ কি ছাই বুঝেছে? 
আমার A fia অবাক করা ভাব নিয়ে সেই তাৎপর্য 
বুঝতে চেষ্টা করেছে। সম্পূর্ণ না বুঝেও স্থচেতাকে গভীর 
ভালবেসেছে, অমোকে খুশি করেছে। বড় মেয়ে সুমনা চুরি 
করে আমার ডায়েরী পড়ে তার সুচেতা জে/ঠিম|কে চিঠি 
লিখেছে । কিন্ত এর জোড়া আর কোথাও পাইনি । মেলাতে 
গিয়ে মনের ভার ছিড়ে CAG] একটা, ছুটে, তিনটে, 
হাজার, হাজার পৃথিবীর ছবি আকলুম) ঘুরে দেখলুম কোথাও 
এ ছবির CHB দেখলুমন!। দুঃখের একট! পর্দ। লেগে 
রইলো মনের গতীরে। 

কিন্ত আজ একি হলো? চাইকোভেক্কির শ্লিপিং বিউটি 
ঘুমন্ত সুন্দরী । নেশা ধরে গেল। আর যাবে কোথায়। সমস্ত 
বাড়ী ঘর সহর গাছ পাল! শব ভেঙ্গে pta নিমেষে প্রলয় 
হয়ে ভেসে উঠলো এক জোরালো সুর, রৌদ্রে ঝলমল 
নেচে চলেছে কর্ণেল মেয়ে SAT আর সেই কবেকার 
কিশোর বিপ্লবী সামনে দীড়িয়ে আমার মনের ঘুমন্ত সুন্দরী 
দেবী KESI | 

আজও রাশিয়া যাওয়া হয়ে ওঠেনি । জীবন aata 
দেখা হয়নি সেই বিখ্যাত সোভিয়েত ব্যালে । fee কোন 
খেদ নেই। চাঁইকোভেক্ষির fah বিউটি নিয়ে এল এক 
হারানো সুর, দিয়ে গেল আমাকে বিরাট জয় ও গভীর 
অনুভুতি | 


' 


A + 7 নু PN 


= আপ জত 


In any language, ips s sweet 





In old French t was called ZUCHRE. In Arabic and Persian It Is SUKKAR and” and 
SHAKAR respectively. It is SHARKARA in Sanskrit and SAKKHARON in Greek. 


One does not have to be a scholar to notice the evident phonetic resemblance 
of the words. It is perhaps not surprising, since all of them mean the same কী 
thing—SUGAR, the universal sweetening agent which in some form or other 
has been known to mankind from the neolithic age. । 


Today SUGAR usually means crystalline sucrose—the kind you use in your home 
every day. It is án essential item in your diet with a high energy value of 1,794 
“kilocalories per pound. There is no other satisfactory substitute for sugar. 
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toe গীন্ধীবাগ, অহিংনা ও ভবিষ্কৎ সমাজ 


[ ৫৪৮ পৃষ্ঠার পর ] 

এখানেই শেষ, ধ্বংসকে চাহিনে ; এ টাদকে চাওয়ার মতনই অসম্ভব কল্পনা! আত্মশক্তি একটা BER 
তেজকে প্রকট করে তোলে ; সেই প্রবল তেজে পৃথিবীর বুকে কোথাও al কোথাও প্রলয় ঘটবেই। 
আগুন ঘরকে আলোকিত করে কিন্তু সলিতাঁকে পুড়ে ছাই করে দেয়। আলোকই কেবল চাইবো. 
সলিতার একান্ত বিনষ্টিকে কামন। করবো! না, তা’ চল্বে না। এরা জড়াজড়ি করে আছে, মাঝখানে 
ছেদরেখা টানবার কল্পনা অবাস্তব | ৃ 

এছাড়াও কথ! আছে। . যখন Real থেকে বিরত হলে অধিকতর ধ্বংস ঘটে, তখন কী করা? 
এমন সময় আসে যখন অহিংসাই প্রাণহানি ঘটায় বেশী। পশুশক্তিকে এমনস্থলে প্রয়োগ করলে প্রাণহানি 
কম হয়। তবুও কি পশুশক্তিকে আশ্রয় দেওয়া অন্যায় ? কখনই নয়। যেখানে হিংসা থেকে বিরত 
হওয়ার ফল হল বন্ুপ্রাণের ধ্বংস, সেখানে বিরত হওয়াই পাপ। হিংসা .করলে যে প্রাণহানি ঘটে, 
হিংসা থেকে বিরতির দ্বারা যদি তার চাইতে বেশী প্রাণহানি ঘটে, তবে হিংসা শ্রেয়তর ৷ গান্ধীজী 
হিংসা a ধ্বংসকে চান না। কিন্তু কখনো হিংসাবিরতিই (abstinence) বেশী ধ্বংসকে ডেকে আনে | 
অরবিন্দ ও তাই বলেছেন। ২৪ 


জীববিজ্ঞান ও তাই বলে 

মানুষ ইচ্ছে করলেই ধ্বংসকে এড়িয়ে যেতে পারে al) প্রকৃতির প্রত্যেকটি আচরণে রয়েছে 

ধ্বংসের ইঙ্গিত। প্রাণী জগতের দিকে তাকিয়ে দেখলেও এ সত্য ধরা পড়ে। প্রত্যেকটি প্রাণীর 
বাঁচবার প্রয়াসে রয়েছে অপরের বিনাশ লুকিয়ে। প্রত্যেক জীব বেঁচে থাকে অন্য জীবকে ধ্বংস করে। 
জীববিজ্ঞানেই (Biology) অহিংসার প্রবলতম প্রতিবাদ । মাংসভুক প্রাণীরা আহার পাবে কোথায়, 
- যদি অপর প্রাণীকে ধ্বংস না করে? মানুষের জীবনেও আহারে বিহারে প্রাণীহত্যা ঘটছে প্রাকৃতিক 
নিয়মে। আমরা মাছ মাংস খাবো, অথচ অহিংসানীতির গুণ গাইবো১ এ কেমন করে হবে? গান্ধীজীর 
নির্দেশ পালন করতে গেলে স্বাধীনতার সৈনিক সবাইকেই নিরামিষ খেতে হবে। কিন্তু তাতে! কেউ 
করছেন না, করবেন বলেও আশা দেখছিনে। কিন্তু তাতেও সমাধান হয় না। কারণ বিশ্বজগতে জীবন্ত 
(Living) ও মৃত (Dead) বলে কোন ছেদরেখা কোথাও টানা চলে al) অবিচ্ছিন্ন প্রাণশক্তি 
প্রকৃতির সকল স্তরে স্তরে TS হয়ে আছে। মানুষ এবং প্রাণীর সঙ্গে GPAs একই প্রাণপ্রবাহের 








RG eee you have perhaps caused as much destruction of life by your abstinence as 
— others by resort to violence...’ (Ibid p. 60) 
. কাতিক +1৫--৮ 


the জর়ই্ী,কাতিক ১৩৭৫ 

দ্বারা লালিত ও বিবর্তিত হচ্ছে। প্রাচীন শীস্রকাঁররা বলেছিলেন, তরুলতাও জীবন্ত ও প্রাণবন্ত, কেবল 
তাই নয়, এরা “geek? আজকার জীববিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞানও তাই বলছে। প্রকৃতির 
রাজ্যের স্তরভেদকে ডিঙিয়ে গিয়ে তারাও পৌঁচেছে একাকার প্রাণশক্তির লোকে, যে প্রাণ জীবন্ত ও 
- তরুলতায় সমপ্রসারী ৷ কাজেই যার! নিরামিষ শাকশবজী খেয়ে ভাবেন অহিংসার পরাকান্ঠ। দেখাচ্ছি, 
তারা ভ্রান্ত । মামুষকে বাঁচতে হলে শাকশবজী ছাড়া চলে না । কাজেই তরুলতাকে হত্যা করেই 
মানুষের জীবনযাত্রা সম্ভব হতে পারে। এছাড়া মানুষের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে অগণিত প্রাণীহত্য। ঘটে 
যাচ্ছে। এর প্রতিকার নেই। বাতাসে অসংখ্য বীজানু-প্রাণী বিচরণ করে বেড়াচ্ছে, তাদের চোখে 
দেখা ঘায় না। কিন্ত মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসে তাদের মৃত্যু ঘট্চে। তেমনি আমর! পরিষ্কার একগ্লাস 
জল খেয়ে ভাবি পৃথিবীর কোথাও কোন অনিষ্ট হলো at) fee জলের মধ্যে কতো অগণন 
প্রাণী রয়েছে-_তা৷ অণুবীক্ষণই বলতে পারে। জল না খেয়ে মানুষ বাঁচে না, জল খেলে প্রানীহত্যা 
- হবে একটি ছুটি নয়, অসংখ্য, অগণিত মানুষের প্রাণীহত্যা ব্যতীত এক মুহুর্ত বাঁচবার উপায় নেই। 
গান্ধীজী কি বলবেন ! কোথায় ছেদরেখা টেনে বোল্‌বো যে এই পর্য্যন্ত অহিংস! হচ্চে, এর পরেই 
হিংসা? মানুষের বেলায় অহিংস থাকব, কিন্তু জীবজস্তর বেলায়ই হবো না কেন? আর জীবজন্তর 
প্রতি অহিংস হবে৷ তরুলতার প্রতি কেন নয়? কিন্তু বাতাসে আকাশে জলে স্থলে যে সব বীজাণু 
প্রাণী রয়েছে তাদের তো হত্যা না কোরে বাঁচবারই উপায় নেই। কাজেই হিংসা অহিংসার সীমা 
রেখা কোথায় ? বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে গাম্বীজীর দার্শনিক অহিংসানীতি অলৌকিক ও অবাস্তব । জীবনে 
এই দিকের প্রতি অরবিন্দও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। হত্যা ও ধ্বংস ছাড়া জীবন অচল ও 
সমাজ অচল । ২৫ | 


ইতিহাস বলে, হিৎসাবৃত্তি বেড়েছে, কমে নাই 
ইতিহাসও গান্ধীজ্জীর বিরুদ্ধে রায় দিয়ে থাকে। সাধারণতঃ আমরা মনে করে থাকি মানুষ 
বঁতই সভ্য হয়েছে, ততই মামুষের হিংসাবৃত্তিও কমেছে।' নভিকো (I. Novicow) প্রমুখ সমাজ- 





ze “w.ethis is certain that there is not only no construction here without 
48885302520 ‘harmony except bya poise of contending forces ‘but also no continued 
existence of life except by a constant seif feeding and devouring of other life. ‘Our very 
daily life is a constant dying & being reborn, the body itself isa beleaguered city attacked 
by aesailing, protected by defending forges, whose business is to devour each other; and 
this is only a type of all our existence.” (Aurovindo ibid, pp 57, ) 
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তাত্বিকেরা মনে করেন, যুদ্ধ ও রক্তপাত ক্রমশই সমাজে লোপ পাচ্ছে এবং সংঘর্ষটা কেবলি বুদ্ধির 
ক্ষেত্রে এসে সীমাবদ্ধ হচ্ছে। সমাঞ্জ যতই অগ্রসর হবে, ততই পশুশক্তির প্রয়োগ বিরলতর হয়ে 
দড়াবে। অহিংস ও প্রেমশক্তির oferty সভ্যতার শৈশব থেকে মানুষ করে এসেছে ; কিন্তু সর্বব- 
সাধারণ সেই তিমিরেই রয়েছে। কতো! বৌদ্ধধর্ম, জৈন ধর্ম্ম এবং এবং GR vf মামুষকে অহিংস! 
শেখালো, fre মানবপ্রকৃতি পুরানো! থাতেই বয়ে চলেছে যুগের পর যুগ ধরে। আদিম মানুষ হত 
সভ্য হয়েছে তত বেডেচে তার হিংশ্রতা, তত বৃদ্ধি পেয়েছে যুদ্ধবিগ্রহ । ২৯৮টি আদিম অসভ্য 
জাতির জীবনযাত্রা আলোচনা করে তিনজন বিখ্যাত সমাজতাত্বিক সিদ্ধান্তে এসেছেন যে “শিল্লোন্নতি এবং 
সমাজপ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সম্বন্ধ. যুদ্ধও ক্রমশঃ বেড়ে গেছে ।”২৬ একজন পণ্ডিত হিসেব করেছেন যে 
খৃঃ পুঃ ১৫০০ থেকে ABA ১৮৬০ পর্য্যন্ত ৩৩৬০ বছরের মধ্যে ৮০০০ সন্ধি পত্রে স্বাক্ষর দেওয়া 
হয়েছে ; এর মধ্যে একটাও দু বছরের বেশী টেকেনি ag পীল একখানা পুস্তকে লিখেছেন যে 
যুরোপ পুরোপুরি yee গ্রহণ করবার পর থেকে ১৫০০ বছর ধরে কেবল শাস্তির বাণী প্রচারিত 
হয়েছে; কিন্তু এই ১৫০০ বছর যুরোপের ইতিহাস হয়ে দাড়িয়েছে একটানা ‘হত্যা এবং রক্তপাতের 
কাহিনী’, (a tale.of blood and. slaughter”) ২৭ হাৰ্বাট স্পেন্সারও তাই বলেছেন ।২৮ 
জরাহরলালও স্বীকার করেন যে সমাজ খুব বেশী উন্নত হয়নি।২৯ কাজেই দেখা যাচ্ছে যুগ 
যুগান্তরের প্রচার এবং প্রথম শ্রেণীর মহাপুরুষদের প্রভাব মিলেও পৃথিবীর মানুষকে এতটুকু পরিবর্তন 
করতে পারেনি। গাম্বীজী আর একবার সেই নিক্ষল প্রয়াস করতে চাচ্ছেন। প্রচারের দ্বার! ATT 
সমাজকে অহিংস করবার আশা বিফল হতে বাধ্য। এর বিরুদ্ধে ইতিহাস ও রিজ্ঞান দুইই 
সাক্ষ্য দিচ্ছে । দার্শনিক বিচারে আমরা আগেই দেখেছি যে, মানুষের মন থেকে এককালে হিংসা- 
বৃত্তির উচ্ছেদ কর! অসম্ভব | À 


সমাজবিবর্তনের সঙ্গে পশুশক্তির a সম্পর্ক রয়েছে 
সমাজবিবর্তনের ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে সমাজগতির প্রত্যেক অবস্থায় পশুবল প্রকট 





av» ৮5076801860 war rather develops with the advance of industry and of social 
organisation in general’ (Hobhouse, Wheeler and Gintberg p 228) 

২৭ The future of England by Hon'ble George Peel p 169 

২৮ “After nearly 2000 years preaching of the religion of amily, the religion of 
enmity remains predominant.” (a letter, Spencer) i 


২৯ “But on the whole groups and communities have not improved greatly” 
: . (Ibid, P, 542) 
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হয়ে পড়ে। জমাঁজজীবনের অন্তরালে নানা শক্তিসঙ্ঘাত জমে উঠতে থাকে। পুরানো সমাজব্যবস্থার 


খোঁলসের মধ্যে এই সব শক্তিপুঞ্জ দিনে দিনে সংহত হয়। কিন্তু এমন একটা সময় এসে উপস্থিত > 
হয় যখন পুরোণো খোলসের মধ্যে aS বিপুল শক্তি আর ধরে না। তখন একটা আকন্মিক 


বিস্ফোরণে পুরোণো খোলসকে ভেঙ্গে চৌচির করে বেরিয়ে আসে নতুন জীবন। সমাজ-জীবনের 
ইতিহাসে আছে একটি অশ্রান্ত গতির ইতিহাস। এই সম্মুখবাহী গতির মুখে মুখে প্রবল শক্তিতে 
প্রকাশিত হয়ে ওঠে'নধ নব জীবন-বাবস্থা। এই বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা নিষ্ঠুর ধ্বংস অনিবার্ধ্য ; 
শীস্ত মধুর ভঙ্গীতে অতি মোলায়েম রীতিতে এই বিপ্লব ঘটে না; fata প্রলয় ও স্থূল শক্তির OF 
উচ্ছাসের মধ্য দিয়ে এই নব স্বস্তির জন্ম হয়। সমাজ-বিবর্তনের এঁতিহাই হলে! এই ৷ একে অস্বীকার 
করলে বাস্তবকে অস্বীকার করতে হয়। জগতের যত বিপ্লবী সবাই এই নীতিকে স্বীকার করেছেন। 


নতুন শক্তি সংহতির জন্মপথে বাধা যত শক্ত হবে ; বিস্ফোরণও ততখানিই প্রবল হবে এবং আনুসঙ্গিক 
ধ্বংস ও (violence) তত বিপুল হবে | 


BB ও সমাজে স্ুলশক্তির প্রয়োজন আছে 
মানুষকে গান্ধীজী পরিবপ্তিত করতে চান। কিন্তু কেবল প্রেসধর্শ্মের প্রচার করলে হবে না; 


সমাজ-ব্যবস্থাকে বদলে দিতে হবে। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে সমষ্টিকে একই কালে 


একসঙ্গে বদলে দেওয়া! যায় না। কারণ তাতে ক্রমবিকাশের ধারাকে অস্বীকার করতে হয়। সব 
মানুষ একই দিনে অহিংস হয়ে যেতে পারে না। আধার ভেদে ও স্তরভেদে ব্যক্তিগতভাবে কেউ 
কেউ, হিংসাবৃত্তিকে আয়ত্তে আনতে পারেন, কিন্ত সমাজে এমন একটা অংশ চিরদিনই থাকবে যারা 
সকল শিক্ষা, ও প্রচারকে ব্যর্থ করে অসামাজিক ক্রিয়া কলাপে নিযুক্ত থাকবে । পারিপাস্থিকবাদীদের 
(environmentalist) মতকে আমরা মানিনে। বহুজন একটা নব মনোবৃত্তিকে সাধন দ্বারা আয়ত্ব 
করতে পারলেও, কতগুলো লোক বাকী থেকেই যাবে। এদের সমাঁজ-বিরুদ্ধ মনোভাব কিছুতেই 
যাবে al) এই শ্রেণীর জন্য সমাজে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শীসনও (coercion) দরকার হবে। সভ্যতার 
ব্যাখ্যা করতে গান্ধীজী বলেন একদিন শাসনের প্রয়োজন লুপ্ত হবে; মানুষের সহজ প্রবৃত্তি সেদিন 
নবালোকে রঞ্জিত হয়ে রূপান্তরের দিকে যাবে। এমন আমূল রূপান্তর যে একসঙ্গে হতে পারে না, 
তাতো পূর্বেবই-আলোচিত হয়েছে। মানুষের মনে হিংসাবৃত্তি উকি দিতেই থাকবে এবং তাকে আয়ত্তে 
রাখবার জন্য শাসনের ও শাস্তির -ব্যবস্থাও প্রয়োজন হবে। গান্ধীজীর ভবিষ্যৎ সমাজে পুলিশের 
দরকার হবে না, সৈন্যের দরকার হবে না। কারণ এরা স্থুলশক্তি বা পশুশক্তির প্রভীক। কিন্ত 


চি 
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ea গাহীবাদ, aR ও ভবিষৎ Fats 


বহুলোক অহিংস হয়ে রূপাস্তরিত হলেও, কিছু লোকের জন্য অস্ততঃ স্ুলশক্তির প্রয়োগ করতেই 
হবে। সমাজ থেকে পশুবলের প্রয়োজন একেবারে লুপ্ত, কোনদিন হবে না, একথা সমার্জবিকাশের 
বিশ্লেষণ থেকেই প্রমাণিত হয়ে থাকে। 

তাছাড়া আরে। একটা কথা আছে। ক্ষমতা হাতে পেলে মানুষ কখনো স্বেচ্ছায় তাকে 
হাতছাড়া করে না। ন্বার্থবুদ্ধিই মানুষের মধ্যে প্রবলতম সেবাবুদ্ধি নয়। Sh, ক্ষমতা কোন 
শ্রেণীর হাতে থাকলে, তারা Satyr তাকে অপরের হাতে উঠিয়ে দেয়না । পৃথিবীর সর্বত্র আজ 
ধনিক ও অভিজাত শ্রেণীর হাতে সমস্ত ক্ষমতা ও AII জড় হয়েছে; এই ক্ষমতা ও এশ্বধ্যকে তারা 
স্বেচ্ছায় সর্বহারা দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করে দেবে, এ একেবারে অসম্ভব। স্বার্থবুদ্ধিকে শাসনে 
রাখতে হলে বল প্রয়োগের প্রয়োজন হবেই | 

রাজনৈতিক সংগ্রামে গান্ধীবাদীয় অহিৎসার স্থান নাই 

ভবিষ্যৎ সমাজ থেকে হিংসা qe হবে না; কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক সংগ্রামে অহিংসার 
স্থান আছে। গান্ধীজীর প্রতিভার সবচাইতে বড়ো প্রমাণ হয়েছে রাজনৈতিক কর্মমপদ্ধতিতে | 
অহিংসাঁকে সঙ্বদ্ধভাবে জনসাধারণের রাষ্্রীক অগ্ হিসেবে ব্যবহার করবার কৌশল তিনিই প্রথম 
শিখিয়েছেন জগতে । ভারত অস্ত্রহীন, সামরিক শক্তির সাহায্যে স্বাধীনতা অঞ্জন করবার সামর্থ্য 
ভারতের নেই, বৈজ্ঞানিক অস্ত্র-সম্ভারের যুগে fay ও অচেতন জনতাকে wy বিদ্রোহে Bas 
করবার কল্পনা আজ ধারণারও অতীত । তাই রাজনৈতিক কর্মপন্থা হিসেবে অহিংসনীতির স্থান 
ভারতে রয়েছে, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু এ হলো! রাজনীতির বিচারের ফল 
এবং ব্যবহারিক ও সাংসারিক জ্ঞানের নির্দেশ । এর সঙ্গে গান্ীজীর আধ্যাত্মিক ও তাত্বিক অহিংসার 
. কোন সম্পর্ক নেই | কারণ আমরা দেখিয়েছি যে দার্শনিক ও তাত্বিক দৃষ্টিতে গান্ধীজীর অহিংস! 
ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হয়। গান্ধী-মার্কা তাত্বিক অহিংস! বরং আমাদের রাষ্ট্রীয় সংগ্রামে যুক্ত করলে 
সংগ্রামের ক্ষতি হবে । .কী ক্ষতি হবে, অসহযোগ আন্দোলনকে বারম্থার ক্ষান্ত করে দেওয়া থেকেই 
তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গণ-আন্দোলনে কোথাও কোন হিংসাবৃত্বির স্পর্শ লাগলেই গান্ধীজী সে 
আন্দোলনকে বন্ধ করে দেবেন। গান্ধীবাদীয় অহিংসার স্বাভাবিক পরিণতি হলো গণ-আন্দোলনের 
ates ; গণ সংগ্রাম তার সহজ বিকাশের পথে এগুতেই পারবে না, যদি গান্ধীজীর অহিংস! দ্বার! 
সংগ্রাম নিয়ন্ত্রিত হয়। গাম্বীজীর ইদানীস্তন বিবৃতিগুলোতেই একথা দিনে দিনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। 
গান্ধীগীর অহিংসা-দর্শনের কতকগুলো দিক আমর! দেখিয়েছি। ভবিষ্যতে তার রাজনৈতিক ও 
সামাজিক মতবাদের ভ্রান্তি প্রদর্শন করার চেষ্টা কোরবো। 
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চন্দনমগরের সঙ্গে গোন্দলপাড়া। 
এখানে এসেছে ভারতচন্ত্র। রাধার ছোটভাই fgata 
সঙ্গে করে নিয়ে এযেছে। পরের দিনই সাব্দ। গ্রামে ফিরে 
গেছে বিশ্বনাথ । তাঁজপুরের টোল বন্ধ রেখে একদিনও 
থাকার উপায় নেই তার। ভারত aria একল! পড়ে 
গেছে। যদিও আদর-আপ্যায়নের কোন ক্রটি নেই। তবু 
কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেকছে। চাকরির উমেদার হয়ে 
কুটুমবাড়িতে এসে পড়ে থাকাটা খুব হুস্তিকর ay | 

রাধার মেজদি”, যযুনার শ্বশ্তরবাড়ি। ছোট ভগ্নীপতিকে 
যমুনা ডাকে, রায়-জামাই | 

রাধার মত অত BAY নয়। তিন বোনের মধ্যে যমুনা একটু 
শ্যামলা । মুখচোখে চলচলে TEED | 

রাধার চেয়ে বছর দুয়েকের AG! সবে তিরিশের ঘরে পা 
_ দিয়েছে। একটু ভার-ভারস্ত চেহাবা। . 

কপালে সি’থিতে টকটকে fAgai ছুই হাতে মোট! মোটা 
লোন|র বালা, অনন্ত । গলায় বিছে হাণ, নাকে নাঁকফুল। 
সব সময় মুখে পান আর হাসি। পানের রসে ঠোট লাল 
আর হাসির ছোয়ায় চোখে মুখে উজ্জলতা। সকালবেলা, 
সূর্যোদয়ের অনেক আগে এসে ভারতচন্দ্রকে ডেকে তোলে 
WA! জলের গাড়ু, গামছা, নিষডালেএ দাতনকাটি নিয়ে 
আসে। প্রথমদিন দেখেই আরেক যমুনার কথ! মনে 
পড়েছিল ভারতচন্দ্রের। 

~ সেই বীরভত্রপুরের ভুপতি জানার মেয়ে যযুনা। গেল বছর 
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এমন দিনে, এই আবৰিনের সকাপে, এমনিভাবে সেই যযুনাও 
এসে ভাকত। গাডু-গামছা, Feasts fice আগত | 
তার ase ছিপ এমনি শ্যামলা । তবে সে ছিল কিশোরী, 
ছিপছিপে গড়ন। আরো শান্ত, আরো! AT মুহুর্তের 
g3 আনমনা হয়ে পড়ল ভারত | 

agal বললো_-ও জাম।ইঠাকুর, অমন করে তাকিয়ে আছেন 


কেন, কি দেখছেন 


— না, কিছু নয়-_দাতনকাঠি নিল ভারত | 

কিছু একট। নিশ্চয়ই, অমন করে তাকিয়েছিপেন কেন-- 
মুখে আচল তুলে চাপা! হাসির সুরে বললো যমুনা | 
--আপনাকে দেখে আরেকজনের কথা মনে পড়ল, তাই-- 
জ।মাইঠাকুরের জবাব শুনে কুলকুল করে হেসে উঠল যযুনা- 
কার কথা, আমার বোনের কথ! নাকি, aifeca ভাল 
ঘুম হয়েছিল তো | 

কোন জবাব না দিয়ে একটু হাসদ ভারতচন্দ্র। অথচ তাঁর 
বুকের ভেতর টনটন করছিল। সব কথা সকলকে বলা যায় 
Al বুকের মধ্যে যত বিচিত্র অভিজ্ঞতার, যত atan- 
CAAA, যত সুখ-দুঃখের BS জমা. হয়ে আছে, তার সব 
কথা কি কোনদন কাউকে বলতে পারবে সে। তেমন 
মানুষ কৌথায়। 

অবশ্য রাধাকে সে কিছু কিছু বলেছে। A, সচিব, সথী, 
সহধদিণী। তার কাছে গোপন রাখা ঠিক নয়। 

তা'তে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। ভবিষ্যতে অশান্তির 


আশঙ্কা থাকে। কিন্তু রাধার কাছেও কি মন খুলে সব কথা 
বলতে পেরেছে লে। MARAA রহস্যময় ব্যবহারের কথা, 


i j লা 
aha ard কার্তিক ১৩৭৫ 


বিশাখার was প্রেম, আত্মহারা ভালবাসার কথা। নাঃ, 
সকলকে সব কথা বলা যাঁয় না। সব কথা শোনার মত 
মনের WHA প1ওয়া যার না। 

যমুনা তখন বলছিল-_-ও মশাই, আামার কথা কিছু কাপে 
গেলো আপনার” 

অন্তদিকে তাকিয়ে দীতন কাঠি চিবুচ্ছিল ভারত, মুখ ফিরিয়ে 
বললো--কি বলছেন 

--আশ্চধ্যি সানুষ আপনি, সেই থেকে কি ভাবছেন বলুন তো, 
আপনার মত ভুলো মনের মানুষ নিয়ে সংসার করা তো মহা 
ঝকমারি ব্যাপার, আমার বোনটার অদেষ্টে আরো দুঃখ 
আছে, বুঝতে পারছি 

--কি যে বলছেন_-আবার একটু হাসল ভারতচন্ত্র--আঁমি 
তো আপনার সব কথাই শুনছি -- 

_ছাই শুনেছেন, আপনার চোখ দেখেই বুঝতে পারছি, 
আপনি অস্ত কথা ভাবছিলেন_-তারপর হঠাৎ কাছে সরে 
এসে বললো! যমুনা--আপনার খুব কঃ হচ্ছে এখানে, তাই 
না, আমরা গরীব মানুষ, আপনার তেমন WW করতে 
পারছি না- 

এমনভাবে কাছে সরে এলে যমুনার এই খনিষ্ঠ সুরে কথা 
বলার ভঙ্গীটি ভারী ভাল লাগলো ভারতের । কয়েকপলক 
মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থেকে বললো সে-ছিঃ ছিঃ কি যে বলেন 
আপনাদের আদর-যত্বের কি কোন তুলনা আছে, আমি 
নিজের বাড়িতেও কোনদিন 

“কিন্তু আপনার মনে সুখ নেই, সব সময় যেন মন-মর! 
ভাব--কথাট। কিছু মিথ্যে বললো না যয়ুনা। এখানে 
আদর-যত্ের কোন ক্রটি নেই বটে, কিন্তু প্রায় নিরাশ্রয় হয়ে 
কুটুম-বাড়িতে এসে চাকরির Samta হয়ে বসে থাকাট! 
খুব সুখের অবস্থা নয়। তাছাড়। বার আশ্রয়ে আছে, রাধার 
aasi সেই শিবদাস মুখুজ্জে সানুষটি খুব স্থবিধের 
নয়। জমিদারী সেরেস্তার নায়েব-গোমস্তার! যেমনটি হয়ে 


থাকে তেমনি শ্বভাব শিবদাসের। ঘোর বৈষয়িক, প্রতিটি 
পাই পয়সা হিসেব করে চলে। i 

নিঞ্জেই আবার বলে-যে কাজে পয়সা নেই, সেখানে 
শিবুশর্মা নেই 

বিশ্বে জাহির করার জন্ত ভুল উচ্চারণে সংস্কৃত শ্লোক 
আউড়ে বুঝিয়েছিল ভারতকে-_অজরামরবং প্রান্তে 
faga চিন্তয়েৎ, বুঝলে না ভায়া বিশ! আর অর্থ অর্জনের 
সময় নিজেকে TSA অমর মনে করবে- 

জ্ঞাতি-সম্পর্কে বড় ভাই রামেশ্বর gea গোন্দলপাড়ার 
অবস্থাপনন মানুষ । চক মিলালে! বাড়ি, পুকুর বাগান। ডাচ 
কুঠির দেওয়ানী করে প্রচুর পয়সা করেছেন, বিষয়-আশয় 
করেছেন, অনেক মহাল Cle Baa নিয়েছেন। তার 
সেরেম্তায় কাজ শিখেছে শিবদাস | 

সামান্য গোমন্ত। থেকে উন্নতি করে নায়েব হয়েছে আজ তিন 
চার বছর। তাই শিবদাপের মুখে সব সময় দাদা-দদা। 
দাদার কথা, দাদার fowl, দাদার মেজাজ-মপ্সির গল্প। 

এই দাদা-ভক্তির মূল কারণ যে tam, চাঁকরির উন্নতি, 
এ কথাটা! aft আলাপ করেই বুঝতে পেরেছে STAB | 
এহেন শিবদাস মুখুজ্জে যে দরিদ্র নিরাশ্রয় কুটুম্বকে বেশিদিন 
পুষবে না, এই বাস্তব সত্যটাও বুঝতে পেরেছে সে। আর 
বুঝতে পারার পর থেকেই বড় মানসিক অশান্তির মধ্যে য়য়েছে 
Blas] প্রথম দু'দিন আদর-আপ্যায়নের খুব ঘটা করেছিল 
শিবদাস । আসল কারণ আত্মপ্রচার। ভুরগুটের রাজবাড়ির 
সঙ্গে তার কুট্দিতা আছে, একথাটা শিবদাস অনেক আগেই 
অনেকবার পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছে ঘোষণা করেছিল । 
আজ তার কি সৌভাগ্য, সেই সাক্ষাৎ FEY, ভায়রাভাই, 


ভুবশুটের রাজপুত্র স্বয়ং ভার বাড়িতে অতিথি হয়ে এসেছে। 
আনন্দে প্রায় আত্মহারা শিবদাস নিজে হাত ধরে নিয়ে 


রামেশ্বর মুখুজ্জের সঙ্গে আলাপ, করিয়ে দিয়েছে। 
প্রতিবেশীদের ভেকে ডেকে এনে দেখিয়েছে । 


qia বিষ 


fe 


ঘ/খো, আমার ভায়র। ভাইকে Beet | ভুরশুটের AANT | 
কেমন চেহাবা Bical, কেমন haal, কেমন THA 
এমনটি না হলে আর রালপুত্ত,র | 

ভাল লাগেনি ভারতের । সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত জোড়া 
cag! কৌতুহলী চোখের সামনে ÈG বস্ত হয়ে বসে 
থ।ক|ট। বিশেষ স্বস্তিকর অবস্থা নয়। 

আরেকটি ব্যাপার লক্ষ্য করেছে সে। যার সঙ্গে এখানে এই 
গোন্দপপাড়া এসেছে ভারতচন্দ্র, সেই বিশ্বনাথকেই তেমন 
আমল দেয়নি শিবদাস । ভালভাবে কথাও বলেনি । এমন 
কি; শ্বশুরমশাই কেমন আছেন, কিংব। শ্বশুরবাড়ির কে কেমন 
আছেন, এই ate কুশল সংবাদও জিজ্ঞেস করেনি। 
বিশ্বনথও যেন পালাতে পারলে বাঁচে ! কোন রকমে একট! 
রাত কাটিয়ে পরেরদিন সকালেই চলে গেছে। যমুনা অবশ্য 
ভাইকে বলেছিল--লামনে own, পূজোর কটা দিন থেকে 
যা, একেবারে ভাই ফোটার পরে WAL বিয়ের পরতো আর 
কোনদিন তোকে তাই ফৌট। দিতে পারিনি, কোনবার তো 
ভাই CHET এখানে আসিস না, আসতেও BIA না-- 
বিশ্বনাথ রালি হয়নি। মেজদির অনুরোধ রাখেনি। তার 
টোল বন্ধ থাকবে। টোলের RIAA পথ চেয়ে বসে আছে। 
তাছাড়া Dai আচার্য চোখে দেখেন না, প্রায় অন্ধ। 
বাত-ব্যাধিতে পঙ্গু, শধ্যাশায়ী। তার সংসাবের সবভারও 
বিশ্বের উপর। অপুত্রক আচার্য তাঁকে নিজের ছেলের 
' মতই CHE করেনঃ তার উপর নির্ভর করেন। এসব দায়- 
দায়িত্ব ছেড়ে কোথাও fica দু'দিন থাকার উপায় নেই 
বিদ্বনাথের। কিন্তু ভারতচন্দ্রের উপায় কি? stael 


চাকরি না পেলে চলবে না। 

যতদিন চাকরি al হয়, oe faa এখানেই পড়ে থাকতে হবে। 
সবরকম অশান্তি, অসুবিধা সহা করেই থাকতে হবে। 
একান্তই যদি এখানে কোন সুবিধে না হয়, তাহলে যেতে 
হবে'চু'চুড়। কিংঘ। gin কিংব। ইংরেজ কোম্পানীর শহর 
ক APIS I 


কার্তিক e—a 


WA তখন বলছিল--আপনার আহিমকের জায়গা এখানেই 
করে দেব, না! আপনি ওদের সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে যাবেন? 
--ওরা কারা ?1--তখনে। যেন অন্তমনা Glassy | 

- আমাদের কর্তাটি, আপনাদের যুখুজ্জেমশাই গো একটু 
ginn agal) কর্তার কধা বলাব সময় মাথার SIEM 
একটু টেনে দিল। তারপর বললো--ও বাড়ির ভাহুরঠাকুর, 
এবাড়ির কর্তামশাই, সবাই গঙ্গাব ঘটে যাচ্ছে তর্পণ করতে, 
আপনি ef করতে যাবেন লা? 

তাই তো, পিতৃপক্ষ শুরু হয়েছে, সামনে মহালয়া। ব্রাহ্মণ 
কায়স্থ, ধনী-দরিদ্র নিবিশেষে সকলেই সকাল বেলা দল বেঁধে 
গার ঘাটে যাচ্ছে পিতৃপুরুষের তর্পণ করতে | 

বছরের এই বিশেষ সময়ে, এই পিতৃপক্ষে পিতৃপুরুষের TAN- 
তর্পণের এই প্রথাটি ভারী ভাল. লাগে ভাবতচন্তেব। 

পিতামহ সদাশিব ata, প্রপিতামহ ভূপতি রায়, তন্ত ভ্রাতা 
শ্যাম রায়, লগজ্জীবন রায়, প্রাণবল্পত রায় o 

এদের সবাইকে স্বরণ করে, মন্ত্রেচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে, গঙ্গার, 
জলে তিপ-তুললীর অর্থ দান। কিন্তু | 
agata দিকে তাকিয়ে বললো ভার্তচন্ত্র-কিন্ত আমি তো 
তর্পণ করতে পারবো না, আমার বাবা আছেন, বাপ বেঁচে 
থাকতে ছেলেরা তর্পণে অধিকারী নয়, তবে পিতা যদি অক্ষম 
অশক্ত হ’ম, তখন সক্ষম সাবালক jars তিনি অনুমতি 
দিতে পারেন, সেক্ষেত্রে আমার দাদার রয়েছেন, জানেন তো 
আমার উপরে তিন দাদ, আমি সকলেগ কনিষ্ঠ 
তাহলে এখানেই আসন পেতে আপনার আহিকের 
জারগা করে দিই 

-তা'কেন গঙ্গার ঘাটে. গিয়ে, স্থান করবো, দি 
করবো, আপনি আমার ধুতি গামছা এনে দিন 

তাড়াতাড়ি চলে গেল যমুনা । তার যাবার দিকে একটুকাল 
তাকিয়ে রইল SASEA | l 

ভারী ভাল গেয়ে যযুন৷। রাধার ছুই দিদিই চমৎকার। 


৫৭৪ mA, কার্তিক ১৪৭৫ 


সেই খানাকুলের বাড়িতে alte সময়ের ag রাধার বড় 
বোন গঙ্গাদিকে দেখেছিল ভারত। খুব By করেছিলেন। 
ধপধপে ফর্সা রঙ; ধীর স্থির গম্ভীর স্বভাবের Beh 
ভারতচন্ত্রের সমবয়সী হলেও কথাবার্তার জাচার-ব্যবহ!রে 
বড়দিদির মত গাস্তীর্য। f 

রাধাও খুব ফর্সা, রাধাও ধীর-স্থির, শান্ত গস্তীর। ছুই 
বোনের মাঝখানে যমুনা যেন TSA | 

শ্যামল! রঙ যমুনার, আর শ্যামলা বলেই আরো নরম আরে! 
নঅ মনে হয়। লাবণ্যময় মুখে সব সময় আলতো একটি 


মিটি হালির ani ঠিক বিপরীত wera শিবদাস 


মুখুজ্জের। 
কদমইট-চুল, মাথায় মোটা! টিকি। গায়ে ফতুয়া, খাটো 


ধুতি, পায়ে খডম, গলায় মেটা পৈতের গোছা। চতুর 
চোখে সাবধানী দৃষ্টি । মাপা কথা, মাপা হ!সি। তামাটে 
রঙ; গোলগাল নধর কান্তি চেহারার মুখুজ্দেমশ।ইকে দেখলেই 
FAI, আত্মহৃখপরায়ণ, মতলববাজ মনে হয়। 
এমন মানুষের আশুয়ে থাকা দুরের কথা, সংশ্রবে আসাও 
wafers | 
প্রথম দুদিন আদর-আপ্যায়ন, আলাপ-পরিচয়ের ব্যস্ততার 
মধ্যে কেটে গেল। তৃতীয় দিন নিজেরে উদ্দেস্টের কথা 
নিবেদন' করেছিল ভারতচন্দ্র-আপনার আশ্রয়ে এলাম, 
আমাকে একট। কাজকর্ম কিছু জুটিয়ে দিন, আপনার দাদাকে 
qaa calate একট| চাকরির ব্যবস্থ(- € 
-লেকিহে-যেন আকাশ থেকে পড়লে! শিবদ1স_-কি 
বলছে! ভায়া, তুমি চাকরি করবে কেন, তামাস। করছো 
নাকি! 

না ate, তামাদা নয়, সত্যিই আমার চাকরির 
দরকার, ewe আপনাদেও এখানে এসেছি 
-_ভুরশুট রাজবাড়ির ছেলে তুমি, কত বিষয়-সম্পত্ভি 
তোমাদের, এসব কি বলছো — 


-_তুবশুটের সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই, বহুকাল 
দেশ ছাড়া আমি__ 

_তা'তে কি হয়েছে, এবার দেশে ফিরে যাও, মা-বাবার 
সঙ্গে দেখা করো, নিজের সম্পন্ভির অংশ বুঝে নাও, বহুকাল 
দেশছাড়া বলে কি নিজের wia ভাগ ছেড়ে দেবে? 
শিবদাসের উপদেশ শুনে naea একটু হেসেছিল 
ভারতচন্দ্র_সে সম্পত্তি আর নেই দাদা, বৰ্ধমানরাজের সঙ্গে 
বিবাদ করে প্রায় সবই গেছে, যেটুকু আছে, তা'তে আমার 
ওপর তিন ভাই, কাকার! আছেন, খুড়তুতো ভাই-এর! 
আছে, ওদের মধ্যে গিয়ে নিজের ভাগ বুঝে নিতে গেলে সে 
তো BEST ম।ংসং ভাগশতকং হয়ে যাবে 

— তা'হবে কেন, ভুবশুট রাজ্যের দু’আনা অংশের মালিক 
তোমরা, তোমাদের জমিদারীর আয় বছরে তিন লক্ষ টাকা 
ভাগীরথীর ছুই তীরের বড় বড় জমিদারীর আদায়-উত্তল সব 
কণ্ঠস্থ শিবদাসের--সেই Wala অংশের এঝশো ভাগের 
এক তাগও যদি তুমি পাও, তাহলে তোমার ভাগে বছরে 
তিন হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি, সে কি কম কথা হল-_ 
এমন paal হিসেবের যুক্তি শুনেও রাজি হতে পারলে! 
ন! ভারতচন্দ্র। মাথা নেড়ে নেড়ে আপত্তির হরে বললে 
সে হয় না দাদা, ওসব বিষয়-সম্পন্তি ভাগ-বাটোয়ারার 
ঝামেলা আমার পোষাবে না, আমি শান্তিপ্রির, afaa 
মানুষ, লিবরঞ্কাটে থাকতে চাই, আপনি যদি একটা চাকরির 
ব্যবস্থা করে দিতে পারেন, তবে এখানেই গলার কাছে কুঁড়ে 
ঘর বেধে থাকবে 
এবার দস্তরনত অবাক হ’ল শিবদাশ। শ্বেচ্ছায় (কউ 
অতবড় সম্পত্তির অংশ ছেড়ে দিতে পারে। এমন আশ্চর্য 
ব্যাপার শিবদাল মুখুজ্জের ধারণার বাইরে, তার মত বিষয়ী 
লোকের বিচারবুদ্ধির অতীত । এরকম BEI মানুষ সে 
বোধহয়, এই জীবনে প্রথম দেখল। প্রথমে ভাবল ছেলেটা 
যথার্থ নির্লোভ, পরক্ষণেই মনে হ'ল বিষয়বুদ্ধিহীন নির্বোধ। 


1 


ee wheal বিষ 


অতবড় রাজবংশের ছেলে হয়ে এমন বিপরীত বৃদ্ধি হ’ল 
কেন, SPSS | 

মহা বিরক্তমুখে বলেছিল শিবদাস-অত castes শিখেই 
তোমার সব্বোন/শ হয়েছে, কাব্য অলঙ্কার পাঠ কবে করে 
araa বুদ্ধিশুদ্ধি শব লোপ পেয়েছে, অত যে চাকরি-চাকরি 
করছ, জ।লরকালকার দিনে চাকরি aten কি মুখের কথা, 
aña হাঙ্গামায় ব্যবসা-বাণিজ্য সব ডুবে যাচ্ছে, হাট- 
বাজার বন্ধ, চাষ-আবাদ বন্ধ, শহরে-বন্দরে একটু ঘুরে দেখে 
এসো, কত লোক বেকার বসে আছে, গ্রাম থেকে দলে দলে 


লোক পালিয়ে এসে কোম্পানীর এলাকায় AF করছে, . 
সংসারট| অত সহজ নয় ভায়া, বাপ-দাদার বিষয়-সম্পত্বির 
BT অংশ ছেড়ে দিয়ে, বাড়িঘর ছেড়ে এলে তুমি এখন 
siaaa পেছনে ছুটছ, যে fasas ছেড়ে afisaa 
ভজনা করে, তার ইতোত্রইস্ততো নষ্ট হয়, তুমি তো অনেক 
শান্তর পড়েছ, এই শ্লোকটা জানো নিশ্চয়ই, যে! gafa 
পরিত্যজ্য শঞ্রবানি নিষেবতে মৃতু হাসিমুখে শ্লোকের পরবর্তী 
পংক্তিটি জুড়ে দিয়েছিল ভারতচন্্র-ক্রবাণি ey aofa 
RFR নইমেব চ-- ( ক্ৰমশঃ ) 


খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই 

গীতাশান্ত্রী ethos ঘোষ বি. এ. শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ. 
৭৫০ বাংলার Afa S'eo 
AFB ও ভাগবত ধর্ম qoo বাংলার মনীষী ১৩০ 
ভারত-আত্মার বাণী Gree বাংলার fagat alee 
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা . ১৫০ বীরত্বে বাঙালী YG 
কর্মবাণী ১২৫ ব্যায়ামে বাঙালী ২০০ 
Soul of India Speaks 5:00 বিজ্ঞানে বাঙালী Boe 
© রাজষি রামমোহন ১৫০ 
শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি. রবীন্দ্রনাথ ১২৫ 
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কলিকাতা--১২ 





২*৯, কর্ণওয়ালিশ Fees গো বর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিঃণচন্দ্র fag এডভোকেট কর্তৃক TAS ও প্রকাশিত। 


N 





জয়্রীর নিয়মাবলী 


জয়শ্রী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেলী মাসের তৃতীয় . 
সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বাধিক সভাক ১*"০০।- ষাগ্াসিক 
৫'০০। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যাঁয়। বিশেষ৷. 
সংখ্যাগুলির জন্ত স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে 
হয় না। 


Seat. - 


প্রমথ চৌধুরী শতবর্ষ শ্রদ্ধাঞ্জলী £ 


aha 


a = অগ্রহায়ণ ১৩৭৫ 


১. শক্তিশালী নুতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ 
"সৰ্বাগ্ৰে দেওয়া হয়। OO 
২, লেখা পরিফার হরফে ফুলস্ক্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে 
+ পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। 
কারণ, হারিয়ে গেলে পব্রিকার দায়িত্ব নেই। ' 
+ কবিতা সম্বন্ধেও তাই নিয়ম । - 
৪: উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকলে রচনা ফেরৎ পাঠানো 
ai 
শক্তিশালী নুতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহ- 
যোপিতার জন্ত আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। 


aad চৌধুবীর শতবর্ষ উপলক্ষে কয়েকটি বিশেষ প্রবন্ধ 
থাকবে। এই সংখ্যায় পিখবেন s 


কিরণশংকর সেনগুপ্ত 
সুবজিৎ দাশ 

বিলয় দেব 

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় 
হুশ বু 


কলকাতার সব স্টলে জয়ন্তী পাওয়া যায় 


প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী 
৩০৯, গাঙ্গুলি বাগান 
কলিকাতা-৪৭ ১ -' ৩ 








Brg 
পৌষ ঃ জয়গ্রী-- ৩৭৫ 

বিষয়, লেখক 
সুষ্পষ্ট দিগরেখ। 
সম্পাদকীয় 
হে মহানায়ক লহ প্রণাম শান্তশীল দাস 

( কবিতা) 
মহাজাতি সদন? দুই অভিভাষণ 

শঙ্করীপ্রসাদ বন্থ 

বিশ্ব সভ্যতায় বাংলার 

বিশেষ দান সুভাঁষচন্ত্র বহু 
নেত জীর দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ 


wifes আন্দোলনের আদর্শ 
FSII বহু 
Ma রায় (জীবন জ[লেখ্য) 


অনিল রায় শ্রদ্ধ।তর্পণ ভাঃ নরেন সরকার 


এ MTNA সইব না লীলা রায় 
(প্রবন্ধ ) 
বাংলা ছোটগল্পের মানচিত্র সুরজিৎ দাশগ্তপ্ত 


( ধারাবাহিক আলোচনা ) 
সত্যের জয় হবেই 
( পাঠকের মতামত ) 


সম্পাদনা s 


সহযোগী পম্পাদক £ সুনীল দান 


দিলীপকুমার চক্রবর্তী 


পৃষ্ঠ 
৬৩৮ 
৩৪০ 


৯৪৩ 


শ৪৪ 





afaa ললাম্জেল 
সময়োপযোগী দুইটি বই 
সআজতনত্রীর দৃষ্টিতে Wale £ ২:৫০ 


**“*সমাজতস্ত্রের সহিত মার্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য 
পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য । সমাজতন্ত্র অর্থ- 
নৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রান্থ। কিন্তু ইহার সহিত মার্স 
যে whey, সমাঁজতত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ 
করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহ্ণীয় তাহাই মূল প্রতিপাছ 1» 
*** ( ভূমিক! ) 


নেতাজীর জীবনবাদ : ১২৫ 


s. নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ 
করতে হবে । CGideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী 
নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে, আদর্শ ও মতবাদ 


নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, 


ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে 
অবলম্বন করতে হবে। নেতাঁজীর পথই ভারতবর্ষের 
সম্মুখে একমাত্র পথ। এছাড়া Ae পন্থা fre 
অয়নায়।” (ভুমিকা) 
নেভাজীর জীবলদর্শন ব। ideology সংক্ষেপে 
এই বইয়ে বিবৃত করা হুয়েছে। 


পাওয়া যাবে £ 
জায্রী--৩০৯ গাঙ্গুলী বাগান, কলিঃ-৪৭ (ডাকে) 
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন 
১৮এ১ টেমার লেন, কলিকাতা-৯ 





in any language, it’s sweet 


i 










In old French it was called ZUCHRE. In Arabic and Persian it is SUKKAR and” 
SHAKAR respectively. It is SHARKARA In Sanskrit and SAKKHARON in Greek. 


“ One does not have to be a scholar to notice the evident phonetic resemblance 

of the words. It is perhaps not surprising, since all of them mean the same 

` thing—-SUGAR, the universal sweetening agent which in some form or other, 
has been known to mankind from the neolithic age. 228২ 


Today SUGAR usually means crystalline sucrose—the kind you use In your hom 

every day. It is an essential item in your diet with a high energy value of 1,794 

kilocalories per pound. There is no other satisfactory substitute for sugar. 
Issued by: : 
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MILLS LTD. NEW INDIA SUGAR MILLS LTD. THE NEW $ 
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Sey Managing Agents: | g 
‘BIRLA BOMBAY PVT. LTD. | +4 
Industry House, 159, Churchgate Reclamation, Bombay-1 4 


ap TEL ap Se eS SS ee হি এ oe = 
শি. ক iu laki pS es ৪, ৭ ৬7 7 








“sisifa fas spat ace চান 222 

* পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে ছোট পরিবার গড়ে, আপনি 
প্রকৃত Ze} হতে পারেন | 

# এই পরিকল্পনার সাহায্যে আপনার আয় অনুযায়ী, কত 
বৎসর অন্তর আপনার সন্তান হলে ভাল হয়, তা 
আপনি নিজেই স্থির করতে পারবেন, ফলে আপনার 
সংসারের অর্থ নৈতিক ভারসাম্য বজায় থাকবে | 

% বহু অন্তান জন্মানোর ফলে মায়ের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে 
সংগে সংগে গৃহের শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট হয়, পরিকল্পিত, 
ছোট পরিবারে এসব ঘটতে পারে না। . 

* আপনার সীমিত সংখ্যক সন্তানের শিক্ষা স্বাস্থ্যরক্ষা 
ও তাদের ভালভাবে মানুষ করার দিকে প্রয়োজনীয় 
দৃষ্টি দিতে পারেন | 

% বিবাহিত জীবন কোনরূপ দুশ্ি্তাগ্রস্ত না করে পরিপুর্ণ- 
ভাবে উপভোগ করতে পারেন | | 

%* এবিষয়ে স্থানীয় হাসপাতাল বা! স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিবার 

পরিকল্পনা বিভাগ আপনাকে পছন্দমত পদ্ধতি বেছে 

-. নিতে সাহায্য করবে! 

% যাতায়াত, খাদ্য ও মজুরীহানি ইত্যাদির জন্য আপনাকে 
অর্থ সাহায্যও করা হবে। 
যে কোন হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা পরিবার পরিকল্পনা " 
কেন্দ্র থেকে বিনামুল্যে সব রকম সাহায্য পাবেন, 
যোগাযোগ করুন | 
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শিক্ষা-বিভাগ প্রকাশিত 
ISA JST SH capa 
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মূল্য ঃ পাঁচ টাক! 


প্রাপ্তিস্থান 
GRR কাউন্টার 
সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল l 
১, বন্ধিম চাটুজ্ছে Be, কলিকাতা১২ 


বাঁকুড়া জেলা গেজেটিয়ার .. প্রাগৈতিহাসিক শুশুনিয়া 
বাঁকুড়া জেলার যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য ও agg অধিকার প্রকাশিত 
Be সপ্নিবিষ্ট গ্রন্থ , প্রাগৈতিহাসিক বাংলার 
টী " প্রথম মানবজীবন সংক্রান্ত গ্রন্থ 
| © 
মূল্য ; পঁচিশ টাকা 
| £ দশ টাকা 
॥ DRT ॥ | io 
অধীক্ষক : ॥ প্রাপ্চিস্থান ॥ 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ. | চক্রবর্তা-চ্যাটার্জা আগ কোং 
৩৮ গোপালনগর রোড ১৫, কলেজ স্কোয়ার 


'কলিকাতা-২৭ = কলিকাছা-১২ 


গপ. ব. (তথ্য ও জনসংযোগ )/ ১৩১ আই, পি. আর। Ales 





ie 








৩৩ বর্ষ ০ নবম সংখ্যা ০ পৌষ ১৩৭৫ 




















আগামী ওরা ফেব্রুয়ারী পি, fa, হাসপাতালে Ager লীলা রায়ের 
চিকিৎসাধীন অবস্থার এক বছর এবং সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছয়মাস অতিক্রান্ত 
হবে। স্মরণ থাকতে পারে যে গত বছর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তীব্র সেরিব্রাল 
থঘে।পিসের আক্রমণে সংজ্ঞাহীন সঙ্কট[পন্ন অবস্থায় ওকে পি, জি হ।সপাতাদের 
হার্ট ইউনিটে ভতি করা হয়। তেইশ দিন সংজ্ঞাহীন থাকার পর গত বছর ২৭শে 
ফেব্রুয়ারী তার সংজ্ঞ। ফিরে এলেও সেরিব্রাল থ ম্বোসিরের আক্রমণে Sta 
বাকশক্তি লোপ পায় এবং ডান দিকট! সম্পূর্ণরূপে অবশ হয়ে যায়। এই 
অবস্থায় মাঝে মাঝে মৃতু সেরিব্রাপ আক্রমণ দেখা যায় এবং গত বছর ৪ঠা 
আগষ্ট আর একটি গুরুতর সেরিব্রাপ আক্রমণে আবার অচৈতন্ত হয়ে পড়েন | 
আও দেই অবস্থাই চলছে এবং তারই মধ্যে কখনও কখনও convalsion-« 
অবস্থার অবনতি হয়েছে। ২৬শে জানুয়ারী বিকেল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে 
এইরকম পর পর তিনটি convalsion-aa দরুণ তাঁর অবস্থার BS অবনতি 
ঘটেছিল। 

২৪শে জানুয়ারী সন্ধ্যায় শ্রী এইচ, ভি, কামাথ তাঁকে দেখতে যান। 
Dae দীর্ঘ সময় ক্যাবিনে থেকে নীরব প্রার্থনা জানান এবং কয়েকবার 
অস্ফুট স্বরে “লীলাদি” ‘দিদি--তার এই পরিচিত newer Age রায়কে 
ডাকেন। কিন্তু Sta সেহভাজন সহকর্মীর এই ডাক Agen লীলা রায়ের কানে 
পৌঁছালে! না। বিধাতাব কাছে প্রতিনিয়ত atal প্রার্থনা জান|চ্ছি। 

২৭-১-৬৯ পরিচালকমণ্ডগী 
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সর্প fessicauh 
লীলা রায় 


~ 


১৯৬৭-এর জানুয়ারীতে, গত নেতাজী জন্মোৎসবের প্রাঞ্চালে--আমর! চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের += 


পটভূমিকার বিশ্লেষণ এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে জনসাধারণের কর্তব্য সম্বন্ধে আমাদের TSS রেখেছিলাম | 
কিন্ত দেশ ও জাতির কল্যাণ অপেক্ষা নির্বাচনে জয়লাভ করে শাসন ক্ষমতায় দখলদার হওয়া অনেক বেশী 
লাভজনক মনে হয়েছে নির্বাচন-প্রার্থীদের । এদেশের নির্বাচকমণ্ডলীও দীর্ঘ কুড়ি বৎসরের কংগ্রেস 
একাধিপত্যে জীবনের সর্বদিকে রিক্ত আশাহত হযে কংগ্রেসকে ৯টা প্রদেশে গদীচ্যুত করে বিকল্প যুক্ত- 
দলীয় সরকার গঠন করে। ভারতবর্ষের কুড়ি বছরের গণতন্ত্রে নিঃসন্দেহে এ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । 


কিন্তু পরম্পর-বিরোধী am, আঁদর্শ- ও কর্মপন্থায় বিশ্বানী এই দলগুলির পক্ষে কোন একটি বিশেষ _ 


নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করা যত সহজ, সুনির্দিষ্ট নীতি, লক্ষ্য ও Gaze কর্মপন্থ। নিয়ে দেশ শাসন 
করা তত সহজ নয়। গত ১১ মাসে তা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়েছে বিশেষতঃ ভারতীয় গণতন্ত্র 
সম্বন্ধে যত সুউচ্চ প্রশংসা, যত জোরের সহিতই করা হউক না কেন, পশ্চিমী গণতন্ত্রগুলির অনুকরণ ও 
SANS ভারতবর্ষে যে গণতন্ত্র চালু হয়েছে ভারতের ক্ষেত্রে তার উপযোগিতা ও প্রয়োগ কতটা ফল-প্রস্থ 
হয়েছে, ভারতের জনসাধারণের যথার্থ ইচ্ছা আকাতক্ষাকে এই সাধারণ নির্বাচনগুলি স্বাভাবিক 


স্বতোৎসারিত ভাবে কতটা প্রকাশ করছে, তার বিচার করবার সময় এসেছে | a 


' কোন বিশেষ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ইতিহাস ও ভূগোল নিরপেক্ষভাবে সফল হতে পারে বলে আমরা 


মনে করি না। ভারত-বিভাগ করে ভারতবর্ষের সুদীর্ঘদিনের এঁতিহাসিক ও ভৌগলিক age ধ্বংস _ 


করে, শাসন ক্ষমতায় আসীন হয়েছে কংগ্রেস, _মুগ্লিমলীগ ও ইংরেজের সঙ্গে ক্ষমতার ভাগ বাঁটোয়ারার 
মাধ্যমে । এই মূল প্রাথমিক ঘটনার মধ্যে নিহিত রয়েছে এই উপমহাদেশের দুর্ভাগ্য । তার ফলে 
দফায় দফায় সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়, কাশ্মীর সমস্তা, পাক-ভারত 
সীমান্তের উপভ্রাতি সমস্তা, অনুপ্রবেশ এবং আরো হাজারো সমস্ত! | প্রতিদিন যা জনসাধারণের মূল 
সমস্তাগুলি থেকে মনোযোগকে অপদারিত ও বিভ্রান্ত করে, একটার পর একট! গোঁজামিল দেয়া কৃত্রিম , 
সমাধান সাধনের প্রয়াসে দেশকে ক্রমাগত ঠেলে দিচ্ছে একদিকে ইঙ্গ-মাক্কিণী পশ্চিমী গোষ্ঠীর ary 
অথবা SYA রুশ-চীনের জাতীয় ও আস্তর্জাতিক স্বার্থ-নিদ্ধির পায়তারার চক্রে। এরা মূলতঃ 


=- 


_৪৩৯ eB দিগরেথা 
~ ' 


নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিবই কসরৎ দেখাচ্ছে। তবে এরা সকলেই ভারত-বিরোধী ও পাকিস্তানের সমর্থক | 
যেহেতু, সেপথে- নিজেদের স্বার্থরক্ষা সহদ্রতর | বিশেষতঃ কংগ্রেসের ২৫ বৎসরের আভ্যন্তরীণ নীতি যেমন 
দেশকে করেছে অধিকতর প্রমুখাপেক্ষী, খানে ও অর্থনীতিতে, তেমনি তাব বাস্তবতা-হীন বন্ধ্যা বৈদেশিক 
নীতি ভারতবর্ষকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে করেছে মর্ধাদা ও বন্ধুহীন। নির্বাচনো'ত্বর পরস্পর-বিপরীতলক্ষা 
যুক্তফ্রন্ট সরকারগুলির, এই অবস্থার পরিবর্তন সাধন আয়ত্বের বহির্ভূত ছিল। ভূমি-সমস্তা, কৃষক, শ্রমিক 
বা ভাষা সমস্তার কোনো সর্বদলীয় নিয়তম সমাধান গ্রহণও এদের পক্ষে সম্ভব হয়নি । এই অবস্থয় 
ভারতবর্ষে আবার এসেছে আর একটি ২৩শে লামুয়ারী-আবার নেতাজীর জন্মদিন--কিন্তু, তার সঙ্গে 
এনেছে কি নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, qua চিন্তা, নৃতন পথের সন্ধান ও ইঙ্গিত ? 

' যখন গত সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচকমণ্ডলী কংগ্রেদকে ॥টী প্রদেশে গদীচ্যুত করেছিল 
তখন কুড়ি বৎসরের Get মোচনের উত্তর খু'জেছিল জনসাধারণ । আশা করেছিল তাদের জীবনে 
হয়তো! কিছু পরিবর্তন হবে ; অন্ন, বস্তু, কর্ম সংগ্রহ হয়তো বা সহজতর হবে । কিন্তু সেদিক দিয়ে এরা 
পূর্ণ মাত্রায় নিরাশ হয়েছে । এটাই জাতীয় জীবনের পক্ষে সবচেয়ে অশুভ ফল! কংগ্রেসের ক্ষমতায় 
প্রত্যাবর্তন ভারতের অধিকসংখ্যক নির্বাচকমণ্ডপী চায় বলে আমর! বিশ্বাস করি না, কংগ্রেস নিজেদের 
সাঁধুতা ও সদইট্ছার যতই প্রদর্শনী করুক না কেন। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, কংগ্রেস নানা শক্তি ও 
স্বার্থের সাহায্যে অনেকগুলি প্রদেশে JETT সরকারগুলিকে গদীচ্যুত করেছে ও করতে tow! এ বিষয়ে . 
তাদের সাহায্য করেছে একদিকে নিঃসন্দেহ স্থিতন্বার্থ ও নানা দুষ্টচক্র এবং অন্যদিকে যুক্তফ্রটগুলির যুক্তি 
ও নীতিহীন আচরণ, বিশেষভাবে উভয় eyfa দলের নিজ নিজ আন্তর্জাতিক স্বার্থের উগ্র অন্ুস্রণ। 
তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নির্বাচিত সদস্তদের নীতিহীন দলত্যাগের হিরিক যা রোধ করবার কোন বৈধানিক 
“ব্যবস্থা এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। এ সবের ফলশ্রুতি ভারতের তথাকৃথিত গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে প্রহসনে 
পরিণত করেছে। দেখা দিয়েছে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যহীন আন্দোলনের Pre কার্যক্রম এবং দেশের 
সাৰভৌমত্ব ও প্রয়ং-নির্ভরতীকে বিপর্যস্ত করে বৈদেশিক স্বার্থের অসুপ্রবেশ। এই নৈরাশ্য্জনক অবস্থার 
মধ্যে জাতিকে নূতন পথের ও নেতৃত্বের সন্ধান দেবে কে? এই প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত রয়েছে ভারতের 
জীবন-মরণের AR | | a 

একদিকে গান্ধীজীর নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে কংগ্রেস ও কংগ্রেসত্যাগ্ীরা। আর একদিকে সোচ্চার 
ধ্বনি তুলেছে megis spara দেশীয় অনুগামীরা_ সশস্ত্র বিপ্লবের! ভারতের বিভিন্ন দল 
ও নেতৃবৃন্দ ভাবত সংলগ্ন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্ৰহ্মদেশ, ইন্দোনেশীয়া প্রভৃতিতে চীনের অনুসরণ ও 
a অনুপ্রবেশের ফল প্রত্যক্ষ করেছেন ; কিন্তু, সে অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা লাভের প্রয়োজন ASI করছেন 
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না! এমন কি নেতাজীর অনুগামী দল বলে যারা জাহির করেন তাঁরাও না। নার নান! 
বিশেষণে ভূষিত করে অথবা চৌ-রাস্তার মোড়ে নেতাজীর BS প্রতিষ্ঠিত করে রাস্তার নামকরণ করে 
এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সা্াজ্যবিরোধী-বিপ্লবী শক্তির প্রতি জাতীয় কর্তব্য পালন করেছেন বঙ্গে মনে করেন। 
নেতাজীকে কেবলমাত্র বীর সৈনিক ও শ্রেষ্ঠ সামরিক প্রতিভা আখ্যায়িত করেই ক্ষান্ত হন তাঁরা এবং 
এভাবে স্বাধীনতা-উত্তর জাতিগঠনে Sta অবদান ও এঁতিহাকে একারাস্তরে অস্বীকার করেন। 

আজকের উচ্চকঠ বিপ্লবী দেশপ্রেমিকদের প্রশ্ন করি তাদের মধ্যে কয়জন তরুণশবয়স থেকে এইরূপ 
সুস্পষ্ট qA গঠনাত্মক পন্থার চিন্তা ও অনুসরণ করেছিলেন ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রামের যুগে 1 


যখন বিপ্লব বা বিদ্রোহ পথে পথে ছবি নিয়ে শ্লোগানেব বিলাস ছিল না। যখন নিজের আদর্শকে - 


অনুসরণ ও প্রতিষ্ঠা করবার জন্য সর্বস্বত্যাগ করতে নিত্য প্রাণ দিতে হ'ত। একটি জাতির ইতিহাস 
মাত্র কয়েক দশকেই শেষ হয় না আজকের নৈরাশ্টময় পরিস্থিতিতে নেতাজীর নেতৃত্বে বিশ্বাসী, 
জনসাধারণ ও তরুণদের, নূতন করে দেশকে গঠন করবার, কাজে ব্রতী হবার শপথ গ্রহণ করতে আমর! 
আহ্বান করছি। গত দুই দশকের বেশী দেশ নানা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হবার খেসারত তারা 
নিজেদের জীবনে বহন করেছে, সে খেসারত যাতে আর দীর্ঘতর না হয় তার জন্য নেতাজীর লক্ষ্য, 
আদর্শ, কর্মপস্থাকে, তার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিকে উদ্ধার, অনুধাবন ও বিশ্লেষণ করে ভারতকে 
স্বাধীন সার্বভৌম মর্ধাদাসম্পন্ন স্বয়ংভর জাতি করে গড়ে তুলুন তার! | 

বাইরে থেকে কোন নেতা এসে আমাদের জাতীয় কর্তব্য সমাধা করে দেবে না, আমাদের 
নিজেদেরই সে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে, যত কঠিনই তা হউক না কেন? নেতাজী সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট 
দিগরেধা রেখে গেছেন | 

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের সমস্যা সমাধান সম্পর্কে এই একটি মাত্র ভারতীয় নেতার কোনো 
অস্পষ্টতা ছিল ন! -দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সেই ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ পরিবেশে ভারতে শত্রুর হাত থেকে স্বাধীনতা 
আহরণ করবার রক্তাক্ত সংগ্রামে লিপ্ত এই আশ্চর্য মানুষটি, যাকে শক্ত মিত্র নানাজনে নানাভাবে 
জাপানী দালাল” “দেশের শত্রু’ 'ফ্যাসিস্ট আবার ‘fata’ ও ‘আধ্যাত্মিক’ আখ্যায় বার বার ভূষিত 
করেছেন। তীর কঠিন বাস্তবানুগ সুদুর-প্রসারী দৃষ্টিকে অনুধাবন ও গ্রহণ করেছেন কি কেউ? গত 
কুড়ি বছরে কংগ্রেস বা অন্তাস্ত ভারতীয় নেতা ও দলগুলি অধিকতর stew ও আবিলভাহীন বুদ্ধির 
হার! ভারতের মূল সমস্তাগুলিকে চিহ্নিত এবং তার সমাধান করতে পেরেছেন কি? আমি 
তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি ১৯৪৪ এর ডিসেম্বরে টোকিওতে ইম্পিরিয়াল ইউনির্ভাপ্সিটির 
ছাত্রদের, সম্মুখে প্রদত্ত “Some of the fundamental problems that face my 


~~ eas 


সম্পাদকীয় 


country both in the present as well as in the future” নামীয় এতিহাসিক ভাষণের 


দিকে। 


বর্তমান গ্লানিজনক নৈরাশ্যের পঙ্ক থেকে উদ্ধার করে নবভারত রচনার সংগ্রাম ও স্বার্থত্যাগে 
ইচ্ছুক মুক্তি-সংগ্রামীদের সেই কালজয়ী দলিলকে বার বার বিশ্লেষণ, অনুধাবন ও গ্রহণ করতে আহ্বান 
করছি। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের সমস্তাগুচলিকে গুরুত্ব অনুযায়ী নির্দেশিত করা হয়েছে (১) আত্মরক্ষা 
(SelfDefence) (২) দারিত্য ও বেকারি (৩) fi (৪) লিপির প্রশ্নের মীমাংসা | 

এ অপেক্ষা সুস্পষ্ট নির্দেশ আর কেউ দিতে পেরেছেন কি? 

সে পথ অনুসরণ করতে দ্বিধা কেন ও কিসের? « 


২৩শে জানুয়ারী ১৯৬৮ 


æ [১৯৭৪-এর পৌষ সংখ্যায় জয়শ্রীতে--যা নেঙালী সংখ্যান্সপে প্রকাশিত হযেছিল-এই সম্পাদকীয়টি 
১৯৬৮র ৪ঠা ফেব্রুয়ারী সেরিব্রাল থ,মোসিসের আক্রমণে সংজ্ঞাহীন হবার পূর্বে শ্রীযুক্ত! লীলা রায়ের শেষ 
লেখা। সে সময় তিনি ডান উরুর হাড় ভেঙে প্ল্যাস্টার করা অবস্থায় শধ্যাশ।য়ী রয়েছেন। তার মাত্র 
করেকমাল পূর্বে আর একটি সেরিব্রাপ আক্রমণের থাকা সবেমাত্র সামলে উঠেছেন। তার এই দুর্বল, অপটু 
ও অসুস্থ শরীরেও তাঁর তেজোদীণ্চ মানসিকতার এবং নেতাজীর আদর্শবাদের প্রতি অবিচলিত আস্থার স্বাক্ষর 
এই সম্পাদকীয়তে রয়ে CICK সেদিক থেকে এই সম্পাদকীয়টি এপারঙার নেতাজী সংখ্যায় Afa 


করবার প্রাসঙ্গিক গুরুত্ব রয়েছে। জঃ সঃ] 


FPP Ta 


পথ কোথায়? 
ভারতবর্ষ পথ খু'জছে। বলতে গেলে গোটা পৃথিবীই 
চৌমাথার মোড়ে দাড়িয়ে পথ yam, মানুষের যুক্তি 
কোন পথে? ইতিহাসের পথ বেয়ে Seer অভিজ্ঞতায় 
কণ্টকিত হয়ে মানুষের মনে সেই একই প্রশ্ন £ পথ কোথায়? 
২ প্থনির্দশের oe fragig উত্তেদনা, হানাহানি, সংঘাত ও 


পরামুকরণের ব্যর্থতায় আবীর্ণ হয়ে আছে জাতির জীবন। 
তবুও তারই মধ্যে মানুষ আস্মবিক!শের সুযোগ চাইছে, 
চাইছে বদ্ধনমুক্তির উদ্বেলতা, নিজেকে ছড়িয়ে দেবার, 
বিলিয়ে দেবার, পরিপূর্ণ জীবনের, অপার স্বাধীনতা | 

মানুষের জীবন একটি অথণ্ড rel, অবিচ্ছেন্ত fol 
তাই স্বাধীনতার স্বাক্ষর জীবনের সর্বক্ষেত্রে MAYS ন! হলে 


wa 
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তা afiye হবে না, হবে খণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন অপূর্ণ ৷ 
স্বাধীনতার Ste লাগা চাই সমাজের সকল ara, দীবনের 
সকল HCA Wah বিপ্লব স্বাধীনতার অঙ্গীকার নিযে 
এসেছিলে, নিয়ে এসেছিলো সাগ্যেব প্রতিশ্তি। কিন্ত 
arta নিগড়ে দ্বাধীনতার রেখাঙ্কন বন্দী হয়ে মানুষের 
জীবনে বন্ধনযুক্তির আবেদন পৌছে দিতে ব্যর্থ হোলো। 
Baia আর এক প্রতিশ্রুতি নিয়ে আর একটি বিপ্লবের 
আবির্ভাব হোলো। সাম্যের ভগীরথ হয়ে সে বিপ্লব 
দেখ! দিল রুশ দেশে, স্বাধীনতার বিপর্জনের মধ্য দিয়েই 
যার প্রতিষ্ঠা। সাম্যের এই ছায়াপত মানুষের জীবনে 
দুর্ভোগ ডেকে এনেছে, মানুষের যুজশাত্বার ক্রোধ করে। 
সম্প্রতি চেক যুবক জন পালাখের আত্মাহুতি স্বাধীনতারিক্র 
সাম্যের বন্দীশালার বিরুদ্ধে APSA প্রতিবাদ | 

পৃথিবীতে সাম্য চাই, স্বাধীনতাঁও চাই, জীবনের সকল 
দিকের পূর্ণ সমন্বয় চাই | সাম্যের সঙ্গে স্বাধীনতার সমস্য 
চাই। এই সমদ্বয়ের আদর্শই নেতালী সুভাষচন্দ্র তুলে 
ধরেছেন তার ভীবনদর্শনের মধ্যে দিয়ে। ভারতবর্ষ এই 
আদর্শের পতাকা বহন করে চলেছে; অতীত ভারত 
বর্তমানের মধ্যে বেঁচে আছে এবং অনাগত যুগেও সেই অতীত 
ভারত বর্তমানকে অতি এম করে ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত 
হবেঃ “ভারতের একটি বাণী আছে, cmb] জগৎ সায় 
শোনাতে হবে 1) ভারতবর্ষের শ্বধর্ম ও স্বকীয়তার ভিত্তিতেই 
জীবনের সৰ্বাত্মক waza সাধিত হবে --সমাজে পরিপূর্ণ বিপ্লব 
সাধিত gal _ ্ 

নেতালীর পথ এই বিপ্লব সাধনার পথ । ভারতবর্ষ 
এই বিপ্লব সাধনার পথেই অনিবার্যর্ূপে এগিয়ে যাচ্ছে - 
(য বিপ্লব সমম্বয়ঝ!দের প্রতিষ্টাভূমিক্সপে ভারতবর্ষের বাণী 


পৃথিবীর সর্বত্র বহন কবে নিয়ে যাবে । এই বিপ্লব সাধনার 


পথে দেবাধর্ম ও ত্যাশব্রতের কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ' 


লিদ্ধিগাতে। আহ্বান নিহিত aagi পরিষদীয় atea 
ঝলকানি, মিছিল ৪ বিক্ষোন্তের বিল।সকে যারা, সেবা ও 
ত্যাগল্রমে, জীবনের সর্বোত্তম মুহুর্ত বলে মনে করে দুর্গমেব 
পথকে পরিহার করে চলেন, জীবনে সময়ের সাধন! 
তাদের ay নয়। শক্তিবাদকে আয় করে স্বামী 
বিবেকানন্দ সমন্বয়ের যে শ্রেষ্ঠতম আদর্শের রেখাঙ্কন করে 
গেছেন, নেতাজী সৃভাষচন্দ্রে 'তারই সর্বে|ত্তম পরিণতি। 
বিশ্বব্যাপী চিৎশক্তির সঙ্গে সার্থক যোগমাধনাধ মধ্য দিয়ে 
এই পরিণতির ধরা ছোয়। পাওয়! যায়। কর্মের, ত্যাগের, 
দুঃখবতেব ও সংগ্রামের আহ্বানই, এই পথে জীবনের 
সার্থকতার আহ্বান। এই পথে ageya শাধনাকেই 
নেতাজী ব্য/খ্য। করেছেন ‘technique of the soul’ qi 
অধ্যাত্ম কর্মষেগ আখ্যা fal ভারতবর্ষের বাণী এই 
পথকে অবলম্বন কবে সাবা বিশ্বে প্রসারিত হবে। ব্যক্তি- 
মানুষের জীবনে যেমন এই সাধনাই সমন্বয়ের লিদ্ধি এনে 
দেবে, তেমনি সমাজজীবনে মানুষে মানুষে সমন্বয়, মানুষে 
ব্যক্তি জীবনের ace সমষ্টি জীবনের সমস্বর। জাতীয়তা - 
বাদের সঙ্গে আন্তর্জাতীয় সম্পর্কের সমম্বয়ও এই পথেই 
সাধিত হবে- জাতীয়তাবাদের সার্থকতার মধ্য দিয়ে = 
ডশৃতীয়তাঁখদেব বর্জনের মধ্য দিয়ে নয়। জাতীয় জীবনের 
সকল আবিপত! ভেদ করে তাই আল একটিমাত্র ধ্বনি 
পধনির্দেশ দিচ্ছে: লেভাজ্জীর পথই ভারজের পথ। 
নেতাজীর ৭৩ তম জন্মদিনে এই পথকে অঙ্গীকার করে Sta 
জন্মোৎসব উদ্য(পনকে জাতি সার্থক করে তুলুক। 
২৩শে জামুয়ারী, ১৯৬৯ | 


হে মহানীয়ক লহ £ণাম 
শান্তশীল দাশ 
. অশ্রান্ত দুর্বার বেগে ছুটে চলে সে মহাসৈনিক 
দেশ হতে দেশান্তরে, অবিরত কণ্ঠে মাতৃনাম ; 
সে-জননী শৃঙ্খলিতা, চাই সেই শুঙ্খ নমোচন-_ 
মাতৃমুক্তি পণ তার, মাতৃমুক্তি একমাত্র ব্রত। 


সে মহাসৈনিক চলে, পদে পদে কত fay বাধা, 
মৃত্যু আসে নানা রূপে, পরাজয় মানে বারে বারে; 
মানের আশিস্‌ বর্ম ঘিরে আছে সে মহাজীবন, 
চিরঙ্রয়ী মৃত্যুঞ্জয়, জয়টিকা ললাটের পরে | 


নিঃশঙ্ক Gata গতি ; বিশ্বজন বিস্মিত অন্তর, 
চেয়ে থাকে চল! পথে নতশির অমিত শ্রদ্ধায় ; 
রেখে দেয় শ্রদ্ধা-অর্থ্য বিজয়ীর পথের তু’ধারে, 
বাজায় মঙ্গল শঙ্খ, জয় ধ্বনি. ওঠে দিকে দিকে । 


ব্রত উদ্যাপন তার হয়নিক” অশ্রান্ত নায়ক 

আজো ব্রতী মহাযজ্বে, লোক চক্ষু অন্তরালে চলে 
দুশ্চর সাধন! তার--জননীর চোখে আজো জল, 
আজে আর্ত নরনারী s ঘোচাতেই হবে সেবেদন! | 


পূৰ্ণাহুতি অন্তে দেখ! দেবে সেই মহান ভাস্বর | 
প্রতীক্ষায় কাটে দিন, নিদ্রাহীন রাত্রির প্রহর | 


সহাজ্ঞাতিসক্রল ৪ eS অন্ভিভগন্ম 
শঙ্করীপ্রসাদ বস্তু 


মহা'জাতিসদনের প্রতিষ্ঠাকালে পঠিত রবীন্দ্রনাথ ও 
সুভাষচন্দের অভিভাষণ দুটি পড়ে দেখলুম আর একবার। 
কোন্‌ আশায় আনন্দে একদিন aisha কবি এবং দেশনায়ক 
মিলিত হয়েছিলেন, তার agaa বাসনা জাগল নানা 
কারণে। বিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশের দুই মানবপ্রধান 
দেড় বিধে জমির উপরে একটি রঙ্গমঞ্চ, গ্রস্থাগার ও 
o ব্যায়ামাগারের কল্পনাতেই Cae. হয়েছিলেন_এই কি মূল 
সত্য? ন! আরো কিছু কথা ছিল। অশীতিপর বৃদ্ধ কবি 
বহু চেষ্টায় নিজের অশক্ত দেহকে উত্তোলন করে save 
সালের এক অপরাহ্ে চিত্তরঞ্জন আযাতিনিউয়ের একটি পার্কের 
সাধনে এসেছিলেন -তা কি ভারতের তরুণ ভবিষ্যৎ AI- 
সত্ব দেহকে শুভ্র WHA আবৃত করে তীর ew অপেক্ষা 
করছিল _ এই জন্তই নয়? 

রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র আমাদের সামনে নেই । তাদের 
স্বপ্নের ভিত্তিতে একটি ভবন নিমিত হয়েছে | ভবনটি 
সুন্দর, স্থাপত্য- প্রশংসনীয় | তার গ্রন্থাগারে বই আছে, 
্রেক্ষাগারে অভিনয় ও বক্তৃতাদি হয়, শহীদদের ছবিতে 
ঠাস! হয়ে আছে দেওয়াল--সবই হিসেব মত হয়েছে কিন্ত 
এ সুন্দর ভবনের সামনে দিয়ে যাবার সময়ে সেই অপূর্ব কণ্ঠ 
আর শুনতে পাই না_প্দাড়াও পথিকবর, জম্ম যদি তব 
বঙ্গে |” 

মনে পড়ে ঝপ্যেকৈশোরে কতদিন ঘুরে বেড়িয়েছি 
অনিবার্য আকর্ষণে, বিচিত্র আবেগে, ময়লা বূলোঢাকা, আকা- 
বাক] ইট-ছড়ানে! রবীন্ত্র-সুভাষের অসমাপ্ত মহাল!তিসদনে, 
al স্বপ্ন দিয়ে গড়া, য স্মৃতি দিযে ঘের! | 


মহালাতিগদন তখন ছিল অসমাপ্ত কল্পনার Afa- 
প্রতিজ্ঞ।। বাইরে তা গড়ে ওঠেনি, ভিতরে গড়ে উঠেছিল। 
ভিতরে যখন সংগঠিত, বাইরের গঠন শুধু সময়ের ব্যাপার । 
হয়নি, ক্ষতি কি, হবে। 

মহাজ।তিলদনের বাইরের বাড়িটি নিখু'্ত ভাবে গড়ে 
উঠল, কিন্তু সেই মনোরম বাড়িতে ঢাকা রইল একটি খণ্ডিত 
পরাজিত স্বপ্ন | 

মহালাতিপদনের wea বাড়ির সামনে ফুটপাথে শুয়ে 
থাকে একদ-ভারতের অধিব।শীরা। তাদের ad দেছ, a 
উদর, রুদ্ধ নিঃশ্বাস মহাগাতিসদনের নিরাপদ wea ales 
adaa ও gelma তৈলচিত্রকে নানা প্রশ্ন করেন 
আমরা জানি, ছবির রবীন্দ্রনাথ শিউরে ওঠেন, ছবির 
সুভাষচন্দ্র GAS হয়ে ওঠেন রোষে ও লজ্জায় | 

মহ!জাতিসদনের আলোকোজ্জল মঞ্চে সহ সহস্র 


লোলুপ চোখের সামনে নানা ভঙ্গিতে রূপযৌবন উন্মোচন_ 4 


করে চলেন সুন্দরী রমণীর! সৌন্দর্য-প্রতিযোগিতার ey 
আবরণে শহীদের! চমকিত হন নিজেদের কীতিপরিণাম 
দর্শন করে। * 

মহাঞ্জাতির পতন ও অপমানের প্রতিদিনকার ইতিহাস 
জম] হয় মহ!জাতিসদনে র স্থপরিচ্ছন্ন গ্রন্থাগারের সাময়িক 
পত্র সংবাদপত্রে | 


æ এ কোনো বানানে! ভাবের কথ! লয়। মহাজ|তি- 


সনে কিছুদিন আগে মহিলাগণের বিউটি কমপিটিশন ea 


CICK I 
[ শেষাংশ ৬৮৯ পৃঃ ] 


eat fest meer seats facts কান 
Ree বস্তু 


অসংখ্য বিভাগ ও উপবিভাগ সত্বেও আমাদের বাংলাদেশ একটা সংযুক্ত ও অখণ্ড সত্তা, যার 
উপরে প্রকৃতির সর্ব Sef প্রচুর পরিমাণে বধিত হয়েছে। এ সকল বৈচিত্রের মধ্যে একটা শাশ্বত 
সত্য বিরাজিত রয়েছে যা বাংলার সভ্যতার সকল স্তরেই আত্মপ্রকাশ করে এসেছে। একদিনেই এই 
সত্য পরিপূর্ণ এশ্বর্ষের মধ্যে বিকশিত হয় নাই। পূর্ণ বিকাশ সাধন করতে হলে অতীত সম্বন্ধে হিসাব - 
নিকাশ করার প্রয়োজন আছে। l 
জগৎকে দেবার জন্য বাংলাদেশের একটা নিজস্ব বাণী আছে। গোটা বাংলাদেশের জীবন ও 
ইতিহাসের সমষ্টিই হল এই বাণী। অতীতে যেমন বাংলাদেশ এই বাণীকে প্রচার করেছে ভবিষ্যতেও 
তেমনি প্রচার করতে থাকবে । বাংলার জাতীয় চরিত্রের মধ্যে এই বাণী অন্তনিহিত রয়েছে। বাংলার 
প্রাণ সততই চায় নবত্ব। বাংলার মজ্জাগত স্বভাব চিরকালই হলো গতিশীল, স্থান্ন নয়। তাকে 
“বৈপ্লবিক” বলাও চলে । বৈদিক যুগ থেকে বর্তমান সংগ্রামের কাল পর্যন্ত, ইতিহাসের বহু দৃষ্টান্ত 
রয়েছে যাতে প্রমাণ হয় যে বাংল! চিরদিনই গ্রহণশীল। 
একমাত্র সত্যই আমাদের আদর্শ । এর থেকেই বোঝা যায় কেন কৃষ্টি, সভ্যতা, সাহিত্য ও 
ধর্মক্ষেত্রে বহু আঘাত ও আক্রমণ সত্বেও বাংল! চিরকালই নিজের ব্যক্তিত্বকে বজায় রেখেও নবাগতদের 
মধ্যে যা সত্য তাকে আত্মলাৎ করেছে। হাঞ্জার বছরের সংঘাত ও গ্চেষ্টার মধ্য দিয়েও সুখে-দুঃখে, 
সম্পদে-বিপদে, বাংলা আপনার ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে এসেছে, যদিও সঙ্গে সঙ্গে অভ্যাগত নূতন 
চিন্তাধারাকেও সম্বর্ধনা জানিয়েছে | এই ব্যাপক “বিপ্লবের” ফলেই বাংলায় বৈষ্ণব ধর্ম, ব্রাহ্মণ্যধর্ম দুইই 
= প্রতিষ্ঠা পেয়েছে । এই দিকে প্রচেষ্টা আজো চলেছে কিন্তু সাফল্য পেতে হলে আমাদের সকল রকম 
জাতিভেদকেই লুপ্ত করতে হবে। বর্তমানে বৈষ্ঞবধর্ম বা ত্রাক্মণ্য ধর্মের এ চেষ্টা করা উচিত কিন্তু এ রি 
সফল হয়নি | এখন স্থির করা দরকার কোন উপায় অবলম্বন কর! হবে। 
যেমন ধর্মে, তেমনি সাহিত্যেও বাংলাদেশ বহুপথে নিজেকে প্রকাশ করেছে। তার বিষ্ভাপতি, 
চত্তীদাস, মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র, কাশীরাম, কীর্তিবাস এবং রামপ্রসাদ কৃষ্টি ও চিন্তাঞ্জগতে নব নব 
উদ্ভাবনের WS দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। সাহিত্যে মুসলমানের দাঁনকে বাংল! কখনও ভোলেনি। এখানেই 
ছুই সম্প্রদায়ের অচ্ছেগ্চ এক" গড়ে উঠেছে যা অতীতের FS ঝড় ঝাপ্টা পেরিয়ে এসেছে । এক কথায়, 
. বাংলাদেশের Basia যা রূপ তা হলো জাতিধর্মনিধিশেষে “বিশ্বজননীতা”র মানস সন্তান। 
i কিন্তু একবার একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিল যখন বাংলাদেশ একটা কঠিন ধাক্কা পেল। সে হ'ল 
পৌষ '৭৫--২ 
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যখন বাংল! পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এল। রাজী রামমোহন প্রবর্তিত নতুন আন্দোলনের পরে 
বাংলাদেশ তার চিরকালের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি অনুযায়ী জেগে উঠল এবং নিজের অবদানটী যোগ করে 
দিল। রাজার অসমাপ্ত কর্ম একট! নূতন প্রেরণা লাভ করল যখন ১৯ শতকের শেষ দিকে রামকৃষ্ণ 
পরমহংস এবং স্বামী বিবেকানন্দ কর্মক্ষেত্রে আবিভূ'ত হলেন। ধর্মের এই নবজাগরণ তার সাহিত্যে, 
দর্শনে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হল এবং হিন্দু ও মুসলমান মিলিত হয়ে একযোগে এই 
সৌভ্রাত্র্ের বাণী প্রচার করতে লাগলেন । স্বামী বিবেকানন্দই বাংলাদেশের ইতিহাসকে একটা নৃতন 
রূপান্তর দান করেছিলেন । তিনি বারংবার বলেছিলের যে মানুষ তৈরী করাই তার জীবনের লক্ষ্য | 

মানুষ তৈরীর কাজে স্বামী বিবেকানন্দ কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের গণ্ডীমধ্যে দৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ 
না রেখে সমগ্র সমাজের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দিয়েছিলেন । কারখানা! থেকে হাটবাজার থেকে উঠুক নৃতন 
ভারতবর্ষ, ভার এই স্বলন্ত বাক্য প্রতি বাঙ্গালী পরিবারে এখনে! গ্রতিধ্বনিত হচ্ছে | 

এই সমাজতন্্বাদ কার্লমার্ক্সের বই থেকে জন্মলাভ করেনি। এর আদি উৎস হলো! ভারতের 
চিন্তাধারা ও সংস্কৃতি। স্বামী বিবেকানন্দ যে গণতন্ত্রের বাণী প্রচার করেছিলেন তার পরিপূর্ণ প্রকাশ 
হয়েছে দেশবন্ধু দাসের লেখ! ও কাজের মধ্যে । দেশবন্ধু বলেছিলেন £ নারায়ণ বাস করেন তাদের মধ্যে 
যারা জমি চাষ করে, যার! মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমাদের খাছ তৈয়ার করে, যার! নির্মম দারিদ্র্যের 
মধ্যেও অমাদের সভ্যতা, কৃষ্টি এবং ধর্মের দীপশিখাটি প্রজ্জ্বলন্ত রেখেছে। 

জাতিগঠনে প্রথম ধাপ হল সত্যিকার মানুষ তৈরী করা এবং দ্বিতীয় ধাপ হল সংগঠন। 
বিবেকানন্দ এবং অন্যান্তরা মানুষ তৈরীর চেষ্টা করেছিলেন রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন স্থগ্টির জন্য । তিনি 
এমন সংগঠন AS করেছিলেন যা বুটিশদেরও পর্যন্ত প্রশংসা অর্জন করেছিল | 


~~ 
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আজকাল পাশ্চাত্যদেশ থেকে সমাজতন্ত্রের নব ভাবধারা ভারতবর্ষে এসে পৌঁছে অনেকেরই _4* 


'চিন্তাধারাকে আমূল বদলে দিচ্ছে। কিন্তু এদেশে সমাজতন্ত্রের ভাবধারা নৃতন জিনিষ নয়। আমর! 
একে নূতন বলে মনে করি কারণ আমরা আমাদের নিজেদের সূত্র হারিয়ে ফেলেছি। তার চিন্তাধারাকে 
অন্ধভাবে অনুসরণ করেছি। মার্সের মতবাদগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করায় মুস্কিল দেখে তারা একটা 
“নব অর্থনীতি” গ্রহণ করেছেন a ব্যক্তিগত সম্পত্তিপ্রথ এবং কলকারখানার ব্যক্তিগত মালিকানার 
সহিত খাপ খায়। কার্জেই চিন্তার বিকাশের জন্য রাশ্যার উপর নির্ভর করে থাকা মূর্খতা বই কিছু নয়। 
আমাদের রাজনীতি ও সমাজকে আমর! গড়ব আমাদের নিজেদের আদর্শ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী । 
এটাই হওয়া উচিত প্রত্যেক ভারতবাসীর উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য is 


* রংপুর রাষ্ট্রীয় লন্মেলনে, ৯২৯ সনের ৩০শে মার্চ, সুভাষচন্দ্র IRI সভাপতির ভাষণ | 
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[ জাপানে টোজো মন্ত্রীসভার পতনের পর নুতন প্রধান 


AM Ces কাইসো এবং মন্ত্রীসভার সঙ্গে যোগ স্থাপনের জন্য 
নেতাজী টোঁকিয়ো ছিলেন। সেই সময় টোকিয়ো 


ইম্পিরিয়াল বিশ্ববি্ালয়ের ছাত্রদের সম্মুখে তিনি Stata নেতাজী 4 দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ 


atte মতবাদ ও দর্শন সম্বন্ধে একটা ভাষণ দান করেন। 


+ | এই বিধ্যাত টোকিয়ো বক্তৃতাটি নেতাদীর weal = - — 7: 7 = শা = 


বিশেষ ঘে!ষণা। পেই বক্তৃতার মূল বক্তব্যের Rate নীচে 
দেয়া হোলে। ] 





ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা l 

আপনারা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে সব মামুলী কথা শুনে বা পড়ে থাকেন আমি সে সব সম্বন্ধে এমন 
একট! mute সভায় কিছু বলতে চাইনে। আমি ভাবছি ce যদি আমি ভারতের আরো মৌলিক 
সমস্তাগ্ুলো সম্বন্ধে আপনাদের কাছে বলি তবে তাই ভালো হবে। আমি নিজে দর্শনের ছাত্র বলে 
মৌলিক matemi সম্বন্ধে আমার Seg বেশী। আশাকরি আপনারাও আমার সঙ্গে একমত হবেন 
যে বর্তমানেই হোক্‌, ভবিষ্যতেই হোক, যে সব মৌলিক সমস্তা আমার শের সম্মুখে রয়েছে তাদেরই 
কোনো কোনোটার সম্বন্ধে বলাই আমার পক্ষে সমীচীন | 

বিদেশে ভ্রমণের সময় প্রায় দেখেছি যে আমাদের দেশ সম্বন্ধে লোকের সাধারণতঃ ভ্রান্ত--এবং 


"--অদ্ভুত ধারণা ACHE | UH যুরোপের প্রাচ্যতন্ববিদের অর্থাৎ ভারত তত্ববিদের কাছে যান তবে দেখবেন 


যে এদের কাছে ভাঁরত হল একটা মিষ্টিক ও দার্শনিকদের দেশ এবং এ দেশ এককালে জ্ঞান-সমৃত্ধ-দর্শন 
শাস্ত্র সুষ্টি করলেও আঙ্ তাহা মিশর ও বেবিলোনের প্রাচীন সম্যতাগুলিরই মতো FS | 


প্রাচীন ভারতবর্ষ আজে! জীবিত 
এখন প্রশ্ন হোলো “বাস্তব পক্ষে ভারতবর্ষটী কি?” আমাদের একটা! অতি প্রাচীন সভ্যতা 
আছে একথা ঠিক্‌ কিন্তু মিশর, বেবিলন, ফিনিসিয়া ও এমন কি গ্রীস দেশেরও প্রাচীন সভ্যতাগুলির মত 
ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ‘সভ্যতা মৃত aT] এই বর্তমান কালেও ইহ! জীবন্ত রয়েছে। আমরা 


> আঙ্জিকার ভারতবাসীরা সেই সব, মূলতঃ সেই সব চিন্তা, অনুভূতি ও সেই সব জীবন দর্শনই আজো! 


ভাবনা ও পোষণ কর্ছি যা আমাদের ২০০০, ৩০০০, বছর আগেকার পুর্বপুরুষরা করে গেছেন। অন্ত 


bsy anà, পৌৰ ১৩৭৫ ~ 


ভাষায় বল! যায়, প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান কাল পর্ধন্ত চলে এসেছে একটা ধারাবাহিকতা যা পৃথিবীর 
ইতিহাসে কোনো কোনো অর্থে একট। অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য জিনিষ। ভারতকে বুঝ তে হলে এই মৌলিক 
ব্যাপারটা! প্রথমেই বুঝতে হবে যে অতীতের ভারতবর্ষ আজো মৃত নয়। অতীত ভারত বর্তমানের মধ্যে 
বেঁচে আছে এবং ভবিষ্যতের মধ্যেও বেঁচে থাক্‌বে। 

আমরা দেখতে পাই, এই পটভূমিকায়__এই প্রাচীন পটভূমিকার ওপরেই যুগে যুগে আমাদের 
জাতীয় জীবনের ঘটেছে পরিবর্তন | 

বিগত ৩০০ বছর ধরে বাইরে থেকে লোক এসেছে মতন ভাবধারা সঙ্গে নিয়ে, কখনো নৃতন 

সংস্কৃতি সঙ্গে নিয়ে। এই সব প্রভাব, এই সব চিন্তাধারা ও সংস্কৃতি ধীরে ধীরে ভারতের জাতীয় জীবনে 
আত্মসাৎ হয়ে গেছে। ফলে যদিও কয়েক হাজার বছর আগে আমাদের যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল 
আজো মূলতঃ সেই সংস্কৃতি ও সভ্যতাই আমাদের রয়েছে, তবুও আমাদের পরিবর্তন ঘটেছে এবং কালের 
গতির সাথে সাথে আমরাও সন্মুখে এগিয়েছি। আমাদের এই অতি প্রাচীন ইতিহাস ও পটভূমিকা থাকা 
সত্বেও আমর! আজ এই আধুনিক জগতে বাস করতে এবং তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পার্ছি। 


Sa 


প্রাচীন ভারতে এঁক্য ছিল 

যারা জ্ঞাতসারে কি অজ্ঞাতসারে ব্রিটিশ প্রচারণা দ্বার! প্রভাবিত হয়েছেন তাদের ধারণ! আছে 
যে ব্রিটিশরা অতি সহজেই ভারতবর্ষকে জয় করে নিয়েছে এবং ব্রিটিশের ভারত বিজয়ের পরেই কেবল 
আমাদের দেশ রাষ্ট্রজীবনে এক্যবদ্ধ হয়েছে। এই ছুটো ধারণাই তুল ও ভিত্তিহীন | 

প্রথমত, ব্রিটিশ কর্তৃক ভারত সহজে বিজিত হয়েছিল, একথা সত্য AT! ভারতকে চূড়ান্তভাবে 
পদানত N আয়ত্ব করতে ব্রিটিশের ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ এই একশ বছর লেগেছিল। দ্বিতীয়তঃ ব্রিটিশের _4« 
দ্বারাই ভারতবর্ষ রাষ্ত্রজীবনে এক্যবন্ধ হয়েছিল একথা ভাবা সম্পুর্ণ ভূল। APS PI এই যে এই ২৫০০ 
বছর আগে বোৌদ্ধসত্রা অশোকের অধীনেই সর্বপ্রথম aes এক্য লাভ করেছিল । আসলে মহামতি _ 
অশোকেরকালীন ভারতবর্ষ অ্যকার ভারতবর্ষ থেকেও বৃহত্তর ছিল। কেবল আধুনিক ভারতই নয় 
এমনকি আফগানিস্থান ও পারস্তের কিছু অংশ অশোকের ভারতবর্ষের অন্তর্ভু ক্র ছিল। 

অশোকের যুগের পরে ভারতবর্ষ জাতীয় জীবনে বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে এসেছে । হুর্গতি 
ও অবক্ষয়ের যুগ এসেছে, তেমনি তাঁর পরে আবার এসেছে প্রগতি ও জাতীয় জাগরণের যুগ। কিন্ত 
জাতীয় জীবনের এই সব উত্থান-পতনের মধ্যেও সর্বসাকুল্যে আমর! আমাদের জাতীয় প্রগতিকে বজায় 
রাখতে পেরেছি। অশোকের ১০০ বছর পরে গুপ্ত সম্রাটদের অধীনে ভারতবর্ষ আবার প্রগতির চরম 
শিখরে উপনীত হয়েছিল। এর পরে প্রায় ৯০০ বছর পরে মোগল সম্রাটদের অধীনে ভারতবর্ষের 
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ইতিহাসে আবার একট! গৌরবোজ্জল যুগ এসেছিল। সুতরাং, একথা স্মরণ রাখা উচিত যে ব্রিটিশ 
শাসনেই আমরা! সর্বপ্রথম রাষ্ট্র ক্ষেত্রে এক্যবদ্ধ হয়েছি এই ব্রিটিশ প্রচার সম্পূর্ণ ভ্রান্ত | ব্রিটিশের আমলে 
তারা Al করতে, চেষ্টা করেছে সে হোলো কেবল ভারতবা'সীদের বিভক্ত করা এবং তাদের দুর্বল, নিরন্তর 
ও পৌরুষহীন করা।...... 

আমাদের মধ্যে যথেষ্ট প্রাণশক্তি অবশিষ্ট আছে কিনা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাকে ছুটে 
প্রশ্নের জবাব দিতে হবে? প্রথমতঃ আমাদের জাতির কোনও স্যজনগ্রতিভা আছে foal এবং দ্বিতীয়তঃ 
অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জাতি সংগ্রাম কর্তে ও মরতে প্রস্তত আছে কিনা? ভারত সম্বন্ধে এই ছুটী পরীক্ষা 
ভারতের উপরে প্রয়োগ হবে। 

প্রথম বিষয়টী সম্বন্ধে আমর! দেখছি যে ভারতে ব্রিটিশদের থাকা সত্বেও বিদেশী শাসনজাত 
অগণিত বাধা-নিষেধ ও আশঙ্কা সত্বেও আমর! এক শতাব্দী ধরে অসংখ্য প্রমাণ দিতে পেরেছি যে জাতীয় 
জীবনের বিভিন্ন বিভাগে আমাদের এখনে! স্থজনী শক্তি রয়েছে। 

ব্ৰিটিশ শাসনের অধীনে যতজন দার্শনিক ও মনীষী ভারতে জম্মেছেন, যত লেখক ও কবি এই 
পদানত ভারতে আবিভূ্তি হয়েছেন, ব্রিটিশ শাসন সত্বেও এখানে যে আর্টের নবজাগরণ ঘটেছে, শিল্প 
লাভের এত বাঁধাবিপত্তি সত্বেও ভারত্ববাসীদের যতখানি বৈজ্ঞানিক প্রগতি হয়েছে, পৃথিবীর অন্তাম্য 
দেশের বিজ্ঞানীদের তুলনায় আমাদের বড় বড় বিজ্ঞানীরা যে উন্নত মানের পরিচয় দিয়েছেন, নিজের 
চেষ্টায় পুরুষকারের জোরে ভারতবর্ষ যন্তরশিল্পের ক্ষেত্রে যে উন্নতি করেছে এবং সর্বশেষে, খেলাধূলার ক্ষেত্রে 
আমরা যে মর্ধাদ! অর্জন করেছি__এই সব থেকেই প্রমাণ হয় যে রাষ্ট্রক্ষেত্রে পরাধীনতা। সত্বেও আমাদের 
জাতির প্রাণ শক্তি অব্যাহতই রয়েছে। 

বদি বিদেশীর শাসনে থেকেও এবং পরাধীনতার আনুষঙ্গিক বাধা fad সত্বেও, আমাদের স্থজন 
প্রতিভার এত প্রমাণ আমরা দিতে পেরে থাকি, তবে এটা যুক্তি সংগত যে যদি অমন ভারতবর্ষ স্বাধীনতার 
ও অমন ভারতীয় জনসমাজ শিক্ষার সুযোগ সুবিধ! লাভ করেন, তখন তারা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
তাদের মানসিক প্রতিভা ও স্থজন শক্তির অনেক বেশী প্রমাণ দিতে পারবে | 
দ্বিতীয় প্রমাণ বা পরখ সম্বন্ধে £ অর্থাৎ ভারতবাসীরা শ্বাধীনতার জন্য লড়তে ও মরতে পারে কিনা | 
এ সম্বন্ধে প্রথমেই আমি বলবো যে ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে তাঁদের শেষ বড় সংগ্রামের পর থেকে 
আজ পর্যন্ত শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম তারা কখনো-_এমন কি একদিনের জন্তও--পরিত্যাগ করে নাই। 


রবিঠাকুর ও গান্ধী 
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং গান্ধীর লেখাগুলো পড়লে দেখবেন যে পাশ্চাত্য প্রভাবের প্রতি 


tte an, পৌষ ১৩৭৫ 


তাঁদের প্রতিক্রিয়া কি এ সম্বন্ধে তাদের মনে বরাবরই একটা সংঘর্ষ রয়েছে। মহাত্মা গাস্বী সম্বদ্ধে এইটুকু 
বলা যায়, তিনি এ সম্বন্ধে কোনে! পরিষ্কার সমাধান আমাদের দেন নাই। পাশ্চাত্যচিন্তাধারা গ্রহণ করা 
সম্বন্ধে তাৰ মনোভাব কি, এ-সম্বন্ধে তিনি লোকের সংশয় নিবারণ করেন নাই। মোটামুটি বলতে গেলে 
তার মনোভাব হল বিরুদ্ধভাবাপন্ন। কিন্তু কাধত তিনি নিজের ধারণ! অনুযায়ী সব সময়ে কাজ করেন 
নাই। যেহেতু পাশ্চাত্য ভাবধারা ও কল্পনার প্রতি মহাত্মা গান্ধী ব্যক্তিগতভাবে যে বিরোধিতা ও বিদ্বেষ 
পোষণ করেন তা” দেশবাসীর মনে নাই। 

হিংসা বা পশুবলের প্রতি মহাত্মা গান্ধীর মনোভাব সম্বন্ধে আপনার! সবাই জানেন। স্বাধীনতা 
লাভের জন্য তিনি অন্ত্রব্বহার বা শত্রুর রক্তপাত সমর্থন করেন না । হিংসা বা পশুবলের প্রতি এই 
মনোভাবের সহিত Sta বিদেশী প্রভাব বিশেষতঃ পাশ্চাত্য প্রভাবের, প্রতি মনোভাবের ঘনিষ্ট সম্পর্ক 
রয়েছে । আমাদের জনগণ গান্ধীজীকে মেনে নিয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা হিসাবে। কিন্তু এই সব 
বিষয়ে তার মতামতকে স্বীকার করে নেয় নাই। কাজেই মহাত্মা গান্ধীকে ভারতের বর্তমান জনগণের 
চিন্তা ও ভাবধারার মুখপাত্র বলে মনে করলে ভুল হবে | 

গান্ধীজী কোন কোন দিক থেকে একট! জটিল ব্যক্তিত্ব । যাতে আপনার! তাঁকে ভালভাবে বুঝতে 
পারেন তার জন্য তার ব্যক্তিত্বকে আমি বিশ্লেষণ করবো । গান্ধীর মধ্যে দুইটা দিক আছে, রাজনৈতিক 
নেতা হিসাবে গান্ধী এবং দার্শনিক হিসাবে গান্ধী। আমরা রাজনৈতিক নেতা হিসাবেই Sta নেতৃত্ব মেনে 
নিয়েছি, কিন্তু তার দর্শন wars গ্রহণ করি নাই। 

প্রশ্ন ওঠে এই ছুট! দিককে বিচ্ছিন্ন করে কি করে দেখা চলে। বদি Sta দর্শনতত্বকে গ্রহণ না 
করি তবে তার নেতৃত্ব মানি কি করে? দিও গান্ধীর নিজের একটা জীবন-দর্শন আছে, তিনি কর্ম কুশল 
রাজনীতিজ্র এবং সেই কারণে তিনি সর্বদাধারণের উপর Sta নিজের দর্শন জোর করে চাপান না। 
কাজেই রাজনৈতিক সংগ্রামে যদিও আমরা তাকে নেতা বলে মানছি, স্ব স্ব দর্শন মেনে চলব।র স্বাধীনতাও 
আমাদের রয়েছে । গান্ধী যদি তার নিজের দর্শনতত্ব আমাদের ওপর চাপাতে চেষ্টা করতেন আমরা তাঁকে 


নেতা বলে গ্রহণ করতাম না। কিন্তু তিনি তার দর্শনকে তার রাষ্ট্রীক সংগ্রাম থেকে পৃথক করে 
রেখেছেন। 


হুঃখের বিষয়, আমাদের পূর্ধপুরুষদের_যাকে বলতো নিবুরদ্ধিতার জন্ত,_- তখনকার নেতার! 
১৮৫৭ সালে আমাদের চুড়ান্ত পরাজয়ের পরে নিজেদের নিরস্ত্র করতে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে 
স্বাধীনতা Barer আমরা যে সব বাধাবিপত্তি ভোগ করেছি প্রধানত আমাদের এভাবে নিরস্ত্র হওয়াই 
‘তাঁর কারণ। কিন্তু যদিও নেতাদের তুলে জনসাধারণ fray হয়েছিলো তবু aay নান! উপায়ে তার! 
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স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেই চলেছেন। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যে-সব al ভারতে অবলম্িত হয়েছে 
তাদের সবগুলির বর্ণনা করে আমি মিছামিছি আপনাদের সময় নেব না। আমি শুধু এইটুকুই বলবো 
যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিপ্লবীরা স্বাধীনতালাভের জন্য যত সব গদ্থা ও পদ্ধতি ব্যবহার কূরেছে তার 
সবগুলিই ভারতেও অবলম্বন করা হয়েছে | 

বর্তমান শতাব্দীর আরম্ভ সময়ে, বিশেষতঃ ১৯০৪ ও ১৯০৫ সনে ami ওপরে জাপানের 
বিজয় লাভের পরে, ভারতের স্বাধীনত। সংগ্রাম একটা নূতন প্রেরণা পায়। তারপর থেকে গত ১০ 
বছর ধরে আমাদের বিপ্লবীর! অন্তাম্ত দেশের বিপ্লবীদের কর্মপদ্ধতির তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করেছেন এবং 
তাদের কর্মপন্থার .যতগুলি সম্ভব গ্রহণ করতে চেষ্টা করেছেন। দেশের ভিতরেই Stal গোপনে অস্ত্রশস্ত্র 
ও বোম! তৈয়ার করে স্বাধীনতা লাভের জন্য এসব ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন। এই যুক্তি সংগ্রামের 
একটা পরিণতি হিসাবে ভারতবর্ষ একট! qua কর্মপন্থা --আইন অমান্য বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ প্রয়োগ 
করেছেন। এই পদ্থার শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা ছিলেন মহাত্মা গান্ধী ৷ 'যদিও ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি 
এই পন্থা আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা আনতে সক্ষম হবে না, তবুও এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই যে ইহা ভারতের 
জনসাধারণকে জাগ্রত এবং এঁক্যবদ্ধ করতে এবং বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে একটা! প্রতিরোধমূলক 
আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখতে খুবই সাহায্য করেছে । অতএব আমি বলবো যে, বিদেশী শাসনজাত 
সমস্ত বাধাবিত্প সত্বেও একট! জাতি নৃতন vel আবিষ্কার করতে এবং অনেকখানি সাফল্যের সহিত সেই 
পন্থাকে কার্যে পরিণত করতে পারে-_এই ব্যাপারটাই সেই জাতির প্রাণশক্তির একট। প্রমাণ ।' এতে PAB 
হয় যে, সেই জাতি দাসত্বকে pote সত্য বা অপরিবর্তনীয় ঘটনা হিসাবে স্বীকার করে না এবং এর বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করতে ও স্বাধীনতা লাভের জন্য নব নব কর্মপন্থা ব্যবহার করতে সে জাতি দৃঢ় গ্রতিজ্ঞ। 

স্বয়ং বিপ্লবী হিসাবে আমি অন্তাম্য দেশের বৈপ্লবিক আন্দৌলনগুলিকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করে 
দেখেছি, কোন রকম অতিশয়োক্তি না করেই আমি বলতে পারি যে ১৮৫৭ থেকে আমরা বৈপ্লবিক 
সংগ্রামের সবরকম সম্ভাবিত কর্মপন্থাই ব্যবহার করেছি। এই সংগ্রামের মধ্যে বিপুল ত্যাগ স্বীকার করা 
হয়েছে এবং বহুলোক প্রাণ বিসর্জন করেছে। কিন্তু একটি oval ছিল al আমাদের' গ্রহণ কর! বাকি ছিল 
এবং সেটা হল একটা সত্যিকার আধুনিক বাহিনীর সংগঠন। 

সেদিন পর্যন্তও আমরা একাজটি করতে পারিনি কারণ ব্রিটিশ পুলিশ ও ব্রিটিশ সৈন্যের চোখের 
ওপরে ভারতের ভিতর থেকে এট! করা অসম্ভব ছিল। কিন্তু এই যুদ্ধের ফলে, যে মুহূর্তে ভারতের 
বাইরে ভারতবাসীরা একটা আধুনিক “ভারতীয় জাতীয় বাহিনী’ গঠন করবার সুযোগ পেল, SR তার 
সে সুযোগ গ্রহণ করলো । | 


$৫২ oR, পৌঁহ ১৩৭৪ 


সুতরাং আমার বক্তব্য ছিল এই যে ব্রিটিশ সরকার ও সৈম্যদলের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক সংগ্রামের 
মধ্যে বরাবর আমরা যথেষ্ট পুরুষকার, স্থজনীশক্তি ও প্রাণশক্তি দেখিয়েছি এবং বিরাট ত্যাগস্বীকারও 
করেছি, এখন আমরা আশা করছি যে এই যুদ্ধ যে পরিস্থিতি ও সুযোগ আমাদের এনে দিয়েছে, ভাতে 
আমরা এতদিনে আমাদের জাতীয় আশা আকাংখা পূরণ করতে পারবে এবং ভারতের স্বাধীনতা অর্জন 
করতে পারবো । : l 

ভারতবাসীদের প্রাণশক্তি ও স্বাধীন জাতি হিসাবে তাদের বাঁচবার অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর 
দেওয়ার পর আমি এখন আধুনিক ভারতের একট! সমাজতান্ত্রিক বিশ্লেষণের চেষ্টা করবো । আধুনিক 
ভারতকে বুঝতে হলে. তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি নজর দিতে হবে| প্রথম বিষয়টি হলো প্রাচীন 
' পটভূমিকা, অর্থাৎ ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতা, যার সম্বন্ধে আজিকার ভারতবাসী সচেতন ও 
গর্ববোধ করে। দ্বিতীয় বিষয় হোলো স্বাধীনতা-সংগ্রাম, যে সংগ্রাম ব্রিটিশ কর্তৃক বিজিত হবার পর 
থেকে বিরামহীন ও নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে এসেছে। তৃতীয় বিষয় হোলো কতকগুলি চিন্তাধারার প্রভাব 
যা বাইরে থেকে ভারতে এসেছে । আধুনিক ভারতবর্ষ রচিত হয়েছে এই প্রাচীন পটভূমিকায়, 
এই ব্রিটিশবিরোধী বিরামহীন জাতীয় সংগ্রাম এবং বহিভারতীয় প্রভাবের সংঘাত হতে | 


বহির্ভারতীয় প্রভাব 

বাইরে থেকে ভারতের ওপর যাদের প্রতিক্রিয়া হয়েছে এবং AIPA ভারতবর্ষকে গঠন করতে 
যার! অনেকখানি দায়ী, সেই সব বাইরের প্রভাব সম্বন্ধে একটু বিস্তৃতভাবে এখন আমি আলোচন! 
করবো। এই সব বাইরের প্রভাবের মধ্যে প্রথমেই হোলো পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রভাব-_ফা রূপ 
পেয়েছিল উদীরনৈতিক বা লিবারেল-পন্থী রাজনীতি নিয়মতান্ত্রিকতা এবং ডেমোক্র্যাসীর মধ্যে | অন্য 
কথায় বলা চলে যে ১৮৫৭ সাল থেকেই এ-যুগের লিবারেল এবং গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা ভারতের শিক্ষিত 
শ্রেণীকে অনেক পরিমাণে প্রভাবিত করে এস্ছে। 

বর্তমান শতাব্দীর আরস্ত থেকে একটা নৃতন ব্যাপার প্রভাব বিস্তার করতে লাগলে! ৷ ১৯১৪- 
১৯১৫ সনে রাশিয়ার ওপরে জাপানের বিজয়ের পরে ভারতীয় জনসাধারণের দৃষ্টি এশিয়ার একটা ' 
আন্দোলনের দিকে খুলে গিয়েছিল । এটা হল কেবল জাপানের নয়; জাপানের সঙ্গে সঙ্গে অন্তাম্য 
এশিয়াটিক জাতিরও পুনর্জাগরণের আন্দোলন । তখন থেকে ভারতীয় চিন্তাধারা এশিয়ার পুনর্জাগরণের 
দিকে খুব বেশী আকৃষ্ট হয়েছে। বিগত ৪০ বছর যাবৎ আমরা কেবল ভারতের ভিতরে কি ঘটছে তাই 
নয়, এশিয়ার অন্তান্য স্থানে কি ঘটছে তার সম্বন্ধেও ভাবছি। 


veo crea দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ g 

আমাদের মানসকে প্রভাবিত করেছে এমন আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল সেই সব বিপ্লবী 
সংগ্রাম যা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ঘটেছে। ভারতীয় বিপ্লবীরা ম্যাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডির নেতৃত্বাধীনে 
চালিত “রিসজিমেন্টে আন্দোলন এবং ব্রিটিশ ছুশমনদের বিকদ্ধে আইরিশ জাতির সংগ্রামকে অনুধাবন 
করে দেখেছে। গত বিশ্বযুদ্ধের আগে রাশিয়ায়- আপনারা জানেন_-জারের বিরুদ্ধে “নিহিলিষ্ট” 
আন্দোলন fer) ওটাকেও অনুধাবন করা হয়েছিল । আবার ভারতেব কাছাকাছি ডঃ সান-ইয়াত 
সানের নেতৃত্বে চীন দেশের নবঙ্জাগরণও ভারতীয় বিপ্লবীরা গভীবভাবে ও ওঁৎসুক্যের সহিত অনুধাবন 
করে দেখেছিল | J 

কাজেই বিদেশীয় বৈপ্লবিক সংগ্রামগুলির প্রভাবের প্রতি ভারতীয় বিপ্লবীদের মনোভাব অত্যন্ত 
গহিষ্ণু ছিল। তাবপরে বিগত বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যখন রাশিয়ায় বিপ্লব ঘটে গেলো এবং তার ফলে 
সেখানে একটা নূতন শাদন বাবস্থ।--সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট -স্থাপিত হল, তখন সেই গভর্ণমেন্টের 
কার্ধ্যাবলীও আমাদের দেশে গভীর গুৎস্ুক্যের সহিত অনুধাবন করা হয়েছিল | 

ভারতের লোকের! SPA আন্দোলন সম্বন্ধে ততটা উৎসুক হয়নি বতটা হয়েছে সোভিয়েট 
রাশিয়ার সংগঠন কার্ধে। সে দেশের দ্রুত শিল্পায়ন এবং গৌভিয়েট সরকার যে পদ্ধতিতে সংখ্যালঘু 
সমস্তার সমাধান করেছে, সে সম্বন্ধে, আমাদের দেশের লোক গভীর গুৎস্ুক্যের সহিত a পর্যবেক্ষণ 
করেছে, তা হলো সোভিয়েট সরকারের এই সাংগঠনিক কর্মসাফল্য ৷ বস্তুতঃ কবিগুরু ঠাকুরের মতো 
বুদ্ধিতাস্ত্রিক মনীষীরাও--খাঁদের মতবাদ হিসাবে কম্যুনিজম সম্বন্ধে কোনো! ওঁৎসুক্য নেই__রাশিষ়ায় 
গিয়ে ওদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রের সংগঠন কাধ্য দেখে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন । . তাছাড়া, আর 
একটি প্রভাবও রয়েছে ঘা সম্প্রতি বাইরে থেকে ভারতে এসেছে--আমি বল্‌ছি, ইটালী ও জার্মানীর নেতৃত্বে 
“ফ্যাসিজম্‌ ব' ন্যাশনাল সোস্তালিজম্” নামক মুরোপের নূতন আন্দোলনের কথ! । এই আন্দোলনও | 
আমাদের বিপ্লবীরা অনুধাবন করেছিলেন | 

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, প্রাপান, চীন, রাশিয়া, জার্মানী প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে যে-সব 
প্রভাব ভারতে এসে উপস্থিত হয়েছে তাদের কতকগুলি সম্বন্ধে এইমাত্র আমি আলোচনা করেছি। 
এখন আমি অন্ত আর একটি প্রশ্ন আলোচনা করবো, অর্থাৎ এই সব প্রভাবের প্রতি আমাদেব কী রকম 
প্রতিক্রিয়া ঘটেছে-_ এই সব বাইরের প্রভাবের কতটুকু আমর! গ্রহণ করেছি এবং কতখানিই বা আমরা 
প্রত্যাখ্যান করেছি। 

বাইরের প্রভাবের প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে আমার উল্লেখ করা দরকার 
যে আমাদের যুগ ও পূর্ববর্তী যুগের মধ্যে একট! বড়ে! ব্যবধান রয়েছে। বিগত যুগের যথাষথ মুখপাত্র 
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হিসাবে আমি ঠাকুর ও গান্ধীর উল্লেখ করতে চাই। আঁমাদের চোখে এরা ছুজন বিগত যুগের প্রতিনিধি 
এবং আমাদের যুগ ও এদের চিন্তাধারার মধ্যে একটা বিপুল ব্যবধান রয়েছে। 
সমস্তা কি? 

ঠাকুর ও গান্ধীকে আমি বিগত যুগের প্রতিনিধি ও ব্যাখ্যাতা হিসাবে উল্লেখ করেছি। এখন 
তাদের দর্শনতত্বের তুলনামূলক বিচার করা যাক্‌। কতকগুলো! বিষয় আছে যাতে এরা ছুজন এক মত 
যে সব বিষয়ে এদের মতৈক্য রয়েছে সেগুলো হলো! প্রথমত; এই যে. এঁরা চান জাতীয় সংগ্রাম 
অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার ছাড়াই পরিচালিত ates অর্থাৎ, পশুশক্তি বা ক্ষাত্রশক্তির প্রশ্নে এদের দুজনেরই 
একমত। দেশের শিল্পায়ন সম্বন্ধেও এঁদের ছুজনেরই একমত। গান্ধী ও ঠাকুর দুজনেই আধুনিক 
যতত্রশিল্পমূলক সভ্যতার বিরোধী । কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এদের ছুজনের মতাঁমত-এক নয়। চিন্তাধারা, 
কলা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রবি ঠাকুর বৈদেশিক প্রভাবকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছেন। তিনি বিশ্বাস 
করেন ষে সংস্কৃতির রাজ্যে ভারতবর্ষ এবং বহির্ভারতের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা থাকা উচিত এবং 
পারস্পরিক আদান প্রদানও প্রয়োজন । বিদেশী অন্ত কোন. জাতির সংস্কৃতি বা কল! কিংবা চিন্তাধারার 
প্রতি আমাদের বিরুদ্ধভাবাপন্ন বা বিরূপ হওয়া! উচিত নয়। কৃষ্টি ক্ষেত্রে যেখানে ঠাকুর ভারতবর্ষ এবং 
বাহিরের জগতের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতার পক্ষপাতী সেখানে বৈদেশিক প্রভাবের প্রতি গান্ধীর মনোভাব 
সাধারণতঃ বিরুদ্ধভাবাপন্ন | তবে একথা আমাদের মনে :রাখতে হবে যে মহাত্ম৷ গান্ধী কোথাও তার 
মতামতের পরিষার ব্যাখ্যা বা বিবরণ প্রকাশ করেন নাই। আমি এখানে শুধু তার সম্বন্ধে সাধারণ 
দৃষ্টিভংগীর কথাই বলছি। 

ইতিপুর্বে আমি বলেছি যে গত যুগের এবং আমাদের যুগের মূলগত fowl ও ভাবধারার মধ্যে 
একটি বিরাট ব্যবধান রয়েছে। একথা বলতে আমি কি বুঝি তা এখন বুঝিয়ে বলছি। পূর্বেই বলেছি, 
বিদেশী প্রভাব এবং ay শৈল্পিক সভ্যতার প্রতি আমাদের মনোভাব কিরূপ হওয়! উচিত, এই সমস্তা 
পুরোণো যুগের নেতাদের সার! জীবন ধরে ভাবিয়ে তুলেছিল এবং তাদের কাজ কর্মের মধ্যেই এই 
দুর্ভাবনার প্রমাণ পাই, আমাদের কাছে এ সমস্তার অস্তিত্ব নাই, কারণ আমাদের প্রথম কথা এই যে 
আমরা চাই আধুনিক ভারত তাঁর অতীতের উপরে প্রতিষ্ঠিত হবে। 

আমাদের অতীত lad ও সভ্যতার ভিত্তির উপরেই আমরা চাই এক নূতন ও আধুনিক 
মহাজাতি গড়ে তুলতে.-- 

ভারত ষে a I হবে সেই মুহুর্তে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ সমস্তা হবে স্বাধীনতাকে ভবিষ্যতে 
রক্ষা করবার SD জাতীয় আত্মরক্ষ। ব্যবস্থা গড়ে তোল!...... l 


-_ 
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দেশরক্ষার জন্য জাতীয় প্রয়োজন মেটাবার পরে, দ্বিতীয় গুরুতর সমস্তা হবে দারিদ্র এবং বেকার 
সমস্তা। ছুনিয়ায় আজ ভারভবর্ধ একটা দরিদ্রতম জাতি কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের অধীনে আসবার আগে 
ভারত দরিদ্র ছিল ai) বস্তুতঃ ভারতের ধন-সম্পদই ইউরোপীয় জ্রাতিগুলিকে ভারতের দিকে আকৃষ্ট 
করেছিল। জাতীয় ধন দৌলতে কিংবা সমৃদ্ধির উপাদানে ভারতবর্ষ দরিদ্র একথা বলা চলে All 
প্রাকৃতিক সম্পদে আমর! সমৃদ্ধ কিন্তু ব্রিটিশ ও বিদেশী শোষণ হেতু এ দেশ দরিদ্র হয়ে পড়েছে। কাজেই 
আমাদের দ্বিতীয় গুরুতর সমস্তা হবে, কিরপে লক্ষ লক্ষ বেকারের রোজগারের ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে 
এবং জনসাধারণের যে নিদারুণ দারিজ্য আজকাল রয়েছে তার প্রতিকার কি করে করা হবে | 

স্বাধীন ভারতের তৃতীয় সমস্যা হবে শিক্ষা-সমস্তা। বর্তমানে ব্রিটিশ শাঁসনে সাধারণের শতকরা! 
৯০ জনই আজ নিরক্ষর । আমাদের সমস্যা হবে, যত Ay সম্ভব ভারতীয় জনতাকে অন্ততঃ একটা 
প্রাথমিক শিক্ষা দিয়ে দেওয়া এবং এই সঙ্গেই বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর লোকদের উচ্চ শিক্ষার আরো! 
বেশী সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া | 

শিক্ষার প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত রয়েছে আর একটা সমস্তা--যা ভারতের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। এটা 
হল লিপির emt) ভারতের প্রধানত: দুটো লিপি প্রচলিত রয়েছে। একটা হলে! যার নাম সংস্কৃত 
( বা নাগরী ) লিপি এবং sat আরবী [ বা ফারসী ] লিপি। আজ পর্যন্ত সমস্ত জাতীয় ব্যাপারে ও 
সম্মেলনে আমরা এই দুটো লিপিই ব্যবহার করে আসছি। এখানে বল! সংগত যে কোন কোন প্রদেশে 
অনেক লিপি প্রচলিত রয়েছে যেগুলি সংস্কৃত লিপিরই অদল বদল। কিন্তু মূলতঃ আছে দুটো লিপি এবং 
সব ব্যাপারে ও সব সম্মেলনে আমাদের ছুটো লিপিই ব্যবহার করতে হয়। সম্প্রতি ল্যাটীন লিপি 
ব্যবহার করে সমস্তার সমাধান করবার একটা আন্দোলন চলছে। আমি নিজে ল্যাটান লিপির পক্ষপাতী । 
আমরা আধুনিক দুনিয়ায় বাস করছি, তাই আমাদের অন্যান্ত দেশের সঙ্গে যোগ রক্ষা করে চলতে হবে 
এবং আমর! পছন্দ করি al করি, আমাদের ল্যাটান লিপি লিখতে হচ্ছে। ল্যাটীন লিপিকে যদি 
আমরা সমস্ত ভারতবর্ষে লিখনের মাধ্যম করতে পারতাম, তাহলে আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে CAS | 
যাহা হৌক, এটা আমার নিজের ব্যক্তিগত মত এবং আমার নিকটতম বন্ধু ও সহযোগিদের মত। 

eve ES ভারতের জনমত হল যে এই সব জাতীয় সমস্তার- বিশেষ করে, অর্থনৈতিক 
সমস্যার সমাধানের ভার ব্যক্তিগত Grairia উপরে ছেড়ে দেওয়া চলতে পারে না। যেমন, যদি 
আমর! দারিদ্র্য ও বেকার সমস্ত৷ সমাধানের ভার ব্যক্তিগত গচেষ্টার ওপরে ছেড়ে দিই তবে এতে হয়ত 
শত শত বৎসর লাগবে । কাজেই ভারতের জনমত কোন রকম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষপাতী, 
যাতে দায়িত্ব ব্যক্তির ওপরে ফেলে রাখা হবে না, কিন্তু NA আধিক প্রশ্নগুলির সমাধানের দায়িত্ব 
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গ্রহণ করবে | দেশের শিল্পোন্নয়নের ems হোক, কিংবা sins আধুনিকীকরণের গুশ্বই হোক, আমরা 
চাই atg এগিয়ে আম্মক, দায়িত্ব নিক এবং অল্প সময়ের মধে এমন সব সংস্কারের ব্যবস্থা করুক যাতে 
খুব শীঘ্র ভারতীয় জনসাধারণকে নিজের পায়ে ড় করানে। যেতে পারে । 

fee এই সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে আমরা নিজস্ব পদ্ধতিতে ste করতে চাই। স্বভাবতই 
আমরা অন্যান্য দেশের সংস্কার প্রচেষ্টা ব! পরীক্ষাঙ্চলে। সন্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করবো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত 
আমাদের সমস্তার সমাধান করতে হবে ভারতবর্ষীয় পদ্ধতিতে এবং ভারতীয় পরিবেশের মধ্যে। সুতরাং 
পরিণামে যে সমাজ ব্যবস্থা আমরা প্রতিষ্ঠিত করবো তা হবে একটা নিছক এমন ব্যবস্থা যা ভারতবাসীদের 
প্রয়োজনের উপযোগী হবে | 

যদি আমরা জনসাধারণের, যাঁদের অধিকাংশই দরিদ্র দৃটিভংগী থেকে আধিক সমস্তার 
সমাধানের চেষ্টা না করি তাহোলে ভারতবর্ষেও আমরা সেই সব বিভ্রাট বা সেই সব মুস্কিলই সৃষ্টি 
করবে যা আকাল আমরা চীন কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে দেখতে পাই | 


ভথাকথিভ গণতাট্রিক qe নয় 

এরপরে আমরা আসছি অন্ত একটি প্রশ্নে, অর্থাৎ রাষ্ট্রব্যবস্থা a শাসনব্যবস্থ। । যদি আমরা 
সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির আধিক সংগঠন চাই তবে একথাও মানতে হবে যে রাষ্টব্যবস্থা' এমন ধরণের হওয়া 
চাই'যা আথিক কার্যক্রমকে যথাসম্তব উত্তম পদ্ধতিতে কার্যে পরিণত করতে পারে । যদি সমাজতান্ত্রিক 
ভিত্তিতে আধিক সংস্কার ও সংগঠনকে কার্যকরী করতে হয় তাহোলে তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্টব্যবস্থা 
থাকলে চলবে না। সুতরাং একটা সার্বভৌমশক্তিসম্পন্ন authoritarian রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা ae - 
আমাদের প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে । * 

ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক গ্রতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে আমদের কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে এবং আমর! 
aim, ইংলণ্ড ও আমেরিকানী যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশগুলিব গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রিয়া (বা 
কার্ধকারিত্ব ) ও অনুধাবন করে দেখেছি ।..-.--ভারতের আধুনিক প্রগতিশীল চিন্তাধারা আজ এমন 
একটা সার্বভোম ও সর্ধনায়ক রাষ্ট্রের পক্ষপাতী যা গণস্বার্থের যন্ত্র ও ভৃত্যরপে কাজ করবে এবং যা 
কোনো উপ-দলীয় চক্র বা কতিপয় ধনশালী ব্যক্তির যন্ত্র বা দল হবে না। ..... 

আমাদের এমন গভর্ণমেন্ট চাই--য! জনতার দলরূপে কাজ করবে এবং যা স্বাধীন ভারতের শিল্প, 
শিক্ষা ও দেশরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে নব নব সংস্কার প্রবর্তন করবার পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী gA | 


৬৫৭ নেতানীর দৃষ্টিতে ভারতর্ধ 


ভারতের রা'ট্রদর্শন_সমঘয় 

আমাদের রাষ্ট্রদর্শন কী। এ বিষয় সম্বন্ধে আমার মত দশ বৎসর আগে “ভারতীয় সংগ্রাম” 
নামে যে বই লিখেছিলাম তার'মধ্যেই আমি প্রকাশ করেছিলাম |. সেই বইয়ে আমি বলেছিলাম__ 
আমাদের কর্তব্য হবে ভারতবর্ষে এমন একটা রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা al হবে পৃথিবীর নানাস্থানে প্রচলিত 
রষ্টব্যবস্থাগুলির একটা সমন্বয় । -... কেন যে এমন একটা সমন্বয় আমরা গড়ে তুলতে পারবে! না যাতে 
দুটো মতবাঁদেরই ভালো . জিনিষগুলি থাকবে--তার কোনই যুক্তি খুঁজে পাই নাঁ। যেকোন লোকের 
পক্ষে এটা বলা আহাম্মকী হবেষে কোন একটা মতবাদই মানবপ্রগতির শেষ স্তর। দর্শনশান্তরের ছাত্র 
হিসাবে আপনারা স্বীকার করবেন যে মানব-প্রগতি কখনো থেমে যেতে পারে না এবং জগতের অতীত 
অভিজ্ঞত!র মধ্য থেকে আমাদের একটা নৃতন চিন্তাধারা গড়ে তুলতে হবে। geak আমরা ভারতবর্ষে 
এই প্রতিবন্ধী চিন্তাধারা বা মতবাঁদগুলির মধ্যে একট! সমন্বয় গড়ে তুলবার চেষ্টা করবো! এবং তাতে ছুটে! 
মতবাদেরই কল্যাণকর অংশগুলে!কে স্থান দিতে চেষ্টা করবে ।--.... | 

কমুযনিজম কেন চাই লা - 

কম্যুনিজম্‌-এর ভিত্তির ওপরে স্থাপিত সোভিয়েট প্রচেষ্টা বা পরীক্ষার বিচার করে দেখা ষাক্‌। 
এখানে একটা. বিরাট সাফল্য দেখতে পাবেন, সেটা হল পরিকল্পনামূলক আখিক ব্যবস্থা ( Planned 
economy)! যেখানে কমুনিজ্গম অসম্পূর্ণ তা হলে! এই যে দেশপ্রেম বা জাতিপ্রেমের মূল্যকে এ 
স্বীকার করে না। ভারতবর্ষে আমরা যা চাই Gl হলো এমন একটা প্রগতিমূলক সমাজ-ব্যবস্থা যা সমগ্র 
জাতির সামাজিক প্রয়োজনকে মেটাতে পারবে এবং যার ভিত্তি হবে দেশগ্রীতি বা জাতীয়তাবাদী 
মনোভাব। অন্ত কথায় বলা চলে, এ হবে জাতীয়তাবাদ ও সমাঁজবাদের একটা সমন্বয়।......কতকগুলো 
বিষয় আছে যেখানে ভারতবর্ষ সৌভিয়েট রাশিয়াকে অনুসরণ করে না.-...-আর একটি বিষয় আছে যার 
ওপবে সোভিয়েট রাশিয়া অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে--এটা হলো! মজছ্ুর সমস্তা। ভারতবর্ষ 
প্রধানতঃ চাবীর দেশ, ভাই কিষাণ সমস্তা এখানে মজুর সমস্তার চাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হবে। 

অন্ত আর একট! বিষয়ে যাতে আমরা পুরোপুরি একমত হতে পারি না তা হলো এই যে 
মার্সবাদী মতে মান্ধুষের জীবনে অর্থ নৈতিক দিককে অত্যন্ত বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। অর্থ নৈতিক 
দিকের গুরুত্বকে আমরা সম্পূর্ণ স্বীকার করি, ইতিপূর্বে একেবারে তুচ্ছ কর! হয়েছে: কিন্তু তাই বলে এর 
AG অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করারও কোন প্রয়োজন নাই 1.-*.-- 

[ ১৯৪৪ সালে নতেম্বর akn টোকিওতে এই বন্তৃতাটি দিয়ে নেতাজী বার্ম। ফিরে আসেন, ব্রিটিশ সাআভ্যবাদের 


বিরুদ্ধে তার চুড়ান্ত সংগ্রাম শুরু করবার জন্ক। কিন্তু কালের দুর্বার গতিতে আজাদ হিন্দ, ফৌজের অভিযান সাপ পূর্ণ 
kL, | a সঃ] 








এই প্রবন্ধটি উনিশ aefa সালের ৪ঠা জুলাই 

কলিকাতায় নিথিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে প্রদত্ত 
নেতাজীর ভাষণের মারাংশের অন্থলিপি। এই প্রবন্ধে তিনি 
aida শ্রমিক আন্দোলনের পথ নির্দেশ করেছেন। জঃ সঃ 


efas আন্োলন্লেল্ল আছকর্্প 
সুভাষচন্দ্র বস্তু 





ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ে তুলবার দায়িত্ব ভারতের নিজেরই নেওয়া উচিৎ | বাইরের কোন 
প্রতিষ্ঠানের সংগে এখন সংযুক্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। পৃথিবীর সব জায়গা থেকেই আমাদের শিক্ষা 
গ্রহণ করতে হবে এবং যদি কোন সহায়তা Heal যায়, তবে তাহাও গ্রহণ করতে হবে । কিন্ত আমাদের 
আমাষ্টারডাম বা মস্কোর নির্দেশের কাছে আত্মসমর্পণ কর! উচিৎ নয়। ভারতবর্ষকে ভার নিজন্ব কর্মপন্থা 
কার্যকরী করে তুলতে হবে এবং তার নিজন্ব প্রয়োজন ও পরিবেশের সংগে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে 
হবে। es 
ভারতে শ্রমিকের একা গড়ে তুলবার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ট্রেড 
ইউনিয়নকে একটি সর্ধদলীয়' সম্মেলনে রূপান্তরিত করা অনুচিত হবে। ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনকে একটি 
সার্বজনীন সংহতরূপে গড়ে তুলতে হবে এবং সমস্ত ইউনিয়নকে কেন্দ্রীয় সংস্থায় যোগ দেওয়ার জন্য 
আহ্বান জানাতে হবে। . 


| কাজ ও ছ"টাই 
আজকের শ্রমিকরা কাজ করবার অধিকার ota নাগরিকদিগকে কাজের সংস্থান করে দেওয়া 
রাষ্ট্রের কর্তব্য । রাষ্ট্র যদি এ সমস্তার সমাধান করতে না পারে, তাহলে তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব 
রাষ্ট্রকে নিতে হবে। অন্য কথায় ষধন Bowl তখন শ্রমিকদিগকে রাস্তায় ঠেলে দেওয়া এবং তাদের 
অনাহারে রাখার জন্য মালিকদের দয়ার উপরে শ্রমিকদের ছেড়ে দেওয়া চলে না। মালিকদের অসুবিধার 
কথা আমার অজানা নয়। তাদের পুবাণো কর্মচারী রাখায় অস্থবিধা হতে পারে এবং ছাটাই করতে 
তারা বাধ্য হতে পারেন। fee এ সম্বন্ধেও রাষ্ট্র তার দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। সরকারের 
মালিকদিগকে বলে দেওয়া উচিৎ যে সমৃদ্ধির দিনে যে সমস্ত গরীব শ্রমিকদের কাজ দ্বারাই তারা 
ae অর্থ সঞ্চয় করেছে__এখন অসুবিধার দিনে এই শ্রমিকদের তারা ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিতে পারে 


Ld 


e শ্রমিক আন্দোলনের আদর্শ 


All যতদিন পর্যন্ত ছাটাইর সমস্তার ACHES সমাধান al হয় ততদিন পর্যন্ত এদেশের শিল্প 
ব্যবস্থায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ স্থষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। 


বাঁচার মত বেতন চাই 
শ্রমিকরা যেমন sie পাওয়ার অধিকার দাবী করতে পারে তেমনি বাঁচার মত বেতন চাইতে পারে | 
ভারতের কারখানার মজুরের! আজকের দিনে কি বাঁচার মত বেতন পায়? পাট ও সূতা কলের দিকে 
তাকিয়ে দেখুন । | 
অতীতে তারা কতই-না মুনাফা করেছে ? এই বিপুল মুনাফার কতটুকু অংশ তারা গরীব ও উৎপীড়িত 
মজুরের জন্য ব্যয় করেছে। আমি জামি তারা বলবে যে বর্তমানে তারা খুব ছুরবস্থায় আছে। একথা 
সত্য বলে মেনে নিলেও আমরা কি একথা জিজ্ঞেস করতে পারি না যে গতদিনে তারা কত মুনাফা করেছে, 
কত ডিভিডেণ্ড দিয়েছে এবং কত ভাগ রিজার্ভ রেখেছে? যারা আজ ব্যাপক শ্রমিক ছাটাই করছেন 
শ্রমিকদের প্রতি তদের কর্তব্য আছে, কারণ এ শ্রমিকদের সহায়তাই তাদের মুনাফা ও রিঞ্জার্ড ফাপিয়ে 
তুলেছেন। অনেক স্থানে শ্রমিকদের প্রতি এমন ব্যবহার করা হয় যা দাসত্ব প্রায়। ভারতের লেবার 
কমিশন ভারতীয় শ্রমিকদের জন্য বাচার মতন বেতন দেওয়। এবং সুব্যবহার করার সুপারিশ করেছেন। 
কোন কোন স্থানে তারা AASI বেতনের কথাও বলেছেন | কিন্তু এ নিয়তম বেতন ও বাঁচার মত বেতন 
কি একই কথা? এক কথায় বলা যায় বেকার ও ছাটাই এবং বাঁচার মতন বেতন দেওয়ার প্রধান ANTI 
এখন পর্যন্ত সমাধানের জন্য যথাযোগ্য ভাবে হস্তক্ষেপ করা হয়নি । আমরা কি বর্তমান সবকারের কাছ 
থেকে কিছু আশা করতে পারি? ভারতের শ্রমিক সমস্যা শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক সমস্তা । ভারতবর্ষে 
_যত দিন পর্যন্ত একটি গণতান্ত্রিক তথা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না হয় ততদিন পর্যন্ত শ্রমিকদের কল্যাণ- 
কামী ব্যবস্থা অবলম্বন করা এদেশে সরকারের পক্ষে সম্ভব AT | 


সমাজবাদী আন্দোলন 
শ্রমিক আন্দোলন শক্তিশালী পর্যায়ে গড়ে উঠতে বাধ্য। নানারকম চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাত ট্রেড 
ইউনিয়ন কর্মীদের তাদের পথ ও কার্যাবলী সম্বন্ধে feats করে। একদিকে দক্ষিণপন্থীরা, যার! 
চায় সংস্ক'র-মূলক কর্মসুচী, অন্যদিকে আমাদের কমুযুনিষ্ট বন্ধুরা । যদি আমি ঠিকমত বুঝে থাক _তারা 
মস্কোর অনুসারী ও অনুগামী । আমরা এই ছুই দলের যে কোন একটি মনোভাবকে গ্রহণ না করতে 
= আমর! তাদের বুঝি। এই ছুই দলের মধ্যে মার একদল আছে যাদের লক্ষ্য স্োসিয়ালিজম 


Sloe 


৬২: অয়, পৌ ১৩৭৪ 


তথা পূর্ণাংগ সমাজবাদ। এই সমাজবাদীরা চায় যে ভারত নিব সমাজবাদী কর্মপঞ্থ। নিজের সত করে 
গড়ে তুলুক। আমি নিজেকে এই দলভুক্ত বলে দাবী করি। 

আমার মনে একটুও সন্দেহ নেই ভারত তথ! বিশ্বের মুক্তি নির্ভর করছে সমাজবাদ-এর [ salvation 
of Indla as of the world depends on socialism] উপর | ভারতবর্ষ অন্যান্য দেশ থেকে শিক্ষণ 
গ্রহণ করবে এবং সেই অভিজ্ঞতাকে নিজের স্বার্থে প্রয়োগ কররে। কিন্তু ভারতবর্ষকে নিজের চাহিদ। ও 
নিজন্ব পরিবেশ অনুযায়ী নিজের কমপস্থ নিজেকেই গড়ে তুলতে হবে। যে কোন Theoryts কাজে 
পরিণত করবার সময় ভূগোল ও ইতিহাসকে অস্বীকার করা বায় না। এরূপ চেষ্টা করলে তাহা! ব্যর্থ হতে 
বাধা। আমি আরে! মনে করি যে ভারত তার নিজন্ব সমাজবাদের কাঠামো নিজেই গড়ে তুলবে । এমনও 
হতে পারে যে ভারত যে সমাজতন্ত্র গড়ে তুলবে তা’ এক বিশেষ নূতন ও মৌলিক রূপ গ্রহণ করবে .যা 
থেকে সারা বিশ্ব উপকৃত হবে। | 
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। ইতিহাসে তার বোধহয় নজীর নেই। 


t , f 1 
পুর্ব প্রকাশিতের পর 


লীলা! srs 
[জম্ম ২র। অক্টোবর ২ ১৯০০ খৃস্টাব্দ ] 


সভাপতির অভিভাষণ 

১৯৪৯ সালেব সেপ্টেম্বৰ মাসে সর্বপ্রথম অনুষ্টিত এই 
Sate সম্মেপনটি মার এক দিক থেকে ম্মবণীব হযে আছে। 
game আইনবিদ ডঃ রাধাবিনোদ পাল "যুদ্ধ/পবাধী 
কমিশনের” সদশ্যরূপে জাপানের নেতাদের অপবাধ giaa 
করে রায় দিয়ে আরও প্রসিদ্ধি নিয়ে দেশে ফিরে এসেছেন। 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ব নব-জ!গরণের পশ্চাতে নেতাজী 
সুন্তাষচন্দ্রের এতিহাপিক ভূমিকা সম্পর্কে ডঃ পালের সশ্রদ্ধ 
মতামত তকে সেদিন আরও জনপ্রিয় করে তুলেছে। লীলা 
রায়ের আমন্ত্রণে ডঃ রাধাবিনোদ পাল প্রথম Sale সম্মেলনের 
সভাপতির আসন গ্রহণে সম্মত হয়ে এই সম্মেলনের গুরুত্ব 
যেমন বৃদ্ধি করেছিলেন তেমনি এই nagna তীর 
অভিভাষণের মৌলিকত্বও দেশবাসীকে চমতকৃত করেছিল | 

ড্‌ঃ acata পাল বলেছিলেন যে “দেশবিভাগের 
পরিণাতভে ১৭ Gate সমস্যার টি হয়েছে আন্তর্জাতিক 
পরাজ্জিত দেশ বিজিত 
দেশের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার wees হলে, বিজিত দেশের 
সার্বভৌমত্ব সেই সঙ্গে বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু যেখানে 
বিজেতা ও বিজিতের প্রশ্ন নেই, যেখানে শান্তিপূর্ণভাবে 
আলাপ আলোচনাব মধ্য দিয়ে কোনো দেশের অংশবিশেষ 
হস্তাস্তরিত হোল, হস্তাস্তরিত অংশের নাগরিকদের Nga 


~ লাঘব করবার ag হস্তান্তরিত অংশ-দখলকারী রাষ্ট্রের 


বজায় রাখবার 
সুতরাং 


1াগরিকদের তাদের পুরাতন নাগবিকত্ব 
LUT হস্তান্তরের TEACA আরোপিত হতে পারে। 
পৌষ "৭৫-৪ 


এই সর্ত প্রয়োগের ল্য হত্তাস্তরিত অংশের নাগরিকদের 
জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্বও দ্রেশবিভাগকারী সরকারকে 
গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজন হলে এই কারণে তারা যুদ্ধে 
fag হয়ে হস্তান্তরিত অঞ্চলের নাগরিকদের রক্ষা করবে। 
উদ্বাস্তদের *তি এই দায়িত্বের তুলনায় Saraca সাহায্য 
ও পুনর্বাপনের দাবী অত্যন্ত অকিঞ্চিকর |” Sere সম্মেলনে 
প্রদত্ত ডাঃ পালের এই উতিহাপিক অভিভাষণটি উদ্ধৃত করা 
হোলো; কারণ :ই অভূতপূর্ব দলিলটির জঙ্ক লীলা রায়ের 


নিকট দেশবাসীর ay জনেকখ|নি। ১ 


Bae সম্পত্তি আইন 
১৯৪৯ গালের ১৫ই অক্টোবর Sule সম্পত্তি অডিনাব্স 
জারী করে পশ্চিম পাকিস্তানে সেই আইন প্রয়োগ করা হয় 
এবং পূর্ব পাকিস্তানে এই আইনের প্রয়োগে সেখানকার 
সংখ্যালঘুদের বিষয় সম্পত্তি দখল করে নেবার সম্তাবন। দেখ! 


দিলে ইট বেঙ্গল মাইনরিটি ওয়েলফেয়ার সেল কমিটির পক্ষ 


থেকে সাংবাদিক সম্মেপনে এই meta সম্পর্কে তীব্র 
প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয় এবং সরকারকে এ-বিষয়ে হস্তক্ষেপ 
করতে বলাহয়। সে-পময় পূর্ববঙ্গের সকল সংখ্যালঘুদের 
কোনে! না কোনো! অজুহাতে বাস্তত্যাগীরূপে fofes করে 
তাদের সম্পত্তি দখলের পরিকল্পনা পূর্বপাকিস্তান সরকারের 
fani এই কমিটির প্রতিবাদ এবং আন্দোলনের ফুলে. 
সেদিকে পাকিস্তান সরকার আর অগ্রসর হয় নাই। 

এই মালে মেদিনীপুরের সালবনী ও AAR ক্যাম্পের 


az, গোঁৰ dere 


উদ্বান্তরা নানা aeaa সম্মুখীন হয়ে কমিটির নিকট অনশন 
ধর্মঘটের অনুমতি চাইলে লীলা রায়ের হস্তক্ষেপে ক্যাম্পগুলির 
অবস্থার উন্নতি হয়। 


৬১২ 


জমি জব্রদখল 
১৯৪৯ লালের শেষের দিকে জমি দখল নিয়ে একদিকে 
উত্বাস্তদের সঙ্গে জমিদারের, অপরদিকে উদ্বাস্থদের সঙ্গে 
সরকারের সংঘাত নৈমিত্তিক ঘটনা হযে দ্রাড়ায়। এ-বছর 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৬ই নভেম্বরের প্রেস নোট অবস্থা 
আরও জটিল করে তোলে। এই প্রেস নোটে বলা হয়, 
গভর্ণমেন্ট ১৫ লক্ষ উদ্বাস্তর দায়িত্ব নিতে অক্ষম এবং তার! 
যেটুকু সাহায্য দিয়েছেন, তার সবটাই মানবতার দিক থেকে 
(humanitarian grounds); গভর্ণমেণ্টের এই নীতি 
অনুযায়ী পুনর্বাসনের কোনো দ!য়ই তারা গ্রহণ না করে 
ক্যাম্পগ্ুলি বন্ধ করে দিতে সুরু করলেন। এদিকে পূর্ববঙ্গ 
থেকে অর্থনৈতিক বিতাড়নের ফলে gya সংখ্যাও 
অন্বাভাবিকরূপে স্ফীত হয়ে গেলো। ফলে পতিত জমি 
দখল করে উদ্বাস্তরা বসবাসের জন্ত বাসা বাধতে বাধ্য হুল 
এবং তাদের উৎসাহিত করতে সরকারও তৎপর হয়ে উঠলে! | 
দলে দলে Satan মাইনরিটি ওয়েলফেয়ার asia কমিটির 
অফিসে সাহায্য ও পরামর্শের জান্ক উপস্থিত হলেন এবং 
কমিটির কাছে তার! লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়ে জানালেন 
বিকল্প বাসস্থানের ব্যবস্থ। হলেই জবরদখল জমি ছেড়ে তারা 
চলে যাবেন। কিন্তু মাসের পর মাস কেটে গেলেও এ-বিষয়ে 
সরকার false রইলেন। 
দায়িত্ব পালন করা দুরে থাকুক, সরকারী ওদ।সীন্তের 
চরম অভিব্যক্তি নিয়ে সে-সময় একটি সরকারী বিবৃতি 
gleia জানিয়ে দিল এতো ব্যাপক বাস্তত্যাগীদের 
“wife গ্রহণে সরকার অপারগ £ 
“The 


Govt...are not in a position to 


` t 
assume responsibility..for snch a large-scale 


trans-frontier migration and tle acceptance 
of the entire charge of such a vast number 
of people cannot be a practical proposition 
in the present stage and condition of their 
economy.” (16-11-49) এই সরকারী দারিত্বহীনত। 
উদ্বাস্তদেরও অনস্তোপায় করে তুলেছিলো, নিজেদের 
উদ্যোগে ও চেষ্টায় পতিত জমি দখলের অনিবার্যতা Salaa 
দিক থেকে এ-ভাবেই সেদিন দেখ! দিয়েছিল। সুতরাং 
যেটি ছিল একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্য ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি রক্ষার নামে সরকার সেটিকে একটি আইন-শৃঙ্খলার 
সমন্তারূপে মীমাংসায় aada হলেন। TAI 
সতর্ক করে দিয়ে সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বল! হল তারা 
বেআইনী জমি-দখল বরদাস্ত করবেন না AR সকল 
প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করে জমির মালিকদের স্বার্থ রক্ষ। 
করবেন £ 

“they (Govt will not tolerate such 
of 


--and wherever and whenever the rightfal 


unauthorised and wrougful possession 
owners of such properties can satisfy Govt of 
their ownership ---»Govt will not hesitate to 
use all means at its disposal. 

সরকারী ঘোষণার ফলে Galwai একদিকে যেমন শঙ্কিত 
হয়ে উঠলেন অপরদিকে সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে উৎসাহিত 
হয়ে একশ্রেণীর জমির মালিক উদ্বান্ত-পীড়নে তৎপর 
হয়ে উঠলেন। সে-সময় ব্য।রাকপুর IFI অঞ্চলেই জবর- 
দখল কলোনী সব চাইতে বেশী সংখ্যায় গড়ে উঠেছে- 
সংঘাতের সংখ্যাও তাই সেখানেই বেশী। কলকাতার 
পার্শ্ববর্তী এলাক1গুপিভেও ধীরে ধীরে ere উপনিবেশের 
গোড়াপত্তন সুরু হয়ে গেছে। যাদবপুর, টালিগঞ্জ, বেহাপা 


2 


ë 


h, 


~ 


ao 


গত 


লীলা রায় 


প্রভৃতি অঞ্চলেও সংঘাত দেখা দিয়েছে। লীলা রায় স্থির 
করলেন সমগ্র ব্যার।কপুর অঞ্চলে ব্যাপক অনুসন্ধান করে 
AVS অবস্থা প্রত্যক্ষ করবেন এবং সরকারী স্তনে সমস্যার 
মীমাংসার GH সচেষ্ট হবেন । ১৯৪৯ সালের ১১ই ও ১২ই 
ডিসেম্বর সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত ব্যারাকপুর মহকুমার 
একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত সেদিনকার গড়ে ওঠা 
Sale উপনিবেশে উপস্থিত হয়ে প্রতিটি কলোনীর পরিচাপক- 
দের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচন! করে লীলা রায় সমস্যার প্রকৃতি 
অবগত হন। বেলঘরিয়ার শহীদ আশ্রয় শিবির, হেমনগর 
কলোনী, দেশবদ্ধুনগর, আগরপাঁডার নেহেরু কলোনী, 
গোবিন্দ কলোনী, at কলোনী, ললিতমোহন কলোনী, 
সোদপুরের CEA, সূর্যসেন নগর, শ্তামনগরের বাপুজী 
বাস্তহারা কলোনী, ক্ষুদিরাম নগর এবং ইছাপুর, নৈহাটি, 
কাচড়াপাড়ার Cate কলোনীগুলি ঘুরে তিনি দেখলেন যে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উদ্বাত্বরা জমির ভাষ্য মূল্য দিতে প্রস্তুত 
আছেন এবং তারা চাইছেন যে সরকার জমির মালিকের 
সঙ্গে অলে!চন| করে জমির একট! ID ধার্য্য করে 
aai তাঁর পর্যবেক্ষণের ফলাফল সমেত মাইলরিটি 
ওয়েলফেয়ার CABIN কমিটির পক্ষ থেকে সরকারকে শাপিশী 


করবার এবং এই উপনিবেশগুলিকে আইনগত স্বীকৃতি দেবার 


~ tory ছিল 


¢ 


দাবী জানানো হয়। | 

১৯৪৯-এর ডিসেম্বরে কমিটির পক্ষ থেকে লীলা রায়, 
অমিল রায় এবং আরও কয়েকজন বর্ধমান শহর থেরে ২৫ 
মাইল দুরে কাশীপুর ক্যাম্পে অনশন ধর্মঘটের মীমাংসার 
we যান। কাশীপুর সরকারী ক্যাম্পের বাইরে উদ্বান্তদের 
qaaa জন্য ভরণপো!ষণের দাবী সরকার অগ্রাহ করবার 
ফলেই অনশন ধর্মঘট সুরু gal Bawa এই দাবীর 
কিছুদিন ক্যাম্পের বাইরে ভরণপোষণের 
ভার সরকার গ্রহণ করলে, সেই অবসরে তার! স্বনির্ভর হয়ে 
উঠে সরকারী দাক্ষিণ্য-নিরপেক্ষ জীবনযাপন করতে সক্ষম 


হবেন। অনশন করার অপরাধে ক্যাম্পের পুরুষ অধিব।সীব। 
কারারুদ্ধ হ'ন এবং afer] অনশনকারীদের অবস্থাও সন্কট[পন্ন 
হয়। লীল৷ রায়েব 'হস্তক্ষেপের ফলে অনশন eetas 
হয, ধৃত উদ্বান্তর। মুক্তি পান এবং তাদের দাবীও বহুলাংশে 
সরকার মেনে CAA | 


পুর্বব্গে পঞ্চাশের ভয়াবহ দাজ। 

১৯৫০-এর ফেব্রুয়ারীতে ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা 
মৃশংসতায় ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে MAEI ১০ই ফেব্রুয়ারী 
ঢাকায় ব্যাপক হত্যাকাণ্ড wer হলে পরদিন ১১ই 
ফেব্রুয়ায়ী গে সংবাদ কলকাতায় পৌছায়। সেদিনই 
তৎকালীন চীফ সেক্রেটারী শ্রীস্বকুমার সেন ঢাক] থেকে 
ফিরে এসেহেন। ১১ই তারিখেই লীলা ata, অনিল ate 
R বেল মাইনবিটি ওয়েলফেয়ার সেট্রাল কমিটির say 
কয়েকজন TINE চীফ সেক্রেটারী ও মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান 
চন্দ্র রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পূর্ববঙ্গ থেকে ব্যাপক 
বাস্তত্যাগের জন্তু প্রস্তুত হতে TH বলেন এবং লীলা রায় 
ঢাকায় একটি শুভেচ্ছা মিশন পরিচালনার দারিত্ব নিয়ে ঢাক! 
যেতে চাঁন। 

কুরমিটে।লা বিমানক্ষেত্রে কলক|তাগামী যাত্রীদের নৃশংস 
হত্যাকাণ্ডের সংবাদ ১২ই ফেব্রুয়ারী কলকা চায় ছড়িয়ে 
পড়লে হাজার হাজার মামুষ দমদম বিমান ঘাটিতে eataa 
ভন ব্যাকুল প্রতীক্ষায় সমবেত BA) দাঙ্গার ছুই-এক দিনের 
মধ্যেই ট্রেন চলাচল বন্ধ হযে যায় এবং সে-দু-একদিন Bena 
খালি কামরাগুলি এবং যাত্রীদের বিধ্বস্ত মালপত্র সেই Baa 
হতভাগ্য যাত্রীদের ক্রু পবিণতির সাক্ষ্য বহন করে নিয়ে 
এলে। | Way বায়, অনিল রায়, কমিটির অন্যতম সদস্য 
শ্রীদীনেশ চন্দ্র দত্ত এবং সহ-সম্পাদক প্রতিদিন দমদমে 
উপস্থিত হয়ে ঢাকা থেকে গ্রত্যাগত যাত্রীদের সঙ্গে 
যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহ ও তত্বাবধান- করেন। যে 


জ্ঃঞ্জী, পৌষ ১৩৭৫ 


কয়দিন ট্রেন চলেছে শিযালদহ acre stai উপস্থিত 
থাকেন। 

ঢাকার পর পূর্ববঙ্গের sata জেলায় দাঙ্গা ছড়িষে 
পড়লে কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাঁড়। 
দিয়ে oth | ইষ্ট বেঙ্গল ম|ইনরিটি ওয়েলফেয়ার caPia কমিটি 
Senay সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার তীব্র মিন্দাবাদ করে ঢাকা, 
নোয়াখালি এবং অন্যান্ত শহরে যে সব ক্যাম্পে পূর্ববঙ্গের 
সংখ্যালঘুবা নিরাপত্তাঁথ জন্য আশ্রয় গ্রহণ করেছে, তাদের 
413 সরবরাহের, সেখানকার সংখ্যালঘুদের নিরাপদে পশ্চিগ 
বঙ্গে আনয়নের ব্যবস্থার এবং বিমান খাঁটি এবং রেল 
aada পাহাড়াঁৰ দাবী জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ কবে। 
পশ্চিমবঙ্গের যুললমানদের নিরাপত্ত। বিধানের eae কমিটি 
দাবী করেন। এ-ছাড়া পূর্ববঙ্গ থেকে ব্যাপক বাস্তত্যাগের 
ay পশ্চিমবঙ্গ ও ভারত সবকারকে প্রস্তুত থাকতে কমিটি 
সতর্ক করে fim) ১৪ই ফেব্রুযাবী তারিখে . কমিটির 
পক্ষ থেকে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরুকে লীলা রায় তারবার্তা 
পাঠিয়ে সেদিনকার সঙ্কটজনক পরিস্থিতি সামল!খার oy 
প্রধান মন্ত্রীর ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানান ; 


ve? 


sı “In order to appreciate correctly the 
magnitude of the problem presented by the 
displacement of persons on partition of India, 
we should do well to take cognisance of the 
fact that perhaps in the history of the 
international world there is no exact parallel 
to the present ease. When a territory belong- 
ing to ‘a partieulir state is conquered by 
another state and is annrxed thereto the 
annexation turns the conquest to subjugation, 


It is this annexation which uso actu extin- 


¢ ` á 
‘Grave situation ab Dace: and West 


Bengnl, We strongly urge upon your 


immediate presence at Calcutta and quick 


personal handling at All-India level. 
Unless immediately tackled crisis will 
overwhelm whole country. 

Leela Roy 


Secretary 
Kast Bengal Minority 


Welfare Central Committee, 


guishes the sovereignty of the vanquished state 


in relation to the annexed territory and 


brings it under the oongueror’s sovereignty. 
Tho citizens of the annexed territory by reason 
of this conquest are forced lo be the subjects 
of the new foreign state. They cannot help 
it and us vanquished people they must submit 
to this Job. But where thers is no question of 
conquest, the position of the citizens of s 
transferred territory should at the worst be 

like that of the citizens of a ceded ভেরি 
where such cession is the outeome of perceful 
recognizes 
the 


International Law 
hardship of 
handed 


slate against their will. 


negotiation. 
the 


inhabitants 


possibility of 
over to 
a foreign The 
hardship can be lessened by a stipulation 
binding on the acquiring state to give the 


inhabitants of the ceded territory the option of ~~ 


being thas 


retaining their old citizensh p, In the present 


৬৬৫ লীলা ity 


সেদিনকার সাশ্প্রপায়িক saasta ন্ুদুরপ্রসারী 
পরিণতি বুঝে পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার জন্য এই কমিটিই 
এগিয়ে এসেছিলেন RHE কর্তব্যসাধনের প্রত্যয় ও প্রতিজ্ঞা 








case the citizens of both the newly-formed 
states should have been given that option by 
both the states. This is not a question merely 
of any favour shown to the citizens of divided 
India, If 


meaning, the administratore for the time being 


state organisations have any 
of any state have vo right to infringe this 
fundamental right of the citizens, A citizen 
of either part exercising such option in favour 
of citizenship for the other part would have 
been an alien in the part in which he might 
have been for the time being. The state of 
which he would hava been a citigen by the 
exercise of this option would not only bave 
had a right of protection of the person and the 
property of this its citizens in the other part 
but it would have been its duty to so extend 
its protection, The responsibility of the other 
state in whioh such a citizen would have been 


an alien is also well-defined by international 


নিয়ে এবং বাংলাদেশে এই মানমিকত। রূপাঞনের মধ্য দিয়ে 
লীলা রায়ের ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্ব পথ কেটে এগিয়ে গেলো । 





law. The right and duty of protection of a 


State’s citizens in respect of person and 
property within a foreign state extends to 
the right of having recourse to war which 
under the present system of international law 
If the 


partitioning authorities properly appreciate 


would be a war in self-defence, 


their re-ponsibility, if they can only see that 
the claim which the displaced persons are now 
advancing is only a fraction of their much 
wider legitimate claim, if they would only feel 
that what little they are doing, they are doing 
not merely out of any magnanimity of their 
heart but only in discharge of an infinitesimal 
fraction of a stupendous responsibility and 
duty, they would certainly be able to find a 
little more adequate measure to mitigate to a 
certain extent the untold miseries of the 
refugees.” 


(কমশঃ ) 





+ 


afaa ata ea 


নরেন সরকার 


[৬ই mtgal, ১৯৬১-এ সন্ধ্যায় বলিগঞ্জে অ-স্থিত 
যুবলীধর গাল'স কলেজ হলে বিপ্লবী ও সমাজবাদী নেতা 
অনিল রায় স্মৃতি সপ্তদশ বাধিকী সভায় পঠিত শ্রদ্ধার্থ। এই 
লভায় শ্রীসন্তোষকুমার ax সভাপতিত্ব করেন। জঃ সঃ] 

জাজ ya ৮ দাদার পুণ্য তিবোভাব দিবল। 
আমাদের মহান্‌ অগ্রজকে স্বরণ, মনন ও তাহার আত্মার 
কল্যাণকামনা করার এই বিশেষ acd আমব। নিজ নিজ 
চিত্তেবই পরিশুদ্ধি ও সকল দীনতা হইতে যুক্তি-কামনা 
কবিতেছি। Stata শুভ নামে ata যাহারা মিলিয়াছেন 
তাঁহারা সকলেই সতীর্থ, alsa; তাহাদের নিকট 
অতিশয়োক্তি ও dogma মনে হইতে পারে, জানিয়া ক্ষমা 
প্রার্থনা করিয়া বলি) “মন্নাথ শ্রীজগন্গাথ or Arger ” 
জীবনের প্রান্তিকে আসিয়া ভাবি দীর্ঘজীবন ধরিয়া এতো তো 


দেখিলাম, কিন্তু এমনটি তো আর চোখে পড়িল না। 


ইহাকে বিশ্বাস করিলে নামুষের বিপুল সম্ভাবনা সম্বন্ধে 
প্রত্যয় হয়; agp বিবেকানন্দ, aay, অরবিন্দ প্রমুখ 
যে যুগন্ধর পুরুষদের নির্দেশনায় দাদার মতো সাধক, প্রেমিক 
ও পাগল gala আসেন তাঁহাদের ধ্যান কিছু সহজ হয়। 
যিনি ছিলেন একদা অনিল্চন্দ্র রায়, পরে অন্তরঙ্গ, aga 
ও সংঘ-কর্মী মান্রেরর আপন সহজ অধিকারে হইয়া 
উঠিয়াছিলেন “দাদা?” তিনি আজ এক বিশাল আদর্শের 
প্রতীক । মরখ-স।গরের এপার হইতে যেন দেখতেছি 
_্তাহার ব্যক্তিসত্তা বিচিত্র আভিব্যজি-সমেত ধীরে ধীরে 
কোথায় মিলাইয়া যাইতেছে, SIRS হইতেছে এক 


cmoa ইঙ্গিত যাছা দেশ, কাল ও দেহের গণ্ডীতে আবদ্ধ 
নহে] সেই অপরাজেয় ইঙ্গিতকে প্রণাম। 
দাদার স্মৃতিচারণ! করিতে গিয়া একটি কথা বাব ata 
মনে হর যে সহজ্ছের মধ্যে থুকিয়াও তিনি একক, অনুপম | 
আপন ধ্যানের গভীরে তিনি যে জীবন-দেবতাকে খু'জিয়া 
ফিরিতেন--বুঝিব। প্রত্যক্ষ করিতেন -সে দেবতার অনন্ত 
বিভূতি নানারূপে, নানা রসে তাহার অশেষ গুগবশীর 
fa'a দিয়া প্রকটিত হইত নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী 
সকলেই তাহা উপভোগ করিতে . পারিতেন কিন্তু কোন 
অন্তরঙ্গই dieta নিভৃতলোকের -সন্ধান পান নাই; পাওয়া 
শহজও নহে। বাইরের বীর বিপ্লবী এক অতীন্লিয় নিরালায় 
কখনো বা করুণ অ!তিতে ভাঙ্গিয়া পডিতেছেন : 
"কী যেন লি লাই, কি ধন মিলে নাই। 
কিসের তিয়াসা, পিপাসা মিটে নাই। 
_ দুরের বন্ধু, নিকটতম হে! 
আখির ঠারে নাও না টানি।” 
_ আবার কখনো অপ্রান্থির ব্যথায় অশ্রু ফাটিয়া পড়িতেছে £ 
"ওহে চঞ্চল, মোরে কেন বারে বারে দেখা দিয়ে তুমি 
আড়ালে লুকাও 
এই স্বন্ধ-নিরালা রাতে ! 
- বলে, কেন চমকিয়। আখিরে ছলিয়া চোখে না দেধিতে 
নিমেষে মিলাও 
মোর, জল আসে আধিপাতে।” 
দাদার এই নিঃশব্দ ,গহুনচারী aga তত্ব না পাইয়া 
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আপন জনের! Stata অনগ্সাধারণ গ্রণাবলীরই কীর্তন 
করিয়াছেন, সেগুলিকে সমারোহ করিয়া সালাইয়া দাদার 
জীবনালেখ্য অঙ্কন করিতে গিয়াছেন। ফলে, যাহা অনিবার্য 
তাহাই হইয়াছে, চিরপলাতক দাদ! আলেখ্যে ধরা পড়েন 
নাই। অসাধারণ ব্যজিত্ব, faa, মশীষা ও ধীশক্তির প্রথর- 
দীপ্তি, দেশপ্রেম, সংগঠন শক্তি, পৌরুষ, কবি-প্রতিভা, 
qaf লিখন ও ভাষণ দক্ষতা প্রভৃতি বিবিধ বৈশিঞ্টের 
ates যোগফলে দাদার পরিচর মেলা ভার। তাঁহার 
কীতির চেয়ে তিনি যে মহৎ। বাহিবে fA নেতা, যাহার 
নির্দেশে প্রাণকেও সকলে অনায়াসে তুচ্ছ করিতে সারিত, 
ভিতরে তিনি যোগী, তিনি কবি, তিনি মরমী । তাহার 
আনন্দ Baty, তাহার ose জগতে নানান রূপে ও 
নান|ন্‌ রসে SHC atga করাই ছিল তাহার অভিপ্রায় । 
তিনি অন্তরে বৈরাগী, গীতার দেই 
“AREO: AANA! ন শে|চতি ন কাজ্ষতি। 
সমঃ সর্বেষু ভতেযু' 

সংঘ-শত্তি, নারী-শক্তি, রাজনৈতিক তথা-বৈপ্রবিক 
চেতনা ও তাঁহার জন্ত অপরিসীম শৌর্য, বীর্য ও তিতিক্ষার 
উদ্বোধনকে তিনি মানবাত্মার এক অভূতপূর্ব erim 
বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহার সদ! ভাগবত মুখী 
মন এই অভ্যুদয়কে ব্রহ্ম-উপাসনার এক বৃহৎ আয়োজন 
বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল । মানুষের মধ্য দিয়! মনুস্ত।তীত 
এক লর্বময় সত্তাকে ধরিবার আকৃতিই Stata ধর্মের প্রণকেন্্। 
এই ধর্ম Escapism নয়, ইহা একান্তই dyamio ও ধিগ্রবের 
পরিপূরক | দাদার ভাষাতেই বলি, “ধর্ম আত্মার দৌর্বপ্য নয়, 
ধর্ম জীবনের সহিত alae, ধর্মপমন্তার সঙ্গে লড়াই | 
gá bem নয়, ধর্ম অমিত পরাক্রমের সহিত TIA যুদ্ধ। 
ধর্মস্থট্টির অতল রহম্তপাগরে নিমজ্জন, মানুষের দুর্লভের 
আকাশে পাল তুলিয়া পাড়ি দেওয়া ।” জীবন-দেবঙার 
অভিপ্রায়ে তাহার ধর্ম ও কর্ম একাকার aam গিয়াছিল। 
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কর্ম-তাহাকে নেশা বা পেশার মতো পাইয়া বসে 
নাই। কর্মের-তরঙ্গে তিনি লীলাঁয় সন্তরণ করিয়াছেন, 
কর্মের স্রোত তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে 
নাই। | 

তাহার সাধনা সমগ্রের সাধন।, Stata আদর্শ অখণ্ড 
বিকাশ। তাই, নেতা হিসাবে প্রত্যেকাটি সহকর্মীর অন্তরে 
এক চরমে ।তকর্ষেব-106:20৮০7১এর প্রেরণ! তিনি অক্লান্ত 
ভাবে জোগ|ইয়া গিয়ছেন | উহারই ফলশ্রুতি হিসাবে 
তাঁহার অন্তরঙ্গ কর্মীচক্রও, বলিতে গেলে সমগ্র গে।ঠীই 
গুদানীত্তন বিপ্লবী সমাজে একটি বিশেষ মর্যাদার স্থান অধিকার 
করিতে পরিয়াছিল। তাহার পরিশীলিত ও মার্জিত মনের 
দীপ্তি তাঁহার রচিত সংঘের কার্যকলাপে প্রতিভাত হইত | 
taaa হীনতা। WIG কোনরূপ অবমানন! তিনি কোন- 
দিন ক্ষমা করেন নাই; তাঁহার বিপ্লবাদর্শ ও বিপ্লবের প্রস্ততি 
কেবলমাত্র বহিরায়োজনে তৃ ছিলনা । aada জন্তরটি 
দেশমাতৃকার পূজার জন্ত একান্ত bla নিবেদিত হইবার 
ey ব্যাকুল হুইয়। আছে কিনা সে বিষয়ে তাঁহার পরীক্ষ।- 
নিরীক্ষার অন্ত ছিলন।। বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় হঠকারিতা তিনি 
কঠোর হস্তে দমন করিতেন। নিয়মামুবতিতার কোনরূপ 
শৈথিল্য তিনি ne কবিতেন at; Party and Leader-~ 
ship গ্রন্থে তিনি লিখিয়ছেন ১ “The first essential 
for collective endeavour is discipline. Here 
slackness will jeopardise all action.” বিক্ষিপ্ত 
বৈপ্লবিক কর্মে তাহার অভিনিবেশ ছিলন। | দলাস্তরের 
সহিত খণ্ডযুদ্ধে কে কয়টি মাথা লইতে পারিল, কোথাও cha 
উড়িল কিন।, অর্থ ও অন্্রলুনের পরিসংখ্যান fear, ইংরাজ- 
তনয়ের রক্তে কতটুকু মাটি লাল হইপ-_-এই সব বিচ্ছিন্ন 
ঘটনার প্রতি তিনি যে Gaia ছিলেন তাহা নহে, এগুলির 
পশ্চাতে যে অমিতবীর্য, অদম্য সাহল ও অভূতপূর্ব দক্ষতা 

[ শেষাংশ ৬৯৩ পৃঃ ] 
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০ ৬৬৯ অনিল রায় শ্রন্ধাতর্পণ 
আছে তাহার স্বীকৃতি ও প্রশন্তি Seta শহীপ-ম্মরণে রচিত 


একাধিক গানের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে : 


“শহীদ বন্ধু, পথের দিশারি আজিকে atata 

স্মরণ-করুণ প্রণতি জানাই, লহ এ নমস্কার.” 

মৃত্যু-তরণী বাহিয়া তরিপে জীবনের পারাবার 

পম্চাতপথে পথিক আমর] করিগো নমস্কার |” 
অথবা £ উর 

গহন রাতের নিবিড় তিমির 'ভালে - 

+ পলকে জ্বালালে জ্যোতির অক্ষপ-শিখা।:. 
জীর্ণ-বিকল মৃতের কালো কপালে a 
| হেলায় পরালে জীবনের রাজটীকা 1 

প্রভৃতি সংগীত তাহারই স্বাক্ষর । তথাপি, নিঃমংশয়ে একথা 
বলা যায় যে দেশন্যাপী মহান বিপ্লবের সৈনিক “হিসাবে - 
দেশের tue বিপ্রব-চেতনার ধারক ও বাহক হিসাবে 
Rada তিনি বৃহত্তর ভূমিকায় 'আহ্বান জান|ইয়াছেন। 
Vee প্রচেষ্টায় পাছে তাহার, স্বপ্ন ও সাধনার fas 
were বিদ্িত হ্য়, পাছে পে বিপ্লব-ঝাছিনীর সংহতি 
বিন হয়, পাছে সে শক্রর ফাদে পা বাড়াইয়া বলে গে 
আশঙ্কা তাহাকে বিব্রত করিত। Stea এ আশঙ্কা যে 
অমূলক নয় মহাকাল, তাহা প্রমাণিত 'করিয়াছে > দার 
efis জীবনী-রচয়িতা,ও tysta উপর অবশিষ্ট 


৫" প্রমাণের ভার রহিল: দাদার ডাক মোক্ষম GIF, একেবারে । 


blood & sweat-aর ডাক একেবারে “Give me blood 
and I will give you freedom” এর ডাক | “aa 
গীতিকায়' তিনি গাছিলেন £-- 

“ওগো যাত্রী তব সম্মুখে-চিররাত্রির আঁধিয়ার 

মহাতুৰ্গম নিশিথ পন্থা, গাজিত পারাবার | 

কাল বিষধরী পথের-বাকেতে ফু'সিতেছে অবিবমূ. 

কণ্টকতরু অন্ধ আধাবে রচিছে,কুটিল দাম: 

* * * * 

আছে দিগন্ত, BE আকাশ, আর আছে Hasta 
আছে অনন্ত চলার ছন্দ, প্রাণ আছে ভয়হার।। 
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মোদের রক্তে রাঙাইবো। স্যাম, সুন্দরী ধরণী 

শ্ত/মল] সবুজ ধরণী হইবে শোণিত-বরণী | 

মোদের বুকের বেদনে রাঙিয়া Bar হবে লালে লাল 

পূর্ব দিগন্তে উঠিবে সুর্য Bean স্থবিশাল। 

যে রবি ডুবেছে, গঙ্গার জলে আবার উদিবে পূবে, 

yea উষার উদয়ের পথে দেখা দিবে নবন্ধপে । 

ভয় আছে যার, আছে সংশয়, যাও যাও ফিরে যাও, 

ME সাগর ডেকেছে,--আমরা! হবো নাকো পিছু-পাঁও। 

' সাগরের জলে উঞ্জান চলেছি নুতন তীর্থপাঁনে 

। রাতের তিমির মুখরিয়। তুলি প্রভাতের জয়গানে 1১ 
তাহার আহবান -বজ্বিদারণের আহ্বান, style আগুন 
{alata আহবান। ভাবতপধিক-সর্বকলের মঙ্থাবিষ্নবী 
নেতাঁজীর যে ইনি একান্ত অন্তরঙ্গ ও সর্বকর্মের দোসর ছিলেন 
তাহাতে বিচিত্র কিছু নাই। উভয়ে একই ভৈরবমন্ত্রের 
উপাসক ছিলেন, ছিলেন সমধর্মী, সম্কর্মী ও opel | 
নেতাজীর মধ্যে ধ্বংস ও VACA যে সমন্বয় তাহা তাহাকে 


“মুগ্ধ করিয়াছিল। - তিনি পিখিয়াছিলেন £ 


“Netaji is one of the greatest revolution. 
aries of ‘all ages and one-of the most 
supreme strategists of revolution. But, as an 
exponent of a synthetio view and ideology of 
life, he will also command the attention and 
respect of the world. The future is-Netaji’s” 
এহেন নেতাজী তাহার আত্মজীবনতে বলিয়াছেন “For me, 
Love 


Universe and is the 


the essential natura of reality is Love. 
1৪ the essence of the 
‘essential principle of human life.” ‘যে সৌভাগ!- 
বানের! দাদার সঙ্গ পাইয়াছেন, স্পর্শ পাইয়াছেন তাহারা 
জ/নেন_দাপ।র জীবনাদর্শের মূল সুর ইহাই। জাতির 
দুর্ভাগ্য যে এই সশি-কাঞ্চন সংযোগ স্থায়ী হইল না। একজন 


৬৭৬ জয়ী, পৌষ ১৩৭৫ 


অকালে লোকাপ্তরিত হইলেন, আর একজন না জানি কোন্‌ 
নিগুঢ় কারণে, চির-লিজ্ সার মায়াবনণে স্বেচ্ছায় হইয়া 
রহিপেন | 
“anata জাতি মরিছে ডুবিয়।-জানেনা সন্তরণ হে” 
এ বিপাকে, হায়, কাণ্ডারীর। কোথায় ? 
কেহ কেহ হয়তে! বিশ্বাস করেন--এ হেন” NAIR’, 
লংবেদনশীগ) প্রেমনিষ্ঠ, কবিধর্মী, বিচিত্র পরিশীলনোজ্জল 
মনের অধিকারী দাদা রাজনীতির অনুর্বর ও wy ক্ষেত্রে 
‘misfit’, নেহাতই ফুগধৰ্মে প্রক্ষিণ্ড হইয়া মাসিয়াছিদেন। 
বিভিন্ন Ra আঙ্গিনায় অন্তীর্ণ হইয়া তিনি জাতিকে 
' অধিকডর সেবা করিতে পারিতেন |. আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে 
A হয়--এ বিশ্বাস একান্তই Sts | 
স্থষ্িছাড়া, স্বয়ংক্রিয় নীতি মনে করিয়া ইহাকে aNd ভূমিতে 
আবদ্ধ রাখার পরিকল্পন। হইতেই এই afea উদ্‌ তব । এই 
ভ্রান্তিবিলাসধশেই ate রাজনীতিক্ষেত্রে ছুর্যোধন-ছুঃশ।সন- 
, শকুনির প্রাহ্র্তাব। মাহুষে মানুষে বিভেদ ঘুচাইয়া, একের 
দুঃখেব উপর নির্সীয়য়ান অন্যের weeny ধ্বংস করিয়া, 
- মানুষকে তাহার অজিত শ্রমযূল্য মিটাইয়া দিষা, প্রকৃত 
সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে সর্বধানবের কল্যাণ. প্রতিষ্ঠা করাই 
দাদার রালনীতি,। সন।জবাদী আদর্শকে agate ও qeg- 
" বাদের ব্যাধি হইতে যুক্ত করিয়া স্বাধীন myi 
aye জীবন-নীতিতে অধিষ্ঠিত করাই atria রাজনীতি | 
অধ্যাপক সমর গুহ যথার্থ ই বলিয়াছেলন,__“খাদের নির্ভীক 
চিন্তা, ও সংগ্রামী প্রয়াসের ফলে ভারতীয় রাজনৈতিক 
'মত্বাদে ,সোস্যালিজ ন-এর wef প্রতিষ্ঠালান্ত ও বৈপ্লবিক 
- বৈশিষ্ট্য অর্জন কগা লম্ভব হইয়াছে, শ্রীঅলিলচন্দ্র রায় 
তাদের মধ্যে .অন্কতম । ভারতের, সমাজবাদী চিন্তাধারার 
ইতিহাসে অনিলচন্দ্রের অবদান স্মরণীয় হইয়া থাকিবে” | 
এহেন ধাহার ইতিহাস-নি্ি্ ভুমিকা তিনি রাজনীতিকে 
fagta কবিয়। বিশেষ কোন pRa ivory towera 


রাজনীতিকে একটি * 


বাপ করিবেন ইহা কল্পনাও করা যায় না। রাজনীতিক্ষে ত্র 
ভগীরথের ভূমিকায় ঠাহার gia ডচ্চকোটি থাকেব পুরুষ 
মাঝে মাঝে অবতীর্ণ হন বলিয়াই উন্নত আদর্শের ‘মন্দাকিনী 
স্রোতে রাঞ্জশীতি হইতে মলিলতা ও ইতরতা ধুইয়া যায়, 
সেখানে সম্বিত ফিরিয়া আসে। আজিকার এই দুদিনে 
জাতি তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছে | 


আমি দাদ|র স্মতি-তর্পপ করিয়া আমার প্রণাম নিবেদন . 


করিতে আশিয়াছি। তাহার চরিত্রচিত্রণের, স্পর্ধা আমার 


নাই। তাহার বিচিত্র ও বিস্ময়কর জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান 


ও গবেষণার প্রয়োজন আছে। তাহার স্বসংঘ্তত্ত জীবন- 
চরিত এখনও লেখা হয় নাই। কোন KN উত্তর- 
সাধকের হস্তে জাতির ইতিহাস-বিধাতা নিশ্চয়ই একদা এ 
গুরম্ভার অর্পণ করিবেন। 

ক্ষণজন্মা পুরুষদের মৃত্যু নাই) তাঁহারা প্রতি মানুষের 
হৃদয়ে faaata দাদা প্রাতঃম্মরণীয় ব্যক্তিদের অন্কতম | 
এ হিসাবে তাহার মৃত্যুদিবসে স্বৃতি-বাধিকী - উদ্যাপন 
অবান্তর। Stata es জন্মলগ্নটিই জাতির জীবনে 
তাৎপর্যময় ও উদ্যাপনযোগ্য। - waif এ দিনের এ সভা 
নিরর্থক aai এ দিনটি heart-searching-q দিন, 
confession-«র দিন, আমাদেং অযোগ্যতার পন্ত ক্ষন। 
প্রার্থনার দিন; এবং দাদার পথে দাদ[রই মতো afaale 
আপোষহীন চলার সংকল্প গ্রহণের দিন। এই দিনটিতে, 


গঙ্গাজলে qatata বিধি অনুমারে, প্রণামান্তে, Seki 


কবিতাকুস্থম চয়ন করিয়া প্রার্থনা জানাই £ 
পশৃক্তি দত্ত, অর্থপোভ অহরহ উঠিতেছে ফুলে 
wapa জোয়ার উঠে তুলে’ 

& ক od কা 
এরি মাঝে জনতার চিত্ত আজ কাদে 
পথ চেয়ে আছে কার রুদ্র IFAI 

* + * Ld 
সুগম পথে তুমি বিজয়ীর বেশে 
হে সারথি, নিয়ে যাবে কণ্টকিত ক্লান্ত ষাত্রাশেষে। 

Amen | 


৬1 1৬৯ জয় হিন্দ !! 


$ 


agas SRABS FPR Ag ০২ 


লীলা রায় 


[ এই প্রবন্ধটি ১৯৪০-এর ২৬শে অক্টোবর তারিখে 


< সাথ্াহিক “Forward Blo” পত্রিকায় শ্রীযুক্ত লীলা 


রায়ের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ “follow Nagpur”-aa 
অনুবাদ । ১৯৪০ সালের ২রা জুলাই AeA বসু 
কারারুদ্ধ হবার পর তিনি ৬ই জুলাই থেকে Ager 
Aa রায়কে “Forward Bloo’ সম্পাদনার দায়িত্ব দেন। 
সে বছর জুন মাসে Arala বস্তুর সতাপতিতে নাগপুরে 
অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় ফরোয়ার্ড ব্লক সম্মেলনে গৃহীত 
রাজনৈতিক প্রস্তাবে ভারতীয় জনগণের হাতে ক্ষমতা দানের 
‘All Power to the Indian People’—দাপীতে 
wing দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিঞ্েক্ষিতে যে প্রস্তাব গ্রহণ কর! 
হয়েহিল সেদিকে ভারতীয় জনসাধারণের YB আকর্ষণ করে 
Hawi লীলা রায় এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি লেখেন। এই 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধ সেদনকার ইংরেজ সরকারকে এতো চঞ্চল 
করে তুলেছিল যে stal 'Forword Bloor সাাহিকের 
| ২০০০ টাকা জামানত HH করেই ক্ষান্ত হল নাই, দশদিনের 
মধ্যে নূতন ৫০০০ টাকার জামানত জমা দেবার এবং বৃটিশ 
ভারতে & myi “Forward 91০০-এর লকল কপি 
ঝঞেয়াণ্ডের নির্দেশ দেন। সেদিনকার সরকারী নির্দেশনাম।টি 
এইরূপ ছিল £ 

“And whereas it appears to the Governor 


that you published in the issue of the said 


2 


n: wsapaper of the 96th October 1940 an article 
containing words...conveying reports and 
statements which are -likely to influence the 
conduct and the attitude of the publio in a 
manner likely to be prejudicial to the defence 
of British India and to the efficient prosecution 
of war........Now, therefore, take notice that 
the Governor in exercise of the power conferr- 
ed by sub seo (1) of see 10 of the raid Aot 
declares to be forfeited to His Mayesty the 
whole amount of the said security and also ৪1] 
copies wherever found in Biitich India of 
the issue of the ‘Forward Bloo’ of the 26th 
October, 1910”. 

ইতিপূর্বে ১৯৪০-এর ১৮ই মে তারিখে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ 
-্রীন্গভাষচন্জ্র বস্তু সে সময় ‘Forward 731০০*ত্রর সম্পাদক 
—‘ Tho Day of Reckoning” প্রকাশিত, হবার - ay 
বৃটিশ সরকার ৫০০ শত টাকা জামিন জব্দ করে ২০৭০ হাজার 
টাকা জামানত আদয় করেন এবং এ সংখ্যার সকল পত্রিকা 
বাজেয়াপ্ত করে! “The Day of Reckoning” and 
“Follow Nagpur’— এই gè সম্পাদকীয় প্রবন্ধেরই 
এঁতিহালিক গুরুত্ব রয়েছে। জঃ সঃ 


৬৭২ লয়, গৌধ ১৩৭৭ 


গত সপ্তাহ থেকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনেক ব্যাপার 
ঘটে গেছে। শুরুতেই দেখা যায়, হিটলার বৃহম্পতিবা 
মার্শাল পেঁতা-র সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন এবং তার আগে 
বুধবারে অধিকৃত ফরাসী এলাকায় তিনি দেপা করেছেন 
grala ace) সে আলাপে খুটিনাটি কথা যা-ই হোক, 
এ কথা স্পষ্ট যে, হিটলার ফ্রান্স ও CHATS যুদ্ধে নামাবার 
জন্য কৃতসংবল্প। VR কারণেই স্পেন দ্বিধা : বোধ 
করছিল, sta অক্ষশক্তির পক্ষে যোগ দেবার সুবিধা কি তা 
ভালো কবে বোবাবার জন্ক ফুরেব-এর ব্যক্তিগত প্রয়োজন 
হয়েছিল। হিটলারকে অ-খুশি করা স্পেনের পক্ষে যেমন 
মুশকিল তেমনি বিপজ্জনক ও বটে। এ সব চালে ব্রিটেনের 
প্রতিক্রিয়া কী হবে এই মুহুর্তে ঠিক অনুমান করা যায় না। 
সম্ভবত, আক্রমণের প্রকল্প এখনকার মত স্থগিত'রইল, কিন্ত 
"এতে আক্রমণের Goa) শুন্ধক্ষেণে গিয়ে পড়বে, ফলে স্পেন 
আরো বেশি মুশকিলে পড়বে। এশিয়তেও, অবস্থাটা কম 
অন্থবিধাজনক ay) একথা সত্য যে, জাপান চীনের 
ব্যাপারে, FiS হয়ে পড়তে শুরু করেছে এবং চীনের কোনে। 
কোনো অঞ্চলে তাকে স্বাধীন হস্তক্ষেপের সুযোগ দিলে 
জাপান কিছুকালের জন্য চীনকে নিজের মত থাকতে দিতে 
অনিচ্ছুক নয়। ফলত জাপাঁন চীনের কাছে নতুন করে 
সন্ধির প্রস্তাব করেছে। স্পষ্টত-ই, জাপানের এ অনুমান 
মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে যে, অক্ষশক্তির সঙ্গে তার 
চুক্তিতে ব্রিটেন ভয় পেয়েছে । এর ফলে বর্ম। পথ (Tho 
Burma Road) খোলা হয়েছে এবং প্রশান্ত সাগরের 
ব্যাপারে আমেরিকার সাক্ষাৎ আগ্রহ আরো বেড়ে গেছে। 
aya ভবিষ্যতে আমেরিকাকে যুদ্ধে জড়াতে পারবে এমন 
আশা ব্রিটেন eta করতে পারে না। রুজভে্ট 
আমেরিকাকে যুদ্ধের বাইরে রাখবার জন্য যথ।সাধ্য coz 
করবেন। ওপরের ঘটন|গুলি এই ইঙ্গিত করছে যে, 
ব্রিটেনের দুদিন ঘনিয়ে sine কিন্তু এই ভয়াবহ 


আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ভাবতের প্রতিক্রিয়াটাই হল 
আমাদের বিশেষ উদ্বেগের বিষয়। এখন থেকে ভারত হবে 
ব্রিটেনের প্রাচ্য স্মরোগখে ঝাঁপিয়ে পড়বার মূল মঞ্চ । 
ভারতের SASH সরকার এ বিষয়ে অবহিত আছেন এবং 
যুদ্ধোগিষকে বৃদ্ধি করে সেই বিপদের সম্মুখীন হবার চেষ্টা 
করছেন। আঁ দিল্লীতে প্রাচ্জোটের বৈঠক (Tho 
Eastern Group Conference) বসেছে। ভারত 
স্বেচ্ছায় রাজী থাক আর না-ই থাক, যুদ্ধের প্রয়োজনে তার 
সম্পদরাশ্িকে সাধ্যমত বৃদ্ধি ও উন্নতি সাধনের উপায় 
আবিষ্কারের চেষ্টা হবে সেই বৈঠকে । ইতিমধ্যে ভারতের 
কঠকে রোধ করতেই হবে। এ লড়াই সম্বন্ধে ভারতকে 
তার মনের কথাটি বলতে দেওয়া হবে AL! জন মত 
প্রকাশের একমাত্র পথ_ WHS] ও সত! করবার ওপর নতুন 
করে নিষেধাজ্ঞা জারী হবেই হবে| এমন কি অখ্যাত গ্রামে 
বস্তা করছেন কে একজন বিনোব।ভ।বে তাকেও কারারুদ্ধ 
হতে হবে। যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় বাধাদান তার বক্তৃতার লক্ষ্য 
নয়, তবু সে ABS বা তার ওপর মন্তব্য পত্রিকায় ছাপানো 
চলবে না। সার! দুনিয়াকে ধেশাকা দিয়ে এ কথা বিশ্বাস 
করাতে হবে যে ভারতের জনগণ এই যুদ্ধে ব্রিটেনের 
পৃষ্ঠপোষকতা কবছে। আর ববড়লাটের সম্প্রসাব্তি 
কাউন্সিগ'-এর ( Viceroy’s Expauded Counoil) 4 
wale আঙ্বাপ দিযে আসলাতন্ত্রী সরকার রাজনৈতিক 
চেতনাসম্পন্ন ভারতের মনোযেগকে অন্ত পথে চালনা 
করতে থাকবে। অথচ কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ 
উভয়েই সেই কাঁউদ্সিপকে প্রত্যাখ্যান করেছে। 
Raine আন্দোলন করতে বাধ্য হরেছে--যদিও সে 
আন্দোলন আমাদেব fated পথে বা আমাদের প্রত্যাশা 
অনুযায়ী নয়! কংগ্রেল গান্ধীজির নেতৃত্বে আন্দোলন শুরু 
করেছে। সে আন্দোলনে আজ পর্যন্ত কারো কোনো » 
malay! সৃষ্টি করে লি কিন্ব। etsa আসুমর্যাদা বা 


- BCA আছে। 


ete নাগপুরকে অনুসরণ ককন 


স্বাধীনতা! প্রতিষ্ঠায় এক ইঞ্চিও waa হয়নি। এই 
আন্দোপন সম্বন্ধে সরকার কী MH গ্রহণ করবে তা নিয়ে, 
বহু OMA FHA হয়েছে । অনেকে এই মত পোষণ করেন 
যে সত্যাগ্রহকে সরকার সম্পূর্ণ উপেক্ষা! করেই চলবে, কারণ 
এতে ব্রিটেনে যুদ্ধ প্রচেষ্টার পথে কোনে। বাধাই স্থষ্টি হবে 
A) এবার আমরা বুঝতে পারছি say সত্য।গ্রহীর 
ভাগ্যে কী আছে। সরকার যে-পথ অবপস্বন করেছেন তা 
বিবেচনা কবে সহাসত্নালী পরবর্তী পন্থা স্থিব না করা পর্যন্ত 
akaa স্থগিত বেখেছেন। তিনি ব| কংগ্রেসের কার্য- 
নির্ব(হক সমিতি জনসাধাবণকে ভারতের জনসমাজকে এসব 
বিষয়ে কিছুই বলা প্রয়োজন মনে করেন না। কাজেই সমস্ত 


- ব্যাপাব্রে নীরব দর্শক হয়ে থাকা ছাড়া তাঁদেরও অন্ত 


কোনোই কর্তব্য নেই। প্রত্যহই ভারতের শত শত শ্রেষ্ঠ 
নরনারী BAS হচ্ছেন এবং গতাচ্ছগতিক রাজনৈতিক কাজ 
করার অপরাধে তার চেয়েও বেশি লোকের স্বাধীন চলাফেরা 
নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, আমরা এই বেদনাদায়ক ব্যাপার প্রত্যক্ষ 
করছি যে কংগ্রেস তব কর্মপন্থ। অমুলবণে এখনো দ্বিধাগ্রস্ত 
ধারা ছিলেন কংগ্রেসের প্রধান বল ও eal 
তাদেরই কংগ্রেপ হতাশ কবেছে। শুধু তাই নয, সমস্ত 
কংগ্রেল সংস্থাটিকে তাদেরই বিরুদ্ধে নিয়োজিত হয়েছে যারা 
কংগ্রেশেবই মর্যাদা রক্ষায় অধিকতর স্পষ্টভাষী হয়েছিলেন। 
আর আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যতই ভয়াবহ হোক, ভারতের 
পক্ষে MB, যতই সংকটজনক হয়ে উঠুক সুভাষ বস্তু ব। 


শরৎ বস্তুর মত ব্যক্তিকে যে কোনো শছিলায় সরিয়ে রাখতেই 
হবে। 

কিন্ত নৈরাশ্যেব কাছে MgA A করলে তো আমাদের 
চলবে না। এই সংকট কালে ভারতের ভাগ্য যখন রচিত 
হতে যাচ্ছে তখন কংগ্রেশ ব্যর্থ-হয়ে থাকলেও আমর! যেন 
ভারতকে হতাশ না করি। আমাদের পথ পরিফার। 
ভাবতের পূর্ণ দ্বাধীনত|ব দাবিব সমর্থনে আমরা সমস্ত যথার্থ 
বিপ্লবী শক্তিকে সংহত করব; আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এই 
পরিণতিটিকেই বিশ্বব্যাপারের একেবারে লামনে এনে হাজির 
করেছে। আমদের ওপব স|আজ্যব।দী পরিকল্পন। চাপাতে 
আমরা আর দিতে পারি না, পবস্ত নতুন বিশ্বব্যবস্থায় 
ভারতের ভবিষ্যৎ বচনার যে ইচ্ছা তাকেই আমরা রূপায়িত 
করে তুলব । মনে হচ্ছে, ভারতের ভিতর ও বাইরের নানা 
mafe ঘটনায় আমাদের কোনো কোনো! সহকর্মী বিভ্রান্ত 
হয়ে পড়েছেন এবং পরাজয়ের মনোভাবে পীড়িত হচ্ছেন। 
সময়টা যে কঠিন তাতে ACHE নেই, আর আমাদেরও চুড়ান্ত 
ney ও ভবিষ্ৎদৃষ্টির প্রয়োজন । ইতিহাল আমাদের 
wuss হবার শিক্ষ। দেয় না, অন্য দেশকেও এরকম faat- 
লোক নৈরাশ্ের যুগের সম্মুখীন হতে হয়েছে; তখন মাত্র 
গুটিকয়েক দেশই স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে দৃঢ় সংকল্পে অগ্রসর হয়ে 
সর্বনাশের দুর্ভাগ্য থেকে নিজেদের রক্ষা করেছে । আম।দের 
কোনো বিষয়ে অস্পষ্টতা থাকলে চলবে না। নাগপুরের 
নির্দেশ ord ; নাগপুরের নেতৃত্বই আমরা অনুসরণ FAT | 


aipefeces cass CFTE 
চিত্তরঞ্জন দে 


$o 


wea জীবনে অনেক ঘটনাই ঘটে; তার কিছু 
হারিয়ে ধায় yaa জতলে। আবার এমন ঘটনাও কচিৎ 
দেখা যায়, যা চিরন্তন হয়ে থাকে স্মৃতির মণিকোঠায়। 
এমনই একটি ama কাহিনী আজও আমার মনের আকাশে 
শুকতারা হয়ে ফুটে আছে। 

উনিশ শো আটভ্রিশ সাল। সারা ভারতের আকাশে- 
বাতাসে তখন জাতীয় জাগরণের বিস্ত/র। তার রেশ 
বাঙলার গ্রামে গ্রামেও পৌঁছে গেছে। ছোট-বড় সকলের 
মনেই জাতীয় ভাবেও উদ্দীপনা | 

কিশোর বয়ল। থাকি শহর থেকে জনেক দুরে 
পাড়াগায়ে। স্থলে পড়াশুনা করছি; আর QAN পেলেই 
গোধুপির আবছায়া মাঠে-প্রাস্তরে রাজনীতিক দাঁদাদের 
আসরে গল্প OM] CHIR রূপকথার গল্প নয়; পরাধীন 
ভাতের ছুঃখ-দুর্দশার কাহিনী আর স্বাধীনতাব জন্তে দিকে 
দিকে গণচেতনার অমৃণ্বাণী। নীরব শ্রোতা কিশোরমন 
দৃঢ়তা লাভ করে, আশ।-আকাঙ্কায় GA হয়। 

এমনি সময়ে একদিন শুনতে পেলাম -সুভাষচন্ত্র বসু 
পূর্ববঙ্গে আসছেন। রাষ্ট্রপতি স্বভাষচন্দ্র--ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেসের তরুণতম সভাপতি | তিনি কুমিল্লা হয়ে আসবেন 
আমাদের মহকুম! শহর ট।দপুরে | কবে আসছেন এইটুকুই 
জেনেছি, কখন আসছেন দানার চেষ্টা করিনি । অদম্য 
উৎসাহ-উত্তেজনায় না বলে-কয়েই বাড়ি থেকে পালাপাম। 
উদ্দেশ্য চাঁদপুরে গিয়ে প্রিয়তম নেতাকে দর্শন করব। 
আগেভাগেই জায়গ। নেব পছন্দ মতো যেখান থেকে অক্রেশে 
দেখতে পাব রাষ্ট্রপতিকে | 


শহরে ঢোকবার মুখেই জ্যাপ্ডার্সন মাঠ; তার ঠিক 
পাশেই চিন্রলেখ। সিনেমা । দশ-বাবো মাইল পাষে হেঁটে 
যখন সেখানে পৌঁছলাম, তখন Éag সটান মাথার ওপবে। 
শুনলাম, স্থভাষবাবু মেটরে করে কুমিল্লা থেকে আসছেন 
এবং চাদপুরে chera বেলা Raba সময়। তাকিয়ে 
দেখি অদুরে সিনেমার ছাদে ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। 

প্রতীক্ষা করছি, কখন আসবেন রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র । 
শারীরিক শ্রম-ক্রেশ ভুলে গিয়ে পিয়াশী গ্রতীক্ষাঁ। ধীরে 
ধীরে ভিড় জমছে। দলে দলে লোকজন আলছে-_দিকে 
দিকে শত aga কে ধ্বনিত হচ্ছে ‘বন্দে মাতরম্‌’ “রাষ্ট্রপতি 
সুভাষচন্দ্র কী জয়’ | 

মাথার ওপরে Sata নীলাভ saw আকাশ, আর 
siao শুর্যকরোজ্জপ-ধারাক্স[নে ঈষৎ সিক্ত জনগণের 
ভিড । মনে হলো দিনটি বড় মধুর । পলে পলে বেলা 
যায়, সুর্যদেব পশ্চিমে ঢলে পড়েন। সময় অতিক্রান্ত হয়, 
তিনটেও বেজে ate) উদ্বেগের ছায়! সঘবেত জনতার 
চোখে-মুখে — আর কতক্ষণ! 

অকশ্মাৎ দুর্যোগের ঘনঘট]। হঠাৎ কোথেকে ছুটে এল 
কয়েকখণ্ড কালে! Cay সারা আকাশ জুডে। শুরু হলো 
প্রচণ্ড বর্ষণ। বুষ্টিপাতকে sata করেই পরিপার্থে দাড়িয়ে 
রইল মতা; wala ভিজল। দুবে সরে গেলন 
পাছে সেই সুযোগে অতাকিতে চলে যান সুভাষচন্দ্র ! বেশ 


কিছুক্ষণ ধারাবর্ষণ। ক্রমে দিনের আলো নিভে গিয়ে 


অন্ধকার নেমে এল। afa বাড়তে লাগল। Base 


"জনতার মনে প্রশ্ন_আর কতক্ষণ! 


aht রাষ্ট্রপতিকে যেমন দেখেছি 


F 


- 


অবশেষে লব প্রতীক্ষার নিরসন হলো; ate তখন 
আন্দাজ এগারোটা । ' উলুধবনি আর শঙ্খধবনি বেজে উঠল | 
বন্দে মাতরম ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল চতুর্দিক। ধ্বনিত 
amalga সুভাষচন্দ কী জয়! সুভাষচন্দ্র সদলবলে 
এসে পৌঁছলেন সঙ্গে তার একান্ত সচিব আশং1ফউদ্দরীন 
চৌধুরী সাহেব । শোভাযাত্রা করে অগণিত aati 
অনুসরণ করল রাষ্ট্রপতিকে | | 

তারপর VSIA গেলেন পূর্ববঙ্গের প্রবীন কংগ্রেপনেতা 
হরগয়াল নাগ মশাইয়ের বাড়িতে তীর সঙ্গে দেখা করতে। 
অসুস্থ এবং বার্ধক্যপীড়িত নাগমশাই -উঠে জড়িয়ে ধরলেন 
সুভাযচন্দ্রকে | বৃদ্ধ আর তরুণের মমতা মধিত আলিঙ্গন | 
নাগমশাইয়ের ক্ষীয়মান দৃষ্টি অশ্রদজল। সম্মিলিত জনতার 
মনেও হয়তো তাঁব স্পর্শ লেগেছে --লীরব দর্শককুল Bas - 
ময় BARES অশলে।কন করছে এক অপূর্ব মিলনদৃশ্য | 

বিরাট জনতার সেই মিছিল এগিয়ে চলল আবার। 
এবার gegga নদীর পরপারে চাদপুর পুরাণণাজার | 
লেখানে এক প্রকাণ্ড মাঠে বক্তৃতা করবেন TEIA l 
সমস্ত AF আর খেয়! বিন! পয়সায় পাবাপার করল সমাগত 
জনগণকে | gelme গিয়ে পৌছলেন। রাত তখন 
দ্ুটো-আডাইটের কম লয়। শোভাষাত্রা উদ্দাম গতিবেগে 
এসে পৌঁছল ময়দানে। সারা মাঠ জুড়ে অগণিত মামুষ। 
বিস্ময়কর লাগে-এত গভীর রাতেও এত লোক! 

এবার বক্তৃতা শুরু হবে। কংগ্রেস-শ্বেচ্ছ(সেবকগপ 
সুসংহতভাবে সর্বদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। কয়েকটি 

প্যাট্রোম্যাক্সের আলোতে গভীর রাতের এক অভিনব Aol | 

উঠে দ্রাড়ালেন রাষ্ট্রপতি zeta সৌম্য, শান্ত দৃষ্টি 

নমনীয় নেতৃত্বের জাগ্রত জীবন্ত প্রতীক | 

সমবেত জনতাকে উদ্দেশ করে সুভাষচন্দ্র ভাবাবেগ- 

- কম্পিত কণ্ঠে বললেন: আমার এখানে এসে পৌছবার 


কথ! ছিল বেলা তিনটে_সাড়ে Raal আর 


এখন রাত প্রায় তিনটে। অভিভূত হয়েছি_-এত 
akas . আমার পাশে আপনাদের পেয়ে। কিন্তু কী 
করব বলুন !. আমার আদার পথের অভিজ্ঞতা আমাকে 
afegs করেছে, বিচলিত করেছে। আমাৰ গাড়ি 
বিশ-পঁচিশ হাত ' অন্তর গিয়েই বাধা পেয়েছে? গ্রাম 
থেকে ছুটে আগা আবালবৃদ্ধবণিতার প্রতিরোধ A হয়েছে 
রাস্তার মাঝে। তাদের তো উপেক্ষ। করতে পারি না! 
তদের চোখে-মুখে যে দেখেছি আমার ভারতমতার করুণ 
কাতর দৃষ্টি, নবতারত গঠনের AMER ফুলের মালায় ভরে 
গেছে আমার UA) এরা যে আমার আপন জন, এরা 
যে আমার মা ভাই বোন, আমি নিরুপায়। পথের মাঝে 
শত শত বার আমার গাড়ীর গতি রুদ্ধ হয়েছে, আপামর 
জনগণের অনুরোধ উপেক্ষা করার শক্তি হারিয়ে তাদের 
সাথে একাত্স হওয়ার চেষ্টা করেছি। Fiera চোখে-মুখে 
যে দেশাত্ববোধের আলোকশিখা দেখেছি, তাতে ধারণ! 
হয়েছে--জাতীয় কংগ্রেস জন-কংগ্রেল। আর এখন এই 
TES আপনাদের দেখে “MBSR উপলব্ধি করতে পারি যে, 
আমাদের দেশসাতৃকাব শৃঙ্খলমোঁচলে বাধ! সৃষ্টি করতে পারে 
এমন কোন শক্তি নেই বৃটিশ সরকারের । ভারতের স্বাধীনতা 
সুদুরপরাহত নয়। 

অবিচলিত গম্ভীর কণে উচ্চারিত হলো স্বাধীনতার 
at শ্রোতৃমগ্ডলী নীরবে শুনতে লাগল সেই aa- 
গম্ভীর Sale আহ্ব।ন,|-_ প্রথম মহা যুদ্ধের মতো আর একটা 
বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ হয়তে| খুব RECA নয়। ভাখতবালীর এই 
সহাস্থযোগ । এই সুযোগে ভারতবালীকে জাতিধর্মনিবিশেষে 


- সংঘবদ্ধ হয়ে ভারতের স্বাধীনতা লাভেব ay Fz পণ 


কবে এগিয়ে CHS হবে। 

হঠাৎ সভার 'এককোণে চাঞ্চল্য দেখ। গেল। তাকিয়ে 
দেখি, ভাড়াটে অপচেষ্টকারীর। কয়েকটি Vis. মাঠে ঢুকিয়ে 
দিয়েছে। একটা aq ধিক্কার ধ্বনিত হলে! সভামধ্যে 


bts aa, পৌঁধ, ১৩৭০ 


গুঞ্জন yo উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু ইতোমধ্যে cal- 
masa এগিয়ে £সে ষাড়গুলি তাড়িয়ে দিয়েছেন সভা 
থেকে দুরে। মঞ্চের দিকে লক্ষ্য করে দেখি, আশবাফ- 
উদ্দীন চৌধুরী সাহেব স্থভাষচন্রকে একটু বসতে বলে নিলেই 
উঠে দীড়িয়েছেন। দীর্ঘ afose টকটকে চেহারা 
প্রচণ্ড ক্রোধে যেন ফেটে পড়ছেন। তারপর মিনিট Actal 
ধরে তিনি এইলব অপপ্রধাপীদের উদ্দেশ কবে বাঙাল ভাষার 
যে ওজস্বিনী ‘অমৃত বাণী, বর্ষণ করলেন, তাতে লারা 
সভাস্ুদ্ধ প্রচণ্ড ধিক।রে ফেটে পড়ল। জলন্ত ভাষায় তিনি 
স্বাধীনতা আন্দোলনে" বিরুদ্ধে অপচেষ্টাক।রীদের মুখোশ 
খুলে দিলেন। সফল জাতির ভিতবেই এ রকম কিছু কিছু 
মিরজাফরী লোক আছে বটে, কিন্তু তাতে ভয় পেলে চলবে 
নাকোন জ।তকে। 


এর পর সভ। হলে! নিস্তব্ধ । Stala বলতে শুরু 





রীতাশাস্্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ. 


aire  , ৭6০. 
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম ৭০০ 
ভারত-আত্মার বাণী : e Gree > 
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা om 
কর্মবাঁণী ১২৫ 
Soul of India Speaks 500- 
| 
শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি. 
বিষ্ঞাসাগর ২২৫, 
মানুষের মত মানুষ ৭৫ 
শিশু রামায়ণ *৬২ 
শিশু মহাভারত ৭৫ 
প্রেসিডেন্সী লাইত্রেরী 2 


খানকয়েক শ্রেষ্ঠ: বই 


১৫ কলেজ স্কোয়ার £ 


শা 


করলেন সুভাষচন্দ্র । তার alten ভাষায় তিনি সমাগত 
জনমগ্ডপীকে শ্বাধীনতা-সংগ্রামের তাৎপর্য বোঝালেন। 
স্বাধীনতার বীজমন্ত্র যেন দিকে. দিকে প্রতিধ্বনিত হযে সমাগত 
শ্রোতৃমগ্ুলীকে বিশ্ময়বিমূ় করে ফেলল | 

সভ। ভঙ্গ হলো। রাত তখন প্রায় চারটে। 
সদলবলে আবার gaala অভিমুখে চপলেন। 

fata চলি নদী পাব হয়ে গৃহপানে | কিন্তু এখনই যাব 
কোথায়? এখনও তো রাতের আদার | আলে! ফুটুক | 
আলোর আশায় বসে রইলাম স্টেশনে । সারা দিনরাতের 
Fife যেন নেমে এল শরীর জুড়ে। মনের মাঝে আশা 
নিরাশার এক দোলারমান বরন আশার আলো 
ফুটবে কি? 

, সেদিনের একটি কিশে|রমনে এমন একটি ছাপ পড়ে 
গিয়েছিল, 4 তার জীবন, অনন্ত অক্ষয় হয়ে রয়েছে । সেই 
চিরন্তন দেখা ও শোনা আজও অবিনশ্বর gaa för 
ভাস্বর | 


‘alerts 





: AAAA ঘোষ এম. ৩. 

বাংলার af | ৩'০০ 
বাংলার মনীষী ১৩০ 
বাংলার বিদুষী ২'০০ 

` বীরত্বে বাঙালী O rej, 

ব্যায়ামে বাঙালী ২:০০ | 
বিজ্ঞানে বাঙালী ৪:০০ 
রাজর্ষি রামমোহন ১৫০ 
রবীন্দ্রনাথ ১২৫ 
যুগাচার্য বিবেকানন্দ ১:৫০ 
আচার্য জগদীশচন্দ্র ২৫০ 
আচাধ প্রফুল্লচ্ন্দ্ ১৫০ 


॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥ 





কলিক।তা-১২ 


এ Sisal ASS Al 


[এই প্রবন্ধটির ইংরাজী নাম “We shall not stand 
181৮ ,১১৯৪২-এর মার্চের দুর্যোগের দিনে, যে-সময় জাপানী 
' পেনাব।হিনী-ব্র্গদেশ প্রায় দখগ করে বাংলার 'সীমান্তে' Bs 


' এগিয়ে আসছে, যে সমর ভীত-ত্রত্ত ইংরেজ সরকার উদ্বেল ' 


জাতীয় সংগ্রামের দুর্বার আঘাতকে দুরন্ত. অত্যাচারে নিস্তব্ধ 


করে-দিতে Gow হয়েছে, যে সময়: সাআজ্যবাদীদের সহচর- ' 


AC ভারতীয় 'কম্যুনি্ পার্টি জাতীয় সংগ্রামের ' প্রচণ্ড 
বিরোধিতায় এবং দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকায় মুখর, ঠিক 
সেই মুহূর্তে ইংরেজ সরকারের gta ইংরাজী পত্রিকা 
“স্টেট্গম্যান” ভারতবর্ষে এবং বিশেষ করে বাংলায় নেতাজীর 
অনুগানীদের, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী ও কম্যুনিইদের'সঙ্গে সুর 
fates WIG আখ্যায়িত করে তাদের উপর সরকারের 
চগ্ডনীতি, প্রয়োগের ‘ew দিনের পর দিন ইংরাজসরকারকে 
প্ররোচিত ' করে এসেছে । কলকাতার' রাস্তায় alata 
sg? ও তাদের অমুগামীরা নেভাজীর অনুগ[মীদের বিরুদ্ধে 
প্রাচীরপত্র এটে দিয়েছিল “Shoot thom”, “ট্রেটসম্যানও 
Maida Gass নিয়ে নেতাজী অনুগামীদের ' পঞ্চম বাহিনী- 
WC চিহ্নিত করে সম্পাদকীয় স্তম্ভে তাদের মৃত্যুদণ্ড দাবী 
করে। সেসময় ক্রিপস মিশন' ভারতবর্ষে জাতীর নেতৃত্বের 
= সঙ্গে আপোষের শেষ চেষ্টা করছেন এবং তাদের আস 
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ব্য্থতাও 'অনেকটা RE হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে 
১৯৪২-এর ১৩ই মার্চের “Fascists in India” শীর্ষক 


' সম্পাদকীয়তে Geta লিখলে। ঃ sal 


1... Nevertheless we all know that Bengal 
was the home of a small but convinced 
EE party led by Mr Subhas Chandra 


vl ; 


ı Boge.“ : ; | by 
-. It is the’ business of the: Government to 
‘round up ‘the enemies ‘of the country’ forth 
‘with ‘and put them to death. ' No- -quatter 
‘whatever’ should be ‘given ‘to them....The 
penalty for: traitors to India must be death.” 
স্টেটসম্যানের এই ওদ্ধত্যের জবাব দিতে হবে__লীলা 
রায় শাণিত ঝলকের মত সেদিন গর্জে উঠলেন। ' ক্রুত তিনি 
লেখা সুরু করে দিলেন। এই সম্পাদকীয় দেশের: অগণিত 
স্ুভাষ-অনুগামীদের মনে ত্রাসের ee করেছিল। ।তাদের 
মনে সাহস যোগাতে হবে। লীলা রায় বিসিদ্র রাজি জেগে 
লিখলেন “চাও shall not stand-it'[? ইংরেলী দৈনিক 
হিন্দুস্তান ষ্যানডার্ড পত্রিকায় ১৯৪২-এর ১৯শে RIG থেকে' 


পরপর তিনদিন এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হেোলো। ' ২১শে 
: 23৮41 eon, gpa 


viv wea, পোষ ১৩৭৫ 


মার্চ-এর স্টেটম্যানের সম্পাদকীয়তে এই শাণিত প্রবন্ধের 
কশাধাতে বিষ উদগাঁরণ করলো এই পত্রিকাটি ‘Within 
the Gates পিরোনামার নীচেঃ “It is a savage 
and Radical 


Democrats for supporting the war.” 


polemic upon communists 


জাজ যে-ছুনিয়ায় আমরা বাস করছি সে একট! পাগলা- 
গারদ। বিশেষ করে ভারতবর্ষে ভারতব!সীরা ‘ata যে 
অবস্থায় আছে তা ইর্ষার যোগ্য নয়। যুদ্ধ যখন বাংলা 
সীমান্তের দিকে এগিয়ে আসছে, তার ow বিভিন্ন face 
wgs ধরণের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে; তাই আমাদের 
এ উক্তি আরো জোরদার হয়েছে । দেখতে পাচ্ছি একদিকে 
বড়লাট বাহাদুর জাতীয় ফ্রন্টের পক্ষে বেতারে আবেদন 
প্রচার করছেন; সে আবেদন রাজনৈতিক মত-পথ, 
ধর্মবিশ্বাস ও জাতি নিধিশেষে এ দেশের সকল অধিবাসীর 
উদ্দেস্তে। এ আবেদন ঘোষিত হল ভারতের প্রথম সারির 
aga নেতা Aasa aga বিনা-বিচারে আস্তরায়ণের 
ঠিক পরে; আর শ্রী ae যখন বড়লাট বাহাছুরের 
“আবেদনের অর্ধাংশকে কাজে পরিণত করতে যাচ্ছেন তার 
ঠিক আঁগে। অর্থাৎ যে-প্রদেশ যুদ্ধের আশু আশংকা 


সত 
সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবিবোধীদের মনে এবং বিশেষ ভাবে 
নেতাীর অনুগামীদের মনে সংগ্রামের দুর্জয় সাহস সেদিন 
ফিরিয়ে এনেছিল “We shall not stand it. প্রবন্ধটি | 
জঃ সঃ” ] 


+ 


অবশেষে এক সময়ে অবস্থার গুরুত্বের CHITA 
ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নেতা স্যার স্ট্যাফোর্ড' ক্রিপ স্‌কে এক 
দিশনে পাঠালেন অস্ত উদ্দেশ্য যা-ই থাক্‌, প্রকাশ্য Gort 
হল ভারতীয় জ্চল অবস্থার ‘deadlcok) অবসান খটানো। 
ঠিক তখনই কেন্দ্রীয় যালেম্বপির স্যার হেনরি fie নি এই 
বিকৃতি দিলেন যে, বাংলার মন্তিলভা-ফর ৪য়ার্ড-রলককে উৎসাহ 
যোগাচ্ছে ; তথ্য।দি দিয়ে ar-a বিরুদ্ধে সে উক্তি সপ্রমাণ 


-করবার প্রয়োজনও ভিনি বোধ করলেন না। আর ঠিক তার ' 


পূরেই চমৎকার ই্গিতপূর্ণ ভাষায় এই মত প্রকাশ করলেন _ 
যে বাংলাদেশের পরিস্থিতি বিবেচন! করে বড়লাট বাহাদুরের 
আশু কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। atal তিনি 
হয়ত বোঝাতে চাইলেন যে বাংলার পরিস্থিতি ফরওয়ার্ড 
ব্লক-এরই RBI o’; | 

_ অষ্তুদিকে জামাদের জাতীয় নেতা মহাত্মা গান্ধী ও পত্তিত 


জওহরলাল নেহরু যে গুরুতর আন্তর্জাতিক সংকট আমাদের , 
ভীতির কারণ হয়ে দীড়িয়েছে তার বিরুদ্ধে সকল - 
atatafes দলকে বিতেদ মিটিয়ে Jena হয়ে 
দীড়াবার জন্তু সুযোগ গ্রহণের আবেদন করছেন। কিন্ত 
Sacra বসুর মতো ওয়াকিং কমিটির একজন প্রাক্তন | 


করছে, যে-প্রদেশ অতি-সমপ্রতি অভূতপূর্ব menar 
দাঙ্গার Teer দৃশ্যে পরিণত হয়েছিল--সেই প্রদেশে যখন 
জাতীর সরকার-কল্প একটি সরকার গঠন করতে যাচ্ছেন 
তারই পূর্বে | 

আবার, এই বাংলা দেশে লাট বাহাদুর যখন একটি জাতীয় 


সরকারের উোগে জাতীয় যুক্তফ্রণ্ট গঠনের আবশ্যকতার 
বিষয় বিবেচনা করছেন এবং আইন সভায় বিভিন্ন দলের 
প্রতিনিধিদের সহযোগিতা চাইছেন তখনই যেই আইনসভা 
এক. দায়িত্বশীল দলের সদস্যদের চক্রশক্তির প্রতি-সহামুতূতির 
agg অপবাদ দেওয়া হচ্ছে। 


aya অসামরিক was হবণের অতিমাত্র তাজ্জব 
ব্যাপারের প্রতিবাদে টু-শব্দটিও উচ্চারণ করছেন না। 
কংগ্রেস সভাপতির WIA, এর কারণ Put করা! যায় 
যে, আমরা যখন গুরুতর সংগ্রাম--ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধে _. 
লিগ তখন এটা এমন সামান্ত ঘটনা যে উদ্লেখের যোগ্যই নয়। 


০ ৬1৯ 


এ আমর! সইব না 


আর ঠিক সেই সময়েই ভাগলপুরে greta ব্যাপারের উল্লেখ 
করলেন ওয়াকিং কমিটি এবং সরকারের সেই COA সঙ্গে 
আমাদের নিল্পীবাদ করাটাকেও তাঁদের উদ্দেশ্টের সহায়ক 
বলে মনে করলেন। 

সর্বোপরি, আমাদের কম্যুনিষ্ট ও  র্যাডিকাল 
ডেমোজ্যাটিক agite সমস্বরে 'গণযুদ্ধ' ও gege- aa 
-চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করছেন, সেই সঙ্গে তাঁদের রাজনৈতিক 
প্রতিদব্বীদের পেছনে ছুরি মারার উদ্দেশ্যে একটি স্থানীয় 
কলহকে (fracas) মতবাদের লড়াইয়ের সাজে সালিয়ে- 
পুলিয়ে হাজির করতে বিরত হচ্ছেন না। আর, এই 
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীরই এমন একটি দৈনিক পত্রিকার 
সম্পাদকীয় স্তম্ভের পেছনে আশ্রয় নিচ্ছেন--যার কাজই ছিল 
ভারতের জাতীয় আকাজ্ষর নিয়মিত argel Fal | 

আর আমদের এই মার্কগবাদী লেনিনবাদী বন্ধুরা যখন 
ARITA ও বাগ-বিস্তারে রাস্তার লোককে চীনের দৃষ্টান্ত 
অনুসরণ ও চীনের স্বার্থকে' নিজের স্বার্থ মনে করে সমর্থন 
করতে বলেন, তখন সুবিধামত ভুলে যান যে, এই হালেই 
চীন তার জাতীয় জীবনে কয্যুনিস্ট ও কম্যুনিস্ট-বিরোধীদের 
রাঞ্জনৈতিক দলাদলির yes পরিণত হয়েছিল?। সেই 
Bere কিন্তু বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি 


~ সংগ্রহ করে যুক্তফ্রণ্ট গঠনে বাধা দেয় নি। জবার উভয় 


দেশের .বাস্তব অবস্থার যে গুরুতর পার্থক্য রয়েছে সেদিকে 
অঙ্গুলি নির্দেশ করতেও তীর! গা করেন al) পার্থক্যট। 
হল ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্ন-_এটা ভ্তারভবাসীর কাছে 
এমন প্রবল সমস্য! যে তা এড়িয়ে যাওয়া চলে Al | 
atg- (interested) অঞ্চল থেকে কিছুকাল ধরে 
ফরওয়ার্ড ব্লকের বিরুদ্ধে নিয়মিত জেহাদ চালানো হচ্ছে, 
আর প্রচেষ্ট। চলছে ফ্যাদিব!দীদের প্রতি সহানুভূতি আছে 
এই অপবাদ দিয়ে তাকে অপদস্থ করবার । কিন্ত জনসাধারণ 
এদেশের “রাজনৈতিক কর্মীদের, একাংশের এই স্পষ্ট 


মতলবট!কে বিশ্বাস করছেন না। ভারতীয়', রাজনীতিতে_ 
এদের একমাত্র ভূমিকা হল সেই পথে চলা1-যে পথে চলতে, 
গেলে বাধা TASI) সে-পথে - চলেন তারা- কখনো - 
গান্ধীপির আঁচল ধরে ও অহিংসার সুরে সুর মিলিয়ে, আবার - 
পরক্ষণেই উঁচু গলায় ছুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে যুদ্ধের : 
প্রশংসাগান করে, আর সোভিয়েত ws রক্ষার ae 

সুবিধামত নিজেদেরই দুদিন আগের ‘ডবল BB ag জিগির - 
ভূলে গিয়ে এবং সেই সঙ্গে ওস্তাদের এক-ঘায়ে সামাল্যবাদকে 

উচ্ছেদ করতে করতে । এই “দেশ-প্রেমিকরা,-ই চাইবেন, 
আর বাইকে কারারুদ্ধ দেখতে, যাতে রাজনীতির cra. 
শুধু তাদের নিজেদের জন্ভই পরিফ।র ও খোলা থাকে |. 
আর এই উদ্দেশ্তেই Stay নিশ্চিত কাজ করে যাচ্ছেন। 

- এই সব আপাতঃ গোলমেলে ও পরম্পর-বিরোধী 
তথ্যগুলির যথার্থ বিচার এবং সঙ্গত EEI স্থাপন করবার, 
ag আমাদের দেশের পুত তিন বছরের প্রধান প্রধান 
রাজনৈতিক ঘটনাগুপির পুনাবিচার প্রয়োজন); কারণ, 
জনসাধারণের স্থতি যে নিতান্ত ক্ষীণ তাই নয়, এই ক্ষীণ স্মৃতি 
atib কখনো লোকদের পক্ষে সুব্ধালনক-ও বটে। আর 
এই সরকারী ও বে-সরকারী স্ৃতিভ্রংশের হাত থেকে নিজেদের 

রক্ষাও আমাদের করতে হবে। 

নান! উপলক্ষে যে-দাবি শতবার করা হয়েছে তাঃই 
পুনরুক্তি করে আমরা বলছি যে, ফরওয়ার্ড ব্রকই দেশে 
একমাত্র প্রকৃত বামপন্থী RYA “ভারতের জনগণের 
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প্রতিনিধি হয়ে কংগ্রেস তাদেরই নেতা করতে চায়। আর 
ভারতীয় শ্বাধীনতা-শংগ্রাম সমগ্র জাতির স্বাধীনতার ave | 
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সাআজ্যবাদী সংগ্রাম” প্রস্তাবে আরো বলা হয়েছে কেমন 
করে এ লড়াই অসামরিক স্বাধীনতাকে খর্ব করেছে এবং 
মেহনতী মানুষের ওপরে নতুন নতুন বোঝা চাপিয়েছে। 
অন্ত।ন্ত বিষয়ের সঙ্গে প্রস্তাবে একথাও বলা হয়েছে যে,--." 


অসামরিক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে লড়াই চালাবার - 


ey নতুন বোঝা চাপানোর বিরুদ্ধে জনগণের প্রত্যাক্রমণ 
(counter offensive, শুরু করতে হবে, মেহনতী মানুষ 
কিষ।ণ-মসদুরদের সামিল হবার ee এগিয়ে আসতে হৰে 
এবং অথনৈতিক দাবি আদায়ের লড়াইতে তাদের সঙ্গে যোগ 
দিতে ga I++ 


৯৮৫ 


সময় এসেছেশস্থানীয় লড়াইকে জোরদার 
করতে হবে, পরম্পব যুক্ত ও সংহত করে ভারতের 
স্বাধীনতা অর্জনের জান্ত এক সাধারণ সংগ্রামে পরিণত করতে 
ara” | 

উল্লিখিত অংশ থেকে দেখা যায় যে কংগ্রেস এবং আপল- 
বিরোধী কনফারেন্সে জালে।চনাসভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির 
segs রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ ও উদ্দেশ্য অনেকটা 
একই ; প্রতেদটুকু এই যে পরের সিদ্ধান্তে কার্যকর অংশটুকু 
অধিকতর বাস্তব ও =i? (conorete) এবং এতেই জনগণের 
অর্থনৈতিক সংগ্রামকে সর্বপ্রথম জনগণের রাজনৈতিক 
সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত কর! হয়েছে। 

পুর কন্ফারেন্স 

১৯৪০-এর ১৮ই এবং saci জুন অনুষ্ঠিত ফরওয়ার্ড ব্লক 
এর দ্বিতীয় কনৃফারেন্পে আস] থাক । জাতীয় সংগ্রাম শুরু 
করবার আবশ্যকতা পুনুর্ধোষণা করতে গিয়ে কন্ফারেশ্প 
জাতীয় সংহতির প্রয়োজনের ওপরই জোর দিয়েছে বেশি 
এবং গাঙ্ধীজি যে "জনগণকে কংগ্রেণ ও অ-কংগ্রেণী দলে 
ভাগ” করেছেন এজন Bee প্রকাশ করেছে। মনে হয়েছিল 
যে, “এমন সময় এসেছে ধখন জাতির ছি (trustee) হিসেবে 
কংগ্রেসেরই সমস্ত জাতির oy কাজ ও ভাবনা করা উচিত। 
এমন সময় এসেছে যে পুরোনো দল-ভাগ ভেঙে ফেল! উচিত 
এবং দেশে শুধু ছুটি দল থাকবে_-ষথা, ব্রিটিশ সাঅজ্যবাদ- 
বিরোধী দল ও তার পক্ষাবলম্বী দল |” 

এই কন্ফারেন্গের Servet কাজে পরিণত করবার '. 
ব্যবস্থ! হিসেবে এই সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল যে “স্থানীয় 
আন্দোলন তীব্রতর করতে হবে এবং “nam ভারতীয় 
জনতার হাতে সর্বক্ষমত। চাই” এই atta দিয়ে এ 
আন্দোলনকে আরও ব্যাপক করে তুলতে হবে। আর 


- ভারতীয়জনগণের সম্প্রীতি ও সংহতি রক্ষার জন্ত নির্দলীয় ও 


MAB a AAA ato প্রতিরক্ষা-বাহিনী 
গড়বার GARL করতে হবে 1” 

সমস্ত সম্ভাব্য অবস্থার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ory জ[তীয় 
প্রতিরক্ষার ভাবনা ও সংগঠন কব! প্রয়োজন--এই বিষয়ের 
ওপর জোর দিয়ে দেশের একজন দায়িত্বশীল নেতার, এদিক 
থেকে এই সর্বপ্রথম উক্তি | 

ফরওয়ার্ড ব্লক-এর বিরুদ্ধে ফ্যালিবাদের প্রতি সহামু- 

Bisa যে অপবাদ দেওয়া হয়েছে তার তীব্র খণ্ডন হুল তাঁর 
অতীত ও সঙ্গতিপূর্ণ ইতিহাস। 

এই একটি সংস্থা--যার কাছে স্বাধীনতা-সমন্তার ste 
মীমাংসাই ছিল প্রধান করণীয় _ এবং যে ভারতমাতা আপন 
ভাগ্যবিধাতী হবার অধিকার অর্জনের পূর্বে সাঝপথে থেমে 
যেতে রাজী হয় নি। এইরকম সংস্থাকেই ae াবীদের 
একাংশ এবং “দেশ প্রেমিকগণ লড়াই-5ুখো হবার সুযোগ- 
টিকে বোরথা করে এবং তারই আড়ালে থেকে দুর্লভ প্রমোদ 
উপভোগের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত লক্ষ্যরূপে নির্বাচন করেছেন। 

এই সংস্থাটির বিরুদ্ধে অভিযোগ fe fe? বস্তুত 


সেগুলি নিতান্ত গুরুতর যুদ্ধ সম্বন্ধে যেমত এ “দেশ 


TER VES 


o cairat আকড়ে আছেন তাতে সায় দিতে সংস্থাটি রাগী 


নয়; আবার সামাপ্যবাদী যুদ্ধের অদ্ভুত wage রূপান্তর 
নিয়ে এ সংস্থা উচ্ছু।সে উন্মত্ত হয়েও উঠছে ন1। কিন্তু 
সতর্ক করে দিচ্ছি, এখনি এবং এখানেই এতে ক্ষান্ত দিতে 
হবে। জাপান ও শার্মানির প্রতি সহাহুভুতি আমাদের 
আছে--এ অপবাদ আমাদের স্পর্শও করবে না। জনৈক 
প্রখ্যাত কংগ্রেল-লযাজতন্ত্রী যেমন মন্তব্য করেছেন আমরাও 
সেইমত তেমনটি বিশ্বাস করতে রাজী নই যে, Rare ও 
অক্ষণক্তি_-এই ছুটি পরস্পর RAE 
exclusive) শিবিরে আজকের দুনিয়া সংহত হয়েছে, 


(mutually 


যাদের কোনোটির কাছেই স্বাধীনতার জন্তু ভারত প্রত্যাশী 


AA) ভারতের ভাগ্য তার নিজের ats) এ ভাগ্য সে 


গড়তে পারে, ভাঙতে পারে। APPIR i যখন 
আমাদের চোখের সামনে ইতিহাল রচিত হচ্ছে তখন, 
শ্যাম রাখি-কি-কুল-রাখি জাতীয় gia দোপায়মান নীতি 
চলবেই না MEA ও দৃঢ়তার সঙ্গে ভারতকে তার লক্ষ্যে 
পৌঁছতে হবে। 

প্রথম দিকে এই যুদ্ধের প্রতি ফরওয়ার্ডব্লক-এর মনোভাব 
মুলত কংগ্রেস এবং fey সভা, নিখিল ভারত de 
ইউনিয়ন কংগ্রেস, নিখিল ভারত, ছাত্রফেডারেশন প্রভৃতি 
sats সাআজ্যবাদ-বিরেধী সংস্থাগুলির অনুরূপ ছিল। 
প্রসঙ্গত wife স্টেটদ্ম্যান-এর তথ্য বিষয়ে প্রকাণ্ড 
অজ্ঞতা দেখে আমি gRs; সারা gd তার 
সঙ্গে আছে. এই ধারণা বা অনুমানের জন্তু তাঁর এই অজ্ঞতাই 
দায়ী । 

সোভিয়েত রুশ ও চীন মিত্রপক্ষের হয়ে এই যুদ্ধে যোগ 
দিলে আদৌ গে।লমেলে ব্যাপারটা আরো জটিল হয়ে উঠল। 
কিন্তু এই যোগদানের ফলে বাস্তবে যুদ্ধের প্রক্কতিটার কোনে! 
পরিবর্তন হল না। আন্তর্জাতিকতাবাদীদের কাছে শ্বদেশের 


"মুক্তির চেয়ে বিশ্বাসকে রক্ষা করা যে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হবে 


-_এ কিছু অস্বাভাবিক নয়। afata অস্তত 
বর্তমানে এ আন্তর্জাতিকতাবাদীর শ্রেণীভুক্ত হবার aaa 
রাখনে -“ভুলতে পারিনে যে শ্বদেশের মুক্তিই আমাদের 
প্রথম ভাবনার বিষয়" আর “লাপানী বা জার্মান 
আগ্র।লনের ভয়ে আমরা চিরকাল ব্রিটিশের বশ্ততায় থাকতে 
রাজী নই ৮ এই উভয় উক্তির জন্তই আমরা পশ্ডিত 


জওহরলাল নেহরুর নিকট at, এই উক্তি ছুটি তিনি 


করেছিলেন যথাক্রমে গত ২৬শে ডিসেম্বর ও ৭ই জানুয়ারী | 
নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়নের সভাপতি fas কালার। গত 
ae ফেব্রুয়ারি কানপুরে বলেছেন, “আমরা আমাদের 
IPAD বন্ধুদের সঙ্গে একমত হয়ে বলতে পারি যে এ.যুন্ধ 
রাশিয়ার পক্ষে “জনযুন্ধ' বটে, কিন্তু যতদিন ভারত শৃঙ্খলিত 


` 





eve হয aÑ পৌৰ, ১৩৭৫ | 


IH yp hune fo wa 


AACR, safia এ- যুদ্ধ: কখনো তার , কাছে HAAR’ হতে “প্রতিনিধি [করবেন সেই সরকারের কাছে অস্থায়ী, জাতীয় 


পারেনা s 2 i 
al n s 
এই বাস্তব 


Phoa o 


at ক্রোধবশে তাঁরা সেইগর তীরে প্রতি, ‘cat 


1117 ested 


Lie 
এই বিশেষণ বরধণও করতে পারেন, যারা শির, qaa | 


চেয়ে দুনিয়ার বাকি অংশের জন্য বেশি ভাবনা FHT রাজী 
ন কিন্তু লে ang তাদের পা করবে, না টার 


এই ay পরিস্থিতি বার মধ্যে “জাতীয় AFR তীয়. 


PT Hey 


কণী, সামি, ভিন ET স্যার স্ট্যাফ্লোড' 
দি ভারত; fit এর কথা শোনা TCR! পারস্পরিক 
“ajnan saaa সরকারী fifi এবং aag 
বিভেদ, আবহাওয়ায়, প্রতিদিন, প্রতি ala যুদ্ধের 'অপ- 
atai যখন বাংলার দিকে এগিয়ে আসছে তখন ভাব্তবায়ী 
ataa কী করব? এত লব বিষয়ে চিন্তা, £ত বিডিন্নতাবে 
কাজ আমরা করব, এই আশ! করা হচ্ছে! ak ma- । 
কালে জাতির উদ্দেপ্ে ফরওয়ার্ড রক-এর, বাম fer, 
À ‘atf কয়েকটি বিষয় স্পভাবে, faqs করতে চাই, 
‘sign মনে আমরা যেনে সম্পূৰ্ণ fart, থাকি 47 
| 5) যতদিন ভারত নিরন্তর ও পরাধীন, ততদিন ay 
শক্তির বিরুদ্ধে সামরিক "উপায়ে দেশরক্ষার ata জনগণের 
ki একমাত্র ররকারেরই হওয়া উচিতি। ... 

w) ব্ৰিটিশ TASI ত্যাগে ইচ্ছুক হলে, afra তা 
হারের জন্য প্র aate EAT afai MAFIA 





সরকারের নে হিন্দু-মুসল্মানের মিলিত wife, পেশ করতে 


দাদী কারো কারো পছন্দ না-ও হতে পারে হবে; এ কাজটা, শক্ত হওয়া. উচিত না | এখানে বুঝতে 


হবে, যে রান ।সংকট কেটে, গেলে অস্থায়ী, সরকার 
"Constituent Assembly আহ্বান করে | 


5s pls 11170 সা 


o) waist সরকারের প্রথম yad হরে আত্যন্তরীপ 


Brass afalen থেকে দেশকে আমর তৈরি 


I 
করা tyr op ‘ ye mer 17418) ped 


৪) care জাতীয় সবিতার সূ হালে, প্রদেশ 


লোতেও জাতীর afina গঠিত হওয়া! উচিত আর 


। বাংল! হল একার প্রদেশ, যেখানে যুদ্ধের, আশংকা, (ডন 


(বলতে গেলে, Aaea বসুকে বাদ দিয়ে. সেখানে, etsy 
মিতা গঠনের প্রস্তাব ad হতে ঘাধ্য | ভারতের; সমস্যার 
ET afi, তীর অভিপ্রেত হয় তবে বার ase ff 
স্মরণ রাখবেন, যে, শত শত, হক, হারা ওপরের, ধারার 
চিন্তা করছেন তারা আজ কারাস্তরালে 7 

আর mata ওপরে, ্যারকারাঃ Basa, ay, miaa 


Vey 


সঙ্গে দেখা করার কথাটা তিনি aa রাখবেন কি t. Bast 
একমাত্র ব্যক্তি খিনি, আশু যুদ্ধের, ন্তাবনা, যে প্রদেশে রে 
বাংল।র হয়ে কথা বলতে পারেন।।, | 

R সৎ... পরামর্শ, গ্রহণ, স্যার Dig fanaa 
লক্ষে একটি, অল্ভ্ঘনীয় দায়িত্ব, হিয়ার se 


`o 


EGN, প্রদেশের চেয়ে বেলি। রেই বাংলার কথা 


\ 


+ 
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ধারাবাহিক আলোচনা; 


স্থরজিৎ দাশগুপ্ত 


‘ভারতী’ গোষ্ঠী যদিও রবীন্দ্রনাথের দ্বারা বিশেষভাবে 
প্রভাবিত ছিল তবু তাঁদেরই কয়েকজন প্রমাণ করলেন যে 
INTAI অনুকরণ বা অনুসরণ না করেও ছোটগল্প লেখা 
সম্ভব £ সংখ্যার দিক থেকে তাদের অবদান নগন্য হলেও 
তাৎপর্যের দিক থেকে নিশ্চয়ই qada l- ছোটগল্পের ক্ষেত্রে 
এদের স্বাবলম্বিত।তে অমুপ্রাণিত হয়ে আর এক স্বাধীন etal 
প্রবর্তনে এগিয়ে এলেন শরৎচন্ত্র। এ কথার অর্থ এই নয় 
যে ভারতী’র দৃষ্টান্ত সামনে না থাকলে শরৎচন্দ্র ছোটগল্প 
হচনাতে অগ্রসর হতে পারতেন না; কথাটার সোজা অর্থ 
হলো ভারভী ওঁকে উৎসাহ ও সাহস জুগিয়েছিল। যেমন 
“চোখের বালি’ পড়ে Sta মনে হয়েছিল, এতদিনে কেবল 
সাহিত্যের নয়, যেন নিজেরও একটা পরিচয় পেলেন। 

১৩০১ বঙ্গান্দে ছোটগল্প রচনার জন্তে কুস্তপীণ পুরস্কার 
। দেওয়া শুরু হয়। প্রথম বছর সে-পুরক্কার পেয়েছিলেন 
+- ইন্দিরা দেবী। তার নয় বছর পরে afar নামক 
গল্পটির জান্তে শরৎচন্দ্র ওই পুরস্কার পান সম্পর্কিত মাতুল 
Raga গঙ্গোপাধ্যায়ের বেনাষে। তিনি এক চিঠিতে 
লিখেছিলেন, ‘আমি একট! উদেশ্য লইয়াই গল্প লিখি, সেটা 
ATÈ না হুওয়া পর্যন্ত ছাড়িতে পারি ন1।* প্রথম রচিত 
ছোটগল্পটিও Sia উদ্দেশ্টমুূলক সাহিত্য সাধনার নিদর্শন | 
OL তা-ই নয়,_শরংসাহিত্যের প্রধান লক্ষণণ্ডলিও “মন্দিরে, 
অস্পষ্ট মাকারে উপস্থিত। | 

অপর্ণা ও শক্তিনাথের মধ্যে দেবতার পুজোর ছলে যে- 


লীপা সুরু হয় তাকে প্রবীণ আচার্য 'ছেলেখেলা, বলেছিলেন 
পৌষ +?৫.- 


কিন্তু একজনের কাছে যা ছেলেখেল! আর একজনের কাছে 
ত! জীবণমরণের খেদা হতে পারে একথ! শরৎচন্দ্র ভালোই 
জানতেন। সমাজের মানদণ্ডে যাকে পরকীয় বল! হবে 
প্রেমের নিকটে সে-ই হয়তো স্বকীয় । কিন্তু ব্যজির 
অনুভূতিটাই সত্য আর miaa অভিসতট! অলীক একথা 
কে বাদি রেখে বলতে পারে! সত্য।সত্যের দ্বন্দ ব্যক্তির 
বিচার বা সচেতন সত্বা তাই বিদীর্ণ হয়ে যেতে থাকে, কিন্ত 
সমাজবদ্ধ চরিত্রের পক্ষে কোনও ঘাটে তরী CSIC সম্ভব 
হয় না। যখন শজিনাথের আকস্মিক মৃত্যুর খবর দিয়ে 
প্রবীণ আচার্য মন্তব্য করলেন যে পাপের ফলে আজকাল মৃত্যু 
হচ্ছে তখন অপর্ণ! মন্দিরের দরগা বদ্ধ করে মাটিতে মাথা 
ঠুকে কেঁদে জিগেল করল, “ঠাকুর, এ কার পাপে? 

এখানে বঙ্িমচন্দ্রের, কথা শ্বতাবতই মনে জাগে। 
'চল্দ্রশেখর+এ শৈবলিনী জানতে চেয়েছিল গ্রতাপের কাছে, 
‘আমি কেন তোমাকে দেখিয়াছিলাম? দেখিয়াছিলাম তো 
পাইলাম না কেন?” সামাজিক বিচারের ভ্তার়পরায়ণত। 
সঘন্ধে afas প্রশ্ন তুলেছেন, কিন্তু উত্তর দিতে 
পারেননি। একই প্রশ্ন নিয়ে বাংলা ছোটগল্পের আসরে 
শরৎচন্দ্র প্রবেশ করেছিলেন। উত্তর তিনিও অনেক 
সময় দিতে পারেননি এবং বহুস্থলে সামাজিক শাস্তি রক্ষার 
নীতিকে মেনেও নিয়েছেন। কিন্তু তেমনই বহুস্থলে সামাজিক 
বিচারের যাথার্থ্যকে মেনে নিয়েছেন এমন ভঙ্গিতে যেটা 
আসলে তার প্রতিবাদ । 

স্বীকৃতির প্রচ্ছদে প্রতিবাঁদকে উপস্থাপন করার নজির 


aA, odio ost 


হিসেবে AN এবং neva উল্লেখ কর! যায়। “বিলাসী? 
গল্পের কথক বিলাসীকে গ্রহারের প্রসঙ্গে যুক্তি দেখিয়েছে, 
শুনিয়াছি, নাকি বিলাত প্রভৃতি মেচ্ছদেশে পুরুষদের মধ্যে 
একটা কুসংস্কার আছে, Meats দুর্বল ও নিরুপায় বলিয়া 
তাহার গায়ে হাত তুলিতে নাই । এ আবার একট! কি কথ! | 
সনাতন হিন্দু এ কুসংস্কার মানে না। আমরা বলি, যাহাবই 
গায়ে জোর নাই তাহারই গায়ে হাত তুলিতে পারা যায় 
তা সে নরনারী যাই হোক না কেন | গল্পটি আগাগোড়া 
স্ততির ছলে সনাতন হিন্দু সমাজের তীব্র সমালোচনা; 
বিদ্রেপের চাবুক চালাতে শরৎচন্দ্র খুব পটু ছিলেন না, কিন্তু এ 
গল্পে প্রথম লোকাচার ও প্রচলিত হিন্দু সমাজের মূল্যবোধের 
উপর আক্রমণে লেখককে এক-একপময় উদ্দাম বলে মনে 
হ্য়। | 

প্রচলিত মূল্যবোধের সমালোচনাতে “SY গল্পটি বিশি্ট। 
নিৰ্মলা যে অত্যন্তই সতীসাধবী এবিষয়ে সন্দেহের কোনও 
অবকাশই গল্পটিতে নেই এবং তার স্বামী যে মিথ্যেবাদী এটাও 
যোলো আনা সত্য । কিন্তু Aiea অনুসারে যাকে আমাদের 
পুলে! করার কথ! সেই নির্মলার প্রতি পাঠকের মনে তীব্র 
ROA ছাড়া আর কোনও বোধ জাগে না। “বিলাসী! গল্পে 
পংক্রিতে পংক্রিতে সমাজ-সমালোচকর্নপে শরৎচন্দ্র নিজেকে 
ACFA করেছেন, কিন্তু ‘সতী? গল্পে লেখক নিজের মতামতকে 
কখনও ব্যাজস্ততি রূপেও প্রকাশ করেননি, তিনি শুধু 
নৈর্যক্তিকতার সঙ্গে ঘটন! বিবৃত করে গেছেন। নিঃসন্দেহে 
শেষোক্ত রীতি অধিকতর শিল্পলল্মুত। ভাবালুতার বাধ্পার্্ততা 
বা আদর্শবাদের AES থেকে ‘যতী’ সম্পূর্ণ যুক্ত। 
ঠিক যতটুকু বললে পাঠকের মনে লেখকের অভিপ্রেত অভি- 
ঘাত জাগানো বাবে তার চাইতে এক তিল বেশি ‘সতী? গল্পে 
শরৎচন্দ্র বলেননি | | | 

শরৎচন্দ্র এক বক্তভাতে বলেছিলেন, ‘সমাজ জিনিসটাকে 
মানি, কিন্ত দেবতা বলে মানিনা।” দেবতার আসন থেকে 


৬৮২ 


ee 


তিনি সাধারণ মানুষের মাটিতে সমাঁকে টেনে নামানো শুরু 
করেছিলেন প্রথম গল্প ‘মন্দির’ রচনা থেকে । আর astia 
বর্গ, ও 'নহেশ/-এ শরৎচন্দ্র সমাগ্জের পৃজনীয় মুতিকে ভেঙে 
ধূলোতে মিশিয়ে দিয়েছেন। বিলাসীর প্রতি অবিচারের পেছনে 
যে সব সামাজিক বোধ কাজ করেছে তার কোনওটিকে 
শরংচন্্র 'পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলেননি এবং ওই allay 
সমাজের সঙ্গে CANA প্রজন্মের সম্পর্ক ক্ষীণ বা অনুপস্থিত 
তাদের “বিলাপী” পড়ে মনে হবে গল্পে উল্লিখিত shae 
স্বভাবে অর্থাৎ জগ্মগতভাবেই নীচ ও gh জীব। কিন্ত 
'অভাগীর wor স্বল্প পরিসরে লেখক অভাগীর দুর্ভাগ্যের 
পেছনে সক্রিয় সামাজিক শক্তিগুলোর wad উন্মোচন 
করেছেন এবং একথা বুঝতে পাঠকের কোনও অসুবিধে হয় 
ন! যে অভাগীর যেভাবে মৃত্যু ও সখকাব হুলো৷ ত| কোনও 
একজন ভাগ্যহীনার কাহিনী নয়, একটা বিশেষ দেশের ও 
কালের মধ্যে একটা বিরাট শ্রেণীর জীবনচিত্র watia মধ্যে 
দিয়ে কুষ্চিকার আকারে উপস্থাপিত হয়েছে। 

সমাজের যথার্থ চিন্রকে সংহত ও সুস্পষ্ট রূপে প্রতি- 
fafes করা যদি সাহিত্যের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হয় ত|হলে 
‘asia ai ও মহেশ" নিশ্চয়ই তা অত্যন্ত সার্থকভাবে 
সম্পাদন করেছে । “অভাগীর স্বর্গে’ শরৎচন্দ্র সামালিক 


N 
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বৈষম্যকে বিস্তগত ও afte প্রতেদের রঙে গাঢ় করেছেন” 


এবং এর উপরে ধর্মগত প্রভেদের রং যোগ করে তাকে 
গাঢ়তর তীব্রতর ও HGCA করে তুলেছেন “মহেশে' | 
BAF ‘মহেশ’ এক সমাজব্যবস্থা থেকে AV এক সমাজ 
ব্যবস্থার দিকে পদক্ষেপের কাহিনীও বটে। FAAA 
ভ|রতবালী ACRE যে মনত! দিয়ে যুগযুগ ধরে গোরুকে 
দেখে এসেছে গফুরও ঠিক সেই দৃষ্টিতেই মহেশকে দেখেছে | 
মহেশের প্রতি গফুরের মলোভঙ্গিতে একট! বিশেষ জীবনবোধ 
tais i | 

কিন্তু উনবিংশ শতাৰ্দী থেকে ভারতবর্ষের সত্যতা ও 
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বাংলা ibt মানচিত্র 


সংস্কৃতির হাজার বছরের এঁতিহ ভিতরে ভিতরে ক্ষযে যেতে 
শুরু করে এবং প্রথম মহাযুদ্ধের পরে এই TAA WA 
দেশবাসীর কাছে MR হয়ে উঠল । আবার এ সময় থেকেই 
ভারতবর্ষের রাজনীতিতে ধর্মীয় শ্বাতস্তের দাবি শোন! যেতে 
থাকল । এই দাবি দেশের উচ্চ মহলে বা নেতা ও পতিদের 
মধ্যে ASH] আলোড়ন fF করেছিল ততটা সাধারণ মানুষের 
মধ্যে করেনি । বোধকরি crave’ গফুরকে যুললমান নামে 
উপস্থাপন করা হলেও তার মধ্যে সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্য 
ফোটানো হয়নি, তাকে আকা হয়েছে একজন কৃষক হিসেবে, 
পক্ষান্তরে ওই গ্রামেরই বিস্তবানরা বা গ্রামপতিরা ধর্মীয় 
USHA আক্রান্ত । 

অকৃতার্থতাঁর শেষ সীমাতে পৌছে গফুর মহেশকে মেরে 
ফেলল। কী দিয়ে মারল? কোনও ey দিয়ে নয়, 
লাঙল দিয়ে, যে-লাগুল কৃষির প্রথম উপকরণ। মহেশের 
মাথা তখন. কোন্‌ অবস্থায় ছিল? অবনত অবস্থ।য়। 
গ্রামীণ জীবনের চুড়ান্ত ভগ্রদশাকে একটি যথাযথ বর্ণনায় 
অমোঘরূপে শরৎচন্দ্র ব্যক্ত করেছেন। লে রাতেই মেয়েকে 
নিয়ে AFA বের হলে! পথে । এ পথ গ্রাম গ্রামান্তর 
ছাড়িয়ে অসীম অনস্তের দিকে, কোনও অলোৌকিক মুক্তির 
দিকে যায়নি । কোন দিকে গেছে তা শরৎচন্দ্র খুব স্পষ্ট 
করেই জানিয়েছেন। গ্রাম ছেড়ে গফুর বের হলো ফুলবেড়ে 
চটকলের পথে। কৃষি সভ্যতা ভেঙে গিয়ে শিল্প-সভ্যত। 
গড়ে উঠছে £ নতুন জীবনের চাপে পুরোন জীবন ভেঙে 
যাচ্ছে তীর দরুপ লেখকের দীর্ঘশ্বাস স্পই গুনতে পাওয়া যায় 
গল্পের শেষে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র এটাও স্পষ্ট করে 
জানিয়ে দিয়েছেন, পুরোন জীবনের মধ্যে এমন কিছু 
অবশিষ্ট নেই যা মানুষের প্রহণযোগ্য, যা নতুন কালের পক্ষে 
রক্ষণযোগ্য ৷ J 

লক্ষণীয় যে শরৎচন্লেব বিপুল জনপ্রিয়তার মূলে 
'বিলালী।, ‘সতী’, ‘vette at বা ‘মহেশে'র মূল্য নগণ্য | 


এর কারণ হাজার হলেও শরৎচন্দ্র ছিলেন একজন সাধারণ 
বাঙালী মধ্যবিস্ত এবং ae তিনি বুঝতে পেয়েছিলেন যে 
এ সব রচনা তার আসল খদ্দের সাধারণ বাঙালী মধ্যবিত্তের 
কাছে অল্পই আবেদন বহন করে। এর পর থেকে VF 
হলো শ্ৰেণী-সত্তার কাছে শিল্পী-সত্তার tates) জনপ্রিয়তার 
যুপকাষ্ঠে আত্মবলি হলেন শরৎচন্দ্র যে-সমজ কর্তৃক 
একদ! প্রত্যাথ্যাত হয়ে তিনি স্বদেশ ত্যাগ করেছিলেন এবং 
যে-সমাজের বিশ্লেষণে Gas হয়েছিলেন শিল্পশন্মত 
নিংস্পৃহতার সঙ্গে, সে-সমাজের কাছ থেকে স্বীকৃতি ও সম্মান 
পাওয়ার পরে সেই সমাজের সঙ্গেই বোঝাপড়া করতে 
অগ্রপর হলেন, সমাজের সঙ্গে নিজের ভাঙা সম্পর্ককে জোড়া 
দিতে গিয়ে ভেঙে পড়া সমাজের Haye সম্পর্কগুলোকেও 
নতুন ভাবে গ্রন্থনের সুত্র SOMA অগ্রসর হলেন। যে- 
ধরনের রচনা থেকে তার সাহিত্যিক খ্যাতির শুরু সে-ধরনের 
রচনার পথ ছেড়ে দিয়ে তিনি আরও খ্যাতি আরও জন- 
প্রিয়তার ace নির্জল। মধ্যবিত্ত ভাবালুতার তোষণ পুরু 
করলেন। 

শরৎচন্দ্রের এই পথ পরিবর্তনের ফল কী দীড়াল তা Sta 
পরিণত বয়সের রচনা বিন্দুর ছেলে? বিশ্লেষণ করলে 
পরিষ্কার বোঝা যাবে। এ-গল্পে যে-জট খনিয়ে উঠেছে তার 
মূলে আছে বিন্ুব অপরিণত অবুঝ একদেশদশী মনের 
বিভ্রান্তি এবং তার সে বিভ্রান্তির সঙ্গে সমাজ বা পরিবার 
অনিবার্ধভাবে যুক্ত নয়। তাই যে মুহূর্তে বিন্দুর মন থেকে 
বিভ্রান্তির মেঘ কোট গেল crags কাহিনীর গতি সন্ভোষ- 
জনক মীমাংসার অভিমুখে ধাবিত হলে!। যদি তার কুটেষ। 
Ren রূপে চরিত্রের অঙ্গীভূত হতো তা হলে তাদের 
পারিবারিক সমস্থ! অত সহজে মিটে যেতো না কিংবা হয়তো 
কোন অবস্থাতেই মিটত না। ABTS এখানেও সমাজ বা 
পবিবারের সঙ্গে ব্যক্তির aay কাহিনী লেখাই শরৎচন্তরের 
উদ্দেন্ঠ ছিল, কিন্তু লেখকের Cows fry হলে! না এবং তার 


wa, পৌষ ১৩৭৫ 


কারণ ঘন্টা জাদৌ মৌল নয়, বিন্দুর বিদ্রোহ আসলে 
নিজেরই ছায়ার বিরুদ্ধে। মধ্যবিত্ত বাঙালীর ভাবালুতাই 
এ গল্পকে জটিল করেছে এবং শেষপর্যন্ত ভাবালণুতার মধ্যে 
দিয়েই কাহিনী মীমাংসায় উপনীত হয়েছে | 

‘quits we জাতীয় গল্পের সঙ্গে ‘fags ছেলে», 
“মেজদিদি', ‘রামের সুমতি’, প্রভৃতি গল্পের প্রতিতুলনাতেই.হু 
জাতের গল্পের পার্থক্য স্পষ্ট হয়। প্রথম জাতের গল্পে ব্যক্তির 
সঙ্গে aaa বিরোধ অত্যন্ত স্পট রেখায় ও রঙে চিত্রিত, কিন্ত 
দ্বিতীয় জাতের গল্পে বিরোধট! ব্যক্তির কল্পনার আকাশে 
মেখের মতো পরিবর্তমান ও ভাঁসমান। প্রথম জাতের গল্পে 
শরৎচন্দ্র হয়তো নিজের অজ্ঞাতে বা একান্ত শিল্পীশ্বভাবে 
চরিপ্রগুলিকে দাড় করিয়েছেন অর্থনৈতিক ভিত্তির উপরে, 
ফলে গল্পগুলোও পায়ের নিচে মাটি পেয়েছে। পক্ষান্তরে 
দ্বিতীয় জাতের গল্পে সমস্যাকে গড়ে তোলা হয়েছে অবুঝ, 
অপরিণত ও সুলভ ভাবালুতার জগতে এবং বাইরের ঘটনার 
হান্ধা বাতাসেই গল্পের গতি এদিক ওদিক করেছে, শেষে 
লেখকের করুপায় একটি অশেষ স্বস্তিকর সমাধান খুঁজে 
পেয়েছে। 

শরৎচন্দ্র একবার বলেছেন, প্লেট সম্বন্ধে আমাকে কোনদিন 
fowl করিতে হয় নাই। কতকগুলি চরিত্র ঠিক করিয়া লই, 
তাহাদিগকে ফুটাইবার oy যাহা দরকার, আপনি আসিয়া 
পড়ে। এখানে তিনি প্লট-গঠন ও চরিল্র-স্ুলনকে পরস্পর 
বিচ্ছিন্ন ছুটি স্বতন্ত্র প্রক্রিয়। বলে বোঝাতে চেয়েছেন, কিন্তু এ 
দুটো সত্যই পরস্পর বিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া নয় এবং তীর cath 
রচনাগুলিতে এ দুটে! পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাবে ক্রিয়াশীল নয়, 
প্রটের সঙ্গে চরিত্র সেগুলোতে wath ভাবে জড়িত। কিন্ত 
যতই তিনি সমাজের BIE থেকে স্বীকৃতি পেতে থাকলেন 
ততই তিনিও সমাজকে স্বীকার করে নিতে থাকলেন এবং 
সমাজকে স্বীকৃতি দেওয়াই হয়ে উঠল Sta সাহিত্য সাধনার 
উদেশ্য | নিজেই বলেছেন, 'আনি একট! উদ্দেশ্য লইয়াই 


tre 


গল্প লিখি, সেটা পরিস্ফুট ন! হওয়! পর্যন্ত ছাড়িতে পারিন। |? 
এই উদ্ধেশ্তপ্রবপতা একটা সময় পর্যন্ত এক রকম 
ছিল, পরবর্জীকালে অন্ত রকম হুলো। “বিলাসী? aS 
'অভাগীর স্বর্গ? ‘ace’, এমন কি বিশুদ্ধ প্রেমের গল্প 
“হুবিতে”ও চরিত্রগুলি গল্পের প্লটের সঙ্গে ওতৎপ্রোতভাবে 
কাজ করে গেছে, কিন্তু পরবর্তী কালের গল্পগুলিতে sha 


AUR হয়ে গেছে, তাদের সমস্য! সমাজদেহে শিথিলভাবে < 


যুক্ত, তাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি দুর্বল বা awe ভাবে 
উপস্থাপিত | 

MUCHA সমানোচন! ছাড়া যে সাহিত্য হয় না একথা 
হয়তো সাধারণ ভাবে সত্য নয়, কিন্তু সমাজের সমালোচনা 
ছাড়া যে শরৎচন্ত্রের লেখনীতে ছোটগল্প ব্যর্থ একথা সাধারণ 
ভাবে সত্য। অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের সামাজিক খ্যাতি তার 
সাহিত্যিক ক্ষতি করেছে। 
খ্যাতিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে শরৎচন্দ্র ছোট আকারের 
যেসব গল্প লিখেছেন সেগুলো ছোটগল্প হয়ে ওঠেনি, বিষয়- 
নির্ভর সুলিখিত বৃত্তাকার উপাখ্যান মাত্র হয়েছে। ছোটগল্প 
হিসেবে এই উপাখ্যানগুলির ব্যর্থতা এগুলোর পরিণাম বা 
সমাধির দিকে একনজর ফেললেই স্পষ্ট হয় । বর্ণিত সমস্যার 


সমাধান করে দেওয়া ছোটগল্পকারের কাজ নয়, বরং সমাধান a 


দেওয়।তেই ছোটগল্পের ধর্মনাশ করা gal এগন্সগুলি শেষ 
করার পরে পাঠকের মনে চরিপ্রগুলি সম্বন্ধে কোনও কৌতুহল 
অবশি থাকে না; এগক্পগুলিতে তীর লেখনী যেখানে এসে 
থামে তারপরে আর কিছু বলার থাকে নাঃ যা কিছু বলার 
দেখকই oat নিঃশেষে বলে দিয়েছেন; সমাপ্তির যে 
ব্যঞ্জনাতে শিল্পন্পপ হিসেবে ছোটগল্পের মহিমা তাঁর 
থেকে শরৎচন্দ্র পরিণত বয়সের ছোট আকারের গল্পগুলি 
শোচনীয়ত।বে বঞ্চিত । 


adie শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক বিবর্তনকে বিশ্লেষণ aa 


ছু জন Macha সন্ধান পাই । একজন একান্তই শিল্পী, 


তাই দেখা যায় যে সামাজিক - 


` 


ere 


বাংলা ছোটগল্পের সামাচত্র 


সমাজকে ব্যবহার করেছেন শিল্পে উপকরণ হিসেবে; 


` aaea মুখ্যত সমাজে প্রতিষ্ঠাপ্রার্থী এবং সেজে সাহিত্যকে 


করেছেন তাঁর অবলম্বন । লেজস্ভে পরিণত বয়সেব লেখাতে 
চরিজগ্ুলোর siasi বহুলাংশে লেখক কর্তৃক উদ্ভাবিত বা 
অরোপিত এবং সমাজের বাছিত পথে তিনি তার Daten 
করেছেন। শরৎচন্দ্র প্রশ্নকর্ত। রূপে সাহিত্যে প্রবেশ করে 
উত্তরদাতা রূপে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। এট দুজন 
শরংচন্ত্রই সত্য এবং কোন্‌ MAAF বরণ করে কোন্‌ 
শরতচন্দ্রকে বর্জন করব তার বিচার করবে তার পরবর্তী 
gae | 

কিন্তু শরৎচন্দ্রের সমকালীন SATA MBS একটা অংশ 
যে তার মর্মান্তিক পরিণামকে বুঝতে পারেনি এটা স্পষ্ট এবং 
শরচন্দ্রের তোষণে যে Sta সমকালীন গ্রজম্মের একটা 
উল্লেখযোগ্য অংশ Sty বিপুল ভক্তমগ্ডুলীতে পরিণত হয়েছিল 
এটাও Ass | বিপুল ভক্তমণ্ডুলী অর্জনে শরৎচন্দ্র সাফল্যে 
হ্বতাবতই তারা বিশেষভাবে ya হলেন ধারা! তীর ব্যর্থতার 
TANE জমুধাবনে অক্ষম হলেন। এদের অন্যতম শরও- 
saa সম্পর্কিত মাতুল গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় । ‘gay 
নামক তীর গল্পগ্রন্থ aga বাংলাঁদাহিত্যে জনপ্রিয়তা লাভ 
করেছিল, কিন্তু আগ তা সম্পূর্ণ বিস্বৃত বললে ভুল হয় AL | 
‘প্রত্যাবর্তন’ বা 'প্রত্যর্পণে'র মতো Sta উল্লেখ্য গল্পগুলিও 
astam শরৎচন্দ্র স্বৃতিতে ভারাক্রান্ত । Sta গল্পগুলি 
yaleta বিবরণমূলক, সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে সমাপ্ত | সমাজের 
পতিত ও সখলিতদের মধ্যে তিনি মনুষ্তত্ব আবিষ্কার করে 
ছিলেন, কিন্তু লেখকের উদারতা চরিব্রগুপিকে জীবন্ত করে 
তুলতে পারেনি । মনে হয় fame প্রতি শরৎচন্দ্র 
সহানুভূতি তাঁকে যতটা উদ্ধ দ্ধ করেছিল ততটা তর দৃষ্টিকে 
উজ্জল করতে পরেনি | 

শরতচন্দ্রকে ধরা সাহিত্যিক গুরুর পদে ববণ করেছিলেন 
তদের মধ্যে বিভূতিভূষণ ভট্ট অপেক্ষাকৃত PEPIN ও 


মৌলিকতাতে বিশিষ্ট । বাণুবের যথাযথ রূপায়নের চাইতে 
আদর্শের অধেষণেই ছিল Sta বেশি আনন্দ, যদিও a- 
অদ্বেষণের বাধ! সম্বন্ধেও তিনি সচেতন ছিলেন। নিছক 
উচ্চাশার “বিলাল” হলেও সওদাগরী দণ্চরের তুচ্ছ কেরানি 
বাবুর কল্পনাতেও এক আদর্শ-নারী আছে এবং সে-নারী 
একজন রাজকচ্ভা। fee হুজনের মধ্যে সঙাকার ব্যবধান 
এত gaa যে alaga স্বপ্নের মধ্যে কেরানিবাবুর সামনে 
এসে দাড়!লেও কেরানিবাবুর পক্ষে আর রাজকল্তাকে চেনা 
সম্ভব নয়, এই চিলতে না পারার ভান্তে কেরানিব।বুব মনে 
agtis অসীম । স্বপ্ন ভেঙে গেলে ভোরের আলোতে নিজের 
অত্যন্ত পরিবেশে ফিরে এসে কেরানিবাবুর মন ভরে যায় 
পরম স্বস্তিতে । এই ‘বিলাস? গল্পটিতে বাস্তব ও আদর্শের 
ae এক মহতী বিদ্বোগান্তক রূপ লাভ করেছে এবং এ HB 
আরও Ba হয়েছে গল্পটিকে নায়কের স্বস্তিবোধে সমাপ্ত 
করার Cy, ভয়ঙ্কর ব্যর্থতাকে Agia প্রচ্ছদে পরিবেশনের 
aw | 

fagfegacta জাদর্শবাদ অস্ভতর রূপ লাভ করেছে 
'অকাজের কা নামক গল্লে। পূর্বোল্পিখিত গল্পের অবলম্বন 
যেমন স্বপ্রচ।রিতা তেমনই এ গল্পের অবলম্বন দেশপ্রেম এবং 
এখানে বাস্তবের সীমার মধ্যেই তিনি সন্ধান করেছেন 
আদর্শের যাথার্থ্য। এ গল্পের আবহে যে-শ্বপ্নময়তা এসেছে 
সেটাও বাস্তবেরই অন্তর্গত, কেননা দেশের WAS সংগ্রামের 
মধ্যেই একট! RIA থাকে । হারাণচন্ত্রের আদর্শ সাধনার 
পথে বাধা হয়ে এলে দেখা দেয় তার অনুগত বালকৰৃন্দের 
অভিভাবকগণ, সমাগপতিগণ ও পরিশেষে 'ইংরেজ সরকারের 
পুলিশবাহিনী। এই বাধাকে এনে বিভূতিভূষণ সেই বাস্তব 
ও আদর্শের ঘন্ছকেই ARP করেছেন। MAI শেষ 
অনুচ্ছেদে এসে লেখক রাজশক্তির প্রতিনিধিদের হৃদয় 
পরিবর্তনের ইঙ্গিত করেছেন এবং এই ইঙ্গিতের মধ্যে দিয়ে 
তিনি সুকৌশলে গান্ধীদর্শনের মূল gates স্বীকৃতি 


wo aA ohor ' 


জানিয়েছেন। বিভূতিভূষণ sa সার্থক গল্পের সংখ্যা 
aa, কিন্তু তার apace শিল্পের সেই গুণ বর্তমান যা 
বাস্তব ও আদর্শ বলতে পাঠকের বোঝায় বৃহত্তর জগতের 
বাস্তব ও আদর্শ, যা সংকীর্ণ দেশকালের পটে চিরন্তন সত্যকে 
প্রতীকায়িত করে। 

বিভূতিভূষণ ভট্রের cata নিরুপমা দেবীর খ্যাতি উপন্তাস- 
নির্ভর | প্রকৃতপক্ষে তার ছোটগ:ল্পর সংখ্য।ও Wate 
বিভূতিভূষণ ভট্রের চারটি ও Sia চারটি গল্প লিয়ে ‘ake 
প্রকাশিত হয় ১৩২৪ aite তারপরে পৃথকভাবে তার 
গল্পসংকলন “আলেয়া, প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্রের যেসব 
রচনাতে আপে।সবাদী মনোভদ্গির প্রকাশ দেখা যায় সেগুলির 
সঙ্গে নিরূপমার গল্পগুলির- গভীর সাদৃশ্য বর্তমান, যেমন 
নিরুপমার উপপ্ত।সগুলির সঙ্গে aawa সাদৃশ্য দেখা যায় 
অনুরূপ! দেবার উপস্কাসগুলির। ব্যজ্জিগত জীবনে নিরুপমা 
ছিলেন নিষ্ঠাবান stat বালবিধবা ; সমাজের দে!ষক্রটি 
সম্বন্ধে তার দৃষ্টি ছিল সজাগ, কিন্তু এ সমাজের মধ্যে আদর্শ 
দ্রিকগুপির প্রতি Sia সংক্কার-মিশ্রিত শ্রদ্ধাও ছিল অকপট | 
তার সমস্ত রচনাতেই ফুটে উঠেছে তৎকালীন বাঙালী 
মধ্যবিত্তের বিশ্বাসযোগ্য ও সম্সেহ পারিবারিক জীবনচিত্র। 
কিন্তু ছোটগল্পের মূল রহস্য তিনি ধরতে পারেননি, Sta সব 
কটি গল্পই বিশদ বর্ণনা পূর্ণ, wed সিদ্ধান্তে সমাপ্ত, গল্পে 
শরীরে এমন কোনও অবকাশ রাখেননি যেখানে পাঠকের 
কল্পনা মুক্তি পেতে MICA | 

আবার মাত্রাতিরিক্ত অঙ্থচ্ছতকে প্রশ্রয় দিলে ছোটগল্পের 
রূপ কী হয় তার পরিচয় পাওয়া যায় IRAN গঙ্গো- 
পাধ্যাষের*গল্পগুলিতে । ‘কালি-কদম’ পত্রিকাতে প্রকাশিত 
“বিচারক” sgal খোকা আয়! খোকা আয়!’ প্রভৃতি 
গল্পগুলিতে বিষয় ও উপকরণের দিক থেকে নিঃদন্দেহে শরৎ- 
চন্দ্রেরই BISA লক্ষ কর! যায় এবং এদিক থেকে তাঁকে 
শরত্মগুলের অন্তর্গত রূপে চিনে নিতে কোনও অস্থবিধে হয় 


না। কিন্তু রচনাবীতির দিক থেকে তিনি এতই স্বতন্ত্র যে 
Sew মনে হয় শবৎচন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত-_কল্পে।ল' 
পত্রিক!তে ছোটগল্পের রচনারীতি নিয়ে যেসব পরীক্ষ।-নিবীক্ষার 
চন! হয় তারই অগ্রদূত। তার ভাষা ও বর্ণনাঁভলি দুটোই 
কাব্যিক রহম্ময়তায পূর্ণ এবং এই ays! তর গল্পগুলিতে 
পাঠকের জন্যে অপরিমেয় অনুমানের স্থান করে দিয়েছে, 
অনেকসময় Sta বর্ণনার অর্থ অনুধাবন করাও কঠিন হয়ে 
পড়েছে। লেখকের ভাষণের মধ্যে ঢুকে পড়েছে গল্পের 
চরিনপ্তলির শ্বগতোকি ; লেখকের ভাষণেও পারম্পর্যকে 
ইচ্ছে করেই লঙ্ঘন করা হয়েছে; আবার এর মধ্যে এসে 
পড়েছে অসংলগ্ন স্বপ্নের বিবরণ, চরিত্রের sfawe চিন্তার 
শ্রোত। আধেয়র ক্ষেত্রে gamag যতট! প্রথ।লিদ্ধবাদী 
আধারের ক্ষেত্রে ততটাই বৈপ্লবিক । প্রসঙ্গ ও প্রকাশের মধ্যে 
তিনি সাযুজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি বলেই তার গল্পগুলি 
সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি মনে হয়, ভা শুধু রসাতাস খটায়। 
কিন্তু রচনারীতির যে-পরীক্ষা তিনি সে-সময়ে করেছিলেন 
তার দরুন বাংলা ছোটগল্পে তার একট] বিরাট এতিহাপিক 
মূল্য প্রাপ্য; Sta ছোটগল্পের কোনও সংকলন এযাবৎ 
প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু ওই মূল্যের জন্তে প্রকাশিত gen 
উচিত | 

শরত্চন্দ্রের দ্বার! অনুপ্রাণিত হয়ে ধারা সাহিত্যচর্চ! 
করেছেন তদের মধ্যে বোধকণি Sta সম্পর্কিত ও বয়ঃকনিষ্ঠ 
Semat গঙগোপাধ্য।য়ই সবচাইতে কীতিমান। তার 
রচনাতে afas রুচির সঙ্গে সচেতন কল।কুখলতার পরিচয় 
পাওয়া যায় ; অস্তিত্বের গভীরতব ও সমস্তামুলক দিকগুলি 
তার রচনাতে অমুপস্থিত, দৈনন্দিনকার অপেক্ষাকৃত অনাবিল 
সাংসারিক ঘটনাবলীই তার সাহিত্যের মুখ্য উপজীব্য। 
বর্ণনাতে আঁড়ঘ্বর অথবা বর্ণাঢ্যতা Sia রচনাতে নেই, ঘটনা 
প্রবাহও AMIS মন্থর এসবের বদলে যা আছে তা 
হলো সরাসরি সাবলীল ভঙ্গিতে গুছিয়ে গল্প বলার ART 


শা 


~ 


Afel 


৬৮৭ 


বাংলা ছোটগল্পের মানচিত্র 


তার ভাষণ সংক্ষিপ্ত হওয়ার HCW গল্প-শরীরে এমন 
এক Bor ফুটে ওঠে যা পাঠকের কল্পনাবৃত্তির পক্ষে বিশেষ 
তৃধ্িকর। কিন্তু গল্পের সমাঞ্চিতে আপন বক্তব্যকে প্রচ্ছন্ন 
রাখার রীতি Sta মনঃপূত ছিল না যে-ঘটলা প্রবাহকে 
অবলম্বন করে তিনি গল্প লেখ! শুরু করেন তার অন্তিম 
পরিণামকে উদঘাটন না করা পর্যন্ত ।তনি লেখনী চালনা বেকে 
fae হন না| তাঁর গল্পগুলির ata একটি বৈশিষ্ট হলো 


জীবন সম্বন্ধে একট! সুস্মিত কৌতুকবে!ধ। Sia দেখা জীবন 


মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতার দরুন অসঙ্গতিতে পূর্ণ এবং সে- 
সব অসঙ্গতি সমালোচনার অথবা বিজ্ঞপের যোগ্য নয়, সে- 
গুলিকে উপেশ্্রনাথ বয়োজ্যেষ্ঠ৫ স্নেহের সঙ্গে স্বীকার করে 
ণিয়েছেন। 

উপেন্দ্রন।থের গল্পগুলির মধ্যে “কমিউনিস্ট প্রিয়া-ই ar- 
করি সর্বাধিক পঠিত । aga নায়ক সুকুমার কংগ্রেসপন্থী 
আর নায়িকা কমল! বামপন্থী । ছুপনেই উচ্চশিক্ষিত এবং 
USHA, অথচ দুজনেই পরস্পরের প্রতি প্রণয়াদক্ত | 
কিন্তু যেখানে নায়ক ও নায়িকা দুজনেরই সুস্পষ্ট রাজনৈতিক 
মতামত আছে সেখানে বিরোধ একেবারে অনিবার্য । এই 
বিরোধকে লেখক এমন ভাবে ঘনিয়ে তুলেছেন যা নাটকীয়- 
তার শীমাস্তকে গিয়ে স্পর্শ করেছে। তারপরেই ঘটনার 
als তীব্র বেগে মোড় নিয়েছে, কমলা উপলব্ধি করেছে যে 
মতবাদ নিয়ে বিতর্ক জীবনকে নিয়ে চলে মরুভূমির মধ্যে 
মরীচিকার পেছনে এবং এই উপলক্িতে সে শ্রেচ্ছায় ও 
সানন্দে তার রাজনৈতিক মতবাদের জায় দাদা বিজয়ের 
ঘর ছেড়ে এসেছে ভাবী শ্বশুর বাঁড়িতে। গুঢ় অর্থে কমলার 
এই গৃহত্যাগ সমাজতান্ত্রিক মুল্যবেধ থেকেই সম্ভব এবং 
প্রেমকে সার্থক করে তোলার MCD: Sle আচরণের সমর্থন 
দৃক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবোধে পাওয়| কঠিন। কিন্তু উপেন্্রনাথ 


১ কোন ওমতের stath বিচার করতে বসেননি। তিনি দেখতে 


চেয়েছেন মতের উপরে মনের প্রাধান্ত | কিমিউনিন্ট প্রিয়া’ 


গল্পটি উল্লেখযোগ্য awe যে এতে তাঁর সকল বৈশিষ্ট্য 
পরিদ্ফুট | 

গল্পের শেষ পর্যন্ত ঘটনার পরিণাম সম্বন্ধে কৌতুহল রক্ষ। 
করার কৌশল জানতেন Grma এবং Sta কাছে গল্প 
লেখার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল গল্প লেখা কিংবা পাঠককে গল্প 
পড়ার জাননা দেওয়া । যদি Sta কোন কোন গল্পে অন্ত 
কোনও TSB থেকেও থাকে তবে শেটাকে উপেক্ষা করলে 
পাঠকের দিক থেকে কোনও ক্ষতি হয় ন! ! ঘনিষ্ঠ বিচারে 
তার গল্পগুলিকে ছোটগল্প আখ্যা দেওয়া যায় না, কারণ সেগুলি 
আসলে বিবরণমূলক সুকৌশলে লিখিত কুখপাঠ্য উপাখ্যান 
ছড়া আর কিছু নয় এবং Sta কিছু গল্প একেবারে খোলাখুলি 
ভাবে বৈঠকে কথিত গালগল্প। উপেন্দ্রনাথের গল্পের সংখ্যা 
নগণ্য নয়ঃ ‘নাস্তিক’, “কমিউনিস্ট প্রিয়া”, ‘awe, 
‘নবগ্রহ’, ‘বেলকু'ড়ি’ ‘সাতদিন? প্রভৃতি গল্প-সংকলনের 
বাইরেও তাঁর অনেক গল্প আজও এস্থাকারে গ্রথিত হয়নি। 

একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে শরৎচন্দ্র ও তার 
অনুবর্তী গল্পলেখকর্দের মধ্যে কতকগুলি সামান্ত বৈশিষ্ট্য 
faaata : এরা গল্পের বিষয় ও উপকরণ আহরণ করেছেন 
মধ্যবিত্ত বাঙলীর আটপৌরে জীবনবৃত্ত থেকে, বর্ণনা ও বিবরণে 
এদের প্রবণতা বিস্তারের দিকে, এদের Tesla উত্থাপিত 
সমস্াগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে TWH সমাজব্যবস্থব অঙ্গীভূত 
মনে হয় তলিয়ে দেখলে ততটা মনে হয় না, বরং মনে হয় 
সমস্যগুলো যেন বিশেষ বিশেষ পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, 
এবং ব্যাপারট! গ্রকৃতই তা-ই, সমস্যাগুলোর উথাপলে water 
সমালে!চকের একটা ভঙ্গি আছে, কিন্ত যেভাবে সমাধান 
সম্পাদন করেন তাতে প্রকাশ পায় প্রথালিদ্ধ ব্যবস্থার প্রতি 
মৃত্-সংস্কারপদ্ধীর সমর্থন, কাহ্নীকে একাধিক সুত্রে fave 
করে পাঠকের যনে কৌতুহল জাগাবার প্রয়াসে ছোটগল্পের 
acy নিতান্ত জরুরি একমুখিতার প্রতি এ'রা উদাসীন এবং 
এদের লক্ষ্য হলো পরিশেষে HH রেখায় সিদ্ধান্তকে টেনে 


aah, পৌঁধ ১৩৭৫ 


সে-কৌতৃহলের সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাধন। এলব লক্ষণ ছোটগল্প 
লেখকদের উপযুক্ত নয় প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্র থেকে উপেন্্রনাথ 
পর্যন্ত সমধর্া লেখকদের হাতে বাংল! ছোটগল্প উল্লেখযোগ্য 
অগ্রন্থতি লাভ করেনি, কিন্তু এদেরই ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে 
ফুটে উঠল ছোট আকারের গল্পের সঙ্গে ছোটগল্পের মৌল 
প্রভেদ এবং এ'দের ভিতর দিয়ে ছোটগল্পের জন্তে বিপথটাকে 
জানার পর থেকে বাংলা ছোটগল্প ধরল তার ঠিক পথটাকে। 
সত্যি বলতে শরৎগোষ্ঠীর সঙ্গে সঙ্গে বাংল! সাহিত্যে calb- 
গল্পের VATA যুগ শেষ হলো, এবার শুরু হলো 
নতুন এক ধুগ-_ছোটগল্লের বিভিন্ন রূপের ও সন্তাবনার 
পরীক্ষকদের যুগ | 


ebr 


(ক্ৰমশঃ ) 





জয়গ্রীর নিয়মাবলী 


গ্রাহকদের জন্য 
জয়শ্রী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় 
সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বাখিক HOTS ১০*০০। ষাশ্াসিক 
৫**০| যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক weal যায়। বিশেষ 
সংখ্যাগুলির ey স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে 
হয় না। | 


লেখকদের অন্য 


১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ 
সর্বাগ্রে দেওয়। হয়। 

২. লেখা পরিষ্কার হরফে ফুলক্ক্যাপের একপৃষ্ঠায় লিখে 
পাঠান চাই । নকল রেখে পাঠানোই Sow | 
কারণ, হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই। 
কবিতা সম্বন্ধেও তাই নিয়ম | 

৪. উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকলে রচনা ফেরৎ পাঠানো 
হয়। 

শক্তিশালী নুতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহ- 

যোগিতার ag আমর] আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। 


কলকাতার সব স্টলে HHA) ATSR যায় 


প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী 


৩০৯, গাঙ্গুলি বাগান 
কলিকাঁতা-৪৭ 





ae 


*৮৯ মহা "তিনান £ ছুই afasi 


[৬৪৪ পৃষ্ঠার পর] 
সুভাষচন্দ্র কি সেদিন মাত্র একটি বাড়ি তৈরী করতে 
চেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ কি একটি বাড়ির প্রথম মিস্তিগিরি 
করেছিলেন? বাংলা দেশে, কলকাতায়, যেখানে ভারতের 
নিবজন্ম, সেখানে কি Stay নতুন করে জাতীষ (চেতনার 
বীজবপন করতে চাননি? চিত্তরঞ্জন পথরূপে যেখানে 
_ প্রবাহিত, তারই উপরে রবীন্দ্রনাথের ধর্মে, স্ুভাষচন্দ্রের কর্মে 
জাতীয় সৌধ গড়ে উঠবে_এই কি প্রত্যাশ। ছিল না? 
মহাজাতিসদনের এক মাইলের মধ্যে আরও ছুটি ভবন, 
সিমুলিয়ার aesa, মহাজাতীয়তার আঁচার্য-বরিষ্ঠের 
BISA, এবং জোড়।স(কোর ঠাকুরবাঁড়ি, মহাজতীয়তার 
অমর সঙ্গীতকারের আবির্ভাবঙ্ষে | 


মহাল|তিলদনের শ্বপ্ন ও কল্পনার আদি প্রকৃতির সন্ধানে 
তাই রবীন্দ্রনাথ ও qeta ভাষণ ছুটি আব একবার 
পড়তে gal ভাষণ দুটি দীর্ঘ নয়। বৃদ্ধ কবি এবং ব্যস্ত 
কর্মী যথাসম্ভব সংক্ষেপে তাঁদের বক্তব্য নিবেদন করেছিলেন। 
তাই ঘনিউভাবে ভাষণ ছুটি লক্ষ্য করা উচিত। 


রবীন্দ্রনাথের ভাষণের প্রথম অংশে বাংলাদেশের 
| খেলেস পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া sal ভারতবর্ষের 
মধ্যে বাংলাদেশই সর্বপ্রথম ইউরোপীয় সংস্কৃতির স্পর্শকে 
গভীরতাবে অন্তঃকরণে গ্রহণ করতে পেরেছিল, তার ফলে 
বুদ্ধির সর্বজনীনতা, দৃষ্টির সর্বব্যাপকতা৷ সর্বসানবের পরি- 
প্রেক্ষণায় মানবস্বের উপলব্ধি mage হয়েছিল 
‘রামমোহন রায়ের মত মহামনীষীর্দের চিন্তে চিত্তের এই 
জাগরণের ফলে আচার, ধর্ম ও aR বন্ধনের মুক্তির ইচ্ছাও 
প্রথম বাংলা দেশে Sas হয়ে ওঠে | সাহিত্য, চিত্রকলা ও 
O শীতকলা_-রস-সংস্কভির এই তিন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ স্থষ্টিশীল 
হয়ে উঠেছিল। | 
aida আন্দোলনের ক্ষেত্রে বাংলা দেশের বিশেষ দানের 


পৌষ 2৭৫--৮ 


di রবন্ত্রীনাথ স্মরণ না করে পারেননি, কারণ মহাজাতি 
সদন দেশনেতারই R, এবং ভারতবর্ষের রাজনৈতিক 
ইতিহাসের তি সংকটক্ষণে তিনি তার ভিত্তিস্থ(পন করেছেন। 


কবি বিশেষ করে বাষ্ালী বিপ্লবীদের উল্লেখ করেছিপেন। 


গুপ্ত বিপ্লবপন্থ। সম্বন্ধে তাঁর নৈতিক আপত্তি সুবিদিত, শান্ত 
্বুদ্ধিব আদর্শে 'বিচার করলে এই Agta বিরুদ্ধে অনেক 
কিছুই বলতে হত তাঁকে নিশ্চয়, যা তিনি বহুভাবে বলেছেন, 


কিন্তু 'ছুঃখজয়ী বীর সন্তানদের চরম আত্মোৎসর্গের প্রতি 


মমত্পূরণ শ্রদ্ধা না নিয়ে পারেননি । দেশের অপমান দূর 
করবার জন্য বাংলা দেশেব তরুণেরা যেমন “নিবিচ।রে ঝাপ 
দিয়ে পড়েছিল, ভারতবর্ষের অন্য কোনো প্রদেশেই এরকম 
ঘটেনি'__তাও উল্লেখ করতে ভোলেননি। তিনি আশ! 
করেছেন, পূর্ব অন্িজ্ঞতার শিক্ষায় সমৃদ্ধ হয়ে ভবিষ্যতে এই 
তরুণেরা ‘ভাঙনের ব্যর্থ কাজে আপন শ্রেষ্ঠ শক্তির অপবায় 
না করে গড়নের কাজে প্রবৃত্ত হবে!’ 

বাংলা' দেশের প্রাণশক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কবি 
বলেছিলেন--“নবধুগের সাড়া দিতে বাংলা দেশ প্রথম 
হতেই জড়তা দেখয়নি, বাংল। দেশের এই গৌরব এবং এই 
সত্য পরিচয় ৷’ sk 

ভাষণের দ্বিতীয় বা শেষ অংশে রবীন্দ্রনাথ মহাজাতি- 
AKAA মূল আদর্শ প্রশঙ্গে বলেছিলেন, তা হুল “বীর্য এবং 
সৌন্দর্য, কর্মসিদ্ধিমতী সাধনা এবং সুটিশজিমতী করনা, 
জ্ঞানের তপস্যা এবং জনসেবার আত্মনিবেদন |” মহাল।তি- 
সদনে তিনি চেয়েছিলেন “সংক্কারমুক্ত উদার আতিথ্যকে” ও 
মহুস্তত্বের সর্বাদীন মুক্তিকে,” যার দ্বারা বাঙালীর আত্মেপ- 
afa সম্ভব হবে| ভারতবর্ষের মধ্যেই বাংল। দেশকে স্থাপন 
করে তার পাধনার পিদ্ধিকে কবি stan করেছিলেন £ 
“বাংলায় যে জাগ্রত হৃদয়মন আপন বুদ্ধিব ও বিস্তার সমস্ত 
সম্পদ ভারতবর্ষের মহাবেদীতলে উৎসর্গ করবে বলেই 
ইতিহাস বিধাতার কাছে দীক্ষিত হয়েছে, তার. সেই 


জয়ী, পৌষ ১৩৭৫ 


মনীষিতাকে এখানে আমরা অভ্যর্থনা করি।” বাংলা দেশের 
আভ্যন্তরীণ অনৈক্য এবং ভারতবর্ষের sete স্থান থেকে 
শ্বৈরবৃদ্ধিজাত বিচ্ছিন্নতাবোধ সম্বন্ধে সবশেষে কবি সতর্কবাধী 
উচ্চারণ করছেলেন। 


eae 


রবীন্দ্রনাথ যেভাবে মহাঁজাতিসদনের আদর্শ নির্ণয় 
করেছিলেন, তার থেকে ব্যাপক উদার ও মহান আদর্শ সম্ভব 
নয়! উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণ সম্বন্ধে তার গভীর 
শ্রদ্ধার পরিচয়ও পাওয়া গেছে এই ভাষণে! বিপ্লবীদের 
সন্বদ্ধেও Sta পুরাতন মনোভীবই দেখি, তবে এখানে Sta 
নৈতিক আপত্তির উপরে শ্রদ্ধার আবেগেরই প্রাধান্ত। 
কবিরূপে wee Sta ভাষণে ভাবময় বাণীর প্রাধান্ত ছিল, 


বিশুদ্ধ আদর্শের বাতাসের মধ্যেই তিনি মুক্তির স্বাসগ্রহণ 


করতে চেয়েছিলেন। কর্মী সুতাষচন্দের ভাষণে অপরপক্ষে 
স্বাভাবিকভাবে প্প কথা বেশী ছিল। মহাঁজাতিসদন 
আপাতত একটি গৃহ, তা তিনি বলতে ভোলেননি। ভারত- 
বর্ষের স্বাধীনতার জন্ত যার! বহু ত্যাগ করেছেন, নির্যাতন সহ্য 
করেছেন Stat বহুদিন থেকে একটি গৃহের অভাব বোধ 
করছিলেন, “যেখানে তাঁদের যাবতীয় সেবাকার্য আশ্রয় পেতে 
পারে।” কিন্তু মহাজাতি সদন কি একটি gata? নাঃ 
সুভাষচন্দের কাছে তা “আশা, আকাঙ্খা, স্বপ্ন ও আদর্শের 
বাহ্য প্রতীক |” অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, কবি ৪ কর্মীর বক্তব্য 
- মুলে একই। 

বাংলাদেশের নবজাগরণ এবং বাহীয় আন্দোলনে বাংলার 
ভুমিকা সন্বদ্ধেও অুভাষচন্ সংক্ষেপে উল্লেখ করেছিলেন | 
বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে IBA বক্তব্য 
রবীন্রনাথেরই oat) কিন্তু wy পার্থক্য আছে, যা 
উভয়ের মধ্যে জীবনদৃষ্টির পার্থক্যের wwe) রবীন্দ্রনাথ 
Sia ভাষণ ঠিক কোন্‌ তারিথে লিখেছিলেন জানি না; নিজ 
ভাষণ লেখার আগে সুভাষচন্দ্র রবীন্্রনথের ভাষণ 


পিসি 


“ew 


পড়েছিলেন কিনা তাও আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব AT; 
তবে সু ভাষচন্ত্র যে শেষ মুহুর্তে তার ভাষণ লিখে ছাপিয়ে 
নিয়েছিলেন সেটুকু সংবাদ আমরা পেয়েছি Senate প্রেসের 
তৎকালীন ম্যানেজার শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্্র রায়ের কাছ থেকে। 
বাংলার রেনেসীস সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন £ 
- “এই ভূমিতেই সেই আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল যার 
দ্বারা আমাদের ধর্ম ও কৃষ্টি সংস্কারের মধ্য দিয়ে পুনর্জীবন 
লাভ করেছে। এই আন্দোলন গ্রাদেশিকতার > 
মানেনি-_এমনকি জাতীয়তার গণ্ডীও অতিক্রম করেছিল। 
রামমোহন ও alee যে বাণী দিয়েছিলেন--তাহ! 


কি বিশ্বমানবের জন্ত নয়? তাদের ভিতর দিয়ে কি 








was নবলাগ্রত ভারত আত্মপ্রকাশ লাভ করেনি? 
আমরা জানি যে, আমর! তাদেরই কটি ও সংস্কৃতির 
_ উত্তরাধিকারী 1” 


রবীন্দ্রনাথ তার ভাষণে কেবল রামমোহনের নামই 
করেছিলেন। বাংলার নব্জাগরণের অর্থ Sta কাছে “আচার 
ধর্ম ও alta বন্ধনের যুক্তি 1? তা ঘটেছিল যুরোপীয় সাংস্কৃতিক 
ম্পর্শপাতের wee | রামমোহন বাংলা দেশে ইউরোপীয় 
সংস্কৃতির ভগীরথ। বাংলার জাগরণ aya রবীন্দ্রনাথের 
ব্যাখ্যা সুভাষচন্দ্র সম্পূর্ণ মানতে অসমর্থ । আধুনিকত gA 
প্রতি Sta আগ্রহ কোনো মানুষের চেয়ে কম নয়) > 
কিন্তু তাই বলে তিনি কদাপি ভারতীয় সভ্যতার দীর্ঘ 
SSAC অগ্র।হ করতে পারেন না। আধুনিকতার অগ্রদূত 
অবশ্যই রামমোহন, কিন্তু রামকৃষ্ণ যে চিরন্তন ভারতের 
প্রতিনিধি! aaye বাদ দিলে agatate বাংল! হয়ে 
দাড়াবে ইউরোপের বঙ্গীয় সংস্কবণ। সুভাষচন্দ্র যদি 
নিজেকে ARRA AGIA মনে করে থাকেন, তাহলে 
মহাজাতিসপনের প্রতিষ্ঠার মহাপ্রহরে দাড়িয়ে সেকথ! না « 
বলে পারবেন কি করে? 








8৯১ 


মহাঁজাতিমদন £ দুই অভিতাষণ | 
আরও লক্ষ্য করতে হবে রামক্কষ্ণের নাম করলেও 
সুভাষচন্দ্র নিজের সাক্ষাৎ ভাবগুরু বিবেকানন্দের নাম 
করেন নি। রামরুষের মধ্যেই বিবেকানন্দ আছেন, সেই 
ome কি? তা কিছুটা সত্য, কিন্তু আললে মনে হয়, 
* বাংল! দেশের জাগরণের ছুই বিশুদ্ধ প্রতীককে তিনি গ্রহণ 
করতে চেয়েছিলেন; বিশুদ্ধ আধুনিকতা রামমোহনে, বিশুদ্ধ 
চিরন্তণতা রামক্কষ্ণে | বিবেকানন্দ Bou সংস্কৃতির মিশর aP, 
~ afte তীর মূল চিরস্তনতার মধ্যেই । সেই owe qaom 
বিবেকানন্দকে পূর্ণাঙ্গিক ব্যক্তিত্ব মনে করতেন। তার 
কাছে, অতীতের সমস্ত সত্য ও শক্তি আধুনিকতার গর্ভে 
আবির্ভৃত হয়ে বিবেকানন্দ ন।ম ধরেছিল | 
সুতরাং রামমোহন ও age যে ধর্ম বিপ্লব ও কৃষ্ট 
বিপ্লবের সুচনা করেছিলেন, তা যখন ‘ate fads ও সমাজ 
বিপ্লবের মধ্যে পরিবর্তিত হতে গেল, তারই সন্ধিক্ষণে 
সুভাষচন্দ্র বিবেকানন্দকে দেখেছেন, যদিও তাঁর নামোলেখ 
করেন fi— - 


“নব জাগরণের ফলে, প্রবুদ্ধ ভারতের মুক্ত আত্ম। 
যখন ‘awa মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চাইলেন, 
তখন দেখলেন যে, একদিকে রাষ্ট্র এবং অপরদিকে সমাজ 
তাকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে) তারপর atag হল 
রাষ্টরবিপ্রব এবং সমাজবিপ্রব। সেই বিপ্লবের স্থচনাও 
এই ভূমিতে--যেখানে একদিন 
ghana আবির্ভাব হয়েছিল 1” 
উদ্ধৃত অংশে বিবেকানন্দের ছায়া বুঝতে অসুবিধা! হয় 
Al বিবেকানন্দ-সাহিত্যের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত 
সুভাষচন্দ্র স্বামীদীর বিখ্যাত কবিতা 'প্রবুদ্ধ ভারতের প্রতি'র 
£একাংশকেই স্বরণ করেছিলেন। AA এ কবিতায় 
শত্তিরূপে, প্রাণরূপে সর্বভূতে বিরাজিতা উমার কথা 


ধর্মবিপ্রবের এবং 


বলেছিলেন, “কৃপা ধার সত্যের দুয়ার খুলি--“এক? “বছ'তে 
দেখায়।” শ্বামীজী বলেছেন, সেই এক যধন বহুতে YR হয় 
তখন “অসীম প্রেম পারাবার' খুলে যায়। স্বভাষচন্দ্রের 
মতে একের এই বহুডে ব্যক্ত রূপে ধারণাই পরবর্তী a- - 
বিপ্লব ও সমাজবিপ্লবের মুলে, কারণ বহুতে ব্যক্ত হবার 
কালে যেকোনো বন্ধনই অসহ, তা সমাজেরই হোক বা 
রাষ্ট্রেরই cate) অর্থাৎ সুভাষচন্দ্র বাংলাদেশের জাগরণের - 
পশ্চাতের দর্শন .হিস|বে বিবেকানন্দের কথাকেই স্মরণ 
করলেন কারণ তাঁর কাছে আধুনিক বাংলার আধ্যাত্মিক 
পিতা স্বামী বিবেকানন্দই। 

বাংলা ও ভারতের জাতীয় জান্দোলনের সংক্ষিপ্ত উল্লেখও 
সুভাষচন্দ্র এ ভাষণে কবেছিলেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার" 
পরে প্রথম কুড়ি বৎসর নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন। তারপরে 
বঙ্গভঙ্গের সময় থেকে ASW সংগ্রাম--১০ বৎলরের। 
সেই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম অতঃপর নুতন পথ গ্রহণ করেছে, 
‘afar অসহযোগ ও সত্য!গ্রহের” পথ | 

এই তিন পর্বের প্রথম পর্বের প্রতি welan প্রীতি 
সীমাবদ্ধ, আমর! জানি। তিনি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের 
বিরোধী । দ্বিতীয় পর্বে আন্দোলনের ছুই ন্ধূপ--এক দিকে 
তা 'শ্বদেশী’ ও বয়কট আন্দোলন, অন্যদিকে গুপ্ত বিপ্লব 
আন্দোলন। 9@ বিপ্লব আন্দোলন সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র যা 
বলেছেন, তার একাংশ সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করা যায়, 
যা রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের অনুন্প। তিনি বলেছেন, 
বঙ্গ ভঙ্গ করার জন্তু এবং আমলাতস্ত্রের দমননীতির aD 
“দেশের তরুণ সম্প্রদায় উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে, আত্মসংযম 
হারিয়ে, ইতিহাসের চিরাচরিত পন্থা --সশক্ত্র বিদ্রোহের পন্থা 
_-অবলম্বন+ করেছিল। গুপ্ত বিপ্লবের পথকে তিনি কি 
সত্যই আত্মসংষম হারানোর কাজ মনে করতেন? মনে তো 
হয়না। আমর! অবশ্য জানি, এই পথকে তিনি পরিবর্তিত 
অবস্থায় কার্যকরী নয় বলেই মলে করতেন; কিন্তু তার মানে 


GAR 


anh, পৌষ ১৩৭৫ 


এই নয় যে গুগু-বিপ্রবের ster সংযমহীন কোনো কাজ। 
qepa এ বাক্যটিতে কিছু অদংলগ্নতা সত্যই ছিল, 


কারণ we বিপ্লব পথকে একই সঙ্গে তিনি সশস্ত্র বিদ্রোহের 


AQ বলেছেন, যাঁকে কিছুদিন পরে ই তিনি গ্রহণ করবেন। 
যে গুপ্ত বিপ্লব পন্থাকে তিনি পিস্ত্াসবাঁদ' নামে লাঞ্চিত করার 
পরিবর্তে সশস্ত্র বিদ্রোহ বলে সম্মানিত করেছেন, 
সেই পথ কি অসংযমের পথ? তিনি স্বয়ং কি উত্তেগন।র 
বশবর্তী হয়ে সশন্্ বিদ্রোহের পথ গ্রহণ করেছিলেন? 
আমাদের মনে হয়, সুভাষচন্দ্র আসলে wa বিপ্লবকে সমস্ত 
বিদ্রেহের পন্থার কথাই বলতে চেয়েছিলেন, অসত্তর্কে বা 
বিশেষ সতর্কতার os কয়েকটি অনাবশ্যক কথা ওখানে এসে 
গিয়েছিল। i 

তৃতীয় পথ, অর্থাৎ অহিংস অসহযোগ ও সত্য।গ্রহের 
পথ সম্বন্ধে VSR এখনো আশা রাখেন-__কিন্ত আশা 
রাখতে পারছিলেন না এই পথের প্রবর্তক বা Sta 
অনমুগামীদের মনোভাব সম্বন্ধে তিনি দেখছিলেন, বহুদিন 
আগে ছেড়ে-আসা। নিয়মত্াস্ত্রিকতার ফাদে engada 
ধরা পড়ার মুখে। সেই সম্ভাবনার সামনে তার মধিত 
জিজ্ঞাস 


দ্য নিয়মতাস্ত্রিকতার পথ আমর! ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে বর্জন 
করেছিলাম, পুনরায় কি সেই পথে ফিরে যাব? অথবা 
আমর! কি গণ-আন্দোলনের পথে ভ্গ্রসর হয়ে গণ- 
সংগ্রামের জন্তু প্রস্তুত হব? 


এবং ক্ষত্রিয়ের উত্তর-_ 
“আমি শুধু এই কথা বলতে চাই যে, নবজ|গ্রত ভারতীয় 


মহাঁজ।তি স্বাবলম্বন, গণ-আন্দোলন, এবং গণ-লংগ্র/মের 
পন্থা কিছুতেই পরিত্যাগ করবে at | বৈদেশিক 


সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে একটা তুচ্ছ আপোষ করে তারা 
কিছুতেই তাদের জন্মগত অধিকার -_স্বাধীনতা_-হেলায় 
ছেড়ে দেবে AL”? | 


কিন্ত স্বাধীনতা’ একটা শব্দ মাত্র যদি তা স্বাধীনতা না 
হয়। স্বাধীনত! কি প্ৰভুবদল - ইংরেজ বণিকের ATTA 
বদলে ভারতীয় বণিকের শাসন? না; ‘ola ও সাম্য’ 
হবে স্বাধীন ভারতের ভিত্তি, ‘মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম 
আদর্শগুলি’ বার মধ্যে রপায়িত হবে। অর্থাৎ সুভাষচন্ত্রের 
সংগ্রাম কোনো সংকুচিত লক্ষ্যের জন্তু নয়, এবং Crewe 


তিনি বিশ্বাত্ববোধের মহাকবিকে আহ্বান করেছিলেন 
মহাজ[তিলদনের তিত্তিস্থাপনে । তার মনে ছিল, রবীন্দ্রনাথ 
ভারততীর্থের কবি, বিশ্বভারতীর রচয়িতা। কবির 


বিশ্বভারতী লোকালয় থেকে দুরে স্বতগ্ জগতের R করেছে 
বিশেষ এক আদর্শে, কর্মীর মহালাতিসদন লোকালয়ের 
মধ্যেই সেই আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্য ছুর্গরচনা করেছে। 
উভয়ক্ষেত্রে, উদ্দেশ্য একই । রবীন্দ্রনাথ BAMF 
বিশবৃভারতীর-ভার গ্রহণের অনুরোধ করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র 
রবীন্্রনাথকে দিয়ে মহাজাতিসদন প্রতিষ্ঠার পৌরোহিত্য 
করিয়ে নিয়েছিলেন । সুভাষচন্দ্র মনে করেছিলেন, 
মহাজাতির ভিত্তির উপরেই বিশ্বভাবতী নির্মিত হওয়া সম্ভব | 
তাই তিনি রবীন্দ্রনাথকে সম্বোধন করে বলেছিলেন 
“আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমরা আজ আপনাকে 
আমাদের মাঝে পেয়েছি এবং আপনার দ্বারা সেই বীজ 
বপন করাতে পারছি যার ফলের দ্বারা আমরা একদিন 
ভবিষ্যৎ ভারতের জাতীয় জীবনকে পরিপু্ ও সুসমৃদ্ধ করে 
তুলতে পারব।” 

ভাষণের শেষ অংশে মহাজাতি ' সদনের শষ্টা বা 
বলেহিলেন, তার মধ্যে তিনি কোন্‌ ভারতীয় মহালাতির ay 
নিজ জীবন নিবেদন করেছেন, তারই মর্মকথা ছিল। সে 


চন 


fe “মৃহাজাতিমদন : ছুই অভিভাহণ 


এক পরমাশ্চর্য ক্ষণ, কবিগুরু নল গুরুদেব; দেশকর্মী নয় 
দেশনায়ক মুখোমুখি । গুরুকে উদ্দেশ করে নায়ক লঘন 
কণে বললেন, 


“যে স্বপ্ন দেখে আমরা বিভোর হয়েছি তা শুধু স্বাধীন 
ভারতের স্বপ্ন নয়; আমরা চাই Bla ও সাম্যের উপর 
প্রতিষ্টিত এক স্বাধীন রাই্-আমরা চাই এক নুতন সমাজ ও 
এক নুতন ate, যার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠবে মানবজীবনের 
শ্রেষ্ঠ ও Ras আদর্শগুলি। গুরুদেব! আপনি 
বিশ্বমানবের শাশ্বত কঠে আমাদের aege জাতির 
আশা-আকাজ্মাকে ai দিয়েছেন। আপনি চিরকাল 
aye যৌবনশক্তির বাণী, শুনিয়ে এসেছেন। আপনি 
OF কাব্যের বা শিল্পকলার রচয়িতা নন, আপনার জীবনে 
কাব্য এবং শিল্পকলা রূপ-পরিগ্রহ করেছে। আপনি শুধু 
ভারতের কবি নন- আপনি বিশ্বকবি। আমাদের শ্বপ্র মূর্ত 
হতে চলেছে দেখে যে-সমস্ত কথা। যে-সমস্ত চিন্ত, যে-সমস্ত 
ভাব আজ আমাদের অন্তবে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠছে_-তাহ। 
আপনি যেমন উপলক্ধি করবেন, তেমন জার কে করবে? 


(AOS অনুষ্ঠানের জন্ত আমরা এখানে সমবেত হয়েছি তার 
হোতা আপনি ব্যতীত আর কে হতে পারবে? গুরুদেব! 
আজকার এই জাতীয় মঞ্চে আমর! আপনাকে পৌরোহিত্যের 
পদে বরণ করে ধন্য হচ্ছি। আপনার qa করকমলের 
দ্বারা মহাঞাতিলদনের ভিত্তিস্বাপনা করুন। -ATS 
কল্যাপ-প্রচেষ্টার ফলে ব্যক্তি ও জাতি মুক্ত লীবনের sate 
পাবে, এবং ব্যক্তির ও জাতির atta উন্নতি সাধিত 
হবে--এই গৃহ তারই জীবনকেন্ত্ হয়ে মহাগতিলদন নাম 
সার্থক করে তুদুক-এই আশীর্বাদ আপনি করুন। এই 
আশীর্বাদ করুন যেন আমরা অবিরাম গতিতে আমাদের 
সংগ্র/ম-পথে অগ্রপর হয়ে ভারতের was অর্জন করি 
এবং আমাদের মহাজ।তির সাধনাকে সকল রকমে MPN- 
মণ্ডিত ও জয়যুক্ত করে তুলি |” 


শেষ শ্রেষ্ঠ ছুই বাঙালী, শ্রেষ্ঠ ছুই ভারতীয়, ছুই শ্রেষ্ঠ 
মানব একত্র হয়েছিলেন মহাঁজ|তিপদনের আদর্শ ধ্যানে 
সেদিন সেই এতিহাশিক লগ্নে Ara উপস্থিত ছিলেন, তাদের 
ভাগ্যে আমর! ঈর্ষ। করি। 


ACSA Ga STAR 


~ দেশের বাইরে এবং অভ্যন্তরে ভারতবর্ষের অগণিত 


স্বাধীনতাকামী সানুষের সঙ্গে একত্রিত হয়ে নেতাজী 
সুভাষচন্দ্র FR এবং আজাদ হিন্দ সরকার সম্পর্কে ভারত 
সরকারের অনুসৃত নীতির যথাযোগ্য পরিবর্তনের aw আমর! 
গভীর আনন্দ বোধ করছি। সরকারের এতাবকালের 
sexs অত্যন্ত পীড়াদায়ক নীতির যদিও বছ পূর্বেই 
পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা ছিল, তবুও বিলম্বে হলেও, আজাদ 
হিন্দ সরকারকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিয়ে জাতীয় কর্তব্য পালনের 
oy আমর! কেন্দ্রীয় সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছি । শুধু 


তাই নয়, দেশে যাঁরা জাতীয়তাবাদী সরকারী-বিরোধী শক্তি, © 


সরকারের নীতি পরিবর্তনে তারা যে মূল্যবান ভূমিক! 
গ্রহণ করেছিলেন, Cree তারাও আন্তরিক অভিনন্দনযে।গ্য। 
কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি-নির্ধারক মন্ত্রীর্গ আজাদ হিন্দ 
সরকার প্রতিষ্ঠা দিবসের রৌপ্য-জয়ন্তী উপলক্ষে ১৯৬৮র 
২১শে অক্টোবর তারিখে একবাক্যে ঘোষণা করেছেন £ 
নেতাজীর আদর্শই ভারতের আদর্শ । 

এই পরিস্থিতিতে সারা দেশে সরকারী দগ্ডরে এবং 
সামরিক বিভাগের বিভিন্ন দগ্তরগুলিতে নেতাজীর সময়োপ- 
যোগী বাণী সম্বপিত আলেখ্য অবিলম্বে স্থাপনের we 


নির্দেশনাম! প্রচারের sg অনুরোধ জানাচ্ছি। এই প্রস্তাব ' 


" গাঠকের মতামত 


কার্যকরী রূপ নিলে গত ছুই দশকে দেশের ক্ষীয়মান নৈতিক, 
বলের পুনরুজ্জীবন সম্ভব হবে। বেসরকাবী দগ্ুরগুলিও 
অনুরূপভাবে নিজেদের এবং তাঁদের নিয়োজিত কর্মচারীদের 
মানসিক উন্নয়নের সহায়তা করতে পারবেন। 

এই প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখ্য যে এঁতিহাপিক, শিক্ষাবিদ, 
সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ প্রভৃতি বিভিন্ন উচ্চ 
পর্যায়ের মহলে নেতাজীকে স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম allaf 
এবং প্রথম সেনাধিনায়করূপে এবং আজাদ হিন্দ সরকারের 
সর্বাধিনায়কক্পপে স্বীকৃতি দিয়েছেন, যে আজাদ হিন্দ 
সরকার নয়টি ইয়োয়োপীয় এবং এশীয় রাষ্ট্রের স্বীকৃতি ats 


করেছিল এবং ভারত সরকারও যে সরকারকে তার 


পুবোবর্তীর স্থান দিয়েছে। 

- পরিশেষে, দেশের জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে 
নেতৃবৃন্দকে নেতাীর আদর্শের প্রতি অবিচল থাকতে 
আন্তরিক অনুরোধ জানাচ্ছি। নেতাজী সুভাষচন্ত্র শ্বাসী 
বিবেকানন্দের উত্তরসাধক, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের চিহ্নিত 
দেশনায়ক এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জমের অকৃত্রিম অনুসারী | 
জাতির জনক AM নেতাজীকে ভারতীয় রাজনীতির 
JAFARA দেখেছেন এবং বস্ততই নেতাজী জাতির নেতা | 


দিলীপ কুমার চক্রবর্তী 


২*৯, কর্ণওয়ালিণ স্্ীট স্থিত গোর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র fig এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত | 
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ON ভালোভাবে JF ও 
MN-BlO-Al ফাটা বন্ধ PA... 
সাৱ৷ শৱীৱে এন দেয় 

স্বিপ্ধ কমনীয়ত৷ 1 


নতুন gfh আছে ল্যানোলিন আব মযেশ্চাবাইজার--সস্থণ, RA 
চামড়ার wy এ ছুটি জিনিস না হলে নয । তুহিন চাষড়াৰ ভেতরে চলে 
গিয়ে চানড়াব স্বাস্থ্য ফেরায়, বাড়ায়__মুখ ও গা-হাত-পা 

ফাটার সমস্ত! থেকে রেহাই দেয়। চামড়া কৌচকানো কিংবা! খসখসে 
OU আবো ভালভাবে বন্ধ করে। সাবা শৰীবে শিশির-শ্বিদ্ধ কমনীয়তা 
নিয়ে আনে । আপনার মুখে, গলাব, কাধে, হাতে, FET, পায়ের 
পাতায় আর গোড়ালিতে (শরীবেব যে যে জাষগ1 সবচেযে বেশী খসখসে হয়) 
তুহিন৷ সাধুন। দেখবেন, লানোলিন ও মযেশ্টারাইজাধ মেশানো 

নতুন তুহিন! ত্বকেব জৌলুস ফিবিরে দিয়েছে! প্রতিদিন স্নানের পর 
আর শোবাব আগে নিষমিত তুহিন! সাথতে ভুলবেন alt মনে 
বাধবেন, মুখ থেকে পায়েব গোড়ীলি-_-সার] শরীবেরই ay নেধ তৃহিনা ৷ 
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বিষয় লেখক 
সম্পাদকীয় 
লীলা রায় (জীবন আলেখ্য ) 
- এই সন্তোচিত সংগ্রাম! লীলা রায় 
(প্রবন্ধ £ অনুবাদ ) 
বঙ্গ বিভাগ £ ১৪০৫ কালীচরণ ঘোষ 
(প্ৰবন্ধ ) ` 
২৩শে জানুয়ারী £ সিংহপ্রীব যোদ্ধার 
সান্নিধ্যে (কাযসনিকী) staffs 
কণ্ঠভরা বিষ (Bamir) মিভির মুখোপাধ্যায়. 
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সুচীপত্র 
মাঘ £ জয়শ্রী; ১৩৭৫ 


পৃষ্ঠা 


৭১৪ 


বিষয় লেখক 
বাংলা ছোট গল্পের 

মানচিত্র £ ৭ সুরজিৎ দাশগুপ্ত 
( ধারাবাহিক আলে|চনা ) 
erica দিনগুলি বারীন বর্ধন 

(ভ্রমণ কাহিনী) 
সম্পাদকীয় দরে fos qaf দাশগুপ্ত 

Bs অশোককুমার মজুমদার 
সম্পাদনা: ' 


সহযোগী সম্পাদক £ সুনীল দাস 


পৃষ্ঠা 


Gor 
৭৪৩ 


৭৫৪ 





. পথ চলতে পাষের আবাম, চমৎকার খোলামেলা গড়ন, ছিমছাম 
3 মনোরম স্টাইল...বাটার এই সব ANGE বা চস্পলে নিজেক্চে 
r আপনি অনেক বেশ পাঁবচ্ছন্ন এবং স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন। 
HOM, কোমল, ওপরর-চামড়া, তেমনি মোলাযেয়, আঁর মজবুত সোল__ 

& ie প্রত্যেক পদক্ষেপে আশ্চর্ব আরাম | স্টাইলের বহুমুখী 
বৈচিত্য এদের আবেকটি বৈশিষ্ট্য আজই এসে দেখে যান বাটার দোকানে 
e স্টান্ডীল ও চপ্পনেব নীনাবৈষ সুদর্শন নকশা । 
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লস 








৩৩ বর্ষ ০ দশম সংখ্যা ০ মাঘ ১৩৭৫ 
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গত ওর! ফেব্রুয়ারী শ্রীধুক্তা লীলা রায়ের হাসপাত।সে অবস্থানের একবছর 


অতিক্রান্ত হয়ে CALE | 
কোনো পরিবর্তন দেখা, যাচ্ছে না। 


মিনিট ছু laa ay তার convulsion . হলে কিছু সময়ের জন্ত-তাকে অক্সিজেন” 
দেওয়া হয়। ০০০৪]৪:০০-এর পর এই..কয়দিন তাঁকে আরও' দুর্বল দেখ।- 


গেছে। 


831 মার্চ, ১৯৬৯ 





পশ্চিম বাংলায় মধ্যবর্তী নির্বাচন . 
১৯৬৯-র ফেব্রুয়ারীর মধ্যবর্তী নির্বাচনে পশ্চিম বঙ্গে 


কংগ্রেসের চুড়ান্ত পরাজয় ঘটেছে। কংগ্রেপ-বিরোধীদের 
পক্ষেও কংগ্রেসের এই শোচনীয় পরিণতির কথ। ভাব। সম্ভব 
২ হয়নাই। পক্ষান্তরে যুক্তফ্রণ্টের গফল্যও তাদের সমর্থকদের 


oe oe 


বিধাতার কাছে প্রতিনিয়তই আমর। Afa 'জানাচ্ছি। 


এতো দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হবার পরও তার অবস্থার 


এখনও তিনি সংজ্ঞাহীন, সংজ্ঞা ফিরে 
পাবার কোনে! সন্তাবনাও দেখা ACH না। 


গত ১ল মার্চ সন্ধ্যা vre টায় 
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পরিচাসকমণ্ডলী 

জয়শ্রী -. 1]. 
= পর 

[আশাতীত লীমাকেও ছাপিয়ে গেছে। ১৯৬৭ সালের 
নির্বাচনে atas ।ক্গ্রেলবিরোধিতার তীব্রতা এবারকার 
কংগ্রেসবিরোরিতার, চাইতে অনেক AÌ মনে .হলেও 
নির্বাচকমণ্ডলীর কংগ্রেসের প্রতি বিমুখতা এবার আরও 
Bea, আরও wns, আরও তীব্র হয়ে দেখা -দিয়েছে। 


one and, মাঘ > one 

কংগ্রেস নেতাদের, বিশেষভাবে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা 
গাঙ্ধীর সভায় বিপুল জনসমাবেশ কংগ্রেলবিরোধীদেরও শঙ্কিত 
করে তুলেছিল। কিন্ত নির্বাচকদের নিঃশব্দ প্রতিক্রিয়া এই 
জনসমাবেশের মধ্যেও অন্তঃসলিলা কংগ্রেসবিরে![ধিতায় চিহ্নিত 
হয়েছিল, বাইরে যার আশুপ্রকাশ তখনও মূর্ত হয়ে ওঠে নাই। 
কংগ্রেশ ও যুক্ত ফ্রণের বিকল্প শক্তির উদ্তবের সম্ভাবনাও 
নির্বাচনের পূর্বে যা দেখা দিয়েছিল, কার্যত তা-ও ব্যর্থ 
হয়েছে । কংগ্রেসের বিকল্পক্ূপে অন্ত CHIC শক্তি নয়, 
যুক্তগ্রণ্টকেই নির্বাচকমণ্ডপী বেছে নিয়েছে । প্রথম যুক্ত 
BS সরকারের নয় মাসের শাসনে আইন-শৃঙ্খলা, শিল্পে- 
বাণিজ্যে শান্তি সংক্রান্ত অনিশ্চয়তার ফলে প্রতিক্রিয়াশীল 
wisely ANA হয়ে ওঠে এবং ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে 
পরাজিত এযং পর্যুদস্ত হওয়া সত্বেও FERS সরকারের 
গুরুতর ক্রটি বিচ্যুতির সুযোগে কংগ্রেস আবার জনসমক্ষে 
এগিয়ে আসতে সাহস পায়। তাই কংগ্রেস ও যুক্তফ্রণ্টের 
বিকল্প সমাজবাদ, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী শক্তি 
সমাবেশের দিকে জনসাধারণের ঝোক দেখা গিয়েছিল। 
কিন্তু ১৯৬৭-র নভেম্বরে যুক্ত ফ্রণ্ট সয়কারকে অগণতান্ত্রিক 
উপায়ে বাতিল করে এবং পরবর্তীকালে অগণতান্ত্রিক 
বাতিলের বিরুদ্ধে জনআআন্দোলনের নির্মম ঘমন এবং 
কেন্দ্রীর সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্কে কেন্দ্রীয় 
সরকারের নিপীড়নমূলক Brel গ্রহণ, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 
জনসাধারণকে বিষিরে তুলেছিল। ফলে কংগ্রেসকে চুড়াস্ত- 
রূপে বর্জন করে এবং গণতন্ত্র, সমাজবাদ ও জাতীয়তাবাদী 
বিকল্প শক্তি য়ংহতির Sga না হবার ফলে সংশয়[তীতর্পে 
কংগ্রেসের পরিবর্তে যুক্তফ্রণ্টকেই জনলাধারণ বেছে নিরেছে। 
নির্বাচনের উপান্তে তাদের কাছে বিকল্পরূপে দেখা দিয়েছিল 
হয় ESS না হয় কংগ্রেস । কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়ার 
প্রত্যাবর্তন যেখানে তাদের কাছে অসম্ভব, যুক্তক্রণ্টকেই 
সেখানে তারা বাছাই করে দিল। কংগ্রেস ও যুক্তফ্রণ্টের 


দ্বৈরথ যুদ্ধে Vals দলের aleine সুনিশ্চিত হয়ে গেল | 
সেই সঙ্গে MASH, জাতীয়তাবাদী এবং সমাজবাদী শক্তিরও | 
কংগ্রেপ-যুক্তফ্রণ্টের মেরু-বৈপরীত্যের চাপে তৃতীয় শক্তির’ 
aA ও সস্তাবন। চুরমার হয়ে গেছে। 
নোট ফল দীড়িয়েছে ২৮০টি আসনে যুক্তক্রণ্ট ২১৪টি 
আমন পেয়েছে এবং PAA পেয়েছে ৫৫, JETË ও 
কংগ্রেসের বাইরে পি, এস, পি ৫টি, প্রোগ্রেশিভ মুসলীম 
লীগ ৩টি, আই, এন, ভি, এফ ১টি, নির্দলীয় ২টি। যুক্ত 
ফ্রন্টের ২১৪ টির মধ্যে পি, পি, এম ৮০, বাংলা কংগ্রেল ৩৩, 
সি, পি, আই ৩০, ফরোয়ার্ড রক ২১, আর, এস, পি ১২, 
an, an, পি ৯, এস, ইউ, সি, ৭, আর, সি, পি, আই) ২, 
ওয়ার্কাপ পার্টি ২, RD ফরওয়ার্ড ব্লক ১, লোক সেবক 
সঙ্ঘ ৪, GÁI লীগ ৪, বুক্তফ্রণ্ট সমধিত নির্দলীয় ১১। BATA 
কবীরের লোকদল ৫৯টি আসনে, জাহাঙ্গীর কবীরের বঙ্গীয় 
জাতীয় দল ১৭টি আপনে, লনদজ্ঘ eei আসনে এবং Bey 
৪টি আসনে প্রতি্বন্থিত করে একটি আ[সনও পায় লাই) 
আই, এন, ডি, এফ ৯৭টি আসনে প্রতিদ্বন্থিতা করেছিল। 
যুক্ত ফন্টের এই জর কোনো দল বিশেষের জয় বলে 
মনে করাটা অবাস্তব হবে। কারণ ১৯৬৭ সনের নির্বাচনে 
যুক্তফ্রণ্টের শরীকণের প্রতিদ্বন্বিতার আমন সংখ্যা এবং জয়ী 
আসন সংখ্যার সঙ্গে এবারকার এই সংখ্যাগুলির পারস্পরিক 
অনুপাত আলোচনা করলেই তা BAW হবে। তাছাড়া 
এবার যুক্ত ফ্রণ্টের শরীকগুলি দলীয় প্রচারের চাইতে যুক্ত- 
acta নামেই নির্বাচনী প্রচার পরিচালনা করেছেন এবং 
শেষের দিকে দলীষ নাম একেবারে SIAN রেখে নির্বাচকদের 
যুক্ত ফ্রণ্টকে ভোট দেবার আহ্বান জানিয়েছেন। 
১৯৬৭ সনের নির্বাচনে পি পি, এম ১৩৩ টি আপনে 
প্রতিত্বদ্িতা করে ৪৩টি আসন পেয়েছিল। পি, পি, আই 
৩৬টির মধ্যে ৩০টি, বাংলা কংশ্রেদ saba মধ্যে ৩৩টি, 
ফরোয়ার্ড ব্লক ২৮টির মধ্যে ২১টি, আর, এস, পি ১৭টির 
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মধ্যে ১২ এস, an, পি ১৪টিব মধ্যে ৯টি, এস, ইউ সি ৭টির 
মধ্যে ৭টি পেয়েছে। ফ্রণ্টেব বাইবে থেকে পি, এস, পি 
২২টি আমনের মধ্যে ৫টিতে.জয়ী হয়েছে । এর মধ্যে কীথি 
মহকুমার চারটি আসনে পি, এস, পি যুক্তফ্রণ্টের সঙ্গে আসন 
ভাগাতাগি করেছিল। এই ফলাফল থেকে কংগ্রেস ও 
যুক্তফ্রণ্টের মধ্যে পোলারাইসেনের তীব্রত। বোঝা যায়। 

ভোটের হিসাবে কংগ্রেসের ভোট ১১৬৭ সালের চাইতে 
খুববেশী নড়চড় হয় নাই। সেবাব কংগ্রেস শতকর! 85.90 
ভোট পেয়ে ১২৭টি আপন পেয়েছিল। এবার কংগ্রেসের 
ভোট শতকবা so's, সি, পি, এম শতকরা ২০.২, পি? পি, 
আই শতকরা ৬.৮ এবং Gees সর্বপাঁকুল্যে শতকরা 
৪৯.৯২ । সুতরাং সি, পি, এম এবং সি, পি, আই এর ভোট 
সংখ্যা শতকরা ২৭1 এই নির্বাচনে নির্বাচকেরা সি, পি, 
এমকে একক দল হিসেবে কি কম্যুনি্ট জোটকে বেছে 
নিয়েছে মনে কবলে খুবই ভুল হবে। জাতীয়তাবাদী, 
সমাজবাদী এবং গণতন্ত্রী শক্তিগুলির সমাবেশ এখনও 
সবচাইতে শক্তিশালী বিকল্পবূপে সংহত হতে পারে, ভোটের 
ফলাফলে সে-ইঙ্গিত নিহিত aara I 

দলত্যাগীদেরও এবার নির্বাচকরা নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান 
করেছে। ১৯৬৭-এর নির্বাচনের পর সবদূল মিলিয়ে সর্ব- 


৮ _স|কুল্যে ৩৬ জন দলত্যাগ করেছিল, তাদের মধ্যে ৩৩ জন 


বট. 


নির্বাচনে পবাঞ্জিত হয়েছেন। কংগ্রেস দণত্যাগে উৎসাহিত 
করে নিজেদের যেমন সর্বনাশ ডেকে এনেছে, তেমনি গণতন্ত্রের 
ভূমিকা কদুষিত করেছে! দলত্যাগের প্রধান উদ্তোক্ধা 
আই, এন, ডি, এফ-এর Bete ঘোষ তিনটি কেন্দ্রে পরাজিত 
হয়ে জামানত হারিয়েছেন। দলত্যাগীদের প্রতি এই শাস্তি- 
মূলক আচবণ, ভবিস্ততে দলত্যাগ নিরোধে সহায়ক হবে বলে 
অশ! করা যায়। 

কংগ্রেসের পরাজয় বিশ্লেষণ করে দেখা যাবে ব্যারাকপুর 
শিল্পাঞ্চল থেকে কংগ্রেস নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে; কংগ্রেসের শক্ত 


খাঁটি বীরভূম ও বাকুড়ায় কংগ্রেদ একটিও আসন পার নাই। 
হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর, যুশিদাবাদ, পশ্চিম 
দিনাজপুর, মালদহ, পুরুলিয়া, দার্জিলিং, ২৪ পরপণায় কংগ্রেশ 
আসন হারিয়েছে। একমাত্র জলপাইগুড়ি, কুচবিহার ও 
নদীয়াতে কংগ্রেস »৬৭ র চাইতে বেশী আসন পেয়েছে। 
কলকাতায় কংগ্রেস ৬৭ তে ২৩টি আসনের- মধ্যে ১১টি 
পেয়েছিল। এবার পেয়েছে €টি | বিধান aeta ১১৫৭ সালে 
কংগ্রেসের আসন ছিল ১৫২ ১৯৬২ সালে ১৫৬, *৬৭ সালে 
১২৭। সেবারও কংগ্রেল ছিল একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। 
১৯৫৭ সালে কয্যুনিষ্টদের আসন ৪৬, ৬২ লালে te, ৬৭টি 
তে দক্ষিণপন্থীদের ১৬, বামপন্থীদের ৪৩-_-দুইয়ে মিলিয়ে eal 
আর এবার বাম কম্যুনিষ্টরা একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত 
হয়েছে, এবং দুইয়ে মিলিয়ে ১১০টি আলন পেয়েছে | | 

যুক্তফ্রণ্টের আবেদনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন 
করলেও, ফ্রণ্টের শরীকদের মধ্যে শক্তির টানাপোড়েন 
ইতিমধ্যেই আত্মপ্রকাশ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনে প্রায় 
এক সঞ্খাহব্যাগী অনিশ্চিত ও প্রকাশ্য বিরোধ তার সাক্ষ্য 
বহন করেছে। সি, পি, এম-এর পক্ষ থেকে শ্রীজ্যোতি ay 
এবং প্রমোদ দাশগুপ্ত সাংবাদিকদের বলেন যে অলরবাবুকে 
হুমায়ুন কবীর TAHA যুক্তফ্রণ্টের ওপর কারসাজি করে 
*৬৭ সালে চাপিয়ে দিয়েছিল £ “Mr Ajoy Mukherjee 
was imposed on us as the Chief Minister in 1967 
by Mr Humayun Kabir through blackmailing 
tactics. This was done though our strength 
then was greater than that of the Bangla 
Congress in the Assembly.” (bamia ১৭-২-৬৯)। 
geada শরীকদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহ 
এ-সময় কতট! ঘনীভূত হয়েছিল সংবাদপত্রের নানা সংবাদে 
তা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। sal? বিভাগ সম্পূর্ণরূপে অথবা 
অংশত সি, পি! এম-এর হাঁতে দেওয়া হবে কিনা এ প্রশ্ন নিয়ে 


ean 


anh, মাহ ১৩৭৩ 


বিতর্কের জটিলতা যখন চরমে উঠেছে সে-সময়' দক্ষিণপন্থী 
কমুযনি পার্টির শ্রীবিশ্বনাথ মুখালি প্রকাশ্যেই বলেন যুক্ত 
ফ্রন্টের অ-কম্যুনিঃ অংশের পক্ষ থেকে পি, পি, এম কে 
wal’ বিভাগ সম্পূর্ণভাবে কিম অংশত দিতে দ্বিধা রয়েছে 
“Mr it is stated 
explained that non-communist 
the U. F. had certain 


about 


Biswanath Mukherjee 
Sections in 
reservations and 
apprehensions giving the Home 
Portfolio, including General Administration to 
to the C. P.I (M)’ [ Statesman 19. 2. 68 ] 
বাংলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মুধ্যমস্ত্রী এবং oid বিভাগের 
দাবীকে সি, পি, এম AFIAP এবং ‘অযৌক্তিক’ বলে 
বর্ণনা করে এবং বাংলা কংগ্রেসের এই দাবীতে পি, পি, 
আই-এর গোপন উৎসাহদাঁনে বিশ্বয় প্রকাশ করে বিবৃতি 
দেয় (২০. ২. ৬৯)। পরস্পর সংশয় ও অবিশ্বাস প্রকাশ 
করে পরস্পরের প্রতি তীব্র আক্রমণাত্মক বাক্যবণ ব্যবহারের 
পরও নেতা নির্বাচন এবং দপ্তর বণ্টন সম্পন্ন হয়েছে। 
মুখ্যমন্ত্রীর হাতে wate বিভাগের রাজনৈতিক শাখা থাকবে 
এবং উপযুখ্যমস্ত্রীর হাতে VaR দণ্ডরের সাধারণ প্রশাসন, 
পুলিশ এবং বিশেষ (special) বিভাগ থাকবে। এই শাখ। 
বণ্টনে মোটামুটি সি, পি, ana দাবীই স্বীকৃতি পেষেছে। 
ae দপ্তরের মোট anD শাখার মধ্যে একটি শাখা বাদে 
আর সব শাখাই সি, পি, এম-এর হাতে এবং এঁ একটি শাখা 
মুখ্যমন্ত্রীর হাতে থাকবে। 

মন্ত্রীসভার আয়তন, fare মন্ত্রী ও IN এবং 
বিধান পরিষদ থেকে বিশি দরের মন্ত্রীগ্রহণ, যুক্তক্রণ্ট 
মস্ীসভাকে MAN মন্ত্রীসভার আয়তন ও আচরণ স্মরণ 
করিয়ে দেবে। সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হোলে! 
মন্ত্রীসভার যৌধদায়িত্ব পালন । গতবার তা গুরুতরভাবে 
HA হয়েছে। এবার দপ্তর বণ্টনে বিরোধের মধ্যে যৌথ 


পালি 


দায়িত্ব লঙ্ঘনের Jer নিহিত রয়েছে। Rad মন্ত্রীসভা 
অতীতের ভুল থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে জনকল্যাণের লক্ষ্য 
নিয়ে আইনের শাসন পরিচালনা করবেন, দেশবাপী এই 
আশা করবে। 


বিহার, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাব 

বিহার ও পাঞ্জাবে কংগ্রেস ব্যর্থ হয়েছে। বিহারের 
বিধানসভার ৩১৮টি আসনে কংগ্রেস ১১৮টি আসন পেয়েছে 
এবং পাঞ্জাবে ১০৪টি আপনের মধ্যে ৩৮ টি আসন লাভ 
করেছে। উত্তর প্রদেশের মোট আসন সংখ্যা ৪২৫, ভার 
মধ্যে কংগ্রেস পেয়েছে ২১১, বি, কে, ডি, ৯৮, WANT ৪৮, 
এস, এস, পি ৩৩, লি, পি, আই ৪, পি, পি এম ২, 
পি, এস, পি ৩। 


A 


A 


~ 


বিহারে aa, এস, পি, পি, এস, পি এবং লোকতান্ত্রিক ~ 


দল যে মোর্চ। গঠন করেছিল তারা যথাক্রমে ৫২, ১৭, 
ও ৮টি আলন পেয়েছে; জনসজ্ঘ পেয়েছে ৩৪টি আসন; 
fa, পি, আই ২৫টি এবং পি পি, এম ৩টি । এই ' 
নির্বাচনে কোনো দল Feet মোর্চা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
না পাবার ফলে এবং fafta কংগ্রেলী-বিরোধী জোট 
গঠিত হবার সম্ভাবনা না থাকায় স্থায়ী ARIAS) গঠিত হবে 
না। কংগ্রেল মন্ত্রীসভা গঠন করতে চাইলেও, সে মন্ত্রীপভা 
কদিন টিকে থাকবে সে সম্পর্কে গভীর সংশয় রয়েছে। 
এস, এস, পি) পি, এস, পি; লো!কতান্ত্রিক মোর্চারও 
ভনসজ্ঘ এবং কম্যুনি্দের সমর্থনে মন্ত্রীলভা গঠনের দাবী 
রয়েছে_এধরণের জোটের ভবিষ্যংও অনিশ্চিত। তবে 
আশার কথা এই যে কোমো দলই রাষ্ট্রপতির শাসন ডেকে 
আনবার ঝাঁকি নিতে চাইবে না এবং মন্ত্রীসভা ভাঙা-গড়ার 
খেলায় AS হতে গতবারের মত সাহসী হবে না। 


fasia বিধান সভায় জনসজ্ঘ গতবারের ২৬ থেকে “** 


এবারের ৩৪-এ এগিয়েছে; ১৯৫৭ সালে এদের কোনো 


ast 


ena 


ATI ছিলন।। PTAA ১২৮ থেকে ১১৮ তে নেমেছে, 
এস, এস, পি ৬৮ থেকে ৫২, কয্যুনিষরা [ ২৪+ ৪ (মা) ] 
ছিল, এবার [ ২৫4-৩ (মাঃ) 7, অর্থাৎ মোট আসন সংখ্যা 
সমান রয়েছে। ১৯৫৭ সালে এদের সংখ্যা ছিল ৭) 
প্রতিবেশী রাজ্য পশ্চিম বদের তুলনায় বিহারে কম্যুনিদের 
প্রভাব অত্যন্ত অকিঞ্চিংকর। এখানে বরং NANETA 
শক্তি ক্রমবর্ধমান, এরা কংগ্রেল স্বতস্ত্রের বিকল্প শক্তি হয়ে 
vice, যদিও এ-বিষয়ে নির্বাচকমওলীর কোনো স্থির 
সিদ্ধান্ত এই নির্বাচনে পাওয়া যায় নাই। সি, পি, আই এবং 
পি, পি, এম até গঠন করেছিল। নির্বাচনী ফলাফলে 
দেখা যাচ্ছে শিল্পাঞ্চলে পি, পি, আই-এর প্রভাব বৃদ্ধি 
পেলেও দক্ষিণ বিহারের অ-শিল্পাঞ্চলে তাদের প্রভাব বাড়ে 
নাই। জামসেদপুরের ছুটি আপনেই তারা জয়ী হয়েছে। 
বিহারে সমাঞ্গবাদী সংহতি গড়ে উঠলে বিকল্প শজিন্থপে 
তাদের স্থান অনস্বীকার্য হয়ে উঠবে। 

পাঞ্জাবে আকালী জনসজ্ঘ মোর্ট। গঠিত হবার ফলে হিন্দু- 
শিখ সাং্প্রপয়িকতামুক্ত নির্বাচন এই প্রথম সংঘটত 
হোলো। ইতিপূর্বে metas পোপারাইজেশন-এর ফলে 
পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রভাঁব নির্যাচকমণ্ডপীদদের 
স্পর্শ করবার সুযোগ পায় নাই। আকালীদের বিভেদ 
মিটিয়ে নেবার ফলে গতবারের দুই আকালী দলের (সন্ত 
ফতে সিং দল ২৪, মাষ্টার তারা লিং দল ২) ২৬টি আসন 
বৃদ্ধি পেয়ে এবার ৪৩-এ পৌছয়। জনসজ্ঘ "৬৭র ৯টি 
আসনের পরিবর্তে এবার ৮টি পেয়েছে। কারণ মোর্চার 
ফলে কোনে! কোনো জেলায় শিখদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতা 
প্রশমিত হওয়ায় জনসভ্ঘ আসন হারিয়েছে। আকালীর! 
পি, পি, এম-এর সঙ্গে আসন বণ্টন করেও লাভবান হয়েছে 
এবং অপরদিকে সি, পি, আই-পি, পি, এম বিরোধ তাদের 
পারস্পরিক শত্তিক্ষয়ের কারণ হয়েছে। +৬৭'র তুলনায় 
সি, পি, আই €টির স্থলে ৩টি এবং সি, লি, এম oaa 


পরিবর্তে ২টি আসন পেয়েছে.। অথচ হিন্দু শিখ মৈত্রীর ফলে 
এবারই কর্মস্থচীর আদর্শগত ভিত্তিতে বামপন্থী Taofia 
সংহতি বৃদ্ধির স্থযোগ ছিল। সেদিক থেকে এস, এস, পি ও 
পি, এস, পি লাভবান হয়েছে । এম, এস, পি গতবারের 
১টির তুলনায় এবার ২টি এবং পি, এল, পি এষাবৎ ব্যর্থ 
হয়ে এবার ১টি আসন পেয়েছে। 

উত্তর প্রদেশে eat মন্ত্রীপতার ব্যর্থতা জনসজ্ঘ, 
এস, এস, পি এবং পি, এস, পির শক্তিনাশের কাবণ হলেও 
এগ, ভি, ভি মন্ত্রীসভার যা কৃতিত্ব সাই চরণ লিং ও বি, কে, 
for কাজে লেগেছে । এস, ভি, ডি'র ব্যর্থতা ১৯৯৭র দুরন্ত 
কংগ্রেস বিরোধিতাও স্থিমিত করে দেয় । জনসভ্যের পরাজয় 
শোচনীয় বলা চলে; কারণ ১১৬৭র ৯৮টি আসনের পরিবর্তে 
এবার তার! মাত্র ৪৮টি আসন পেয়েছে। সব চাইতে তাজ্জবের 
কথা কংগ্রেস তাদের কাঁছ থেকে ৬৪টি আসন কেড়ে নিয়েছে। 
এস, এস, পির আসন ৪৪ থেকে ৩৩-এ নেমে এসেছে ; পি, 
এস, পির ১১ থেকে ৩। বি, কে, foa সব চাইতে শক্তিশালী 
কংগ্রেস-বিরোধী দলরূপে BERT, উত্তর প্রদেশের নির্বাচনের 
সব চাইতে বিশ্বয়কর way] কংগ্রেস থেকে ১৮ জনকে 
নিয়ে বেরিয়ে এলে চরণ সিং-এর এই দল শেষ পর্যন্ত প্রায় 
৪৮-এ দীড়িয়েছিল। চরণ সিং পশ্চিম উত্তর প্রদেশের তিনটি 
বিভাগেই ৬১টি আন দখল করেছেন। অনুন্নত সমাজের 
কুমি, আহির এবং তার নিজ সং্প্রদায় জাঠদের সমর্থন ছাড়াও 
উচ্চবিত্ত কিষাণদের sso সমর্থন চরণ পিং-এর পেছনে 
সংহত হয়েছিল] উত্তর প্রদেশের নির্বাচনে নীতি ও কর্ম- 
পন্থার চাইতে জাতি ও সলপ্রদায় বড় স্থান দখল করেছে। 


আয়ুবের সঙ্কট 
ছয়মাস যাবৎ সমগ্র পাকিস্তানে আগুন জ্রলছে। 
পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সহরগুলিতে পুলিশ ও 
খিলিটারীর সঙ্গে ছাত্র ও সর্বস্তরের জনতারু প্রবল সংঘর্ষে 


Seo 


জয়ন্তী, মাঘ ১৩৭৫ 


বহুলোক হতাহত হয়েছে। আয়ুব খর প্রচণ্ড নিপীড়নের 
মুখেও পাকিস্তানের অধিবাসীরা বেপবোয়া প্রতি-আক্রযণ 
পরিচালন! করে sgal গোলাগুলিকে অর্থহীন করে 
তুলেছে। মৃত্যুর এই হোলিখেপায় পাকিস্তানের তরুণ, ছাত্র, 
যুবক, শ্রমিক, কৃষক মহিণা সকলেই armè | 
রাওয়ালপিত্ডি থেকে শুরু করে চট্টগ্রাম পর্যন্ত পাকিস্তানের 
এই কয়মাযের ইতিহাস, কেবল গুলি আর গুলি। ১৯৫১ 
সালের ভাষ। আন্দোলনে ছাত্রদের রক্তমোক্ষণের মধ্য দিয়ে 
বিপ্লবের যে বন্কিলিখা পাকিস্তানে প্রথম আত্মপ্রকাশ 
করেছিলো, আযুবের দ্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে তা আলা 
মহত্রশিধায় ছড়িয়ে পড়ে আয়ুব এবং তীর দশবছরের জবরদস্ত 
শ।সনকে BABA পরিণত করতে চলেছে। 

১৯৭০ সালে পুনরায় আয়ুবের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের 
বিরোধিতার মধ্য দিয়ে আযুব-বিরোধী আন্দোলনের গতিবেগ 
সঞ্চারিত হয়। পশ্চিম ও পূর্বপাকিস্তানের গণ অত্যুথানের 
সামনে আয়ুব পর পর নতি স্বীকার করলে ?, এ পর্যন্ত এই গণ- 
গ্রতিবোধের ব্যাপকতা ও apes স্তিমিত হয় নাই। 
ছাত্রদের কাছে নতি Tata, বন্দীদশা থেকে ভুট্টোর যুক্তি, 
১৯৭০ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন থেকে সবে দীড়াবার সিদ্ধান্ত 
Cala, ১৯৬৫ সাল থেকে আরোপিত জরুরী অবস্থার 
প্রত্যাহার ও সকল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, আগরতল। 
ষড়যন্ত্র মামল! প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবর রহমন সমেত সকল 
অভিযুক্তদের যুক্তি--পর পর নাটকীয় Hosta সঙ্গে আয়ুব 
নতি স্বীকার করে জনসাধারণের দাবী মেনে নেবার জন্ত 
উদ্যোগী হয়েও বিদ্রোহী জনতাকে প্রশমিত করতে পারেন 
নাই। আযুববিরোধী gi ও ক্রোধের পরিমাপ পাওয়া 
qa এতোটা নতি স্বীকারের পরও পূর্ববঙ্গ 
কুষ্টিয়ার বেসিক ডেগোক্র।টাক কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের 
জনসাধ।?ণের হাতে নৃশংস হত্যায় এবং কেন্ত্রীয় মন্ত্রী 
সবুর UA খুলনার বাড়ীতে ২০,০০০ লোকের SARAN 


এই সবুর খাই ১৯৬৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু 
নিধন যজ্ঞের antoa ভূমিকায় wath ছিলেন। . গত 
২"শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় agag ছাদের এক সমাবেশে 
ওরা মার্চের মধ্যে DMIA এসেম্বলীর সঘস্তদের এবং 
আযুবেব সাংবিধানিক কাঠামোর GEA ১২০১০০০০ 
বেসিক ডেমোক্র্যাটদের পদত্যাগ দাবী করা হয়। তারপর 
থেকেই পূর্ববঙ্গে বদবাসকারী ক্যাবিনেট মন্ত্রী থেকে সুরু করে 
গ্রামের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত সকল স্তরের সরকারী 
কর্মকর্তাদের বিষয়-সম্পত্তি ও প্রাণহানির সংবাদ ছড়িয়ে 
পড়েছে। ছাত্ররা আম়ুবের অব্যবহিত অবসরগ্রহণ এবং 
পূর্বপাকিস্তানের ay পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন দাবী করেছে। পররাষ 
ও প্রতিরক্ষা ছাড়! পূর্বপাকিস্তানের হাতে সকল ক্ষমতা দিতে 
হবে। পূর্ব পাকিস্তান শ্বীয় সামরিক বাহিনী গঠন করবে, 
তার free রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকবে এবং eaa বাণিজ্যের 
অধিকার থাকবে। পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্রদের দাবীর 
মধ্যে পাকিস্তানের সংহতি বিপোপেব সম্ভাবনা নিহিত 
রয়েছে। ahaa preda ফেডারেশনের পক্ষ থেকে গত 
২২শে ফেব্রুয়ারী করাচীতে দাবী করা হয়েছে যে করাচীকে 
একটি পৃথক প্রদেশের অধিকার দিয়ে পাকিস্তানকে একটি 
ফেডারেল রাষ্ট্র পরিণত করতে হবে--তার অঙ্গ রাজ্য হবে 
বাংলা, পাঞ্জাব, বালুচিন্ত/ন, সিন্ধু, শরহদ, করাচী। এড়া 
ব্যবসা-বাণিল্যের অন্ত উর্চু কে সরকারী ভাষার স্বীকৃতি ala, 
ব্যাঙ্ক. ইন্সিওরেন্স, বৈদেশিক মূলধন এবং মুল শিল্পের 
জাতীয়করণের দাবীও উথাপিত হয়েছে। 

গত sai ফেব্রুয়ারী আযুব খঁ| বিরোধীদের সঙ্গে 
akatsa করে সংবিধান পরিবর্তনের দাবীর মীমাংসার 
ইচ্ছা ঘোষণার পব থেকে Bata গতিবেগ আরও বৃদ্ধি পেয়ে 
পর পর আযুবকে নতি Data করিয়ে শেষ পর্যন্ত গোলটেবিল 
বৈঠকে বিরোধীদের উপস্থিতি সম্ভব করে তোলে। গত 
২৭শে ফেব্রুয়ারী এই বৈঠকের প্রথম fefe রাওয়ালপিখ্ডিতে 


shee 


পাটি 


চি 


৭৯১ সম্পাদকীয় 

অনুষ্ঠিত হয়েছে । পাকিস্তানের ডেমোক্রাটিক apata 
কমিটির man এবং এয়ার মার্শাল আপগ|র খা, চীফ 
wien মুরসেদ এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন | লেঃ জেঃ আজম 
থানরেও যোগ দেবার কথ! ছিল, কিন্তু তিনি উপস্থিত হতে 
পারেন নাই। আওয়ামী লীগ নেতা মুজিবর রহমান এবং 
জামাত-ই-ইপল।মীর মৌপান? যাউদুদি, চৌধুবী মহম্মদ আলী, 


. গৌকত হায়াত, নসরুল্লা খান উপস্থিত ছিল। পাকিস্তান 


পিপলস পার্টির সভাপতি gi বলেছেন বিরোধী 
ও নির্দলীয় নেতাদের মধ্যে এক্যমত হলে তিনি এই গোল 
টেবিল বৈঠকে যোগ দেবেন। ন্তাশম্তাপ আওয়ামী পার্টির 
নেতা মৌলানা ভাপানী বলেছেন তাদের চৌদ্দ দফ। দাবীর 
ভিত্তিতে অ|লোচনা হলে তিনি যোগ দিতে পারেন। আগামী 
sog মার্চ বৈঠকের দ্বিতীয় পর্যায়ে এই ছুই নেতাকে যোগ 
দেওয়াবার OTH চেষ্টা করা হচ্ছে। 

আম়ুব-বিরোধীদের মতানৈক্যের সুযোগ নিয়ে আয়ুব খা 
অবশ্যই বর্তমান সঙ্কট উত্তরণের wy রাজনৈতিক কূটচাল 
প্রয়োগ করবেন। বিরোধীরা একটি ফেডারেল কাঠামো 
এবং প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে পার্লামেণ্ট ও রাষ্ট্রপতি 
চায। কিন্তু পাকিস্তানের প্ররৃতি-বিচারে বিভিন্ন দলের 
মধ্যে তীর মতবিরোধ রয়েছে । পশ্চিম পাকিস্তানে এখনও 
উলেমাদের অপ্রতিহত প্রভাব রয়েছে। ডেম্যোক্রাটিক 
এ্যকশান, কমিটির aywa মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের 


'_স্যাশম্কাল আওয়ামী দলের নেতা ওয়ালী খান এবং মুজিবর 


~atcda আদর্শ এদেরও বাম্য। 


Le 


রহম।ন ছাঁড়া জার সকলেই ইসলামিক আদর্শে পাকিস্তানী az 
গড়বার আদর্শে অবিচল রয়েছে ; এদের অতীতও ক্লেদযুক্ত 
নয়। চৌধুরী মহম্মদ আলি, মমতাজ দৌলতান!. আবাল 
কুয়াযুম খাঁ, সর্দার সৌকত হাসান এবং নক্রুল্পা এই 
waa! জামাতে ইসলামের মৌলনা মাউদুদীর ইসলামী 
পাকিস্তানের ২০টি পরিবার 
এই paga সর্বাধিক বিত্তবান হয়েছে । আয়ুব খাঁর ভূমি- 


oa 


সংস্কার নীতির পরিণামে বড় বড় জরিগারদের হাতে অর্থ 
সম্পদ AGS হয়ে তাঁদের শিল্পপতি হতে সহারতা করেছে। 
ফলে যে নুতন মধ্যবিত্ত সপ্প্রণায় পাকিস্তানে এই কয় বছরে 
গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে সমাজ পারধর্তনের- গতিবেগ 
সঞ্চারিত হয়ে তাদের সমাজবাদের আদর্শের প্রতি ঝৌক 
we করেছে। মাউদুদী ও তার সমমতাবঙলম্মী ইসলামী 
আদর্শের পোষকেরা সমাজবাদের আবেগ বরদাস্ত করবে না। 
ভুট্রে। যুব-চেতনার সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার সংমিশ্রণে ইসলামী 
লমাজব।দের ধ্বনি তুলেছে । আবার মার্শাল আশগর খাও 
ইসলামী রাষ্ট্রের wa ছায়ায় পাকিস্তান গড়ব|র লক্ষ্য ঘোষণ। 
কবেছে। তাছাড়া কাশ্মীরের স্বাধীনতার প্রশ্নেও আশগর 
খ"! এবং ভুট্টোর মত পরস্পরের সমীপবর্তী। ভাসানী 
পিকিংপন্থী, মুজিবরের ভূমিকা জাতীয়তাবাদ ও গণতান্ত্রিক 
রাই ও পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে নিহিত। wats 
এই পরম্পধ-বিরোধী আদর্শ ও নীতির বিরোধ গোলটেবিল 
বৈঠকে তীব্রতর করে তুলবার দিকে জায়ুবের দৃষ্টি থাকা 
স্বাভাবিক এবং সেই সুযোগে তার দ্রুত জনপ্রিয়তা 
পুনরুদ্ধারের ow আয়ুবপন্থীর! সক্রিয় হয়ে উঠবে । ইতিমধ্যে 
তার THIS প্রকাশ পেয়েছে। সঞ্ষটমোচনের এই পথ 
আফুবের হাতে এখন একমাত্র হাতিয়ার | 

এ ছাড়া সোভিয়েত রুশ ও আমেরিকার কুটনীতির 
প্রয়েগও এই জটিলতার মীমাংসার জন্য (PA পথ অবলম্বন 
করবে তা-ও লক্ষগীয়। BH তাসখন্ন প্রস্তাবের বিরোধী 
এবং কাশ্মীরে আলিজিরিয় ঢঙে বিদ্রোহের ইঙ্গিত দিয়ে তার 
মনোভাব ব্যক্ত করেছে। ভাসানী sary woes বিপ্লবের 
হুমকি দিয়েছে, যদি পিকিংপুই সমাজবাদী নীতি গৃহীত 
নাহয়। সোভিয়েত রুশ তাসধন্দ-বিরো!ধী ভুট্রে।কে feu 
ভ|সানীকে সমর্থন করবে না। অপরপক্ষে, পাকিস্তানে 
চীনা-প্রভাব প্রতিরোধে সোভিয়েত রুশ ও আমেরিকা! 
উভয়েই একত্র হবে এবং এই ছুই শক্তি ভারত-প|কিস্তান 


৭১২ wal, মাধ ১৩৭৫ 


উপমহাদেশে যত Ae সম্ভব বিশৃঙ্খলা দুর করে পারস্পরিক 
মীমাংসার জন্য এই দুই দেশের উপরই চাপ দেবে। 
পাকিস্তানের আভ্যন্তরীন পরিবর্তন যে অন্থুপাতে এই লক্ষ্য 
সাধনে AVAL করবে, সেই অনুপাতে সেই বিশেষ সমা- 
ধানের প্রতি এই ছুই শক্তির সমর্থনও প্রসারিত gA | 
আয়ুবেব পরিত্রাণের সেও আব এক পথ। 


শিব সেনার তাণ্ডব 

৮ই ফেব্রুয়ারী থেকে চারদিন শিবসেন!র stera cate 
বিধ্বস্ত হয়েছে । শিব সেনার প্রমুখ বাল থাকড়ে এ-সম্পর্কে 
আগাম নোটিশ CHER সত্বেও পুলিশ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ 
করে বোধের দাঙ্গ। প্রতিরোধে অগ্রসর হয় নাই। মহারাষ্টর- 
aAa সীম!ন! বিরোধের মীমাংসার দাবী নিয়ে বাল 
ধাকৃড়ে এই আন্দোলন সুরু করবার হুমকি দিয়ে কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রীদের বোধে আগমন রোধের সঙ্কল্প বছ পূর্বেই ঘোষণা 
করে। চ্যবনের A আগমন উপলক্ষে; প্রথম সংঘর্ষ বাধে 
এবং ৮ই ফেব্রুয়ারী মোরারজী দেশাই-এর বোদ্ধে আগমনের 
পর আগুন জলে ওঠে। তারপর দিন থাকড়ের গ্রেপ্তারের 
পর আইন-শৃঙ্খলা লুট-পাট ও অগ্নিশংযোগের মধ্য দিয়ে বোম্বে 
ভস্মীভূত হল। এই দাঙ্গায় ফলে বাল থাকড়ের শিব সেনার 
হাতে অ-মহারাসরীয়রা, বিশেষভাবে ataa দক্ষিণ ভারতীয় 
অধিবাসীরা নিগৃহীত হয়েছে, কোটি কোটি টাকার ধন-সম্পত্তি 
বিনষ্ট হয়েছে, মানুষের মনে নিরাপত্তাবোধ অন্তহিত হয়েছে। 
অথচ Hey সরকার কিম্ব! কেন্দ্রীয় সরকার সময়মত গুড মি 
দমন করে নিরপরাধ নাগরিকদের রক্ষা করতে ব্যর্থ হোলো | 


মহারাষ্ট-মহীশূর সীমানা বিরোধ “অমীমাংসিত রেখে 
নিঃলংশয়ে কেন্দ্রীয় সবকাব এই পরিণতির জন্ত দায়ী এবং 
শিবসেনলার Stea সময়মত দমন না! করার অপরাধে 
রাজ্যসরকারও। বোষ্বাইয়ের ঘটনার পূর্ণ বিচার বিভাগীয় 
তদন্তের পর দোষীদের খুজে বার করে কঠোর হস্তে দূষন 


করতে হবে তবেই এক রাজ্যে অপর ভাষাতাষীরা নিরাপদ 
বোধ করবে। সীমানা বিরোধের৪ আশু মীমাংসা চাই। 
এই বিরোধগুলি জিইয়ে রেখে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতবর্ষের 
এঁক্য ও সংহতি ধ্বংসের পথ OMB করে তুলছেন। 


আম্নাতুরাইয়ের লোকান্তর 

গত ৩র ফেব্রুয়ারী মধ্যবাজে ata ৫৯ বছর বয়সে তামিল 
AGA মুখ্যমন্ত্রী ও ভি, এম কে নেতা লি, এল, কে, আন্নদুরাই 
দুরন্ত ক্যানসারের * ক্রমণে লোকান্তরিত হয়েছেন | গত বছর 
সেপ্টেম্বরে নিউ ইয়র্কে গলন[লীর ক্যানসার watea 
করে আম্নাহুরাই দেশে ফিরে আসেন। মাত্র কয়েকমাসের 
মধ্যেই এই দুরন্ত রোগের পুনরাবির্ভাবে তার মৃত্যু অনিবার্য 
হয়ে ওঠে। 


আন্লাছুরাই দ্রাবিড় কাজাধামের প্রতিষ্ঠাতা ই, ভি, ' 
ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হয়েও তার সঙ্গে. 


anad নাইকারের 
মতবিরোধের ফলে দ্রাবিড় WAR) ক1জাঘাম দল গঠন করেন 
এবং ধীরে ধীরে agaa as ক্ষমতা করায়ত্ত করেল। 
ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার লক্ষ্য নিয়ে এই দল সুর 
হলেও sigala নেতৃত্বে এই দল বিচ্ছিম্নতার লক্ষ্য 
পরিত্যাগ করে ভারতবর্ষের সব চাইতে শক্তিশালী ও সংহত 
অকংগ্রেলী সরকার গঠন করে। 

আমাহুরাইয়ের মৃত্যুতে আমরা তামিল নাডুর এবং 
ভারতবর্ষের এই অপূরণীয় ক্ষতির aw গভীর শোক প্রকাশ 
করছি। 


aga আন্দামান অভিযাত্র। 
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AS ১ল| ফেব্রুয়ারী লেফটেনাণ্ট জর্জ আলবারট ডিউক — 


এবং পিনাকীরগ্রন চ্যাটালি নামক দুই ,দুঃসাহলী তরুণ 
আন্দামামের পথে কোনো যন্ত্র সাহায্য না নিযে উত্তাল 
( শেষাংশ 1৫৭ পৃঃ) 


লীলা Ss 


পূৰ্ব প্রকাঁশিতের পর 


[জন্ম ২র! অক্টোবর £ ১৯০০ APTA ] 


জি ০ পঞ্চাশের আর্তত্রাণ 
+ প্রলয়ের বেগে পূর্ববঙ্গ থেকে সংখ্যালঘুরা পশ্চিম বঙ্গ, ত্রিপুরা 
এবং আসামে BEB এলো। সফল প্রকার BLAS যান- 
বাছনে কিছ পায়ে হেঁটে eae মানুষ সীমান্ত অতিক্রম 
' কবে নিরাপত্তা খু'জবার জগ্ভ পাগলের মত বেরিয়ে এলো 
পূর্ববঙ্গের গ্রম ও শহব থেকে। সীমান্ত অতিক্রম করে 
যেখানে এসে পৌছাক না কেন, তারা বেন সেদিন মুক্তির 
আনন্দ ফিরে পেলো। কিন্তু তাদের আশা-আকাত্খার 
কতটুকুই বা সাৰ্থকতা পেয়েছে! 

এই বিপুল miles মানব-শ্রেতের দুঃখভার লঘবের 
জন্ত দ্রুত এগিয়ে এলেন Ma রায়। কলিবিলম্ব লা করে 
পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলার এবং পশ্চিম বে প্রতিনিধিদের 
নিয়ে ১৯শে ফেব্রুয়ারী (১৯৫০) ভবানীপুর আশুতোষ কলেজ 
॥ হলে একটি সম্মেলন আহ্বান করলেন এবং পূর্ববঙ্গ সংখ্যালঘু 
+ কেন্দ্রীয় কল্যাণ সমিতির একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন কবে 
কাজে নেমে পড়লেন। 

শিয়ালদহ eaa সেদিন Basua ভীড় এক অসহনীয় 
eazi করে তুলেছে। হাজার হাজার" Bate পরিবার 
শিয়ালদহ RAC বাসা বেধেছে। তাদের ঘর নাই, বাড়ী 
নাই| মেয়েদের আক নাই। kaa সংস্থান নাই। 
শিশুদের দুর্দশা অবর্ণনীয়। সরফার এদের অস্থায়ী ক্যাম্পে 
সাময়িকভাবে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করেছেন। Palaa 


=". পনের যে অবস্থা, রাণাথাট, aaga নদীয়া সীমান্তে 
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জয়নগর, বনরগাতেও একই agg বনগঁ। সীমান্তের 
জয়ন্তীপুরে পায়ে হেঁটে Gatan পূর্ববঙ্গ সীমান্ত অতিক্রম করে 
নিরাপত্তা খু'লছে। শীলা রায় দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে এই সকল 
ক্ষেত্রেই পূর্ববঙ্গ সংখ্যালঘু কেন্দ্রীয় কল্যাণ সমিতির ক্যাম্প 
খুলে দিলেন এবং বহু স্বেচ্ছাসেবক এবং শ্রেচ্ছাসেবিকাকে 
এদের সেবার ee নিয়োজিত করলেন। এছাড়া ক্যান্ববেল 
হসপিটাল রিলিফ এসোসিয়েশনের ছাত্ররা এগিয়ে এসেছেন 
লীলা রায়ের ডাকে। র|ণাঘাটঃ জয়নগর এবং রাণাঘাট 
কুপারস ক্যাম্পে আশ্রয়প্রাপ্ত ২৫০০০ Satana চিকিৎসার 
ভার নিলেন কল্যাণ কমিটির সহযোগে ক্যান্ববেল হসপিটাল 
রিলিফ এসোপিয়েশন। | 

কী অভূতপূর্ব উদ্দীপনা নিয়েই না সেদিন লীলা রায়ের 
নেতৃত্বে কমিটির স্বেচ্ছাসেবক ও সেবিকারা Bae 
অন্ধকারাচ্ছন্ন অনির্দেপ্ত জীবনে উষ্ণ মানবতার '্পর্শ 
এনেছিলেন! বিভিন্ন ষ্টেশনে অক্ষম, অপক্ত উদ্বান্তদের 
মালপত্র নামাতে সাহায্য করছেন; চিড়া, গুড় দিয়ে তাদের 


-ক্ষুয়িবৃত্তি করছেন, শিশুদের দুধ দিচ্ছেন, ARAA ওষুধ 


দিচ্ছেন। বাংলাদেশের হাজার হাজার ছেলে মেয়ে সেদিন 
আর্তযামুষের সেবাকেই একমাত্র ধর্মরূপে গ্রহণ করেছিলেন। 
ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলের সেদিনকার চতুর্থ বািক শ্রেণীর 
ছাত্র অনিল বিশ্বাস তার একটি eae উদাহরণ । জয়নগর 
সীমান্তে সংখ্যালঘু কেন্দ্রীয় কল্যাণ সমিতির মেডিক্যাল 
ইউনিটের সঙ্গে কর্তব্যরত থাকাকালীন পাকিস্তানী 


1 
2৩৪ 


ae, ait ১৩৭ 


হামলাকারীদের গুলিতে ৩১শে মার্চ (১৯৫০) অনিল বিশ্বাস 
আহত হন এবং ২রা এপ্রিল তারিখে ক্যাম্পবেগ 
হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পূর্ববঙ্গ সংখ্যালঘু 
কেন্দ্রীয় কল্যাণ সমিতির উদ্ভোগে লীলা রায় একটি সভা! 
আহ্বান করে দেশবাপীর পক্ষ থেকে এই নিঃস্বার্থ মানবব্রতীর 
প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এই সভায় কল্যাণ সমিতির 
ayo সহ-সভাপতি ডঃ cate সাহা সভাপতিত্ব করেন 
এবং sete রিলিফ কমিটির প্রতিনিধিরা এবং জননেতারা 
সভায় যোগদান করেন। 

পূর্ববঙ্গ সংখ্যালঘু কেন্দ্রীয়, কল্যাপ সমিতির পক্ষ থেকে 
A রায় কলকাতার কলবায়, বিবেকানন্দ রোডে এবং 
বরিষাতে তিনটি অস্থায়ী শিবির খোঁলেন। বেসরকারী 
Bester উদ্বান্তদের অন্ত অস্থায়ী শিবির ইতিপূর্বে কিম্বা পরে 
আর কোনো প্রতিষ্ঠানই খোলেন নাই। Piata রেশন 
থেকে এদের এই শিবিরগুলিতে সাময়িক আশ্রয়ের ag নিয়ে 
আলা হোতো। এক কসবা ক্যাম্পই ৯০ দিন পর্যন্ত খোলা 
ছিল এবং এই ক্যাম্পে ৩০,০০০ জনের একবেলার খাবার 
পরিবেশন করা হয়। এই ক্যাম্পে বসবাসকারী একটি 
Sate বালিকার বিবাহও এই কমিটির উতোগে gaa 
করেন। . 

কমিটির পক্ষ থেকে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সম্পন্ন 
করা হয়। প্রতিদিন যে সব Sete অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত 
হয়ে বিমান ঘাটিতে, রেল ষ্টেশনে উপনীত হয়েছেন, কিছ 
যারা নানা জরুরী তথ্য নিয়ে পশ্চিম বঙ্গে এসেছেন, তাদের 
কাছ থেকে বিবৃতি নেওয়া হোতো। এই বিরৃতিগুপির 
যথাপস্তব যাথার্থ fide করে পূর্ববঙ্গের প্রকৃত অবস্থা 
নিরুপণে কমিটি উ্ভোগী হলেন । এই উদ্দেশ্যে কমিটির 
একটি Fact Finding Bureau গঠন করেন লীলা রায় 
এবং অবসরপ্রাথ জেলা ম্যালিষ্রেট শরশ্রীযস্তকুমার দাশগুগুকে 
এই কাজের ভার দেন। ফলে প্রতিদিন আনন্দবাজ।র ও 


যুগান্তরের রিপেোটাররা সংখ্যালঘু কল্যাণ সমিতির দপ্তরে 
এসে বিবৃতিগুপি সংগ্রহ করে দিনের পর দিন তাদের 
পত্রিকায় সেগুপি প্রকাশ করেছেন। এই তথ্য সংগ্রহ 
কমিটি একটি গুরুতর সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্তব্য সম্পন্ন 
করেন। এই সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতেই অনিল রায় 
ভিয়গ্রী, পত্রিকায় “পূর্ববঙ্গের হত্যাপীলা” শীর্ষক ধারাবাহিক - 
প্রবন্ধ জয়ন্ত দাশও% এই ছদ্মনামে লিপিবদ্ধ করেন। Sy 
ae 
প্রধানমন্ত্রীর নিকট ডেপুটেশন 
পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের 
ay একটি ম্মারকলিপি রচনা করে লীলা রায় তাতে 
সহি সংগ্রহ করালেন এবং ১৯৫০ এর ৭ই মার্চ তারিথে 
প্রধানমন্ত্রী Qaya সঙ্গে একটি ডেপুটেশনে, 
সংখ্যালঘু কল্যাণ সমিতির প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করতে 
যান। এই ডেপুটেশনে ছিলেন লীলা রায়, ডঃ create 
সাহা, অনিল রায় এবং অন্তান্ত সদশ্তরা। এই 
সাক্ষাৎকারের সময়ই নেহেরু লীলা রায়কে উদ্ম।-পরিহাস 
মিশ্রিত সুরে বলেছিলেন ‘It is not easy to dislodge 
me Mrs Roy, এবং ডঃ সাহাকেও পরিহ।সচ্ছুলে 
বলেছিলেন ‘When are you going to give us a4 
hydrogen bomb, Dr Saha’. কমিটির প্রতিনিধিরা 
সেদিন পাকিস্তান সম্পর্কে নেহেরু-নীতির সমালোচনায় মুখর 
হয়ে উঠেছিলেন, তাই নেহ্রুরও এই মানসিক প্রতিক্রিয়া - 
দেখা ata) নেহেরু সে সময় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ‘other 
methods’ গ্রহণের হুমকি দিয়েছেন এবং দেশবাসীর মনে 
এই ধারণা জন্মেছে যে সংখ্যালঘু নিধন ও উৎসাদন নীতির 
বিরুদ্ধে ভারত সরকার কিছু শক্ঞহাতে ব্যবস্থা গ্রহণ 
করবেন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই পূর্ববঙ্গ সংখ্যালঘু কেন্দ্রীয় a 
কল্যাণ সমিতি প্রধানমন্ত্রীর নিকট জ্মারকলিপিটি রচনা 
করেছিলেন। পরবর্তীকালে সংখ্যালঘুদের উপর পূর্ব- 


ieg লীলা গায় 


পর্ণ 


_— 


পাকিস্তানে বার বার যে অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়েছে কমিটির 
এই শ্মারকলিপিতে সে আশঙ্কা ও তার প্রতিকারের পথ 
গভীর আবেগ নিয়ে উপস্থাপিত করা হয়েছিল। এই 
ক রকলিপিটির গুরুত্ববোধে এখানে উদ্ধৃত করা হল Ie 





# Dear Panditji, 
Well acquainted with the entire situation 
in Fast and West Bengals and having carefully 


<” gone through the data in possession of the 


committee, on behalf of the East Bengal 
Minority Welfare Central Committee, we lay 
before you our considered views as follows £ 
(A) Present position of the Minorities iu 
Eaat Bengal 
i) Masses are not only deliberately kept 


_ ignorant but were given empty pormise. 


Events succeeding partition have - con- 


clusively proved that the masses could not _ 


foresee the congequences of partition of India 
and the provinces. They were fed with empty 
promises to the effect that even after East 
Bengal was conceded to Pakistan and the 
minorities there become citizen of a Sovereign 
state they would be given proteotion, Not 
only the unconscious masses, even a conscious 
section of the population were taken in, by 
these empty phrases, 

2) Though constitutionally anomalous, in 
practice the minorities of both the states have 
become the concern of the other state. 

The subject-matter of almost all inter- 
dominions” conference and pacts -the actual 
behaviour of High Commissioners and Deputy 
High Commissioners in both the Dominions 


“~ amply prove that though against all tenets of 


, International law, besi des looking after their 


২০শে ফেব্রুয়ারী (১৯৫০) প্রধান মন্ত্রী বিবৃতি দিয়ে পূর্ববঙ্গের 
সংখ্যালঘুদের SMS করে বললেন, তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব 


ভারত সরকারের £ ‘The minorities of East Bengal 


own nationals in an elien state the efforts of 
both the states were direoted to protecting the 
rights and sesing to the welfare of the 
minorities in a foreign state. But placed 
as they are it lies very little in their power 
to do anything so it is no use maintaining that 
theoretical position’ India too by her action 
has demonstrated that the minorities living in 
Pakistan were India’s concern, so vice-versa has 
Pakistan, | 

(3) Confidence of the Minorities shaken 
for good. 

Before the present occurrence soma 
80 lakhs had evacuated to India following 
partition but over one crore was still intending — 
to stay on in East Pakistan but after the . 
recent occurrence all section of the population, 
not only the middle class but even the 
agriculfuriste, artisans and all other classes 
are wanting evacuation. Ib might be asserted 
with complete truth that evacuation is being 
pathetically urged by cent per cent of the 
minorities living in Pakistan, 

(4) Minorities can have no future in 
Pakistan. i 

The minorities in Pakistan have no basis 
single plank on whiob they can 
work and build up a rightful place in the 
socio-political structure of Pakistan. Pakistan 
is born out of the distrust of the Hindus and 
naturally its existence depends on keeping 
up the hatred of ths Hindus. So the efforts 


nor 8 
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তারপর পশ্চিম বঙ্গ সফরে এসে 
বললেন তাদের রক্ষাকল্পে যতদুর যাওয়া প্রয়োজন তা যেতে 
faut করবেন না। ফলে ভারতবর্ষেধ মানুষও VS বোধ 
করলো। কিন্তু তারপরই ভার মত পরিবর্তন হতে সুরু 
করে।। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের 


are our concern 3” 





st’ Hindo-Muslim unity are positively 
distrusted and’ opposed by Pakistan. The 
agitation for Bengali language in Bast 
Pakistan and proposal for joint electorate 
by the minorities were not only discouraged 
but rejected forthright. Sə unless the 
Moslem masses in Pakistan reject the two- 
tation“ theory, there is no future for the 
minorities there and whether the India 
Government want or not the minorities would 
be coming in lakhs from East Pakistan as soon 


28 Communication opens. 


ক B. Our concrete suggestions for solution. 
We ‘urge with all possible emphasis 
that delay ig becoming extremely dangerous 
for the minorities in East Pakistan and that 
plained evacuation undeér armed protection be 
started without any delay.: ere nee তত tee 


a If,“ however. the Pukistan Government 


rejects the proposal of mass evacution and’ 


refuses to co-operate or come to an agreement 
with the Govt. of India, we feel very strongly 
that ag a Givilised state and asa party to the 
aot of Partition, India cannot remain a silent 
epectator to the mass kilirgs, lootings, conver- 
sions, brutalities and most of all to the dish- 
onouf of ‘Wwomén ‘but must do every thing to 


সঙ্গে সাক্ষাতের মুখে তার মনোভাবের পরিবর্তন লক্ষ্য করা 
গেল। এ-সময় শীল! রায় তাকে তারবার্তায় জানালেন ঃ 
‘We strongly feel that 


India and Pakistan is too wide to bə 


gulf between 


bridged by joint conferences, No assurance 


of Pakistan can inspire any sense of 
security in minorities of East Bengal and 
evacuation unless character of 


We feel 


tinkering with the colossal problem will do 


prevent 
Pakistan is radically changed, 
more harm than good,” í 
এর পরই ১৭ই মার্চ (১৯৫০) তারিখে সংখ্যালঘুদের 
সকল আশা-ভর্স! নিৰ্মূল করে পাকিস্তানী সরকারের 
মনোরগুক এক বিবৃতি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী পশ্চিম বঙ্গে এবং 


wor 





liberute the minorities of East Pakistan and 
discharge her responsibilities by them by taking 
strong and effective measures against Pakistan 
immediately, 

We donot consider that the reasons advan- 


=< 


ced against evacuation viz, that the economy J 


of India will collapse or that there is no space 
in India can stand analysis. Whether we want 
it or not the question has to be faced ina 
worse form if there is no planned evacuation 
now. 

Our demand is Save Hist Bengal and thus 
Save India. Unless you Sive East Bengal India 
cannot be Saved, 

In all measure of maintaining int rnal 
peace or taking strong action against Pakistan 
on this issue we pledge our wholehearted 
support to your Govt, 


| শঙ্ণ 


জীলা রায় 


সমগ্র দেশে এক হতাশ! ও ব্যর্থতাবোধের বিক্ষোভ সঞ্চারিত 
করেন। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি বিপর্জন দিয়ে 


এই বিবৃতির প্রতিবাদে কলকাতায় ২৩পে মার্চ (১৯৫০ )' 


ইন্উনিভ।রঙ্গিটি ইষ্টিটিউট এর বিশাল জনসভায় সংখ্যালঘুদের 
নিরাপত্তা বিধানে অক্ষম বোধ করণে নেহেরুর পদত্যাগ 
দাবী করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। নেহেরুর পদত্যাগ ইতিপূর্বে 
কোনো প্রকাশ্ঠ TNS! ভারতবর্ষের কোথাও দাবী কথা 
হয় নাই । বিপুল.জনসমর্থনে সেদিন গে-প্রস্তাব গৃহীত হয়। 
aeta লীলা রায় এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি 
একটি এ্তিহাসিক দলিল এবং উদ্ধৃতির যোগ্য e 


o “The tragic happenings in East Bengal 
have stirred the length and breadth of 
India to her deopest depths, What has 
happened in Easb Bengal is not merely an 
organised assault on the helpless minori- 
ties calculated . to hound them out of the 
country by the uling majority but also a 
defiant challenge to decent ways of life by 


dark foros of primeval barbarism repres- 
0690 by the gruesome acts of wanton 
arson, plunder, murder and offerce against 
women. 


It was in this context that the statement 
of the Prime Minister of India made on the 
28rd Febrnary last was hailed with 11181 
His visit to West 


Bengal, subtequently, and his assurances 


by the entire ecurtry. 


that the minorities of East Bengal are the 
concern of his Govt and that his Govt 


would go to the-fallest length to give them 


Ed 


আগরতলায় 
এ-বছর মার্চ মাসে লীলা রায় আগরতলায় উদ্বাস্তদের 
বিলিফ ও পুনর্বালনের কাল দেখে আঁসেন। পাকিস্তানের 
সীমান্ত শন বেলোনিয় দিয়ে অনেক Cale faata আশ্রয় 








security and protection had‘ a reassuruing 
effect on the masses of India. His appeal 
to maintain peace and protect the minori- 
ties in the Indian Republic found ready 
response from the Indian masses and all 
manner of people have since pulled their 
weight to see it through. 

But the latest statement of the Prime 
Minister made on the 17th March last, 
has dashed to pieces all hopes built upon 
his earlier assurances and appeals, This 
statement which sm.cks of an attempt 
more to please tho rulers of Pakistan than 
the victims of their wrethed rule, betrays 
a lamentable luck of appreciation of the 
‘collosal misfortune which has enveloped 
the fate of an entire population. 


This meeting of the citizens of caloutta 
held under the auspices of the East Bengal 
Minorities welfare central committee places 
on record its strong protest against the recent 
statements of the Prime Minister of India 
wherein he has been referring to ornaments 
on the . persons luggage 
of their families; attempted to minimise 
the great suffering and miceries undergone 
by the victims of Pakistani atrocities and 


of women and 


৭০৮ aÈ, মাধ ১৬৭৫ 


নিচ্ছিল। পাকিস্তানীদের হাতে সীমান্তে নিগৃহীত হয়ে 
ত্রিপুরায় প্রবেশ করেও উপযুক্ত আশ্রয় পাচ্ছিল না। লীলা 
রায় প্রিপুবার চীফ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে তাদের 
ছুঃখভাব লাঘবের দম্য সচেষ্ট হলেন। এ-বছর সেপ্টেম্বরে 
৫০,০০০ Saiga সাসয়িক শিবির ধুবৃপিয়ায় কম্যাপ্ান্টের 
সঙ্গে Gema সংঘর্ষের ফলে বন্দুকের গুলিতে একজন 
Saw নিহত হন। লীলা রায় তার সহকর্মীদের সহ 








thereby added insult to the injury already 
done to the one crore of Hindu women, men 
children of East Bengal. 
incorrect picture of the tragic events and thus 
done a positive harm to the cause of India 
while all the promises of standing by the 
minorities of East Bengal advanced during the 
days of 1947 by the leaders have been thrown 
to the winds, his going back upon the 
assurances of strong measures given on the 
floor of the Asseubly on the 23rd February 
Jastia the greatest positive betrayal of the 
minoritis of East Bengal and his failure after 
a month’s groping to find any solution of the 
terrible problem other than a mere “Joint 
statement” with the Pak Prenier has provel 
his uttor inability to lead the nation abt this 
juncture. The Pakistan Govt instead of 
facilitating the evacuation of those willing 
to come to India is skilfully 


He has given an 


obstructing 
evacuation and even now the oppressive.and 
illegal extortionist aotiv:ties of Ansars and 
the polioa as well as the humiliations and 
insults meted out to the Hindu evacuees 
during journey within Pakistan are 
standing proofs of the intranaigenge and 


সরেজমিনে Gre করে একটি বিবৃতি দেন এবং শ্রদ্ধানন্দ 
পার্কে একটি জনসভায় এ way সম্পর্কে বেসরকাঁবী 
তদন্তের দাবীজানান। সরকার সে দাবী গ্রহণ না করে 


কম্যাঙান্টের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। মামলায় এই 
কর্মচারীটি নিষ্কৃতি পায়। 
Baty উচ্ছেদ বিল 
sats সাল পশ্চিম বাংলায় উদ্বাস্বদের ay একটি 


স্মরণীয় বছর। গত ছুই বছর আড়াই বছরে পশ্চিম বাংলার 


unrepentant attitude of the reactionary leaders 
of Pakistan. 


Having regard to this attitude of 
the Prime Minister of India towards the 
problem of Fast Bengal minorities, this 
meeting of the citizens of Caloutta strongly 
feel that the statement of the Prime Minister 
made on the 17th March is a prelade to 
surrender —surrender to the forces of 
mediaeval barbarism and thereby condemning 
the minorities in Hast Bengal to perpetual 
arson, plunder, murder and rape. 


His vasillation and indeciseveness are 
landing the country disastrous 


consequences and has became a source of 


into 


grave danger to the future of India. In view 
of this, this meeting demands that if he feels 
unequal to tbe task of protecting the 
minorities of East Bengal he should ferthwith 
resign from the position he occupies 
as the Prime Mini-te of I:dia and leave the 
responsibility to more competent handg,” 


a. 


a 


Pa 


ia লীলা রায় 

উদ্বাস্তরা ae জমি দখল করে বসবাপ সুরু করেছেন। 
কোনো! কোনো ক্ষেত্রে এসব জমি ক্রয় করতে চেয়েও 
উদ্বাস্তর! বিফল হয়েছেন, কোনো কোনে। ক্ষেত্রে জমি 
জবরদখল করে Sawa বাড়ি ঘর তৈরী করেছেন। 
পশ্চিম বঙ্গ সরকার এই সব জমি থেকে Tatacra উচ্ছেদের 
জন্তু পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভায় ‘Unauthorised Person's 
Eviction Bill.” উপস্থাপিত করেন! এই SJAA 
বিরুদ্ধে প্রস্তুতির জন্য লীলা রায় Sco হয়ে দক্ষিণ 
কলিকাঁতার কালীধন ইগ্টিটিউশন-এ আরও চারটি Sete 
সংগঠনের সত্তা আহ্বান করেন। Sete উচ্ছেদ বিলের 
বিরুদ্ধে এই সন্মেপনে CIEL গঠিত হোলো এবং ২১শে মার্চ 
(১৯৫১) লীলা রায়ের সভানেত্রীত্বে এবং Saye উচ্ছেদ 
প্রতিরোধ কমিটির উদ্বেগে মহতী-জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত 
হোলো। ২৮শে মার্চ (১৯৫১) ওয়েলিংটন ক্ষোয়।রে এক 
বিপুল জনসম|বেশের পর এই বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জ্ঞাপনের জন্ত বিধান tal অভিমুখে শোভাযাত্রা পরিচালিত 
হোলে! | রাজভবনের সম্মুখে পুলিশ শোভাবাত্রীদের পথরোধ 
করে লাঠি চার্জ করে এবং শোভাযাত্রার নেতৃত্বে অবস্থিত 


লীল৷ ata, ডাঃ সুরেশ ব্যানাঞি, সৌম্যেন ' ঠাকুর এবং 
অন্তান্কদের প্রেপ্তার করে। স্বাধীনতার পর পশ্চিম বঙ্গে 
যারা জনসাধারণের দাবী নিয়ে tata হন, Hel রায় তাদের 
অন্ততম | লেই দিনই সরকার তাদের মুক্তি দেন এবং 
পরের দিন সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের 
প্রতিবাদে ধর্মঘট ga | 

এই প্রতিরোধ আন্দোলনের পর পশ্চিম বঙ্গ সরকার 
প্রতিরোধ কমিটির নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচন! করে বিলের 
Aa আপত্তিকর ধারাগুলির এবং বিলের নামও পরিবর্তন 
করেন। Bale উচ্ছেদের পরিবর্তে উদ্বান্ত পুনর্বাসনের 
প্রতিশ্রতি বহন কবে বিলের পরিবতিত নাম দাড়ালো 
“Resettlement of Refugees and Eviotion of 
persons in unauthorised occupation of land 
Act. 1951.7 কলকাতা, পাশ্ববর্তী এপাকা এবং সারা 
পশ্চিম বঙ্গের Tale উপনিবেগুলির RAAI পশ্চাতে 
লীলা রায়ের একান্তিক প্রচেষ্টার স্বাক্ষর এই প্রতিরোধ 
আন্দোলন এবং এই বিলটি বহন করছে। 

| (ক্রমশঃ) 


in any language, | it’s sweet - 





i x A নি. তি Om - = a ae tn 
In old French It was called ZUCHRE. IRA Arabic and Persian it Is SUKKAR and - 
SHAKAR respectively. It is SHARKARA in Sanskrit and SAKKHARON in Greek. 
One does not have to be a scholar to notice the evident phonetic resemblance * 
of the words. It is perhaps not surprising, since all of them mean the same 
thing—SUGAR, the’ universal sweetening agent which in some form or other 

has been known to. mankind from the neolithic age. | i 
Today SUGAR usually means crystalline sucrose—the kind you use In your home 
every day. It is an essential item in your diet with a high energy value of 1,794 
kilocalories per pound. There i is no other satisfactory substitute for তা 
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লীলা রায় 


[ এই লেখাটি ‘Forward Bhe পত্রিকার ১৯শে অক্টোবর ১৯৪০-এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ “This 
Saintly Fight P -aa agate, ১৯৪০ সালে গান্ধীলী গ্রীবিনোবা ভাবেকে দিয়ে ব্যক্তি সত্যাগ্রহের 
প্রবর্তন করেন। এই সম্পাদকীয়তে শ্লেষাত্সক সমালোচনায় শ্রীযুক্ত! লীলা রায় গাঙ্ধীজীর এই অভিনব 
সত্যাগ্রহের প্রতি কশ[ঘ।ত করেছেন। জঃসঃ] i 
ওয়ার্ধা থেকে ছ'মাইল দূরে একটি অখ্যাত গ্রাম__পানাউর সেখানে মহাত্মা গান্ধী একজনের 
একটি প্রতীক বাহিনী নিয়ে তৃতীয় আইন-অমান্ত আন্দোলন শুরু করেন। কিন্তু ‘বৃহৎ আন্দোলন 
ক্ষুদ্রাকারে ও নিশ্চিত. পন্থায় শুরু করাই কংগ্রেসের ধারা, AGTA এই আশ্বাস পেয়ে সংখ্যা সম্বন্ধে 
আপত্তি আমরা করতে পারিনে। শক্রর পরাজয় নয়, হৃদয়ের পরিবর্তন সাধিত হয় যে-যুদ্ধে সেই 
অদৃষ্টপূর্ব aia বাক্‌-ব্বাধীনতা অর্জনে যিনি Gow সেই ধর্মযোদ্ধার নির্বাচন নিয়ে আমাদের বিবাদ কর! 
উচিত নয়। সেই ভাগ্যবান যোদ্ধার যে গুণাবলীর কীর্তন মহাত্মাজী করেছেন তাতে আমাদের চুড়ান্ত 
প্রত্যয় হয়েছে যে তিনি সম্পূর্ণ অনাগ্রাসী। সমগ্র পরিকল্পনাটির একান্ত ক্রটিহীনতায় আমরা অভিভূত 
হয়েছি ;' সময়, স্থান, যুদ্ধের প্রকৃতি, যোদ্ধা এবং সর্বোপরি সর্বাধিনায়ক-_-সবই এখানে সঙ্গতিপূর্ণ ; আর 
সেই মহানায়ক যে-কোনো প্রতিকূল ঘটনা সামলাবার wD নিকটেই অবস্থিতি করবেন। সবই এক 
প্যাটার্নের এবং পরস্পরের সঙ্গে একই সুরে ÑINI | 
এই যুদ্ধোম্মত্ত পৃথিবীতে যখন আমাদের কানে আসছে সাইরেনের Se ধ্বনি এবং মেসিন 
গান-এর বজ্রগর্জন তখন ভারতের একটি সুদূর পল্লীর শান্তিময় পরিবেশে যে সম্তোচিত লড়াই পরিচালিত 
হচ্ছে তা গুণবৈষম্যে নিতান্তই জনমনোহারী এবং কৌতৃহলোদ্দীপক। তবুও শ্রদ্ধাহীন ও অমুসন্ধিৎস্থু 
যুক্তিবাদী মন কিছুটা! সংশয়ে গীড়িত হয়। মনে বিস্ময় জাগে কেন লাখ লাখ সদস্য সহ পাঁচদশকের 
এই কংগ্রেস-সংস্থার করণ-উপকরণাদি বঙ্জায় রাখা হয়েছে, আর CHAVA স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করে এই 
সেদিনও শত শত সত্যাগ্রহ কেন্দ্রে তাদের শিবিরে রাখা এবং কুচকাওয়াজ করানে। হয়েছে । পরিষ্কার 
দেখা যাচ্ছে, সেনাদলের ওপর অধিনায়কের আস্থা সামান্য, আর কংগ্রেসের ‘গঠনাত্মক কার্যক্রম” গ্রহণে 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করার সর্বপ্রচেষ্টা সত্বেও সৈনিকদের আবশ্যক যোগ্যতা লাভ হয়নি। তাই উদ্দিষ্ট 


মাঘ "৭৫৩ 


৭১২ ont, সাধ ১৩৭৫ 
সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের বাইরে রাখতে হচ্ছে-_অস্তত এখনকার মত। দলৈর বাইরের লোকের কাছে 
এসব ব্যাপার একটু বিভ্রান্তিকর বটে। 

যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলতে গেলে, নৈতিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নকে মিশিয়ে ফেলার ' একান্ত 
বিরোধী আমরা । গান্ধীজির এবং তার নিম্নবর্তা বড় বড় টাইদের উক্তিতে সময় সময় আমাদের বিভ্রান্তির ' 
R করে, তবু আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে শ্রীবিনোবা ভাবে ও স্বয়ং গান্ধীজির এই নজীর আমাদের 
আছে যে “যুদ্ধের বিরুদ্ধে আন্দোলন চাঁলাবার প্রয়োজন ছিল, কারণ কংগ্রেসের জাতীয় সরকার গঠনের 
দাবি প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল”, আর আন্দোলনের সার্থক পরিণামে শুধু বাকৃ-স্বাধীনতাই আসবে না, 
পূর্ণ-স্বাধীনতারও আরো নিকটবর্তী হওয়া যাবে। কাজেই উদ্দেশ্য যে রাজনৈতিক তা মনে করলে আমরা 
ভুলকরবনা। . 
ATH, এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে কি: উপায় অবলম্বন করা হয়েছিল ত| বিশ্লেষণ করা 
ate গান্ধীজির বিবৃতির মামুলি নীতিবাক্যগুলি একপাশে সরিয়ে রেখেও এ সত্যটা প্রকট হয়ে পড়ে 
যে বুঝিয়ে-পড়িয়ে রাজী করাবার চেষ্টা ব্যর্থ হলে, বলপ্রয়োগের নীতি গ্রহণ ছাড়া Sta গত্যন্তর ছিল না__তা, 
সে নীতিকে যতই প্রচ্ছন্ন রাখা হোক। পূর্বেও অনেকবার অনুরূপ পন্থা! তিনি অবলম্বন করেছিলেন ; 
 যুক্তিতর্কের দ্বারা আমলাতন্ত্রী সরকারের হ্বদয়-পরিবর্তনের কঠোর প্রচেষ্টাও করেছিলেন, এবং ব্যর্থ হয়ে 
নত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করে আরো! প্রবল উপায় অবলম্বনে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সত্যাগ্রহ 
বললপ্রয়োগেরই কৌশল, আর এ কৌশল অতীতে খানিকটা সফলও হয়েছিল! সত্য বলতে, ওপরের 
কৌশঙ্গ-হুটিতে ব্রিটিশ সাআজ্যবাদের প্রতিক্রিয়া থেকে সম্পুর্ণ সপ্রমাণ হয় যে, বুঝিয়ে স্বমতে আনবার 
চেষ্টায় ব্রিটিশ-সিংহ আদৌ সাড়া দেন না, কিন্তু যে-কোনো রকমের সত্যাগ্রহ বা বলপ্রয়োগের পন্থা 
গ্রহণ করামাত্র তিনি কিছু একটা করবার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন | কিন্তু সৌজন্যের সীমা লঙ্ঘন করতে 
আমরা চাইনা, আমাদের মতে রাজনৈতিক অন্তর হিসাবে বুঝিয়ে-পড়িয়ে স্বমতে আনার প্রচেষ্টা সম্পুর্ণ নিক্ষল, 
একমাত্র A সাঁধনোপায় হল সক্রিয় বলপ্রয়োগ | 

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় গান্ধীজির সর্বশেষ বলগ্রয়োগ নীতিকে বলা যায় ated কারণ এতে 

শুধু অনগণকেই যে আন্দোলনের বাইরে রাখা হয়, তা নয়, তার নিজের অনুবর্তীদেরও এতে যোগদানের 
qrat cen হয় না। গান্ধীজির উপলদ্ধি করা উচিত যে, তীর যা কিছু অতীত Shs সে-সবেরই 
সম্পূর্ণ নির্ভর ছিল গণী-উদ্দীপনা ; সেই উদ্দীপনাই তাঁর আন্দোলনে বেগ সঞ্চার করেছিল। এ এক 
বেদনাদায়ক ভাগ্যের পরিহাস যে গান্ধীজি আজ জনগণের প্রতি আস্থা হারিয়েছেন এবং জনগণের 
উদ্দীপন! নিবাধে প্রকাশ পাওয়া মাত্র তার মধ্যে রক্তপাত ও ধ্বংসলীলা ছাড়! আর কিছুই তিনি দেখতে পান 


em 


৭১৪ এই সম্ভোচিত সংগ্ৰাম 


না। কিসের ভয়ে ভীত তিনি ? নির্যাতন ও বিশৃঙ্খলা নিয়ে আসে যে গণ-অভুাতখান তারই ভয় ? মূল্য না 
দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে এমন দেশের নাম তো আমরা জানিনে ; ভারত-ও col এর ব্যতিক্রম 
হতে পারে al দুঃসহ HAS অবশ্থস্তাবী হলেও বস্তুত ভারতকেও সেই ge ভোগের মধ্য দিয়ে 
পুনর্জন্ম-গ্রহণ ও আত্ম-লাভ করতে হবে । যে-ছ্ুঃখের মধ্য দিয়ে তার মুক্তি আসবে সে দুঃখ তার কল্যাণকর, 
আর যিনি ভারতকে ভালবাসেন তিনি তাকে সেই দুঃখের হাত থেকে রক্ষা করতে চাইবেন না | 

আমরা সর্বদাই ব্রিটিশ সাআজ্যবাদের সঙ্গে আপসহীন সংগ্রামেরই পক্ষপাতী, আর সে-যুদ্ধ 
তখনই সম্ভব যখন জাতির লড়াই করবার মতে! সমস্ত শক্তি তারই পক্ষে বহবন্ধ কর! হয়। যতদিন 
Gl না করা হবে ততদিন সমস্ত সংগ্রাম শুধুই চটকদারির মূল্য পাবে এবং যোগ্য সিদ্ধিলাভে ব্যর্থ হবে। 


RIA প্রকাশনের প্রথম গ্রন্থ 


স্থভাষচন্দ্ 


ইতিহাসে যখন কালবদলের সময় আসে তখন MAES হন কালপুরুষ । এই জীবনীগ্রন্থে 
যিনি নিবিড়ভাবে উদ্ভাসিত ইতিহাসে Sta ভূমিকা কালপুরুষের, 
নবীন ভারতের আবি্ভাব-তপস্তায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন তিনি সমগ্র ও সম্পূর্ণভাবে | 
পবিত্রকুমার ঘোষ কর্তৃক লিখিত 
নেতাজী স্ুভাষচন্দ্রের মহৎ জীবনকাব্য | তৎ প্রসঙ্গে ভারতের অনিবাণ সংগ্রামের কথা 
কতিপয় খণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড 
ez প্রকাশিত হবে। দাম ৮০০ 


প্রকাশের পূর্বে অর্ডার বুক করলে পাঠক সাধারণকে ১৫% কমিশন দেওয়া হবে। 


জয়শ্রী প্রকাশন 
৩০৯, গাঙ্গুলি বাগান, কলিকাতা-৪৭ 
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কালীচরণ ঘোষ 


বাংলা দেশটাকে কেটে ছেটে তার আয়তন কমাবার 
চেষ্টা বহুদিন ধরে চলে আলছিল। যে কালে কথাটা 
উঠেছিল, তখনকার কারণ হিসাবে বলা হ'তো একজন 
ছোটলাটের পক্ষে এত বড় বিরাট অঞ্চল, বাংলা, বিহার, 
উড়িষ্যা, আসাম, দেখা শোন! করার পক্ষে বড় অন্থবিধা। 
BN আমলে এ যুক্তি ত ছিলই তার সঙ্গে যোগ হ’লো 
বড়লটের ছুটু বুদ্ধি, বাঙ্গালীকে ow করতে হবে, তার 
প্রভাব gd করার সঙ্গে হিন্দু মুসলমানে বিভেদ og? করার 
মতলব যোগ হ’লো আর তখন থেকে গোড়ার কথা ভুলে 
শেষের কারণই মুখ্য হ'য়ে দেখা দিয়েছিল। 

কথাটা প্রথম ওঠে ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যার gewa 
উপলক্ষ্য করে। Sater সেক্রেটারী অফ ঠেট বা ভারত- 
সচিব নর্থ কোট ( Sir Stafford Northoote )-এর মনের 
কথা যে রাজধানী ( কলকাতা! ) থেকে অত দূরে দুর্ভিক্ষের 
মত একটা বড় দুর্দেব ঘটলে যথোচিত মনঃসংযোগ করা 
সম্ভব হয় না। যাই হ’ক্‌ আলোচনা আর এর বেশী গড়ায় 
fai কিন্তু সত্য সম্ভ কিছু না হ’লেও মাত্র কয়েক বৎসরের 
ব্যবধানে ১৮৭৪ সালে জাসামকে এক জন চীফ কমিশনারের 
কর্তৃত্বে স্থাপন কর! হয়েছিল। এ সময় তিনটী বাঙ্গালী- 
প্রধান অঞ্চল সিলেট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া তার অন্তর্ভূক্ত 
করা হয়েছিল। তখন বাঙ্গালী অপমীয়! বিরোধ ছিল না, 
আর ছিলনা জাগ্রত জনমত, তাই তখন কোনো হৈ চৈ 
আর হয় নি। 

এর পরের ধাক্কা আসে বাঙলার ছোটলাট ( লেফট্নান্ট 


গভর্ণর ) এলিয়ট ( Charles Elliott )-এর আমলে ১৮১৬ 
সালে। এলিয়ট নতুন ছোটলাট হবার আগে ataata 
কখনও পদার্পণ করেন নি। বাঙলার অবস্থার সঙ্গে 
পরিচিত হবার আগেই আসামের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের খানিকটা 
যোগ করে দেবার প্রস্তাব তোলেন। 

এলিয়ট তবুও কিছুটা কাগ্জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন | 
তার প্রস্তাবের ওপর জনমত গ্রহণের চে FAA | 
আপত্তি উঠেছিল নানা দিক থেকে। অপরাপর প্রতিষ্ঠানের 
সঙ্গে তিনি হাই কোর্টের মতামত জানতে চেয়েছিলেন | 
হাই কোর্ট সরাসরি বলে দিলে যে “অভ্যস্ত ভুল পথ ধর] 
হয়েছে। ইংরেজ অধিকারে সুরু থেকে যে সকল অঞ্চল 
অঙ্গাঙ্গীভাবে পরস্পরের সাহায্যে গড়ে উঠেছে, তাকে 
বিচ্ছিন্ন করতে গেলে সকলগুলিরই বিষম ক্ষতি হয়ে যাবে। 
সেই হিসাবে বলা যায় যদি চট্টগ্রাম বিভাগকে আসামের 
সঙ্গে যুক্ত কর! হয় তাতে চট্টগ্রামের সমস্ত উন্নতি ব্যাহত 
হবে এবং ভার পরিণাম অশুভ হওয়া অবস্যাস্তাবী 1” এই 
রকম সমালোচনা পেয়ে এলিয়ট নিরস্ত হলেন। 

এইবার বঙ্গ জননী পড়লেন BHAA হাতে ; তীর হাতে 
থেকে আর নিষ্কৃতি পেলেন না। বড়লাট কার্জন সাহেব ১৯ ২ 
সালে ভারত সচিব (সেক্রেটারী অফ. be) হ।মিপ্টন 
( Lord George Hamilton )-কে বেয়ারকে তৎকালীন 
মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে যুজ করে দেওয়ার সুপারিশের সুযোগে 


বাঙ্গলার রাষ্ট্রীয় বিভাগ সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করে ছেড়ে ' 


দিলেন। মস্ত বড় শাসন বিভাগ একজনের পক্ষে শাসন পরি- 
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চালন! করা সম্ভব নয় ( “Bengal is unquestionably 
too large for a single man to administer 
efficiently.” ) 

কয়েকটা মাস কেটে যাবার পর তার টনক নড়ে 
উঠলো। ১২ই ডিসেম্বর ১৯০৩ কেন্দ্রীয় সরকারের 
সেক্রেটারী রিজলী ( Herbert 49009 Risley ) বাঙলার 
চীফ সেক্রেটারীকে লিখি s ইস্তাহার (No, 8678, Calcutta, 
8rd December 1908 ) প্রকাশ করেন। এতে আপাম, 
fara, চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা ও ময়মনলিংহ নিয়ে এক 
রাষ্ট্রীয় বিভাগ গঠনের সুপারিশ করা হয়েছিল। উড়িস্তাকে 
স্বতন্ত্র করে দেওয়ার যে কথ! ACMI একবার উঠেছিল তাকে 
নাকচ করা sal রিজলীর মনে একটা we ছিল, তাই 
ভারত সরকারের ঝামু সেক্রেটারী মনে বেশ বুঝেছিলেন যে 
বাঙ্গালী এ ব্যবস্থ! বিল! প্রতিবাদে মেনে নেবে না। 
বালা সরকারকে -একটু সতর্ক করে দেওয়ার ছলে তিনি 
লিখেছিলেন যে স-পারিষ? বড়লাট বাহাদুর মনে করেন 
“it is not unlikely that the proposal which is 
here put forward may meet with keen 
criticism, and perhaps in parts with strenuous 


opposition.” অর্থাৎ Aq সমালোচনা থেকে প্রচণ্ড 


ater দেখা দিতে পারে। তা হ'লেও তিনি এই অভিসম্পাত 


বাঙলার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার মত সাহস সঞ্চয় করেছিলেন | 
বিফল alface তিনি ভয় পাবার লোক aq 

সারা ভারতবর্ষব্যাপী বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখ! দিয়েছিল। 
প্রতিবাদের ঝড় সমস্ত দেশকে উদ্দাম করে তালে। | AS! 
সমিতি, পত্রিকায় লেখা, আলোচনা প্রভৃতি হলো তার বহিঃ 
প্রকাশ বয়কট, রাখী, অর্ধন প্রভৃতি কার্য্য ভার অঙ্গ | 

মান! পত্রিকার মতামত একই RICH ঢালা । কেউ কেউ 


SN এর মধ্যে মঙ্গলের চিহ্নও দেখতে পেয়েছিল | ১২ই জানুয়ারী 


(১৯০৪) ‘চারু মিহির” পত্রিকা বলেছিল যে এটা 


রশ 


অভিশাপের বদলে আশীর্ব্বাদ বলেই গ্রহণ করা সমীচীন। 
এই এক প্রস্তাবে ধনী-দরিদ্ু, শিক্ষিত নিরক্ষর, প্রল। জমিদার 
সব এক সঙ্গে মিলিত হলেন। যে জমিদারকুপ Fa স্বার্থ 
রক্ষার দম্ভ সরকারের সঙ্গে হাত মেলাতে ব্যস্ত থাকতো, আগ 
তারা জনসাধারণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ধীড়িয়েছে। 

জাতীয়তাবাদী সকল পত্রিকার কথ! বাহুল্য ভয়ে আর 
স্বতন্ত্র ভাবে বলার প্রয়োজন নেই। বিদেশী মালিকানার 
পত্রিকা এ প্রতিবাদে যোগ দিতে কুঠিহ হয় নি। তারাও 
এর কুফল যে কত সুদূর AMT সেট বুঝতে ভুল করেনি। 
সেটা দেবার আগে আর একটি বাঙ্গলার বাইরের পত্রিকার 
মতামত প্রকাশ করা যাচ্ছে। 

“ট্রিবিউন! ১৬ই agat (১৯০৪) পূর্ব বদের 
আন্দোলনের ওপর বেশ জোর দিয়েছিপ। তার মতে 
বর্তমানে ( তৎকালে ) যে সোরগোল উঠেছে, ভারতবর্ষে কোন 
ব্যাপারে সেরকম আর দেখ। যায় নি। বঙ্গচ্ছেদ কারো 
উপকারে আসবে না। উপরস্ত লক্ষ লক্ষ লোকের ক্ষতি সাধন 
করবে। মানলিক উত্তেগনার ত কথাই নেই। সুতরাং 
গনর্ণমেন্টের এই পরিকল্পনা যে কার্য্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে ন! 
একথা মনে করা যেতে পারে। 

বিদেশী পরিচালিত পত্রিক। ইংলিশম্যান ২৩ এ জানুয়ারী 
(১৯০৪) সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন 
করেছিল। প্রণঙ্গক্রমে বলে, যে “বাঙলার অধিবাদীর কাছে 
বঙচ্ছেদ ব্যবস্থা যে মহাঞ্জাপত্তিকর সে কথ! বেশী লিখে 
কাকেও বোঝাবার প্রয়োজন নেই। অতি উচ্চ, অতি 
মোলায়েম সকল পর্দায়, সকল খাদে ধিকার age হয়ে” 
উঠেছে। কেবল ভাবজগতে নয়, জাগতিক বুদ্ধির বিচারে এ 
পরিকল্পনা কোনো রকমেই -এহণযোগ্য নয়। কেবল বড় 
বড় সম্প্রদায় নয়, একই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন অংশ থেকে 
প্রতিরোধ চে! হচ্ছে। ভাবের জগৎ থেকে যে প্রবপ q 
প্রকাশ পাচ্ছে, তাতে ধারা এ আন্দোলন Vw করেছেন State 


৭১৩ RR, মাধ ১৬৭৫ 


এর রূপ দেখে বিদ্বিত হয়ে উঠেছেন। গভর্ণমেন্টের সমর্থনে 
অতি wi একট! শব্দও শোন যায় নি। এর যদি atata 
সম্ভাবনাও থাকতে, সেটাও সমস্ত বাঙ্গালী জাতির কর্ণ- 
cam তীব্র নিনাদের কাছে, নীরব বা শব্বলেশহীন হয়ে 
পড়তো | সামান্য বিচ।রেই নিঃলঙ্কোচে বলা যায় যে সাধারণ 
নিরীহ বাঙ্গালীকে বিক্ষুব্ধ করে তোলবার এক Ap? পন্থা 
আবিষ্কৃত হয়েছে, এবং একটা AR প্রদ্েশকে রুখে 
দীড়াবার জন্ সর্ব্বাপেক্ষা ত্বরিত এবং সহজ উপায় নাবিষার 
করা হয়েছে |” 

এখানেই শেষ নয়; মাস খানেকের মধ্যে এ পত্রিকাই 
আবার লিখেছে “যারা আপত্তি জানাচ্ছে তারা যে 
ছুরভিসন্ধি-প্রণোদিত হয়ে করছে,_-এটা প্রমাণ করবার aw 
মুষ্টিমেয় যে-কজন সমর্থক আছে তার! যেন অন্ত যুক্তি 
আবিষ্কার করে।» অর্থাৎ এখন যে কারণ তারা দর্শাচ্ছে 
সেটার কোনো মূল্যই দেওয়া যায় AL; নিতান্ত বাঁপকোচিত 
, বলে ধরে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত | 

ইণ্ডিয়ান ডেইলী faba (Phe Indian Daily News) 
পত্রিক। ২৯শে জানুয়ারী (১৯০৪) একটু ব্যঙ্গ করে বলেছিল, 
“পত্রিকার সম্পাদক-মগ্ডলী মনে করতো যে ভারত 
সরকার অতি BS আমুল পরিবর্তনের প্রতীক। ব্যাপার 
দেখে মনে হয় জনমতের বিপক্ষে অহেতুক এত বড় পরিবর্তন 
সাধন করতে গেলে যে অশান্তি ও সন্ঘাত বাধবার সম্তাবন। 
খহন করছে তাতে ভারত সরকারের “র্যাডিক্যাল,* বা ss 
আমূল পরিবর্তনের সব লক্ষণই বর্তমান” | ও 

যুললমান সপ্প্রগায়ের সমর্থন আছে বলে কাজ্জন 
গভর্ণমেন্টের প্রচার যন্ত্র ভীষণ atala eB কবে লোককে 
বিভ্রান্ত করবায় চেষ্টা করছিল। egea নবাব সৈয়দ 
আমীর হোসেন, সি. আই, ই. এবং কেন্দ্রীয় মুগ্লিম সমিতি 
(Central Mahomedan Association ) এর সেক্রেটারী 
লিখিতভাবে বাঙলার চীফ, সেক্রেটারীকে ১৭ই ফেব্রুয়ারী 


সি 
দূ 


(১৯০৪ ) জানালেন যে প্পার্টিলনঃ সম্পূর্ণ wales ও 
Sites যদি সংসাধিত হয় তা হলে বহু Nia 
আচরিত ব্যবস্থ। ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।” কিন্তু কথায় 
বসে "চোরা ন! শোনে ধর্মের কাহিনী 1” 

এর পরে কাঙ্জনী সরকারের গোপন অভিযান stag 
হয়েছিল। 


"BA 


পত্র পত্রিকার ভাষা আধ সাধারণ লোকের - 
'তীত্র বিরোধিতার প্রমাণ পেয়ে কার্জন বুঝদেন তার পক্ষে 


একটা বড় দলীয় সমর্থন গ্রয়োলন | তিনি ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪ এট 


agal হলেন, পূর্ববঙ্গ দিগ্বিজয়েব বালা, তিনি স্বয়ং বুঝিয়ে 
দেবেন পার্টিশনের উপকারিতা । শ্বয়ং বড লাট (বরিয়েছেন 
তদারকিতে, যাত্রা পথ সরগরম হয়ে STN 1 

চট্টগ্রামে পৌঁচুলেন ১৫ ফেব্রুয়ারী। সভা সমিতি, 
উৎসব আলাপ আপ্যায়ন শেষ করে ১৮ই উদয় হলেন 
ঢাকা । এখানে তিনি মুসলমান এক মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোকের * 
সমর্থন লাভ করলেন। এতেই উৎফুল্ল হয়ে শেষ খাটি 
ময়মনসিংহে গেলেন। | | 

মতলব করলেন কেবল স'কারি কোঠা-কুঠিতে সরকারি 
অভ্যর্থনা ব্যবস্থায় কাল হরণ না করে, বাছাই প্রতিপত্বিশালী 
লোক ধরে ঘাড়ে তর করলে অন্ততঃ চক্ষুলজ্জার খাতিরে 
হয়ত অতি কে ক্ষুণ্ণ করবেন না। জনপ্রিয় কোনো বিখ্যাত 


জমিদার ধরতে পারলে Cows সিদ্ধ হতে পারে। ময়মনসিংহে ca 


যখন গেছেন, তখন মহারাজ! Hele আচার্য্য চৌধুণীর 


অপেক্ষা আর কাউকে প্রতাপ প্রভাবশালী বলে মনে স্থান ... 


পেতে পারে না। 

উঠলেন “ate প্রাসাদে দল-বল নিয়ে। এত বড় যায় 
অন্ততঃ ডঙ্গনখানেক বড় মেজ সেল ছোট সেক্রেটারী ত 
সহচর হওয়া চাই। বলা বাহুল্য, আদর আপ্যায়নের কোনো 
qi হয় নি; বরং তার বেশীই হলো, যাতে জাঁকজমকপ্রিয় 


কার্জনও BATS হয়েছিলেন । সুযোগ বুঝে বেশ খোল M 


মেজাজে তাঁর Sore ব্যক্ত করলেন। অটুট বিশ্বাস ছিল 


‘5! 


বঙ্গ-বিভাগ £ ১৯০৫ 


যে গঘর্ণমেপ্টের আওতায় যাঁরা 'স্বচ্ছন্দে জমিদারীর সকল 
সুখ সুবিধা ভোগ করছেন তীর! খোদ রাজপ্রতিনিধির প্রস্তাব 
উপেক্ষা! করতে পরবেন না। 

কার্জন সাহেবের হিসাবে একটু ga হয়েছিল । তিনি 
যাকে পাকড়াও করলেন তিনি বড় “কঠিন বান্দা ।” দেশের 


- স্বার্থে” ভবিষ্যতের মঙ্গল যেখানে ed হবার সম্ভবনা, 


এশ 


oo 


~ 


a 


_শেখানে লাট কেন স্বয়ং সমাট এসে হাজির হলেও প্রত্যাখ্য।ত 


হতেন। বড় নিড়।শ হলেন লর্ড কার্জণ | 

তিনি সব চেপে গিয়ে রাজধানীতে ফিরে প্রচার করলেন 
"eae মুললমানদের সমর্থন পেয়েছেন। প্রকাশ্ট সভায় 
মুসলমান নেতৃবৃন্দ এর প্রতিবাদ জ্ঞাপন ক রছেন। তলে 
তলে ভারত সরকার WT খেল] খেলে চলেছেন। RAI 
ফেব্রুয়ারী (১৯০৫) কাঁজ্জন সাহেব বিলাতে ভারত সচিবের 
নিকট আজ্জি পেশ করেছিলেন। তাতে নূতন যুক্তি কিছু 
ছিল না, ছিল কেবল ১৯০৩ শাল থেকে এ যাবত যে সকল 
নথি পত্র পেশ কর! হয়েছে তারই সংক্ষিপ্ত সার । 

বলা বাহুল্য ভেম্নি গোপনে ৯ই জুন, ভারত সচিব 
ব্রোডবিক সাহ্বে Sta সমর্থন জ্ঞাপন করলেন যে স-পারিষদ 
ইণ্ডিয়া কাউন্সিল সকল দিক বিবেচনা কৰে মত দিয়েছেন 
যে নয়া Bee অতিমাত্রায় যুক্তিযুক্ত ; তবে একটু 
সংশোধন না করলে তার পদমর্যাদা ও নিমফের ইজ্জত 
রঙ্ষা হয় না। কালেই তিনি বিরাট এক পরিবর্তন সাধন 
করলেন। ভারত সরকার নুতন প্রস্তাবিত প্রদেশের নাম 
দিয়েছিল । 

ECET] aifeacm” (North-Eastern Provin- 
068). 

সেট|তে “খোদার ওপর খে।দকারী” করে বল্লেন এর 
নাম হোক 2. 

“Blana ashe আলাম” ( Eastern-Bengal & 
Assam ) - 


যেছেতু বিশ্বের ataa আঁপাের চা পরিচয় ats 
করেছে। আদ হঠাৎ খোদ “আস[ম”কে চোখের সামনে 
দেখতে না-পেলে একট! বিভ্রান্তির eR হতে পারে। 
চা-শিল্পের কিছুট। ক্ষতি হয়ে যাবার সম্তাবন11” ভারতবাসীর 
পক্ষে থেকে যে সব আপত্ত Salas হয়েছিল, সে 
বিষয়ে দীর্ঘ বিবৃতিতে একটি বথারও উল্লেখ ছিল a | 

ক্ষেত্র tes ছিল । সেচ কাৰ্য্য সেবে তাঁতে বীজ BS 
হলো। বিষ ফগ ফলতে বিশেষ দেরী হ’লো ন।। ভারত 
সচিবের অভিমত পাকাঁপ।কিভাবে প্রচারিত হবার আগেই 
গুজবে যখন সংব!দট! জনণোচর হলো তখন FHS পল্লিক! 
যা (৮ই জুলাই ১৯০৫) লিখেছিল সেটা অক্ষরে অক্ষরে 
সত্য বলে প্রমাণিত হতে বেশী সময় যায়নি । প্রাজত্তক্ত ও 
শাস্তশিষ শান্তিপ্রিথ একট] জাতিকে বাঁজ্যপরিচ।লন! ব্যাপারে 
আস্থাহীন এবং বিদ্রোহী করে তুলতে যদি কোনো কৃটবুদ্ধি 
সম্পন্ন রাগনীতিজ্ঞ (“Machiavelli”) তার সমস্ত সর্বনাশা 
ছুরভিসন্ধি নিয়ে একাজে মনঃ সংযোগ করতো, তা হলেও 
বর্তমান আচরিত কু-ব্যবস্থার সমপর্য্যায়ে উঠতে পারতো ন! ৮ 

কেশরী পত্রিকা (১৫ই আগ ১৯০৫) একেবারে খাটি 
কথা বলে বসলো | তার মতে এই সব MAANA গুরুতর 
ক্ষতিকারক ব্যবস্থ। cata করে চাপিয়ে দেওয়ায় সাম্রাজ্যের 
ভিত টলে উঠছে, তার বিপদ ঘনিয়ে আসছে 1” 

পার্লামেন্টে যখন eA (১৯০৫) মাসে ব্যাপারটা 
আলোচন! a সমর্থনের জন্ত উত্থাপিত হয় তখন এক জন 
ভুতপূর্ব সেক্রেটারী অফ BF (ভারত সচিব) রবার্টস্‌ 
(Sir Herbert Roberte) ক্ষোভ করে বলেছিলেন যে এত 
বড় একটা গুরুতর ব্যাপারে পার্লামেন্টকে একেবারে 
অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে। তখন ব্রোডরিক 
সাহেব বলেছিলেন যে যতদিন না পার্লামেন্ট Aege 
রূপে সংশ্লিষ্ট সমস্ত কাগজ পত্র বিচার করে দেখবার সুবিধা 
প|চ্ছে, ততদিন কোলে! পরিবর্তন সাধিত হবে না। 


৭১৮ 


aah, মাধ ১৩৭৫ 


কার্য্যতঃ কিন্তু সবটাই, “Stew” বা চোখে ধূলো দেবার 
ব্যবস্থা। সব ব্যাপারই ভারতবর্ষে বসে স্থির করা হয়েছিল | 
পরবর্তী ভারত সচিব, মলি ( Lord Morley) বলতে বাধ্য 
হয়েছিলেন যে নিতান্ত এট! শাসন বিধির কথা এবং যারা 
এর কুফলের দ্বারা প্রপিড়ীত হচ্ছে তাদের অধিকাংশেরই 
অমতে হয়েছে (“it was and remains undoubtedly 
an administrative operation, which went 
wholly and decisively against the wishes of 
most of the people concerned.” ) 
ইত্যবসরে BEN দুরভিসন্ধি দানা! বেঁধে উঠেছিল। 
সিমলা থেকে ১৯-এ জুলাই (১৯০৫) তারিখের ২৪৯১ নং 
ইত্তাহারে €(২২-এ জুলাই ইণ্ডিয় গেজেটে প্রকাশিত ) 
বলা হয়েছিল যে কার্জন পূর্ববঙ্গ বিহারকালে স্পষ্ট ভাষায 
বলেছিলেন যে পূর্ববঙ্গ আলামের সঙ্গে জুড়ে নুতন রাষ্ট্রীয় 
প্রদেশ সই হবে। আরও বলা হয় যে ইতিমধ্যে ছোট 
লাটের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁর মতে 
আসামের সঙ্গে চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগ ও 
পাবনা, বগুড়া ও রংপুর জেলা 
যোগ করে দেওয়া বাঞ্ছনীর । 
এর ওপর ‘ant? দিয়ে ভারত সরকার তার werd 
মতে জানালে, ছোট লাটের মত মেনে নিয়ে বলতে হয় যে 
তারও সঙ্গে 
রাজসাহী, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, মালদা ও 
কুচবিহার 
সংযুক্ত করে দেওয়া (UF | 
তাহলে শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়াচ্ছে 
চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজসাহী বিভাগ সম্পূর্ণ, মাপা 
ও ত্রিপুরা 
উপস্থিত আসামের সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে। 
এইবার ঘটন। প্রবাহ WS হয়ে উঠছে। পার্লামেণ্টের 


আসি 


< 


বিষয় ধামা চাপা পড়ে রইল। ৬-ই সেপ্টেম্বর (5১৯০৫ )3 
কলিকাতা গেজেটে সিমলা থেকে ১-লা সেপ্টেম্বর তারিখে 
প্রচারিত বিবৃতি, নং ২৮৩২, ইণ্ডিয়া গেজেট থেকে তুলে 
মুদ্রিত করে দেয়। ভোল পাল্টাতে পাণ্টাতে এখন এসে 
itgi — : 
ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ত্রিপুরা, ~ 
নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল, 
রাজগাহী, দিনাজপুর) জলপাইগুড়ি, রংপুর, বগুড়া, 
পাবনা ও মলদ। 
পূর্ব ও আসাম যুক্ত হবে। 
দ্বিতীয় ইস্তাহারে ( নং ২৮৩৩) বঙ্গচ্ছেদের তারিখ ১৬-ই 
অক্টোবর ১৯০৫ (৩০ শে আশ্বিন ১০১২) নির্ধারিত হয়েছে 
বলে ঘোষণা করা FA I. r 
এই ব্যবস্থাকে জইন মতে বিধিবদ্ধ sata প্রয়োজন 
RAAB! ১১-ই আগষ্ট (বড় লাট কাউন্সিল ) কেন্দ্রীয় 
আইন সভার অধিবেশন স্থির হয়। কারণ জানা নেই 
তবে ৮-ই গেপ্টেম্বর (১৯০৫) এই সভা অমুষ্ঠিত হয়েছিল 
এবং নয়া প্রস্তাব বিচারের oe অ|লেচনা তালিকায় 
উপস্থাপিত হয়েছিল। তখন বঙ্গ ভঙ্গর বিল (ধলড়া) সভ্যদের 
গোচরীভূত হলো। ae 
এ ব্যাপারে আঁরস্ত এক awa পথ গ্রহণ করা হয়েছিল। 
বড় লাট পরিষদে কয়েকজন বে-সরকারী ভারতীয়কে গ্রহণ 
করা হয়েছিল--লোকের চক্ষে ধুলো দেবার wD) তাদের - 
পদ হলে! “অতিরিক্ত সভ্য!” ইংরেজিতে “Additional 
Members”; কাজের মধ্যে আইন প্রণয়ন বা জরুরি ব্যবস্থা 
গ্রহণের (“for making Laws and Regulations.) 
সময় তারা উপস্থিত থাকবেন | এই সময় মেট সাত জন 
যে-সরকারী সত্য লাট কাউন্সিলে ছিলেন। তন্মধ্যে ২২-এ মে 
১৯০৩ গোপাল কৃষ্ণ গোখেপে এবং ২১-এ সেপ্টেম্বর ১৯০৪ Y 
হারভাঙ্গার (মহারাজা) রামেম্বর লিং aay মনোনীত 


৭১৯ 


ধঙ্গ-বিভাগ ? ১৯০৪ 


হয়েছিলেন | মোট কথা এই সাত জনের এক জনকেও সভায় 
উপস্থিত থাকবার আমন্ত্রণ দেওয়া হয়নি সুতরাং উপস্থিত 
থাকবার সুযোগ Stay পাননি। আজ aay একবার মনে প্রশ্ন 
ওঠে, যখন সব ব্যাপার প্রকাশ হয়ে গেল তখন আর কেউ না 
করুক গোখেলে এ নিয়ে আপত্তি জানাননি কেন। sag 
পার্লামেন্টে পরে আলোচনা কালে একাধিক সভ্য এই ঘটনা 
শনিয়ে বিরূপ মন্তব্য করে ছিলেন। 
৮ই সেপ্টেম্বরের পর মুলতুবী সভা ২৯-এ সেপ্টেম্বর 
উত্থাপিত হয়। সেই সভা বিনা প্রতিবাদে বঙ্গভঙ্গ বিল 
পাশ হয় এবং এ দিনই বড় লাট বাহাদুরের মনোনয়ন লাভ 
ফরে আইনে পরিণত হয়ে যায়, Act VIL of 1905. 
এর প্রথম, GIF আসাম সরকারের এবং দ্বিতীয়তে 
পূর্ববঙ্গের বিচ্ছিন্ন অংশের তালিকা দেওয়। হয়। 
প্রখমঃ,--গোয়ালপাড়া, কামরূপ, দারাং, নওগা 
শিবপ!গর, লাখিমপুর, সিলেট, sete, গারো পর্বতমালা, 
খাসিয়া ও জয়ন্তী পাহাড়, নাগা ও লুসাই পর্বত পুঞ্জ থাকবে 
খাদ আমান বলে পরিচিত। s 
দ্বিতীয়ঃ_চাকাঃ ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, 
ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চল, 
atante, ধিনাদপুর, জলপাইগুড়ি, রংপুর, বগুড়া, পাবন! 
ও সালদা হবে পূর্ব বাঙ্গাল!। 
_ ছোট একখানি ছু আনা তিন পাই (ন পয়সা) দামের 
বই ( Act VII of 1905 ) তখনকার মত বিরাট অশান্তির 
কারণ স্বক্মপ হয়ে উঠেছিল শুকৃনো বিরাট জঙ্গলের মধ্যে 
ক্ষুদ্র একটি অগ্নি alam যোগ হয়ে গেল। দাবানল ছড়িয়ে 
পড়লে! | এইটি প্রধান কারণ TAT হয়ে FET ভারতের 


মাধ +16--6 


স্বাধীনতা লাভের সর্বপ্রধান অভিনেতা বলে গ্রহণ বরা 
wafer | 

বহু পত্রিকায় বছ চিন্তাশীল বিদ্বান বাঙ্গালীর Sa 
এই এক ব্যঙ্গোকি ধ্বনিত হয়েছিল। l 

যধন পার্টিশন শাসন ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলো তার প্রতিবাদে 
চরমপন্থী, গরমপন্থীদের আপত্তি একই সঙ্গে উচ্চারিত 
হয়েছে। ভাষার তীব্রতার পার্থক্য ছিল, কিন্তু সোট. ব্যাপারটা 
যে ভারতের স্বার্থ হানি ঘটিয়েছে এ বিষয়ে দ্বিমত ছিল a l 
সমর্থনে যে ক্ষীণ ভাষ! ছিল সেটা অপর পক্ষের দুর্দান্ত 
কলরবে চাপা পড়ে গিয়েছিল । 

কার্জন বিলেতে দিয়ে আপনার কৃত কর্শের কুফল সন্ধে 
কৈফিয়ত দিতে চেষ্টা করেন। পার্লামেন্টে হাউস অফ 
agy (Honse of Lords) এর ৩০ জুন ১৯০৮ বৈঠকে 
কার্জন সাহেব ভারতে অশান্তির কারণ সমন্ধে বলেন যে 
ভারতের শিক্ষা পদ্ধতির গলদ ( বোধ হয় যতটা রাজভক্তি 
গলাধঃকরণ করানো উচিৎ ততটা হয়নি) আর প্রাচীতে 
জাপানের হাতে রুশের পরাঞ্জয় -যার ভৈরব মন্ত্র হেটে! 
মেঠো অতি সাধারণ লোকের কাছে বজ্তনির্ধোষে 
পরিগণিত হয়েছে (“The reverberations of that 
victory had gone like a thunderclap through 
the whispering galleries of Asia”) আর ভারতবর্ষে 
খেতজাতি সেই farada গৌরব হারিয়েছে। 

এই সভাতেই মলি (Lord Morley) বলেছিলেন প্রয়োগ 
ব্যবস্থাপনায় তুল হয়ে গেলেও পার্টিসন এখন সম্পূর্ণ 
অপরিবর্তনীঘু ঘটনা (“the Partition was mistaken 
in its methods, but it was a settled fact.”) 





















ON] ভালোভাবে মুধ ও 
গ্া-হাত-পা কাটা বন্ধ Da... 
সান্তা ANI এনে দেয় 

Ag কৃয়নীয়তা | 


নতুন তুহিনাষ আছে ল্যানোলিন আব মধেশ্চাবাইজাব-সশ্থণ সুন্দর 
চাষড়াৰ জন্ত এ ছুটি জিনিস না হলে নয । তুহিন চামড়ার ভেতবে চলে 
গিয়ে চামডার স্বাস্থ্য ফেরায, সৌন্দর্য বাডাব__মুখ ও গাঁহাত-পা 

ফাটাব সমস্যা থেকে রেহাই দেয়। চামডা কোচকানো কিংবা ধনখসে 
হওয়া আরে! ভালভাবে বন্ধ wea Atal শরীবে শিণিব-স্নিগ্ধ কমনীয়তা 
নিয়ে আসে । আপনার মুখে, গলায়, কাধে, হাতে, কমুইযে, পাঁষের 
পাতায়, আর গোডালিতে (শবীবেব যে যে ATEN সবচেষে বেশী খসখসে হয) 
ভুহিন। মাখুন | দেখবেন, লা।নোলিন ও ময়েশ্চারাইজার মেশানো 

নতুন তুহিনা ত্বকেব জৌলুস ফিরিয়ে দিয়েছে | প্রতিদিন স্থানের পব 
আর শোবার আগে নিয়মিত তুহিন! মাথতে ভুলবেন ন! ! মনে 

ষাথবেন, মুখ থেকে পাষেব গোড়ালি--সার! শরীরেবই যত্ন নেয তুহিনা । 
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আধে! অন্ধকারে সেদিন বেরিয়ে পড়েছি। প্রভাত ফেরীতে যোগ দেব। প্রতিবছর এই দিনটিতে নতুন করে 
পাই সেই মহান্‌ নেতাকে । কোথায় তিনি, তিনি কি ফিরে আসবেন? জানি না, এপ্রশ্ন নিয়ে ভাবিনি কোন fia 
লোকে বলে তিনি নেই, তাঁকে আকড়ে রয়েছে কতিপয় পাগলের দল। নেই? কে বদলে? আমি যে প্রতিমুহূর্তে 
তার উষ্ণ স্পর্শ eyez ফরি। Sia কথা ভাবলেই রোমাঞ্চিত হই। কই অন্ত কারুর কথা ভাবলে এমন শরীরী 
অনুভুতি তো জাগেনি কোন দিন। এ কিসের শিহয়ণ? আমার কাছে এই পাওয়াই তো পরম পাওয়া । ওঠো ওঠো, 
সবাই ওঠো, কে কোথায় ঘুমিয়ে আছ উঠে পড়। আজ যে তিনি আসছেন। Sty যে আজ আবির্ভাব দিবস। 

ধ্বনিত হল সন্মিগিত কণে “নেতাজী জিন্দাবাদ । জয়হিনা ! জয়হিদদ £ সমবেত কঠ গেয়ে ওঠে 'শুনিয়েছিল 
মন্ত্র যে জন কর কর সংগ্রাগ |" ওর! "শুনিয়েছিল” বলছে কেন? আজও কি তিনি শোনাচ্ছেন না মহামস্ত্র ? বলতে 
ইচ্ছে হল, আজও যে তিনি শোনাচ্ছেন, আগামীদিনেও ভারত শুনবে তার বস্তগম্তীর প্রত্যয়ী ক স্বর। ওকথা ব'ল না, 
কান পেতে শোন তিনি কি বলেন। 

পথ বেয়ে চলেছে ঘুমভাঙা কিশোর, তরুণ, বৃদ্ধের দল। কখন উচ্চ কে ধ্বনি দিচ্ছে। কখন সমবেত কঠ 
গাইছে, ‘তারে চিনি চিরকালের নেতাজী, ‘আপোষ বিহীন বিরামহীন wy কঠিন সংগ্রামেবাপির়ে পড় সূর্যোদয়ের 
তুর্য এ বাজে|ডাক দিয়েছেন মোদের নেতাজী |, কিন্তু সেই কঠিন সংগ্রামে কে আজ ঝাঁপ দেবে! পথ বেয়ে চলেছি 
দুটি বাধা পায়) ‘বাঙালী গর্জে ওঠো,’ জাগো বাঙ্গা্লী।” কিন্তু হার কোধার ঘুম ভাঙ্গা বাঙ্গালীর দল! কোথায় 
জাগ্রত বীর বাঙ্গালী ! যারা ক্লীব হীনবীর্য দেশকে কষখ|তে জাগি, তুলবে? দেশমাতৃকার অক্রমোচন করবে? 


নেতাজী ভবনে এসে পৌচে গেছে প্রথম দল। Fae, ভক্তিনভ্র তাদের চলন। কণ্ঠে সেই সংগীত 
"সংগ্রামের শিরে!মণি তিনি 
বিপ্লবে ওঠে তারি ক বাজি 
চিরকালের নেতাজী” 


শষ্য! পার্শ্বে এসে সবাই দিলেন পুষ্পর্ঘ। প্রণাম জানাল।ম। মানসপটে ভেসে উঠল ctore কোমল 


-a প্রাণবন্ত সলীব একটি মুখ । গভীর অন্তর্ভেণী দুষ্ট যেন আমার ওপর এসে পড়লো, যুদ্রের গতীরত। সেই দৃষ্টিতে যার 


তল খুঁজে পাওয়া যায় না, অন্তর্থানকালীন ছবিটি হঠাৎ neq হয়ে উঠল, তার গম্ভীর মধুর ক সরব হয়ে উঠল। 


৭২২ aD, সাথ ১৩৭৫ 
ene 

‘কি করছ তোমরা, রাজনীতি? তোমাদের পক্ষে ওটাই সম্ভব। কিছুই বলবে! না তোমাদের । বলার 
আছে টাকি? তোমবা করবেই বা কি? মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন?” এই প্রতিজ্ঞায় জীবনপণ করার 
মত কেউ আছে ফি তোমাদের ? দল করে করেই তো দেশের এই হাল হয়েছে। তোমরা চাও গদীতে বলতে। 
এই গদীর হাঁতছানিই তোমাদের অখণ্ড ভারত খণ্ডিত করলো। কি করেছ যধন ইংরেজ পাপচক্র আর দেশী 
মিরজাফর, স্বিধাভোগীরা, দেশকে দুস্টুকরো করল। লক্ষলক্ষ মানুষ fen হল। কোথায় ছিল তোমাদের অ।জকের 
বক্তৃতাবাগীশ নেতারা । বিশ বছর এই ঘরে বন্দী থেকে যন্ত্রণা ভোগ করেছি, আজও করছি। কিন্তু যে মাতৃদাধন! _ 
চরিতার্থ করতে wy দেহে শয়তান ইংরেজ ও দেশী পাপ চক্রের Be ভে? করে eID হয়েছিলাম সে সাধনা পূর্ণ হতে 
বাকী নেই। তোমরা আমায় মৃত বালিয়েছ আমি মৃতই থাকতে চাই। বঙ্গ জননীর সন্তান আমি ; তিনিই আমায় কোল > 
দিয়েছেন ; আমি কারুর তোয়াক| রাখিনা। নিজেদের দিকে তাকিয়ে দেখ। তোমাদের দুই যুগের মুখোশ এবার একে 
একে খসে পড়ছে। পড়বে৪? হয় জাগো» ন| হয় মৃত্যুকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত হয়। এবার রুত্রের ভুমিকায় 
আমার এই জীর্ণমৃতশরীর তোমাদের কষাঘাত হানবে। বাঙ্গলা দেশ, আমার জননী ONE এবার স্ব ভূমিকায় অধিষ্ঠান 
করবেনই। 


In the inviolable and most Divine name of ma janani, janmabhumi_ 
—Bengal—India—shall arise again in Her full Glory. 


হারিয়ে ফেলেছি নিজেকে, কথা বলতে পারছি না, মা একি দেখালে | জিজ্ঞাসা করলাম অন্তদের ; শুনলেন 
উনি কি বললেন। ফেউ হাপলো ! কেউ চুপ করে চলে গেগ।. না, AL স্বপ্ন নয়, এ গাক্ষাৎ ভগবদার্শন। আমি 
আত্মহারা হয়ে গেলাম দেব দর্শনে। আমি ধন্য । ae আমার নাম-সাধনা। 


আজকের পুপ্যদিনে আরেকটি পুণ্য কক্ষে যাব স্থির করে রেখেছিলাম । তিনি ZEN দেশলেত্রী। a 
এসেছি হাসপাতালের একটি কক্ষে । স্থভাষ-দর্শন নাকি Sta জীবনের শেষ এবং পরম আকাঙ্খ।। দীর্ঘ একবৎসরের 
অসংখ্য sial তাকে Afsa করতে পারেনি, এই বাহিক cate সংসার থেকে তাঁকে চিদ্বানন্দ আনন্দময় জগতে 
সমাধিস্থ করে রেখেছে। আমাদের চোখে তিনি aaen কি দ্যুতি, কি শান্ত সে মুখে। তিনি 
পেয়েছেন তাঁর অভীঃ দর্শন । যে চঞ্চল! কম্ভ। আজীবন মাতৃ সেবায় আত্মবিস্থৃত ছিলেন, আজ মমতাময়ী দেশঙ্গননী 
তাকে কোল দিচ্ছেন। ক্ষণিকের জন্তু চোখ উন্নীপিত হল, দৃষ্টি এসে পঙলো৷ আমার ওপর, অব্যক্ত সে চোখে কি 
অসংশয়, কি শান্ত, কি নিবিড় ভাষ।। যেন সেই নিখোজ দামাল সন্তানের সব কথ। এখনই বলে দিতে পারেন। 


হাটতে হাটতে কখন এসে পৌচে গেছি রাজভবনের কোপার নেতাঁপীর বিশাল aa দানে | ge বলিষ্ঠ 
ভঙ্গ, চলো! দিল্লী, fret চলে! | এগিয়ে চলো, এগিয়ে soni কিন্তু কোথায় যাবো? ভারতবর্ষ পেচেছে ইতিহাসের 
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বিচিত্র চৌরাত্তায়। দক্ষিণে ও বামে পথ গ্রসারিত, কোন্‌ পথে পা বাড়াবে ভারতবর্ষ ? এফট প্রচণ্ড সংঘাত উত্তাল 
হয়ে উঠছে। যে তাসের ঘরে বলে দক্ষিণ বাম পায়তারা কষছে কে ate এ ঝড়ো হাওয়া তা কোথায় মিলিয়ে দেবে। 


যে বস্্রগস্তীর দৃঢ় সুনিশ্চিত ক আজ এলগিন রোডের বন্দী শিবিরে শুনে এলাম তা ভুগতে পায়ছি না। তাকে 
অঙ্থীকারও করতে পারছি না, অতি পরিচিত ras) 


সর্য্যান্তের দিগন্ত ব্যাপী রক্ত রশ্মির পটভূমিফায় সেই দীপ্ত গ্রতীক sasita কঠ পুনরায় শুনতে পেলাম, 
আর দেরী নেই ঃ 


Yes, Yes, Yes, Bengal shall be one, ono single Country, Every one, Hindus, Muslims 
Britishers & others have tried to weaken, out asunder, demoraliso, debase Bengal & Bengalis. 
বাংলার সেই পুণ্যক্ষণ সমাগত 1 
বল, বল বল সবে 
শত বীণা বেণু রবে 
বঙ্গ আবার জগৎ সভায় 
শ্রেষ্ঠ আসন লবে 
ধর্মে মহান্‌ হবে 
কর্মে মহান্‌ হবে 
নব দিনমণি উদিবে 
আবার পুরাতন ও AATA | 
Ah, Mother, Mother, mine Mother Bengal! How far you are. 


বঙ্গ আমার জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ। 


Mother! Thou shall wear the crown. 
I swear f I swear !! I swear 111 
Mother! hark hear unto me. 


অবিশ্বাসী মন চঞ্চল হয়ে ওঠে | ওকি ও যে মূর্তি, "স্মৃতিটুকু থাক' এই agaa আমর! “Foe, দেশবাসী 
আমরা তাকে যে নিষ্প চিরস্থায়ী করে রেখেছি, একি তিনি যে agag হয়ে উঠলেন, চোখ ছুটি ছলহুপিয়ে উঠলো | 
সত্যি কি তাঁর কণ্ঠ শুনলাম | 


লা 


এ২৪ জয়ী, সাদ ১৯৭৫ 


কিন্তু অবিশ্বাস ase হল I— 
দূরে নেই 'আমি, দূরে নই আমি, নহি নহি আমি দূরে, 
তোমারই বুকেতে, বংগধূলিতে রয়েছি যে আমি ভ'রে, 
মুক যদি থাকি,--দেখা নাহি দিই 
( এবার ) মাতৃপুজার নিয়মই যে এই 
যবনিকা পারে, মৌন সাধনে 
(xt) নিয়োগ করেছে মোরে; 
দূরে নই আমি, তোমারই ভেতরে, দেখো চোখ উচু করে॥ 


৮ 


আঁধার খনিয় এল, ভারত-আত্মার সেই তেজোদীণ্ড কঠধ্বনিত হতে থাঁকদো। জন্মদ্নিবসের সভায় নেতারা 
বক্তৃতা দিচ্ছেন । লক্ষ্যহারা মানুষ পথ খুলছে, পথ কোথায়, কিন্ত ধারা বক্তৃতা দিচ্ছেন Sta নিজেরাই fale, 
আদর্শহীনতার পঙ্ক সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছেন, Stal পথ দেখাবেন কি করে। তাঁরা নিজেরাই নিরাপদ আশ্রয় খু'জছেন, 
কে দেবে তদের আশ্রয়? যারা সময়ে অসময়ে স্বার্থসিদ্ধির ow নান! প্রকার নামাবলী গায়ে দেন তদের চিত 
pfa শুনতে ভাল লাগলো না, জাবার হাটতে শুরু করলাম । ste deko স্থির করে রেখেছিলাম অশ্বারোহী 
নেতাজীর্‌ নিকট যাবো, যাব রাজি গভীরে নির্দেশ আনতে, একান্তে, রাত্রি গভীরে। 

দীর্ঘ এলাকা জুড়ে মোটর গাড়ীর প্রবেশ নিষেধাজ্ঞা। g থেকে আলোকজ্জল বেদী দেখতে পেলাম। ক্রমশঃ 
নিকটবর্তী হলাম, অসংখ্য মৃক মানুষ উর্দমুখ হয়ে রযেছে। Boos বেদীতে gia অশ্ব পৃষ্ঠে একটি অদ্ভুত ভঙ্গিতে স্তব্ধ 
হয়ে আছেন সেই চঞ্চল, বীর্যবান বিজয়ী বীর। এসেছিলাম নির্জন নিরালা মুহুর্তের আকাঙ্ায়, বীর যোদ্ধার নির্দেশ 
, নেব, কিন্তু কে দেবে তাঁকে সে সুযোগ! - 

Ree ঘোড়া আরোহীকে নিয়ে যেতে চায়। সে বলতে চায় কি হবে এ মূঢ় মৃক মুখে ভাষ! দিয়ে । চলো! বীর 
শ্রেষ্ঠ আরোহী, চলো। চলো। হেথা নয় অস্ত কোনখানে। সেই কোমল শ্বেহঝরা যুখের একি চেহারা? Ti, 
বিরক্তি যেন ফেটে পড়ছে, ছিড়ে ফেলতে চায় এ মূঢ় মৃক মুখগুলি। যেন এখনি সহত্র জনভার নিকট ৈফিয়ৎ 
চাই ছেন সেই উনিশশে! পয়তালিশের পরবর্তী অধ্যায়ে তাদের কৃতকর্মের । যেন বলছেন অপদার্থ, কাপুরুষের দল 
তোমরা কেন এসেছ, কি চাও তোমরা, কেন আজ আমার পথ রোধ করছে! । কার কাছে যাবো আমি, তোমাদের 
শত সহ দলের প্রয়োজন মত আমি তৈয়ী হইনি। কেউ বলবে এদিকে এসো, কেউ বলবে ওদিকে এসো । তোমরা চাও 
আরামের রসগোল্লাটি তোঁধাদের খাইয়ে দিই। দুই যুগ ধরে তোমাদের দৌড় দেখেছি। আমার কাছে তোমাদের 
আমার ভালবাসার, আমার প্রতি আমুগত্যের একটিই পরীক্ষা, “Do or Die’ এই বঙ্গ জননী, জননী জন্মভূমি, থণ্ডিত 
বঙ্দমাতার অক্রযেচন করতে যদি আখেরে লাঁতের প্রত্যাশ। ছেড়ে লেগে উঠে জলে উঠতে পারে তবেই আমাকে পাবে। 
মরে যাওয়া শরীর, এ বন্দীমুর্তির ae চঞ্চলতা দেখতে পাঁবে। শান্তি নিত্রা বিশ্রাগ ছেড়ে লেগে পড়। 
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“শীলনেড়ি। হাড়ি হাতা 
করি বিসর্জন 
সবেগেতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন ৷” 


এটাই তোমাদের জীবনের ব্রত। AAE তোমরা ছুই যুগে যা পেয়েছ তাই পাবে, আমাকে নয়। 


না আর পারছি ন। আর অপেক্ষা! করতে পারহি al) সেই সিংহগ্রীব atia পদতলে এসে পৌছে 
গেছি। হাজার পাওয়াবের আলোয় কেবল মাত্র লেই বীর্যধান মুত্তি উদ্ভাসিত। জননী aagi দেশজননী কোমল 
কঠিন উদাসীন চেহারার সশরীরে যেন আমার সম্মুখে বিরাজ করছেন। যে নাম প্ররণে বছ দিন বহু রাত্রি অতলান্ত 
অন্ধকার, তলহীন একাকীত্বে ডুবে গেছি । ভয়ে আতংকিত হয়ে “সবেগেতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন’ করেছি | আজ পুনরায় হাজার 
হাজার বদ সন্তানের পাশে দীড়িয়ে পুনরায় হারিয়ে ফেগলাম নিজেকে । পথহারা পথিক আমি আমায় আলোর সন্ধান 
দিন। . 

একটি gE, ব্যাখ্যাতীত ক শুনছি, কি মধুর, কি দৃঢ়, কি সল্প সেই কঠ 

‘পলিটিকস কোরো a! এই কথা চিরসত্য.বলে প্রাণে ধারণ করবে । Indian Politics ! 
Ugh}! It stinks! সত্যকথা জেনে রাখে|: এ জগতে Statesman—Are a rarity, সর্বত্রই | 
কিন্তু, ভারতে তো Statesman নেই-ই |, হেয় নীচ স্বার্থান্ধ হোয়ে যে দেশে astronomical 
সংখ্যায় পাটীজ্জ এবং যেখানে Politicians Number by Legion(S) সেদেশে Stability 
মরীচীকা | The vagaries of wayward Politicians have debased—The very life 
and look of India, বাংলার তো কথাই নেই r 


আদর্শ? আদর্শ আদ নিয়তির পরিহাস ata 

আদর্শ অনুধাবন করতে, সারা জীবনটাই দরকার হয়, এই আদর্শ অনুধাবনের গোঁ, জিদ, শক্তি 
বাঙ্গালীর নেই। তোমরা অতীতকে পায়ে ঠেলে আজ বর্তমানকে আকড়ে ধরছ। অতীত তোমাদের কাছে 
বোঝা । ধর্ম তোমাদের কাছে প্রাচীন, স্থবির জড়বৎ-। কিন্তু জানোতো, খুঁটির জোরে মেড়া লড়ে । এই 
খু'টো হল ধর্ম। ‘bind yourself behind your back’ তোমাকে তুমি তোমার পেছনে বাঁধ। 
পেছনে কি আছে ‘Ocean of unbounded energy from which you have sparked _ 
off | পেছনকার এই শক্তি থাকলেই মানুষ লড়তে পারবে | Struggle করতে পারবে, এগুতে পারবে, 
এই জম্তই চাই unbounded faith. Religion ছাড়া মানুষ চলতেই পারে Al | 


আমাদের দিনের শেষে রাতের ঘুম আসে। তারপর দিন ঘুম ভাঙলে গতকালের জীবনের খেই 


àe al, সাহ ১৩৭৫ à 


ধরে এগোতে থাকি। গতকালের অসমাপ্ত কাজগুলির জের টেনে চলি। অতীত সম্বন্ধেও তোঁমাদের 
. সেই অবস্থা। এখন তোমাদের মুচ্ছিত অবস্থা, ঘুমের অবস্থা। এই মুচ্ছ1 বা ঘুম ভাঁঙলেই অতীতকে 
ধরে ফেলবে। Í ভাঙলেই আবার সেই অতীতের জের টেনে চলতে হবে। অতীতের এঁতিহাকে 
বহন করে চলতে হবে । অতীতকে কেউ ভুলতে পারে, না, অতীতকে বাদ দিয়ে চলতে পারে ? 

দেশের মানুষ আজ দেশের মাটিকে হারিয়েছে। অনেকে আছেন ধারা বাইরের দিকে চেয়ে আছেন। WM 
কিন্তু যে মানুষ ষে জাত পেছনের খু'টোয় নিজেকে বাঁধতে পারবে না, সে জিততে পারবে না। তাঁরা - 
মিলিয়ে যাবে এট! একেবারে axiomatic truth } Communistcra সেই অবস্থা ৷ এরা দুদিনের জন্য 
just like a flash in the Pan চমকে মিলিয়ে যাবে । একট! জাতির বয়স কতো? কমুননিষ্টরা 
জন্মেছে কবে? এই তো আঠারো সালের, হাজার হাজার বছরের মধ্যে মাত্র কয়েকটা বছর ধরে এদের 
ay! This creed is carrying its death in its own cell. 


হৃদয় দিয়ে জননী জন্মভুমিকে বাঙ্গাদী চায় না--ভালোবাসে না। 
There is but one Test for all 
One life for each to give 
I challange | who stands? If Bengal falls ? 
And,—who dies If Bengal lives 7 


সেই অতুযজ্জল আলোকরশ্মি আর সহস্র বোবা মৃক বাঙ্গালী পরিবেষ্টিত অশ্বারোহী সিংহত্রীব আমায় পথ 
দেখালেন, রাত কাটেনি। আমি দিনের আলে! দেখতে পেলাম। বাঙ্গালী ও বাঙ্গালাকে জাগতে হবে, atate 
হবে, fee শেষ কথাটি ভুলতে পারছি a) “It is a very, very rough road that leads to the height of -~< 
greatness.” 


কঞভতল্ৰা far 


চার 


দেওয়ান ইন্ত্রনারায়ণ চৌধুরীর পেরেম্তায় বসে আছে 
ভারতচন্ত্র । সামনে সেরেম্তাদার হরিমোহন আপন কালে 
মশগুল । মুখ তুলে একবার তাকাচ্ছেও না। বেলা প্রায় 
দুপুর । 

কিছুদিন ধরেই abih করছিল ভার্তচন্্র। কিন্ত 
চৌধুরীমশাইর দেখা পাওযা যাচ্ছে না। 

কোন দিন ছুই প্রহর, কোনদিন আড়াই প্রহর বেল! অবধি 
বসে থাকতে হয়। আরে! অনেক উমেদার, আরো! অনেক 
পরার্থী-প্রত্যালীরা এসে বারান্দার আনাচে-কানাচে, দেউড়ির 
আশেপাশে অপেক্ষা করে। 

কিছুক্ষণ পর পর সেরেস্তার চাপরাশী বৃন্দাবন এসে হাক 
দেয়_ প্রাণরুষণ চাকলাদার egra হাজির__তারপর হরেরাম 
দাস, তারপর আলতাফ হোসেন, তারপর শিবকালী aganta 
একে একে চৌধুরীমশাইর সামনে হাজির হবার ডাক 
পড়ে। কিন্তু ভারতচন্ত্রের আর ডাক আসে না। 

ওদিকে বেলা দুপুর গড়িয়ে যাঁয়। শেষে একসময় এসে 


হুকুমজারি করে ফটিক্টাদ--আজ আর দেখ। হবে না, হুজুর - 


অন্দরে চলে গেছেন, কাল আসবেন সব, তার আগে আমার 
বধশিশট! দিয়ে যান--সহজভাবেই হাত পাতে ফটিকটাদ। 
যার কাছে য। পায় কড়াক্রান্তি হিসেব করে নিষে নেয়, নিতে 
নিতে বলে--কাল সকালে আসবেন, সকাল সকাল কাজ 
মিটে ধাবে_ 

ফটিকটাদের পেছন পেছন বৃন্দাবন চাপরাশীও Gaya Fa | 


berro 
fa fea মুখোপাধ্যায়, 


ওরও ভাগ আছে ও-ও ভাগ পাবে। কিন্তু ভারতচন্ত্রের 
কাছে জাসে নাওরা। seen কিছু দেয়নি সে। দেবার 
সামর্থ্য নেই, ইচ্ছেও নেই। এসব ব্যাপার দেখে বড় ঘেন্না 
হয়। বখশিশের নামে ঘুষ না দিলে কোন কাজ হওয়াতে! 
দূরের কথা, দেখাপাক্ষাতই, হবে A) এ কেমন BA I 
সারা বাংলা দেশ জুড়েই এই ব্যবস্থা চলছে। মুপিদাবাদের 
নবাব দরবারেও বোধহয় এই রকমই রেওয়াজ। জগতশেঠের 
কুটি কিংবা হুগলীর ফৌজদারের এজলাস, চু"চড়োর ভাচকুঠি 
কিংব। কলকাতার ইংরেজকুঠি অথবা ঢাকার নায়েব-লাজিমের 
দরবার-_সর্বত্রই বোধহয় এমনি ইনাম-বখশিশের নামে ঘুষের 
ছড়াছড়ি । বর্ধমান রাজ দরবারেও এমনধারা কাণ্ডকারধান! 
দেখেছে ভারতচন্দ্র। তবে সেখানে এতটা ভুগতে হয়নি | 
সেখানে দেওয়ান রাজবল্পভের নিকট আত্মীয় বলে সহজে 
দেখা সাক্ষাত যাতায়াতের সুযোগ-সুবিধা পেয়েছিল সে। 

সমান্ত চাপরাশী দারোয়ানেরা ঘুষ চাইতে সাহস করেনি। 
তবে দেওয়ান রাজবল্লভের খ।স-মুনশী যঠীপদ হালদার সময়- 
অসময়ে কিছু কিছু আদায় করে নিয়েছে। আড়ালে- 
জাবডালে নিয়ে পান-তামাকের খরচার কথা POTE I 
এখানে এসে আরেক Ma পাল্লায় পড়েছে ভারতচন্তর । 
বরং ষষ্টাপদর চেয়েও আরেক কাঠি সরেস এই জগমোহন 
aai দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর খালমুনশী জগমোহন 
দত্ধমশাই কোন কথাই wR করে বলেন না। সব সদয় 


একট! ব্যস্তবগীণ ভাব দেখাঁন। কোন কথা জিজ্ঞেস করলে 
otata জবাব দেবার নাম নেই। কাচাপাকা গৌফের 
ফাক দিয়ে মুচকি মুচ কি হাসেন । 


Re at মাধ ১৩৭৪ 

এক এক সময় মোলায়েম করে বলেন-_আরে বসুন, বসুন, 
অত ব্যস্ত কেন, দেখছেন না একটা কাঁজ নিয়ে আছি । আর 
কাজ কি একরকম, এই দেখুন না টাপদ্বানির মদন তাঁতি 
দাদনের টাকা মেরে ডুব দিয়েছে, ওরে cam, Sifa ota 
তলব দ্বিয়েছিলি, ওরে ও বেন্দা, ব্য।ট।চ্ছেলে একডাকে 
সাড়া দেবে না-_অগত্যা চুপ করে বসে থাকে ভারতচন্র, 
. 'বসে থাকতে হয়। অথচ প্রথম যেদিন রামেশ্বর মুখুজ্জের 
সঙ্গে এসেছিল, সেদিন এত ঝামেলা tate হয়নি। 
সেদিন সোজাসুজি মুখুজ্জেমশাইর পেছন পেছন ইন্্ন/রায়ণের 
বৈঠকখানা ঘরে ঢুকতে পেবেছিল। 

area আস্মন আহ্বান করেছিপেন ইন্দ্রনারায়ণ। কে 
, সবিনয় আন্তরিকত।। ভারতচন্দ্রের দিকে তাকিয়েছিলেন। 
শেই দৃষ্টিতে fama ala মুগ্ধতা, আনন্দ জার প্রসন্নত। প্রত্যক্ষ 
করেছিল ভারত। 

শ্যামবৰ্ণ প্রৌঢ়বয়ন্ক রাশভারী চেহারার মাম্ষটি যেন বিশাল 
ব্যক্তিত্ব নিয়ে সারা খর জুড়ে বসেছিলেন। আর 
ইন্জনারায়ণ দেখেছিলেন গৌরবর্ণ, সুঠাম, স্বাস্থ্যবান এক 
মধ্যযৌবনের fel অনিন্দ্য সুন্দর অভিজাত wå) 
আরত Geum চোখে গভীর পরিচ্ছন্ন বুদ্ধির দৃষ্টি । শ্বেত- 
চন্দনের তিলক চিন্তিত cme ললাটে প্রতিভার পরিচয়। 
দেওয়ানদীর পেছনে দীড়িয়ে একটা ছোকরা চাকর মস্ত 
তালপাতার পাখায় হাওয়। দিচ্ছিল 

'রামেশ্বর yee পরিচয় দিলেন । ছুই হাত তুলে নমঙ্কার 
দিয়েছিল ভারত । প্রতি-নমস্কারের ভঙ্গীতে হাত তুলে 
বলেছিলেন ইন্ত্রনারায়ণ_-আপনার সঙ্গে আলাপ করার 
খুব ইচ্ছে ছিল, বসুন, বসুন — 

তারপর মান! প্রসঙ্গ, নানা বিষয়ের আপোচন!। 
বংশের ছেলে চাকরির উমেদারী করতে এসেছে শুনে বিশ্ময় 
ও বেদনা প্রকাশ করেছিলেন ইন্ত্রনারায়ণ। তারপর 
soaa বর্তমান অবস্থা আর বিনীত অনুরোধ শুনে 


প্‌ 


এত বড় 


atts দিয়ে বলেছিলেন--আঁমি আপনার oy চেষ্টা করব, 
আমাদের সেরেস্তায় আপাততঃ কাজের লোক দরকার নেই 
বটে, তবে আপনি মধ্যে মধ্যে এসে খোজখবর নিয়ে যাবেন, 
মুখুজ্জেমশাইর মুখে শুনেছি আপনি নাকি উত্তম ফার্সী 
জানেন, আমাদের কুঠি থেকে অনেক আরজি-দরধান্ত নবাব 
দরবারে পাঠাতে হয়, তাছাড়া হুগলীর ফৌজদারের দরবারে, 
পাটনা কিংবা ঢাকার নায়েব-নাজিমের দরবারেও অনেক 
দরখাত্ত যায, ভাল BI জানা লোক আমাদের এক এক 
সময় দরকার হয়-_একটু থেমে WAG! টেনে আবার 
বলছিলেন ইন্প্নারায়ণ--তবে ওই কাজের জন্ত মাস মাইনে 
দিয়ে কাউকে বহাল করার খুব প্রয়োজন আপাতত: নেই, 
তা’ছাড়া আপনার মত মানুষকে ওই ANT মাইমের 
কাজে বহাল করার ইচ্ছে আমার নেই আর সেট! উচিতও 
হবে না, তবে আপনি মধ্যে মধ্যে আসবেন, আমি 
জগগোহনকে বলে রাখব, ওরে ফটিক দত্তমশাইকে 
ডাক তো | 

কয়েক মুহূর্ত পরেই ব্যন্ত-সমস্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন জগমোহন 
দত্তমশাই, মাথা নিচু করে নমস্কার দিলেন। . 
ইন্দ্রনারার়ণ বলেছিলেন-_ইনি ভারতচন্্ 
রাজবাড়ির ছেলে, ভাল ফার্সা জানেন, একে মধ্যে মধ্যে 
আরজি-দরখাস্ত লেখার কা দেবে-- ` 

মাথা ঝু'কিয়ে সায় দিয়েছিলেন জগমোহন Te! তবে তার 
INSA তেমন প্রসন্ন সম্মতির লক্ষণ লক্ষ্য করেনি ভারত | 
যেন চিরতার জল গেলার মত মুখ চোখের চেহারা করে 


রায়, ভুরগুট o 


- 


বেরিয়ে গিয়েছিলেন were) কেন যে এই মানুষটি. 


প্রথম থেকেই তাকে তেমন সুনজরে দেখেন নি, ভার সঠিক 
কারণটা আজো অনুমান করতে পারলো না ভারত। 
সেদিন নম্রভাবে বলেছিল কিছু একট! কাজ পেলে বেঁচে 
যাই, রাজার wa জন্মেছিলাম, এশ্বর্ষের মধ্যে শৈশবকাল 
কেটেছে . সবই -ঠিক, কিন্তু ভাগ্য বিপর্যয়ে এখন. আমি 


1 


no কঠভয়া বিষ 


একরকম নিরাশ্রয়, আপনাদের sgae প্রার্থী--কথাপ্তলি 
বলতে বলতে যেন গল! আটকে যাচ্ছিপ, দমবন্ধ হয়ে 
আসছিল। মলে মনে এইটুকু সাত্বনা ছিল যে, ইন্্রনারায়ণ 
চৌধুবী সম্মানিত ব্যক্তি, তার Retas, Sta দান-ধ্যান, 
Sta পুণগ্রাহিতার কথা দেশ বিধ্যাত। Sta মত মহৎ 
মানুষের কাছে প্রার্থনার মধ্যে হরতো কোন লজ্জ। নেই, 


O ফোন গ্লানি নেই। 


fee জগমোহন wea মত MAS লোকের কাছে এসে 
দিনের পর দিন দিন কৃপাপ্রার্থীর মত বলে থাকাটা সত্যই 
গ্লানিকর, অসম্মানজনক ব্যাপার। এখন এই সেরেন্তার 
বারান্দায় নিচু একট| চৌকির উপর বসে মেখদূত্রে সেই 
অবিদ্মরণীয় পংক্তি মনে পড়ল-যাঁচঞা cate বরসধি 
মাধমে লন্ধকামা। 

মানীলোকের কাছে প্রার্থনা করে ব্যর্থ হলেও কোন 
mai নেই, কিন্তু নীচ ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা পূর্ণ হলেও 
লজ্জার ব্যাপার | 
সেদিন কিন্তু খু" Sant দিয়ে বলেছিলেন ইন্ত্রনাবায়ণ_চিন্ত। 
করবেন না, মনে আশা রাখুন, কখনো ভরসা হারা হবেন না, 
সুখ দুঃখ নিয়েইতো জীবন, gre কঃ আপনি অনেক 
পেয়েছেন, হয়তো এই দুঃখের মধ্যে ঈশ্বর আপনাকে পরীক্ষা 
করছেন, হয়তো এই দুঃখের সাধনার মধ্য দিয়েই আপনি 
পরম সিদ্ধিলাভ করবেন-_ 
কথাগুলি ভারী ভাল লেগেছিল stasa, বিনীতভাবে 
বলেছিল--আপনার কথা ঠিক, ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমার 
অন্তহীন বিশ্বাসে মনের বাসদা আমার যাই থাক, মনে মনে 
যত বড় আশাই পোষণ করি না কেন, আপাততঃ 
গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান হলেই নিজেকে ভাগ্যবান ভাবতুম, 
আমার স্ত্রী দীর্ঘকাল পিল্পালয়ে পড়ে আছেন, কোন রকমে 
একখান! কুঁড়ে ঘর বেঁধে ঘর সংসার পাতার ব্যবস্থ! যদি 
করতে পারতুম-- 


=s তুমি অভ ভাবছো কেন ভায়া--এরপর কথা 
বলেছিলেন রামেশ্বর যুখুজ্জে-আগি তোমাকে কোথায় নিয়ে 
এসেছি, তুমি বুঝতে পারছো না, চৌধুরীমশাই যখন BaT 
দিলেন, এর উপর আর কি কোন কথা থাকতে পারে__ 
শিবদালেব বড়ভাই সুবাদে ভারতচন্দ্রকে "তুমি-তৃমি' বলেন : 
রামেশ্বর। aaeh ইন্দ্রনারা়ণ কিন্তু প্রথম থেকেই 
"আপনি-আপনি বলছিলেন । দু'একবার আপত্তি করেছিল 
ভারতচন্ত্র। f 
সেদিকে জ্রক্ষেপ না করে রামেশ্বরের কথার পর হাসি-হাসি 
মুখে বলেছিলেন চৌধুরীমশাই--আপনি তে! শুনছি কাব্য 
রচনা করতে পারেন, আপনার মনোবাসনার কথা কবিতায় 
প্রকাশ করুন তো, শুনি - 
ভারত বলেছিল আমার অবস্থা এখন অন্নচিন্ত। চমৎকারা 
কাতরে কবিতা কুতঃ, তবু আপনি যখন শুনতে চেয়েছেন 
মাথা নিচু করে কয়েক মুহূর্ত ভাবল। তারপর মুখ তুলে মান 
হাঁসির সঙ্গে বলেছিল-- 
বাসন! FACT মন, পাই কুবেরের ধন 
সদা করি বিতরণ তুষি যত জ্জাশন! 
আশনাই আরো BL Zra a পাই 
ক্ষধামাৱ সুধা খাই যমে করি ফাসনা 
ফাঁসনা কেবল রইল, ,বাঁসনা পূরপ নৈল 
লোভ হতে লাভ হইল লোকে মিথ্যা ভাষণা। 
ভাসনাই কারে বলে ভারত সন্তাপে জলে 
কলার বাসন] হল আঃ আরে বাসনা £ 
রামেশ্বর মুখুজ্জে কিছু বললেন না, বলতে পারলেন না বোধহয়, 
শুধু মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলেন । আর ইন্্রনারারণ চোখ 
বুজে গড়গড়া টানছিদেন | একটু সময় চুপচাপ থেকে চোখ 
খুলে বললেন-_পলাধু সাধু, আপনার এই গুণের কদর তামাম 
স্থবে-বাংলার মধ্যে একজন বুঝবেন, তিনিই আপনাকে যোগ্য, 
মর্যাদা দিতে পারবেন, ওরে BF - 


Vee জয়শ্রী, মাত ১৩৭৫ 


ভাভাতাড়ি এসে ছিলিম পালটে দিযে গেল ফটিকঠাদ। 
ছোকরা! staabi হাওয়া firs | জারির ঝালর দেয়! মন্ত 
ভাঁলপাত1র পাখাটয় ফত.ফত, শব হচ্ছিল। দেওয়ানদীর 
মুখেব দিকে Sous চোখে তাকিয়েছিল ভাবতচন্দ্র । রামেশ্বর 
মুখুজ্জের fate চোখেও সামান্য calgon | 

কিছু সময় গড়গড়া টেনে আবার বললেন ইন্ত্রনারাযপ--আসি 
'বলছিলাম নদীয়ার মহারাজ pesama কথা, Sty সভায় 
egs জ্ঞানী-গুণীর যথার্থ সমাদর হয়, Sta আশ্রয়ে অনেক 
বৃত্তিতোগী stat আছেন, অনেক পণ্ডিত নিষ্কর জমি ভোগ 
করেছেন, নিশ্চিন্তে iy চর্চার সুযোগ পাচ্ছেন, মহারাজার 
ওখানে যদি কোন Boel করা যায়, তাহলে আব - 
ফোন কথা বলতে পারেনি ভারতচন্দ্র। মহারাজ কৃষ্ণচন্্রের 
সভায় আশ্রয় ated! coi মহাভাগ্যের PA) তেমন 
সৌভাগ্য কি তার হবে? সে রকম syè কি তার আছে? 
অশা-আকাঙ্কায় উদ্বেল হয়ে উঠলেও বাইবে সে শান্ত সংযত 
রইল। নিভোর অজান্তেই তাব চোখে মুখে নআ কৃতজ্ঞতার 
ভাব ফুটে উঠেছিল। | 

রামেশ্বর মুখুজ্জে বদেছিলেন-_এতো উত্তম প্রস্তাব, শুনলে তো 
ভায় এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর কি হতে পারে_ 

হ্যা, আমি অনুরোধ করব মহার|জাকে _ কথা দিলেন 
ইন্্রনারায়ণ- উনি মধ্যে মধ্যে আমার এখানে পায়ের ধুলে! 
দেন, পে সময় সুযোগ বুঝে বলবো- তারপর রামেশ্বরকে 
লক্ষ্য করে বললেন--আসল কথা কি জানেন JETMIR, 
আমাদের এখানে এই কুটির শসেরেন্ডায় আরজি-দরখাস্তের 
মুসাবিদা করে কিংবা আদায়-তলিলের হিসেব লিখে এর 
ক্ষমতার শুধু অপব্যবহার হবে, সেই ase আমি কুটির 
কাজে একে ঢুকিয়ে দিতে ইতস্ততঃ বোধ করছি, দেখিনা আর 
কিছুদিন অপেক্ষ। করে যদি মহারাজাকে বলে একট] ব্যবস্থা 
করা যায় 

সেদিন অনেক আশ! অনেক আশ্বাস নিয়ে ফিরে এসেছিল 


ভাবতচন্ত্র। কিন্তু তারপর থেকে এই অপেক্ষার দিনগুলি 
ক্রমশঃ দীর্ঘতর মনে হয়েছে | একদিন দু'দিন করে সপ্তাহ 
গেছে, ASE জমে জমে মাল ঘুরেছে | atea যুখুজ্জের 
বাড়ি mga দুর্গ পূজা হল। দেওয়ান ইন্্নারায়ণেব গৃহে 
মহাধৃমধাম করে জগদ্ধাত্রী পৃজো হয়ে গেল। ছুই জায়গা 
থেকেই as ভোজনেব নিমন্ত্রণ পেরেছিল ভারতচন্তর | 
ভোজন দক্ষিণ! বাবদ পাঁচটি করে টাকা পেয়েছে। 
পত্তিত-বিদায়ের ata হিসেবে ধৃতি-উত্তরীর) খডম, Sita 
থালা-বাটি পেতলেব গাড়ু গামছা ইত্যাদি নিতে হয়েছে। 
যমুনা বলেছিল_ আপনার পাওনা-ভাগ্য খুব ভাল, এই দেখুন 
পাড়ার মেয়েরা কত পিঠে-পায়েস, ফলমূল দিয়ে গেছে, 
আমার of শাশুড়ি এক জোড়া গরদের ধুতি পাঠিয়ে 
দিয়েছেন। 

এসব কি দিদি-_বিত্রত মুখে বলেছে ভারত-_আপনি 
এসব রাধেন কেন, বারণ করে দেবেন 

__ আহা) ভাল কথা বললেন য| হোক, আমি ওদের দিতে 
বলেছি নাকি, আপনার পাঁচালী পঢা শুনে সবাই খুব খুশি 
যে, আর.খুশি মনে কেউ কিছু দিলে কি বারণ করা যায়, 
আপনিই বদুন__ ; 

কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমার সন্ধ্যায় স্বরচিত সত্যনারায়ণের 
পাঁচালী পড়েছিল ভারতচন্দ্র। , 

তারপর থেকে প্রায় প্রতিদিন শেষ দুপুরে পীঁচালী পাঠের 
আগর বসছে। পাড়'-পডশী বৌ-ঝিরা সব ভীড় করে 
আসে | আগের মত আর AFG করে না। agata সুবাদে 
কমবয়সী সকলের সঙ্গেই যেন শ্যালী-ভগিনী পতি স্থল ঠা 
তামসার সম্পর্ক । থোমটার আড়াল থেকে একটু চাপ! 
সুরে যমুনার মারফৎ কথা বলেও দিদি, আপনাদের 
জামাইকে বলুন না, রামায়ণ পড়ে শোনাতে, আহা, কতকাল 
রামায়ণ গান শুনি না. 

যযুনাও সায় দিয়েছে_ও রায় জামাই । শুনলেন তো মেজো! 


টো 


A ৭৩১ 


shea বিষ 


বউর আবদারের কথা, কাল তাহলে রামাষণ শুরু হোক ও 
বাড়ির staa ঠাকুরের কাছে কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুথি 
আছে, বলেন তো চেয়ে পাঠাই 

তাবপর কয়েকদিন ধবে রামাষণ পাঠ চলেছে। পাড়া 
প্রতিবেশী নানা বয়সের যুবতী কিশে।রী বালিকা বধুবা দল 
বেধে এসেছে। চারপাশে ঘিরে বসেছে। সেই" বৃত্তের 


প্রান্তে বয়ঙ্কা বিধবা কিংবা cdpi সধবারাও কেউ কেউ 


এলেছেন। তাঁরা কেউ যমুনার খুড়িশাশুড়ি কেউ পিপি কিংবা 
জেঠিশাশুড়ি qala আনন্দ, যমুনার গর্বই সবচেয়ে বেশী। 
AM পাড় তাঁতের শাড়ি পরে পানের বাট! পাশে নিয়ে হাসি 
হাসি মুখে সকলের সামনে এসে বসেছে । এই আদবেব 
আয়োজন দেখে একদিন S151 করে বলেছিল শিবদাস--ওহে 


-ভারতচন্দ্র তুমি যে দেখছি তারকাবেষ্টিত পূর্ণচন্ত্র হয়ে 


উঠলে 

যমুনা কলকলিয়ে উঠেছে--কেন, তোমার বুঝি খুব ঈর্ষ। 
হচ্ছে_ 

_ভা হওয়াটা তো কিছু অসম্ভব নয়, তবে চেহারায় তো 
আর ataga নই আর সে বয়েসটাও পেরিয়ে এসেছি, এই 
q| আফশোল-- 

— fa: ছিঃ তোমার কোন কাগুজ্ঞ।ন নেই, ছোট ভাইদের 
বউ-এরা রয়েছে, মা-জেঠিমা-খুড়িমারাও এসে পড়বেন এক্ষুনি, 
এখন যাওদিকি এখান থেকে- যমুনার ধমক শুনে হাপতে 
হ|সতে চলে গেছে MAA | 

লজ্জিত মূখে একটু হেসেছে ভারতচন্দ্র। তীর মাত 
উচ্চারণ মধুর বাচনভঙ্গী মনোরম ব্যাধ্য। বিশ্লেষণ শুনে যেমন 
amga সকলে তেমনি এই sala হল্পশিক্ষিতা সবল 


গৃহস্ববধৃদের স্নেহগ্রীতির পরিচয় পেয়ে সে নিজেও সমান যুগ্ধ 
সমান অবিভূত। এদের আন্তরিকতার জন্যই অনিশ্চিত 
অপেক্ষার মধ্যে নিরুপার দিনযাপন অনেকট1 সংজ হয়েছে। 
কুপাপ্রর্থীর হীনমন্ততাবোধ ভেমনভাবে স্পর্শ করতে 
পারেনি। 


মানসিক বিষগ্রতার ব্যাধি চিওবৃত্তিকে পঙ্গু করে ফেলেনি। 
আখিন--ক|তিক ছুই মাস গেল। এখন অদ্ৰাণের শুরু! 
বাইরে মিঠে রোদ । চণ্ডীদালানের কানিশে কয়েকলোড়া 
পায়রা yaga করছে। সেরেস্তার বারান্দায় বসে অলস 
চোখে দেখছিল ভারত । মাথায় এলোমেলো নান! Saat | 
সামনের উঠোনের একপাশে বসে কয়েকজন চাষী প্রজ। 
নিজেদের মধ্যে কিসব শলা-পরামর্শ করছিল । 

আঁরেকপাশে চৌধুরীমশাইর প্রকাণ্ড ARAA রয়েছে। 
RC আর পেতলেব কারুকাজ করা মকরমুখো অপরূপ 
পান্তী। ভেতবে লাল মখমলেব AN 

একজন পান্ধী-বেহাবা একটা ater নিয়ে সাফ-স্তরো 
করছে। পাশে দাড়িয়ে তদারক করছিল বেহাবাদের সর্দার 
গগন বাউড়ি। সেরেন্তার ataia আরো কয়েকজন 
অপেক্ষায় হয়েছে। বারান্দার ওখানে সোজাস্জি একটা 
আধো অন্ধকার ঘরের ভেতর একসার হুকো-কলকি, আল- 
বোলার নল ইত্যাদি সাজানো । দরজার সামনে বসে ফটিক- 
চাদের সহকারী gaga হুকো-বরদার সাধুচরণ একখানা 
কাঠেব বারকোষে তামাক মাখছে। ভারতের সামনে 
লেরেস্তার বড় ঘবখানির ভেতরে বসে কাজ করছিল সেরেন্তা- 
দার হরিমোহন দত্ত । মুখ তুলে একবার তাকাচ্ছেও না। 
খেবো বাধানো জাবদা খাতায় একমনে কিসের যেন হিসেব 
তুলছে। পাশের ছোট কুঠুরিট। হল খাজাক্ীথানা। সেখানে 
দেয়ালের গায়ে মজবুত ছুটে! লোহার সিন্দুক | তার সামনে 
ছোট তক্তাপে।ষটায় বসেন থালাধ্চী যদু বিশ্বাস । ভারতচন্ত্র ` 
যেখানটায় বসে আছে সেখান থেকে বিশ্বাস মশাইকে দেখ! 
যায়না। তার ঘরের সামনে সারবন্দী কয়েকজন অপেক্ষা 
করছে। তারা কেউ নৌকোর মাঝি কেউ ধেসেড়া কেউ, 
aaga | তাদের হাতে টিপছাপের চিরকুট | এঁ চিরকুট লম! 
দিয়ে খালাঞ্জিধান! থেকে টাকা পাবে। বেন্দা চাপরালী 
আবার হাক দিল--উজিরআলি মণ্ডল হাঞ্জিরর_উঠোন থেকে 


w aR, মাধ ১৩৭৫ 


মাতব্বব চেহারার একটি প্রজা জড়সড় ভঙ্গিতে বৃন্দাধন 
চ।পরাশির পেছন পেছন দেওয়ানজীগ বৈঠকখান! ঘরের দিকে 
এগিয়ে গেল। : 
পরক্ষণেই জগমোহন দত্তমশাই বেবিয়ে এলেন। BUTE 
হয়ে উঠোন পেরিয়ে সেরেস্তাব বারান্দায় উঠলেন। 
ভারতকে দেখে বললেন--এই যে আপনি এসে গেছেন 
দেখছি, AVA ভেতরে আন্থন, কাজের কথা আছে 
TEMIA পেছনে সেরেস্তার ভেতরে এল Slo | 
ফরারের একটা পাশ দেখিয়ে বললেন ভগমোহন--বন্থনঃ 
এখানটায় aga, তামাক ইচ্ছে করবেন নাকি 

আন্তে না, আমি তো তামাক খাই না_বেশ অবাক 
হয়েছে ভারত | 
আগে কোনদিন শোনে নি। 

আরে থান, তামাক না খেলে কি মেজাজ আসে, ওরে 
সাধু, ছুটে! ছিলিম সেজে আন, বামুনের হু'কোয় একটা 
দিবি-বলতে বলতে ছোঁট কাঠের চৌকির উপর দলিলের 
কাগজপত্তর গুছিয়ে রাখলেন দৃত্তমশাই। ওপাশের দেয়ালের 
গায়ে gif থেকে ছোট একট। মাটির ঘট নিয়ে একটু 
গঙ্গাজল চারপাশে ছিটিয়ে দিলেন। তারপর চোখ বন্ধ 
করে জোড় হাতে বিড় বিড় করে কি সব বলতে লাগলেন। 
বলতে বলতে মাথ। নিচু করে দলিলের কাগলপত্তরের উপর 
কপাল ঠেকালেন। আবার সোজা হলেন। তখনো চোখ 
বন্ধ, তখনো বিড়বিড় চলছে | তারপর আবার কপাল 
ঠেকালেন। পর পর তিনঝার। AIWF চোখে এই অদ্ভুত 
প্রার্থনার প্রক্রিয়াটি দেখল ভারত। আজ নিয়ে এই 
দ্বিতীয়বার দেখার সুযোগ পেল। গত দুই মাসের মধ্যে 
অন্ততঃ তিরিশ দিন এই সেরেস্তায় এসে ধর্ণ। দিয়ে বসে 
থাকতে হয়েছে। কিন্ত দেখার বিশেষ স্যোগ পায়নি। 
কারণ, খুব সকালে লোকজনের ভীড় জমার আগেই এই 
প্রক্রিয়াটি সেরে ফেলেন দত্তমশাই। কোন কোন দিন 


aeia মুখে এমন সমাদরের ভাষ! - 


কোন Stacy দেরি হয়ে গেলে বাইরের কারো কারে! BLS 
এই অলৌকিক কর্মটি দেখার সুযোগ ঘটে। 

ফোন করে একটা নিশ্বাল ফেলে ছল ছল চোখে একবা৭ 
তাকালেন দত্বমশাই। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন 


বোধ হয়) এমন সময় দুটো হু'কো হাতে নিয়ে ভেতরে এল _ 


~ 


71953" | 


আর বল। হ'ল না। আবার কিছুক্ষণ চোখ বুজে আরে ~~ 


করে তামাক টানলেন |, ভারতও বামুনের হুকোয় কয়েকটা 
টান দিল। তামাকটা ভাল। টানতে মন্দ লাগলো না। 
তবে অভ্যাসের অভাবে গলার ভেতরটা কেমন PLY করে 
উঠল। হাকোটা ফিরিয়ে দিল। | 

কিছু সময় পর এক মুখ ধেশায়া ছেড়ে বললেন HOTTA 


হ্যা, যা বলছিলুম, যে জন্ত আপনাকে ডাকলুম। একখান! - 


থতের তর্জমা করতে হবে, বাংলায় 'পেখা আছে 
ফাসীতে তর্জম। হবে, চারখানা নকল করতে হবে, একখান! 
যাবে হুগলীর ফৌজদ।রের দরবারে, একখান! মুশিদাবাদের 
নবাব-দরবারে, জারেকথানা যাবে কাশিমবাজারের কুঠিতে, 
প্রত্যেকখ|নার সঙ্গেই আলাদা! দরখাস্ত যাবে, আরেকখান! 
AFA আমাদের সেরেস্তায় জমা থাকবে, এই যে দেখুন-_ 


দলিল পত্তরের ভেতর থেকে NSC একথান! পাকানো k 


তুলোট কাগজ বার করলেন TSU 

ভারতের হাতে দিয়ে বললেন_ মনোযোগ দিয়ে পড়ুন, 
চোস্ত pi ভাল করে একখানা অর্জন! করুন দেখি, 
wayita fa লিখতে হবে আমি পরে বলবো, তারপর দেখে 
নিচ্ছি ব্যাটার! কোথায় যায় 

বেশ মন দিয়ে পড়লো STAB | AS লেখ! রয়েছে _ 
লিখিতং শ্রীলোহরাম বাগদী কস্য ছোকর! বিক্রয় পত্রমিদং 
কার্য্যঞ্্যণ জাগে আমার বেটা নাম অ্রীকেবলরাম বাগদী 
ছোকরা বত্রিশ আট বৎসর বর্ণ কালে! ইহার fears 
মান্দরালী ৮২ আট ORI পাইয়া আমি সেতছাপূর্র্বক 


1 


রা 


se 


sjön বিষ 
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জ|পনার স্থানে বিক্রয় করিলাম | 
পোষাক দিয়া আপন খেদমতে রাখহ এই ছোকরাব দন 
বিক্রয়ের agata আপনার আমার সহিত এবং আমার 
ওয়ারীসের সহিত এই ছোকরার কোন এলাকা নাই এই 
zata ছোকরা! বিক্রয় করিলাম ইতি সন ১১৪২ এগ।রোশত 
৩ ব্যাল্লিশ সাল তারিখ ১৭ সতরতী জ্যৈষ্ঠ | 
বার দুই আগাগোড়া পড়ে মুখ তুলে বললে। ভার্ত-_-এষে 
< দেখছি একখানা দাশধত, বাপ ছেলেকে বিক্রি করেছে, 
আশ্চর্য কাণ্ড 
তবে আর বলছি কি--গৌফের ভেতর থেকে মুচকি হাস- 
লেন দত্বদশ[ই_ আটবছর ছয় মাস আগে এই gta 
বাগদী এলে, সঙ্গে হাড় জিরজিবে ছেলে কেবলর[ম, খেতে 
দিতে পারে না, ওর ইচ্ছে ছিল সাহেব কুঠিতে অনেক 
“tanta, খিদমদগার কিংবা পাপকি-বেহারা লাগে, যদি 
সেখানে বেচে দেওয়। যায়, দেওয়ানজী আপত্তি করলেন, 
হাজার হোক হিন্দুর ছেলে থেরেস্তানের হাতে তুলে দেব, 
পাত্রী সাহ্বরাতো! সুযোগ পেলেই ধেরেন্তান করে দেবে, 
এখন দেখছি ওসব VAL না রাখলেই পারতুম, নগদ আটটি 
চাকা দিয়ে কিনলেন দেওয়নজী, আমাদের এখানে খেয়ে দেয়ে 
তোঁফা আরামে থেকে তাগডাই চেহারা হয়েছে -_ . 
=_=_কোন ছেলেটি বলুনতো, আমি কি দেখেছি--জ|নতে 
চাইল Blas | 
_ ওই যে ছোকর। দেওয়ানলীর পেছনে দাড়িয়ে হাওয়া! দেয়, 
আমরা ডাকি কাবল!- OR e 
--ও হ্যা, দেখেছি, ওরতো অন্দর চেহারা, যেন পাথরে 
কেদা (কঃ ঠাকুর_-ভারতের মন্তব্য শুনে জিভ কাটলেন 
জগমোহন _-ও কথা বলবেন না, ভোম-বাগর্দীর ছেলের সঙ্গে 
কেষ্ট ঠাকুরের তুলনা, ছিঃ ছিঃ, আপনার , দেখছি agel 
n হয়ে গেছে 
Safes হয়ে পড়ল ভারত, আমতা আমতা করে বললে।-- 


আপনি ইহাঁরে খোরাক 


না, ঠিক তা নয়, আমি সেভাবে বলিনি, হঠাৎ একট! উপম। 
_ওগব উপমা টুপমা ছাডুন-হ।ত নেড়ে থানিয়ে দিলেন 
জগমোহন-_ঙাপনি নাকি আবার কাব্য-টাবা করেন, 
আপনাদের মত কবি-কবি staa মানুষদের ওই এক রোগ, 
উপমা ছাড়া কথা বলতে পারেন না, ওসব ছাড়ুন দেখি, ষা, 
বলছি শুনুন, ওই লোহারাম বাগদী গেল বছর আমার কাছে 
এসেছিল, ও নাকি ক’লকাতায় এখন কোন সাহেবের পান্ধী 
বেহারাদের'সর্দার হয়েছে, ওই সাহেবের বৃদ্ধিতেই কিনা কে 


'জানে, আমাকে এসে বলে শাটটি টাকা নিয়ে ওকে ছেড়ে 


দিতে, অতবড় তাগড়া দোযান ছেলে কোন ফরাসী জাহাজে 
atata কাছে বেচে দিলে দাম পাব কম করে পঞ্চাশ টাকা, 


কিন্তু মানুষ বেচার ব্যবসা আমরা করি না, দেওয়ানী ওসব 
পছন্দ কবেন না, কিন্তু এখন আমরা ওই ছোকরাকে আট 
টাকায় ছেড়ে দেব কেন বলুন,-আমি Sifeca দিনুম, তারপর 
ওই লোহারাস গিয়ে হুগলীর ফোৌজ্দারের এজল।সে নালিশ 
ঠুকেছে, আমরা নাকি ওর ছেলেকে বেশাইনীভাবে আটক 
করে রেখেছি, ইংরে কোম্পানী সাহেবদের হয়তো Sat fi 
আছে এর পেছনে, আমাদের SBI সঙ্গেতো সব সময় 
রেষারেষি ওদের, একটু মুক্ষিল হয়েছিল এই থতখানি খুজে 
পাচ্ছিলুম না, দুদিন ধরে থু'জে খু'জে হয়রান, আজ পেলুম 
দেওয়ানজীর খাস কামরার পাচ নম্বর কাঠের সিন্ুকট|র মধ্যে, 
আপনি এখন ফাঁসী a8) করে ফেলুন, জবাবী দরধান্তের 
মুসাবিদা আমি বলে. দেব, আপনি SEN করে নেবেন, 
statal নকল হবে, তারপর দেখছি ব্যাটারা কি বলে--মুখ 
ঘুরিয়ে fear করলেন জগযোহন-_-হরি, হিসেবট! 
মিলেছে-- 

কর গুণতে গুণতে সাথ] নেড়ে সার দিল হরিমোহন। 
ভারতকে লক্ষ্য করে আবার বললেন দত্বদশাই- আপনি 
ওই কোপটার বসুন, হ্য। হ্যা ওই চৌকিটা টেনে নিন, sine 
কলম দিচ্ছি | 

খতধানা আবার পড়ে মনে মনে ভেবে নিল ভারতচন্ত্র। 
তারপর মাথা নিচু করে একমনে কেবলরাম বাগদীর পিতা 
লোহারাম বাগদীর পুর বিক্রয় কোবালার ফারসী তর্জমা 
করতে লাগল। ( ক্ৰমশঃ ) 


কলিকাতা CFR - Git সয়েশচজ ঘোষ, 
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ধারাবাহিক আলোচন। 


নাহল CBSE SAFE £ এ 
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বাংলা ছোটগল্পের ানচিন্রে প্রমথ চৌধুরীর তাৎপর্য 
adata পরেই, ফেননা ব্যাপক ও শ্রদ্ধেয় অর্থে আধুনিক 
জীবনবোধের প্রতি বাঙালী সাহিত্যিকদের দৃষ্টিকে ada- 
নাথের পরে তিনিই সবচাইতে বেশি আকৃষ্ট করেন। প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির SA এঁতিহের সঙ্গে নবজাগরণোত্বর 
পাশ্চাত্য তাবধারার সম্মিপনে প্রমথ চৌধুরীর ছোটগল্পগুলি 
বাংল! সাহিত্যে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। সেই দিগন্তের 
বিস্তার লক্ষ করা যায় ARNI বন্থর ছোটগল্পগুলিতে। 
আধুণিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি 
আগ্রহ যোগ করে, অপার সৌনর্যতষ্ণার সঙ্গে জীবন-বিক্কৃতির 
সত্যকে ধারণ কবে, বৈজ্ঞানিক ও প্রয়গিক উন্নতির জন্তে 
উচ্চাকাঙ্খার পাশাপাশি সাম্প্রতিক আত্মার সংকটকে উদঘাটন 
করে, ্বপ্নবিলালিতার ভিতরে উত্বাস্ত-উদ্বেগকে উপস্থাপন 
করে, দেশ-কাঁল-্পাত্র সম্বন্ধে নতুন জিজ্ঞাসায় ব্যক্তি শ্বক্ষপের 
"নিঃসঙ্গতা গু faol আবিষ্কার করে Raa বাংলা 
সাহিত্যে এক অনান্বাদিত ও ইতিপূর্বে wale জগতের 
কাহিনী শোনালেন। প্রথম দিকে মনে হয়েছিল যে তার 
রচনার জগৎ এক অবাস্তব ও কল্পিত গ্রহের কাহিনী, কিন্ত 
“Sta ওসব কাহিনীর vise) যে কতখানি সত্য তা দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের কাল থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। 

প্রথম যৌবনে মণীল্ত্রনাথ ও তর বন্ধু-বান্ধবীরা মিলে 
ফোর আর্টস ক্লাব নামে একটি শিল্পচর্চার চক্র গড়েছিলেন। 
এই চক্রের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে দীনেশরঞ্জন দাস ও গোকুল 

মাঘ '৭৫--৫ক 


নাগের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় এবং এই YAA কয়েক 
বছর পরে ‘কল্লোল’ পত্রিকা প্রকাশ করেন,-শুরু থেকেই যা 
সেকালের তরুণ লেখকদের মুখপত্র হয়ে উঠেছিল «বং যার 
নাম অনুসারে বাংলাসাহিত্যের একটা অশেষ ভবন চঞ্চল 
অধ্যায়কে ‘কল্লোল যুগ” নামে অভিহিত Fal হয়ে থাকে। 
ফোর আর্টপ ক্লাবের পক্ষ থেকে ১৯২১ DAE “বড়েব 
দোল!” নামে একটি বই প্রকাশ কর! হয়েছিল, তাতে ছিল 
সুনীতি দেবীর ‘পাগল,’ গোকুল নাগের “মাধুরী” wile 
লালের 'জীপতি’ আর দীনেশরঞ্জনের 'জয়নাল্য' নামে চারটি 
গল্প । এিড়ের দোলা» নামকরণের কারণ দেখাতে গিয়ে 
দীনেশরঞ্জন বলেছেন, AAAS সত্বেও আমাদের মনে 
এক অতৃপ্তির তুফান বইছে, কি যে ঠিক চাঈ, জানি.মা। 
এখনো ধরতে পারিনি!" কিছু কিছু যে পেতেই হবে, সেই 


"চেষ্টাতেই অশান্ত আবেগে আমাদের মন ছুটাছুটি করছে। 


দোলা লেগেছে ঝড়ের |” দীনেশরঞ্জনের “মাটির নেশা” 
ও ভূইচাপা’ নামে ছুটি গল্পগ্রন্থ বের হয়েছিল ১৯২৪ ও 
১৯২৫ সালে | তীর প্রায় সমস্ত গল্পেই এক লক্ষ্যহীন জীবনের 
আকুলত। প্রকাশ পেয়েছে, এই'শাকুপতার ecw সেগুলোতে 
লেখকের Sa আবেগপ্রবণ মনের পরিচয় আছে, কিন্ত 
জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধ লেখকের অস্পষ্ট ধারণার aw 
সেগুলোতে ছোটগল্পের নিটোল রূপটিও TBS থেকে গেছে । 

দীনেশরঞ্জনের ‘তারপর’ নাগক গল্পের নায়ক বলেছে, 
‘আমারও জীবনে মানুষের কথার atata একট! নিমন্ত্রণ 


৭৩৬ জয়ী, মাখ ১৯৭৪ 
আ।ছে--সে নিমন্ত্রণ কবে রাখতে পারব জানি না, কিন্তু তা 
যে রাখতে পারিনি, তারই ভাষাহীন ব্যাকুলতা আমার না 
বোঝাতে পারার GRAS |” এক নজরেই উদ্ধৃত বাক্যের 
বিস্তাসে ও শব্দের সংস্থাপনে দৃঢ়তা ও miona অভাব 
চোখে পড়ে, লেখক যেন লিজেব বক্তব্য ও শব্দ প্রয়োগের 
রীতি সম্বন্ধে aces নিশ্চিত নন, কিঞ্চিৎ অসহায় ভাবে শনের 
একট! অস্থির অবস্থা ব্যক্ত করার মাধ্যমকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। 
fati কার. সেকথা লেখক জানেন, কিন্তু কিসের ও 
কোথায় নিমন্ত্রণ তা জানেন না, ফলে ANAI রক্ষা করতে 
না পারার বেদনাতে তিনি state) তবু গল্পের নায়ক 
বলেছে, “কবে রাখতে পারব জানি ay এবং গল্পের লেখকের 
দিক থেকে বলা যায় যে সে নিমন্ত্রণ রক্ষায় তিনি ব্যক্তিগত 
ভাবে সিদ্ধ gaf 
দীনেশরঞ্জনের দোষ ছিল ন।, WAS তাকে নিমন্ত্রণ পত্র 
পাঠাতেন নিয়মিত ভাবেই, কিন্তু কী উপলক্ষে কোথায় 
উপস্থিত হতে হবে তার উল্লেখ থাকত না; অর্থাৎ কোন 
বিষয়ে ও কোন রীতিতে লিখতে হবে সে সম্বন্ধে দীনেশরঞ্জনের 
ধারণ! স্পষ্ট ছিল না : তিনি বুঝেছিলেন যে যুগ পাপ্টাচ্ছে, 
কিন্তু নতুন যুগের ও নতুন সুরের সঠিক wile তিনি ধরতে 
পারেন নি। "ঝড়ের দোলায়’ তিনি ঘাট ছেড়ে নৌকো 
তাপিয়েছেন, কিন্তু Sta নৌকা নতুন কোনও ঘাটে ভেড়েনি, 
সঠিক গন্তব্যস্থান জানতেন ন! বলে তিনি শুধু ভেসেই গেছেন। 
তবে চেন! ঘাট ছেড়ে ঝড়ের দোলার নৌক। ভাসাবার 
winter যে তিনি দেখিয়েছিলেন একথাট! শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে 
"রাখা দরকার, কেনন! তার দুঃলাহপ পরবর্তীকালের লেখকের 
মনে দুঃসাহস জাগিরেছিল এবং তারই ফলশ্রুতি কল্লোল 
যুগের সাহিত্য। 
গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে সঠিক ধারণা ছিল না বলেই গোকুল 
নাগের “মার়াযুকুস” মণীন্লাল বসুর প্রথম গল্পগুচ্ছ 'মায়াপুরী” 
বা নজরুল ইসলামের 'রিক্রের বেন’ ও ব্যথার দানের 


গল্পগুলিও লক্ষ্যহীনভাবে ভেলে গেছে এবং বই চারটির নাম 
থেকেই "মায়া, শব্দটির পুনরাবৃত্তিতেও, পে যুগের সাহিত্য- 
সাধনার অলীকতা ও অতৃপ্তি সম্বন্ধে লেখকের চেতনা পরিস্ফুট | 
প্রথম মহাযুদ্ধের বিপর্যয় এঁতিহের উত্তবাধিকার থেকে 
আশুচেতন শিল্পীদের বঞ্চিত করেছিল, পিতৃ পিতামহদের 
বিশ্বাসের সাশ্রয় থেকে উচ্ছিন্ন করেছিল, কিন্তু এই মর্মান্তিক 


সত্যকে যধাযধ ও পরিপূর্ণ কূপে অনুধাবন Fal তৎকালীন 


বঙ্গবাসীর পক্ষে সম্ভব ছিল না, মানসিক রিক্ততার এক 
ame অনুভূতিতে Sta বিভ্রান্ত হয়ে অত্যন্ত জীবনবোধের 
থেকে অদানা সত্যের সন্ধানে পথে বের হয়েছিশেন এবং 


- প্রত্যেক পদে দিক ঠিক করতে না পারার অবসাদে আক্রান্ত 


হয়েছিলেন, নতুন সত্যকে না পাওয়ার ব্যর্থতায় জর্জরিত 
হয়েছিলেন এবং বিশেষ করে নজরুল প্রত্যেকবারের ব্যর্থতার 
পরে নতুন উদ্চসে পথ খুজতে গিয়ে নতুন geia ভেঙে 
পড়েছিলেন। একারণেই নজরুলের কবিতায় ও গানে 
গৃহহীন পথিকের দিনশেষে ক্লান্তিতে লুটিয়ে পড়ার প্রসঙ্গ 
ফিরে ফিরে এসেছে, তারপর একদিন অবসন্ন পথিকের আর 
চলার ক্ষমতা থাকল না, ফুলের জলসায় কবি নীরব হয়ে 
গেলদেন। আলেয়ার পেছনে মানুষ কতদিন ছুটতে পারে? 
arias অর্থে, সাংসারিক অর্থে--সমস্ত অর্থেই নজরুলের 
কাব্যে ও গল্পে একটা নিশ্চিত আশ্রয় খু'জে বের করার 
আকুলতা এবং খুঁজে ন! পাওয়ার বিহ্বপতা প্রকাশ পেয়েছে | 

একই Wer বা অনিকেত মনোভঙ্গি গোকুল নাগের 
একমাত্র উপন্ত।ল “পথিকে/র, অচিস্তযকুমার সেনগুণ্ডের প্রথম 
Bray “বেগের, প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম গল্প-গ্রন্থ ‘বেনামী 
বন্দরে'র নামকরণে পরিস্ফুট । নজরুলের গল্প যেমন ANR- 
বিষয়ে তেমনই প্রকাশ-ুঙ্গিতে লেখকের দিশেহারা ব্যক্তি 
স্বর্ূপকে বহন করেছিল। শিল্পীর ওই দিশেহারা ব্যক্তি- 
VHS সেবুগটার প্রকট লক্ষণ । গোকুল নাগের ব্যক্তি্বর্ূপও 
একই লক্ষণে চিন্তিত। নতুন যুগের নতুন সত্য আসছে। 


কা 


ee 


বাংল! ছোটগল্পের মানচিত্র 


৭৬৭ 


‘দেখিনি! তাকে দেখিনি আমি চোখে। গে যখন আসে, 
আমার বুকের ভিতর তার পায়ের ধ্বনি শুনতে পাই --এটুকুই 
আগি চিনি...উঠছে-পড়ছে! এ যে তার পা দুখানি . সে 
এল gR Tame? এখানে লক্ষণীয় যে তাকে দেখতে 
না পাওয়ার কথ। যতক্ষণ বল! হয়েছে ততক্ষণ যতিচিন্ণগুলি 
পড়েছে নির্দি স্থানেই অর্থাৎ তাকে দেখতে না পাওয়ার 
প্রসঙ্গেই লেখক নিশ্চিত, কিন্তু তার আসার প্রসঙ্গে লেখক 
ফুটকি ব্যবহার করেছেন, কোথায় কোন viele দিতে 
হবে সে সম্বন্ধে দেখক নিশ্চিত নন বলেই ডাকে ফুটকি 
বসাতে হয়েছে এবং ফুটকিগুলো Gla মনের অনিশ্চয়তারই 
প্রতীক অর্থাৎ যে আসছে তার যথার্থ পরিচয় লেখকেব 
জানা নেই, সত্যিই কেউ আসছে কি না সেটাও নিশ্চিত- 
রূপে জানা নেই, তাই “সে এল’ বলার পরে কথাটার 
পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে সংশয়-স্থচক ‘বুঝি! শব্দট। আপনা 
থেকে এসে গেছে। নতুন কালের নতুন মানুষের জন্তে 
প্রত্যাশ! আছে, সেই প্রত্যাশায় তীব্র আবেগের দোলা আছে, 
কিন্ত তার সম্যকহ্বরূপ শা জানার দরুণ সংশয় আরও গভীর 
থেকে উৎসারিত | 

নতুন যুগের নতুন সত্য MUCH গোকুল নাগের একেবারেই 
যেকোনও ধারণ! ছিল না এমন কথা বলা ভুল হবে। 
“দেবতার গ্রাস’ গল্পে দেখি মহেশ রায় উনিশ শতকীয় বাঙালী 
ভভ্রলোকের প্রতীক, কিন্তু এক প্রজম্ম কাটতে না কাটতেই 
নতুন প্রজন্ম তাঁর অস্তিত্বকে সংকটাপন্ন করে তোলে এবং 
উনিশ শতকীয় আপর্শবাদকে নিলামে কিনে নেয় প্রথম 
মহাসমরোস্তর কালের অসাধুতা ; এরপর মহেশবাবুর ছেলে 
অসীম Atalay ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে কালাসাটি অর্থাৎ 
বর্তমান জামশেদপুরের কারখানায় অপি যিদ্রিতে ক্মপ!স্তুরিত 
হয় এবং তার এই শ্রেণীবিচ্যুতির বিবরণ পর্যন্ত কাহিনীটি 
বিশ্বস্ত হওয়াতে বোঝা ধার যে এখানে লেখক আপন উদ্দেখয 
ও উপায় সম্বন্ধে বহুলাংশে নিশ্চিত ছিলেন। তবে বলা 


বাহুল্য যে এ জাতীর আত্মনিশ্চয়তার মুহূর্ত Sta জীবনে 
বিরল ছিল এবং এই বিরল মুহূর্ত গুলির গর্ভে নিহিত সম্ভাবনার ` 
বিকাশও স্তব্ধ হয়ে গেল তাঁর অফাল আকস্মিক মৃত্যুতে | 
গোকুল নাগের মৃত্যু যেন একটা যুগের স্বপ্নভঙ্গের 
প্রতীক। উনবিংশ শতাব্দীতে ইয়োরোপের দিকে তাকিয়ে 
মনে হয়েছিল এই পৃথিবী বুঝি অচিরকালেই এক স্বর্গে 
পরিণত হবে। প্রথম সহাসমর মানুষের সেই স্বপ্নকে ভেঙে 
মিশমার করে দিল । এই বিপর্যয়ের রূপায়ন দেখতে পাই 
জেমস MAA, BAVA কাফকা প্রভৃতির উপস্ভাসে, Axion 
শাগাল পল ক্লে প্রভৃতির চিত্রে, এলিয়ট, অডেন প্রভৃতির 
কাব্যে। বাংলা দেশে মূল্যবোধের বিপর্যর তত তীব্র ছিল 
না, কিন্তু উচ্চাশা ও উদ্বেগ জটিল আবর্তের ee করেছিল, 
এবং ধেহেতু সাম্রাজ্যবাদের সংকট ওপনিবেশিক জীবনকেও 
অনিবার্য ভাবে প্রভাবিত করে তাই ভারতের সামাজিক ও 
রাজনৈতিক টানাপোড়েন জাতীয় জীবনকে কল্পনা ও বাস্তবের 
মধ্যে ত্রিশঙ্কুর মতো দোছুল্যম/ন দশায় ধরে রেখেছিল। 
এদেশের তরুপলমাজের মন তখন একদিকে রোমান্টিক 
সাহিত্যের উদ্দীপনায় sige অথচ সমকালীন বিশ্বসাহিত্য 
অভিব্যক্ত উদ্বেগে অক্লান্ত, 'রুশ বিপ্লবের আদর্শে Bam অথচ 


- তাঁর সহচর নিষ্ঠুরতায় মর্মাহত। এই নতুন যুগের জন্ম- 


যন্ত্রণার এক বিশিঃ প্রকাশ মণীন্ত্রনাথ বসুর ছোটগল্প এবং 
বোধকরি এযুগের সবচাইতে বিশিষ্ট প্রকাশ। 

১৩২৬ qai ‘প্রবাসী’ পত্রিকার শ্রাবণ" সংখ্যায় 
মণীন্দ্রলালের প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা ‘অরুণ’ প্রকাশিত 
হয়। সেবছর 'প্রবাসী' গল্প প্রতিযোগিতায় ‘অরুণ? প্রথম 
পুরস্কার পেয়েছিল। অর্থাৎ গল্পট ১৯১৯ অরীস্টাব্দের মাঝা- 
মাঝি কোনও এক সময়ে লেখ। বলে মনে হয়। গল্পের 
শুরুতে কোন কৃতী আইনজীবীর MN বীপার হাতে 
সামরিক বিভাগের ছাপ মারা একখানি মোড়ক ডাকযোগে 
এসে পৌঁছল! সঙ্গে সামরিক দণগুরের চিঠিতে লেখা আছে, 


tor = ae, মাঘ ১৩৭৫ 


কুশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে একটি বাঙালী যুবকের বুকে এই ফটো 
আর ছেঁড়া পাতাগ্ুলি পাওয়া গিয়াছে। যুবকটি কে, কোথ। 
হইতে আলিয়ছে, তাহ! কেহ জানে না। কোটের পকেটে 
আপনার নামের কার্ড পাইয়া, আমরা অ।পনার নামে এই 
ফটো ও কাগজের তাড়া পাঠাইল।ম। আশাকরি এ মৃত 
যুবকের আত্মীয় বা বন্ধু । 


গল্প এগোতে শুরু করলে জানা যায় যে যুবকটির নাম - 


অরুণ, সে ভালোবাসত বীণ! এবং বীণা তাকে শুধু 
ভালোবাসতই না, তাকে বিয়ে করার acy ব্যাকুলও 
হয়েছিল। কিন্তু অরুণ রাজি হয়নি, বীণার প্রার্থনার উত্তরে 
বলেছিল, ‘তুমি আমায় তো জানে! ; মেলাট। তে! রোমান্টিক, 
না মেলাটা তার চেয়ে বেশি রোমান্টিক নয় কি?” এই 
রোমান্টিক আবেগে অরুণ দেশ ছেড়ে বিশাল পৃথিবী৭ পথে 
পা বাড়াল । এর আগে অরুণ কিছুকাল হ.ইকোর্টে 
প্রাকটিস করেছিল, বেশি দিন ভালো লাগেনি, দেশেব সেব! 
করবে বলে জমিদারীতে ফিবে গিয়েছিল, পুলিশ ও aia- 
বাদীদের সঙ্দেহ বহন করে কিছুদিন দেশের কাজ 
করায় পরে, আর ভালে লাগল নাঃ হৃদয়ের পেয়ালা way 
না। তারপর সে সাহিত্যচর্চ| শুরু করেছিল, নতুন যুগের 


নানা বিদেশী লেখক পড়া শুরু করল, নতুন যুগের বাণী ও 


সাহিত্য নিযে গল্প প্রবন্ধ লিখল। ‘কিন্তু tree এ নবধুগের 
যৌবনভর! মন তৃপ্ত হল ay) 

এই 'রোঁযান্টিক অতৃষ্থিতে বীণাকে প্রত্যাখ্যান করে অরুণ 
চীন জাপান ঘুরে, প্যালিফিকের দ্বীপগ্ুলি দেখে, Aate 
কানাড। হয়ে আমেরিকায় যখন পৌঁছল .খন দেশ জুড়ে 
মহাযুদ্ধের জন্যে তোড়জোড় চলছে। অরুণ যোগ দিল মাকিন 
রেড ক্রশে। দিনপঞ্জীতে সে লিখেছে, ‘এই রেড ক্রশের 
সঙ্গে তো ফ্রান্সে আল! গেল । মান! দেশের নানা জনের 
মাঝধান দিয়ে আপন জীবন ধারাকে প্রবাহিত করে দিয়ে 
ite Rey ফরছি। জানি না কোথায় এ ধারা অকুলে 


শেষ হবে--তারপরে লিখেছে, ‘লোকে ভালোবাসে বলে 
মেলে, আমি ভ।লোবেসেছি বলেই মিলিনি, এট। কি এ 
প্যারিসের প্রেমিকারা বুঝবে |” আব একদিনের দিনপঞ্জী, 
‘এক বীণাকে ছেড়ে এসেছি মার এক বীণা আমার মনের 
তারে HA তুলতে চায়-হায় রে! পথিক, নতুন দেশে 
চলো, আর এখানে নয়। ফ্রান্স ছেড়ে অরুণ এল 
রাশিয়ায়, সেখানে বোলশেভিক ক্যাম্পে বসে লিখল, রুশিয়ার 
দীর্ঘ প্রান্তর ভরে ঝড়ো হাওয়া হা হা করছে_এ যেন 
রুশ জীবনের যুগে যুগে কান্না, এই জারদের নিষ্পেষিত 
রুশিয়া, টলস্টয়ের সাধনার রুশিয়া, vaa চোখের 
জলে ভেজা রুশিয়।-_তে|মার ধূলিকে আমি প্রণাম করি) 
‘কিন্তু আজ রুশিয়ার চোখে Fin নেই, আজ সে FS 
সে গর্জন করছে। নিম্পেষিত রুশিয়া মুক্তি পেয়ে দিকে দিকে 
আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে ফরাসী-বিপ্লবের চেয়েও তা ভীষণ, 
অগ্নযৎপাতের চেয়েও তা নির্দয়, সমুন্রবঙ্কারের চেয়েও তা 
RAFINI বলশেভিকের FRAT দেখলুষ_-এ যেন 
অমালিশায় মহাদেবের তাগুবনৃত্য। কিন্তু নবস্থষ্টির অরুণোদয় 
Aa? হবে ' তারপর বলশেভিক chee মৃত্যুকে আসন্ন 
অনুমান কবে যুদ্ধের ফাঁকে ফাকে লিখল, “এগিয়ে চল, তরুণ 
যাত্রীপল, বীর বিদ্বোহীদল, এগিয়ে চল, কে গেল, চ ইবে না, 
কে মরল, তাকাবে না, এগিয়ে চল _আমি যদি মরি, আমার 
এ বিদগ্ধ দেহ ম)ড়িয়ে, আমার, মুমূর্যু প্রাণ ছাড়িয়ে, এগিয়ে 
চল। তোমাদের সঙ্গে লবধুগের অরুণোদয় বন্দনা করতে 


পারব না বলে দুঃখ নেই। মৃত্যুর জয় নয়, লোকে লোকে 


যুগে যুগে দেশে দেশে জয় AAA জীবনের fbann, NA 
বিদ্রোহীর জয় y 

Aaaa বস্তুর ‘অরুণ’ বাংপালাহিত্যে প্রকৃতই নতুন 
satta সে যু'গর বাঙালী তারুণ্যের অস্থিরতা 
আকাঙ্কা যন্ত্রণা ও AA সেই প্রথম অত্যন্ত প্রবল ও সার্থক 
রূপে ব্যক্ত হলো। বাইরের পৃথিবীতে নিজেকে ব্যাপ্ত করে 


A 


“em বাংল! ছোটগল্পের মানচিত্র 


দেওয়ার ব্যাকুলতার সঙ্গে মিশে গেল চিরন্তন নারীর সন্ধান 
আর সে সঙ্গে অচলায়তন সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ । এই 
অচলায়তনে প্রতিভার অকারণ মৃত্যুর কাহিনী ‘wee’ প্রকা- 
fas হলো পরের 'প্রবাসী'র মাত সংখ্যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ- 
যোগ্য যে এ গঞ্জের নাকের নাম অনুসরণেই কবি সুকান্ত 
ভট্টাচার্যের নামকরণ হয়েছিল এবং গল্পের নায়কের সঙ্গে 


4 WIAA নায়কের জীবনে ও Wa ফুটে উঠেছিল etsi 


mes | 

গল্পের নায়ক সুকান্ত একজন তরুণ এতিভাবান রসায়নের 
ছাত্র এবং তার গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি বিদেশে সবে 
আলোড়ন তুলতে শুরু করেছে। রসায়নের ক্ষেত্রে ' দু-একটি 
এমন সত্যের সন্ধান দিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন সে দেখত য। ইতিপূর্বে 
= কোনও বৈজ্ঞানিক কল্পনা করেননি । কিন্তু ag ats সত্যের 
মিলন বাস্তবে কদাচ ঘটে, এবং TAI একথা বুঝেছিলেন 
, যে খঁপনিবেশিক সমাজে কোনও বৈজ্ঞানিকের অমন াঁসনার 
সম্যক HAT না হওয়াটাই স্বাভাবিক, অমন স্বপ্ন ভেঙে 
যাওয়াটাই সাধারণ সত্য। AIR সুকান্তর স্বপ্ন সফল 
হয় না, বরং FAS ক্ষয়রোগের কবলে পড়ে সে নিঃসঙ্গবাসে 
মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে। সুকান্ত একট! যুগের তরুণসমাজের 


a প্রতীক, এক বিশেষ সমাজ-ব্যবস্থার শিকার এবং ওই দেশ- 


কাল-পাত্রের উপরে চেপে থাকা উপনিবেশিকতার জগস্বল 
পাথরই হালে সুকান্তর ক্ষয়রোগ | 

মৃত্যুর আগে qale কয়েকটি দিন ভরে থাকল বাল্যবন্ধু 
সতীশের বোন Sata সাহ্চর্ষে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের নিয়মের 
বাইরে VELBA দেহে মনে ছাগে প্রাণের ও স্বাস্থ্যের 
স্পন্দন। ওপনিবেশিক ভারতীয় সমাজেও নতুন উন্মাদনা 
এসেছিল গান্ধীজীর আহ্বানে । অসহযোগ আন্দোলনের 
aaga দর্শনকে রবীন্দ্রনাথ Data করতে পারেননি এবং 


N রবীন্্র-ভাবন। অনুসারী বাঙালী বুদ্ধিলীবী সমাজও শুরু 


থেকেই এই আন্দোলনের যাথার্থ্য সম্বন্ধে TPES ছিল। তবু 


তা দেশ জুড়ে আশা ও উদ্দীপনার একটা জোয়ার এনেছিল 
একথা Sealine সত্য এবং এই আন্দোলনের সাময়িকতা 
যেদিন প্রকাশ হয়ে পড়ল সেদিন হতাশা পৌঁছল wera | 
সুফান্তর প্রাণে ও স্বাস্থ্যে যে চাঞ্চল্য এসেছিল সেটা ওই 
জাতীয় জীবনের ওই সাময়িক আশ! ও উদ্দীপনার মতোই, 
তার পরেই ঘটল তার মৃত্যু। নায়ককে এতাবে অকারণ 
মৃত্যুর মুখে ফেলে কাহিনীর পরিসমাপ্তি গভীর তাৎপর্য বহন 
করছে। ওপনিবেশিক সমাজের বাস্তব চিত্র আঁকেননি, 
এ গল্পে মমীন্্রলাল মূর্ত করে তুলেছেন ও্পনিবেশিক সমাজ 
থেকে উদ্ভূত «কটা বিশেষ মনোভঙ্গিকে। লে সনোভঙ্গি 
নিশ্চয়ই অবঙ্ষয়ী ভাবপ্রবণতায় আপ্ুত, কিন্তু মনে রাখা 
রকার যে এই ভাবপ্রবণত। ছিল প্রথম মহাসমরোত্তর তরুণ 
সমাজের MATT লক্ষণ, মনে রাখা দরকার যে দেশটা এখানে 
ভারতবর্ষ, কালট। হলে! বিংশ শতাধ্দীব তৃতীয় দশকের শুরু 
আর পাত্র হলো সবচাইতে আশুচেতন গোষ্ঠী অর্থাত সমগ্র 
সমাজের প্রতিনিধিস্বানীয় তারুণ্য এবং এই দেশ-কাল-পান্র 
নিয়েই ahaa বহুর qae দেশের ইতিহাস ও 
সমাজের থেকে বিচ্ছিন্ন করে এ গল্পে শুধুই রোমান্টিক 
ভাব-বিলাপিতা আবিফার কর! খুবই সহজ, কিন্তু দেশক!ল 
পাত্রের পরিপ্রেক্ষিতে এগল্লের তাৎপর্য সত্যিই খুব গভীর। 
মনীন্ত্রলাল যদি পরবর্তীকালে এরকম তাৎপর্যপূর্ণ গল্প. বা 
উপস্ভাল বেশি না লিখে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই সেটা Sta 
শিল্প-ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা, কিন্তু সেই সীমাবদ্ধতার দম্ভে তার 
একবারের অসাধারণ সাফল্য ও লিদ্ধির মুল্য শুন্ত হয়ে 
যায় না। 

মশীজ্ লালের গল্পগুলি তলিয়ে পড়লেই বোঝ। যায় 
যে একদিকে বাস্তব জীবনের নিষ্ঠুরতা ও সংকীর্ঘতা sofas 
শ্বপুলোকের বিস্তৃতি ও সৌন্দর্যের মধ্যে তিনি বরাবর 
আন্দোলিত হয়েছেন এবং পরিস্থিতির. জটিলতা যত বৃদ্ধি 


* পেয়েছে BIE তিনি ভাববিলাপিভার দিকেই যেন ঝুঁকে 


"Be 


ard, মাধ ১৩৭৫ 


পড়েছেন ) আসলে বাস্তবে আশা ও আনন্দের উৎস খুলে 
না পেয়ে তিনি পা বাড়িয়েছেন ক্লপকথার অমর্ত পথে । প্রথম 
গল্প ‘অরুণ’ সেকালের তারুণ্যের আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার 
asata কাহিনী; পরের গল্প “মা, সমগ্র মানদণ্ডেই 
বাস্তবভিত্তিক গল্প এবং রচনার ভাষ! ও শৈলীও একান্তই 
বান্তবামুগ ; তৃতীয় গল্প “gate বাস্তবের প্রতি আনুগত্য 
" শিথিল হয়নি; কিন্তু বাস্তবের sists প্রতিহত ateo 
ব্যক্রিত্বে যে-নিঃসদতার জন্ম হয় তার থেকে আলে বাস্তবকে 
ত্যাগ করার প্রবণতা এবং ‘সুফান্তে’ সেই প্রবণতা বর্তমান | 

gatea পরবর্তী পল্প 'জম্ম-জন্মাত্তরে” বাস্তব-বিচ্ছিন্নতার 
থেকে CYB চেতনা একটা স্ুম্প্ রূপ নিল £ গল্পের নায়ক 
তরুণ তার রজমাংসের প্রেয়পী বেলাকে ত্যাগ করে বিশ্ব- 
ভ্রমণে বের হলে! চিরন্তন নারীর সন্ধানে। মণীন্দলালের 
চিরন্তন নারীর কল্পনার সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর চিরন্তন নারীর 
কল্পনায় যেমন সিল আছে তেমনই অদিলও আছে, কেননা 
প্রমথ, চৌধুবীর চিরন্তন নারীর সন্ধান হচ্ছে প্রেমের আদর্শ, 
কোনও একজন নারীর মধ্যে সেই আদর্শ faqs হয় না, আর 
মণীন্রপালের চিরন্তন নারী ক্লপকথার, র|জকন্তা, VAT না 
পেলেও ডাকে শ্বপ্লোকে পাওয়া যায় । “জন্-জন্মাস্তরে'র 
রচনাকৌশল ও প্রকরণ সেকালের পক্ষে অভিনব এবং 
আজকাল শ্বপ্ন ও সত্যের, অতীত ও বর্তমানের ভেদরেখা লুপ্ত 
করে এক প্রবহমান চেতনাকে রূপ দেওয়ার যেমন পরীক্ষা 
চলছে তা এই গল্পে মণীন্্রলাল করেছিলেন প্রায় পঞ্চাশ বছর 
আগে। ‘জন্ম জন্মান্তর' ও তার পরবর্তী গল্প পন্মরাগের 
জার্মান অনুবাদ করেছিলেন রাইলহার্ট হ্বাগনের এবং 
‘gay জার্মান অনুবাদে পড়ে CALA SL রোলা যে মুগ্ধ 
হয়েছিলেন সে-কথা amiga রায় জানিয়েছেন পথে 
প্রবাসে’ গ্রন্থে ৷ 

কিন্তু 'জন্ম-জন্মাস্তর অথবা ‘পদুরাগের’ কাল্পনিক জগতে 
একালের যৌবনের পক্ষে বেশিদিন বাস করা অশ্বাতাবিক, 


বাস্তবতাকে যতই বেদনার্ত যতই হতাশ করুক তবু দিনের 
পর দিন অমর্তের সন্ধান করা তার পক্ষে AJI নয়। FEAR 
qaatre ফিরতে হলো! বাস্তবে, কিন্তু cod করলেন 
বাস্তবের অবসাদ পরাভব সকীর্ণতা ও হতাশার থেকে দূরে 
সরে থাকার । কোথায় পাওয়া যাবে সেই গ্লানিহীন দুঃখহীন 
বেদনাহীন বর্ণাঢ্য গৌন্দর্যময সঙ্গীত। মুখর দেশ? মণীন্দরণাল 
সেই দেশ আবিষ্কার করলেন শৈলশহর 'দাঞ্িসিংএ। এ 
শহরে মরশুমে মরশুমে জনসমাগম হয়, কিন্তু তাদের সঙ্গে 
এ শহরের কোনও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বা জীবনের যোগ নেই, 
এখানে তারা শুধু কয়েকদিনের HH অবকাশ যাপন করতে 
আসে, জামাকাপড়ের বাহার দেখিয়ে, উদ্দেখ্যহীন ভাবে 
বেড়িয়ে, অকারণে হেসে ও গান গেয়ে মরশুম ফুরোলে তাঁর! 
চলে যায়। 
‘afar গল্পটি লিখেছেন saat) জাতীয় জীবনের 


ox 


i 


অমনই কয়েকদন মরশুমী পাখিদের নিয়ে. 


থেকে বিচ্ছিন্ন, পল্পবগ্রাহী, শহরবাসী মধ্যবিত্ত সমাজের . 


জীবননাট্য ও তার কারুণ্যকে তিনি প্রাণ ঢেলে গভীর 
ALLEI সঙ্গে এগল্লে ফুটিয়ে তুলেছেন। 

একই বাড়ির দু অংশের একটিতে সপরিবার বেড়াতে 
এসেছেন মিস্টার রায় এবং অপর অংশে রণেন ও তার 


ভূতত্ববিদ বন্ধু প্রভাত। মিস্টার রায়ের ছোট মেয়ে শকুস্তলার » 


সঙ্গে রণেনের অন্তর্গত! হয়। শকুস্তলার চরিক্র্টিকে লেখক 
এমন দক্ষতার সঙ্গে সহজ ও "স্বাভাবিক তরুণী হিসেবে 
প্রতিষ্ঠা করেছেন যে গবেষণারত প্রভাতও আৰু হয় তার 
প্রতি। ana নিলর্গকে একট। বড়ো ভূমিক! দেওয়া হয়েছে 
শকুস্তলা ও প্রভাতের সম্পর্ককে অত্যন্ত WHS গড়ে 
তোলার ere) সেই সম্পর্ককে প্রেম বলে চিহ্নিত করা 
ata না, একদিন বেড়াতে বেরিয়ে ঘন কুয়াশার মধ্যে তার! 
পরস্পরের অস্তিত্বকে খুব নিকট ভাবে অনুভব করে মাত্র, এবং 
তারপর মিস্টার রায়ের পরিবারের সঙ্গে রণেন ও প্রভাত 
বুনতোজনে যায়। শকুন্তলা ও প্রভাতের মধ্যে কোনও F 


7s 


৬৬৩ 


pa 185 বাংলা ছোটগন্সের মানচিত্র 
দেওয়।-নেওয় দুরে থাক, মন বোঝাবুঝিও হয়নি, তাদের 
সম্পর্ক কখনই গভীরে পৌছয়নি এবং গভীরে না পৌছেও 
একটা বিষণ্ন বিহ্বলতা, সৃষ্টি করেছে | মুল কাহিনীর বিষয় 
হলো ASS ও শকুন্তলার কুয়াশার "তে! Peay yay 
বায়বীয় সম্পর্কের বিকাশ এবং যে-সম্পর্কের কোনও Rw 
পরিণতি নেই, এবং গল্পের সমাধিতে এই পরিপণতিহীন 
_~ সম্পর্কের বিস্তারই Blas হয়েছে | 

বৃহত্তর সমাঁজ-জীবনের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক গভীর নয় 
তাদের মধ্যে নরনারীর পারস্পরিক আকর্ষণে প্রগাঢ়তা ও 
প্রদাহ আসবে কেমন করে? অথচ সে-আকর্ষণও সত্য 
এবং তার মধ্যে আছে মাধূর্যে ও সৌন্দর্যে পূর্ণ বিধুরতা, 
দাজিলিংঙের রৌন্রছায়ার খেলার যতোই তা একট! অস্থায়ী 
. মেলাজোর ব্যাপার, অপরূপ নিসর্গের পরিবেশে তার জন্ম 
এবং সেই বিশেষ পরিবেশের থেকে বিচ্ছিন্ন হলেই তার 
বিকাশ wa হয়ে যায়, কিন্তু আবার তার বিস্তার লক্ষ কর! 
যায় পুরোনে! পরিবেশে ফিরে এলে । প্রভাত ও শকুত্তলার 
সম্পর্ককে যদি প্রেম বলতে হয় তবে শৈলশহর দাঞিপিণের 
মায়ালোকেই তা সত্য, কেনন। সমতলের ধৃপিধৃসরিত জীবনে 
ত নিতান্তই একট! করুণ ও সুন্দর স্বপ্ন, জাগ্রত বাস্তবলোকে 
তা অলীক, তা নিৰ্মূল | 

THAT কৃতিত্ব এই যে 'দ!জিলিংএ' গল্পটিতে তিনি 
এই স্বপ্নকে এমন সসমঞ্জসরূপে RAL বর্ণনায় উপস্থাপন 
করেছেন যে ত! অত্যন্ত স্পর্শগ্রাহ সত্য হয়ে উঠেছে। 
সমস্ত শিল্পেরই সিদ্ধি প্রমাণিত হয় কল্পনাকে একটা অমোঘ 
সত্য HA প্রতিষ্ঠা দেওয়ার সাফল্যে এবং সেই সাফল্যেই 
দাজিলিংং এর অস]মন্ততা। গল্পটিতে তিনি যে-শ্রেণীর 
থেকে পান্রপাত্রী নির্বাচন করেছেন সমাজে তাদের স্থিতি 
অগভীর, কিন্তু সেজন্তে তাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করার উপায় 


"১১ নেই, তারাও সত্য, শিথিল অস্তিত্বে তারা 'দাজিলিং এ’ 


গল্পটিওেও সত্য | চরিতগুলির aad seis দাজিলিংএ 


একটি অনন্ভসাধারণ ছোটগল্প । ুপনিবেশিক সমাজের 
শিক্ষিত শহরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে মণীন্দ্রপাল বন মহান বা 
সংকীর্ণ কোন রূপেই আকেননি, এই Ra ফেট। সত্যকার 
afera শুধু তাঁকেই তিনি অটল বিশ্বস্তভার সঙ্গে ব্যক্ত 
করেছেন এবং চরিত্রের প্রতি এই বিশ্বস্ততাই Aana 
শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির লক্ষণ। বিভিন্ন শ্রেণীর চরিত্র তার সাহিত্যে 
নেই, সকলেই মোটামুটি একই শ্রেণীর অন্তর্গত, কিন্তু শ্রেণী- 
গত অভিজ্ঞতার ey fea মধ্যে তিনি I দেখেছেন ও 
এ'কেছেন তার মধ্যে ভুল নেই, তার মধ্যে সংশয় AI 
SMA অবকাশ নেই এবং বলাই IRA যে একথা খুব 
কম শিল্পীর সম্বন্ধে বলা যায়। 

এক সময় বাংলার স্বচ্ছল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়ের! 
মণীল্্রল।লের বিভিন্ন নারিকার পোশাকের বর্ণনা agita 
পোষাক বানিয়ে পড়ত, এমন কি তাঁর Geigy 'রযলা,র 
নায়িকার মতে! বালি লুচিরও অনুরক্ত হয়েছিল, এবং এর 
থেকেই ম্প হয় যে তাঁর গল্প-উপন্ত/দকে এই শ্রেণী কতখানি 
নিজেদের প্রাণের কথা বলে বুঝতে পেরেছিল এবং তীর 
সাহিত্য সত্যিই কতখানি সেকালের এই শ্রেণী বিশেষের 
প্রাণের কথা প্রকাশ কবেছিল। অর্থাৎ এই শ্রেণীর মধ্যে 
যেমব আকুতি ও জাকাত! avd ও অমূর্ত অবস্থায় ছিল 
সেগুলোকে মণীন্দ্রলাল স্পট ও মূর্ত করে তুললেন, সেগুলোকে 
তাদের জীবনে রূপায়নের APN হিসেবে বিশদ ভাবে একে 
দেখালেন; গৃহ নির্মাণের stae নিয়ে যেমন আমরা 
স্থপতির কাছে উপস্থিত হই আমাদের আকাঙ্কার থেকে 
স্থপতি আঁকেন Sia পরিকল্পনা, সেই ছবি দেখে বাস্তকার 


তৈরি করেন গৃহ এবং আমরা আমাদের আমবাবপত্র ও 


চলাফেরকে মানিয়ে নিই সেই গৃহের শঙ্গে- তেমনই 
মণীন্দ্রলাল একটা সময়ে ছিলেন একট! শ্রেণীর জন্তে একাধারে 
স্থপতি ও বাস্তকার। AAF বল! চলে যে বক্তব্যের দিক 
থেকে তিনি সময়ের আগে আগে চলেছিলেন। 


A 
৭৪২ জয়ী, মাঘ ১৩৭৫ 


qfare, প্রকাশিত হয়েছিল ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকার 
১৩২৮ qaita, ১৯২১ Staa অক্টোবর মাসে। ঠিক 
দু বছর পরে 'গ্রবাসী, গল্প প্রতিযোগিতায় হেমেন্দলাল 
রায়ের ‘বিদ্রোহী’ আর বিভূতিভূষণ বন্য্যেগাধ্যায়ের 
“মৌরীফুল' একযোগে দ্বিতীয় পুরস্কার লাশ করে) পুরক্কাব- 
প্রাধ এন্তান্তদের মধ্যে ছিলেন Mastan, বিভূতিভূষণ 


মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি 'গবং প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল 
মণীন্দ্রলালের ‘অলোক’ গল্পটি । এই গল্পের নায়ক অশোক 
একজন সন্ত্রাসবাদী । বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর বাংলা 


দেশে এই সম্বাসবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং রুশ 
বিপ্লবের পণ সম্ত্রসবাদীদের একট! বল বোলশেভিক 
বিপ্লবের উদ্বোধক দর্শনের প্রতি ও আর একদল অসহষে।গ 
আন্দোলনের পথে aig? হয়। বোঁলশেভিজমের প্রতি 
বাঙালী তারুণ্যেব মনোভঙ্গিকে অভিব্যক্ত করেই ahaa 
‘প্রবাসী’ গল্পপ্রতিষে।গিভায় প্রথম বার প্রথম পুরস্কার পান 
. এবং দ্বিতীয়বার প্রথম পুরস্কার পান অসহযোগ আন্দোলনে 
একজন সন্ত্রাপঝদীর araca কাহিনী পিখে। 
সন্ত্রাপবাদী আন্দোলনটাই এক নিগৃড় রোমান্টিক চিন্তাধারার 
ফল, তাই রোমান্টিক বাঙালীর এই সন্ত্রাসবাদের প্রতি ছিল 
আন্তরিক সহানুভূতি বার প্রকাশ দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের 
চার অধ্যায়? উপন্তাসে । মণীন্দ্রলালের “অশোক” গল্পটিতেও 
একই সহামুভুতি ARB | 

সম্থাসবাদী আন্দোলনের রোমান্টিক TANF লেখক 
প্রকাশ করেছেন অশোকের সঙ্গে CARTA বাল্যগ্রণয়ের 
ASA আর IMAAN আন্দেলন থেকে অসহযোগ 
আন্দোলনে অশোকের যোগদানের কাহিনী বর্ণনা কর! 
হয়েছে Asta সঙ্গে প্রণয়-কাহিনীর ভিতর fica | 
সন্ত্রাসবাদ থেকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের 
কাহিনীকে যথাস্থিত রূপে বর্ণনা করতে গেলে গল্পটি আর 
ছোটগল্প থাকত না, তা হয়ে পড়ত বিপুল কলেবর এঁতিহাসিক 


এ 
উপস্তাপ | অথচ এক আন্দোলন থেকে আর এক আন্দোলনে 
অংশ নেওয়ার পেছনে তখনকার তরুণলমালে যে-মনো বৃত্তি 
কাল করছিল ত। আগলে রাজনৈতিক রোমার্টিপিজম, এবং 
পুনরাবৃত্তি কর। দরকার যে তা তৎকালীন ওপনিধেশিক 
ভারতীয় সমাজের একট! বিশিষ্ট amy | ওই মনোবৃত্তিকে _ 
বহন Fala পক্ষে বড়ো উপন্াপের চাইতে ছোটগল্পই 
অধিকতর উপযে!গী। আর ছোটগল্পের পবিপরে ও একাগ্রতায় 
ওই বিবর্তনকে, ওই মনো বৃত্তিকে সার্থকরুপে পরিদ্ফুট করার 
aa মপীন্দ্রলাপ আয় নিয়েছেন অশোক ও অতসীর হার্দ্ 
সম্পর্কে। সত্যকে অবিকৃত রেখে, অথচ ঘটনায় বিস্তৃত না 
করে, তার অন্ত্দীন চেতনাকে যথাযথ উপস্থাপনের 
কৌশলে ও নৈপুণ্যে ‘অশোক’ এক অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য 
কীতি। sw 
গল্পের শেষে অতপীর জবাঁনীতে জানতে পাই যে, 
অশোকের মৃত্যু হলো সামান্য অসুখে আব তার কাছ থেকে 
জন্মদিনের উপহার হিসেবে পাওয়। চরখাকটিকে বালিকা 
রেণু ফুল দিয়ে সাজান। অশোকের মৃত্যুতে অসহযোগ 
আন্দোলনের আকন্মিক প্রত্য্যহার ও চরখাঁটিকে ফুল দিয়ে 
ataata যেন তার স্মৃতিকে বাচিয়ে রাখার চেষ্টা প্রকাশিত। 
amaj আন্দোলনের প্রত্যাহার দেশবাসীকে যতট! বিশ্মিত ত এ 
ও হতাশ করেছিল তার চাইতে ঢের বেশি মর্মাহত করল 
শ্বরাজ পার্টি গঠনকর্তাদের ১৯২৩ öt কাউন্সিলে 
প্রবেশের সিদ্ধান্ত । এট! ছিল দেশবাসীদের প্রতি বিশ্বাস- 
ঘাতকতার শামিল। দেশবাসীর একটা অংশের SHH 
অবসাদে ও হতাশায় ভেডে পড়ল আর একটা অংশের মনে 
atin প্রচলিত রীতিনীতি ও ব্যবস্থাদির প্রতি লক্ষ্যহীন 
বিক্ষোভ । এই বিক্ষুব্ধ তরুণম।নল বাঁকা পথে আত্মপ্রকাশ 
করল 'কল্পেল' পত্রিকার পাতায় আর যারা staa তারা 
শব্ধ হয়ে থাকল। এট। লক্ষণীয় যে চরখাকে ফুল দিয়ে T 
(শেষাংশ -৫১ পৃঃ) 


Birla fens 
বারীন বর্ধন 


বন্ধু এবং আমি--দুলনেই সারাদিনের ক্লান্তির পর 
TIAA প্রয়োজন বোধ করছিল।ম। খাওয়ার তাড়া পেয়ে 
aad তোয়ালে কাধে বেরিয়ে পড়লাম ওফুরোর উদ্দেশে। 
নোঝোরীবেৎস্থর ওফুরোর অভিজ্ঞত| মাত্র কয়দিনের 
পুরোনো। স্বান না করে নয়। স্নান করতে কবতে। তাই 
স্বাশের ঘরে ঢুকে দরজা! বন্ধ করার আগে জলের তাপমাত্রা 
হাত দিয়ে দেখে নিচ্ছিলাম | 

ওঃ) কি ভীষণ! সোজা ঢুকে গেলে যে আরেক 
নোবোরীবেতস্বর অবতারণা হত। কিন্তু কাঠের তৈরী এই 
বিরাট টবের কোথাও তো উষ্ণ প্রশ্রবপ থেকে জল আনার 
ব্যবস্থা নেই? 

একটু কৌতুহুলী হয়ে এদিক ওদিক তাঁকাচ্ছি। হঠাৎ 
নজরে পড়ল উত্তাপের উৎস । কাঠের টবটি বসান আছে 
একট ইটের প্ল্যাট্ফর্ষে উপর । আর নীচে দেওয়া হয়েছে 
কাঠকয়লার আগুন! | 

দরজা খুলে বন্ধুকে বললাম -দেখ, এই ফুটস্ত জলে তো 
নামা সম্ভব নয়। কিছু Shot জলের ব্যবস্থা হয় না কি? 

নিশ্চয়ই । বলে বন্ধু পাশের বাড়ী থেকে ছুটে! 
বালতি নিয়ে এল । peca একট! টিউবওয়েল থেকে দশ 
মিনিটের মধ্যে প্রায় আট বালতি জল ওফুরোর ফুটস্ত জলের 
সঙ্গে নিশালাম। এক এক বালতি ঢালছি আর বন্ধু বলছে 
" জল তো Shel হয়ে যাবে একেবারে। তোমার শীত 
করবে নম! CS! I 

মাঘ, '৭৫-৬ 


--শীত ! এ গরম জল থেকে বাইরে এলেই TIA 
ঠাণ্ডা লাগার আশঙ্কা। তাই গেবোনা। 

প্রায় আধঘন্টা ধরে স্থান করে JJA ওফুরো থেকে 
বেরিয়ে এলাম sga শরীরটা হয়ে গিয়েছে একেরারে 
ষারঝরে। | 
বাড়ী থেকে বেশ খানিকটা দুরেই সাম করতে 
এসেছিলাম | এ বাড়ীর উঠোন ও বাড়ীর দাওয়া পেরিয়ে 
আগতে হয়েছিল স্নানের ঘরে । রাস্তাটা যে সবার জন্ত নয় 
এবং অনেকটা বেসরকারী তা বুঝতে দেরী হলনা। একাই 
রওয়ানা হলাম বন্ধুর বাড়ীর দিকে । কাধে তোয়ালে ঝুলিয়ে 
অন্ধক|রে চললেও AG) খু'জে পেতে দেরী হুল না। ঘরে 
ঢুকেই দেখি এক ভদ্রলোক । বয়স চল্লিশের উপর । আমার 
জন্য অপেক্ষা করছেন। 

অবাক হয়ে গেলাম যখন এই অচেনা লোকটি খাঁটি 
ভারতীয় কারদায় Vals তুলে নমস্কার জানালেন | 

প্রতি নমস্কারের পালাটি শেষ করে জিজ্ঞাসা করলাম 
এ ধরণের অভ্যর্থনার AE কোথায় শিখলেন ? ভারতবর্ষে 
কোনদিন ছিলেন কি? 

প্রথমেই বন্ধুর মা পরিচয় দিয়ে বগলেন-- ইনি হলেন 
কোকুবুর কাকা । আপনারা যে বাড়ীতে সান করতে 
গিয়েছিলেন সেট এরই বাড়ী। কোকুবুর কাছে ভারতীয় 
বন্ধুর খবর শুনে দেখা করতে এলেছেন। 

এব।র ভদ্রলোক ভারতীয়দের সম্পর্কে উৎসাহের কারণ 


ass a, মাধ ১৩৭৪ 
বোঝাতে গিয়ে বললেন-যুদ্ধের সময় বর্ম। অবধি গিয়েছি। 
aga বেশ কিছুদিন ছিলাম। সেখানেই পরিচয় হয় 
ভারতীয়দের সঙ্গে। ভারতীয় রাম্নাও খেয়েছি। আমাদের 
চেয়ে বেশী পরিমাণ মশলা দিয়ে ats! করে। তবে স্বাদের 
দিক দিয়ে অপূর্ব । 

বলেই উন্মুখ শ্রোভৃবর্গের দিকে মুখ ফিরিয়ে আরও বিশদ 
ভাবে এ পাড়াগায়ে ভারত সম্পর্কে একমাত্র অভিজ্ঞ লোকটি 
গর্বের সঙ্গেই বলে চললেন ভারতীয়দের কাহিনী | 

একটু করে বলছেন আর হাসিমুখে আমাব দিকে ফিরে 
আবার প্রামাণ্য হিসাবে সমর্থনও আদায় করে নিচ্ছেন। 
কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্ধুও স্নান শেষ করে ফিরে এল। 
ডাইনিং টেবিলের বদলে জাপানীরা ব্যবহার করে জলচৌকীর 
মত উঁচু কিন্তু তার [য়ে অনেক বড় একটা টেবিল । গায়ে 
তার চক্চকে বানিশ মাখানো । মা আর মেয়ে-ছু জনে 
ধরাধরি করে জলচৌকিট| ঘরের মাঝামাঝি নিয়ে -এল। 
দুদিকে মুখোমুখি খেতে বসলাম বন্ধুবর আর আমি । 

চাঁওয়ান বা চীনেম।টির একটা বড় বাটিতে এল ভাত 
আর এ আকারের আরও কয়েকট। বাটিতে এল জাপানী 
খাবার। দু'টো খালি বাটিও এপ আমার এবং বন্ধুর জন্য 
একটু ঘাবড়ে গেলাম চামচের বাবস্থা না দেখে। ওঁ কাঠি 
ME করে খেতে হবে 1--ভাবছি একটু চিন্তিত হয়েই। 
হঠাৎ বন্ধুর মা কি একটা ইঙ্গিত করতেই বন্ধুর বোন উঠে 
রামাঘর থেকে নিয়ে এল বড় একটা ভাত খাওয়ার চামচ | 
বুঝলাম, প্রতিটি দিকেই নজর রাখছেন JURA তবে 
কতটা বন্ধুর কথায় আর কতটা! নিজের ধারাল বুদ্ধির জোরে 
ঠিক তক্ষুণি টের পেলাম না। 
দশ মিনিটের মধ্যে । . 

প্রথমেই গরম সুপের বাটিটা টেনে নিলাম । geal 
উঠছে বাটি থেকে । একটু পরথ ফরে দেখলাম সুপের জল 
ছাড়াও রয়েছে লক্বা Ae) wry আর কয়েক টুকরো 


কিন্ত সে সমস্যাও মিটে গেল: 


মাশরুম,-__বাংল। ভাষায় ব্যান্ড এর ছাতা । আমি বেশ 
অ|নন্দেই খাচ্ছি । মধ্যে মধ্যে মাশরুম আর হুডলস্‌ মিলিয়ে 
মুখে পুরে দিচ্ছি। বেশ লাগছে আর ভাবছি বন্ধুর দুর্দশার 
কথা। কি করে এ ছুই কাঠি সপ করে খাবে স্থপের 
ঝোল। কিন্তু জাপানী খাওয়ার abi feni কাঠি 
gia অনেকটা লোহার চিম্টার মত ধরে বাটিট। একেবারে 
মুখের কাছে এনে মুডলস্‌ আর মাশরুম এক ধাকায় মুখে 
পুরে দিল এবং আধা আধি চিবোবার পব স্থপেব ঝোল 
গলাধঃকরণ করে নিল | স্বাচ্ছন্দ্যের কোনই ব্যতিক্রম ফুটে 
উঠলনা চেহারায়। সময় AAT আমার চামচও হার মেনে 
যাচ্ছে। ভাতের ata দিকে তাকিয়ে চিরাচরিত adia 
ভাবছি ফি দিয়ে মেখে নেব। জিণিষের রকম এবং 


পরিমাণ দেখে “কবঞ্জ ডুবিয়ে” খাওয়ার কথা মনেও . 


স্থান পেলণা। কিন্তু শুধু শুধু ভাত গলাদিয়ে নামবে কি 
করে? 

ভাবছি আর আড় চোখে তাকাচ্ছি বন্ধুর দিকে। সারি 
সারি বেশ কয়েকট| বাটি সাজান। তার মধ্যে যেটায় ছিল 
মাছভাগ| বন্ধু সেটাই টেনে নিল এবং এ ছুই কাঠি দিয়ে 
চেপে ধরল আন্ত মাছের পাঁজরা। এক কামডেই শেষ 
করল অর্ধেকটা এবং মাছট। থাকতে থাকতেই মুখে পুরে 
দিল সাদা ভাতের ডেলা। বুঝলাম মাখামাথিটা এদের 
বহির্জগতের atata ax) একেবারে মুখের ভিতর দিয়া 
Gara পশিলে তবে। অগত্যা জপেক্ষ। না করে আমিও AE 
হয়ে উঠলাম চামচ হাতে। এক এক ডেলা ভাত মুখে পুরে 
দিচ্ছি আর যেই মাত্র গলা ধরে আসছে খেয়ে নিচ্ছি এক 
ঢোক স্থপের ভাল। 

কিন্ত রান্নার ধরণ এবং লরগ্াম-_কোনট।ই ভারতীয়দের 
সঙ্গে মেলে না। তাই এটার থানিকট। ওটার খানিকটা 
-এই করে ক্ষুধা সেটাচ্ছিলাম । শেষের দিকে পেটও ভরে 
এসেছে । আর খেতে পারছিন! ব! ইচ্ছে করছেনা । এসনি 
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জাপানের দিনগুলি 


সময় বন্ধুব | লিখে এলেন তিন চার টুকরা পাউরুটি আর 
একট। ডবল ডিমের ওম্লেট | 

গ্রেটটা এনে আমার সামনে বাঁখতে রাখতে বললেন-- 
আপনার তো নিশ্চয়ই জ।পানী খানা ভাল লাগেনা । আব 
আপনার ow কি ব্যবস্থ। করব কোকুবুকে জিজ্ঞাস! করে 
করে হয়রাণ হয়ে গিয়েছি । শেষে ভাবলাম ডিম আর 
পাউরুটি তো সব দেশেই চে | নিশ্চয়ই আপনার রুচিতেও 
চলবে। stalpi farea চোখেই তো দেখলাম জাপানী 
থানার পুবোপুবি কোনট[ই আপ'ন খেতে পাথপেন না। 

একটু অপ্রস্তুত হয়ে পডলাম farra অতদ্রতাব কথ! 
ভেবে। এখনও yaka faca চালু করতে শিখিন। 
বিদেশী এক agata কাছে yal পড়ে গেলাম faces বুদ্ধির 
দোষে। তবুও মুখে হাসি টেনে বললাশ-না না সেকি। 
পরম তৃপ্তির সঙ্গেই খেয়েছি। আর জাপানী খানা থে 
একেবারে খাইনি তা নয় ।-- বলে দু’একট! জাপানী খানার 
নাম ও করলাম যদিও sta একটাও খাওয়া তে! দুরের কথা 
ভাল করে তখনও দেখিওনি। 

কিন্তু ব্যাপারট{ অত nace যিটল না। কোন রকমে 
বন্ধুর সঙ্গে আধাআধি বখর! করে ওমলেট আর রুটি শেষ 
করলাম। খেতে খেতেই নজরে পড়ল ছোট্র একটি ছেলে 


" ঝুড়ি করে কি যেন বয়ে লিয়ে এসেছে । গৃহস্বামিনী সঙ্গে 


সঙ্গেই উঠে গেলেন এবং তাক থেকে ছুরি নিয়ে এসে ঝুঁকে 
পড়ে ঝুড়িতে কি যেন পরখ করতে লাগলেন | 

ঝুঁড়িট। ছিল তরমুজে ভণ্তি। বন্ধুর বর্ম। sins কাক। 
ভাখ্তীয় অতিথির অন্ত পাঠিয়ে দিয়েছেন নিজের ক্ষেতের 
গোটাচারেক পাঁচ সেরী age) পাঁচ মিনিটেই গৃহস্বাসিনী 
একট! পুরে! wage কেটে থালায় কবে লামনে এনে 
রাখলেন। ভিতরট! একেবাবে লাল এবং দেখে মনে হচ্ছে 


- রূসে এত AT যে সদ্ব্যবহার না করলে এক্ষুনি বেয়ে পড়তে 


সুরু করবে। MTE হয়ে উঠলাম আমি আর আমার একটি 


Bza এক টুকরো সঙ্গে সঙ্গেই মুখে পুরে দিলাম কোন 
বাহান।ব অপেক্ষা না কেখে। ভেবেছিলাম নিজে থেকেই যদি 
ফর্ম[শিটির ঝড়টা কাটিয়ে দিতে পারি তবে হয়ত অল্পলেতেই 
রেহাই পাব। কিন্তু ফস হল না কিছুই। এক নাগাড়ে 
গোট। তিন Bacal শেষ করে সে বাতের মত বেঁচে গেগাম। 

রাত প্রায় তখন ন'টা। তবুও অদম্য ইচ্ছ! হল গ্রামের 
এদিকে সেদিক ঘুরে দেখবার জন্য । হাত মুখধুষে মেঝে 
থেকে নামতে গিখেই চমকে গেশাম। জুতো জোড় রেশন 
থেকে আলবাব পথে স্বতকীর KOS একেবাবে লাল হয়ে 
শিখেছিল। সুরকীই ব! গেল কোথা । আর অমন চকচকেই 
বা হল কি করে? 

গৃহস্বামিনী রান্নাঘবে fe করছিলেন। বেড়াতে যাচ্ছি 
দেখে এ খান থেকে মেয়েকে ডেকে বললেন --ছুতোটা 
পরিষ্কার করা হয়েছে তো? 

তবে কি এ মেয়েটিই মেজে WT rotatia শ্রী 
ফিরিয়ে এনেছে? হাটতে হাটতে ডাইরিতে টুকে রাখলাম 
অতিথি আপ্যায়নের অনন্সাধারণ প্রক্রিয়াটি । খাওয়া 
দাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে গৃহস্বামিনী যেমন রাখছেন প্রথর দৃষ্টি 
তেমনি করেই ব্যবস্থ। করছেন আনুষঙ্গিক সুখনবিধা। কে 
কবে কোথায় শুলেছে যে যতবার অতিথি পরিক্রমণ 
করে ফিরে আসছে ততবারই হয় গৃংশ্বামিনী নয়ত 
তার গেয়ে পরিফার করে ধুয়ে মুছে রাখছে নোংরা 
ধূলিমলিন জুতোজোড়।। শ্রমের মূল্য বা ডিগ মিটি অব, 
লেবার ANCE যথেষ্ট বলা এবং লেখা হয়েছে। কিন্ত 
দৈনন্দিন জীবনে কতদূর তাকে আপনার করে নেওয়। হয়েছে 
একমাত্র গবেষকরাই হিসাব করে বলতে পারবেন। 
অভিজ্ঞতার steka এঁ রাতে যে অমূল্য রতুটি সংগ্রহ 
করেছিলাম সমস্ত বলা এবং কওয়ার চেয়ে তার gay ছিল 
অনেক বেশী। 

রাত্রি অন্ধকারাচ্ছন্ন। অর্থাৎ নগরীর মত আলোর ৰূপক 
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খেলে যাচ্ছে না এই গ্রামের পথেঘাটে। ইলেকৃটক লাইট 
আলছে বটে প্রতি ঘরে। তবে দোকানপাট সব বন্ধ হযে 
গিয়েছে। রাস্তাও পাড়াগায়ের মতই aata) হাটছি 
আর ভাবছি এ কেমন পাড়াগীয়ে এলাম ৷ সহর থেকে 
তিরিশ মাইল দুরে হওয়া সত্বেও আধুনিক সুখ্থবিধার অনেক 
কিছুই বে এরা আয়ত্ত করে ফেলেছে। 

টোকিওর একটা দিনের ঘটনা মনে পরে গেল: বিকেল 
প্রায় তিনটা। ইনৃট্টিটিউট্‌ থেকে ট্রেনে করে ফিবছি আমি 
আর ডাক্তার আগরওয়।ল। সঙ্গে অধ্যাপক কুবোতা । 
প্রধ্যাপবদের মধ্যে সকলেই ছিলেন অমায়িক আর অধ্যাপক 
হলেও বয়সের দিক থেকে আমাদের মতই বা খানিকট। 
হোট। aas হিল সবার সঙ্গে হাপিঠ।ট্রার সম্পর্ক। 
তিনজনেই এ দিন জ্কুলপ্রত্যাগত ছেলেদের ভীড়েব মধ্যে 
দীড়িয়ে আছি। হঠাৎ ইকেবুকুরো! বা এ ধরণের একটা 
বড় cheer গাড়ী পৌঁছুল আর সঙ্গে সঙ্গেই আধাআধি 
কামরা খালি হয়ে গেল। তিনজনে বেশ আরামেই বসতে 
পাবতাম। কিন্তু আগরওয়!ল উত্তর প্রদেশের লেক । 
শুরু করল AFA ভদ্রতা । যতই জাপানীতে বলছে ‘আপ 
পহলে” ততই বিনয়ের অবতার অধ্যাপক কুবেোতা ঘাড় 
বকিয়ে বলছেন--আপ পহলে | 

এদিকে কিন্তু দ্রুত কামরা ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। নেহাঁৎ 
অধৈৰ্য্য হয়েই অধ্যাপক কুঝোতাকে জোর করে বিয়ে দিলাম 
সিট ভর্তি হওয়ার airs) পাঠ্যপুস্তক বহির্ভুত 
আলোচনা আমাদের সাধাবণত সুরু হত এই সময়টিতে। 
সেদিন তাই জিজ্ঞাসা করলাম_-সাচ্ছা, টোকিও 
সহরে তো যথেই ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু উত্তর দক্ষিণ 
পূব বা পশ্চিম--কোন দিকেই তো সহরের গণ্ডী খুজে 
পেলাম না? 

উত্তরে একটু মাথা চুলকে অধ্যাপক মশাই বললেন 
আমিও যে খুব ভাল জানি তা নয়। সীমা একটা আছে 


বই কি। তবে সেটা কারুর নজরে পড়ে al বা ত। নিয়ে 
কেউ মাথাও খামাঁয় না। 

অধ্যাপক মশ!ইর কথাট। সেদিন ভাস! ভাসা ভাবে 
বোধগম্য হয়েছিল । একটু বিরক্ত হয়েই cocafenta—a 
wtata কিরকম কথা। সহরের কোথা থেকে সুরু আর 
কোথায় তার শেষ- এ খবরও রাখে না! 

পুরোপুরিটা বুঝতে পারলাম এই গ্রামে এসে) 
সীমানির্ধারক যন্ত্র বলে কোন দেশেই আলাদা কিছু নেই। 
তবুও সাধারণের কাছে যেপানে আলোর ঝলমলানি 
আর alaa *মজমাট হৈ চৈ atab) কমে আসে, 
যেখানে পিচ, চাপা রাস্ত। বা স্বরকীর পথ মিশে যায় সাদ 
মাটির সঙ্গে সেখানেই আমর! কল্পন! করি সহবের শেষ আর 
গ্রামের সুরু । সেই মাপকাঠি দিয়ে এখানে আমি যাচাই 
করতে চেয়েছিলাম টোকিওর পরিধি। কিন্তু কারখানা 
আর মেশিনের ঘড় ঘড় আওয়াজ, পরিষ্কার শান বাধানো 
রাস্তা, ইলেকট্রিক আলোর সার--সবই যে চলে গিয়েছে 
ইওকোহামা ayy] অথচ ইওকোহাম| থেকে টোকিওর 
দূরত্ব ছিল প্রায় তিরিশ মাইল। Qa রাস্তার gatea কোন 
অভাব নেই কর্মযুখর জন্তার। আজও যখন অনেক সময় 
ভাবি টোকিওর সীমারেখার কথা তখন কল্পনা দিয়েও তাকে 
আয়ত্তে আনতে পারি না। শরণ নিতে হয় সার্ভে বিভাগের 
তৈরী মানচিত্রের | 

বন্ধু আর আগি গ্রামের রাস্তা ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছি রাতের 
দ্বকারে। নুতন কোন কিছু পথে atala সন্তাবনাতেই 
বন্ধু আগে থেকে দিয়ে যাচ্ছে তার বিবরণ । এই করে 
এসে পৌছুলাম গ্রামের মন্দিরে | 

alee! ছিল গরম। হাওয়াও চলছে না। কাজেই 
সার্টের বদলে cig) পরে আর ভিজা তোয়ালে জড়িয়ে 


od 


A 


বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। মন্দিরের বর্ণনা দিতে গিয়ে বন্ধু At 


feral) করল-_পুকরতমশাইর সঙ্গে কথা বলবে কি? 
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জাপানের faata 


কথা বলার ইচ্ছে হচ্ছিল খুবই কিন্তু ও বেশে একমাত্র 
অন্ধকার রাতেই চল। NBG! তাই একটু নিরুৎসাহীব ভাব 
দেখিয়ে বলল।ম-_-আল।প করতে তো খুবই ইচ্ছে করছে। 
কিন্তু পুরুত্মশাই হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছেন। এখন গেলে 
নিশ্চয় Sta অন্থবিধা হবে। 

--শারে সে কিছুই নয়। পুরুতমশাইকে আগেই বলে 
রেখেছিলাম তোমার কথ৷। বুদ্ধের দেশের লোক শুনে তিনি 
অসম্ভব উৎসাহ দেখিয়েছিলেন আলাপ করার জন্ক | 

বলেই আমার মতামতের অপেগ! না করে একরকম 
টেলেই নিয়ে চলল মন্দিবের দিকে | ভারতের কৌঙলিস্ে 
এদেশেব লোকেরা এখনও বিশ্বাস করে ভেবে একটু গর্বই 
বোধ করলাম | 

পুরুৎমশাই একেবারে ঘুমিয়ে না পড়লেও ঘুমের 
Swims যে চলছিল চোখযুখের ভাব দেখেই তা টের 
পেলাম | উর্ঘাঙ্গ আনত করে জাপানী কায়দায় অভিবাদন 
করলেন । Afa দীড়িয়ে বন্ধু আমার পরিচয় দিচ্ছিল। 
সেই ফাকে পুরোহিতগৃহিণী গোটাচারেক গদী বিছিয়ে দিয়ে 
গেলেন। একই রকমের তাতামিতে মোড়া মেঝে। গোল 
হয়ে সবাই বসে পড়লাম | 5 

পুরুতমশাই ধীরে ধীরে প্রশ্ন করতে লাগলেন একের 


A ejg এক। 


nw সময় হয়নি তা নয়। 


_ভারভে এ দেশের অনেকেই যায়নি। তাছাড়া 
ভারতীয়দের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছে এমন লোকের 
সংখ্যাও খুব বেশী নয়। বিশেষ করে এই গ্রামে । আমি 
এই মন্দিরের পুরোহিত | বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত। তবুও জানতে 
ইচ্ছে করে ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রচার হলনা কেন? 

প্রশ্নটা খুবই স্বাভাবিক । ভাই উত্তর দিতে বেশী বেগ 
পেতে হলনা । বললাম - বৌদ্ধধর্মের প্রচার ভারতে যে এক 
রাজাদের অনেকেই এ নিয়ে মাতামাতি 
করেছেন এবং শুধু নিজের দেশেই প্রচার করে ক্ষান্ত হননি। 


বিদেশেও যাতে প্রচার লাভ করে তারও CORI করে 
গিয়েছেন! হিন্দুধর্ম q9 পে সময ভারতভূমি থেকে 
একেবারে উৎপাটিত হয়নি। অনেকট। ছিল sanfani 
ফন্তণ মত | শঙ্করাচার্য্যের আবিও|বে হিন্দুধর্ম আবার নিজেব 
আসনে প্রতিষ্ঠা লা করে। আর শবার উপরে ধর্ম হিলাবে 
দু'টো atam হলেও she: এ হিন্দু এবং ও বৌদ্ধ-- 
এরকম বাছবিচাবের চল বড় একটা আমদের দেশে নেই। 
ছুই ধর্ষে বিশ্বাপী লোকেদের মধ্যে সাসলিক মেলামেশাও 
হচ্ছে। কেউ তা নিয়ে মাথ৷ খামায় না। 

_বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের সংখ্য! কত হবে আপনাদের দেশে। 
পুরুতমশ।ই দ্বিতীয় প্রশ্নের অবতারণা করলেন | 

সঠিক feta জান' ছিলনা । তাই অনেকটা ভেবে 
বললাম--ঠিক সংখ্যা তো দেওয়া সম্ভব AT] তবে নেহাৎ 
Bq নয় এটুকু বলতে পারি। বুদ্ধ পৃণিমা ইত্যাদি উৎসবের 
দিনে বহু হিন্দু toes উপোস করে দিন কাটায় । কাজেই 
সরকারী হিসাবে বৌদ্ধ ন' হলেও বাস্তবের দিক থেকে এদের 
yai যায় হিন্দু এবং বৌদ্ধ - দুই ধর্মেরই ধারক হিসাবে। 

একটু পরেই আবার প্রশ্ন কবলেন -তারতীয়রা তে! 
বছদিন থেকেই আত্নিক, সংস্কৃতিক এবং জীবনদর্শনের ক্ষেত্রে 
পৃথিবীর 'অন্তান্ত দেশ হতে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবেই গবেষণা 
করেছে এবং পৃথিবীকে দিয়েছেও অনেক । কিন্তু আমরা 
প্রায়ই শুনতে পাই যে ভারতীয়রা অনেকটা! অজ্ঞ পাহাড়ীদের 
মতই জন্তজানোয়ারের পূজে! করে। বিশেষ করে রাস্তায় 
গরু বা মোষ দেখলে তো কথাই CHE] বড় বড় সহরে 
Paaa নাকি বন্ধ হয়ে যায়। সেকি সত্যি? 

বুঝলাম বিদেশী ভ্রাম্যম[ণদের দলই এই shold করে 
গিষেছে। হয়ত কোনদিন দেখেছে eaaa মোড়ে ট্রাম 
আটকে গিয়েছে লাইনের উপর কগুয়নরত TIGA 
উপস্থিতিতে । geta we বাজাচ্ছে প্রাণপণে আর 
লোকজন সব নানা রকম অভিব্যক্তি প্রকাশ করে য'ড়টিকে 


wa, মাঘ ১৩৭৫ 
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ভয় দেখাবার চেষ্টায় wel শমোম্ুখী, জীবনযুদ্ধে ব্যস্ত 
বিদেশীরা বিশেষ করে জাপানীর! ভাবতেই পাবেনা যে 
একদল লোক শুধুই কেন চেঁচামেচি করে যা £টিকে ভয় 
দেখাচ্ছে যখন একট। লাঠিতে ছু;সিনিটে কাজ চুকে যায়। 
তাছাড়! মাস তিনেক ধরে টোকিওতে দেখান হচ্ছিল একট। 
পসিনেম।--সেভেন ওয়াণ্ডার্স' অব দি ওয়াঃন্ড। তাতে ঠিক 
একই দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। ভেবে দেখলাম 
পরিবেশটা আমার সপক্ষে নয়। কাজেই একটু ঘুরিযে 
বললাম--দেখুন, ভস্তজ।নোয়ারের পৃ্জো ভারতে একেবাখেই 
অচল। অনেক yar হয়ত দেখতে পাবেন পাহাড়ে ARTA 
আদিম অধিবাসীরা এ carta পুজো করে। কিন্তু সে দিয়ে 
তো সারা ভারতের বিচার করা চলেন! । আব যদি সিনে- 
মাতে ‘সেভেন ওয়াস” দেখে এ ধারণ! হয়ে থাকে 
তবে সুরুতেই বলতে পারি সে দৃশ্য আমার জীবনে এখন 
অবধি কোথাও দেখিনি | অবশ্য অনেক সময় মানুষের মত 
Vive চলতি ট্রামের সামনে এসে পড়ে। তখন মানবতার 
খাতিরে ষাঁড়টাকে চাপা দেওয়াই উচিত না iyis 
সরিয়ে দিয়ে ট্রাম চালান উচিত? ‘ 

পুরুতমশাইকে আধুনিক জগতের সঙ্গে খুবই পরিচিত বলে 
মনে হল | আমি থাঁমতেই আবার fawn করলেন" 
ভারতবর্ষকে আমরা জানি গান্ধীর দেশ বলে। বাস্তবিকই 
এ রকম সরল সাধারণ জীবন কাটিয়ে কি করে তিনি ইংরেজ- 
দের তাড়ালেন? তবে শুনেছি ইংগ্জেদের উপর Sta 
বিদ্বেষ ছিলনা । আচ্ছ। গান্ধী তো অস্পৃশ্টতা Ga করতেও 
চেষ্ট। করেছেন। ভাবতীয়র! এত শিক্ষিত, নিজেদের মধ্যে 
একদলকে আবার অস্পৃশ্য করে রেখেছে কেন? 

প্রশ্নটা! জটিল বলেই মনে হল । যে দেশে শ্রমের মর্যাদ। 
কথাট! সবাই মাথায় করে রাখে তাদের কি করে বুঝিয়ে 
বলব যে অন্পৃশ্যত| কথাটার স্থ্ি হয়েছিল দৈনন্দিন thsi- 
বলীর উচ্চনীচ ভেদাভেদ জ্ঞানে। সুরুতেই যে গণদ। 


aitaa আবার ‘Sols’ কি? যে দেশে মেথর বা জমাদাবকে 
পৃথক করে দেখেন! সমাজের যে কোন গ্রে অধিষ্ঠিত a- 
atala, তাদের কাছে যদি বলি মেথর নোংরা পরিষ্কার করে 
বলে ব। মুচি জুতো শেলাই করে বলেই সমাজে তাদের আলাদা 
কবে রাখ! হয়েছে, তবে অতিশয় সুক্ম্বুদ্ধিদারী বিচক্ষণ 
জাপানীও যে বোকার মত হা কবে বসে থাকবে ৷ এ জাতির 
মধ্যে ডিগনিটি অব লেবার কথাটা যে eega গিয়ে পৌচেছে 
নিজের অভিজ্ঞতা থেকে একট। দৃষ্টান্ত দিয়েই বলছি। 

জাপানে দেখেছি নাইট KANTE কৃষকেবা ব্যবহার করে 
afaa সার হিসাবে । সকালে বিরাট ট্যাঙ্ক বসান মোটর 
ট্রাক নিয়ে পোকেবা বেরিয়ে পড়ে এবং AA মহল্প! 
অনুযাষী ট্যাঙ্কে নাইট সয়েল' তুলে নেয়। যন্ত্র জগতের পুরো- 
ভাগে থাকার দরুণ হাত দিয়ে এর। কিছুই করে না। সবই 
চলে যন্ত্রের মাধ্যমে । আর যন্ত্র যেখানে একেবারেই অচল 
সেখানে তারা হাত লাগায় বটে তবে নোংরা যাতে শরীর 
স্পর্শ না করে তার জন্ত পরে দপ্তান] আর গামবুট | টোকিও 
শহরেও এ জাতীয় গাড়ীগুপি প্রায়ই নজরে পড়ত। যতই 
রঝ|বের দস্তান। আর গামবুট বা সাকশন্‌ পাম্প থাকুক ন! 
কেন গাড়ীগুপি দেখলেই আমর! হয় এ পথ একেবারেই মাড়।- 
তাম না বা অন্য উপায় ন। থাকলে নাকে রুমাল গু'জে দ্রুত 
প। চালিয়ে কোনরকমে RANEI পার হয়ে যেতাম | 

সেদিনও এমনি আমি আর ডাক্তার আগরওয়াল এক 
জাপ|নি বন্ধুর সঙ্গে ইনৃষ্টিটিউটে যাচ্ছি। হঠাৎ সামনে দেখতে 
পেলাম এ রকমের একটা Bie দাড়িয়ে । দ্বিতীয় কোন রাস্তা 
নেই আমি আর ভাজার অ|গরওয়াপ প্রায় ইইনাম জপ করতে 
করতে নাকে রুমাল গুজে এগোচ্ছি। 

কিন্তু কি age! ছেলেদের দল সেদিকে নজরও 
দিচ্ছে না। কোনই মুখ বিকৃতি নেই তাদের যাতে বুঝব 
কেবল আমাদেরই নয় তাদেরও agfa হচ্ছে। ateta 
ধারের দোকানওয়ালারা তে। নিবিকার। অন্য শসয়ের 


wed 


T 


ee 


dsa জাপানের দিনগুলি 
মতই ক্রেতার ভীড়ে Riga প্রথমটায় ভাবলাম 
মঙ্গোলীয় নাকে হাওয়ার পথটি ছোট হওয়ার জন্যই 
কারুর মুখে নেই কোন বিক্ৃতি। কিন্তু ছোট ছেলের 
দল! 

হঠাৎ দেখতে পেলাম দলের একটি ছেলে নেহা অপারগ 
হয়েই বোধ হয় মুখ ঢাকবায় ভাণ করতে গিয়ে দু'হাতে মুখ 
চেপে ধরেছে। ছেলেটি মাত্র বাড়ী থেকে বেগিয়ে রাস্তায় 
দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল | ছেলেটির মা তখনও দরজায় 
দাড়িয়ে। ছেলের এ অওটুকু ব্যাপারে যেন তেগোবেগুণে 


জলে উঠলেন। ছুটে এগিয়ে এসে শাসনের স্থরে এমন 


কড়া কথা বললেন যে ছেলে কেন রাস্তায় কেউ কখন 
এ ধরণের কাজ আর করবে না! কথাবার্তা ষা হয়েছিল 
সবই জাপানী ভাষার মাধ্যমে। কিছু বোধগম্য হচ্ছে আর 
বেশীর ভাগই রয়ে যাচ্ছে বুদ্ধির অগোচরে 1 

সঙ্গের জাপানী বন্ধুকে পিজ্ঞ।সা করঙাম--আচ্ছা) 
ছেলেটির আচরণে তো এমন কিছু দেখলাম না যাতে মা ওকে 
অমন করে ধমকে দিলেন? 

উত্তরটা শুনে মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়েছিল। 
কোথায় আমরা দড়িয়ে ! সমস্ত কল্পনা আর আশাবাদের 
অন্তর জড় করেও ভাবতে পারলাম না দেশে কোনদিন এ ED 
দেখা সম্ভব কিন | 

উত্তরে বন্ধু বলল- ওঁ দূরে যে লোকগুলো কাজে ব্যস্ত 
তারা যদিও নোংরা WET করছে, সমাজে তাদের 
wta করে দেখা হয়নি কেনদিন। এই ছেলে মুখ 
চাপতে গিয়ে অবজ্ঞা করছে এ লোকদের আর সেই সঙ্গে 
Wl করতে শিখছে কর্ম এবং কর্মরত, কর্মীদের। তাই 
মা ছেলেকে শুধরে দিলেন। 

শ্রমের মর্ধ্যাণা কথাটা যাদের কাছে শুধুই বক্তৃতা বা 
প্রবন্ধের বিষয়বস্ত নয়, জীবনের প্রতি প্রয়োজনীয় ata 
অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে UT শ্রমের আসল মর্ধ্যাদা দিয়ে যাচ্ছে, 


তাদের কাছে কাদের উচ্চ নীচ ভেদাভেদ কথাটা বুঝিযে 
বলা যে রীতিমত BAL ব্যাপার | 

বুঝলাম, এ জায়গায় হার মানতেই হবে। তাই 
অনেকট] দুর্বলতা স্বীকারের সুর টেনে বললাম --এক সময় 
আমাদের দেশে এই MP HHL কথাটার খুবই প্রচলন 
ছিল এবং সমাজ্জকে করে দিয়েছিল বহুধা বিভজ | সেই 


ফাক দিয়ে অনেকের সুত্র ধরে বিদেশী আক্রমণকারীরা 
ভারতকে করেছিল নানাভাবে ব্যতিব্যস্ত। তারই শেষ 
পর্য্যায়ে এসেছিল ইংরেজ। অভিজ্ঞতা থেকেই মানুষ 
অনেক জিনিষ শেখে ৷ বহুবছর পরাধীন থেকে সবাই 
বুঝতে পেরেছে যে দেশের লোককে আলাদা করে রাখা 
মানেই বিদেশীকে ডেকে আনা। তাই আমাদের রাষ্ট্রশাসন 
পদ্ধতি স্বীকার করে না উচ্চনীচ ভেদাভেদ বা ম্পৃশ্ব-ংল্গৃশ্রের 
বিভিন্নতা ! সরকার থেকে আইনও হয়েছে যে মন্দিরে বা 
A জাতীয় বারোয়ারী স্থানে সবারই যাওয়া আসা হবে 
এবং যে কেউ তার প্রতিবাদ করবে তাকে শান্তি পেতে হবে। 
তবে যে gh ধারণা বেশ কিছুদিন ধরে সমজজীবনে খু*টি 
গেড়ে বসেছিল তাকে উৎখাত করতে সময় লাগবে বই কি। 

রাত্রি বেশ হয়ে এসেছে। আমাদের তুমোবার IRI 


হয়েছিল বন্ধুর কাকার বাড়ীতে । এতক্ষণ কথাবার্তায় ` 


qe ছিলাম সবাই। কখন পুরোহিতগৃহিণী সবুজ চা এনে 
পাশে বসে সব শুনছিলেন টেরও পাননি। উঠবার 
মুহুর্তেই বিনীত কণ্ঠে অনুরোধ জানালেন চা খাবার wD | 
ভদ্রতার আরেক অধ্যায় । কেউ এলে সবুজ চা দিয়ে 
অভ্যর্থনা জানাবে এই জাপানীর।। সে বাড়ীতেই 
হোক বা অফিসেই হোক । চা খেতে খেতেই পুরুতমশাইকে 
জিজ্ঞাসা করলাম এই রাতে মন্দিরের ভিতগট। দেখা সম্ভব 
কিনা। afa অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই 
বোধহর পুরুতমশ|ই একটু Coes: করছিলেন । বন্ধুর 
কাছে যখন শুনলেন যে শ্যুজুকাতে আর মাত্র একদিন থাকব 


+ 


৭৫5 EE E 
এবং দেখবার ইচ্ছে আছে বহু জিনিষ, তক্ষুণি আর ভাবলেন 
না। চাবি এনে মন্দিরের দরজা খুলে দিলেন। সবগুলো 
মোমবাতি একে একে জ্বলে উঠল। দেবতাকে অসময়ে 
জাগিয়ে বিরক্ত করার জন্কই বোধ হয় ক্ষমা ভিক্ষার প্রার্থনাও 
করে নিলেন কিছুক্ষণ | 

মনিরের ভিতরট| বিরাট একটা হুলঘরের মত। বাদিশ 
মাখানো, aed কাঁঠে ভাব মেঝে তৈরী। ঝকঝকে 
C তকতকে। এতটুকু ধুলো নেই [. খাও । বাইরে জুতো- 
জোড়া রেখে খালি পায়ে মন্দিরে ঢুকলাম । বড় বড় সব 
gi 1 তখনও কাঠকয়লার আগুন একেবারে নিতে 
যায়নি। ধুপ ছড়িয়ে দিতেই সারা ঘর গন্ধে ভরে উটল। 
ঘরের পিছন থেকে মাঝামাঝি জায়গা নিয়ে তৈরী হয়েছে 





থেকে বেদীর উপর উঠে গিয়েছে সি'ড়ির সার। রেশমী 
কাপড়ে সিড়ি ঢাকা । হে জায়গার বুদ্ধের ছবি এবং মুর্তি 
প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সেটাও অনেকটা রথাঙ্কৃতি ঘবের AT | 
ata ভেলভেটের উপর রয়েছে সোনালী বুদ্ধের ye । সারা 
হলঘরের-__এধারে ওধারে এ কোণে ধার ও কোণে বসান 
রয়েছে নানা ভঙ্গীতে বুদ্ধের সোনালী আর শ্বেত WI 


মন্দিরেও কেটে গেল প্রায় আধঘণ্টা। ধন্বাদ জানিয়ে ` 


আমরা বেরিয়ে এলাম। বন্ধুর কাকার বাড়ীতে পৌছে 
দেখলাম পাশাপাশি মশারী খাটিয়ে আমাদের বিছানা 
হয়েছে। সারাদিন ঘুরে ঘুরে বেশ ক্লান্তি এসে গিয়েছিল। 
ঘুম যখন ভাঙ্গল তখন দিনের আলে! পুরোপুরি ফুটে 
উঠেছে। 





~~ 


বেদী। মন্দিরের মেঝে থেকে অর্থাৎ ঘরের প্রায় মাঝামাঝি (ক্ৰমশঃ) = 
খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই 
__ শীতাশাক্তী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ. শ্ীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ. 
গ্রাগীতা 1৫০ বাংলার Afi oF 
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম ৭:০০ বাংলার মনীবী ১৩০ 
ভারত-আস্মার বাণী ৫-০০ বাংলার বিদুষী ২০০ 
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ১৫০ বীরত্বে বাঙালী ১৫০ 
কর্মবাণী ১২৫ ব্যায়ামে বাঙালা ২০০ 
Soul of India Speaks 5'00 বিজ্ঞানে বাঙালী oe 
Oo. রাজষি রামমোহন ১৫০ 
শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি. রবীন্দনাথ ১২৫ 
বিদ্যাসাগর ২২৫ যুগাচার্ধ বিবেকানন্দ ae 
মানুষের মত APRA ৭৫ আচার্য জগদীশচন্দ্র ২৫০ 
শিশু রামায়ণ ৬২ আচার্য প্রফুল্ল ১৫০ 
শিশু মহাভারত “qk ॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত | 
প্রেমিডেন্দী লাইব্রেরী 3 ১৫ কলেজ, স্কোয়ার £ কলিক।তা_ ১২ 
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১ বাংল! ছোটগল্পের মানচিত্র 
(18২ পৃঃ পর) 
"Stata পর থেকে কিংবা এঁতিহাপিক হিসেবে ১৯২৩- 
এর পর থেকে মণীন্দ্রপ।ল অনেক দিন কোনও উল্লেখযোগ্য 
ছোটগল্প লেখেননি, যা লিখেছেন তা যেন অভ্যাসের ফল। 


এগারো বছর পরে, ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে, ১৩৪১ বঙ্গাব্দের,” 


কাণ্তিক সংখ্যা 'প্রবর্তকেঃ প্রকাশিত হলো মণীন্দ্রলালের 
‘ash | এই এগারো বছরের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক 
ইতিহাসে বোধকরি সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো! 
১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত মীরাট কমিউনি ষড়যন্ত্রের 
সামলা। ১৯২৭ Bah ভারতে রুমিউনি পার্টির প্রথম 
গঠনতন্ত্র রচিত হয় এবং সেবছরই ataia তারা পূর্ণ 
স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করে। মীরাটের মামলা দেশে যে 
জনমত গড়ে তোলে তার চাপে শ্বায়ত্তশাসনের দাবি ছেড়ে 
১৯২৯ এর লাহোর অধিবেশনে কংগ্রেলও পূর্ণ স্বাধীনতার 
দাবি তোলে। ১৯৩* সালে ভারতের কণিউনিই পার্টি 
আহুষ্ঠানিঞ্ভাবে তৃতীয় বমিউনিউ ইন্ট!রগ্|শনালের সঙ্গে 
যুক্ত হয় ও খশড়া কর্মসুচী প্রকাশ করে। চার বছর পরে, 
১৯৩৪ SICH, ভারত সরকার কর্তৃক কমিউনিস্ট পার্টি 
বেআইনী ঘোষিত হয়। এই ঘটনাগুলে।কে মনে রাখলে 


apa তাৎপর্য বোঝা সহজ হবে।- অবশ্য মনে রাখা 


দরকার যে adaa রুশ বিপ্লবের প্রতি সমর্থন এক।প্তই 
রোমান্টিক মনোবৃত্তিজাত এবং পরবর্তীকলে কমিউনিই 
আন্দোলনের প্রতি তার বিন্বপতাই জেগেছে। কিন্তু এসদে 
ভুলে গেলে চলবে না, এই আন্দোলনের সুচনা ধনতাপ্ত্রিক 
সমাজের উদার ও মানবিক চেতনা-সম্পন্ন বুদ্ধিলীবীদের মনে 
অভূতপূর্ণ” উন্মাদনা ও উদ্দীপনা জাগিয়েছিল, মানবযুক্তির 
এক অশ্রুতপূর্ব সম্ভাবনাকে জাগ্রত ক্রেছিল। সুতরাং 
ভারতবর্ষের মাটিতে মার্কসবাদের বীজ রোপণ ও তার ভ্রণকে 
হত্যার চেষ্টা অনিবার্য প্রবল প্রতিক্রিয়া লাগাল মণীন্দ্রলালের 
রোমান্টিক চেতনায়। ° 
মাঘ 1৭৫--৭ 


গ্ৰতুপর্ণের ঘটনাকাল মনে হয় গুপ্তযুগ, যাকে অনেক 
সময় ভারতীয় ইতিহাসের FAA যুগও বলা হয়ে থাকে, আর 
অকুস্থলের বর্ণনার সঙ্গে কিছুট! segta কিছুটা! এলোরার 
বর্ণনা মেলে । খাতের উপর পাহাড়ের গা কেটে শিব-মন্দির 
বান।নো হচ্ছে । ভান্করদের মধ্যে মাছে শর্ষাতি, হুবিশেখ, 
dae প্রভৃতি, তাদের কেউ খোদ।ই করছে কৈলাস পর্বতে 
হুরপার্বতীর বিহার দৃশ্য, কেউ করছে কিন্নর-কিয়রীদের yy, 
কেউ ' করছে কৈলাস তুলতে গিয়ে বলগধিভ রাবণের 
algata yo) ভাস্করদের একজনের নাম খতুপর্ণ, বয়সে 
সেখুবই নবীন। ওসব মামুপি দৃশ্য খোদাই করতে ভার 
ভালো লাগে না। “সে আঁকিতে চায় মানব জীবনের 
সুখ দুঃখের ছবি, সে বলিতে চায় মানব অন্তরের বেদনা, 
আশ, স্বপ্নের কথা fag খতুপর্ণের উপরে পড়েছে গঙ্গা- 
বতরণের দৃপ্ত থোদাইয়ের দায়িত্ব । কেমন করে এ দায়িত্ব 
সে পালন করবে ভেবে ভেবে তার দিন কেটে যায়। তার 
দশা দেখে স্থপতিশেখর কুদ্রধাস তাকে g-as ga 
কল্পনা করার পরামর্শ দিলেন। l 

সেদিন গভীর রাতে খতুপর্ণ এসে তার কাজ শুরু করল | 
SICH মেতে বুঝতে পারুল না, কখন ভোর হলো ।- চমক 
ভাঙল রুত্রদাসের FINA; “apd, তুমি কী করছ। ভোর 
বেল! ঘুম ভেঙে মনে হুল, যেন ছেদনীর শব্দ শুনছি। একী 
Shel সারাদিন অলসভাবে কাটালে, আর রাতে Sraa 
মতে! এসে পবিত্র মন্দিরগাত্রে বিলাসিনী নারীমূতি--স্হসা 
স্থপতিশেখর স্তব্ধ হইলেন, অপূর্ব গঙ্গামৃত্ির দিকে RR- 
ভাবে চাহিয়া রহিলেন।' তার কিছু পরে PATA বললেনঃ 
‘agit, এ দেবীমুতি গড়ে ভারতের শিল্লেতিহালে তুমি 
নবধুগ আনলে | আমিও এ মুর্তি পরিকল্পনা করতে পারতুদ 
না। দেবীকে তুমি প্রেমে সেহে মানবী, মানবীকে তুমি 
সৌন্দর্যে মহিমায় দেবী .করেছ। তবে, এ মৃতি রাজ- 


‘পুরোহিতের পছন্দ হবে al, আপত্তি হবে? পুরন্ধার হিসেবে 


৭৫২ aR মাধ ১৩৭৫ 


qa বরণ করলেন খতুপর্ণকে বলভীপুরের মন্দিরের BCH 
" প্রধান ও শ্রেষ্ঠ স্থপতির পদে। ald যখন একথা বিশ্বাস 
" করতে পারল AL তখন বললেন, “পরিহাস নয়, বৎস, সত্য । 
' যাও বলভীপুরে মন্দির নির্মাণ কর, তাহলে তুমিও 


FACS পারবে, আমার অন্তরে কত স্বপ্ন, কত কল্পনা জাগে, 


প্রকাশের কত ব্যথা, কিন্তু চারিদিকে বাধার era মনের মতে! 
করে ele করতে পারি না।” 

এমন সময় ভয়স্তের ঘুম ভেঙে গেল। তার নাম ধতুপর্ণ 
নয়, বিংশ ota বাংলায় সে siga জয়ন্তু। তখন ছিল 
aaa নিষেধ, সমাজ-ব্যবস্থার বাধা, বিংশ শতাব্দীতে সেই 
বাধা আছে, tema বদলে আছে স্বাধীনভাবে ব্যজিত্ববিকাশের 
উপরে আরও ayer নিষেধ । বিদেশী শাসনাধীন দেশের 
' অধিবাপী হওয়ার গ্লানি মূর্ত হয়ে উঠেছে শিল্পী হিসেবে 
UMAR প্রতিরুদ্ধ জয়ন্তের ক্ষোভে । গল্পের শেষে সে 
শুধু স্থির করে? “বিংশ শতাব্দীর জীবনকে মৃতি দিতে হইবে। 
মানবের স্বপ্ন, বেদনা, সংগ্রাম, আনন্দ E feaa জানালা, 
দ্বার সে খুলিয়া দিল। প্রভাতের sien চারিদিক দীপ্ত 
করিয়া shar শোষিত ভারতের মর্মব্যথা ও আকাজ্ষ!কে 
মণীল্দুলাল প্রথমে প্রতিষ্ঠা করেছেন খ্রুপদী যুগের এঁতিহ।লিক 
পটে এবং তারপর শ্বপ্রভঙের ভিতর দিয়ে তাকে যুক্ত 
করেছেন সমকালের সঙ্গে) অতীত ও- বর্তমানের মধ্যে 
যোগস্থাপনের পদ্ধতিটিও লেখকের অভিনব উদ্ভাবনী ক্ষমতার 
পরিচায়ক | পরিশেষে ঘরের জানলা দরজা খুলে প্রভাতের 
আলোর দীণ্চিভে দিয়েছেন নতুন যুগের নতুন প্রজন্মের উজ্জল 
সম্ভাবনাময় ভবিস্ততের Ves | 

কিন্তু মণীন্দ্রলাল যে-তবিস্তুতের প্রত্যাশায় ছিলেন তা 
পূর্ণ হলো না। ইয়োরোপে আবার শুরু হলো মহাযুদ্ধের 
প্রশ্ততি। দারুণ বিপর্যয় যে আসম লে কথা মণীজ্্লাল কি 
ইয়োরোপ ভ্রমণের সময় বুঝতে পারেননি? তিনি ও 


করেছিলেন। পথে প্রবাসে’ গ্রন্থে অন্নদাশধ্ধর সেই ভ্রমণের 
faniga বর্ণনা! দিয়েছেন এবং সেখানেই বলেছেন যে 
ইয়োরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আশঙ্কা অচিরেই লত্য হবে। 
সুতরাং মণীন্দ্রপালও নিশ্চয়ই ওই জাশঙ্কার অংশীদার । কিন্ত 
খিতুপর্ণের সমাপ্তি থেকে মনে হয় যে তিনি হয়তো আশা , 
করেছিলেন, দুর্যোগের দুঃস্বপ্ন শেষ পর্যন্ত সত্য হবে Al, 
হয়তো প্রথম মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে ইয়োরোগীয়র। — 
যুদ্ধের সর্বনাশ! পরিণাম সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে, তাই সেই 
পরিণামকে পরিহার করার Gag তাদের মনে জাগবে। 
কিন্তু তা জাগল না, আধুনিক সভ্যতার অপ্রযান্রীরা নতুন 
গ্রলয়কাণ্ডের পথে এগিয়ে চলল এবং ১৯৩৯ He থেকে 
wat সত্যিই পরিণত হলে! aera) অবশ্য এ বিবৃতি 
আরও যথাযথ হবে যদি বলা যায় যে দুঃস্বপ্ন বাস্তবে HA 
পেতে শুরু করল ১৯৩৪ এ হিটলারের সর্বে!চ্চ ক্ষমতা লাভের 
বছর থেকে। কোনও GS কাকতালীয় যোগাযোগে 
মনীন্্রলালের সমগ্ত উল্লেখযোগ্য ছোটগল্পই ইতিহ।সের এক- 
একটি গুরুত্বপুর্ণ সময়ে রচিত এবং অনিশ্চয়তার অনুর্বর কালে 
তীর লেখনী বদি বা চলেছে, কিন্তু তার থেকে নিঃস্থত বাক্য 
স্মরণীয় হয়নি৷ 

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে, হিটলারের শক্তি { 
যখন দেউলে দশার দিকে HS অগ্রপর হচ্ছে, তখন মপীন্দ্রসাল 
aaa সম্পাদনায় পরিকল্পনা" নামে একটি সংকলন-গ্রন্থ 
প্রকাশিত হয়। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে বিপর্যস্ত ভারতবর্ষকে 
কেমন নতুন করে গড়। যায় তারই পরিকল্পনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে 
এই গল্প-প্রবন্ধ সংগ্রহ গ্রন্থের আয়।জন করেছিলেন মণীন্ত্রল।ল। 
এই গ্রন্থের উপনাম ছিল “সমস্যা ও শংকল্পের কথা? । এতে 
“নূতন করে বাচা' নামে প্রথম প্রবন্ধটি ছন্সনামে লিখেছিলেন 
তৎকালীন সরকারের উর্ধ্বতন কর্মচারী অম্নদাশঙ্কর, দ্বিতীয় 
প্রবন্ধ নগর ও গ্রাম পত্তনের aa লিখেছিলেন বিধ্যার্ড 


শুয়দাশধর এক সঙ্গে ইয়োয়োপের বহু জায়গ। ভ্রমণ * ভূপতি চৌধুবী, অধ্যাপক Aexo দত্ত s Aafaa 


on 


1৩৬ 


বাংলা ছোটপল্লেষ্ন মানচিত্র 0 


ভট্টাচার্য লিখেছিলেন যথাক্রমে “পুনর্গঠন ও পরিকল্পনার 
সমস্য।’ এবং 'জাতিগঠনের কথ।” ডক্টর শচীন সেন ‘ভারতের 


gh উন্নয়ন'-এর বিষয়ে দিখেছিলেন আর শীকালীচবণ যোষ 


“ 


A 


শে Rata 


দিয়েছিলেন ‘ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ”-এর হিসাব ও পরিচয়। 
মণীন্দ্রলালের এই পরিকল্পনা থেকে তার অত্যন্ত সচেতন 
ব্যক্তিত্বের স্বন্নপ জানা যাবে এবং বোঝা যাবে যে তিনি 
মোটেই অবাস্তব রূপকথার জগতে বল্পনাবিহারী মানুষ নন, 
জাতীয় জীবনের যথার্থ রূপকে তত্লিষ্ঠার সঙ্গে উন্মোচন করার 
এবং ওই জীবনকে সুপরিকল্পিত পথে চালনা করার আন্তরিক 
আগ্রহ তার ছিল, সমকালের অনেক লেখকের চাইতে বাস্তব 
অবস্থা সম্বন্ধে তিনি বেশি অবহিত ছিলেন, দেশের বিভিন্ন 
ক্ষেত্রের মংকট ও সম্ভাবনাকে অনেকের চাইতে GARA 
অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। আজ ছোটগল্পকর মণীন্্রলাল 
অনেকখানি বিস্বত এবং পরিকল্পনা-কার IAN 
একেবারে বিস্বত বদলে ভুল হবে না। mag তার 
পরিকল্পনার একটু বিশদ পরিচয় দিতে acer | 

এ সংকলনে whet আপন বক্তব্য উপস্থাপন 
করেছিলেন ছোটগল্পের আকারে । গল্পটির নাম “হলায়ুধের 
ডায়েরি” । গল্পের নায়ক আগ বিপ্লবের সময় ছু বছরের 
aa বন্দী থেকে সবে যুক্তি পেয়েছে। কিন্তু মুক্তি পেয়ে 
সে আশঙ্কা! করল, তার প্রেমিকা সুমিত! 
কমিউনিস্ট আন্দোলনের থে পথ নিয়েছে তাতে তাদের মধ্যে 
হৃদয়ের যোগচ্ছত্র ছিন্ন হয়ে গেছে। বোন কর্ণার সঙ্গে তার 


সমস্য! নিয়ে খানিক্গণ আলোচনা করে হলাযুধ শ্রান্ত বোধ . 


করল। ভাবতে লাগল, “পরেশ, জয়ন্ত ও ateta 
এ পাড়ার ছেলে, পরস্পরের সতীর্থ, আমার হদেশসেবার 
অক্লান্ত resale ছিল তারা! কিন্তু এ বাড়িতে তাদের 
আকর্ষণ শুধু আমার দ্বদেশগ্রীতির প্রতি ছিল না। আল 
রাধাকান্ত ভারতগতর্ণমেন্টের শাসন জাল ছিন্ন করতে প্রয়াসী 
হয়ে তারি ga আবদ্ধ ; বৈমানিক জয়ন্ত রণবিমানবাহুর 


mea সহস্র অঙ্কুলির একটি আঙ্গুল; ata gala প্রস্থত করে 
পরেশ লক্ষপতি । পৃথিবীব্যাপী এ সংগ্রামজ!লের মধ্যে এ 
ছোট মেয়েটিও ছটফট করছে।* একটি ছোট মেয়েকে 
লালন-পালন করে কণা, তার নাম ছিল বুচকি। মন্বন্তরের 
সময় তার বাপ-মা মারা যায়, তাকে রক্ষা করে কণা। 
ors বলে ডাকলে তার মরা বাপ-যায়ের কথা মনে 
পড়ে যায় বলে কর্ণ! তার নামকরণ করেছে আশা । হলায়ুধ 
আবিষ্কার করে যে এক একদিন কণা একা একা কাদে। 
দাদার কাছে সে শ্বীকার করল, "দাদা, বড় ভয় করছে, মাঝে 
মাঝে এড মন খারাপ হয়ে যায়। তার পরে চোখ মুছে 
বলল, ‘জানিনা কী হয়েছে, জয়গ্তর HI]AG ভয় করে» 
যুদ্ধকালীন, আগষ্ট, বিপ্রবোত্তর, EASA সচেতন 
বাঙালী বুদ্ধিজীবীর Save fagie সমর্থ সংশয়াচ্ছন্ন. 
অবস্থাকে ছোটগল্পের সীমিত পরিসরে অত্যন্ত ye ও তীব্র 
রূপে মণীন্দ্রপাল এ গল্পে উপস্থাপন করেছেন। এমন সময় 
খুঁজতে খুঁজতে এসে হাজির হলো বৃ'চকির খুড়ো নিধিরাম। 
সে বলল, “ভ্তাখেন-করতা, প্রাণ ga করে, গাঁয়ে টিকতে 
পারি না, যেন শ্মশান, ভুতের গা, জোয়ান cotata পাঁচ 
ভাই, সব Seis, ওকে না নিয়ে গেলে শান্তি পাব না-- 
হলাযুধ স্থির করল, সেও বু'চকির সঙ্গে গ্রামে যাবে, হাতের 
পেশী ফুলিয়ে বলল, ‘এ হাতে লাঙ্গল চালাতে পারব না, 
AENA? বাবা T নাম রেখে গেছেন হলায়ুধ। হল অর্থাৎ 
লাঙ্গলই হচ্ছে আমাদের অস্ত্র, কি বল নিধিরাম | কণা ছুটে 
এসে তাদের সঙ্গে যেতে চাইলে হ্দায়ুধ বোনকে বলল, 
‘এইখানে তোর কাজ। আর, জয়ন্ত যে এসে শিল্প প্রতিষ্ঠান 
করবে, তার জন্তে তোকে প্রস্তত হতে হবে।' একজন বেছে 
নিল কৃষি উন্নয়নের পথ, agaca ace থাকল শিল্প- 
উন্নয়নের পথ। ভবিষ্যৎ ভ!রতের জন্যে এই হলো মণীন্দলালের 
পরিকল্পনা । গল্পের শেষ সন্তব্যটিতে প্রকাশ পেয়েছে Sia 
সমস্ত সাহিত্যকীর্ডির অস্তনিহিত বক্তব্য ওতাৎপর্ম £ ‘ভাঙনের 
দুদিনে জন্মেছি বলে দুঃখ নেই, নুতন যুগকে গড়ে তোলবার, 
নুতন কলের স্ব্ণবার উত্বাটন করবার আনদ্দ আমাদেরই |” 
[ ক্রমশঃ ] 


x 


Asia কুওুল্লে লেন 


[>] 
‘জয়নীয় মাননীয়! সম্পাদিকা সমীপেষু, 

এ সংখ্যার কিস্তি দিতে দেরি হলো। এর কারণটা 
জানাই। এবারকার কিস্তিতে আলে|চিত লেখকদের মধ্যে 
aaia a? মুখ্য। ছুটি উপন্তাস ছাড়া Sa কে'নও 
বই বাজারে নেই। “Sta সমস্ত ছোটগল্প গ্রন্থই বহুকাল 
agas অবস্থায় আছে, পুরোনো গ্রস্থাগারগুলি থেকে 
হারিয়ে বা নষ্ট হয়ে গেছে। তীর অনেক উল্লেখযোগ্য ছোট 
গল্প. এস্থাকারে সংকঙ্গিতই হয়নি। ফলে তাঁর সম্বন্ধে 
"লিখতে গিয়ে আমার বিশেষ বেগ পেতে হয়েছে। তার এসব 
গল্প যদি কেউ সংকলন করে প্রকাশ করেন তবে পাঠক ও 
সমালোচকদের অশেষ উপকার হয়। তেমন কোনও সংকলন 
গ্রন্থ য'দ কেউ ইতিমধ্যে প্রকাশ করে থাকতেন তাহলে 
এই কিস্তি দিতে আমার এত বেগ পেতে হতো না, আমার 
এত দেরি হতো, না * 

ইতি বিনীত নমস্কারপূর্বক 
qafas Wee 
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[২] 
ভায়তী সম্পাদিক। মাননীয়াহ্‌। 

‘জয়শ্রী’ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ‘যুঘল ভারতের, সমালোচক 
(পৃঃ ৬৩১) ফারসী” ভাষা সমন্ধে লিখেছেন যে ‘এই 
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(ফারসী) একট ভাষা যার রহস্য ব্যকরণে বিদ্ধ করা 
যায় না, কেন না এই ভাষাতে ga মর্মার্থ নিছিত থাকে 
উচ্চারপণে_একই শব্দ ও একই বানান, কিন্তু দুণকম 
উচ্চারণে gas অর্থ দাড়ায়। আমার sian ভাষার 
জ্ঞান সমস্ত হলেও মনে হচ্ছে কথাট। ঠিক নয়। ফারসী 
ভাষা শিক্ষার প্রধান বাধা যে, ফারসীতে (বাস্তবিক পক্ষে 
আরবির, কারণ ফারসী বর্ণমাল| আগলে আরবি বর্ণমালা) 


~t 


সাধারণতঃ ga স্বরবর্ণ দেখান হয় ন! যেমন 'বজরগ” CANI, 


থাকলেই পড়তে হবে “FBT | 


আমি যখন ফারসী শিখতে stag করি, তখন আমার নাম 
Bla হরফে লিখতে চেষ্টা করবার কালে “কুমার, লিখতে 
pa পরে ফারসীতে ‘উ'-কারবোধক বর্ণটি এয়োগ করি। 
এতে অবশ্য ‘কু’ হয়ে দাড়ায়, কিন্তু ‘কু’ লেখবার ব্যবস্থা না 
থাকায় এ পন্থাই অবলম্বন করেছিলাম। মৌগভি সাহেব 
আপত্তি করে “বললেন যে ‘কমর’ লিখলেই হবে, অনর্থক, 
আর একটি বর্ণ লাগাবার প্রয়োজন নেই। আমি আপত্তি 
করে বললাম যে এভাবে লিখলে ভুল পড়বার সম্ভাবনা; 
মৌলভী সাহেব হেসে বলপেন i, হঁ, কমর ভি পড় 
7S! হায়, কামার ভি পড় WH হায়»; আমি বললাম যে. 
‘তাইত বলেছি, যাতে ভুপ ন। হয় সেইজন্ত আমার বানানই 
ছিল ভাল।' এবারে মৌলবী সাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন 
যে, ‘cafe “কমর” কে! ‘কুমার পড়নেহি হোগা” । এর পর. 
আর তর্ক চলেনি, অনেক পড়ে কারণ বুঝলাম, SRS 
এই বানান ( 'কুমার’ লিখতে ‘কমর’ ) স্বীকৃত হয়েছে এখন 
অন্ক-রকম লংশে।ধিত বানান লিখতে গেলে অস্বিধার A, 
হবে। 


-A 


wl 


T 


see 
শর্ট 


সম্পাঙকীয় দপ্তরে চিঠি 


যাই হোক আমার চিঠি দেখার ays কারণ হচ্ছে এই 
যে, সমালে|চকের কথায় মামার বেদের সংস্কৃতর কথা মনে 
পড়ে গেল। অনেকেরই বোধ হয় জানা আছে যে ব্দে 
বহুকাল পৰ্য্যন্ত লেখা হয়নি, JII IS করে রাখতেন। 
তাঁর অন্যতম কারণ হচ্ছে যে একই শব্দ একই বানান উচ্চারণ 
ভেদে ছুরকম অর্থ হয়ে যায়। পরবর্তী কালের সংস্কৃত ভাষায় 


. এ প্রথা লুগ্ত হয়ে যার। বর্তমান কালে বেদের বই ছাপাবার 


~ 


সময়, যেখানে স্বর উদাত্ত করতে হয়, সেখানে বিশেষ একটি 
চিহন-দিতে হয়, এই জন্ত খুব কম প্রেসেই বেদ ছাঁপান ষায়। 

এই উচ্চারণের বিভ্রাট সম্বন্ধে একটি প্রচলিত গল্প আছে। 
সেকালের গুরুর! ছাত্রদের পাঠ দেবার sacs এই গল্পটি 
বলে এমন ভয় লাগিয়ে দিতেন যে তারা প্রাণপণ চেষ্টা করত 
যাতে উচ্চারণের কিছুমাত্র বিকৃতি না হয়, এবং হয়ত এ 
গল্পটির দরুণই আজ পাঁচ হাজার বছর বেদ একই ভাবে 
উচ্চারিত হচ্ছে যদিও ইউরোপের লোকের। লাতিনের উচ্চারণ 
ভুলে গেছেন। গল্পটি এই । 

একটি যজ্ঞের সময় একজন লোকের উচ্চারণ করতে 
হবেঃ Baris’) এখন, যদি Vaa উপর জোর দিয়ে 
পড়া যায়, তাহলে হবে বহুব্রীহি সমাস, এবং অর্থ {igita 


ইন্দ্র আমার শক্ত আর শেষে ‘শত্রুর ‘উ’র উপর জোর দিলে 


তৎপুরুষ সমান হয়ে অর্থ দাড়াবে, Baa শক্র' | aha 
অর্থ ছিল যে ‘ইন্দ্র তুমি তোমার শত্রুদের মেরে ফেল।” 
উচ্চারণ ভুল হওয়াতে অর্থ হয়ে দাড়াল, ইন্দ্র আমি তোমার 
MB? এই কথা শুনেই ইন্দ্র সেই ব্ৰাহ্মণকে মেরে 
ফেললেন £ ব্রাহ্মণ যে উচ্চারণ জ্ঞানহীন ছিলেন, সে কথাট। 
Ba বুঝতে পারেন নি। আমার যতদূর মনে পড়ে পণ্ডিত 
মশায় আম।কে বলেছিলেন যে ব্রাহ্মণের মাথাটা ফেটে চৌচির 
হয়ে গেলে। (আমাদের অর্থাৎ বাঙ্গালীদের যে সংস্কৃত 
উচ্চারণ, তাতে বাঙ্গালী ব্রাঙ্গণেরা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করেও 
যে বেঁচে আছেন এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়। অবশ্য বলা 


aata যে বাঙ্গলা দেশে, বেদের বিশেষতঃ কর্মকাণ্ডের 
BEI একেবারেই নেই, খুব সন্তবতঃ এই উচ্চারণে অপটুতার 
জন্য] মনে হচ্ছে'যেন TARS কাশ্মীরে আগন্তক All 
ছাত্রদের বিকৃত উচ্চারণের সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন।) 
উপর্যুক্ত (উপরোক্ত নয় ) গল্পটির এতিহাযিকত! সমন্ধে 
সন্দেহ হতে পারে, কিন্তু মহখি eh মহাভ।য্যর 
ভূমিকায় ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে লিখেছেন 
যে অসন্দেহার্থং চাধ্যেরং ব্যকরণম্। যাস্ঞিকাঃ Asfa 
পুলপৃষতীমাভগ্নিবারুণীমনভে বাহীমাত' ইতি oye সন্দেহঃ 
স্কুল চাগেঁ পৃষ্ণীচ FYB, ath Yale যন্তাঃ সা g- 
HANS) তাং নাবৈয়াকরণাঃ ম্বরতো” ধ্যবসতি--যদি 
পূৰ্বপদক্কৃতিশ্বরত্বং ততো বহুব্রীহি, অথ সমাসান্তোদাত্ত R 


" ততন্তৎপুরুষ ইতি” অর্থাৎ ‘সন্দেহ নিরাকরণের জস্ত ব্যাকরণ 


পাঠ আবশ্যক। যাজ্ঞিকগণ পাঠ করলেন, CM এবং 
বরুণের BAAD গরুটিকে সমর্পণ কর] উচিত।* -এখানে 
যাজ্ঞিকদের সন্দেহ হতে পারে যে সুলপৃষ্ণী অর্থ কি হঃপুই 
(স্কুল) এবং দাগ দেওয়া ( পৃষ্ণী, অর্থাৎ যেমন একট। শাদ। 
গরুর গায়ে কালো দাগ দেওয়া) ন! যার দাগগ্ুলি ( পৃষ্ণী ) 
বড় বড় (স্থূল )। অবৈয়াকরণ শ্বরতেদে এই সন্দেহ মেটাতে 
পারবেন না। কারণ তিনি জানেন না যে সমাসবন্ধ পদের 
প্রথম শ্বরবর্ণ উদাত্ত হলে বহুব্রীহি IT হয়, এবং শেষ 


- স্বর বর্ণকে উদাত্ত করলে তৎপুরুষ সমাস হয়। বহুত্রীহি 


সমাস হলে অর্থ হবে “বড় বড় দ।গওয়াল। গরু” এবং তৎপুরুষ 
হলে হবে GRAB অথচ দাগওয়ালা গরু | 

+ পরবর্তী কালে এইরকম উচ্চারণের প্রথ। লোপ পেয়ে 
গেল, কিন্তু সন্দেহের অবকাশ গেলনা | যেমন গীতা 
(১৩,১২) £ “জন[ছিমংপরং ব্রহ্ম ন সত্তনু।সছুচ্যতে |, বহুব্রীহি 
সমাসে মতুপ প্রত্যয় হয়না, কিন্তু আচার্য্য শংকর এখানে 
বহুব্রীহি সমাস করেই অর্থ করেছেন, এবং atten তার 
তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। বেদের মত যদি গীতার উচ্চারণের 


জয়ী, মাঘ ১৩৭৫ 


te 


ধারা অব্যাহত থাকত তাহলে এ গোলমালটি হতে পারত লা। 
এখানে আঁচার্য্যের পক্ষে বলা প্রয়োজন যে গীতার ব্যাকরণের 
আরও অপপ্রয়োগ আছে, এবং রামানুজ অনেক জায়গাতেই 
তা Ag করেছেন। 

এই সম্পর্কে আর একটি প্রসিদ্ধ গল্প মনে পড়ছে। আমা- 
দের দেশীয় পঞ্ডিতেরা বলেন যে মীমাংগাকার কুমরিল ভট্ট 
ছিলেন প্রভাকরের গুরু । একদিন কুমারিল একটি পুথি 
পড়তে পড়তে পেলেন লেখ! আছেঃ “আব্রতুনোক্তং 
তৱ্রাপিনোক্তং ইতি দ্বিরুক্তমূ।” আপাতদৃষ্টিতে এর অর্থ হয়ঃ 
‘ইহা এখানেও বলা হয়নি, ইহা ওখানেও বলা হয়নি, সুতরাং 
দুবার বলা হল।' এ ধাধা কুমারিল না বুঝতে পেরে 
faaea বিশ্রাম করতে গেলেন, পুধির এ জায়গায় দাগ দিয়ে। 
ফিরে এসে দেখেন শিষ্য প্রভাকর সন্ধি ভেঙ্গে পিখে 
রেখেছেন £ “অত্র তুনা See, তত্র অপিনা Tar ইতি 
দ্বিরুত্বম্‌। অর্থাৎ “এখানে ‘তু’ (AA) দ্বারা বল! হ’ল, 
ওখানে অপি (শব্দের) দ্বারা বলা হ’ল, সুতরাং দুবার বল! 
হল। কুমারিল যধন জানতে পারলেন যে প্রভাকরের এই 
কাল, তখন তিনি তাকে নাকি গুরু বলে সম্বোধন করেন। 
তদবধি কুমারিলের মতকে বলা হুর BPAP এবং প্রভাকরের 
মতকে বলা হ্য় 'গুরুনয়,। অবশ্য বেশীর ভাগ faqs 
মত এটির মূলেও বোধ হয় সত্য নেই, তবে 
গুরুনয়, এবং ‘ভট্ট ay কথা ছুটির এই অর্থে ব্যবহার করা 
হয়। 

এই সুযোগে আর একটি বিষয়ের আলোচনা করা৷ যাইতে 
প|রে। উপর্যুক্ত মহাভাষের উল্লিখিত “yt পৃষতাম্‌' 
ইত্যাদি বাক্যটি নিশ্চয়ই বেদের কোনো ব্রাহ্মণ’ থেকেই 
পতঞ্জলি উদাহরণ স্বরূপ ব্যবহার করেছেন। এই বাক্যের 


শেষ ছুটি wy অনতবাহীম্‌ আলভেত। অনভ-বাহী অর্থ 
গরু ; আলতেত” শব্দের অর্থ পণ্ডিত কান্তনাথ শাস্ত্রী তেলঙ্গ 
ব্রঙ্গবিহারী চৌবে তাদের অধুনা প্রকাশিত 9th New Vedio 
Selections হিন্দিতে দিয়েছেন ঃ AALS =দেবতাওঙঁকো 
সমর্পণ করপা চাছিয়ে, এবং ইংরেজিতে দিয়েছেন should 
be sacrificed to the gods. Monier Williams- 
এর অভিধানে আলভ, ধাতুর অর্থ দেওয়া আছে, to kill, 
সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যে অগ্নি ও বরুণের 
উদ্দেশ্যে গরু বলি দেওয়া হ'ত। কারণ বৈদিক যজ্ঞে পশুকে 
হত্যা করে আগুনের মধ্যে সেই মাংস (ay অন্থান্ত সামগ্রী ) 
ফেলে ঘেওয়া হ'ত, siaa ছিলেন হব্যধাহী তিনি, সেই 
অর্থ দ্বেবতাদের পৌছে দিতেন। 

"tafe যজ্ঞে যে দেবতাদের উদ্দেশ্যে গরু বলি দেওয়া 
হ'ত তার আরও প্রমাণ আছে। যথা, MUCH ('১০/২৭/২ ) 
‘খুষি কহিতেছেন--যে সকল ব্যক্তি দৈবকর্মের অনুষ্ঠান al 
করে এবং কেবল তাছাদিগের নিজের উদর পূরণ করিয়া 
স্ফীত Rea! উঠে, আমি যখন তাহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে 
যাই, তখন হে ইন্দ্র 1! তোমার নিমিত্ত পুরোহিতদের সহিত 
একত্র BABA বৃষকে পাক করি এবং পঞ্চদশ তিথির প্রত্যেক 
তিথিতে সোসরস eles করিয়া থাকি (acesa দত্ত) 


sacrifice, 


পাটি 


~ 


অবশ্য এখানে বলা প্রয়োজন যে অনেক যায়গায় খখেদেই 


“গরুকে অবধ্য (GA) বলা হয়েছে। ( ate, ১/১৬৪/ 
8e ; ১০/৮৭/৬৪: RÅT ৮/১০১/১৬তে নিষ্পাপ গাতীকে 
বধ করতে নিষেধ করা হয়েছে । '* ইতি 

O অশোককুমার neta 


* ভারতীয় eaaa ডিরেক্টর ডঃ অশে|ককুম।র 


মজুমদার কর্তৃক লেখা চিঠি। 


লা 


A 


সম্পাদকীয় 


৭৫4 


[ ৭০২ পৃষ্ঠার পর ] 


সমুদ্রপথে দীড়িটানা নৌকা atefiar aAA আংরেস্তে 


রওয়ান! হয়ে যান। গত €ই মার্চ বিকাল পাচটায় 
আন্দামানে তার! পেৌঁছবার পর এক্সপ্রোরার্ম ক্লাবের এই 
অভিযান সাফল্যের সঙ্গে পরিসমাপ্তি ঘোষিত ga | 

‘slay আংরে” রওয়[ন। হবার মুহুর্তে গঙ্গার তীরে 
গন চলছিল s 


যদি মাতে মহাকাল 
Gpl abata বড়ে হয় ABs 
ঢেউ ওঠে উত্তাল 


তালে তার দিও তাল, 
জয় জয় জয় গান গ|ইও | 
ঝড়ের ‘তালে তাল দিয়ে’ নান। উদ্বেগপূর্ণ মূহুর্ত 
অতিক্রম করে তারুণ্য শক্তির এই দুঃসাহসী অভিযানকে 
আমাদের অভিনন্দন state | অলানাকে দয় করবার 
o RE বাসনা saggi ০ ভারতবাসীকে দুগর্মের অভিসারে 
পাঠিয়েছে, এই ধরণের ঘটন! জাতির মানস গঠনে চারিত্র- 
শক্তির উন্মেষে প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করে। “কনৌলী 
aia a দুই gel তরুণের অভিযান বাংলার 
তারুণ্যশক্তিকে দুর্গমের পথে প্রবলভাবে আকর্ষণ করবে এই 
ela] করছি। ৬, ৩, ৬৯ 





জয়শ্রী মাসিক পত্রিকার 
[ সংবাদপত্ৰ রেজিস্ট্রেশন 


সত্ব ও অন্যান্য বিষয়ে বিবৃতি 
কুলের ৪নং ফরম IA ] 


(৮নং কুল ভুইব্য) 


১! যেস্থান হইতে প্রকাশিত হয় তাহার ঠিকানাঃ ২০৯, বর্ণওয়|গিস Bs, কলিকাতা-৬ 
২। প্রকাশের কাপ ঃ মাসিক 
৩। মুন্রাকরের নাম, জাতি, faatea মি, ভারতীয়, 
ঠিকানাঃ ১০1৬৯এ, দেশপ্রাণ শাসমল রোড, কপিকাতা-৩৩ 
81 প্রকাশের ata, জাতি, faapa মিত্র, ভারতীয়, 
ঠিকানা ঃ ১০1৬১এ দেশপ্র।ণ শাসমল রোড, কলিক।ডা-৩৩ 
৫) সম্পাদকের মাম, জাতি, লীলা রায়, ভারতীয়, 
ঠিকানা ঃ ৩০১, গাঙ্গুলী বাগান, কলিকাতা-৪1 
৬। শ্বত্বাধিকারীর নাম লীলা রায়, 
i ঠিকানা £ ৩০৯, গাঙ্গুলী বাগান, কলিকাতা-৪৭ 
আমি, কিরণচন্দ্র fra, carat! করিতেছি যে, উপরোক্ত বিবরণ সমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য। al: 
| j faatoa মিত্র 
প্রকাশক 
১২৩৬৯ 


২০৯, shonin HERS গে বর্ধন প্রেম হুইতে Ayaa সির এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 





জয়গ্রীর নিয়মাবলী 


গ্রাহকদের জন্য 
wa প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংবেজী মাসের তৃতীয় 


সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। 


৫০৪ | 


qts সডাক sevoo | যাগ্রামিক 
যে কোনো মাধ থেকে গ্রাহক হওয়া ষায়। বিশেষ 

খ্যাগুলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে 
হয় না। 


লেখকদের জন্য 


১. শক্তিশালী নুতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ 
সর্বাগ্রে দেওয়া হয়। 

২, লেখা পরিষ্কার হরফে ফুলক্ষ্যাপের এবপৃষ্ঠায় লিখে 
পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। 
কারণ, হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই। 
কবিতা সম্বদ্ধেও তাই নিয়ম | 

৪. উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকলে রচনা ফেরৎ পাঠানো 
হয়। 

শক্তিশালী নূতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রারন্ধিকদের সহ- 

যোগিতার জন্য আমর! আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। 


কলকাতার সব স্টলে HUA) পাওয়া যায় 


প্রচার অধ্যক্ষ, জয়শ্রী 
৩০৯, taht বাগান 
কলিকাতা-৪৭ 
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বিষয় : লেখক 

[The Old Sweet Quiet] 
পুবানো দিনের হারিয়ে যাওয়া মধুর নীরবতা 

[Emmortal Eve] মৃত্যুহীন ইত 
[৮1০ His Mother’] মাকে দিবেদিত 
কবিতা বিযুখদের প্রতি বিজয়কুমার দত্ত 
পানের দিনগুলি . বারীন বর্ধন 
পথিকের ভায়ারি 
ab ভরা বিষ মিহির মুখোপাধ্যায় 
সম্পাদকীয় দপ্তরে চিঠি 
পুস্তক পরিচয় 








, কলিকাতা ese - ডাঃ নয়েশ5 ঘোষ, অধ্যক্ষ Braise ঘোষ, এব. এ. 


সিডি Ses p SEAN কলেজের যর পরের EÉ অব্যাপক 8, 


cs 








৩৩ বর্ষ ০ একাদশ সংখ্যা ০ ফাল্গুন ১৩৭৫ - ১ =. 
- SPP Ts 
বিজ্ঞপ্তি: রর 
l Bae! লীল। রায়ের পি, জি হাসপাতালে অবস্থানের প্রায় চৌদ্দ মাস 
~ অতিক্রান্ত হতে চলেছে। গত ২২শে মার্চ শনিবার বেল! ৩টার, MAT ৬্টায়, 


এবং রাত্রি ৮টায়, নাট তিনবার পর পর Sta convulsion হয় । শেষবারের |... - 
convalsion- 44 স্থায়িত্ব একটু বেশী সময়ের জন্ত ছিল। ফলে লে-দিন Sta 
অবস্থার সাময়িক অবনতি ঘটে উদ্বেগের কারণ হয়েছিল। convulsion-a 
পর কিছু সময়ের oe অক্সিজেন দেওয়া হয়। কয়েকদিন পর অবস্থার কিছুটা 
jz | | উন্নতি দেখা যায়। গতকাল ২৯শে মার্চ 75] ৬টা. থেকে কিছু সময়ের OS 
| প্রবল কাশিতে স্বাসরোধের উপক্রম হয়েছিল। প্যারাপিলিসের, দরুণ কাশবার 
| ক্ষমতা নাই। তাই কাশির উত্রেকে বার বার শ্বাসুরোধের অব্যক্ত যন্ত্রণা চোখে- 

মুখে ফুটে ওঠে। ওষধ প্রয়োগে সেই যন্ত্রণা উপশম RI . 

বিধাতার কাছে প্রতিনিয়তই আমরা প্রার্থনা আনাচ্ছি, T 

: পরিচালকমওদী 

৩০শে মার্চ, ১৯৬৯ | ; জয়ী 


t 





পাকিস্তানে আবার পালাবদল | A সীর্জাকে পদচ্যুত করে আয়ুব খান ক্ষমতা দখল করে। 
> দশ বছর বাদে নাটফীয়ভাবে পাকিস্থানে পুনরায় জঙগী শাসন সামরিক শ।লন প্রবর্তনের পুনরাবৃত্তি কবে ১৯৬৯ সাপের 
ফিরে এলেছে। ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে ইস্কান্দার ২৫শে মার্চ পাকিস্তানের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ইয়াহিয়। 


t 


aah, ater ১৩৭৫ 


খান পাকিস্তানে সামরিক শাসনের সর্বাধিনায়করুপে ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত হয়েছেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে শাসন 


- -ক্ষমভার ভার আয়ুব অর্পণ করলেও এ-ছ।ড| মায়ুবের আর 


১4 কোনো! ্ত্যান্তর ছিল al) কার্যত আয়ুব সামরিক বাহিনীর 


চাপে তা হততাস্বরে বাধ্য হয়েছে। ২০ শে মার্চ জেনারেল 
মুসার পরিবর্তে Baas হারুণকে পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্ণর 
নিযুক্ত করে এবং ২২শে মার্চ গভীর রাজে মোমেন খাঁকে 
চারমাসের বির দিয়ে এম, এন হুদাকে পূর্বপাকিস্তানের 
গভর্ণর নিযুক্ত করে আয়ুব খ। স্বাভাবিক am ফিরিয়ে 
আনবার শেষ চেষ্টা করেছিশ। তখনও আয়ুব নিজের ক্ষমতা 
বজায় রেখে পাকিস্তানে সংসদীয় রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তনের 
ey সকল রকম উদ্যোগ সম্পূর্ণ করতে ব্যস্ত। গৃহযুদ্ধের 
পূর্বাভাস, অরাগকতা। Bis, অগ্নিসংযোগ, হা, আইন- 
শৃঙ্খলা ও আধিক পরিস্থিতির চরম বিপর্যয়ে সেনাবাহিনীর 
সাহায্য গ্রহণ আম়ুবের পক্ষে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। কিন্ত 
ঘটনার গতিবেগে সেনাবাহিনীও পূর্ণ ক্ষমতার সর্তস!পক্ষে 
প্রশাসনিক দায়িত্ব নেবার দাবী জানালো। তাদের 
আরোপিত সর্তে রাজি হয়ে আয়ুব পূর্ণ ক্ষমত! হস্তান্তর করে 
দাড়াতে বাধ্য হয়েছে। ২৫শে সার্চ-এর সংক্ষিপ্ত বেতার 
ভাষণে আযুবকে তার ডিক্টেটরী শাসনের অবসান ঘোষণা 
করে তাই বলতে হল “e 
preside over the destruction of my country... 
The that the 
Commander-in-Chief, Gen Yaha Khan should 
falfil his constitutional responsibilities,” 

১৪৫৮ লালের ২৭ শে অক্টোবর Batata শীর্জাকে 
রাষ্ট্রপতির পদ থেকে অপসারিত করে জেনারেল আয়ুর খা 
যেদিন পাকিস্ত।নের সর্বনয়কর্তৃত্ব দখল করেছিলেন সেদিনও 
সাময়িক শাসনের সঙ্গে বেসামরিক প্রশাসকেরা যুক্ত ছিল। 
সেদিন আয়ুবের সহকারী সামরিক আইন প্রশাসক ছিল 


** It is impossible for me to 


whole country demande 


পাকিস্তানে সেদিনকার সর্বোচ্চ লিভিলিয়ান প্রশাসক -আজিল 
আহমেদ । তাছাড়া, রাইপতির পদও আয়ুব বিলুপ্ত ফরেনি। 
এবার অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত । ইয়াহা খান মুখ্য সামরিক 
আইন প্রশামকরূপে উপমুধ্য সামরিক আইন প্রশাসক 
তার সহকারী ডেপুটি আনি কমাগ্ডার জেনারেল আবা,ল 
হামিদ খান, বিমানবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এয়ার মার্শাল নুর 
খান এবং নৌবাহিনীর প্রধান ভাইশ-এডমির্যাল এস, এম, 
আহম্মদকে নিযুক্ত করেছেন। সেই সঙ্গে সংবিধান বাতিল 
করে রাষ্ট্রপতির পদ, কেন্দ্রীয় সরকার, জাতীয় পরিষদ 
এবং প্রাদেশিক পভর্ণরদের খারিজ করে ATA | 
সামরিক শাসনের ws সংহতি সাধনের উদেশ্যে 
সামরিক আইন লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে শান্তি বিধানের ow 
সামরিক আদালতের প্রবর্তন, ২ ঘণ্টার মধ্যে অন্ত 
জমা দেবার নির্দেশ দান, এবং সাধারণ কোর্টে সামরিক 
আইনের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করবার অধিকার নিষিদ্ধ 
করা হয়েছে। জেনারেল ইয়াহা খান সামরিক শাসন 
খোষণার একদিন পূর্বে আয়ুব থান তাকে ক্ষদতাভার 
গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে পত্র দিয়েছিলেন তাতেই 
আয়ুবের ব্যর্থতার স্বীকৃতি রয়েছে। ইয়াহা খান তার 
ঘোঁষণায় বলেছেন “The armed forces could not 
remain an idle speotator in the face of this 
state of near-anarohy. They have to do their 
duty and save the country from utter disastar. 
I have therefore taken this step’. সেই সঙ্গে 
ইয়াহা খান জনসাধারণকে WAT করে বলেছেন তাদের 
কোনে! রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা নেই এবং ফোনে! দল বা 
ব্যক্তিকেও তারা ক্ষমতায় আসীন করবে না। দেশে হত 
শীঘ্র সম্ভব স্বাভাবিক অবস্থ। ফিরিয়ে এনে জনসাধারণের 
নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা 
সামরিক শাসনের লক্ষ্য। 


তুলে দেওয়া তার a 


৭৭১ সম্পাদকীয় 


সুতরাং আঁয়ুবের প্রত্যাবর্তনের আর কোনে! সম্ভাবনা 
নেই। রাওয়ালগিপ্ডিতে ডেমোক্রাটিক একস্তান ফমিটির 
সঙ্গে বৈঠকে আয়ুব-বিরোধীদের পারম্পরিক-ঘন্থ এবং এই 
গোলটেবিলের বাইরে ভাসানী ও ভুট্টোর এই বৈঠকের 
বিরোধিতায়, আয়ূবের শাসনের etree বৃদ্ধির যে সম্ভাবনা 
দেখা দিয়েছিল, গোলটেবিল বৈঠক সমাণ্থির পর পূর্ব 
পাকিস্তানে পাইন শৃঙ্খপার ক্রমাবলুপ্তি, পশ্চিম পাকিস্তানে 
ধর্মঘটের ফলে অচলাবস্থ! এবং বিক্ষোভের বর্ধিত তীব্রতা ও 
ব্যাপকতা এবং গৃহযুদ্ধের ZETI আযুবের নিশ্র“ণ অবশ্ঠস্তাবী 
করে তুললো ১৩ মার্চ তারিখে রাওয়ালপিণ্ডির গেল 
টেবিল বৈঠকে আয়ুব বয়স্ক ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচন, পরিষদীর 
গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন মেনে নিলেও পূর্বপ|কিস্তানকে স্বায়ত্বশাসন 
দান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিটের বিলোপলাধনের 
we আওয়াবী লীগের দাবী স্বীকার ন! করার ফলে মুজিবর 
রহমান আওয়ামী লীগকে ভেমোক্র্যাটিক wav কমিটি 
থেকে বার করে নিয়ে আসে -এই কমিটিও বিলুপ্ত হয়। 
lath ও Sai একদিকে যেমন নির্বাচনের বিরোধিতা করে 
সমগ্র পাকিস্তানে আগুন tatata ভয় দেখায় তেমনি 
জাঁম[ত-ই-ইসলামীর ASW পাকিস্তানে যারা সমাজবাদ 
প্রচার করবে তাদের জিহবা কেটে ফেপবার হুমকি দেয়. 
ভালানীর ওপর মাউছুদীর অনুচরদের আক্রমণের পর 
ভাসানী প্রকাশ্যে অরালকতার উস্কানি দেয়, অপরপক্ষে 
মুজিবর রহমান স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনবার আবেদন 
জানাবার পরই পূর্ববঙ্গে হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, 
magiaa ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। পূর্ব পাকিস্তানকে 
বিচ্ছিন্ন করবার দাবীও ভাসানীর পক্ষ থেকে উচ্চারিত 
হয়েছিল। 

পাকিস্তানে ফেডারেল কাঠামোতে পরিষদীয় গণতন্ত্র 


-~ প্রবর্তনের জন্ত সংবিধান সংশোধনী খসড়া আইন মন্ত্রী 


এস, এম, জাফর রচনা করে গত ২০শে মার্চ সাধারণ্যে 


প্রচার করেছিলেন। এই বিলে রাষ্ট্রপতির আলঙ্কারিফ 
স্থান AMÈ করা হয়েছিল এবং পার্লামেন্টের নিকট 
দায়ী প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা গঠনের ব্যবস্থীপন] 
ছিল। একমাসের মধ্যেই জাতীয় পরিষদ আহ্বান করে 
সংবিধান সংশোধনের পর আগামী বছরের ২৩শে মার্চ 
আমুবের শালনকাল অতিক্রান্ত হবার পূর্বেই নির্ব/চন সম্পন্ন 
করে প্রতিনিধিমূলক পার্নাযেন্ট ও প্রাদেশিক বিধান সভ] 
গঠিত হয়ে তাঁদের ভাতে ক্ষমতা হত্তান্তরিত হোতো!। ভাসানী 
এই বলে হুমকি দিয়েছিল যে নির্বাচনে ssa আওয়ামী 
দল শুধু যোগ দেবে না তা নয়, পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন ব্যতিরেকে 
নির্বাচন হলে ভাসানী পূর্বপ1কিস্তান ছাড়খার করে দেবে। 
নির্বাচন বয়কটের কথা আওয়ামী লীগ বলে নাই। দল 
এ-সম্বন্ধে নীতি স্থির করবে এটাই ছিল মুজিবর রহমানের 
বক্তব্য। ভাসানী ও ভুট্রোর চরমপন্থী .বিধবংসী মনোভাব 
সামরিক শাসন ত্বরাদ্বিত করবার অন্ত দায়ী একথা নিঃলংশয়ে 
বলা যেতে পারে। 

এ-ছাড়। ভাসানীর সঙ্গে চীনা নেতৃত্বের খনিষ্ঠ সম্পর্কের 


স্বীকৃতি পাকিস্তানের রাদনীতি আরও জটিল করে তুলেছে। 


এই অরাপকতায় ইন্ধন জোগাবার গন্য চীনাপস্থীদের অনস্বী- 
কার্য দায়িত্ব রয়েছে এবং মুজিবর রহমান ও আওয়ামী লীগের 
জাতীয়তাবাদীদের সংগ্রাম কৌশল বানচাল করে দেবার 
ag ভাঁলানী ও তার অনুচরদের সক্রিয় প্রচেষ্টার স্বাক্ষরও 
ঘটনার আবর্তে চিহ্নিত হয়ে আছে। ফরসী বিপ্রবের প্রায় 
সকল উপাদানই পাকিস্তানের পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে পূর্য- 
বঙ্গে_ উপস্থিত fen 4 

আয়ুবের অপস্থয়মান ক্ষমতার দিনগুলিতে ofere 
সামরিক সাহায্য পাকিস্তানে প্রপারিত হয়েছে। সেখানে প্রায় 
৫০টি সোভিয়েত ট্যাঙ্ক পৌছানোর সংবাদ ভারতীয় লোক- 
সভায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বিবৃত করেছেন। তুট্টোভাসালীর 
চীনাপন্থী নীতির প্রভাবে পাকিস্তানের রাজনীতিতে 


৭৭২ ga, ফান্তুন ১৯৭৫ 


অনস্বীকার্য চীনা প্রসাব সংহত হয়েছে । এই প্রভাব 
প্রতিরোধে মন্রৌ-ওয়াসিংটন সক্রিয় হবে তা সহণেই 
জনুমান করা যাঁয়। সুতরাং Biya পতনোন্মুধ 
রাজনীতির পশ্চাতে এই দুই শক্তির সায় অসম্মান 
করা যায়৷ আয়ুবের বিকল্প ইয়ছা খানের সামরিক 
সরকারও সেই একই কারণে রুশ-মাঁকিণ শক্তির সমর্থন 
লাভ করবে। কিন্তু তারপরও প্রশ্ন থেকে যায়--এই সামরিক 
শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের প্রকাশ্য বিরোধিতা 
কতদিন চাঁপা থাকবে। কায়ণ, যে সামরিকবাহিনী 
পূর্ববঙ্গের প্রশাসনের as নিয়োজিত হবে সেই পাঞ্জাবী 
বাহিনীর বিরুদ্ধে পাঞ্জাবী আধিপত্যের অভিযোগ অল্প 
সময়ের মধ্যেই সে।চ্চার হয়ে উঠবে এবং সেদিন পাকিস্তান 
থেকে বিচ্ছিন্ন হবার দুর্বার দাবী নিয়ে পূর্ববঙ্গের মামুয 
এগিয়ে আসবে । সেই দাঁবী যদি চীনা আমুগত্যের গতিবেগ 
পূর্ববঙ্গে বৃদ্ধি করে সেক্ষেত্রে এই অঞ্চলে ভিয়েংনামের 
পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি হবার গুরুতর সম্তাবনা রয়েছে। 
পাকিত্বানী সামরিক শাসকেরা আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক 
জটিলতা থেকে নিষ্কৃতি পাবার ory ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে 
ফোনো সামরিক অভিযান পরিচালনা করবে কিনা 
সে-সম্পর্কে ভারত সরকারের সজাগ ও সতর্ক প্রহরা রাখতে 
হবে। - 


কেন্দ্রীয় বাজেট 
কেন্দ্রীয় বাজেটে atar খাতে অনুমিত আয় ৩২০২৩৭ 
কোটি টাক! এবং অনুমিত ব্যয় ৩২৬২-৩৩ টাকা এবং যৃলধনী 
খাতে অনুমিত আয় ব্যয় যথাক্রমে ২৩৩৭'৯৮ কোটি টাকা 
এবং ২৬২৮২ কোটি টাকা । সুতরাং ১৯৬১-৭০ সালে 
MT খাতে আমুমানিক ৬০ কোটি এবং যুলধনী খাতে 
২৯* কোটি টাকা ঘাটতি হবে। এই ঘাটতি পূরণের 
জান্ত নুতন যে কর বসানো হয়েছে, সে বাবদ আদায় হবে 


১২৭ কোটি টাকা। এই পরিমাণ অর্থ থেকে রাজ্য 
সরকারদের করেব প্রাপ্য ২৭ কোটি টাকা। সুতরাং কর 
আরোপ করে ১০০ কোটি টকা অতিরিক্ত alow আদায়ের 
পর ৬০ কোটি টাকা alee giro ঘাটতি পূরণ হয়ে se 
কোটি টাকা Bee থাকবে। সে-কাবণে রাজস্ব ও মূলধনী 
খাতের ঘাটতি ২৫০ কোটি টাকায় কমে আলবে। এই 
ঘাটতি ফশপাই মুদ্রা (deficit financing) চলু করে 
মেটানো হবে। চলতি বছরে (১৯৬৮-৬৯) এই ফাপাই 
মুদ্রার পরিমাপ ২৬০ কোটি টাকা। 

১৯৬৮-৬৯ সালে রাজ্যগুলির অংশ দিয়ে দেওয়ার পর 
কর বাবদ মোট ঝাজন্ের পরিমাণ XIP ১৯৯৪-৭০ কোটি 
টাকা। অথচ aata সে-বছরের অনুমিত আয় ছিল 
২০৮২'৮০ টাঁকা। অপর পক্ষে, কর বহির্ভূত রাজত্বের 
পরিমাণ ৬৭৫১৭ কোটি থেকে ৭৫৩৯৮ কোট টাকায় 
দাড়াবে । ১৯৬৯-৭০ সালে ধিভিম্ন কর থেকে ৩৫১৯ কোটি 
টাকা অনুমান করা হয়েছে, রাজ্যলবকাঁরগুলির অংশ ৫১৯ 
কোটি টাকা । সুতরাং, কেন্দ্রের জন্য এখাতে অবশিষ্ট থাকবে 
৩০০০ কোটি টাকা। রাজস্ব খাতে প্ল্যান-বহিভূর্তি ব্যয়ের 
বরাদ্ধ ২৫৫৮ কোটি টাকা, তার মধ্যে প্রতিরক্ষার বরাদ্দ 
১১১০ কেটি টাক! । গ্রতিরক্ষার ব্যয়ের মধ্যে নৌবহরের 
ব্যয়ই শতকর। ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। 


কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৬৯-৭০ সালে মোট ১৮৪৫ কোটি 


টাকার সম্পদ রাগ্যসরক19গুলির হাতে তুলে দেবে। কিন্ত 
রাজ্যগুপির কাছে Iga (FA পাওনা ৫৩৮ কোটি 
টাক।। ফলে রাগ্যগুলির কাছে বর্তাবে ১৩০৭ কোটি টাকা। 
১৯৬৯-৭০ সালে রাজ্যগুলির প্রাপ্য আর কর, সম্পত্তি কর 
এবং OS ব্বান্ছ বাবদ ৫১৮৭০ কোটি টাকা, agata 
বাবদ ২৬৬'৩২ কোটি টাক (সংবিধানের ২৭৫ (১) ধারা 
অনুযায়ী পঞ্চম ফিনান্স কমিশনের অন্তবর্তীকালীন মঞ্জুধী 
৩৬ কোটি টাক। সমেত) খণ ও অগ্রিম বাবদ ৩২২৭* কোটি 


~ 


ETT 
৮৮ 


রা 


সম্পাদকীয় 


টাক! পরিকল্পনা বাবদ ৬১৫ কোটি টাকা (১৮: কোটি 
অনুদান, ৪৩* কোটি টাকা খপ)। পরিকল্পনা খাতে, কেন্দ্রীয় 
সরকারের নিজন্ব প্রবল্পগুলির জন্ত ব্যয় হবে ১২২৩ কোটি 
টাকা। ১৯৭*-এর মার্চ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে 
রাজ্যগুলির acta পরিমাণ দীড়াবে ৫৭৩৭৫৫ কোটি টাকা। 
তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে এই geta পরিমাণ ছিল ৩৯৭০ 
_ কোটি Bia 
মূলধনী খাঁতে বাঁজ।র খপ ,*৩ কোটি সংগ্রহের প্রস্তাব 
রয়েছে | ১৯৬.-৬৯ সালে এ-বাবদ ৮১ কোটি টাকা 
সংগৃহীত হয়েছে। THY থেকে ১৯৬৮-৬৯ ও ১৯৯৭০ 
যথাক্রমে ১২৫ কোটি, ও ১৩৫ কোটি টাকা, পাবলিক 
প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে ১৯৬৯-৭*এ অমুমান ৫ কোটি টাক। 
ও বৈদেশিক খণ ৪৬৯ কোটি অনুমান কর! হয়েছে । 
পি-এল ৪৮০ এবং Sede সাহায্যবাদে ১৯৬৮-৩৯ সালে 
গাহায্য পাওয়া গেছে ৪৫৯ কোটি টাকা | 
কৃষির উন্নতির ফলে অতিরিক্ত অর্থাগমের উপর ভাগ 
বসাবার we অর্থমন্ত্রী বিদ্যুৎচালিত পাম্পের দামের ওপর 
শতকরা ২০ ভাগ উৎপাদন শুদ্ধ, সারের উপর উৎপাদন os 
এবং আমদানী es এবং ১ লক্ষ টাকা কৃষি সম্পত্তির 
মালিকদের উপর কর বসানোর প্রস্তাব করেছেন। কৃষির 


7” সম্পত্তির ওপর কর বলাবার অধিকার রাজ্য সরকারের না 


e gta চাপ সর্বত্র পরিব্যান্ত হবে। 


কেন্দ্রীয় সরকারের, এ-নিয়ে বিতর্ক আছে। কিন্তু সারের 
এবং পাম্পের ওপর কর বসিয়ে কষি-উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক 
vee? কর! হয়েছে । সারের দাম পৃট্বীর মধ্যে ভারতেই সব 
চাইতে বেশী এবং তার ওপর আরও দাম বাড়াবার ফলে 
ছোট ও মাঝারি জোতের কৃষকদের মধ্যে সারের ব্যবহার 
আরও কমে যাবে। পাম্পের বেলায়ও তাই ঘটবে। 
পেট্রোলের ওপর কর বসাবার ফলে বাল ভাড়া বাড়বে এবং 
আয়করের ক্ষেত্রেও বছরে 
দশ হাজার থেকে কুড়ি ately টাকা আয়ের লোকদের ওপর 


অতিরিক্ত ee টাঁকা cere ২৭৫ টাকা কর BE 
হয়েছে । কৃষির উন্নতি যেমন ব্যাহত হবে তেমনি শ্বল্পবিত্ত 
লোকদের ওপর করের চপ বৃদ্ধি পাবে। 


পরিষদ বিলোপ 

পশ্চিমবঙ্গে qed সরকার পরিষদ বিলোপের প্রস্তাব 
বিধান সভায় উথাপন করার পর সর্বল্মতিক্রমে সেটি 
গৃহীত হয়। কংগ্রেস দলও প্রস্তাবটিকে sas সমর্থন 
জানায়। পরিষদ বিলোপ, যুক্তক্তণ্টের বত্রিশ দফা! কর্মস্থচীর 
age হলেও, তিনজন পরিষদ সশ্তকে মন্ত্রীসভার অন্তর ক্র 
করার ফলে এবং আরও তিনজন মন্ত্রীকে পরিষঙ্গের সদশ্যরূপে 
নির্বাচনের সম্ভাবনা থাকার ফলে Fars নীতিগতভাবে 
স্ববিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল। Agate মুখালি, 
শ্রীসত্যপ্রিয় রায় এবং Aata রস্থল পরিষদ ary | 
DA cay চক্রবর্তী, প্রীবরদা মুকুটমনি এবং Seda কুমার 
পরিষদ কিম্বা সভার সদস্য নন। নির্বাচনে পরালিত arIa 
পিছনের দরজা দিয়ে মস্ত্রীলভায় স্থান দেবার ow পরিষদের 
একটি অধ্থাস্থ্যকর ভূমিকা ছিল। TERS সরকারও 
নীতিগতত।বে সেই ভূমিকার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। fancy 
হলেও পরিষদ বিলোপের প্রস্তাব গ্রহণ করে ভারা Afra 
হতে চাইলেও পরিষদের আয়ুক্ধাল পর্যন্ত পরিষদ-সগশ্যদের 
adnet অন্তর্ভুক্তি তাদের নীভিহীনতার অপরাধে চিন্কিত 
করে রাখবে। পরিষদে কংগ্রেসের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা যে 
তাদের বিবেকদংশনের ste কারণ হয় নাই, তাও জোর 
করে অস্বীকার করবার উপায় নেই। তা যদি না হোতো, 
তবে আদৌ পরিষদ সদস্যদের মধ্য থেকে এবং নির্বাচনে 
পরাজিতদের মন্ত্রীসভার অন্তর্ভুক্ত করা থেকে তারা বিরত 
থাকতেন। 

দলত্যাগ - 

মেদিনীপুর জেল! পি, এস, fora নব নির্বাচিত চারজন 

সদস্য সম্প্রতি সর্বভারতীয় পার্টির নির্দেশ অমান্ত ফরে 


ats wa, ফান্তুন ১৩৭৪ 


যুক্তফণ্টে যোগ দিয়েছেন। এছাড়া এই দলের আরও 
কিছু সদস্য দলীয় নির্দেশ অমান্ত করে যুক্তক্তণ্টে যোগ দিয়ে 
পি, এস, fice ভাঙন ধরিয়েছেল। বিধান noty 
নির্বাচিত পি, এস, পি সদস্যর! এই দলের প্রতীক, পতাকা, 
নীতি, কর্মসূচী এবং সর্বোপরি নেতৃত্বের আওতায় নির্বাচনে 
প্রতিদ্বন্থিত] করে জয়ী হয়েছেন-যুক্তক্রন্টের কোনোপ্রকার 
সহায়তাই তার! নির্বাচনে গ্রহণ করেন নাই। পি, এস, PP 
জাতীয় কর্ম পরিষদের নির্বাচনী নীতি অনুযায়ী স্থানীয়ভাবে 
যুক্তফ্রণ্টের সঙ্গে নিঃসর্ত আদন ভাগাভাগি করেছিলে! | 
এর বেশী কিছু নয়। সুতরাং দলঙ্যাগীদের সম্পর্কিত 
বিধান রচনার aw পঠিত সর্বভারতীয় কমিটির fate 
BRN এই সাশ্যরা দলত্যাগীরূপে চিহ্নিত হবেন। এই 
কমিটির সুপারিশ অমুযায়ী দলত্যাগীদের পদত্যাগ করে 
আবার নির্বাচনপ্রার্থী হওয়া কর্তব্য এবং এক বছরের মধ্যে 
এরা মন্ত্রীসভায় স্থান পাবার অধিকারী হতে পারবেন Al | 
এই কমিটিতে চারটি সর্ব ভারতীয় দলের প্রতিনিধিরা 
যোগদান করে যে সর্বশন্মত সুপারিশ গ্রহণ করেছেন তা 
লঙ্ঘন করে ET এই দলত্যাগীদের মধ্যে একজনকে 
মন্ত্রীসভায় গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যুক্তফ্রণ্টের 
সংখ্যাগরিষ্ঠত| সংশয়াতীত ; দলত্যাগ করিয়ে সংখ্যাপরিষ্ঠতা 
বজায় রাখবার কোলে। প্রয়োঞ্জনীয়তাই তাদের নেই। 
সুতরাং যুক্তক্রণ্টের যাত্রার সুরুতে এরকম একটি স্থস্থনীতি 
বিসর্জন দিলে--যে পীতিয় শরিক তারাও-_পরিষদীয় গণতন্ত্রের 
কাঠামোয় HSA আথাত হানবে। এ বিষয়ে যুক্তফ্রণ্টের 
'এখন৪ও Aafaa সময় আছে। আশা করি তারা 
নিজেদেরই স্বীকৃত নীতির মর্যাদা দিতে পশ্চাদপর হবেন ন'। 


কংগ্রেসে সঙ্কট 
সধ্যবতী নির্বাচনে বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেসের বিপর্যয়ের 
আঘাতে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ সঙ্কট তীব্রভাবে দেখা 


দিয়েছে | এই সংকটের সীমানা সাধারণ কর্মীদের স্তর 
অতিক্রম করে উচ্চতন মহলেও যে গভীর ছায়াপাঁত করেছে 
সাল্রতিক ঘটনাবলী তার সাক্ষ্য বহন করছে। সর্বোপরি 
১৯৭২ সালের সাধারণ নির্বাচনে কেন্দ্রে ক্ষমতা রক্ষার 
সমস্যাটি কংগ্রেপ-নেতৃত্বের দুঃস্বপ্নের কারণ হয়ে দড়িয়েছে। 
মোরারজী-চন্ত্রশেখর aq এই সঙ্কটের তীব্রতম প্রকাশ। 
এ-ছাড়া বিহার মন্ত্রীসভার রামগড়ের রাজার aay’ ক্রিতে `. 
নিজলিঙ্গাগ্পার সম্মতি এবং ওয়াকিং কমিটি থেকে স্থত্রক্মনিয়নের 
পদত্যাগ এবং কংগ্রেস সভাপতির পদত্যাগের হুমকি, কেন্ত্র- 
রাজ্য সম্পর্কের পুনধিচারের জন্য atakaa Beta, 
মহীশৃব-মহারাষ্ট্র সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের 
অক্ষমতা প্রভৃতি ঘটনা এই সঙ্কটেরই ale প্রকাশ | 
চন্দ্রশেখর*মোরারজী TR একদিকে যেমন দলীয় নিরম- 
শৃঙ্খলার সঙ্গে জড়িত, অপর পক্ষে কংগ্রেসী নেতৃত্বের মধ্যে 
বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠির প্রতি অশোভন আমুকুল্যের ম্বাক্ষর৪ এই 
সংঘাত বহন করছে। কিছুদিন পূর্বে রাজসভায় বিড়লা- 
প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার সময় বাঁজ্যসভার PAN সদশ্ঠ 
চন্ শেখর উপপ্রধানমন্ত্রী মোরাঁরলী দেশাই-এর বিরুদ্ধে 
বিড়লাদের প্রতি অশোভন পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উত্থাপন 
করেন। চন্দ্রশেখরের অভিযোগ ছিল ১৯৬৮ সালের বাজেটে 
এলুমিনিয়াম শিল্পে ট্যাক্সধার্ষের প্রস্তাব উপস্থাপিত করেও 
পরে ট্যাক্স সম্পর্কে মোরারজী মত পরিবর্তন করেন। 
ফলে বিড়লাগোষ্ঠির এলুমিনিয়াম কোম্পানীর এই 
আমুকুলোর দাক্ষিণ্যে প্রায় পোয়া কোটি টাকা লাভ হয়। 
মোরারজী দেশাই বিড়লা-পে|ষকতার এই অভিযোগের উত্তরে 
চন্্রশেখরকে তীব্র প্রতি-আক্রমণ করেন এবং চন্দ্রশেখরের 
এই আচরণকে ‘অশালীন’ (dishonourable’) আখ্য।য়িত 
করেন। চন্্রশেখর সোরারজীর এই উক্তির বিরুদ্ধে প্রতিকার 


এবং মোরারজীর বিরুদ্ধে তার অভিযোগের wre দাবী -A 


করেন। এর পরই চন্দ্রশেখর ক্ষমা প্রার্থনা না করলে 


৮৮ 


ae সম্পাদকীয় 
মোরারজী পদত্যাগের হুমকি দিয়েছেন এবং মোরারজী- 
সমর্থকের! দলের অভ্যন্তরে সোরগোল তুলেছেন। চন্দ্রশেখরও 
অনমনীয়। প্রধান মন্ত্রীর অসুরোধেও মোরারলীর নিকট 
ক্ষমা প্রার্থনার শসম্মতিজ্ঞাপন করে সে তদন্তের দাবীর 
পুনরাবৃত্তি করেছে। তার ফলে দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের ee 
paaga দলের আমুষ্ঠানিক তিরক্ষারের সন্মুখীন হয়েছে | 
চন্দ্রশেথরের বক্তব্য সল্প, পার্লামেন্টের MIRO 
Iudustries (Development and Regulation) Act, 
1951 অনুযায়ী ভারত সরকার কর্তৃক শিল্পে লাইসেন্স 
বিলির ব্যবস্থাপনার ওপর ডঃ হাঁজারীকে রিপোর্ট দাখিলের 
জন্য ১৯৬৬ সালে প্র্যানিং কলিশনের পক্ষ থেকে দায়িত্ব 
দেওয়া হয়। চন্্রশেখরের নিরন্তর প্রচেষ্টায় সেই রিপোর্ট 
র!ঞ্যলভায় পেশ হলে বিড়লাদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ 
উত্থাপিত হুয়। চন্্রশেখর-মোরারজী সংঘাতের উৎপত্তি 
সেইখানে। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ দলীয় শৃঙ্খলার চাপ প্রয়োগ 
করে চন্দ্রশেখরের বিরুদ্ধে শান্তিযুলক Bae! গ্রহণ ‘করলেও 
এই বিরোধের মুলে যদি প্রবেশ করতে পশ্বীকার কিম্বা 
fan করেশ তবে মোরারজীর বিরুদ্ধে শিল্পপতিগোটিদের 
প্রতি পক্ষপাতিত্বের গুরুতর অভিযোগ স্থায়িত্ব পাবে এবং 
তার ফলে পৃ'জিপতিদের প্রতিভূর ভূমিকায় কংগ্রেসের স্থান 


নির্ণয়ে, বিড়লা-প্রসঙ্গে চন্দ্রশেধরের অভিযোগ আর একটি 


> 


সংশয়াতীত অধ্যায় সংযোজিত FT | 

বিহারে রামগড়ের রাদাকে নিয়ে নিজলিঙ্গ[প্রার 
পরামর্শক্রমে মন্ত্রীসভা গঠন করে কংগ্রেস আার একটি গুরুতর 
মীতিবিগহিত sie করে আভ্যন্তরীণ স্কট ভেকে এনেছে। 
রামগড়ের রাজার বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের অভিযোগ 
রয়েছে, তাছাড়া দলত্যাগে রামগড়ের রাজা ও তার সমর্থকরা 
retains, মানসিকতার সংস্কারবিরোধী Bah, তবুও 
মন্ত্রীত্বের তীব্র আকাঙ্খায় কংগ্রেস তার দলের সঙ্গে সমঝোতা 
ace দ্বিধা করে নাই । ফলে কামরাদের প্রতিবাদ ধ্বনিত 


হয়েছে, VAR AMA ওয়াকিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছে 
এবং নিজগলিছাপনার এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের স।মনে 
কংগ্রেস সভাপতি পদত্যাগের ইচ্ছা জ্ঞাপন করে। রামগড়ের 
রাজ! safe পদত্যাগ করেছে কিন্তু বিহার কংগ্রেস মন্ত্রী- 
সণ্ডারও সেই সঙ্গে অন্তিম শয্যা রচিত হয়েছে। 

কংগ্রেসের উচ্চপর্যায়ে সঙ্কটে নেতৃত্বের TUE মাথা চাড়া 
দিয়ে উঠেছে। মোরারজীর সাম্প্রতিক বহুমুখী tafea 
পশ্চাতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর হাত আছে বলে মোরারজী- 
সমর্থকদের অনুমান । ফলে সেখানেও আবার নেতৃত্বের 
শিবিরে ফাটল ধরেছে। মোরারজী-প1তিলের শিবির ইন্দিরা- 
বিরোধী । চ্যবনের প্রতি ইন্দিরা গান্ধী বিমুখ হয়েছে এবং 
বোষ্বেতে শিবসেনার সাম্প্রতিক Sieq এবং মহীশূর-মহারাষই 
সীমান! বিরোধের ফলে বোম্বাই-এর অ-মহারাষ্্রীয়দের 
নিরাপত্তাবোধের অভাব, চ্যবনের প্রতিপত্তি খর্ব করেছে। 
চ্যবনকেও মোরারজী-প|তিলের শিবিরে ভিড়াবার cox 
চলছে। সম্প্রতি মন্ত্রীসভার প্রবীণ সহকর্মীদের সঙ্গে 
কোনোরকম পরামর্শ al করে মন্ত্রীসভার রদবদল, বিশেষ- 
ভাবে শ্রীদীনেশ সিংকে পরয়াষ্ট্র ম্ত্রীপরে মনোনয়ন, ইদির।- 
বিরোধী শিবিরকে প্রবল করেছে। saa আপাতত 


| দুই শিবিরের বাইরে থাকলেও সে শ্রীমতী গান্ধীর প্রতি বিলক্ষণ 


অপ্রসন্ন এবং সুযোগ পেলেই শ্রীমতী গান্ধীর প্রভাব খর্ব 
করতে অগ্রসর হবে। তাছাড়া, শ্রীমতী গান্ধীর অব্যক্ত 
রুশ-প্রবণ ঠা ক্রমশ সোচ্চার হয়ে উঠছে বলেও অভিযোগ 
উঠেছে এবং ফলে কয্যুনি্ট otha প্রতি তার শিশিরের 
আমুকুল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে ই সম্প্রতি ওয়াকিং কমিটির বৈঠকে 
বিহার সঙ্কটের আলোচনকাঁলে জীমতী গান্ধীর fare 
Sree আপি আহমদ apua wa মোর্চা গঠনের 
ame উত্থাপন করেছিলেন! 

কংগ্রেসের এই আভ্যন্তরীণ সঙ্কট ছুনিবার হয়ে উঠবে। 
faagata ভয় দেখিয়ে তাকে CAIN. Fal যাবে না। কারণ 


nÀ, ফাস্তুন-১ ote 


1 
416 


ব্যক্তিত্বের সংঘাতের মধ্য দিয়ে কংগ্রেসে আবার আদর্শগত 
সংঘাত দানা বেঁধে উঠছে। স্থিতস্বার্থের প্রতিভূ, জাতীয়তা" 
বাদী ও সমাজবাদী এবং বম্যুনিষ্ট শিবির-- এই তিনটি খাতে 
কংগ্রেপ নেতৃত্বের মানপিকতা প্রবাহিত হচ্ছে। তাই 
কংগ্রেসের Bay আরও তীব্রতর হয়ে আদর্শগত সংঘাত 
প্রকাশিত হলে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে আদর্শগত ভিত্তিতে 
শক্জিসমাবেশের Teal বাস্তব রাজনীতির কপ নেবে। 
- যত দ্রুত এই পরিণতি ঘটে দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। 


রাজ্যপালের দায়িত্ব 

রাজ্যপালের নিজ বিচারের ( discretion ) প্রয়োগের 
সীমানা নিয়ে গুরুতর সমস্যার R হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের 
ROTA এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে যে সঙ্কট স্থষ্টি করেছেন 
তার শেষতম অধ্যায়ে বিধান সভায় রাজ্যপালের ভাষণের 
কিছু অংশ গত ওই মার্চ অপঠিত হওয়ার ফলে তা চুড়ান্ত 
পর্যায়ে পৌচেছে। ১৯৩৮ সাপের ২১ নভেঙ্বর মন্ত্রীসভার 
সংখ্যাধিক্য নির্ণয়ের os বিধান সভার পিদ্ধান্তের অপেক্ষা না 
রেখে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের সেদিনকার অগণতান্ত্রিক 
আচরণ পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের গতিপথে অবরোধ È 
করেছিলো | গত ৬ই মার্চ তারিখে বিধান সভার প্রারন্তিক 
অধিবেশনে রাজ্যপাঁলের ভাষণের দুইটি প্যারা নিজ 
বিচার (discretion) অনুযায়ী অপঠিত রেখে রাজ্যপাল 
সাধারণ মানুষের সংবিধানিক অধিকার যেমন একদিকে 
হরণ করেছেন অপর পক্ষে মন্ত্রীসভার পরামর্শ উপেক্ষ। করে 
অগণতান্ত্রিক এবং অ-সাংবিধ!নিক কাজ করেছেন। কেন্দ্রীয় 
সরকার পূর্বান্ছে রাজ্যপালকে সরিয়ে নিলে এই সঙ্কট এড়ানো 
যেতো, seda রাজ্যপালকে AMIS! কতৃক রচিত ভাষণ 
পাঠের পরামর্শ দেত্বয়া উচিত ছিল। রাজ্যপালও যেমন 
এ-বিষয়ে নিজ বিচার প্রয়োগ করে সংবিধানকে লঘু 
করেছেন, কেন্সীয় সরকারও তেমনি সময়মত সঙ্কট এড়াবার 


“< 


ব্যবস্থা না করে গণতন্ত্রের মর্যাদার প্রতি প্রচণ্ড আঁঘাত 
হেনেছেন। ataa faa বিচার প্রয়োগের সীমিত 
ক্ষেত্রের পুনধিচার অনিবার্য হয়ে উঠেছে। 


রুশ-চীন সীমান্ত সংঘাত 
মার্চ মাপে অন্তত তিনবার ভ লাডিভন্টকের উত্তরে 


Safa নদীর দ্বীপ ডামানস্চির দখল নিয়ে রুশ-চীন সেনা- sae, 


বাহিনীর সংঘাত হয়ে গেছে। চীনারা এই দ্বীপকে 'চেনপাও, 
বলে জানে। গত ২র মার্চ এবং ১৪ই মার্চ এই ছুই পক্ষের 
মধ্যে প্রবল সংঘাত বেঁধেছিল এবং অন্যান রুশবাহিনীর 
৪৫ জন মৃত এবং বহু লোক আহত হয়েছে । রুশ-চীনের 
সংঘাত ইতিপূর্বে পিনকিয়াং পোভিয়েত সীমান্তে বহুবার 
সংঘটিত হয়েছে কিন্তু এবার রুশ-চীনের দূর প্রাচ্য সীমান্তে 
বড় রকমের সংঘাত বেঁধে উঠলো | ১৯৬৭ সালে এই সীমান্তে 
প্রথম সংঘাতের সংবাদ APSA VA] ১৯৬৩র সেপ্টেম্বরে 
মক্ষোর সংবাদে জানা গেছে এক ১৯৬২ সালেই ৫০০০-এর 
বেশী বার চীনারা সোভিয়েত সীমান্ত লঙ্ঘন করেছে এবং 
alya ও Safa নদীর Sei দখলের চেষ্টা করেছে। গত 
দেড় বছর Sala অঞ্চলে চীনাদের হানা প্রবল হয়ে উঠেছে। 
রাত্রির অন্ধকারে দামানস্কি দীপের নিকট চীনা খীটিতে 
সামরিক ব্যস্ততা বৃদ্ধির সংবাদও পাওয়া গেছে। বর্তমানে” 
Safa নদী বরফে জমে থাকার ফলে সোভিয়েতের যান্ত্রিক 
বাহিনীর দ্রুত চলাচল সম্ভব হলেও আর কিছুদিন বাদে 
ববফ গলে গেলে সোভিয়েতের পক্ষ থেকে প্রতিরক্ষার 
aza দেখা দেবে এবং ভমানক্কি দ্বীপ চীনাদের হাত 
থেকে VR করা অসম্ভব হয়ে উঠতে পরে । আগামী ছুই 
সপ্তাহের মধ্যে engb ayi দিতে পারে। কিন্ত 
সোভিয়েতের পক্ষ থেকে সোভিয়েত প্য।লিফিক্‌ ফ্রন্টিয়ার 


= 


Bg কম্যানগুর জেনারেল লোব।নভ গত ১৬ই até রগ 


( শেষাংশ ৭৯৭ পৃষ্ঠার ) 


< 


পূব প্রকাশিতের পর 


TA ল্লান্ 
[ জন্ম ২রা অক্টোবর £ ১৯০০ খৃষ্টাব্দ ] 


Bers আন্দোলনের পর নির্বাচনী প্রচার 

Vary উচ্ছেদ প্রতিরোধ আন্দোলনের পর উদ্বাস্তদের 
পুনর্বাসনের কাজ তরান্বিত হল। গড়ে-ওঠা ক্যাম্প 
কলোনীগুলিতে Serena সংগঠনগুলি বিভিন্ন ক্যাম্প 
কলোনীর বাসিন্দাদের পুনর্বাসনের ছাড়পত্র দিতে এগিয়ে 
এলো। কারণ ভবিষ্যতে এই ক্যাম্পগুলি লরকারী স্বীকৃতির 
এবং সরকারী সাহায্যে সুষ্ঠু পুনর্বাসনের alata সম্মুখীন 
হতে পারে। বিভিন্ন ক্যাম্প-কপোনীতে এই ছাড়পঞ্ের 
সমস্ত৷ নিয়ে ছোট-বড় বিরোধও দান! বেঁধে ওঠে এবং 
এই বিরোধ-নিষ্পতির ors কোথাও কোথাও লীলা য়ায়ের 
হস্তক্ষেপও প্রয়োজন হয়ে ALG | 

১৯৫১-র শেষার্ধে পশ্চিম বাংলার র।জনীতিতে নির্বাচনের 
গতিবেগ সঞ্চারিত হলে লীলা রায়, অনিল রায় এবং তাদের 
সহকর্মীদের উদ্বাত্তদের পুনর্বাসনের পাশাপাশি নির্বাচনী 
প্রচারেও কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করতে হয়। এ'য়া দুজনেই 
পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলায় নির্বাচনী প্রচারের Scere 
সভা-লমিতি-বৈঠকে যোগ দিয়ে দেশবিভাগের সর্বনাশ 
পরিণতি এবং দেশবিভাগের ফলে মেতাজী পরিকল্পিত বিপ্লব, 
জাতীয় নেতৃত্বের দ্বারা কোন পথে প্রতারিত হলো 
লে-সম্পর্কে তীব্র ও Crs ভাষায় তথ্য ও বিশ্লেষণ.সাধ।রণ্যে 
উপস্থাপিত করেন এবং নেতাজীর বৈপ্রবিক জাতীয়তাবাদ 
এবং সমঙ্বয়ের আদর্শকে লাগামী নির্বাচনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা 
দেবার oe আহ্বান জানান | 

ফান্তন +৭৫--২ 


জীবনে চরম আঘাঁভের সূচনা £ 
অনিল রায়ের গুরুতর Ay} 
কিন্তু বিধাতার apy বিধানে সবার অলক্ষ্যে সেদিন আর 
এক afer ইতিহাস রচিত হয়ে চলেছিল। লীলা রায়ের 
জীবনে মাত্র কয়েকমাসের মধ্যেই কঠিনতম আঘাত নেমে 
আসবে, ১৯৫১ সালের etn মাসেও তার সামাগ্ভতম 
ইশারা পাওয়া যায় নাই) সে-বছর জুলাই মাসের শেষে 
ইছাপুরের এক বৃহৎ জনসভায় নেতাজীর আদর্শপমৃদ্ধ এক 
তেজোছৃপ্ড ভাষণ দিয়ে কলকাতায় ফিরে এসে অনিল রায় 
সামান্ক অসুস্থ বোধ করলেন। তলপেটে ব্যথা, এবং মনে 


‘হল অস্ত্র থেকে সামান্ত কিছু aerate হয়েছে। অনিল 


সারের সহপাঠি, কলকাতার এক বিশিষ্ট চিকিৎসক এসে 
পরীক্ষা করে জন্রঘটিত পাকস্থলীর পরিপাকের গোলোযে!গ 
এই রোগ নির্ণয় কয়ে ওধধ-পথ্যাদির বিধান দিলেন | রোগের 
উপসর্গের আপাত-উপশম হলে অনিল রায় পূর্বেরই মত 
কায়িক ও মানলিক পরিশ্রম সুরু করলেন। পেশীবহুল, 
ব্যায়াম-পুষ্ট, লৌহকঠিন দেহে সামান্ কিছু Beta ছায়াপাত, 
দেখে সে-সমর অনিল রায় প্রায়ই বলতেন ‘ও কিছু নাঃ 
এবার শীতের সময় wate করলেই শরীর আবার মজবুত 
হয়ে যাবে ।” প্রতি বছর শীতের সময় তিনি প্রচুর ব্যায়াম 
করতেন। স্যোগ পেলে শরীরে মাটি মেখে কুত্তিও 
করতেন | জেলেই থাকুন আর বাইরেই থাকুন এই ছিল তার 
শারীরচর্চর কার্যক্রম | এর ব্যতিক্রম কোন দিনই ঘটতে দেখ! - 


dör an, কান্তন ১৩৭৭ 
যায় নাই। sate সময় হ।ফাভাবে শরীর চর্চা করে শরীরকে 
পটু রাখতে সর্বদাই তিনি উদ্ভোগী ছিলেন। 

সেপ্ম্বর মাসে লীলা ate, অনিল রায় নবদ্বীপ 
গেলেন। এই তার শেষ নবদ্বীপ সফর। কর্মী- 
শিবির, জনসভা প্রভৃতি ঠাসা seo) অনুযায়ী পর 
পর দুইদিন কঠোর পরিশ্রম করলেন। সঙ্গে ছিলেন 
শ্রীমোহিত মৈত্র, ডঃ অতীন্দ্রলাথ ay এবং আরো অনেকে | 
তারপর কলকাতায় ফিরে এলে আবার শরীর অসুস্থ বোধ 
করলেন। সার! সেপ্টেম্বর মাসটাই প্রায় তাকে শধ্যাশায়ী 
থাকতে হল। তলপেটে ঈষৎ ব্যথা তারপর বমনোদ্রেক | 
প্রথম প্রথম মাত্র দু'একবার বমি হোতো, তারপর বমির বেগ 
ও মাত্রা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেলো। কলকাতার এক 
লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিংসক, অনিল রায়ের সহপাঠি এবং পারিবারিক 
চিকিৎসকও বটে। প্রায় রোজই রোগীকে দেখে যান এবং 
ওষুধ দিয়ে যান, টেলিফোনে প্রতিদিন একাধিকবার 
খবরাখবর করেন। কিন্ত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়ে 
গেলো, চিকিৎসক রোগ নির্ণয় করলেন পাকনালীতে ক্ষত 


—gastrie ulcer | তারই পরামর্শক্রমে পুঙ্ঘানুপুঙ্খ পরীক্ষার. 


oe ট্রপিকল স্কুলের হাসপাতালে অনিল রায়ের ভতির 
ব্যবস্থা হল। বেড খালি হতে কয়েকদিনের বিলম্ব হচ্ছে, 
ইতিমধ্যে লীলা রায় ব্যবস্থা করলেন কলকাতার এক 
লব্ধপ্রৃতিষ্ঠ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাঃ এস, কে, দাসকে 
দিয়ে পরীক্ষা করবার or | ডাঃ দাস দেখে ওষুধ দিলেন। 
বমি ও ব্যথা সাময়িক বন্ধ হয়ে গেল। গত এক মাস 
ataie কিছু খেলেই সঙ্গে সঙ্গে সেই খাদ্য যে রোগী বগি 
করে ফেলতেন, ডাঃ দাসের চিকিৎসায় Sta শুধু বগিই 
বন্ধ হোলো না, ছুধঃ fere তীর পক্ষে খেয়ে পরিপাক 
করা সম্ভব হোলো । রোগের উপসর্গ অনুযায়ী ওঁষধের 
ক্রিয়া দেখে Gls দাস রোগ সম্বন্ধে অনুম]ন করলেন, কিন্ত 
তখনও. ভা প্রকাশ করেন নি। আরও চিকিৎসার পর 


আরও নিশ্চিত হয়ে কি দুরন্ত রোগে অনিল রায় আক্রান্ত 
হয়েছেন, সে-কথা বলবেন স্থির করেছিলেন। কিন্ত 
ইতিমধ্যে ই্রপিক্যাল স্কুলে বেড পাওয়া গেলে গৃহ চিকিৎসকের 
এবং saty চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে সেধানে অনিল রায় 
ভর্তি হলেন। ডাঃ দাসের চিকিৎসায়ও ছেদ পড়ল | 


রোগ নির্ণয় : অন্তরে ক্যান্সার 

ট্রপিক্যাল স্কুলের হাসপাতালে তিন সপ্তাহ থেকে সকল 
রকম পরীক্ষা সমাপ্ত হল। 
বলিষ্ঠ, সুগঠিত দেহ ধীরে ধীরে শীর্ণ হয়ে গেলো। 
এতো অল্প সময়ের মধ্যে' এতো দ্রুত অবনতি sors 
বার্তা ছড়িয়ে দিয়ে জানিয়ে দিলো মৃত্যুর পরোয়ান! 
তার দ্বারপ্রান্তে এসে হাজির হয়েছে। ই্রপিক্যাল 
yaa সেদিনকার ডাইবেক্টর লীল| রায় এবং জনিল 
রায়ের প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল । চুড়ান্ত রিপোর্ট না 
পাওয়া পর্যন্ত লীল৷ রায়কে রোগের প্রকৃতি সম্বন্ধে সঠিক 
বিবরণ দিতে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানের 
রীতিও তাই-_ অনুমান এবং প্রমাণে তাদের চোখে RBA 
প্রভেদ, যদিও তাদের মত বিশেষজ্ঞদের চোখে অনুমানই 
প্রমাণের দাবী করতে পারে। কিন্তু তবুও চূড়ান্ত রিপোর্টের 
জন্তু তাকে অপেক্ষা করতেই হোলো । ততদিনে অনিল 
রায় উত্থান শক্তি রহিত হয়ে গেছেন, দেহ শীর্ণতর হয়েছে। 


চোখে-মুখে ataga কালিমার গাঢ় প্রলেপ-_দেখলে তাকে 


যেন চেনা যায় না। ই্পিক্যাল ga তিন সপ্তাহের অবস্থান 


রোগের দুরন্ত প্রকোপের পরোয়ানা জারী করে NE 


তারপর একদিন ডিরেক্টর লীলা রায়কে রোগনির্ণয় জানাবার 
উদ্দেশ্যে ধীরে ধীরে বললেন ‘Intestinal Stenosis’ 
হয়েছে। দুরন্ত ক্যান্সার রোগে অনিল রায়ের অস্ত্র আক্রান্ত 
এই nicer উপস্থিত সকলেই মৰ্মস্তদ বিহবলতায় স্তম্ভিত হয়ে 
পড়লেন | ক্ষণকালের জন্য মৃত্যুর হিমশীতল Maes ডিরেক্টর, 


এই তিন সপ্তাহে CAE, 


~~ 


s 


৭৬৯ লীলা হা 


লীল! রায় এবং অগ্ভান্ত আত্মীয় বন্ধুদের ধিরে রইলো। 
অপ্রতিরোধ্য আসন্ন মৃত্যুর সংবাদে নতমুখ উপস্থিতবর্গের 
মধ্যে লীলা রায়ের মৃখতাব এক অব্যক্ত যন্ত্রণার পাঁওুরতায় 
নিসেষে আচ্ছন্ন হয়ে গেলো-সে দৃশ্ট ভুলবার নয়! 

৪৭ এ, রাসবিহারী এতেন্যুর বাড়ীতে অনিল রায়কে 
নিয়ে আসা হলে ট্রপিক্যাল স্কুল থেকে৷ আ্যাঘুলেন্স- গর 
Asta Sta তেতালার ঘরে নিয়ে যাওয়া হোলো | তারপর 
শুরু হল যমেসামুযে লড়াই। দুরন্ত ক্যানম্সার সমগ্র 
অস্ত্রে ছড়িয়ে পড়ছে। অসহ যন্ত্রণায় অনিল রায় 
fafiq হয়ে আছেন দিনে রাতে, কিন্তু মুখে তার যন্ত্রণার 
কোনো কাতরোক্তি প্রায় নেই বললেই চলে। যে মনিল 
রায় এই সেদিন পর্যন্ত অনর্গপ আলোচনা করেছেন ACY, 
সহকর্মী, বন্ধুদের সঙ্গে ; বিশ্লেষণ আলোচনা, বিষয়বন্তর 
তীক্ষ অমুধাবনে যিনি sae, যার যুক্তির প্রধরতা 
ও ধীশক্তির গভীরতা সকলকে মুগ্ধ-বিস্ময়ে অভিভূত 
করেছে, সেই অনিল রায়ের মুখে প্রায় কোনো কথা নেই। 
অন্তিম fama দিকে তাকিয়ে হয়তো তিনি সেদিন 
ভাবছিলেন তার সেই অন্তিম শয্যার afer সংবাদ 
বুঝি প্রিয়জনদের অগ্গোচর রয়ে গেছে। বথায়-ইসারায় 
সর্বতোভাবে অস্তিমদিনের sins! অস্ফুট ও অনুচ্চারিত 
রেখে চৈতন্ভের গভীরে সেদিন থেকে তিনি আশ্রয় নিলেন। 
alata কাতোরোক্তির মধ্য দিয়ে হয়তো কখনে! 
পীড়িত দেহ আরাম চেয়েছে কিন্তু বিদায়ের বেদনাকে 
স্বীকৃতি দিয়ে জীবনের সেই Sefer দিনগুলিতে 
প্রিযজনদেরও তিনি ভারাক্রান্ত করতে চান নি। বিধাতার 
কাছে নিঃশেষে নিবেদনের পূর্ণ প্রস্তুতি বুঝি বা সেই 
বিষাদময় মুহুর্তে নীরবে সুরু হয়ে গেছে তাঁর জীবনে! 
মৃত্যুর আহ্বান তার মগ্চৈতন্তে সাড়া জাপিয়েছে কিন্তু তার 
জাগ্রত-চৈতন্ে কোথায় তার অভিব্যক্তি? 

দুরারোগ্য কান্সারের দুরন্ত প্রকোপ সম্পর্কে ট্রপিক্যাল 


স্কুলের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি যেদিন থেকে জানা গেলো সেদিন 
থেকে লীলা রায়ের জীবনচর্যারও আমূল পরিবর্তন ঘটে 
গেলো। রোগের প্রকৃতি যতদিন পর্যন্ত অস্ত্রে ক্ষত রূপে 
ঘোষিত ছিল এবং তার faga চিকিৎসা চলছিল, 
লীলা রায় ততদিন পর্যন্ত তাঁর বৃহত্তর কর্মশালা থেকে 
সাময়িক অবসরও গ্রহণ করেন নাই। দক্ষতার সঙ্গে 
তিনি রোগীর চিকিৎসা ও সেবাকে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের 
পটভুষিকায় স্থাপন করে পরিপূর্ণ দায়িত্ব পাগল 


‘করেছেন উভয় ক্ষেত্রেই এবং agia দায়িত্বের মধ্যেই 


গভীর উষ্ণতার ম্পর্শও সঞ্চারিত করেছেন তাঁর সুনিপুণ 
সেবাবত্বের মধ্য দিয়ে। কিন্তু ট্রপিক্যাল gers রিপোর্ট 
— intestinal stenosis —যুহর্তেই তার দায়িত্বের asa 
ঘটিয়ে দিয়ে cron সেদিন থেকে রোগীর পরিচর্যা, 
চিকিৎসা, সেবা Sta একমাত্র অব্যবহিত কর্তব্য হয়ে দীড়াল। 
বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের দায়িত্বকে অস্বীকার না করেও রোগীর 
সম্পূর্ণ দায়িত্ব পরিপূর্ণর্ূপে নিল হাতে তুলে নিলেন। রোগীর 
শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ করে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের দায়িত্ব পালনের 
জন্ত বাড়ীর বাইরে আর কোধাও তিনি যান নাই অনিল 
রায়ের অন্তিম মুহুর্ত পর্যত্ত। 


রোগীর দেবা ও পরিচর্য। রর 

১৯৫১ সালের শেষের আড়াই মাস-তিন মাস লীলা 
রায়ের সে এক মমভাময়ী মৃতি সকলকে অভিভূত করেছে। 
ধৈর্যের ও স্থৈ্যের প্রতিমূর্তি, জীবনের কঠিনতম মুহুর্তে উপনীত 
হয়ে মমতায়, স্মেহে, ভালবাসায়, সেবার নিশ্ছিত্র নিষ্ঠার 
আপন পরিবেশ sigs রেখে প্রসন্ন মাধূর্যে রোগীর মন সিক্ত 
রাখবার সে এক অপক্পপ প্রয়াস করে চলেছেন লীলা রায়। 
সে প্রয়াস বড় কঠিন ছিল, সে পরীক্ষা ছিল জীবনের AN 
অধ্যায়। লীলা রায়ের উত্তরণ Sta বেদনাসিজ মনের কঠিন 
মূল্য দিয়েই তাকে সহজাত করে তুলেছিল। সেই অব্যক্ত 
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বেদনা সেবার মাধুর্যে অপরূপ হয়ে ama সেদিন যারা 
ঘনিষ্ঠ afars ছিলেন তারা হৃদয়ের সেই রক্তমোক্ষণের নীরব 
সাক্ষ্য হয়ে রইলেন | 

ইউপিক্যাপ হাসপাভাদ থেকে ফিরে আসবার পর, 
চিকিৎসার জঙ্ত পুনরায় ডাঃ এস, কে, ঘাসের কাছে গেলেন 
লীলা রায়। Basta রোগ নির্ণয় শুনে ডাঃ ঘাস 
জানালেন, তার ওষুধে অনিল রায়ের রোগ যন্ত্রণার উপশম 
দেখে এবং দুধ, ডিম খেয়ে পরিপাক করতে দেখে 
তিনিও cath নির্ণয় করে ক্যান্সারের- আক্রমণই অনুমান 
ফরেছিলেম। ট্রপিক্যাল স্কুলে পরীক্ষানিরীক্ষার ফাদে 
রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। এবার ডাঃ দাসের 
ওষধেও কাজ ছোলোনা। রোগের ক্রম ইতিমধ্যে জ্রুত 
বৃদ্ধি পেয়ে গেলো। Sta চিকিৎসার সেখানে ছেদ - পড়লেও 
ডাঃ এস, কে, দাস সেই অবধি লীলা রায়ের চিকিৎসক এবং 
অন্তরঙ্গ শুভামুধ্যায়ী। 

কলকাতার পরিচিত-অপরিচিত কুশলী চিকিৎসকবৃন্দ 
উদ্বিগ্র-সংবাদের ag লীলা রায়ের সঙ্গে যোগস্কাপন 
করেন। ক্যান্সারের বিশেষজ্ঞরা এলেন অনিল রায়কে 
পরীক্ষা করতে | সুপ্রসিদ্ধ ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুবোধ 
fa এলেন। সেই সমর কলকাতায় আন্তর্জাতিক 
ক্যান্সার কনফারেন্সের অধিবেশন ছিল। সেই অধিবেশনে 
সমবেত বৈদেশিক বিশেষজ্ঞরা ডাঃ বোধ মিলের 
অনুরোধে অনিল রায়কে পরীক্ষা করে গেলেন । কিন্তু রোগীর 
রোগ-যন্রণ| ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগলো । চিকিৎসকের! লীলা 
রায়কে ANET সমবেদনা জানিয়ে গেলেন। 


. অস্তিম পায় 
রোগের অন্তিম পর্যায় এসে পৌছালো। দিনের পরিশ্রম, 
রাতের জাগরণ, রোগীর অবস্থার অবলতিতে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ, 
রোগীর অব্যক্ত agtta সামনে নিজ মানসিক প্রশান্তি বজায় 


রেখে রোগীর মানসিক শান্তিবিধানে সর্বতোভাৰে প্রয়াসী 
হবার ঘন্ব-সংঘাতে লীলা রায় জীর্ঘ হয়ে গেছেন। কিন্তু তাকে 
দেখে তীর সঙ্গে কথা বলে সে-কথা বুধবার উপায় নেই। 
ক্যান্সারের কি নিদারুণ অসহনীর যন্ত্রণা! রোগীর সর্বাজে 


জ্বালা, ব্যথা । তীর শরীরের কোনো অঙ্গ-প্রত্যদই স্থির . 


রাখবার উপায় নেই, দিনে রাতে নিদ্রা নেই। সারাদিন 
সারারাত এপাশ-ওপাঁশ করে রোগী যন্ত্রণায় ছটফট করছেন, 
তাঁরই মধ্যে অবিচল প্রশান্তি নিয়ে রোগীর মুখে হাসি ফুটিয়ে 
তুলবার প্রয়াসও করেছেন লীলা রায় কোনো কোনো সময়। 
এরি মধ্যে রোগীর অস্ত্রে রোগের প্রকোপ ছুনিবার বেগে 
বৃদ্ধি পেলে প্রখ্যাত সার্জন ডাঃ পঞ্চানন চ্যাটালি এসে পরীক্ষা 
একরলেন। ডাঃ পঞ্চানন চ্যাটাজির পরামর্শক্রমে মেডিক্যাল 
কলেজের প্রিন্স অফ ওয়েলস্‌ হাসপাতালের ক্যাবিনে অনিল 
য়ায় ভর্তি হলেন। সে-সময় সারাদিন সারারাত মেডিক্যাল 
কলেজে রোগীর ক্যাবিনে থেকে সকাল বেলা লীলা রায় 


বাড়ী ফিরে আসতেন। তখন দারুণ অর্থকচ্ছুতার মধ্য 
দিয়ে চলছেন লীলা রার। “চিকিৎসায় বহু অর্থব্যয় হয়ে 
গেছে, আরও হবে। দিনের পরিশ্রম, রাতের জাগরণ, 


রোগীর অন্তিম অবস্থার জন্য মানসিক অবসন্পত।-_শমীর-মনের 
এই fagara অবস্থার মধ্যে ডিসেম্বরের শীতের ভোরে, 
প্রায়ই একেবারে একা Bier চেপে দিনের পর দিন লীলা রায় 
মেডিফ্যাল কলেজ থেকে রাঁসবিহারী এত্যেম্ুর বাড়ীতে 
এসেছেন। মাঝে মাঝে কোনো কোনো! সহকর্মী সঙ্গে 
থাকতেন। কিন্তু সেটা ছিল ব্যতিক্রম, সে একান্তই 
বিরণ ঘটনা | অন্তরঙ্গ সহকর্মীদের মধ্যে সেসময় কেউ কেউ 
কলকাতার ধাইরে নির্বাচন উপলক্ষ্যে। আতীয়-স্বজনেরা 
qa) পরমতম প্রিয়জনের sing বিদায়ের বিষাদলিক্ঞ 
বেদনা তার এসময়কার নিঃসঙ্গ একাকীত্বের - তীব্রতাকে 
দুঃসহ করে তুলেছিল | হাসপাভালে কাপড়-জামা ফাচিয়ে 
দেবার সুযোগ ছিলনা । সেই ভোরে হাসপাতালের ATT 
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জামা-কাপড় বাড়ীতে কাচিয়ে নেবার জন্ম দিনের পর দিন 
নিজেই সঙ্গীহীন পথ অতিক্রম করে বহন করে এনেছেন | 
লীলা রায়ের সেবার উষ্ণতা, নিখুত পরিচর্যা, পরম $ম 
প্রিয়জনের রোগমুক্তির op নিজেকে যেভাবে বিলিয়ে 
দিয়েছেন এবং রোগীর aaae আরামের aF 
রোগশয্যাপার্্বের géo পুান্পুঙ্থ ag ও লতর্কচার 
সঙ্গে অতিবাহিত করেছেন তা দেখে মৃত্যুপথযাত্রী অনিল রায় 
অভিভ্ত-আর্্তায় একদিন লীলা রায়ের দিকে তাকিয়ে 
agiri বললেন “তুমি সত্যিই অতুলনীয়” | উগত 
অশ্ররোধ করে শ্মিতহাস্তে লীলা রায়কে বলতে হয়েছিল £ 
‘আমাকে অকর্ম। ভাব লাকি |, 
অনিল রায়ের লোকাম্তর 

ভাজারেরা পরামর্শ দিলেন অপারেশন করে অন্তরের 
MRL অংশ কেটে ফেলে দিতে হবে। ডাঃ পঞ্চানন 
চ্যাটার্জি নিলেই অপারেশন করবেন। অপারেশনে ফল 
হবার সম্ভাবনা প্রায় নেই। তবুও চিকিৎসকেরা অনস্তোপার। 
এ-ছাড়া পথ নেই। অপারেশন করে যদি বা রোগীর 
রোগযন্ত্রণা কিছুটা লাঘব কর! যার] অপারেশনে লীলা 
রায়ের নিজের মনেও সায় পাচ্ছিলেন না দ্বিধা 
ছিল। চিকিৎসার এই অনিশ্চিত গতিপথে যদি 
সামান্ততম সম্ভাবনাও না থাকে সামরিক রোগযন্ত্রণা 
বিরতির, তবে অপারেশনের যন্ত্রণা ভোগ করিয়ে কি 
লাভ হবে? সহকর্মী ও আত্মীয়বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ 
করে শ্ষেটায় মত দিলেন । যথাসময়ে অনিল রায়ের দেহে 
অস্্রেপচার হোলো। কিন্তু সমগ্র অস্ত্র ইতিমধ্যে আক্রান্ত হয়ে 
গেছে। অস্ত্রের কোনো সীমাবদ্ধ অঞ্চলে অস্ত্রোপচার করে 
সুফল হবে না। অপারেশনের পরিণতিতে যা হবার তাই 
হোলো। afer মুহূর্ত we ঘনিয়ে এলো। সহকর্মী, বন্ধু, 
আত্মীর, পরিচিত সকলেই খবর পেয়ে শেষ দেখার oe 
ছুটে এলেন। ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের সহকর্মীদের মনে বেদনাহত 


হাহাকার হতে লাগলে! £ ‘The light ia fading out’. 
অর সেই জনসমুত্রের মাঝে fay অফ ওয়েলস 
ওয়ার্ডের ক্যাবিনে নিঃসঙ্গ একাকীত্বের সুতীব্র বেদনায় 
যুহমান হয়ে free ধৈর্যের সঙ্গে বসে আছেন লীলা 
রায়, তার পরমতম প্রিয়জন, সতীর্থ, সহকর্মী, সহমর্মী, 
জীবনসঙ্গী অনিল রায়ের শেষ নিঃশ্বাসের অপেক্ষায় । মৃত্যুর 
যবনিকা নেমে এলো ১৯৫২ সালের শুই জাহুন্নারীর 
AMY | মান ৫২ বহর বয়সে বৃহত্তর জীবনের প্রস্তুতিপর্বের 
সীমান্তে অনিল য়ায় লোকান্তরিত হলেন। তাঁর 
মরদেহ নিয়ে মৌন etaa মেডিক্যাল কলেজ থেকে . 
কেওড়াতলা শ্মশানে যায় এবং সেখানে তাঁর অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া 


সম্পন্ন হয়। শোকযাত্রীরা সকলেই কালো aster পরিধান 
করেছেন। কেওড়াতলায় সেদিন আর তিলধরণের স্থান 
ছিলনা । হাসপাতাল থেকে লীল! রায় রাসবিহারী 


aaga মোড় পর্যন্ত এক বন্ধুর গাড়ীভে শোকধাত্রার পশ্চাদ- 
ভাঁগে সহযাত্রী হলেন | সেখান থেকে রাসবিহারী এত্যেহর 
বাড়ীতে এলেন। তখন ধিকেল চারটা | 


নিঃসঙ্গ একাকীত্ব 

বাড়ী ফিরে Sta তেতলার ঘরে পৌছানোর পরই গত 
তিনমালের অবিচলিত ধৈর্ধের বাধ ভেঙে গেল। হাসপাতালে 
তাকে শোকার্ত দেখা গেছে। ঘনিষ্ঠজনের। হাসপাতালে 
পৌছে লোকান্তরিভের তি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ক্যাবিনে 
ঢুকলেই তাঁকে উদ্বেল হতে দেখা গেছে। কিন্তু ঘরে 
পৌছতেই এই প্রতিভাদীপ্ ব্যক্তিত্বের অধিকারী, সংগ্রামে 
দুর্জয়, নির্ভীক, দুঃসাহসী মানুষটি নিজেকে আর ধরে রাখতে 
পারলেন না। দারুণ বজ্রপাতে বিধ্বস্ত শোঁকবিহ্বলতায় 
ক্ষণকালের জন্ত ডুবে গেলেন। লোকচক্ষুর অন্তরালে সে 
ater দৃশ্য আজও Sata হয়ে আছে। 

মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই এই নিদারুণ আঘাত থেকে 


৭৭২ 
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নিজেকে সামলে লীলা রায় কর্তব্যলাধনে ও দায়িত্বপাঁলনে 
প্রত্যাবর্তন করলেন। গত কয়েকমাস যাবৎই এই অন্তিম 
পরিণতির ay মন প্রস্তুত fan) কিন্তু এই আঘাতের 
আকম্মিকতা না থাকলেও এ একেবারেই অপ্রত্যাশিত | 
লীলা রায় একক জীবন যাপন করবেন একথা তাদের 
তুলনের মনে কোনে! দিনও ঠাই পায় নাই । অনিল রায়ের 
শরীরের শক্ত বাঁধুনি, পোজ ভিত, নিয়মিত শারীর চর্চায় 
আরও মজবুত হয়ে উঠেছে বরোবৃদ্ধির সঙ্গে MA 
সুতরাং এই বলিষ্ঠ, সুঠাম দেহে কালব্যাধির অনুপ্রবেশ 
করবে, একথা তারা দুজন স্বপ্নেও ভাবেন নি। বরং, 
অনিল রায়ের অনুমান ছিল gaa পরিশ্রমে লীলা 
রায়ের siya পরিমিতি সঙ্কুচিত হবে এবং একক জীবন 
যাপনের জন্ত অনিল রায়ই রয়ে যাবেন এই মর্ভধামে, লীলা 
ala তার অগ্রবর্তীরূপে পরলোকে পাড়ি জমাবেন। এটা 
তাদের হান্ধা আলোচনার Matar পেরিয়ে অনিল রায়ের 
কাছে স্বতঃসিদ্ধ সত্যের স্থান অধিকার করে নিয়েছিলো 
১৯৪৬ এর পর থেকে । ১৯৪৪-এ জেলখানায় লীলা 
রায়ের মরণাপন্ন ব্যাধির আক্রমণ এই অনুমানের SPS 
কারণ ছিল। এই নিশ্চিত অনুমানের বশবর্তী হয়ে 
অনিল রায়, লীলা রায়ের জীবনী রচনার উপাদান 
সংগ্রহ করতে আরম্ভ করেছিলেন! তাঁদের মধ্যে এই 
বোঝাপড়া হয়েছিল, লীলা রায় যখন পরলোকের যাত্রী 
' হবেন অনিল রায়ের লেখনী তখন লীলা রায়ের জীবনী রচনায় 
নিয়োজিত হবে। কিন্তু অনিল রা? চাইলেন উপাদানগুপি 
আগেই সংগ্রহ করে ফেলতে হবে। লীলা! রায় স্বীয় 
Marys পিখবার বহু অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করবার পরই 
অনিল রায়ের মনে এই সংকল্পটি দানা বেঁধে ছিল। - কথা 
ছিল সকালবেলা চায়ের টেবিলে যে সময়টুকু দুজনে থাকবেন 


~~ 
সেই সময়ের মধ্যে রোজ অনিল রায় লীলা রায়ের জীবনীর 
ANIA তথ্য খাতায় লিপিবদ্ধ করে নেবেন! যত দিন 
যাবে, ততই বিস্বৃতি ঘটনার পারষ্পর্য হারিয়ে দেবে। স্থতরাং 
আর বিলম্ব an) কয়েকদিন এ-কাঁজ অগ্রসর হয়েছিলো। 
কিন্তু নানা কাজের চাপে সে-কাজ সম্পূর্ণ হবার বহু পূর্বে 
অকস্মাৎ অনিল রায়ের ডাক পড়লো | agha দুর পরি- 
হাসের সাক্ষ্য হয়ে সে-খাতা আজও তেমনি রয়েছে। 


সে মানুষটি নেই 

ame বর্ত্যবের ও দায়িত্বের মধ্যে লীলা রায় অল্প সময়েই 
প্রত্যাবর্তন করলেন বটে কিন্তু পূর্বেকার মানুষটি যেন কোথায় 
হারিয়ে গেলো! যে মন সর্ধদাই ঝলমপিয়ে উঠে আপন 
পরিবেশে আলোকের ঝরণাধারায় উচ্ছল প্রাপপ্রাচূর্য বিকীরিত 
করতো, সেই আলো অতঃপর Fes হয়ে গেলো। লীলা 
রায়ের জীবনে পরবর্তীকালে কখনও কথনও পুরাণো দিনের 
আলোর ঝলক উপচে পড়ে তার পরিবেশকে cals করেছে 
বটে। কিন্তু যেটা ছিল নিয়ম, সেটা হয়ে উঠলো ব্যতিক্রম | 
তা সত্বেও অবিচলিত জীবনাদর্শকে সামনে রেখে কর্তব্যনিষ্ 
দায়িত্ব সম্পাদনে দৃঢ়পণ অমোঘতা নিয়ে তিনি অগ্রসর 
হয়েছেন এবং তার SAT উষ্ণতা দিয়ে বছ বঞ্চিত মানুষকে 
প্রতিষ্ঠিত করবার ow সচেষ্ট হতে fartas হন নি। জীবনের 
এই eel পূর্ণ হবার নয়, আত্মিক জীবনফেও এই শুষ্কতা 
রিক্ত করে দেয়। লীলা রারও শুষ্ভত! এবং রিক্ততার ক্ষত চিন্ত 
নিয়ে আপন প্রতিষ্াাভুমিতে ফিরে এসে Sta ব্যক্তিত্বের 
পরিপূর্ণ মর্যাদা নিয়ে এগিয়ে গেলেন। তার জনসেবার উষ্ণ 
প্রবণ, তার আপোষহীন সংগ্রামী জীবন নূতন দিগন্তের 

সন্ধানে তাকে পরিচালন! করে নিয়ে BAN | 
(ক্ৰমশঃ ) 
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সব হারাইয়া মানুষ যখন একটি অবলম্বন আকড়াইয়া 


"M ধরিয়া বাঁচিতে চায়, আর -নিষ্টর অদৃষ্ট সে সময় তাহাকে 


নির্দশম wee সরাইয়া লয়, তখন ANAA যে NIRI হয়, 
বার্ধক্যে আজ সেই ব্যথা মনকে বিচলিত করিতেছে। 

এ কথা আজ খুব বড় করিয়া মনে হইতেছে ea», 
দরদী, আপন হইতেও আপন সেহের “ভায়া” স্বামী 
অসীমানন্দ AAAS মহা প্রয়াণে। : 

এ পর্য্যন্ত বিষয়টি ব্যক্তিগত অর্থাৎ নিজ স্বার্থের প্রতি 
লক্ষ্য করিয়া বল! হইয়াছে । বৃহত্তর সমাজের দিক হইতে 
আরও অনেকে এই ব্যথা AEF করিতেছেন সে বিষয়ে 
বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই | 

প্ভায়া” হয়ত মহামানব পর্যায়ে পড়েন না। কিন্তু 
তিনি যাহা ছিলেন তাহা অতি সাধারণ মানুষের মধ্যেও কত 
বিরাট তাহা বোধগম্য হইতেছে তাঁহার তিরোধ|নের লঙ্গে 


রা সঙ্গে। 


কি বিশাল চিত্তের পরিচয় তিনি দিয়া গিয়াছেন। 
সকলেই কাছে আসিতে পাইয়াছে, সঙ্গ, eos, আশীর্বাদ 
পাইরা ew হইয়াছে । জয় ঢাক নিনাদে দিক বিকম্পিত হয় 
নাই, কিন্তু হৃদয় তস্ত্রীতে eta উঠিয়াছে তাহাদের যাহারা 
Stata নিকটে, অতি ঘনিষ্ঠ পরিবেশের মধ্যে আসিবার 
সৌভাগ্য ate করিয়াছিলেন | 

অতি আপনার করিয়া 


Stace অতি নিকটে 


“ পাইয়াছিণাম | অর্জুনের মত বলা যায় 'সখা, মনে করিয়! 


কত apy পরিহাস প্রগলভতা প্রকাশ পাইয়ছে। ক্ষমা 


চাইতে হয় নাই, fam ওদার্য্ে তিনি সকলকে গ্রেমদান 
করিয়াছেন । ধর্ম ও কর্ম, প্রেম ও বিশ্বাস, ক্ষমা ও তেজ এক 
দেহে মিলিয়া সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে । 

যে স্থান ye করিয়া তিনি তাঁহার যোগ্য ধামে 
গিয়াছেন, তাহা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা কম। ভক্ত-বন্ুরা 
পাইয়াছিলেন একটি পরিপূর্ণ ate) তাহার “অলৌকিক” 
শক্তি কি ছিল, সে পরিচয় পাইয়াছেন, তাহার মন্ত্র Aya 
অপর সাধারণ তাহাতে মনঃসংযোগ করিতে পারে নাই, 
অবিশ্বাসী. মন লইয়া তাহা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা 
করে নাই। আমার মতন সাধারণ লোক দেখিয়াছে 
দেখিয়া মজিয়।ছে এক সত্য-সন্ধ বিরাট কর্মময় রক্ত মাংসের 
মানুষ । যিনি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া, reer সহ ভক্তের 
মন্ত্রদাতা “গুরু” Beate বলিতে পারিতেন যে তাহাকে 
লোকে “ent বলে, fee তিনি ত সন্ন্যাসী নছেন; 
Ata পরিজন লইয়া তিশি দস্তরমত গৃহী অতএব সম্ন্যাসে 
Stata দাবী নাই। ভব বিচারশীল লোকে জানে, অন্তর 
দিয়া agag করে যে Sta আত্মীয় আপনজনের সমান. 
প্রেম অর্পণ করিয়াছিলেন তিনি মানবজাতির উপর | যাহার 
আর্ীয়-অনাত্বীয়ে কোনে! বিভেদ ছিল না, তিনিই ত 
পরম সন্যাসী । তাঁহাকে দেখিয়াছি নিরক্ষরকে শিক্ষাদান 


- ব্যবস্থা, অশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত, সর্বব অবস্থার, সকল স্তরের 


নিপীড়িত নারীকে শ্বসর্ধ্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা, 
বুড়ুক্কুকে অন্ন, Pie স্বাস্থ্যদান, আর্তকে বিপস্থুক্ঞ করার 
প্রচেষ্টা। 


৭৭8 aâ, ফান্তুম ১ ont _ 

কি অটুট বিশ্বাস ছিপ ভগবানের উপর, সঙ্গে ছিল 
প্রচণ্ড আস্থা নিজ শক্তির উপর । তাহার কথা ছিল 
সংকার্য্যের aH কখনও অর্থের অভাব হয় না, যোগ্য লোক 
থাকিলেই হয়। অগাধ বিশ্বাস,_যে বিশ্বাসে মানুষ 
সীমিত শক্তি দ্বারাও অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিতে পারে, 
সেই “Rataa” ভাণ্ডার Stata ভরপুর ছিল। কতদিন 
অন্তরঙ্গ বন্ধু Rar করিয়া বলিয়াছে “তোমার 'মন্দির'ও 
'নংগঠনে'র মুদ্রাযন্র কি মোট ছাপাতে পারে, তা না হ'লে 
চারিদিকের এত খরচ আসে কোথা থেকে 1 সহজ সরল 
শিশুর উত্তর, “তা ত জানি না, আলে দেখতে পাই।” এর 
একবর্ণও অতিরঞ্জিত নয় ; একেবারে পরীক্ষিত সত্য | 

জীবন ধন্ত হইয়াছে সেই দৃশ্য দেখিয়। যখন রাজা 
মহারাজা নয়, রাষ্ট্রপতি মহামন্ত্রী নয়, আমাদের অতি ঘরোয়। 
অসীমানন্দর মৃত্যু সংবাদ পাইয়। দুর, অতিদুর পল্লী হইতে 
কাতারে কাতারে লোক আইলিয়াছে শেষ দর্শন আকাঙায়। 
মুখে এক কথা, “আমরা হয়েছি আজ পিতৃহারা 1” 

ন! দেখিলে প্রত্যয় করা কঠিন হইত যে তাহার পার- 
পৌঁকিক ক্রিয়া সম্পর্কে জাতিধর্ম নিব্বিশেষে দরিদ্র নারায়ণের 
সেবার যে সামান্ত আয়োজন হইয়াছিল তাহাতে অংশ গ্রহণ 
হয়ত sg কণা মার, করিতে বিংশ সহল্র লোক বার-চৌদ্দ 
ঘণ্টার রাস্তা হাঁটিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। প্রাণের টানে 
ইহারা আিয়ছিল, এই সুযোগে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন 
তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য | 


নানা বয়সের সাহিত্যিকদের সমাগম হইয়াছে। 


যাহা চলিয়া গেল, সে মাহুষের তুলনা নাই। ace 
দলে আগন্তক “HS আশ্রম, পুরুলিয়ার” আসিয়া 
gei “বঙ্গ সাহিত্য সন্মিলন”টি তার অধিবেশনের ey 
বাসা বাঁধিয়া বাঁধিয়াছিল। প্রখ্যাত অধ্যাত নান! স্তরের, 
লকপেই 
এক কথ! বলিয়াছেন যেন এক লোক শত জন হইয়া 
প্রত্যেকের খোঁজ লইভেছেন,। A-E ব্যবস্থা 
করিতেছেন। পদ বা খ্যাতিবিচারে সমাদরের কোনো 
তারতম্য ছিল না। এ যুগের “ব্রজ বিলাস” বলিলে অত্যুক্তি 
হয় না। 
তখন দেখিয়া মনে হইত, এখন মনে হইতেছে যেন অতল 
প্রসাদের মানস সরোবরের শতদল রূপ লইয়া আমার চক্ষের 
সমক্ষে জীবন্ত হইয়! ফুটিয়া উঠিয়াছিল। 
কবির ভাষায়, 
“বৃথা! তোর FRIA 
সেবাই নরের শ্রেষ্ঠ সাধন, 
মানবের পরম তীর্থ 
দীনের Boa | 
, মতামতের তর্কে মত্ত 
| আছিস ভুলে সরল সত্য, 
সকল ঘরে সকল নরে 
আছেন ভগবান ” 


x 


পশ্চিম aTa লাক্তেউ Since 
gale দাস 


ব্যয়-বরাদ্দ পরীক্ষার সময় ছিল ন! 

মধ্যবর্তী নির্বাচনের পর নুতন যুক্তত্রণ্ট সরকারের ১৯৮১-৭* 
সালের বাজেট রচনার সময় ছিলনা । তাই রাষ্ট্রপতির 
শাসনের আমলে সরকারী আমলারা যে বাজেট রতন! 
ফরেছিপেন। নূতন যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী 
জীঙদয়কুমার মুখেপাধ্যা়কে সেই বাঁজেটই বিধান সভায় 
উপস্থাপিত করতে হয়েছে । অবশ্য বাঁজেট বক্তৃতায় আধিক 
পরিস্থিতি সংক্রান্ত যে মূল্যায়ন বিধৃত হয়েছ (0800181 
statem: nt ) | অবশ্যই নূতন সরকারের । নুতন মুখ্যমন্ত্রী 
তীর বক্তৃতার মুখবন্ধেই বলেছেন বাজেট বরাদ্বগুলি তাদের 
পক্ষে খু'টিয়ে দেখা সম্ভব হয় নাই কারণ মধ্যবর্তী নির্বাচন 
fancy সম্পন্ন করা হয়েছে . “could not be examined 
and finalised by us due to the delay in holding 
mid-term elections.” zeat বর্তমান আখিক বহরে 
_অর্থাং এবছর ৩১শে মার্চের মধ্যে -সকল বরাদ্বপগ্ুলিয় 
ওপর বিধান সভার ভোট নেওয়া সম্ভব নয় বলে চারমাসের 
জন্য বিধান সভার নিকট ব্যয়-বরান্দের ag আপাতত 
মেওয়া হয়েছে । বিধান সভ। কয়েকমাস পর লকল 
ব্য বরাদ্দের ওপর সারা বছরের জঙ্ক মঞ্জুরী বিবেচনার 
সুযোগ পাবে। 


“ভোট-অন-একাউন্ট' 


২৯ সাধারণ নির্বাচনের পরও পুরো বাছেট তৈরী কর! সম্ভব 


হয়নী। সেখানেও পুরাপে। সরকারের রচিত বালেট নুতন 
FIF’ ৭৫-৩ 


সরকারকে উপস্থাপিত কবতে হয়। অবশ্য যেখানে নির্বাচনে 
দল যদপ হয় না এবং অর্থমন্ত্রীরও পরিবর্তন হয় না, সে-সব 
ক্ষেত্রে আখিক নীতির পারম্পর্য বলায় থাকে__নুতন সরকার 
নূতন নীতি নিয়ে হালির ভূলে বাজেটের প্রক্কৃতির ওলট-পালট 
হতে বাধ্য। কিন্তু RACHA ow ব্যয়-বরাচ্দের AQ বী- 
যাকে ‘ভোট অন MRSS’ বল! হয়-সাধারণ নির্বাচনই 
হৌক কিম্বা মধ্যবর্তী নির্বাচনই ale, লে নির্বাচন যদি 
আথিক বছর (৩১শে AIS) অতিক্কান্ত হবার কাছাকাছি 
সময়ে সম্পন্ন হয় -অনিবার্থ হয়ে ওঠে। সংবিধানের ২০৬ 
ধারায় ‘ভোট-অন একাউণ্”-এর মঞ্জুরীর. অধিকার আইন 
সভাকে দেওয়া আছে, যদিও এই অধিকারের প্রয়োগ 
সংবিধানের ২০২ ধারায় বণিত পুরো বছরের বাজেট আইন 
সভায় মঞ্জুরীর ws উপস্থাপনের দায়িত্বের ব্যতিক্রমরূপেই 
বিকল্প ব্যবস্থা মাত্র । 

নির্ব।চনই যে ভোট-অন-একাউপ্ট”এর মঞ্জুরী আবশ্যিক 
করে তোলে তা নয়। ay অজুহ।তেও ‘ভোট-অন- 
এফাউণ্ট'র gA চাইতে দেখা গেছে। পশ্চিম বঙ্গ বিধান ` 
সভায় আর এক অর্থমন্ত্রী ভিন্নতর কারণে কয়েক বছর 
পূর্বে 'তোট-সন-একাউন্টে্র ব্যয্ন-বরাদ্দ নিয়ে উপস্থিত, 


হয়েছিলেন। সেদিন অর্থনস্ত্রী ছিলেন তৎকালীন Ch 


ডাঃ বিধান sa রায়। ১৯৫৮ মালের ফেব্রুয়ারী নাসে-- 
অর্থাৎ দ্বিতীয় alata নির্বাচনের একবছর পর--১৯৫৮- -a> 
সালের বাঁজেট সম্পর্কে ডঃ বিধান ba রায় এ- বসা ae 


করেছিলেন । ১৪৫৭ শালে সাধারণ নির্বাচনের * পর? 


“e aÑ, ফান্তুম ১৩৭৪ 


যথারীতি 'ভেট-জন-একাউন্টের মঞ্জুরী নিয়ে কয়েকমাস 
ace পুরে! বছরের ব্যয়-বরাচ্দের মঞ্জুরীও মেওয়। হয়েছিল। 
১৯৫৮ তে কোনো নির্বাচন না থাক! সত্ত্বেও অর্থমন্ত্রী অজুহাত 
দেখালেন যে যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার লে qaga রাজ্য- 
সরকারকে কি পরিমাণ অর্থ সাহায্যের মঞ্জুরী দেখেন 
সে-সম্পর্কে ates সরকার সময়মত কিছু অবহিত হন নাই, 
যেহেতু ১৯৫৮ সালেও 'ভেট-অন-একাউদ্টের মঞ্জুরী 
অনিবার্য হয়ে পড়ে। সেদিনকার অর্থমন্ত্রীর এই অভুহাত 
কতট। খাটি, কতটা কেন্দ্রের ওপর চাপ দেবার কৌশল কিনব! 
কতটা কালহরণের উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিল orarie 
সংশয়ের অবকাশ যেই ছিল। কারণ কেন্দ্রের অর্থলাহায্যের 
গারমাণ সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য দিল্লীর আধিক মন্ত্রণালয় থেকে 
বিলধ্ে পৌছানোর ঘটনা খুব qaa কিছু নয়। সেদিনকার 
অর্থনন্ত্রী ঠিক আগের বছরের, অর্থাৎ ১৯৫৭-৫৮ গালের 
বাজেট বিবরণীতে প্রায় সেই একই ধরণের অভিযোগ করে 
বলছিলেন £ “At the time of framing the 
budget for 1957-58, no intimation as to the 
amount of Central assistance was available 


from the Central Govt.” 


. ঘাটতি বাজেট 
পশ্চিম বঙ্গের ১৯৬৯-৭০ সালের বালেটে মোট ঘাটতি ৩৫৩৬ 
কোটি টাকা । বাজেটের ates খাতে ঘাটতির পরিমাণ 
দেখা যাচ্ছে ১৯৭৮ কোটি টাকা । রাজন্ব-বহির্ত খাতে 
ঘাটতি নেই, বরং BES অনুমান করা হয়েছে 1'৬ কোটি 
টাকা। কিন্তু ১৯৬৯-৭০ সালের প্রারম্ভিক তহবিলে 
ঘাটতির পরিমাণ ২২৬৪ কোটি থাকায় ১৯৬৯-৭০ সালে 
মোট অনুমিত ঘাটতির পরিমাণ দীড়াবে ৩৫'৩৬ কোটি টাকা | 
এ বছরের মোট রাজত্বের অনুমিত পরিমাণ 203,94,85,000 
টাকা এবং ১৯৬৮-৬৯ সালের রাজছ্ের সংশোধিত পরিমাণ 
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২২২৯৩ কোটি টাকা। ১৯৬৯-৭০ সালের অমুমিত ব্যয় 
১৯১৮-৬৯ সালের ব্যয়ের 
সংশোধিত পরিমাণ ২৫৭৬৩ কোটি টাক।। ঘাটতি বাঁজেট 
আথিক পরিস্থিতির দুরবস্থা সুচিত করে একথ ঠিক, কিন্ত 
‘ই ঘাটতি পূণ্ণে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হযেছে তা 
আরও গুরুত্বপূর্ণ এবং আধিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনধার 
পক্ষে যথোপযোগী কিনা সেটাই হিচার্য । 

১৯৬৪-৭০ শাল চতুর্থ প্রানের প্রথম বছর। তৃতীয় 
ARFA ১৯৬১-৬৬ তে অতিক্রান্ত হবার পর সঙ্গতির 
অনিশ্চয়তার জন্তু চতুর্থ পরিকল্পনা রচনা সম্ভব হয় নাই। 
এ-কয় বছর পরিকল্পনার নামে বাৎসরিক বরাদ্দ AEM 
হয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনা এবছর স্থরু হলেও, এই বছরকার 
পরিকল্পনায় মঞ্জুরী নিয়ে বিরোধ আছে। এই বিরোধ শুধু 
পশ্চিম বাংলার ক্ষেত্রেই an) sete রাদ্যেও এই 
বিরোধের fansi প্রসারিত হয়েছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় 
পশ্চিম বঙ্গের oD are কোটি টাকা কেন্দ্রীয় বরাদ্ধ 
পাওয়ার ইশারা রয়েছে। প্ল্যানিং কমিশনের মতে পশ্চিম 
বঙ্গের রা্যলরকার চতুর্থ পরিকল্পনায় ১০* কোটি টাকার 
সঙ্গতি নিয়োগ করবেন। অর্থাৎ রাজ্যের প্যানে সাকুল্যে 
৩২০কোটি টাকা ব্যয় হবে। পশ্চিম বাংলার পক্ষে এ বরাদ্দ 
নিতান্তই জকিঞ্ৎকর বললেও কম বলা হবে। পাচ বছরে 
রাজ্যগুলির oe পরিকল্পন|র বরাদ্দ ৩,৫০০ কোটি টাকা। 
এই পরিমাণ বরাদ্দের বিরুদ্ধে তীত্র প্রতিবাদ উঠেছে। 
বিভিন্ন রাজ্য থেকে দাবী উঠেছে রাজ্যের সামগ্রিক 
বরাদ্দ আরও বুদ্ধি করতে হবে। এদিকে পঞ্চম ফিনান্স 
কমিশনের রিপোর্ট এ বছর জুলাই মাসে চুড়ান্ত হবার 
কথা ফিনান্স কমিশনের অন্তবর্তী রিপোর্টে সংবিধানের ২৭৫ 
ধারা অনুযায়ী পশ্চিম বঙ্গের জন্তু ৭২৪ কোটি টাকা 
১৯৬৯- els বরাদ্দ হয়েছে এবং কর ও SSA অংশ অন্যান 
বছরের বয়াদ্দের অনুপাতেই নির্ধারিত হয়েছে। পঞ্চদ 


a 


চি 


পশ্চিমবঙ্গের বাজেট প্রসঙ্গে 


faa কমিশনের কাছ থেকে রাজ্যগুলি স্বিচার দাবী 
করেছে_বিশেষভাবে পশ্চিম বঙ্গ । পশ্চিম বঙ্গের বরাবরের 
দাবী কেন্দ্রের নিকট থেকে রাজ্যগুপির প্রাপ্য অর্থ সাহায্যের 
শতকরা ৮০ ভাগ জনসংখ্যার ভিত্তিতে রাজ্যগুলির মধ্যে 
বন্টিত হওয়া উচিত, বর্তমানে এই হাব মানসে শতকরা ৬০ 
ভাগ। পশ্চিম বলের'মত ঘনবলতি পূর্ণ রাজ্যে প্রাপ্য সাহায্য 
বণ্টনের oy জনসংখ্যার ভিত্তির ওপর যধোপযুক্ত গুরুত্ব 
জারোপ লা করার ফলে পশ্চিম বঙ্গের বঞ্চনার দিনগুলি 
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দীর্ঘায়িত হয়েছে। 


চতুর্থ পরিকল্পলাব wate putea নির্ধারিত হবার 
পূর্বে__এপ্রিলের মাঝামাঝি_ এবং পঞ্চম ফিনান্স কমিশনের 
চুড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পূর্বে প্রায় চৌদ্দটি রাজ্যের 
১৯৬৯-৭০ সালের বাজেটে যদি তাই খাটতি দেখা 
যায়, অবাক হবার কিছু নেই। . অন্ধ প্রদেশ, আসাম, 
বিহার, গুজরাত, হরিয়ানা, জম্মু এবং কাশ্মীর, কের, 
মধাপ্রদেশ, মহীশৃব, Soo, রাজস্থান, তামিল নাডু, 
উত্তর প্রদেশ এবং পশ্চিম বঙ্গের বাজেটে অত্যধিক 
ঘাটতি দেখা গেছে। এই কয়েকটি রাজ্যের সামগ্রিক 
অপুরণ ঘাটতির পরিমাণ ২৪০ কোটি টাকা। coada 
সরকারের ধারণা .£ই খাটতির অনেকট| অবাস্তব এবং 
শটিত-_01098] and Inflated’ | তার কারণ, কেন্দ্রের 
মতে পঞ্চম fgata কমিশনের sts থেকে রাজ্যগুপিকে দেয় 
বিভাজ্য কেন্দ্রীয় কর তহবিলের wet ( divisible pool ) 
fas নিজ ভাগে রাজ্যগুপির পক্ষে যত বেশী 
aga আদায়ের প্রবণতা, এই বর্ধিত ঘাটতির অঙ্কে নিহিত 


ATTE | 
Cam ফাপাই ygi ছাপিয়ে ( deficit financing) তার 


দায় মেটাতে পারে। অবশ্য ইনফ্লেশনের ঝাঁকি রয়েছে। এই 
ইনফ্লেশন প্রতিরোধে ফাপাই মুদ্রার প্রয়োগ সীমিত করে 
আনবার সদিচ্ছা রয়েছে কেন্ত্রের। তৃতীয় পরিকল্পনার 


আমলে এই ফাপাই gata পরিমাণ বরাদ্দ ছিল ৩৫০ কোটি 
ট|কা। কার্যত পৌচেছিল ১১৫০ কোটি টাকার়। চলতি 
বছরে ১৯৬৮-৬৯ সালে এই MA gata বরাদ্দ আছে 
২৬০ কোটি টাকা, সে-যায়গায় ১৯৬৯-৭* সালে তাকে 
২৫০ কোটি টাকায় নামানো হয়েচে। প্রশ্ন হোলো atas 
সরকারের খাটতি কি ফাপাই মুদ্রা বৃদ্ধি করে মেটানে! হবে 
না কেন্দ্রের সঙ্গতির আরও বেশী অংশ রাজ্যের ভন্ত বরাদ্দ 
করে সে AIA সমাধান হবে কিন্বা রাজ্যের দিক থেকেও 
উত্রয়ন-বহির্ত ব্যয় হাঁস করে ( non-development ) 
এবং অনাদায়ী ট্যান্স আদায়ের সুব্যবস্থা করে এবং aI- 
ভাবে BCG করে CMH এড়ানে। হবে? রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কে রাজ্য সরকারের seghi বৃদ্ধি করে ঘাটতি 
মেটানোর ব্যবস্থাও এক ধরনের ডেফিসিট ফিনান্িং। 
কিন্ত vies সরকারের সঙ্গতি আহরণের এই সহজ পথটি — 
যাকে সহজ কথায় ধার বলা যেতে পারে-_কেন্দ্রীয় 
সরকার বন্ধ করে দিয়েছেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কে নির্দেশ 
দিয়ে যেন এ aea ওভারডাফট না দেওয়া হয়। 
রাজ্য লরক|রগুলির নিকট কেন্দ্রের পাওনা শোধের প্রশ্নও 
আর একটি গুরুতর সমস্যা । এই at পরিশোধের মেয়াদ- 
এর ফ্রেম পুনধিষ্তাসের জন্য রাঁজ্যসরকারগুলির ag 
অনুরোধ রয়েছে CFM সরকারের নিকট । ১৯৬৮ ৬৯ সনের 
পাওনা at পরিশোধের দায়িত্ব থেকে কেন্দ্র রাজ্যলরকারকে 
মুক্ত করে দিয়েছিল। ১৯৬১-৭০ সালেও যদি পাওন| খণ 
পরিশোধের দায় থেকে অব্যাহতি না দেওয়। হয়, ভাহোলে 
সমূহ বিপদ । তার বাজেট বক্তৃতায় মোরারদী দেশাই 
দায়ভার কিছুট! লাঘব করবার প্রতিশ্রুতি দিলেও কতটা 
দেবেন সেটা IPE রয়ে গেছে। কেন্ত্রীয বাজেটে দেখা গেছে 
১৯৬৯-৭০ সালে কেন্ছের AY পরিশোধ বাবদ ৫৩৮ কোটি 
টাকা রাজ্যগুপির দেয়। At পরিশোধের সময়ক্রম 
AARTE না হলে, কেন্ত্রের নিকট থেকে ১৯৬৯-৭* সালের 


৭৮ 


aA, ফাল্গুন ১৩৭৫ 


পাওনা সাহায্যের অধিকাংশই কিছ! সবটাই গত বছরের 
এবং এ-বছরের পরিশোধ্য দেয় মেটাতেই ব্যয় হয়ে যাবে। 
১৯৬৯-৭০ সালের বাজেটে কেন্দ্রীয় সবকারের খণের সুদের 
পরিমাণ হবে ২১ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা, ১৯৬৮-৬৯ সনে এর 
পরিমাণ ছিল ২৭ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা । আর পশ্চিম বঙ্গের 
সকল রকমের খপ আর কোনো কোনো দেনার আসল 
পরিশোধের জন্ত ১৯৬৯-৭০ ব্যয় বরাদ্দ ৩৩ কোটি ৫৫ লক্ষ 
টাকা। চলতি বছরে এর পরিমাণ হবে ৩৮ কোটি ৯৮ লক্ষ 
টাকা । 


কেন্দ্রের বরাদ্দ বৃদ্ধি চাই 

অর্থোপার্জনের উৎসগুপি কেন্দ্রের হাতে সংহত হয়ে 
রাজ্যের অর্থ সাকুল্যে ঘাটতি ফেলেছে, এ-বিষয়ে কোনো 
সন্দেহ নাই। Warr অর্থবরাদ্দের ক্ষেত্রে কেব্জ্র-রাঞ্য 
সম্পর্কের পুনধিম্তাসের অপরিহার্য প্রয়োগনীয়তা রয়েছে। 
এই পুনবিম্ভাস আপাপ-আলে[চনার মধ্য দিয়ে না প্রত্যক্ষ 
সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হবে, তা নির্ভর করবে কেন্দ্র, এবং 
রাজ্য সরকারের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর। এই ay 
রাজনৈতিক সংঘাতে পরিণত হবে কিন] ভা নির্ভর করবে 
উভয় সরকারের মনোভাবের উপর । এ-সম্পর্কে র জ্য- 
সরকারের মধ্যে ইতিমধ্যে ছুটি মত দানা বেধে উঠেছে। 
মুখ্যমন্ত্রী খুবই দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন তাদের সঙ্গে কেন্দ্রের 
রাজনৈতিক ক্ষমতার লড়াই নয়, অর্থ নৈতিক পুনবিষ্তাসের 
লড়াই; mga আয়ের (elastic) উৎসগুপি কেন্দ্র 
ALAA কাছে হস্তান্তর করে রাজ্যকে আরও স্বচ্ছল করে তার 
উপর আরোপিত দারিত্ব পালনে সহায়তা করুক, এটাই 
মুখমন্ত্রীর কাম্য। অপরপক্ষে মার্ক্সবাদী কম্যুনিইদের পক্ষ 
কেন্্র-রাজ্য SUCH রাজনৈতিক সংঘাতে পরিণত করবার 
আহ্বান জানানো হয়েছে। 

কেন্সের দাক্ষিণ্য কোন পথে প্রবাহিত হতে পারে তার 


উদাহরণও মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন। যেমন শিঞ্পলযৃদ্ধ করপোবেট 
সেক্টরের সকল আরকর কেন্দ্রে বর্তাছে, ঝাজ্যেরও তার 
কিছু অংশ পাওয়া উচিত। করণ, এই আয়ের Soren 
রাঞ্যের সীমানা। রাজ্য শুধুমাত্র ব্যক্তিগত 
আয়ের উপর করের অংশ পেয়ে আপছে। স্বল্প সঞ্চয় 
তহবিল থেকে খন চাইতে গেলে চড়া হারে সুদ দিতে হয়। 
অথচ এই তহবিলের Seen রাজ্যের সীমান!। wale 
এই ACA সুদের বোঝা হ্রাস করে রাজ্যের অর্থপাকুগ্য বৃদ্ধি 
করাও AFA | 

পঞ্চম ফিনান্স কমিশন এবং পরিকল্পন! কমিশনেরও 
দায়িত্ব aaa রাজ্যের অর্থ সংহতি বুদ্ধর। মুখ্যমন্ত্রী খুব 
লদতভ|বেই বলেছেন পরিকল্পনায় মাথাপিছু অর্থ বিনিয়োগ 
এবং মাথাপিছু atag ব্যয়ের ক্ষেত্রে পশ্চিম বলের স্থান 


এষ] তৎ 


| সর্বনিয়ে £ “The per capita plan outlay and the 


capita revenue expenditure in West 
the lowe-t 
among the states.” প্রাথমিক শিক্ষায় পশ্চিম বঙ্গের 
স্থান পর্বনিয়ে। কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বাদ 
দিয়ে রাজ্যের অন্ান্ত এলাকার মাথাপিছু আয়, S919 
রাজ্যের যে কনো অনগ্রসর এলাকার সঙ্গে তুলনীয় | পশ্চিম 
বঙ্গে বিপুল পরিমাণ আয়কর এবং কোনো কোনো পণ্যের 
উৎপাদন কর (excise duty) আদায় হলেও পশ্চিম বঙ্গ 
তার সামান্ত. অংশই পার, জার মাথাপিছু আয়ের সমতা 
রক্ষার (per capita equality ) খাতিরে তার বৃহদংশ 
agis রাজ্যে প্রেরিত হয়। কিন্তু সারা দেশের জান্ত বিপুল 
পরিমাণ অর্থগমের Som কলক!তা যে দায়িত্ব পালন 
করে এবং সেই সঙ্গে নাগরিক জীবনের নানাবিধ RAN- 
সুবিধার সৃষ্টি করে, সেই কলকাতা অঞ্চলের দায়িত্ব জাতীর 
দায়িত্ব রূপে স্বীকৃত এবং পরিচালিত হবে al কেন মুখ্যমন্ত্রী 
এ-প্রশ্ন করেছেন। 


per 


Bengal were now practically 


a“ 


kki 


গশ্চিমধঙ্গের বাজেট ana 


শিল্পে পশ্চিম বলা “ata 

শিল্পের ক্ষেত্রে “এখনও পশ্চিম বাংলার স্থান খুব 
অকিঞ্চিংকর নয়। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৬৪ সালে 
কয়েকটি Mme রাজ্যের aD, বিনিয়োগ, উৎপাদন এবং 
মজুরী সংক্রান্ত সংগৃহীত YF থেকে | Annual Survey of 
[0058619৪-এ এ-তথ্য সংযোজিত হযেছে । এই স্চকগুলি 
সবকারী LA MINS] এই meteg থেকে পাওয়। 
যাচ্ছে £ উৎপাদনযোগ্য মূলধনের (productive capital) 
ক্ষেত্রে পশ্চিম বঙ্গেব স্থান এখনও সর্বাগ্রে-ভার পরিমাণ 
১,১১৭ কোটি টাকা, মহারাষ্ট্রে ৯১৪ কোটি টাকা, সান্রালে 
৪১৮ কেটি টাকা এবং গুজরাতে ৩৪১ কোটি টাকা। যে 
শিল্পগুলির ভিত্তিতে এই হিসাব ten গেছে তাদের F$- 
সংস্থানের সংখ্যা পশ্চিম বঙ্গে ৮২৫,০০০, মহারাষ্ট্রে ৭৫৫,৯৩৩ 
মাদ্রাজে ৩১৬,৯০০ গুজরাতে ৩২৫১০০* জন। শ্রমিক-পিছু 
adgs qaaa পরিমাণ পশ্চিম বঙ্গে ৭,৭৮৭ টাকা এবং 
REAR ৬৩১৭ টাকা । শ্রমিক-পিছু প্রতি reia (man- 
hour) উৎপাদন পশ্চিম বঙ্গে ৬.৩৩ টাকা মহারাষ্ট্রে ৮.৯৪ 
টাকা, Nate 1.১৩ টাকা, gaas sar টাকা এবং 
পাঞ্জাবে ৮.৫২ টাকা। মহারাই ও পাঞ্জাব এবিষয়ে 
wal | প্রতি ঘণ্টায় শ্রমিক-পিছু উৎপাদনের ' মধ্য দিয়ে 
gas সংযোজনের পরিমাণ (she amount of sarplus 
to be shared by capital and labour) পশ্চিম 
বঙ্গে ১.৭৩ টাকা, মহারাষ্ট্রে ২.৫১ টাকা, মাত্রাজে ১.৯৮ 
bts, গুজরাতে ১.৬৯ টাকা, পাঞ্জাবে ১.৯৩ টাকা। 
পশ্চিম বঙ্গে এই Saw retary, agia ও পাঞ্জাবের চাইতে 
কম হওয়ার জগ্য পশ্চগ বঙ্গে ARAMA হার তুপন|মূলকভাবেও 
কম। মাথ৷ পিছু প্রতি শ্রম-ঘণ্টার মজুরী অবশ্য পশ্চিম বঙ্গে 
কম £ মা ‘aD টাকা, মহারাষ্ট্রে ১৩০ টাকা, Rice ১.*২ 


“টাক! Saaks sor টাক! এবং পাঞ্জাবে ৮৩ টাকা। 


১৯৬১ সালে এই সমীক্ষায় যে শিল্পগুলির হিসাব সংগৃহীত 


হয়েছিল তাদের সামগ্রিক উৎপাদনের ফলে টাকার অঙ্গে 
dees কোটি টাকাব নুতন সম্পদ সংযোজিত হয়েছিল এবং 
তার মধ্যে শ্রমিকদেণ পাওনা অংশ ছিল ৮৩০ কোটি টাকা। 
sits, উৎপাদিত পণ্যবূল্যের শতকবা +৫ ভাগ। এই 
উৎপাদিত পণ্যযুল্যে পশ্চিম বঙ্গের অংশ ৩৩* কোটি টাক! 
এবং এখানকার শ্রমিকদের অংশ ৫৭.৬%, মহাবাষ্ট্রের অংশ 
৩৮৪ কোটি টাকা, শ্রবিকর্দের শতকরা ৫৫'২, গুগর|তেব 
অংশ ১১৯ কোটি টাকা, শ্রমিকদের শতকরা ৬২. টাকা, 
পাঞ্জাবের ৫১ কোটি, শ্রমিকদের শতকরা ৪৩.৮১ এবং 
মহীশুরের অংশ ৬৬ কোটি টাকা এবং শ্রমিকদের ৪+.২ % 

গড়ে কারখানা-পিছ্ু বিনিযোগ (fixed capital ) 
পশ্চিম বঙ্গে ৩২৬ লক্ষ টাকা, মহ।রাষ্ট্রে ১৮১ লক্ষ টাকা। 
কারখানা-পিছু শ্রমিক সংখ্যা পশ্চিম বঙ্গে ৪১১ জম, মহা রাষ্ট্রে 
৩৪* জন। কারখানা-পিছু যোগানের (input )-কাচ। 
মাল, শ্রম, অর্থ-পরিমাণ পশ্চিমবঙ্গে ৪৫'৬ লক্ষ টাকা, 
মহারাষ্ট্রে ৩৪৬ লক্ষ টকা, কারখানা-পিছু উৎপাদনের 
(output) ক্ষেত্রেও পশ্চিম বঙ্গে ৬২২ লক্ষ টাকা, 
মহারাষ্ট্রে ৪৩৬ লক্ষ টাকা । ১৯৪৬ থেকে ১৯৬ওর মধ্যে 
সারা ভারতের শতকরা হিসাবে মোট কারখানার সংখ্য 
পশ্চিম বঙ্গে ২৯ ভগ থেকে ১৫ ভাগে কমে যায়, 
উৎপাদনযোগ্য মূলধনের পরিমাণ শতকরা ২৮৩ ভাগ থেকে 
১৯৩ ভাগে এবং SACRA সংখ্যা শতকরা wow ভাগ 
থেকে শতকরা ২১৭ ভাগে হাস পায় aq নিট উৎপাদন 
(net output ) শতকরা ২৭২ ভাগ থেকে ২১৩ ভাগে 
নেমে আলে | 

পশ্চিম বঙ্গে facetaacaa chaa ধীরে ধীরে মহারাষ্ট্রে 
স্থান।9্তরিত হয়েছে এবং অস্তমিত শিল্প প্রভাবের উদ্ধারকল্লে 
ফেডারেল অর্থসঙ্গতির বিষ্তাসে অনিবার্য পরিবর্তন প্রয়োজন | 
পশ্চিম বঙ্গ ভারতবর্ষের শতকরা তিনভাগ ভৌগলিক সীখান| 
জধিকার করে এবং সারা ভারতবর্ষের জনসংখ্যার শতকরী! 


qre 


BHA, FE ১৩৭৫ 


তিনভাগ ধারণ করে জাতীয় আয়ের শতকরা আট ভাগ 
উপার্জন করেও অজ ভার শিল্পগত পরিস্থিতি পশ্চাদগামী। 
ৃখ্যমন্ত্রী তাই তার বাজেট ভাষণে সঙ্গতভাবেই বলেছেন : 
“Patterns of transfer of federal finance should 
be so reversed that this iudustrial growth- 
centre of Eastern India gets its due share 
for its survival... in respect of per capita 
devolution by the Finance Commission and 


also in respect of per capita central assistance 


for Plan outlay most of tho states are stealing 


a march over West Bengal bacause of the 
of 


resources to the state,” 


existing patterns transfer of federal 


বেতন বৃদ্ধির মঞ্জুনী 

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বেতনের পুনবিষ্কাসের এবং 
কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘভ।তা হারে রাজ্য 
সরকারী কর্মচারীদের eats বৃদ্ধির দরুণ আগামী পাঁচ 
বছরে এই দুই খাতে se কোটি টাকা হিসাবে ৯* কোটি 
টাকা ব্যয় হবে: এই ব্যয় আগামী পাচ বছরের হিপাবে 
BR SR করা হয়েছে এবং পঞ্চম ফিনান্স কমিশনের নিকট 
এই ব্যয় বাবদ বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। অপর পক্ষে HAI 
কমিশন ১৯৬৮ সালের ৬ই মার্চের পত্রে রাজ্য সবকারকে 
১৯৬১ সালের ৩১ শে মার্চের পর কর্মচারীদের বেতন 
বৃদ্ধির হিসাব আগামী পাঁচ বছরের sing ব্যয়ের 
অনুমানের আওতায় WORSE করতে WIRE নিষেধ করে 
দিয়েছে। প্রয়োজন হলে একটি পৃথক জভিরিক্ত 
নোটে এ-সম্পর্কে উল্লেখ করা যেতে পারে! সুতরাং 
Fray কমিশনের পক্ষ থেকে এই ব্যয়-বরাচ্দের IgA 
সম্পর্কে জনিশ্চিতি আছে এবং শেষ পর্যন্ত প্ন্যান-বহির্ভূত 


© 
এবং উপ্নয়ন-বহির্ভৃত anal রাজশ্বের উপব এই ব্যয়- 
বরাদ্দ অধিকার দাবী করবে। সে ক্ষেত্রে অস্তান্ত গঠনমূলক 
কাজের অর্থলঙ্গতিতে টান ABLE | 


প্যানের বরাদ্দ 
ay প্ল্যানিং কমিশন কেন্দ্রীয় বরাদ্দ 
৩৯৬০ কোটি টাকায় স্থির FAE | 
ব্যয় ধার্য হয়েছে save কোটি টাকায় তার মধ্যে রাজোর 
বাজেটে ৩৫৩৬ কোটি টাকা স্থান পেয়েছে এবং CRD 
ইলেকট্পিটি বোর্ড ব্যয় করবে ১'৪৬ কোটি টাকা। চলতি 
বছরের প্র্যানের সংশোধিত ব্যয় ৫৭৬৪ কোটি টাকা, 
তার মধ্যে বাজেটে স্থান পেয়েছে toas কেটি টাকা এবং 
ইলেক(্রপিটি বোর্ড ব্যয় করবে ৬৭০ কোটি টাঁকা। 
মুখ্যমন্ত্রী দ্যানের বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবী তুলেছেন। কারণ, 
পশ্চিম বে ট্যাক্সের পরিমাণ প্রায় সর্বে!চসীম|য় পৌচেছে = 
‘near about the highest.’ 

প্ল্যানিং কমিশনেরও ত্রিশঙ্কুর অবস্থা হয়েছে। একদিকে 
তাদের কাছে বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবী তীব্রতর হয়ে উঠছে, 
অপর দিকে aea Srg মা ভবানী, কেবলই 
ঘাটতি, জারও খাটতি। এই ঘাটতির যৃধ্যেও রাজ্যগুলির 
পক্ষ থেকে সঙ্গতি সংগ্রহে একান্ত নিস্পৃহতা প্রানিং 
কমিশনের অবস্থা আরও WA করে তুলেছে। চতুর্থ 
পরিফল্পনায় রাজ্যগুলির প্রয়োজনীয় সঙ্গতি নির্ধারণে 
পরিকল্পনা কমিশন বিভিন্ন রাজ্যের প্র্যান-বহিভূর্ভ' 
( non-plan ) ব্যয়ের পরিমাণ একেবারেই অগ্রাহ্‌ করে 
গেছে, কারণ তারা ভেবেছিল, পঞ্চম ফিনান্স কমিশনের 
শিদ্ধান্তের ফলে বিভিন্ন রাজ্যের ভাগ্যে যা জুটবে তা দিয়ে 
maage ব্যয় মিটিয়ে নিতে পারবে। কিন্ত বিভিন্ন 
রাজ্যের বাজেটের ঘাটতির বহর কমিশনকে এ-বিষয়ে art 
করেছে। 


১৯৬৯-৭০-এর 


এ-বছরকার RAR .. 
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৭৮১ পিসের বাজেট পরে 
আয়-ব্যয় সমীকরণ : রাষ্ট্রিয় ব্যবসায়ে লোকসান 

কেন্দ্র-রাজ্যের পারম্পরিক অর্থবিস্কাস ঢেলে সাজার যেমন 
প্রয়োজন রয়েছে, রাজ্যগুলিকেও স্ব নির্ভর হবার জন্য উদ্যোগী 
হতে হবে! সেদিক থেকে ব্যয় কট-ছাট করে অতিরিক্ত 
সঙ্গতি সংগ্রহের পদক্ষেপেরও রাজ্যগুলির দিক থেকে sfà- 
বার্ধতা রয়েছে। মধ্য প্রদেশ, রাজস্থান, কেরল satata 
অতিরিক্ত কর ধার্ষের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ; জম্মু কাশ্মীব ও 
Siesta বাজেটে করের পুনবিন্তাস করে কিছু অতিরিক্ত 
আদায় হবে। আলাম ও বিহারে ঘাটতির পরিণাম সব 
চাইতে বেশী হলেও তারা নূতন কোনো সঙ্গতি অর্জনে 
অগ্রসর না হয়ে বকেয়া পাওনা আদায় এবং ব্যয় সঙ্ধকোচেব 
কথা বলেছে। 

পশ্চিম বঙ্গে করের বোঝা মাত্রাতিরিক্ত এ-বিষয়ে 
কোনে! সন্দেহ নাই। কেন্দ্রে সঙ্গে আিক সঙ্গতির 
বণ্টনে বোঝাপড়ার প্রতিশ্রুতির মধ্যে সঙ্গতি-বৃদ্ধির আশ! 
নিহিত আছে। fay তাতেই দায়িত্ব সম্পন্ন হবে কিনা 
সে-প্রশ্ন থেকে যায়। ১৯৬৭ সালে প্রধম যুক্তফ্রণ্ট 
সরকার তাদের বাজেটে আয়-ব্যয়ের সমীকরণে 
( balancing the budget ) আদৌ আগ্রহী ছিল না! 
কিন্তু শেষে তাদের afaa জারী করে বিলঘিত কর ধার্য 
করতে হয়েছিল। এবার যুক্ত ফ্রণ্ট সুনিশ্চিত ভবিহ্াৎ-এর 
সামনে দীড়িয়ে আধিক বিস্তাসের সুযোগ পেয়েছে এবং 
ভেবে-চিন্তে mtag এবং উন্নয়ন-বহির্ত fem 
aaa মাত্রা হাস করে সেই সম্পকে ফপপ্রস্থ FICS 
যিনিয়োগের পথ তাদের বার করতে হবে। পশ্চিম বঙ্গে 
রাজ্য সরকার পরিচালিত বিভিন্ন ব্যবসারে লোকসানের 
পরিমাণ এই প্রশ্ন আরও তীব্রভাবে উপস্থাপিত করেছে। 
সেচ-পরিকল্পন! সমেত বিভিন্ন ate ব্যবসায়ে এ-যব পশ্চিম 
বঙ্গ ৩৪৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা ange এই aAa 


ব্যবসার অধিকাংশগুপিই বছরের পর বছরে লোকসানে. 


করতে 


চলেছে এবং তাঁদের স্বনির্ভরতার প্রশ্নও অবাস্তর করে তুলেছে। 
‘most of them are not self-financing’—একখ| 
মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বলেছেন | কলকাতা দুগ্ধ সরবরাহ ব্যবসায়ে 
১৯৬৯-৭০ সালে ৬৮৫২ লক্ষ টাকা, ওরিয়েন্টাল গ্যাস 
কোম্পানীতে ২০৮৮ লক্ষ টাকা, টুরিস্ট বাসে ১৪৪ লক্ষ 
টাকা, কল্যাণী Vata adh ১:৮৩ লক্ষ টাকা ঘাটতি 
হবে? এছাড়া আরও শ্রনেক ব্যবলাতেও | 


স্বনির্ভর আর্থিক fale চাই 

পরিকল্পনার আমলের বাজেটকে স্বনির্ভর অ]ধিক- 
বিদ্ভাসের oma —self-genorating economy ANS 
হবে--বাজেটের সার্থকতা সেটখানে। কারণ 
পরিকল্পনার আমলে এটাই হোলে অনুসরণীয় জাতীর নীতি | 
বাজেটের শ্বনির্ভরতার aser মাপকাঠি হোলে! বাজেটের 
মোট ব্যয়ের সঙ্গে ব্যয় হাসের SM আহরিত অর্থের অনুপাত 
(Ratio of gross expenditure to Recoveries 
taken as reduction of expenditure ) | 
এই নিরিখে বিচার করলে দেখা যাবে মোট 
ব্যয়ের তুলনায় ১৯৬৯-৭৯ লালে জহরিত বা উদ্ধার 
ate (Recoveries) অর্থের পরিমাণ শতকরা! প্রায় দশভাগ 
atai মোট ব্যয়ের পবিমাপ ৩৭৫.৪৫ কোটি টাকা এবং 
জিত বা উদ্ধা প্রাপ্ত (Recoveries) অর্থের পরিমাণ ৪৯৮১ 
কোটি ট/কা। তৃতীর পরিকল্পনার প্রথম বছরে এই হার ছিল 
শতকরা ১১ ভাগ । অর্থ: চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম বছরে 
তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথমের বছরের চাইতে সম্পদের আহরণের 
পরিমাণ MBSA হারে কম। আহরণের (Recoveries) 
এই সুচক খেকে অনুমান করা ভুল হবে ন! বাজেটের 
মোট ব্যয় যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই অনুপাতে আথিক 
পরিস্থিতি শ্বনির্তরভার দিকে এগোচ্ছে ন|; অতএব, 
agai ব্যয় (anproductive) ও অপব্যয়ের পরিমাণ 


৭৮২ জয়ী, Sty ১৩৭৫ 


যে বর্ধমান, সে*কথাই আহরিত সম্পদের PAS ঘোষণা 
করছে। 
রাজ্যসরকারের সঙ্গতি 
aes সরকারের সঙ্গতি কি? তাদের সঙ্গতি aat 
খাতে আর, কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রাপ্ত ধণ ও দান, 
প্রান বাবদ অর্থ সাহাধ্য, কেন্দ্রীয় করের পাওন। অংশ 


এ ছাড়া বাজারে at গ্রহণের অধিকারও রয়েছে। রাজ্যের 
ata উদ্ভোগের আয়ও aag খাতে জমা sai একটি 
রাজ্যের এই হেলে! মোট অর্থপঙ্গতি। wh ও সুস্থ বাগেট 


রচনায় কর-ভিত্তিক (Tax-Revenue) ajara চাইতে 
কর-বহিছু ত (Non-Tax Revenue) রাজনের অনুপাত 
বেশী হওয়ার অনিবার্ধত। রয়ে গেছে। এই সঙ্গতির মধ্যেই 
আমাদের সঙ্কুলান করতে হবে: আমাদের মাযুলী আয়-ব্যয়, 
পূর্ববর্তী পরযানগুপির ব্যয়ের দের (committed expen- 
diture), চলতি ataa ব্যয় এবং diago কিঘ। 
উন্নয়ন-বহিভূতি ব্যয়। উ্নয়ন-বহিভূ্তি ব্যয় যধাসস্তব কম 
মা করলে মেট আধিক সাকুল্যের অভাবে, প্র্যানের ব্যয়ে 
ঘাটতি পড়বে । বলাই বাহুল্য ননৃ-ভেনেল্য।পমেন্ট ব্যয় 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। 


আয়ের পুনর্বন্টন 

বাজেট বিচারের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ নিরিখ, বালেট 
ব্যয়বরাদ্দের redistributive effect কি? অর্থাৎ 
বাজেটের আয় সমালকল্যাণমূলক খাতে সঞ্চারিত করে এবং 
তার সুযোগ অপেক্ষাকৃত বঞ্চিতদের নিকট পৌছে দিয়ে 
আয়ের HATTA করা হয়ে থাকে এবং তারি ফলে ata- 
বৈষম্যের Gas প্রশমিত হয়ে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার 
ভিত্তিভূমি রচিত হয়। zak বিভিন্ন সমাজকল্যণসুলক 
খাতে ব্যয়ের মারা ও বরাদ্দ অর্থের সার্থক প্রয়োগের ওপর 
পুনর্বন্টনের এই প্রতিফল ( redistribitive “886৭ 


নির্ভর করে। এই খাতগুপি যথা : শিল্প, কৃষি, FÅ C, জনি 
উন্নয়ন, পণ্ডপালন, বন, SA সংরক্ষণ, SHAT ডেভেলপমেন্ট, 
গ্রামীন ও ক্ষুদ্র শিল্প, স্বাস্থ্য । মৎস্য ও শিল্প খাতে বাজেটের 
অনুমিত ব্যয়ের অঙ্ক সংশোধিত বাজেটে কমিয়ে আনা হয়েছে। 
অর্থাৎ পুনর্বণ্টনের প্রতিফলের কেন্দ্র সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। 


কেন্দ্র-নির্ভর বাজেট 

কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ সাহায্যের পরিমাণ শ্বতাবতই 
বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেন্দ্রের হাতে পৃঞ্জীভূত অর্থসম্প্দ আহরণের 
অধিকার রাজ্যের হাতে অধিকতর atata বিন্তন্ত না হলে, 
ফে্গযুধাপেক্ষিত। রাজ্যের দিক থেকে ক্রমশই বুদ্ধি পাবে। 
ঘটেছেও তাই। স্থতরাং ‘other state resources’ অর্থাৎ 
রাজ্যের wale Bon থেকে আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সুযোগ 
eR না করতে পারলে বাজেটের একপেশে গড়নের 
চাপ-_কেন্তর-নির্ভরতার qatana wifes fastens 


ভারসাম্য AR করবে এবং সেই সঙ্গে কেনতরমুশীনতা ও 


কেন্দুনির্ভর্ত! বৃদ্ধি করে ভারতবর্ষের ফেডারেল কাঠামোকে 
ইউনিটারী কাঠামোর গড়নের দিকে ঠেলে দেবে। এই 
প্রবণতাকে কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ 
federalism’ আধ্যা দিয়েছেন। সম্প্রতি রাজ্যলভায় 
কেন্দ্র-রাজ্য অর্থলম্পদের পুনবিষ্ত!সের প্রশ্নে অর্থমন্ত্রী মোর!রলী 
দেশাই এর উত্তর এই ধরণের মনোভাবেরই প্রতিধ্বনি করেছে। 


md ও ae পরিশোধ 

বাজেট আলোচনার আর একটি নিরিখের উল্লেখ 
অপরিহার্য। রাজ্যের acta বোবা ও খণ পরিশোধের 
“gfe (servicing cf debts) এদিক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিচার্ধ বিষধ। একাউটে্ট জেনারেল কর্তৃক রচিত এ-সম্পর্কে 
সর্বশেষ হিসাব ১৯৬৫-৬৪ সলের। এই হিসাব অনুযায়ী 
১৯৬৫-৬৬ সালের শেষে পশ্চিম বঙ্গের খণের (Public 
Debt) পরিমাণ ৫১৫,৭৯ কোটি টাকা এবং মোট দায়ের 


‘dynamic 


সী 


P নত 


পশ্চিমবঙ্গের বাজেট প্রসঙ্গে 

পরিমাণ ৫৭০.০৮ কোটি টাকা। এ বছর পর্যন্ত ater 
সরকারের পক্ষ থেকে খণ্দান এবং অগ্রিমদান বাবদ 
(loans and advances by the State Govt.) afte 
নগদে মোট সম্পদ জড়িত ছিল ১৯৭,৪৪ কোট টাকার | 
সুতরাং এই পরিমাণ অর্থ সম্পদ বাদ দিলে ১৯৬৬ 
গালের সার্চে শেষে পশ্চিম বঙ্গের সর্ব মোট দায়ের 
পরিমাণ দাড়াবে ৩৭২.৪৪ কোটি টাকা । এই পরিমাণ 
mastaa পাশাপাশি একাউটেণ্ট জেনারেলের হিসেবে 
পশ্চিম বঙ্গ সরকার ৩১৬.৭১৯ কোটি টাকার সম্পদ 
সৃষ্টি করেছেন। এই সম্পদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মূলধনী 
খাতে লাভের সম্পদ, বথাঃ সেচ-পরিকল্পনা, সিভিল 
sagn, বহুমুখী নদীপরিকল্পনা, কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা 
ও গবেষণা, Montana, পরিবহন ইত্যাদি । ৩৬৬৭৯ 
কোটি টাকার WB সম্পদ এবং ৩৭২৪৪ কোটি টাকার 
» দায়ভারের মধ্যে ৫'৬৫ কোটি টাকার ব্যবধান আছে। 
সেই ব্যবধান সরকারী বাড়ীর, যানবাহন, শিক্ষায়তন, 
রাস্তাঘাট প্রভৃতির মূল্যায়নে পুরণ হয়ে যাবে বলে 
সরকার মনে করেন। একথা সত্য যে মূলধনী খাতে 
ব্যয় করেই সম্পদ স্থষ্টি করতে হবে এবং মূলধনী খাতের 
ব্যর খপ করে সংগ্রহ করতে হবে এবং এই সম্পদের 
T উপার্জনের শক্তি বিকশিত হতে কিছু সময় অতিবাহিত হতে 
পারে। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না, যে সম্পদ UP 
হয়েছে, তার উপার্জন-ক্ষমতা ( earning Power ) তার 
মূল্যমানের নিয়ামক । শুধুমাত্র জড় সম্পদ, ( Physical 
assets )-_যে সম্পদ নূতন সম্পদ স্থষ্টিতে অক্ষম, যে সম্পদ 
বিনিয়োগে কোনো উপার্জনের পথ খুলে দেবে না, সে রকম 
বন্ধ্যা সম্পদের ( infructuous ) দ্বারা cqa ala খণের 
alas বুদ্ধি হয়ে জগদ্দল পাথবের মত পশ্চিম বলের আধিক 
Rea gia করবে। দ্বিতীয় (ফাইনান্দ কমিশনের 
একটি afas হুশিয়ারী এ-সম্পর্কে উদ্লেখ্য। 
Fig ,+৫---৪ 


কমিশন বলেছিলেন £ “a considerable part of it 
may turn out to be a dead-weight and the 
cost of its servicing will fall on the general 
acia বিনিয়োগে তৈরী সম্পদ অর্থপ্রস্থ না 
হওয়ার পরিণামে এই acta বোঝা! রাঁজস্বেব উপর চেপে 
বসবে এবং সাধারণ রাজস্বের অংশ দিয়ে শে-দায় মেটাতে 
হবে। পশ্চিম বঙ্গের বাজেট গে-স্বাক্ষর বহন করছে। 

খণের দায় মেটাবার as হুদ এবং বাজার ACTA হুদ 
এবং আসল পরিশোধের জন্তু Sinking Fund এবং 
Depreciation Fund-«q বরাদ্দ রয়েছে | খণ পরিশোধের 
এই ব্যবস্থাপনার ( Debt servicing ) ১৯৬৫-৬৬ লালে 
রাজস্বের শতকরা ১২ভাগ ব্যয়িত হয়েছে, ১৯৬৬-৬৭ সালে 
শতকরা ১৩ ভাগ, ১৯৬৮৩৯-এর সংশোধিত বাজেটে শতকরা 
১৭ ভাগ এবং ১৯৬৯-৭০-এর বাজেটে শতকরা ১৪ ভাগ 
বরাদ্দ হয়েছে। ১৯৬৯-৭০ সালে তার মোট পরিমাণ 
৩৩২৫ কোটি Star) কেন্দ্রীয় সরকারের আগামী বাজেটে 
বরাদ্দ হয়েছে ৫৬৯ কোটি টাক! অর্থাৎ atara শতকরা 
১৭ ভাগের উর্ধে। সুতরাং দেনা! বাড়ছে । খণ পরিশোধের 
ame 'নিবার্ষভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে রাজন্বের ওপর চাপ 
বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এই ব্যয় রাজপ্ের বহন-ক্ষমতা অতিক্রম 


করলে গোটা আধিক বিশ্ত।সই অচল হয়ে যেতে বাধ্য। 
বাজেটের প্রয়োগে আখিক পরিস্থিতিতে গতিবেগ সঞ্চা- 
বিত করে, রাজ্যের আধিক কাঠামোকে ব্ব-নির্ভরতার 
, (self-generating) দিকে এগিয়ে দিলো কিনা, আতিক 
aan দূরীকরণে, পীড়ন ও বঞ্চনা হাসে সার্থক হোলো কিনা, 
মূলধনী খাতে বিনিয়ে!জিত সম্পদ অর্থ উপার্জনের পথ সুগম 
করলো! কিনা, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র বিস্তৃত করলো কিনা, 
qaga রোধে ফলপ্রস্থ হোলো কিনা এই নিরিখগ্ুপি দিয়ে 
বাজেটের বিচার হবে। পশ্চিম বাংলার বাঁজেটকেও সার্থক 
হতে হলে এট নিধি উত্তরণের দায়িত্ব রযেছে। সেই 
দায়িত্ব পালনে নূতন সরকাবের আগামী দিনের পদক্ষেপ 
ভানযাধারণের সজাগ ও সতীক্ষ দৃষ্টির সম্মুখীন হবে। 


revenues.” 


=f SCA CAS (৯৮২৬৯৯-৯৯ইএ৪ ) 


( জন্মশভবাধিকীতে কবির উদ্দেশ্যে নিবেদিত ] 
নচিকেতা ভরদ্বাজ 


কবি কথাটি ইচ্ছে করেই ব্যবহার করলাম। যদিও 
আচার্য মনোমোহন কবি মনোমোহনকে অনেক পশ্চাতে 
ফেলে চলে গেছেন। দার্শনিক মনোমোহন ; 
মনোমোহন এসব 'পরিচয়ও AJRA নয় । তাসত্বেও নিরবধি 
কাপ এবং এই বিপুল। পৃথিবীতে যে পরিচয়টি সব চেয়ে 
উজ্জল তাই উন্মোচিত করতেই আমার এই প্রবন্ধ প্রয়াস | 

আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে মনোমোহন 
ঘোষ নামটি ততটা বিশ্ৰুত নয়। এ ae অবশ্য আমাদের 
জাতীয় চরিত্রের চিরন্তন এতিহ-বিমৃুখতাও অনেক পরিমাণে 
দায়ী। তবু কবির জীবনপদ্ধতি ও বহুধা বিচিত্রমুখী Sta 
প্রতিভাও amy কম দায়ী নর়্। এমন কিতিনিবে 
বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিক মনীষী খষি অরবিন্দের অগ্রজ ছিলেন, 
এই সাধারণ তথ্যটিও আমাদের অনেকের জানা নেই। 
প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপনা করে এককালে 
তিনি যে বহু তরুণ চিত্তের মুকুটহীন aab হয়েছিলেন 
একথাও আজ অনেকে স্বরণ করে রাখেননি। ভাগলপুবে 
১৮৬৯ খৃষ্টাবের ১৯ শে জানুয়ারী তার জন্ম হলেও ১০ বছর 
বয়স থেকে ২৫ বছর পর্যন্ত তিনি Race কাটিয়েছেন | 
আজীবন ইংরেজী জীবনচর্যায় দীক্ষিত- ম্যাঞ্চেইীর গ্রামার 
স্কুলের এবং পরবর্তীকালে অন্পফোর্ডের মেধ।বী কৃতী ছাত্র 
মনোমোহন-_-বাংলা প্রায় জ্বানতেনই না। অন্ততঃ 
কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের আগে aa ভাষ! Sta বাছে 


শিল্পী” 


গ্রীক সমতুল্যই ছিল । এবং তাঁর যা কিছু সারস্বত সাধন! 
তাও তীর দ্বিতীয় মাতৃভাষা এ ইংরেজীর মাধ্যমেই । কাঁজেই 
বাঙ্গালী পাঠক তার কাব্যকলাকুতির কোন metas রাখেন 
না। কবির সঙ্গে আমাদের সহজ পরিচয় ঘটে ওঠেনি | 
অথচ সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের পূর্ণ মূল্যায়নে Stata 
কবি-সাহিত্যিকদের ইংরেজী রচনাগুলিও অবশ্যই স্মর্ণ- 
যোগ্য। যে কোনো কারণেই হোক, ইওরোপীয় সংস্কৃতির 
সঙ্গে আমাদের যে সংযোগ ও সংঘাত ঘটেছিল তার ফলে 
আমাদের সাহিত্যের মৌল ধারাটি সম্পূর্ণ না হলেও অনেক 
দিক পাপটে-_ অন্ত সমূত্র/তিযুখী হয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ 
নেই। ইংরেজীতে কাব্য রচনা করে ধরা Weal হয়েছেন 
Stora মধ্যে নিশ্চয় মনোমোহন ঘোষ কেবলমাত্র একজন 


~ 


নন, পরস্ত বিশেষভাবে চিন্তিত একটি স্মরণীয় aait 


ভিরোপিও থেকে শুরু করে রামবাগানের দত্ত পরিবারের 
গোবিন্দ দত্ত এবং কন্তা তরু দত্ত, মাইকেল IEA, রমেশচন্দ 
দত্ত, স্বামী বিবেকানন্দ, wafa নাইডু, হারীন্দ্রনাথ 
চট্রোপাধায় এবং একালের ডোম মরেস প্রভৃতি কবিদের 
হাতে (4 Indo-Anglican কবিতার ধার! প্রবহমান এবং 
যে ধারার পরম পূর্ণতা শ্রীঅরবিন্দ এবং রবীন্ত্রনাথ--কবি 
মনোমোহন ০ঘোষ সেই ধারারই একজন সার্থকতম আদি 


রূপকার । এখানে একটি কথ। প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার p. 


যে ইংরেজী ভাষায় রচিত বলে এ সাহিত্য কিন্তু ইংরেজী 


শর্ট 


tre 


কৰি মনোমোহন ঘোষ (১৮৬৯--১৯২৪ ) 


সাহিত্যের ব্যর্থ বিবর্ণ অনুকরণ মাত্র নয়। পরস্ত, ভাষা 
ইংরেজী হলেও সাহিত্যের এই সব উজ্জল ফসলগ্ডলিকেও 
আমরা বৃহত্তর অর্থে ভারতীয় সাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত করতে 
পরাধুখ হব না। বরং আগেই বলেছি যে ভারতীয় 
সাহিত্যের সামগ্রিক মূল্যায়নে ইংরেজী ভাষায় রচিত 
ভারতীয়দের রচনা ও সম্ভারও নবতর মূল্যায়নের দাবী 
রাখে ৷ সাহিত্য যদি জাতীয় মানস চৈতন্কের প্রতিচ্ছবি 
হয়, তাহলে এই সব সাহিত্যের মধ্যেও ভারতীয় প্রাণ- 
পিপালার হুন্দরতম, গভীরতম এবং মহোত্তম তরঙ্গগুলি 


চিরন্তন Gayton এবং আবেগে শব্দময়ী হয়ে আছে। এবং. 


একটি faery স্বাদে স্বপ্নে গন্ধে রূপে রসে এবং প্রাণের 
অনন্ত অঙ্গীকারে আশ্চর্য উজ্জ্বল গভীর এবং ছন্দোময়। 
বস্ততঃপক্ষে কোনো একজন বিখ্যাত সমালে।চকের বাণী 
উদ্ধত করে বলা যায়--”18 gave a new dimension 
to English poetry.” ভারতীয় চিত্তের বিশাল ব্যাপ্তি 
এবং Og, ভাবনার, ধ্যানের প্রশান্তির নিবিড়তা Indo- 
081105 কাব্যে এমন একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে 
যা তুলনাহীন। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী ষ্টাইল ও ভিকসন 
যথেষ্ট পরিমাণে ইংরেজী জীবনামুসারী নয় বলে, আফসোস 
করার কিছু নেই, বরং রবীন্দ্রনাথের ইংরেক্গী রবীন্ত্রনাথের 
মত বলেই এ কাধ্য কোনোদিন মরবে না, বা ইংরেজী 
সাহিত্যের মূলধারার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে 
না। কেবল রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নয়, এ কথাগুলি ইংবেজী 
কাব্যসাধক ভারতীয় প্রত্যেক বাণী-শিল্পী সম্পর্কেই সমান 
প্রযোজ্য । অথচ স্বাদে গন্ধে এবং রূপ নির্মাণে এ'রা 
প্রত্যেকেই way এবং অনিন্দিতভাবে আলাদা। 

শুধু তাই নয়। এই ইন্দো-ইরেজী 
আমাদের ভারতীয় জীবনচর্যা এবং জীবনধর্ম ও আদর্শের 
ছারা সম্পাতও ঘটছে খুব স্বাভাবিক নিয়মেই । আমাদের 
IAG আশা, বাসনা, স্বপ্ন, সাধ, এমন কি আমাদের সেই 


কাব্যধরায় 


যুগের পরাধীনতার জাল! এবং স্বাধীন উর্ঘায়ত হয়ে ওঠার 
শাশ্বত আকাজ্কা তাও রূপবান হয়ে আছে এই 
সাহিভাধারায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে নিশ্চয়ই 
এ সাহিত্যও একাভ্তভাবেই ভারতীয় সাহিত্য | 

-অবশ্য কেবলমাত্র শুদ্ধ বাণীর্ূপ হিসেবেও 
মনোমোহনের কাব্য কালজয়ী । তাঁর কাব্যকলাপিদ্ধি 
বিশ্ময়কর। সমালোচক মনে!গোহনের কাব্য সম্পর্কে 
বলেছেন 
intensity of pathos and sensibility. They are 


“Mononiohan’s poetry has its own 
intensely passionate or exquisitely realistic or 
সমগ্র Indo-Anglican কাব্য সম্পর্কেও 
সমালোচকের উক্তি qata—“ Apart this 
fact that the poetry reflects faithfully this 


different stage of the Indian Renaissance, it 


satirica].” 


from 


has produced exqcisite lyrics and narrative 
poems which can be the delight of the general 
It has 
distinctively Indian and 


reader, produced work which is 
also a dynamic 
মলোমোহনের 
কাব্য প্রলঙ্গেও উপরোক্ত মন্তব্যটি অন্ুগতভাবে নৃত্য | 
--তবে মনোমোহনের কবিধ্যাতি কয়েকখানি ছোট ছোট 
গ্রন্থ রচনার মধ্যেই MUIR) আমার বার বারই এই প্রসঙ্গে 
যে কথাটি মনে হয়েছে তা হল এই--যে মনোমোহনের কবি- 
চিত্ত যত বড--, কবি-চৈতন্ক যত পরিব্যাপ্তড ও বিশাল, যে 
কোনো! কারণেই হোক, স্থটি-স্বাক্ষরে তা ততট। দেদীপ্যমান 
বা পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠতে পারেনি। বহু পাঙুলিপি রেখে . 
গেলেও, জীবদ্দশায় কেন, আজ পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের 
সংখ্যা অতীব wy} বহু গ্রন্থ তিনি অসমাপ্ত রেখে গেছেন। 
আজীবন বিপরীত তরঙ্গের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আত্ম- 
প্রকাশের সম্যক সময় করে উঠতে পারেন নি কবি। এ বোধ 


contribution to world literature,” 


ve 


wa, Tigh ১৩৭৫ 


হয় চিরকালের প্রতিভার অভিশাপ । মধুকঠি নাইটিঙ্গলের 
শ্রুতিরোচক গানেব উৎস সন্ধানে জীবনের গভীরে দৃষ্টিপাত 
কবে কবি বলেছিলেন —“ barren dre these fountains’ 
কবি মনোমোহনেরও অপরূপ কাব্য-সৌন্দর্ষের উৎস সন্ধানে 
2 একই কথা উচ্চারণ করতে হয়। অন্ততঃ ভারতবর্ষে 
(১৮৯৪) ফিরে আশার পর থেকে তো বটেই। প্রতিকূল 
ভাগ্য তাঁকে আজীবন নিয়ত বিপদের সম্মুখীন ' কবে 
রেখেছিল। তবুও Sta মানশিক 244, মহত্ব, কর্তৃবাবোধ 
এবং স্থিতধী মহান আত্মপ্রত্যয় তাকে Hay জীবনবোধের 
অদীকারে আজীবন ব্রতী করে রেখেছিল। দাম্পত্য জীবন 
তীর সুখের হয়নি। স্ত্রীর PRs) এবং অকালমৃত্যু, কর্ম স্থলে 
নানা গোলযোগ, হঠাৎ ব্যাঙ্ক ফেল পড়ায় সমগ্র সঞ্চিত 
অর্থের সমূহ বিনা, দৃষ্টিহীনতা_-এই সব নানা আধিদৈবিক 
এবং আধিভৌতিক wy তাকে বার বার আক্রমণ করেছে! 
কিন্তু কবি মনোমোহন এবং সর্বোপরি মানুষ মমোমোহন 
একটি দিনের জন্য স্বধর্ম-চ্যুত হননি। এই সব ভয়াবহ 
প্রতিকূল জীবনচর্ষার অন্তরালেও কবি-সাগ্রিক তাঁর কাব্য- 
হোমানল জ্বালিয়ে রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে গেছেন। 
বহু কাব্য কবিতাই তার অসমাপ্ত থেকে গেছে সন্দেহ নেই। 
অনেক ইচ্ছাকেই, অনেক কল্পনাকেই তিনি বাঙময় KATA 
করে যেতে পারেন নি। তবু যতটুকু তিনি রেখে গেছে তা 
হীরের চেয়েও দামী | 

-_ আগেই বলেছি তার সামান্ত কয়েকখানি মাত্র গ্রন্থ 
এ যাবৎ প্রকাশিত হয়েছে। 

১1 Primavera (ফেন ফিলিপস্‌, আর্থার ক্রিপস্‌, 
লরেন্স বিলিয়ন এর সঙ্গে ) ১৮১+ | | 

RI 


৩ । 


Love song and Elegies (১৮৯৮ ) 
The garland 
Songs of love and 


8 | death ed. by 


Lawrence Binyon, 


এই কযেকখানি প্রকাশিত গ্রন্থ এবং তার অসমাপ্ত কাম্য 
Perseus,—(An epic in blank verse) 1900-1916 ; 
Adam-Alarmed in Paradise—A lyrical Epio. 
(1818-1923) এবং অসমাপ্ত নাটক Nallo and 
Damayanti~—A poetic drama 1916-1918—44 
মধ্যেই Flaw প্রতিতার যে অমল স্বাক্ষর দ্যুতিময় হয়ে 
আছে--তা অবিস্মরণীয়। সমালোচক যথার্থই বলেছেন: 
“It ig on these slender volumes that the reputa- 
tion of Manmohan as a poet rests, But there 
is such exquisite perception and sensibility 
in these volumes that one may be sure of 
hailing him as one of the major Indo-Anglican 


poets of his generation.” 


-একথা ঠিক প্রায় শৈশব থেকে কবি বিদেশে বসবাস 


করে ইওরোগীয় জীবনচর্যায় ও আদর্শে দীক্ষিত হয়েছিলেন। 
ইংরেজী ভার কাছে প্রায় মাতৃভাষার সমতুল্য। তবু সেই 
ভাষার মর্ষের গভীর অনুপ্রবেশ করে তার আত্ম।টিকে 
atasa করা খুবই দুরূহ কঠিন কর্ম। এবং এই TAR 
কর্মে মনোমোহন আশ্চর্য সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। মাতৃভাষা 
না হয়েও ইংরাজী ভাষা কবির কলমে ফুলের মত তার সমগ্র 
agá নিয়ে__বর্পে, সুষমার, গন্ধে, ফুটে উঠেছিল। তার 
কাব্যকলাসিদ্ধি এতই Amasa for যে এই সামান্ত 
কয়েকটি রচনাই তাকে এনে fare সক্ষম হয়েছিল কবিধ্যাতি। 
সমকালীন CAS সমালোচক এবং কবিগণ উচ্ছৃলিত প্রশংসার 
অভিনন্দিত করেছিলেন কবিকে | 

Oscar wild বলেছিলেন, ‘His verses show us 


how quick and subtle are the intellectual 


sympathies of the oriental mind and suggest 
how, close is the bond of union that may 


someday bind [0018 to ys by other methods 


4 


ae 


৭৮৭ কবি সনোমোহন ঘোঁষ ১৮৮৯---১৯২৪ 


than of commerce and military strengths. 
Mr. Ghose ought someday to make a name 
in our literature,” 

W. B Yeats লিখেছিলেন “The most lovely 
works in the world and even as I write my 
eyes are wet with tears through 
coming upon the words— 


suddenly 


your heart 
cradles august the pain 
~ _ the ancient primal woe of man 
And aches to mother oain. 
As Page after page I find a like majesty.” 
“I have seen enough to realise the gift of 
imagination and grace and majesty of expres- 
sion that have gone in the making, What 
impresses me in particular is the verbal 
music—the quality of sound underlying the 
words, so to speak—which is surely a very 
rare achievement fora writer ina language 
not positively his own,"—-Walter De la Mare 
Lawrence Binyon বলেছেন, “No Indian bas even 
before used our tongue with so poetic touch 
৮৮০০6০ ua he is voice among the great company 
of English singers.” 


তার কাব্যের গভীরে প্রযেশ করে সমালোচক বলেছেন 

“If Sri Aurobindo represented the main 
Indo Anglican tradition, which was mystica] 
in character, for his generation, Manmohan 
stood for a humanism which was inclusive of 
certain radiant moments of spiritual insight, 
He did not indulge either in revolt or in 
irreverent laughter. He was very much in 
tune with the aestheticism that Pater has 
celebrated in his essay, the philosophy of 
sensation that later beoame the major 
preoccupation of the decadent poets?” 


— 8 বছরই কবি মনোৌমোহনের জন্ম-শতবািকী। ১৯২৪ 
YARA ৪5| জানুয়ারী কবি পরলোক গমন করেন। দেশে 


` ও বিদেশে অনুষ্ঠিত তার জন্ম-শতবাধিকী উৎসবে আমরাও 


আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি। কবির এই og- 
শতবাধিকীতে কবির সমগ্র রচনাবলী থেকে একটি নির্বাচিত" 
কাব্য-সংকলন প্রকাশিত হলে সেই হবে দেশবাসীর পক্ষ 
থেকে কবির উদ্দেশ্যে শ্রেষ্ঠ শদ্ধার্থ। এবং সে সঙ্গে বদি 
একটি অনুবাদ কাব্য সংকলন ও প্রকাশিত হয়--অথবা একই 
সংকলনে ইংবেলী মূল কবিতার সঙ্গে বাংল। কাব্যানুবাদও 
পাশপাশি প্রকাশিত হয়__তাহলে সবচেয়ে ভালো হয়। 
কবি-কন্ধা তাঁর fasta সমগ্র রচনাবলী কলকাতা বিশ্ব- 
বিষ্ভালয়কে দান করেছেন | সেই সমগ্র রচনাবলী যথাযোগ্য- 
ভাবে সম্পাদনা করে পাঁচ খণ্ডে প্রকাশ করবার দায়িত্ব 
কলকাতা বিশ্ববিষ্তালয় গ্রহণ করেছেন | এবং এই শতবাধিকী 
উৎসবের দিনেই (এ বছরে) কলকাতা বিশ্ববিভালর ১ম 
খণ্ড (“Early poems and letters) প্রকাশিত করে 
কাব্যরশিক জনসাধারণকে উপহার দিয়েছেন। বাকী 
খগ্গুপিব সম্পাদনা ও প্রকাশ কর্ষও যাতে আশু সম্পন্ন হয় 
_লেদিকে কলকাতা বিশ্ববিস্তালয় যতুবান হলে দেশবাসী 
আনন্দিত হবে| Manomohan Ghose Centenary 
Celebration Committees আচার্য হুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, জাতীর অধ্যাপক 
বিজ্ঞানী লত্যেম্রনাথ বহু, আইনজ্ঞ ফণিভূষণ চক্রবর্তী এবং 
অধ্যক্ষ পি, কে, গ্ুহর মত অশেষ মহিমান্বিত ব্যজিগণ 
আছেন। এবং তাঁরা সকলেই কবির ee) ছাত্র । 
বাংলাভাষী কাব্যপিপান্থ জনসাধারণের কাছে কবি 
মনোমোহনের কবি-পরিচয় সুবিস্তৃত করার জন্ক তাঁরা কবির 
একটি বাংলা অনুবাদ সংকলনের প্রকাঁশব্যবস্থা করলে 
সবদিক থেকে ভালো হয়। এখানে কবি সনোমোহনের 
করেকটি কবিতার বাংলা জনুবাদ পরিবেশন করা হল ॥ 


কবি মনোমোহন ঘোষেব কবিতা 
[ Home-thoughts ] 
অনুবাদক £ নচিকেতা! orate 
গৃহ-চিন্তা 
যখন তোমাকে আমি মনে করি অতলাস্ত বিরহের সমুদ্র পেরিয়ে 
এ সব পাহাড় চূড়া নির্জন নিঃসঙ্গ হয়ে ওঠে বড 
বৃটেনের এই তৃণভূমি। 
আমার বুকের মগ্ন কোজাগরী, প্রিয়তম মুখগুলি, আমাকে তাহলে 
একবার যেতে যাও সুদূর দক্ষিণে, 
এক! যতক্ষণে সামিধ্য ফিরিয়ে 
দেয় শাস্তি। মৃত স্মৃতিদের নিয়ে অতৃপ্ত চিন্তার মৌন্ুমী-_ 
আমাকে আবৃত করে এবং SAS গানে প্রত্যেকটি দিন থেকে 
গড়েছি সম্পন্ন পলে পলে 
আগামীর অনিন্দ্য প্রতিমা ; কিন্তু হায় তবু কোন ক্ষুধা 
তৃপ্ত করে দিতে পারে বিশ্মরণী আমার eee | 


আমার আত্ম! চলে যেতে পারে ঘনিষ্ঠ তোমার ARA, 
কিন্তু জীবনের এই তীর্থস্কর পা টিকে 

সমুদ্র-স্ুকঠিন পশ্চাতের ডাকে 
সহজে ফিরায়ে নেয়--রঢ় প্রয়োজনীর নির্দেশে ; 
বহু শেখা সত্যটিকে আমার দীর্ঘশ্বাস সানন্দে ভুলিয়া যায় তাকে, 
মানুষেরা বাসনারা কত তুচ্ছ ! অসহায়! বিপরীত তরঙ্গে তবু 

আমাদের সাধ্যের প্রস্ততি, 

আর এই আমাদের হৃদয়ের অন্তহীন আকাঙ্মার আগ্নেয় আন্থৃতি। 


Í The old sweet quiet ] 
পুরানে। দিনের হারিয়ে যাওয়। মধুর নীর বতা 


কোথায় তুমি-_আমার সেই পুরোনো দিনের 
হারিয়ে যাওয়া মধুর নীরবতা ? 
কোথায় আহা কোথায় গেলে তুমি ? 
থাকতে তুমি পার না এ উচ্ছ্বসিত মহৎ তরঙ্গের 
অন্য দূর অন্তরালে ? ওখানে কি সত্যি তবে তুমি? 
এ যেখানে আছড়ে পড়া লক্ষ পাগল ঢেউয়ের কানাকানি 
BG মাদল শেষ হয়েছে-_ছাঁড়িয়ে দূর -অনেকদুরে 
যেখানে এঁ সমতলে শান্ত সাগর নীরব নীলাঞ্জনা ? 
ওখানে নয়, ওখানে নয়--তোমার মনবাণী ! 
শাস্তিময়ী এ তো চাঁদ ! মত্ত পাগল ঢেউয়ের! এ 
লক্ষ ফণা তুলে--যেন অন্তহীন অবাক কলন্বনা, 
দূরের থেকে ছুটে সে যায় দূরে, 
বুকের মধ্যে আকুল তৃষার ব্যথা 
উচ্ছুসিয়। উঠছে যেন অনন্ত তার আকাক্ষাকে নিয়ে। 
কিন্ত আমার হ্বদয়ে কৈ তরঙ্গময় একটি আকুলতা 
; ছড়িয়ে দিতে পারছে না সে, DRE একটিও উত্থান 
অবাক কোনো WA | 
ওখানে নয়, সে কখনো যায়নি ওপথ দিয়ে | 


তুমি কি এ আদিগন্ত শস্তক্ষেতের নীরব নির্জনতায় 
জড়িয়ে আছ ? A ষেখানে-ঢেউ খেলানে৷ faa সবুজের 
সমারোহ, পরিব্যাঞ্ড এই পৃথিবী আকাশ স্ছু'য়ে 
এ অন্তবিহীন-সমুদ্রের মত 


t 


ibe 


aah, iei ১৬৭$ 
সেখানে কি উদাত্ত এ শ্যামলিমার সম্মোহনে 
অবাক হয়ে রয়েছ তুমি-_ছচোখ মেলে নত ? 
ওখানে নেই--ওখানে নয় ! পথে তোমার পড়বে বাঁধা' 
পেরিয়ে যাবার 
নগ্ন সিড়ি, সারি atta রূপান্বিত ঝৌপের বেড়া 
দাড়িয়ে আছে পথের পণে, 
প্রিয় মধুর ইচ্ছাগুলি- আহা মধুর নিবিড় মধুরতমা 
তারই স্মৃতির অভিজ্ঞানে ভর! যে তার ' 
স্বপ্ন ছুয়ে ; আহা তাদের গন্ধ কী নিরূপমা 
মালতি লতার উচ্ছলতায়--গোলাপবনের মদির্তায় 
সেখানে তার তুলনা নেই 
সেখানে নয়-_সেখানে নয়__সেখানে নেই, নেই ॥ 


[ Immortal Eve ] 
gya ইভ 


সকল রকম ভালোবাসার থেকে নিরপমা 

স্বামী স্ত্রীর শুদ্ধ ভালোবাসা | 
af লোকে সমপিত, ছিল যে চুম্বন 
প্রেমের এবং এই জীবনের ভিত্তি সে পরমা | 
হৃদয়-গতির ওঠা পড়ার CHS ছন্দ. ছাড়া 
হয়ে উঠতে পারে না প্রাণ, সুষম এক কর্মময়তাঁর 
পূর্ণতা সে পাবে না যে ঃ হস্ত পদ. যুগল, 
চক্ষু দুটি, ছুটি ওষ্ঠ--সবাই তাঁরা দুয়ের সমাহার 
বিবাহ--এই বিশ্বে যেন সুস্থতম বাধা, 


ফাল্গুন ”৫--€ 


বিশ্বাসের একক বিদ্যালয়, 
পবিত্রতার মহৎ ধাত্রী £ নন্দনে সমাধা 
প্রত্যহের ধুলে গড়া আনন্দ তন্ময় | 


অন্যথায় আকাশ Mea কেমন করে সমুদ্রের বুকে 
মিলতে পারে--স্পর্শভীরু শাশ্বতী চুম্বনে? ' 
অথবা এই aga শ্যামলিমায় ভরা 
পৃথিবী তার উচ্ছৃসিত সুখে 
কেমন করে মুখ লুকাবে আকাশ-আলিঙ্গনে ? 


মহিমময় বিস্মিত এ ব্যাপ্ত বিশাল 
দি্বলয়ের রেখা 

HUIS তে| রেখে গেছেন; EAA যেন সে এই 
মহৎ বিবাহের 


feta, উৎসগিত ধরিত্রীর সকল রূপরেখা 


আকাশ, সাগর al কিছু এই নিসর্গ-দৃশ্তের-_, 
আমাদের এই দুটি হৃদয় পবিত্রিত বিবাহ-বন্ধনে 
বেঁধে দিতে--বহতা' এই ব্বর্মান সময়-বৃত্তের__ 


" পারল্পরিক বিনিময়ের সহজ সমর্পণে 


অজ্ঞান্ত এক অনিন্দিত সুন্দরের রত্বমণ্ডিত 

ভারারা যেন দূরের হীরে, রাতের! যেন নীলকান্ত: মণি, 

তরুণ সূর্যোদয়ের লাল যেন সে দীপ্ত চুণি ' . 

এবং সব শ্যামল সবুজ পল্পবের! পান্না ভর! খনি 

শিশির ঝর! মুক্তাগুলি স্বচ্ছতায় ধনী ঃ 

তিনি যে এই বাক-দানের উৎসবের বৃহৎসমারোহে 

আমাদের হৃদয় ছুটি জড়িয়ে আছেন 
এবং নানা রূপের রমণীয় 

চোখ ধাধানে। জাঁকজমকে গড়েছেন এই রহস্তময়তা 

পুজার মত উপাচারে আমাদের এই পরিণয়ের d 
অবাক অন্গুরীয় ॥ 


[ ‘To his mother’ ] 
মাকে নিবেদিত 
পরম মহিমময়ী ! প্রিয়তমা | যা কে কোনো কল্পনার রঙে 
ধরা যায় না, জন্মের অসীম থেকে যে নাম মন্ত্রের মত 
IRS বুকের গভীরে. 
পরিব্যাপ্ত আকাশের মত বড় মাগো তোর মধুর মুখের 
AR, পরম আশ্চর্ধময়ী আমারই অস্তির গৃঢ় রহস্ত স্পন্দনে। 
আলোর চেয়েও বয়সিনী আঁখি দুটি ; আর সে কপোল কান্তি 
শিশিরার্র- কোনো ফুল স্মরণের তীরে 
পাবে না সে পেলবতা ; না, কোনো ফুলের শরীরে | 
নেই এত আলোকের 
সমারোহ ; আর সে ললাট যার দিকে আমি চেয়ে থাকতাম 
শৈশবের কান্নাভরা সজল দুচোখ তুলে এবং দেখতাম 
আকাশ ঘনিয়ে যেন নরম নরম বৃষ্টি নেমে এল 
-_-অতল রহস্যময় BRS চুলের 
মৌন বৃষ্টি ! সেই তুমি, যার ছুটি মুগ্ধ বুকে করিয়াছি পান 
সুর্যের সম্পন্ন আলো, অনিন্দিত বাহু ছুটি যার 
Boas সমুদ্রকে ছুলিয়েছে, সেই তুমি অবাক ঈশ্বরী, 
অস্পষ্ট হৃদয়ে যার তখনো এ বিশ্বের যাবতীয় গভীর সুন্দর 
antes হয়ে উঠছে, অশ্রু ভয়, কণ্ঠরুদ্ধ ছুখেগুলি সম্ভাবনার 
সমস্ত দুয়ার খুলে হয়ে উঠবে পূর্ণের মপ্জরী__ 
সেই তুমি, বিদীর্ণ ব্যথায় যার--কী বিজয়ী মহিমায় 
আমার এ প্রাণের নির্ঝর-_ 
এই আমি এবং অনন্ত এ নিষ্ষগ আকাশ সংবেগে 
বেরিয়ে এসেছি আমরা একযোগে শুদ্ধ বিবেকে ॥ 
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কবিতা Rya প্রতি 
5. বিজয়কুমার দত্ত 


পুতুল নাচের মত মাথা নেড়ে, আর 
অঙ্গভঙ্গী করে চলে গেল চৌত্রিশ বছর 
দাড়িয়ে দীড়িয়ে, ছুটে, মুখ থুবড়ে পড়ে 
কখনো হাত পা ভেঙে রক্ত মেখে 

চলে গেল, তিনশো পঁয়যট্রিগুণ চৌত্ৰিশ একক 
দিবস রজনী সৌর প্রদক্ষিণ কাল। 


না না, al ভাবছেন, তার কিছু নয় ; 

আমি আত্মজীবনীর সার অংশ শোনাতে চাইনা 
নিজের হৃদয় ভেঙে টুকরো! করে-_ আণবিক পরিণামে 
AIM, প্রোটনেও-_উম্মোচনের 

বছুতর দৃশ্য থাকে, ED নেপথ্যে 

QSAR আত্মকথ। নয়। 


তাহলে গল্পের প্লটে, পরচর্চা কুৎসা রটনায় 

শব্দসজ্জা ঢের বেশী প্রাধিত এখন £ 

কিছু নির্লজ্জ প্রণয় কথা, দুরুচ্চার শব্দ বিনিময়, 

শারীরিক আবেগের অন্ধকারে সার্চলাইট প্রজেকশন্‌_ 

যেমন সিনেমা! faced, প্রকাশ্য সাইনবোর্ডে দেখি, প্রদর্শিত আজ 
এই সব লেখা হয়ত ভালো, লিখতে লিখতে শেখা ঢের ভালো 
জীবন অদৃশ্য এক উর্ননাভে ষত-- 

অসহায় বন্ধনের পরিণতি মেনে নিচ্ছে, তত’ 

কাহিনী শিল্পের দ্রুত সরল প্যাটার্ণ বোনা হচ্ছে রমণী শরীয়ে 


fas 


aad, কান ১৬৭৪ 


যেন তাঁরো বেশী চায়! নেই__ যেন পৌরুষ রক্তের মধ্যে 
পেশীর সঞ্চ!রে, মুঢ় OIG আবেগে 

প্রতিবাদী ধারালো অস্ত্রের, উজ্জ্বলতা নেই — 

প্রেম নেই, ক্ষমা নেই, অলোকসামান্য মুগ্ধ মমতার 

শুভ আলো নেই,_ শুধু আদিম আধার, 

শুধু রমণীরঞ্জনে লুব্ধ ভ্রমরবৃত্বির 

ঘোরাফেরা আছে, ঘরে ঘরে নগর রাস্তায় 

তার নাম শিল্পকলা, সংস্কৃতি-_ 

পরিচয় সুশোভিত পপুলার পত্রিকার পাতায় পাতায়। 


২ . 

আমি মাঝে মাঝে, কিছুই মেলাতে যেন পারিনা! আঁজকাল 
মনে হয়, হৃদয়ে নৈরাজ্য খুব প্রবল এখন 

ভূমিকম্প, আগ্নেয় উৎক্ষেপ কিংবা উত্তাল প্লাবন 

আমাকে সমস্ত আজ একে একে দেখে যেতে হবে, 
জানতে হবে সুখ নামে শুকপাখী, জীবনের ছূর্দম খাঁচায় 
বহুদিন মরে পড়ে আছে £ আমি তাকে বহুদিন 

জীবিত প্রাণীর মত মনে ভেবে করেছি আফশোৌষ, 

নাকি নিজের অজান্তে তাকে অচেতন অনুভবে 

মমির wate দিয়ে সাজিয়ে রেখেছি। 


সীতার না জেনে জলে অথই অতলে 

ক্রমশঃ বাত্বয়ার নাম জীবন এখন — 

সমগ্র অস্তিত্ব জুড়ে রক্তের faye আলো ছিল উদ্ভাসিত 
শরীরী উদ্দামে গাঁথা, স্ুইচবোর্ডের সামনে দাড়িয়ে এখন 
সহসা নিশ্ছিদ্র কালো? নিশ্রদীপ আধারে আঁধারে 
হারিয়ে যাওয়ার নাম স্বাস্থ্য সুখ জীবন যৌবন 


( 


wae কষিতা বিমুখদের প্রতি 
\ 


আমি কতকাল এমন যৌবন কিংবা এমন স্থান্ছ্যের 
সামনা সামনি দীড়িয়ে হঠাৎ যেন অসুস্থ হয়েছি. 
আমি যা জীবন নামে এতকাল শিখেছি জেনেছি 
কিশোর বেলায় তীব্র বসন্তের সফেন আবেগে 
আমি যা প্রণয় বলে বিশ্বাস করেছি 

সেই সব শেখা জানা, বিশ্বাসের ইস্পাত কঠিন 
অমোঘ অস্ত্রের ONE হয়ে গেছে ম্লান ` 

এখন জীবন মানে, অন্ততঃ আমার কাছে আজ-- 
Away দাসত্বের ঘৃণিত অস্তিম পরিণতি | 


৩. 
কবিতা কল্পনাবৃক্ষে বহুদিন লেগেছে আগুণ £ 

পুড়ে পুড়ে ছাই হ'য়ে, আজ বুঝি তার, মৃত্যু হবে। 
মাধবী লতায়, আর শেফালীর ডালে 

যত ফুল গন্ধ হয়ে ভরেছে বাতাস-- ৰ 
তাদের এসেছে ডাক, কবিতার শবদেহে -: . :.- 
মাল৷ হ'তে হবে। কারা, পথের তুধারে 

শঙ্খধ্বনি করে__কারা WAS কপালে রেখে 

ঈশ্বরের পুণ্যনাম উচ্চারণ করে 

' এত যে বিকেল ছিল আকাশের রঙে 

পুকুরের স্থির জলে, মাঠের উদাস, শীস্ত পরিবেশে আর 
ঘাস-নদী-পাখীদের বিচিত্র সংসারে-- 

তাদের সমস্ত মুখে নেমেছে কেমন 

চোখের আনত ধারা ! এই সব শোক দৃশ্যে তোমাদের 
নিষ্ঠুর হৃদয়, কোনদিন জানবে না জীবনের আলোছায়া কোন 
অনন্ত শিল্পের পটে, প্রতিদিন হয়েছে fofas I 


-a 
„m 


RET ~~ 





জ্যন্সিলন sicss 
সময়োপযোগী দুইটি বই 
সমাজতন্ত্ীর দৃষ্টিতে AH aw £ ২৫০ 


“...সমাজতন্ত্রের সহিত মার্সবাদ বা কয্যুনিজষের পার্থক্য 
পরিক্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য | সমাজতন্ত্র অর্থ- 
নৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রাহথ। কিন্তু ইহার সহিত মার্স 
যে whey, সমাজতত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ 
করিয়াছেন, তাহ! যে অগ্রহ্ণীয় তাহাই মূল afeto 
e (ভূমিকা) 


নেতাজীর জীবনবাদ : ১*৫০ 
(তৃতীয় সংস্করণ ) 
“.. নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ 
করতে হবে। যে ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী 
নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ 
নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, 


ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে - 


অবলদ্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের 
সম্মুখে একমাত্র পথ। এছাড়া “নান পন্থা বিদ্যতে 
অয়নায়।” (ভুমিকা) 
লেতাজীর জীবলদর্শন বা ideology সংক্ষেপে 
এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে। 


পাওয়া যাবে ঃ 
জয়ঞ্ী--৩০৯, গানুলী বাগান, কলিঃ-৪৭ (ডাকে) 
জাতীর সাহিত্য প্রকাশন 
sva, টেমার লেন, কলিকাঁতা-৯ 





জয়গ্রীর নিয়মাবলী . 


গ্রাহকদের জন্য 
eat প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় 
সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বাধিক সডাক ১***০। যাণ্বাসিক 
৫*০০ | যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক Bom যায়। বিশেষ 
সংখ্যাগুলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে 
হয় না। 


লেখকদের SD 


১, শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ 
সর্বাগ্রে দেওয়া হয়। 

২. লেখা পরিফার হরফে ফুলক্ক্যাপের এবপৃষ্ঠায় লিখে 
পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। 
কারণ, হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই। | 
কবিত। সমন্ধেও তাই নিয়ম |. 

৪. ১ উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকলে রচনা ফেরৎ পাঠানো 
হয়। ` 

শক্তিশালী নুতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহ- 

যোগিতার sa আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। 


কলকাতার সব স্টলে SAS) পাওয়1 যায় 


প্রচার অধ্যক্ষ, জয়ত্রী 
৩০৯, গাঙ্গুলি বাগান 
কলিকাতা-৪৭ 





et 


1৯১ teats 


সম্পাদকীয় 
(৭ ৭ পাতার পর) 
Safes দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন রুশ সীমান্তে চীনা 
আক্রমণ প্রতিহত করতে রাশিয়া বদ্ধপরিকর। ১৭ই মার্চ 
এই আক্রমণের উত্তরে eter বলেছে £ “Those who 
like aggressive ventures should romember that 
Soviet borders always have been, are now and 
will remain reliably protected. Any attempt 
lo violate them has met and will meet with a 
resolute rebuff,” ভামানক্কির ওপর চীনা দাবী সরাসরি 
Sata করে মক্ষৌ বেতার ঘোষণ। করেছে: “Damansky 
island is an inalienable part of Soviet 
territory.” SrA নদী এলাকায় Mata বিরোধ সম্পর্কে 
আলোচনার জন্ত গত ২৯শে মার্চ চীন। কর্তৃপক্ষের নিকট 
সোভিয়েত রুশ একটি প্রস্তাব প1ঠিয়েছে। চীন সে-সম্পর্কে 
নীরব থাকলেও এই প্রস্তাবে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের এলাকার উপর 
যে কোনো অজুহাতে চীনাদের দাবীর প্রবল নিম্দাবাদ 
সংযোজিত হয়েছে । পরোক্ষভাবে ভারত সীমান্তে 


চীনা দখলকারীর দাবীও এই নিন্দাবদে প্রচ্ছন্ন রয়েছে) 
“The claims to neighbouring territories are 
made on the pretext that they had once been 
objects of dispute between some feudals, 
emperors aud Tsars or that Chinese conquerors 

or merchants had cet foot there,” 
চীন ও রাশিয়া দুই-ই কয্যুনি রাষ্ট্র এবং তাদের 
সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোতে শ্বাজাত্য রয়েছে। 
সাম্রাপ্যবাদীদের - স্কদ্ধে যুদ্ধেব দায়িত্ব চাপিয়ে কয্যুনি্ 
প্রগতিবাদীরা যে তত্ত্বের আশ্রয় নিয়ে থাকেম--এই সংঘাতে 
তাদের বজব্য কি হবে? কে সাআ্যবাদী? রুশ ? চীন? 
অথবা উভয়েই? জাতীয়তাবাদের উগ্রপ্রকাশ সংঘাত 
ডেকে আনে। রুশ অথবা চীন কেউই তার উর্ধেনয়। 
কম্যুনিজমের আন্তর্জাতীয়তার আড়ালে এই সত্যই বার বার 
আত্মপ্রকাশ করেছে। ডামানস্কির দ্বীপে তারই আর একবার 
পরীক্ষা চলছে--এই সংঘাত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুচনা করবে 

কিনা তা একমাত্র ভবিষ্যৎ বলতে পারবে। 
৩০, ৩, ৬৯ 





ভুল সংশোধন 
মাঘ মাসের ‘জয়শ্রীর ৬৯৬ পৃঃ দ্বিতীয় কলমের শেষ চার লাইনে কিছু অংশ 
বাদ পড়ে যাওয়ায় “পশ্চিম বঙ্গে মধ্যবর্তী নির্বাচন” শীর্ষক সম্পাদকীয় মন্তব্যের 
অংশবিশেষে তুল তথ্য সম্নিবি হয়ে গেছে । "১৯৬৭ সালের নির্বাচনে পি, পি, 
এম ১৩৩টি অসনে.প্রতিদ্বন্বিতা করে ৪১ট আসন পেয়েছিল 1” এই বাক্যটির 
পর “এবার সি, পি এম ৯৭টি আসনের মধ্যে ৮০টি” এবং এই কথা করটির পর 


“সি, পি আই ৩৬টির মধ্যে ৩০টি ইত্যাদি” বাক্যটি বসবে। 





ভা, সঃ 
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মলয় 
স্যাণ্ডাল সোপ 
— 
মলয় 
[লট্যাল্ক 


ছুয়ে মিলে 


মলয় ohom সোপের WNG 
দীর্ঘস্থায়ী চন্দন-গন্ধ এখন মলয় প্তাণ্ডাল 
BCBS পাবেন। এই চন্দন-সুর্ন্ডিড 







রর সাবান ও পাউডার--ছয়ে মিলে 
te আপনাকে আরো! Way, কমনীয় বনে 
; তুলবে। মলয় স্তাণ্ডাপ সোপের 
I a firs ফেনার স্পর্শে সব অবসাদ দুর হয়ে 
ail AVR আপনি সতেজ হয়ে উঠবেন, আপনার 
[মি গায়ের রঙ লিখ উচ্ছল হয়ে উঠবে | 
রে মলয় স্যাণ্ডাল সোপ মেখে স্নান পেরে 
| BO ae Os সারাদেহে মলয় whats bitag 
7A ছড়িয়ে দিন_-দেখবেন দিন ভর কত 
AEN: ঝরঝরে ও হাক্কা বোধ করেন। 
121 মলয় Thott ট্যাল্‌কের চন্দন-সৌরভ 
Jol প্রখর Aia wie মুহুর্তগুগিতেও. 
WEN আপনাকে R ETA 1 
T দি ক্যালকাটা 
EAA কেমিক্যাল কোং 
; A লিমিটেডের তৈরী 
Le is পিক 





atata 


Sirona rne 
বারীন বর্ধন 


কথা ছিল ভোরেব চা পান হবে এই বাড়ীতে । এটা 
মাকি বন্ধুর কাকার অনুরোধ | তিনি ক্ষেতের কাজে বেরিয়ে 
যাবেন ভোরের দিকে আর ফিরে আসবেন বিকেলে । কাজেই 
অন্ত সময়ে তার পক্ষে বিদেশীর পরিচর্ধ্যা একটু ক্টকর। 
বন্ধুর কাকা ছিলেন এ গ্রামের বিশিষ্ট গৃহস্থ । যুদ্ধশেষে 
কষিকেই বৃত্তি রূপে গ্রহণ করেছেন। 

তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে আমি আর বন্ধু এসে জলচৌকি 


ঘিরে বসে পড়লাম। একপাশে বন্ধুর কাকা আর অন্তপাশে 


তাঁরই ছেলে। কথাবার্ত। চলছে নানা বিষয় লিয়ে। ' 
কথার ফাকে একসময়ে জিজ্ঞাস। করলাম--আচ্ছা 
গড়পড়তা হিসাবে মত্শ্জীবীদের আবিক অবস্থ। তাল, না 
ফলুষিজীবীদের অবস্থা! ভাল? 
_. সোলাস্থজি উত্তর জাপানীদের কাছে বড় একট! পাওয়! 
, যায় মা।. বিশেষ করে বিষয়টা! যদি নিজের পঠিত ay না 
হয়ে অন্ত কিছু হয়। 


তাই বন্ধুর কাকাও প্রথমটা একটু Rows: করে ছেলের: 


দিকে তাকিয়ে বললেন-_ কৃষিজীবীরা্ মৎস্তজীবীদের চেয়ে 
স্বচ্ছল বলা যেতে পারে। 
- আচ্ছা, আপনাদের এখানে মজুর খাটানোর ব্যবস্থা 
আছে কি? কিংবা ফসল ঘরে তোলার সময় agaa 
প্রয়োজন হলে তাকে কি আপনারা পয়সা হিসাবে কাজ 
করিয়ে নেন, aL ফসলের একটা অংশ মজুরী ENA দেওয়। 
ছয়? 
FIFI *৭৫--৬ 


LATTA ব্যবস্থাই চালু আছে। তারপর ছেলের 
দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন--ওকেও লাগিয়ে দিয়েছি 
ক্ষেতথামারের SICH | ও আবার 'এ সমস্ত খুব ভাল বোঝে 
কিনা। | 

এবার কাকার ছেলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাস! করলাম 
শুনেছি জাপানে কৃষিযোগয জমি কোনদিন পড়ে থাকেন]। 
অর্থাৎ একটা না একটা ফলল হয়েই চলছে। তাহলে এই 
মজুরের দলকে কি আপনারা সারা বছরের SH রেখে দেন, 
না প্রতিবারই নূতন লোক ডাকতে হয়। 

ছেলেটির কথায় বুঝলাম এই মজুরের দল ঠিক আমাদের 
দেশে বেকার ভ্রাস্যমাপ জনসাধারণের মত নয়। নিজেদের 
কাজ করে এবং অবসর সময়ে আবার গৃহস্থের কাজও করে 
দেয়। ঠিক বেকারের দলে এরা পড়েনা। হুয়তঃ যে কাঁজ 
করে তাতে সারাবছরের NFA হয় না। তাই প্রয়োজন 
হয় বাড়তি কাজের ৷ সে কাল করার সুযোগ যদি নিজের 
গ্রামে এসে যায় তো কথাই নেই। তা নইলে কাছাকাছি 
Was গ্রামে কাজের থোজ করবে বটে। ভবে বেশী দুরে 
কখনই যাবে না। 

কথা বেশ জমে উঠেছে । এমনি সময় বন্ধুর কাকীমা 
এলেন ও একহাতে থালা SHS গাল তরমুজের ফালি । আর 
OBES সবুজ চায়ের ,কেটুলি। পিছনে মেয়ে দাড়িয়ে। 
তার এক হাতে পাউরুটি এবং মাখনের প্লেট । ALF আছে 
ডবল ডিমের GMB | বোধ হয় ata রাতে কি খেয়েছিলাম 


an, FEA ১৩৭৫ 


wee 


তা বন্ধুর বাড়ী থেকে আগেই জেনে নিয়েছেন বন্ধুর কাকীমা। 
একটু পরেই বন্ধুর কাকা এবং তাঁর ছেলে বেরিয়ে পড়লেন 
মাঠের দিকে । আর বন্ধুকে নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম 
গ্রামের পথে | , 

প্রথমেই বন্ধু নিয়ে গেল কিছুদুরে গ্রামের শ্মশানভুমি বা 
কবরখানায়। এক হিসাবে এ ছুটি কথাই ব্যবহার করা 
বায় মৃতদেহ সৎকার ETH) জাপানীরা মৃতদেহ যেমন 
আগুনে পুড়িয়ে ফেলে, তেমনি ভত্মাবশেষ তুলে নিয়ে এসে 
একটা পাত্রে আলাদা করে রেখে দেয়। পরে ধীরে ধীরে 
তারই উপর তৈরী হয় পাথরের ফলক। QPU বন্ধু যে 
কেন এ জায়গাটিই পছন্দ করে আমাকে নিয়ে এল বলতে 
পারবন!। তবে বর্তমান যুগে কবরখান। বা সৎকার BA 
যে V.I.P.-দের দিলপঞ্জীতে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে এবং 
courtesey callaay স্ময়তালিকায় যে এও একটি বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার করে রয়েছে, তা আমাদের কারুরই অজানা 
নয়। বন্ধুও বোধ হয় এই চিন্তাধারার বাহক এবং তাই 
বিদেশীকে নিয়ে প্রথমেই এসে পৌঁছুল গ্রামের শ্মপানভ্মিতে। 

ঘুরে ঘুরে দেখছি । একটা জায়গায় এসে বন্ধু Se হয়ে 
দাড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ । দেখলাম এ জায়গায় একই ধরণের 
এবং প্রায় একই সময়ে তৈরী গে!টাকয়েক পাথরের ফলক | 
মনে হয় এখানকার লোকেদের পরপারের ডাক এসেছিল 
একই ACT | 

তাই জিজ্ঞাসা করলাম-_এরা লব কারা ? মনে হয় একই 
সঙ্গে ফলকগুলো তৈরী হয়েছে? ` 

একটু থম্‌কে বন্ধু উত্তর দিল-_এ গ্রাম থেকে যাদের যুদ্ধে 
যেতে হয়েছিল এবং ', যারা আর ফিরে আসেনি তাদেরই 
উদ্দেশে গ্রামবাসীর! তৈরী করেছে এই paga] | 

বন্ধুর বাবার কথাটা মনে পড়ে গেল | 

গ্রামের এদিকটাতে দেখবার বিশেষ কিছুই fears | 
তাই এবার পা বাড়ালাম ঠিক উপ্টোগিকে। এ পাড়াট! 


বাজার স্কুল ইত্যাদি নিয়ে একেবারে জমজমাট । যে পথে 
আগের দিন ata ঢুকেছিলাম তারট এক পাশে স্কুপ- 
কম্প।উণ্ডের দেয়াল । বন্ধুর প্রথম হাতেখড়ি হয়েছিল এই 
স্থলে। প্রাইমারী স্কুল । লামনে মাঠে আছে আউটডোর 
গেমের সামগ্রী । ক্কুলেও ঠিক বাড়ীর মতই ব্যবস্থা । বাইরে 
জুতো রেখে চটি পরে ঘরে ঢুকতে BA I 

বন্ধু প্রথমেই নিয়ে গেল হেভ.মা্ারম্শাইর ঘরে । বেশ 
বড় ঘর। এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি চলে গিয়েছে Ty! 
একট] টেবিল। টেবিলের চার পাশে কয়েকখান। চেয়ার | 
যেদিকে হেড মাঠারমশাই বসেছিলেন সেদিকটাতেই দেয়ালের 
সঙ্গে দাড় করান আছে কয়েকটা বইএর আলমারী | 
টেবিলের এধারে অমি আর বন্ধু দুটো চেয়ার নিয়ে বসে 
পড়লাম | ওধারে রইলেন হেভ-মাই্টারমশাই। 

লেখাপড়াটা আমাদের দেশে অনেকট] সপত্বীপুত্রের 
আদর পেয়ে থাকে। তাই শিক্ষার চরম উদ্দেশ্ট থাকে একট! 
হোমরা-চোমরা গোছের কর্মচারী হওয়।। চার অঙ্কে যায় 
মাসোহারর পরিচয়। সে পথে যে সাফল্য লাভ করে 
তাকেই দিই আমরা সমাজপতির আসন। আর অতি 
বিনীত টোলের সংশ্কৃতজ্ঞকে করি ততোধিক অবজ্ঞা afie 
প্রাচীনকালে এর ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যেত। কোথখেকে 
এই বিবর্তন এল আমাদের চিন্ত।ধারায়, এ্রতিহাপিকরা হয়ত 
বলতে পারবেন। কিন্তু জাপানে, ধা দেখেছি এবং 
পাশ্চাত্যদেশ শ্রমণকারীদের মুখে যা শুনেছি তাতে এ 
ধারণাটা যে অন্তত বিলেতিশিক্ষার সঙ্গে আমরা নিইনি তা 
অনেকটা স্বনিশ্চিত। সে যাই হোক। ধারণটা যে 
আমাদের দেশে অনেকদূর অবধি শিকড় গেড়ে বসেছে তা 
অস্বীকার করব কি করে। 

তাই যখন বন্ধু নিজে থেকেই প্রস্তাব করেছিল প্রাইমারী 
স্কুলটি দেখবার জন্ত তখন উৎসাহিত হয়েছিলাম ঠিকই এবং 


গত কয়েকদিনের অভিজ্ঞতা থেকে একটু উচু'তেই দান. 


pe 


তে 


৮*১ জাপানের দিনগুলি 


বেধেছিল আমার ধারণা । কিন্তু তাতেও কুল কিনার! 
পেলামনা। সে ধারণায় প্রথম আঘাত লাগল ক্কুলবাড়ী 
আর তার কম্পাউও দেখে। সহরের, সেরা যে কলকাতা 
সেখানেও দেখেছি প্রাইমারী gt) কিন্তু বলব কি করে 
যে জরাজীর্ণ নোনায় ধরা বাড়ীর সঙ্গে এ ক্কুপবাড়ীর কোন 
তুলনাই নাই। মিলের চেয়ে গরমিলের পরিমাণই বেশী । 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকটা ভেবে আর নিজেকে ছোট মনে 
হলনা । কারণ, দেখে দেখে মনকে অনেকটা তৈরী করে 
ফেলেছিলাম । দ্বিতীয় আখাত হানল এ ছোট সাজান 
গোহান লাইব্রেরী | 

Reg পড়ার সময় লাইব্রেরীর কাছে গিয়েছি কি 
বেয়ার! তাড়া করে এসেছে। ভাবটা আমাদের নিংশ্বাসেও 
বইগুলো নোংরা হয়ে যার়। তার আরও উৎকট রকম 
দেখেছিলাম মফণ্েলের কলেজে পড়ার সময়। প্রফেসরের 
কথামত একজন ইংরেজ লেখকের বই নেবার aw 
লাইব্রেরীতে স্লিপ, জমা দিয়েছি। টিফিনের সময় গিয়ে 
দেখি fat 5) পড়ে রয়েছে লাই্রেবীয়ানের সামনে। 

একটু বিনীতভাবেই ভদ্রলে!ককে জিন্ঞাসা করেছিলাম 
বইটা কি পাওয়া যায়নি? 

ফিরে তাকিয়ে লাইব্রেরীয়ানমশীই বলেছিলেন--ওই 
বইট। দিয়ে তুমি কি করবে হে? ওটা তো এম. এর ছারা 
পড়ে। 

যদিও অফিপিয়াপি লাইব্রেদীয়ানমশাই ছিলেন 
মন্ম্যাঠ্রিক। নিজেকে পরিচয় দিতেন আত্ীরগ্রযাজুয়েট 
বলে। 

মনটা খারাপ হয়ে গেল। 

তবুও প্রতিবাদের স্বরে বললাম-শ্যার, মফঃম্বলের 
ফাষ্ট গ্রে, ফলেলে তো এম. এর কোর্স” পড়ান হয় বলে 


Set নেই । তবে এই বইটা রেখেছেন কার জন্ত ? 


প্রতিবাদের gab} এবার করল মোক্ষম ' আঘাত। 


বেয়ারার অপেক্ষায় না থেকে লাইব্রেরীয়ানযশাই নিজে উঠে 
গিয়ে বইটি বার করে দিয়েছিলেন | 

স্কুল কলেজের এরকম বিভিন্ন মণিজ্ঞতা থেকে ধারণাটা 
বদ্ধমূল হয়েছিল যে লাইব্রেরীতে বই রাখা হয় দেখবার ও 
দেখাবার জন্ত | 

কামেই প্রথম দফায় হেড মাষ্টার মশাইকে জিজ্ঞাস! 
করলাম-_-আলমারীর বইগুলো কি ছেলেদের জন্ত না শুধু 
মাষ্টারমশাইরাই পড়তে পারেন। তাছাড়া কি ধরণের বই 
সংগ্রহ করে রেখেছেন? 

্রশ্নট। হেড মাঠাঁর মশাইর কাছে শোনাল অন্বাভাবিক। 
তাই একটু অবাক হয়ে জবাব দিপেন_সে তো নিশ্চয়ই! 
স্কুলের ছেলেরাই তো এসব বই চেয়ে নেয়। পড়ে আবার 
ফেরৎ দেয়। তাছাড়া AIBA মশাইদের জন্যও আলাদা 
ধরণের বই আছে। 

এবার GAT মশাই আমাকে নিয়ে বেরুলেন স্কুলটা 
দেখাবার জন্ভ। গ্রীষ্মের ছুটির জন্ প্রায় ঘরই খালি । তবে 
দু'একটা কামরায় পড়াশুনাও হচ্ছে। ক্ষুদে ছেলেমেয়ের, 
দল। দেরাজ সহ সীট বসে একমনে মাই্টারমশাইর কথা 
শুনছে। 

যেতে যেতে এবার প্রশ্ন করলাম-_-আপনার স্কুলে মেষে 
টীচার আছে কি? জাগার নিজ্বের একটা ব্যক্তিগত ধারণা 
যে যে শিশুদের পক্ষে মেয়েরাই হতে পারে আদর্শ শিক্ষয়িদ্ী । 
শিশুদের তৈরী করতে চাই অফুরন্ত ধৈর্য্য এবং আমার 
ধারণায় একমাত্র মেয়েরাই তার অধিকারিণী। আপনাদের 
ze কি সেরকম কোন: নিয়মকামুন চালু আছে যে ছোটদের 
ee টীচার হবে শুধু মেয়েরাই? 

উত্তরে Vasa মশাই বপলেন--ঠিক সেরকম কোন 
বাধাধরা নিয়ম নেই । নীচের ক্লাশে পুরুষ এবং মেয়ে-_ 
gaara টীচাএই আছে। 

জাপানে মিড লক্ষুল অবধি অবৈতনিক বাধ্যতামূলক 


৮৪২ 


aah, ফান্তুম ১৬৭৫ 


শিক্ষাণ ব্যবস্থা । FA ছেলেকে যেতেই হবে এবং এব 
SM হলে আইনতঃ TATA | 

জিজ্ঞাস! করলাম--এই আইলটা আপনাদের দেশে কি 
করে বলবৎ করা হয়েছে? মনে করুন লেখাপভায় সময় 
নষ্ট না করে কেউ হয়ত ভাবল যে ছেলে স্কুলে না গিয়ে 
দোকানটা তদারক করলে We বেশী ঘবে আসবে। 
কাজেই কি হবে er গিয়ে। যদি এই তেবে কেউ ছেলেকে 
স্কুলে না পাঠায় ভবে কথাটা সরকারের কানে কি করে 
পৌছু'বে? 

বেশ | ছেলেমেয়ে জন্মাবায় সঙ্গে সঙ্গেই রেজিষ্টেশন্‌ 
আপিসে গিয়ে সবাই জন্মতারিখ ইত্যাদি aA করে। 
ঠিক পাচ বছর পরে সরকারের লোক গিয়ে খোঁজ করবে 
কোন ছেলে স্কুলে না গিয়ে বাড়ীতে বসে আছে কিনা। 
যদি সেরকম কেউ থাকে তখন সরকারী কর্মচারী জিজ্ঞাসা 
করবে স্কুলে না যাওয়ার কারণ ! কেউ যদি বলে স্কুলে MP 
পাওয়া গেলন1--বা আমাদের দেশে হুব্দম হচ্ছে_ তখন 
সরকার চেপে ধরবে স্কুলের কর্তৃপক্ষকে | কোনদিক থেকেই 
- ছাড়া পাবার উপায় নেই.। ছেলে পড়াবার দায়িত্ব সা বাবার 
চেয়ে বেশী সরকারের I 

TUBE যে সমস্ত বই প্রাইমারী বা মিড দ স্কুলে পড়ান 
হয় সে fe aera মাইরমশাইরা ঠিক করেন, না সেখানেও 
সরকার সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে বসে আছে। তাছাড়া জাপানের 
সর্বত্র প্রাইমারী বা মিড লক্ষুলে একই ধরণের সরকার বিরচিত 
পাঠ্য পুস্তকের ব্যবস্থা করা হয়েছে, না সেখানেও বিভিন্নতা 
আছে প্রতি স্কুলে | | 

এবার একটু ভেবে হেড মাষ্টার মশাই বললেন--এ 
দায়িত্বটা! স্কুল কর্তৃপক্ষের এবং মাষ্টার সশাইদের উপরই ge | 
তারা বাজারে নান! ধরণের বই দেখে কোনটা ছেলেদের 
উপযুক্ত তা বিচার করেন এযং তাই দেখে বই ঠিক ফরা 
হ্য়। 


পরশ্নটার উদ্দেশ্য ছিল বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থার নির্দেশ 
করে দিয়ে এবং লেখাপড়ার পূর্ণদায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে সয়কাব 
পড়াশুনাব ধরণটাও স্থির বা নির্দিঃ করে দিচ্ছেন কি না। 
অর্থাং লেখাপড়াটা fera না হয়ে রেজিমেন্টেড, জাতির মৃত 
সরকারী উদ্দেশ্য সিদ্ধর we সরকারের নিয়ন্্াধীন কি না। 
দেখলাম সরকার শুধু ব্যবস্থা করে EA ও তার প্রয়োজনীয় 
ঘরবাড়ী। বাকী সবটাই ga কর্তৃপক্ষের আয়ত্বাধীন। 

এরপর আরেকটা! প্রশ্ন না করে থাকতে পারলাম না। 


ছেলেবয়সে পাঠশালায় পড়তে গিয়ে দেখেছি রাগের মাথায় 


মাষ্টারমশাই ape ব্যবহার করছেন যত্রতত্র । কখন 
কিভাবে nafs ছেলেদের পৃষ্ঠদেশের স্পর্শ পেয়ে সপাসপ, 
লাফাতে সুরু করবে লে RSA জন্ত সবাই ছিল জন্বাত|বিক 
রকমের তট {। গুরুমশাইও লেখাপড়ার গাফিলতিটাকে 
বেত্রদওযেগ্য অপরাধ বলে মনে করতেন না, যতটা! করতেন 
faaata ব্যাঘাত eB করাকে। 

তাই একটু কৌতুহণী হয়ে জিজ্ঞাপা করলাম _ছেগেদের 
মধ্যে ER ছেলেও আছে তো? তাদের দুটুমি বন্ধ করতে 
আপনারা কি বেতের সাহায্য নেন? ছু ছেলের ggh কি 
ভাবে আপনারা শুধরে দিবার চেষ্টা করেন? 

প্রশ্নের ধরণে হাসতে হাসতেই হেভ.মা্টারমশাই 
বললেন-_দৃষ্ট ছেদে যে নেই তা নয়। তবে তাকে শায়েস্ত। 
করবার জন্য বেতের সাহায্য Crem একেবারেই নিষিদ্ধ | 

এতক্ষণ কথ! হচ্ছিল দীড়িয়ে। এবার হাটতে হাটতে 
ফিরে যাচ্ছিলাম হেড মাষারসশাইর থাস্‌ কামরার দিকে। 
করিভরের একপাশে একট! কামরার দিকে হঠাং নজর AGA | 
তাকের উপর সার দিয়ে কতগুলো বাটি সাজান। famn 
করার আগেই হেড UAE বললেন যে ক্ষুণ থেকেই 
ছেলেদের টিফিনের ব্যবস্থা কর! হয় ছেলেরা নিজেদের 
বাটি নিয়ে একে একে হালির হয় রাশ্নাঘরের দরজার | 
রাধুনী সে বাটিতে খাবার পরিবেশন করে। খাওয়ার শেষে 


A 


vee 


জাপানের দিনগুলি 


ছেলেরাই নিজেদের বাটি পরিষ্কার করে atata জমা দিয়ে 
ata 

হেডসাষ্টারসশাইর খরে এসে দেখলাম সবুজ চা একেবারে 
তৈরী। আমিও বন্ধু-ছুজনেই wat চা শেষ করে 
ক্কুলবাড়ী থেকে বেরিয়ে আসছিলাম । সিঁড়িতেই একদল 
ছেলের সঙ্গে দেখা । কাগজ আর রং নিয়ে নিবিষ্ট মনে 
ছবি জাকছে। বিষয়বস্ত ছিপ দুরের একটা গাছ এবং তার 
পাশের বাড়ীটি। নুতন আগন্তকের আবির্ভাব এদের 
মনযোগে কোনরকম বিকার আনতে পারল না। একেবারে 
নিথিকার হয়েই এর। সব ছবি State aya | 

শিল্পীমনের ছাপ পাওয়া যায় জাপানের অতি নগণ্য 
Basse) বাগানে ফুল ফুটবে! ভাতে শিল্পীর করার 
নেই কিছুই। আর ফুলের গোছা এনে স্তরইংরুমের ফুলদানীতে 
রাথাও এমন একটা weet ঘটনা নয়। কিন্তু এই অতি 
সাধারণ চিরপরিচিত ব্যবস্থাডেও জাপানীদের শিল্পীমমের 
বিকাশ খুঁজে পাওর। যাবে। বহু বিদেশীকে দেখেছি এই 
‘ফুল সাজানো" বা ইকেবানা শেখবার HHS শুধু সাতসমুন্ 
তেরনর্দী পেরিয়ে জাপানে চলে এসেছে । অলিতে গলিতে 
ঘুরে বেড়াচ্ছে। দোকানে দোকানে নিরীক্ষণ করছে ফুলের 
Biber লম্বাই আছে, না কেটে ছোট করে শিল্পী চেষ্ট। 
করছে গতানুগতিক ভাবধারাকে সজীব করতে। আর্টের 
আকর্ষণে ঘুরে মরছে সারা জাপান । তারই একটা ক্ষুদে 
সংস্করণ দেখেছিলাম ডাঃ আগরওয়ালের এপার্টমেন্ট হাউসে। 
এপার্টমেন্ট এবং হাউস । শুনতে অদ্ভুত লাগবার কথা। 
তাই একটু বুঝিয়ে বলছি। 

এই এপাৰ্টমেণ্ট হাউসে ঘর বলতে ছিল একটি । তারই 
একপাশে রান্নাঘর । খর এবং রাম্নাঘব। সনে হয় ছুটি 
আলাদা সত্তা। কিন্তু তা নয়। তিন ফিটু চওড়া তু’ফিট 
গভীরতা আগ একটি দ্বরজার মত উঁচু এই তিনের AINAR 
ছিল agaaa আকৃতি । নীচের দিকটায় লাগান রয়েছে 


কাঠের শ্লাইডিং wae: যাতে এদিক ওদিক করা চলে। 
এবং সেখানেই বসান আছে আবর্জনার বালতি। তার উপর 
অর্থাৎ দাড়িয়ে রান্না করা চলে এমন দায়গায় আছে একট! 
গ্যাসের উনান আর তারই পাশে রয়েছে জলের ট্যাপ, | 
মেঝে তাতামিতে মোড়া । কাজেই একই ঘরে শোওয়া বসা 
রান্না--সবই চলে এই এপার্টমেন্ট হাউপে। পাশাপাশি 
কতগুলো এ জাতীয় ঘর এবং প্রতিঘরে একটি পরিবার । 
স্থানের ঘর বলে আলাদা কিছুই নেই। মেয়ের! বাড়ীওয়ালার 
বাথরুমে হয়ত যেতে পারে। কিন্তু ছেলেদের যেতে হবে 
সরকারী Satria কোন কিছুতেই অব্যবস্থা নেই। তাই 
বাড়ীওয়ালার সঙ্গে কোন গোলমাল হয় না কোলদিন। 
কেবল একটি ব্যাপারে ছিল বাড়ীওয়ালার free নির্দেশ । 
যা থেকে বাড়ীওয়।লার নিজেরও রেহাই ছিল না | 

সাধারণের যাওয়া আসার পথটি পালা করে গৃহিণীদের 
age একদিন কি pha পরিফার করতে হত। 
বাড়ীওয়!লার গৃহিমীও এতে যোগ দিচ্ছেন তার ow নির্ঘারিত 
দিনে। ঘরের সামনে নোটিশে দেখা! আছে কোন গৃহিনী 
কবে আনাগোনার পথটি মার্জনা করবেন। এবং গৃহিশীরাও 
এ কাজে কোনরকম আপত্তি করতেন না। তাই বারোক়ারী 
বাড়ীতে পাচমেশলী: ভাড়াটে থাকলেও সিড়ি বা করিডরের 
রাস্তাটি ছিল শয়নঘরের মতই ঝকৃঝকে। 

একদিন এই বাড়ীতেই ডাঃ আগরওয়ালের সঙ্গে দেখা 
করতে গিয়েছিলাম । ঘরে ঢুকতেই দেখি একদল ছোট্ট 
ছেলেমেয়ে তুলি আর রং নিয়ে বসে ডাঃ আগরওয়ালের 
ছোট মেয়ের ছবি আকছে। ছেলেবেলার ড্রইংএর ক্লাশে 
আমাকেও ছবি আঁকতে হয়েছে। কিন্তু সে ছিল নেহাতই 
কাচা হাতের ততোধিক কাঁচা তুলির রেখা । তাই প্রথমটায় 
আড়চোখে চেয়ে ঘরের মধ্যখানে গিয়ে বসলাম আমি আর 
ডাঃ আগরওয়াল। ক্ষুদে শিল্পীদের কিন্তু একাগ্রতা এতটুকু 
নষ্ট হয়নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই শিল্পীর দল উঠে গেল আর 


ak, কান্তন ১৩৭৫ 
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রেখে গেল উপ্টো করে আঁকা কাগজটি। কৌতুহলী হয়েই 
তুলে নিয়েছিলাম ছবি আঁকা কাগজটি এবং পরক্ষণেই ছবির 
কাঠামোটি দেখে হতবাক হরে যেতে হয়েছিল । বৈজ্ঞানিক 
প্রথায় ছবি সমালোচনা করাও ক্ষমতা আমার নেই। কিন্ত 
সব মিলিয়ে ছবিটি হয়েছিল «মনই অপূর্ব যে নিতান্ত অনভিজ্ঞ 
হলেও পুরোপুরি ভবিষ্ক!ণী করতে পারি শিল্পীর শিল্পীীবন 
সম্পর্কে। পরে শুনেছিলাম এই ছেলেমেয়েরা আরও 
কয়েকবার এসেছে এবং কোন আওম্বরের অপেক্ষা না করে 
খেয়ালখুশীমতই এ'কে দিয়েছে নানারকমের ছবি। 

ays জানা ছিল বলেই অবাক হতে হলনা ক্ষুদে 
শিল্পীদের একাগ্রতা দেখে । সঙ্গে ছিল ক্যামের।। 
হেড াষ্টারমশাইকে লিয়ে এ ছেলেমেয়ে শুদ্ধ ছবি তুলে 
নিলাম । ক্যামেরাও ওদের নিবিইতার ঘুণ ধরাতে পারল 
না। অভিবাদন এবং প্রত্যভিবাদনের পালা শেষ করে 
গেট দিয়ে বেরিয়ে এলাম আমরা yer | 

বেল! প্রায় এগারুটা হলেও গ্রীষ্মের প্রথরতা ততটা 
হচ্ছিল না। আমরা এবার চলেছি cite লাল সুড়কীর 
রাস্তা ধরে! অনেকট! উদ্দেশ্টুবিহীন ভাবে। রাস্তার দুপাশে 
দুরে দুরে রয়েছে শানবাধানো জলের ট্যান্ক। জলে 
পুরোপুরি ভর্তি। দেখলেই বোবা যায় স্নান করা বা কাপড় 
কাচার জন্য এ ট্যাঙ্কের জল ব্যবহার করা হয় না। প্রশ্ন 
করতেই বন্ধু বলল যে গ্রামের বাঁড়ীগুপি কাঠের তৈরী 
হওয়ার দরুণ যদি দৈবাৎ জাগুন লেগে যার তবে জলাভাবে 
গ্রাম ছারখার হয়ে যাবে। আগুনের Shay থেকে {teata 
eee গ্রামবাসীরা করে রেখেছে জলের ট্যাঙ্ক । আরও 


এগিয়ে গেলাম আমরা । দেখতে পেলাম প্রামের সীষারেখা। 
অর্থাৎ বহু বিস্তৃত ATS ধানের ক্ষেত। তার ওপারে দ্বিতীয় 
গ্রামের শুরু । বদ্ধুই বুঝিয়ে দিল রাস্তার ধারে tofe 
আলোর কোন পোইট! নির্দেশ করছে শূজুকার প্রা GI 
ক্ষেতের মধ্যদিয়ে চলে গিয়েছে একটা রেললাইন | 

আরও ছু'একলায়গায় দেখেছি আমাদের দেশের গ্রামের 
মত জাপানী গ্রামগ্ুলো দুর্গম নর়। fea কি বর্ষা 
বছরের যে কোন খুতুতেই যেকোন গ্রামে যাওয়া আসা 
করা চলে। তার HF প্রয়োজন হয় ন! বিশেষ কোন 
যানবাহন বা হাতিয়ার । রেললাইন বা হুড়কীর রাস্তা 
_ একটা হাতের কাছে আছেই। গরুর বা ঘোড়ার গাড়ী 
-কোনটাই রাস্তাঘাটে নজরে পড়বে AL) তার বদলে 
মালপত্র বয়ে নিয়ে চলছে A, হুইলার বা ব্রিচক্রযান। 
জাপানের সর্বত্রই এর প্রতাপ । টোকিও ওসাকার মত বড় 
বড় AZI থেকে সুরু করে আকানগামী পিরিবর্তে৪ এদের 
ফিরতি পথেও এরকম দু একটা গাড়ীর দেখা পেলাম। 
ফলল বোঝাই করে নিয়ে চলেছে। সম্পন্ন গৃহস্থের ঘরেও 
ব্রিচক্রযান ate অনেকট] হাতি পোষার মতই মনে হল। তাই 
নিশ্চিত হতে গিয়ে বন্ধুকে জিজ্ঞাস] করলাম--প্রতিখরেই কি 
ত্রিচক্রযান রয়েছে। 

-_অভদামী গাড়ী একজনের পক্ষে রাখা কি neat 
দু'তিনপ্গন মিলেও বড় একটা রাখে না। সব ব্যবস্থা করে 
সমবায় কেন্দ্রগুজে। -উত্তর দিতে গিয়ে বন্ধু বুঝিয়ে বলল। 

(ক্রমশঃ) 
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Sfaceae Santa 


‘সুভাষচন্দ্র’ 
তথ্য ও তত্ত্বের সমন্বয় 

এ পর্যন্ত পথিকের ডায়ারিতে পথের অভিজ্ঞতার adal 
দিয়েছি। এবারও পথের “কথাই বলব, কিন্তু সম্পূর্ণ fer 
অর্থে। এবারকার পথ ভারতপথ এবং তার পথিক এ 
ডায়ারিয় লেখক ময়, তারতপবিক হৃতাষচন্্র। এই পথের 
কথ! সম্প্রতি অভিনব ভঙ্গিতে জানিয়েছেন তরুণ লেখক 
পবিভ্রকুমার ঘোষ Sta ‘germ’ গ্রস্থে। এ বলয় 
দোলগৃণিষার পুণ্যতিধির মনোরম উপহার জয়শ্রী গ্রকাশনের 
এই ABA গ্রন্থ। 

বইটি পড়তে পড়তে শুধু CR সুভাষের বাল্য-কৈশোর 
জীবনের পথ-পরিক্রমার সঙ্গী হয়েছি ত| নয়, একট। যুগের 
ইতিহাসের আলোকিত যাত্রাপথে শ্রমপপহচর gafa | 
অতীতের আলোকে বর্তমান চোখের সামনে উত্তাপিত হয়ে 
উঠেছে। 


বটি জীবনীরতনার এই পদ্ধতি আমাদের দেশে নতুন। সন 


বৃ 


তারিখের তালিকার চাইতে কালপ্রত্যয়, ইতিহাসের afs- 
ধারার পরিচয় প্রেক্ষণীয় হয়ে উঠেছে । adma ‘ভারত- 
পথিক রামমোহন রায়’ রচনায় এ প্রয়াসের দ্বার উন্মোচন 
করেছিলেন, রামেন্্রুনদার অনেকটা এই পদ্ধতিতেই ‘চয়িত- 
কথা” রচনা! করেছিলেন। এই পদ্ধতিতে গিরিজাশগ্কর রায় 
চৌধুরী বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, নিবেদিতা! এবং বিনয় ঘোষ 
Ramana “জীবনচিত্র” রচনা করেছেন। এই ধারারই 
নন্দনীয় প্রয়াল পবিভ্রকুমারের “Verena” | 

স্থভ|ষের জীবনে ভারতবোধের উন্মেষ এবং বিবর্তনের 


ধারা অনুসরণ করেছেন লেখক | AEC বাংলা তথা 
ভারতের সংদ্কতিব মর্মব্যাধ্যা এসেছে, বিবেকানন্দের ate 
আদর্শের কথা উপস্থাপিত হয়েছে । কি ভাবে বালক Vale 
ধীরে ধীরে একটি অফম্পিত আদর্শের পথে অগ্রসর হয়ে 
ইতিহাসপুরুষের GAFI গ্রহণ করতে গ্রস্তত হচ্ছিলেন, তারই 
চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। 

প্রচলিত অর্থে জীবনী বলতে আমরা ধা মনে করি, 
এ গ্রন্থ SAT! সুস্তাষজীবনের স্বরূপ অনুসন্ধানের ভেতর 
দিয়ে তার আত্ম-আবিফারের ব্যঞ্জনাময় আলেখ্য ales 
হয়েছে। এই প্রথম খণ্ডে স্ভাষের জন্ম থেকে বিষ্ঞালয়- 
জীবনের সমাপ্তি পর্যন্ত (১৮৯৭-১৯১৩ ) কালসীমা fage | 
পরবর্তী খণ্ডলমূহে এই জীবন পরিচয়ের কালপরিধি guar 
হবে। CATH আমর। সাগ্রহে প্রতীক্ষা! করে থাকব। 


প্রসঙ্গত বলা দরকার, আমি বইটি লমালোচকের দৃষ্টি 
নিয়ে পড়িনি । ক্রটিসন্ধানও আমার উদ্দেশ্য ছিল না এফং 
বর্তমান বিষয়ে আমার সে অধিকার আছে বলেও মনে 
করিনা । আমি আবাল্য হভাষের অনুরাগী | তর সম্পর্কে 
নতুন কিছু লেখা পেলেই পাগ্রহে পড়ে থাকি। কিন্তু এই 
বইটি পড়ার পর আমার দর্প চূর্ণ হল। awa প্রতি 
লেখকের যে অপরিমের শ্রদ্ধার প্রকাশ দেখলাম, তার সঙ্গে 
আমার অনুরাগে তুলনাই চলেনা । স্থভাষ-অনুধ্যানে 
লেখকের মনটি সুভাষভাবরঞ্জিত হয়ে উঠেছে। দেশপ্রেমিক 
স্থভাষের জীবনী লিখতে গিয়ে হয়ত বা নিজের অজ্ঞাতেই 
লেখকের GES দেশচেতন! হৃদয়ের অক্ষরে THE হয়ে 
উঠেছে। অথচ শ্রদ্ধার সঙ্গে মূল্যবিচারের angia 


৮০৬ aH, ফান্ধন ১৩৭৫ ০৭ 
ঘটেনি। পাণ্ডিত্যপ্রদর্শন লেখকের উদ্দেশ্য না হলেও অনেফ সংযোগ-সাঁধনের ক্ষমতাকে প্রথম থেকেই অভিনন্দন জানিয়ে 
তথ্য আহরণ করেছেন, তথ্য থেকে তত্ব আবিফার করেছেন । রাখল। জানি, পথিকের মত অপণ্ডিত অরসিকের fA- 
ইতিহাস অনুসন্ধান করতে করতে হতিহাস-রসে আক স্ততিতে “হুভাষচন্দ্রের কিছু লাতক্ষতি হবে না, কিন্তু নগণ্য 
নিমজ্জিত হয়েছেন। পাঠকেরও তো মানসিক তৃপ্তি প্রকাশ করার অধিকার 

এ কারণেই আমাদের মনে হয়, জীবনলেখ্য হিসেবে আছে! সেই অধিক|রেই etera লেখককে অনধিকারী ২ 
তো বটেই, সাহিত্য হিসেবেও বইটি অদুরকালেই NYS পথিকের fang অভিবাদন | 
হবে। বিদগ্ধ সমালোচকরা কি বলবেন জানি না, পথিক এ 
কিন্তু পথিক লেখকের আন্তরিকতা, আবেগ এবং মননের - 























: খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই 
Portal জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ. Safa ঘোষ এম. এ. 
৭৫০ বাংলার খাষি Deo 
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম ৭০০ বাংলার মনীষী ১৩০ 
ভারত-আত্মার বাণী ৫০০ বাংলার বিদুষী i ২০০ 
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা see বীরত্বে বাঙালী ১৫০ 
কর্মবাণী ১২৫ ব্যায়ামে বাঙালী ২০০ | .-4 
Soul of India Speaks 500 বিজ্ঞানে বাঙালী Sree ` 
© রাজধি রামমোহন ১'৫০ 
Afan ঘোষ এম.এ. বি.টি. রবীন্দ্রনাথ y'a? 
বিদ্যাসাগর ২২৫ . যুগাচার্ধ বিবেকানন্দ ১৫৩ 
নি Bide LS a৫ আচার্য জগদীশচন্দ্র ২:৫০ 
ag রামায়ণ *৬২ ১৫০ 
শিশু মহাভারত _ a লা x 
প্রেসিডেন্দী লাইব্রেরী £ ১৫ কলেজ স্কোয়ার 5 কলিক।তা--১২ | 


£ rtta 


=Ssa| fea 


পপ" 


| ॥ পাঁচ ॥ 
হেমন্তের হুপুর। আকাশ কেমন ফ্যাকাসে নীল। দুর 
শুন্ধে yess] প।টকিলে রঙের চিল উড়ছে। কাঁঠাল 


গাছের লিচু একটা ডালে বসে একলোড়: শালিক সেই কখন 
CF ডাকাডাকি করছিল | 
, সারাদিন টুপটাপ শুকনে| কাঠাল পাতা বরে ঝরে উঠোনে 
ছড়িয়ে যায়। 
শিবদাস মুখুজ্জের বাড়ির বাইরের উঠোলটি বেশ তকতকে। 
_ উঠোনের পাশে মস্ত কাঠাল গাছ | 
" উত্তরের ভিটে ছোট্ট খড়ের ঘরখানায় ভারতচঙ্জের 
আতন্তানা। মাটির দেয়াল বাশের খুটি । উচু মাটির 
দাওয়া । সেই দাওয়ার মাদুর পেতে বসে সামনে একখানা 
জলচৌকির উপর পু'ধি রেখে রামায়ণ পাঠ করে ভারতচন্ত্র । 
পাড়ার বউ-ঝিরা সব দল বেধে আসে। দাওয়ায় জায়গা 
+ না পেলে উঠোনে শতরঞ্জী কিংবা মাদুর বিছিয়ে বসে। 
যমুনা সব ব্যবস্থা করে দেয়। পানের বাটা সঙ্গে নিয়ে 
সকলের সামনে এসে বলবে । লকলের হাতে হাতে পানের 
fafa দেবে। যমুনার গর্ব, যমুনার MARR সব চেয়ে বেশী। 
- মধ্যে মধ্যে ফরমাশ করে-_৪ জামাই, ওই জায়গাটা আবার 
পড়ুন, এর! ভাল বুঝতে পারেনি, ওলো, তোরা বল্না, 
আমাকে খোচাচ্ছিস কেন_ 
প্রতিবেশী বউ-এর! যমুনার মুখ দিয়ে বলায়, খোমটার ভেতর 
“ধুকে ফিস্ফিস্‌ করে কধা বলে। সে লব কথা আবার 
যমুন!ফে যলে দিতে হয়। 
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অনেকেরই 'জক্ষর পরিচয় পর্য্যন্ত নেই | 


উত্তরখও 
মিহির মুখোপাধ্যায় 


আজও আসর বসেছে শেষ HAA! রামচন্ত্রের বনবাস 
যাত্রার বিবরপ। মায়ের কাছে বিদায় নিলেন হুইস্ভ|ই। 
তারপর সীতার সঙ্গে দেখা করলেন। 

বিদায় লইয়া রাম মায়ের চরণে । 

গেলেন লক্ষ্মণসহ সীতা TSA ॥ 
কয়েকটি করে পংক্তি পাঠেব পর ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে 
হয়। এসব মেয়েদের কেউ লেখাপড়া জানে না। 
এরা শৈশবকাল 
থেকে রামসীতার গল্প শুনে আসছে। রাধা-কু্ণ লীলার 
বিবরণ শুলেছে। কুরঃক্ষেত্রের কাহিনী শুনেছে । কিন্তু ওই 
শোন! পর্যন্তই । এক জক্ষরও পড়তে পারবে না। এদের 
মধ্যে অনেকেরই অনেক ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন মুখস্থ 
আছে। ছেলে ভুলানো গান, জামাই ঠকানে! ছড়া যুখে 
মুখে বলে দিতে পরে। কিন্তু গল্পের বিবরণ কথকের মুখে 
না শুনলে তৃথি পার না। ভাল বুঝতেও পারেনা! হুদার 
বাচনভঙ্গী ভারতচন্দ্রের। È afas উচ্চারণে কাহিনী, 
বর্ণনা করে। HHA মত শোনে সবাই। রামচন্ত 
সীতাদেবীকে বললেন, আমি চৌদ্দ বংসরের জন্ত.বনবাসে 
যাচ্ছি, যতদিন ফিরে না আসি তুমি মায়ের কাঁছে থাক, 
মায়ের সেবা কর। কিন্তু সীতাদেবী আপত্তি করলেন - 

জানকী বলেন দুখে হইয়! নিরাশ । 

স্বামী বিনা আমার কিসের গৃহবাল 1 
মুখ তুলে ব্যাথ্য। করার সমন সামনের অনেকখানি YH চোখে 
পড়ছিল ভারতচন্্রের। 
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ঘবের দাওয়ায় আর উঠোনে পনেরো-ষোল জন নান! বয়সের 
মেয়ে-বউ। কাছাকাছি ঘন হয়ে বসেছে। 

উঠোনভরা দুপুরের বোদ দ্রুত ম্লান হয়ে যাচ্ছিল। উঠোনের 
শেষে কাঁঠাল গাছটার কাছাকাছি শিবদাসের খুডোমশ|ই 
ভবতারণ মুখুজ্ছে বসে আছেন। হাতে SLAF sc | 
সঙ্গে কয়েকজন IJF পুরুষ | 

রোজই চারপাচজন বুদ্ধের এই ছোট দ্বপটি মেয়েদের থেকে 
বেশ কিছুটা তফাতে বসে রামায়ণ পাঠ শোনেন। আও 
শুনছিলেন। এদের পেছনে কাঠাল গাছের ছায়া। গাছের 
ওপাশে মাটির রাস্তা কিছু দূরে গাজুলিদের কগাবাগানের 
পাশে বাক ঘুরে' চোখের আড়াল হয়েছে । সেই বাকের 
মুখে একটা পুটুলি হাতে একজনকে আসতে দেখল ভারত। 
প্রথমটা তেমন লক্ষ্য ফযরেনি । আপনমলেই রাম-সীতার কথ! 
বলে যাচ্ছিল। কাছাকাছি আসতে দেখল, RAN | 
রামায়ণ পাঠ বন্ধহল। 

যমুন। মুখ ঘুরিয়ে বললো-_ওমা, তুই এই অসময়ে 
আপরের পাশে এসে গড়িয়েছে Raadi গায়ে মোটা 
সুতির চাদব।, ডান হাতে একটা পুটুলি। খালি পা, 
পায়ে ধুলো | ভারতের বুকের COSA! যেন কেমন করে 
উঠল ! 

রাধার কাছ থেকে এসেছে বিশ্বনাথ । রাধার সংবাদ নিয়ে 
এসেছে । আগ ছুমাসের বেশী গৌদলপাড়া এসেছে 
তারতচন্্র। আসার সময় রাধাকে কত আশা কত আশ্বাস 
দিয়ে এসেছিল। এখানে একট। চাকরি GA নেবে। 
তারপর বাসা ঠিক করে রাধাকে নিয়ে আসবে। সংসার 
পাতবে। কিন্তু পে সব বাবস্থা হওয়াতে! দুরের কথা 
ভত্রগোছের একটা চাকরি আজ পর্য্যন্ত লোটাতে পারলো AL | 
অবশ্য আরজি-দরখাপ্তের ফরাশী-তর্জরম] করে কিছু টাকা 
হতে এসেছে । মধ্যে মধ্যে হয়তো আরো কিছু তর্জমার 
ate পাওয়া! যাবে। কিন্তু এতো প্রায় ফুরণের কাজ। 


ঠিকেদারবা জনমজুব খাঁটাবার সময যেমন ভাবে পাওনা 
দেয়। এরকম কাজের ভরসা করে কি আব সংসার পাতা 
চলে। 

এখানে সকলেই তা ব্যবহাবে মুগ্ধ, পাণ্ডিত্যে বিস্মিত, 
প্রশংসায় পঞ্চমুখ । কিন্তু এই farms, এই মুগ্ধতা, এই 
প্রশংসা কোন কাজেই আসবে না, যদি না BA উপার্জনের 
কোন ব্যবস্থা হয়। | | 
নিজেব মনেও কত ভরুলা ছিল রাধার । গোন্দলপাড়ার 
রামেশ্বর মুখক্জে কিংবা ফরাসী লবকারের দেওয়ান ইন্দ্- 
নারায়ণ চৌধুরীব মত মানুষের সামনে গিয়ে একবার দীড়াতে 
পারলেই একট! ব্যবস্থা! হয়ে যাবে। বিহ্বনাথকে এখন 
কি বলবে ভারতচন্দ্র। মুখ ফুটে কি বলতে পারবে, সে 
অক্ষম, অযোগ্য Aa ভতরণপোষণের দাখিত্ব aia ক্ষমতা 
নেই তার, সংসার 'ধর্ম পালন করার কোন যোগ্যতা নেই। 
_আজ তাহলে পড়া থাক--বলতে বলতে উঠলো IFA | 
বিদ্বের হাতের পুটুপিট। নিয়ে ঘরের ভেতর রেখে এল | 
আল কিছু আগেই sing ভাঙল । একটু লঙ্জিতমুখে 
বললো! বিদ্বন!থ--আমি এলুম বলে উঠতে হ’ল আপনাদের 
--তা*কেন আমর! তো রোজই শুনছি, বিকেল হতে আর 
দেরি কত--যমুনা বললে!- তুই হঠাৎ এলি কেন, বাড়ির 
খবর সব ভালতো-_ ` 

পাড়া-পড়শীর! সব আন্তে আন্তে বিদায় fin | ভবভারণ 
মুখুজ্জে মশাই তার দলবল নিয়ে পশ্চিম তিটের আটচালা 
ঘরের দাওয়ায় পাশার ছক পেতে বসলেন । রোজ বিকেল 
বেল! এখানে নেকক্ষণ পাশা খেলার আসর বসে। 

বিশ্বনাথ বললো--বাঁড়িতে নবান্ন হবে পর্শুদিন, বাবা তাই 
পাঠিয়ে দিলেন জামাইদাদাকে নিয়ে যাবার জন্ক - বিস্বর কথা 
শুনে কলকল করে উঠল যমুনা--আমরা ছেড়ে দেব কেন, 
আমদের এখানে নবান্ন হবে, তোকেও যেতে দেব A 
কোন কথা না বলে সামান্ত হাসল বিদ্বনাথ। হাত-যুখ 
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ধোবার জন্তু পুকুর ঘাটের দিকে পা বাডাল । রাঁমায়ণের 
বিশাল পু'থিখান! mag গুছিয়ে ঘরে রেখে ফিবে এল 
ভারত | 

কাছে সরে এসে নরম গলায় হানি হালি মুখে জিজ্ঞেস করলো 
যমুলাআপনার কি ইচ্ছে বপুন, বিস্তর সঙ্গে চলে যাবেন, 
না আমাদের এধাঁনে থাকবেন — 

আমতা আসত! করে বললো ভ|রতচন্দ্র--শ!পন[র বাবা যখন 
খবর পাঠিয়েছেন — 

থাক আর বাবার দোহাই দিতে হবে না-যুখে অচল তুলে 
হালি চাপল যমুন।--আপনার মন যে কোথায় পড়ে আছে 
জানি, তবু বলবে! ভাগ্য ভাল আম!দের-- 

ভাগ্যের কথ! বলছেন কেন? 

-__ভাগ্যি নয়-জবাব দিল বমুনা--আপনি সম্লেসীর মত 
মানুষ, কখন কোনদিকে চলে যাবেন ঠিক নেই, এতকাল পরে 
ফিবে এসে আমার বোনের উপর যে একটু একটু মায়া 
পড়েছে, ঘর সংসারের দিকে যে একটু মন হয়েছে একে 
ভাগ্যি ছাড়! আর কি খল্বো-- 

— fF যে বলেন_আবছাভাবে একটু হাসল ভারতচন্ত্র_ঘর 
সংসারের ব্যবস্থা আর FAS পারলুম কোথায, আজ ছু'মাস 
ধরে উমেদারী করছি, কোথাও একটা সামান্ত চাকরির ব্যবস্থা 


স্পা পপি 


হলন।, আপনাদের গলগ্রহ হয়ে আছি = 


" ছিঃ ছিঃ ওকথা বলবেন না--লিভ কাটল বযূনা--আ।পনি 


আমাদের এখানে আছেন এতে। আমাদের সৌত্রাগ্য, চাকরির 
ব্যবস্থা একট! হবেই, চিরকাল কি আর সমান যায়, ঈশ্বর 
মুখ তুলে তাকাবেন, Sag আপনি মন খারাপ করবেন না 
তাহলে ওই কথাই থাক, আপনি faga সঙ্গে গিয়ে কয়েক- 
দিনের ore ঘুরে আসুন _ 

কাঠাল গাছের মাথায় মল বোদ। চারপাশে বিকেলের 
'আলো। Raad ফিরে এল পুকুর ঘাট থেকে । কাল খুব 
ভোরেই রওন! হতে হবে। জানাশোন! এক মহাজনের 


শৌকায় যাবে ্রিবেণী পর্যন্ত । সেখান থেকে পাঁনসী ভাড়া 
করে সরস্বতী ধরে তাজপুরের ঘাট । তারপর হাঁটা পথে 
সারদাগ্রাম। 
কিছু শময় পরে বিষ্বনাথকে সঙ্গে নিযে বাজারে বেরোল 
ভাগতচন্দ্র। 

-ফব!সডাঙগ।র তাঁতের ক'পড় দেশ বিধ্যাত। যেমন সরেস, 
তেমন Bl | | 
আবার দানী জিনিসও আছে। যত গুড় ঢালবে, তত AR 
হবে। বললো দোকানদার--এদিকে একবার দেখুন কর্তা, 
দামী শাড়িও দেখুন, ওরে মাধব, দেখ! কর্তাকে ভাল করে 
দেখা, পাড়ের কি বাহার দেখুন, যত গুড়, তত মিষ্টি 
কিন্তু টাকা বেশী নেই। অল্প টাকার পু'লিব ace পছন্দদই 
জিনিসের যেন আড়াআডি চলে। কোনদিন এসব জিনিল 
কেনাকাটা করেনি ভারত। রাধার জন্ত রাধার খুড়তুতো 
বোন সাবিত্রীর জন্য, বিশ্বনাথের বউ মাধবীর জন্য দেখে 
দেখে শাড়ি কিনল। এবাড়িব agata ere কিনল । পরে 
ভেবে দেখপঃ শুধু যমুনার জন্তু কেনাকাটা ভাল দেখায় না। 
ভায়ের! আছে, ননদরা আছে, ছোট ADA শ্যামাঙ্গিনী 
রয়েছে। এদের ফেলে এক।-একা শাড়ি পরবে না AJA I 
শ্যামাঙ্গিনীর জন্য গ|য়ত্রীর জন্ত শাড়ি কেনার পর আরো 
পঁচখানা বাড়তি শাড়ি কিনল। যাকে যাকে ইচ্ছে হয় 
বিলিয়ে দেবে agar) তারপর ধৃতি কিনল আট carey | 
এক টাকা করে ধুতির জোডা। শ্বশুর HRA ag, Staal- 
ভাই শিবদাসের ag, বিন্বনাথেব জন্ত । এছাড়া আরো 
বাড়তি পচজোড়া ধুতি। জ্ঞাতি-কুটুথ আরো যাদের দেবার 
দরকার যমুনাই বলে CAA | 
Raa খুব-আপত্তি করেছিল--আপনি এত yap করে এত 
ধুতি শাড়ি কিনছেন কেন 
কিন্ত ভারত তখন কেনাকাটার নেশাধ মশগুল। বিশ্বনাথের 
আপত্তি sata করে. বলেছিল--স্কাখো। আমি কোনদিন 
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লয়ঞ্, HET ১৩৭৫ 


কাউকে কিছু দিতে পারিনি, প্রিয়জনকে দেবার আনন্দ থেকে 
আমাকে বঞ্চিত করো না, জানো, গত আড়াই মাসে আমি 
তিরিশ টাকার মত রোজগার করেছি, এই আমার 'প্রথম 
উপার্জনের টাকা, ডাচ কুঠি, ফরাসী কুঠির দলিল পত্তর 
আরজি-দরধান্তের ফারসী তর্জমা করে টাক! উপায় করেছি, 
আবার দুর্গাপূজো, জগদ্ধাত্রীপুলোর ব্রাহ্ম ভোজনের 
নিমন্ত্রণেও মোট! টাকা দক্ষিণা পেয়েছি_- 

কেনাকাট! সেরে বাড়ি ফেরার পরে যযুনাও অমুযোগ করলো 
_-এ আপনি করেছেন কি রার-জামাই, এযে রাজ্যের ধুতি" 
শাড়ি এনেছেন, ছিঃ ছিঃ এতাবে টাকা ওড়ায় নাকি কেউ, 
আপনার কোন কাগুজ্ঞান নেই 

আপনাদের জন্য এনেছি দিদি, এ যদি টাকা ওড়ানো ভয়, 
তবে আশীর্বাদ করুন, সারাজীবন যেন এরকম টাকা ওড়াবার 
ক্ষমতা থাকে : 

ভারতচন্দ্রে জবাব শুনে হেসে ফেলল MTI গায়ত্রী 
আর শ্ঠামাঙিনীকেও ডেকে আনল | 

ওদের বিশ্ময় আর আনন্দ, যমুনার গর্ব আর মুগ্ধতার মধ্যে 
আশ্চর্য এক পরিতৃষ্থির অভিজ্ঞতা | 

শাড়ির বোঝা নিয়ে বাড়ির ভেতর চলে গেল ওর!। বিশ্বনাথ 
গেল রামেশ্বর যুখুঙ্জের বাড়ি দেখা সাক্ষাৎ FAS | 
প্রদীপের আলোর লিলিসপত্তর গোছগাছ শুরু করল 
ভারতচন্ত্র। 

কাল ভোর তোর রওন! হতে হবে। এখুনি সব গুছিয়ে 
রাখা দরকার। 

প্রথমেই পু'ধি-পত্তরের পুটুলিট। গোছাতে শুরু করল। 
কবিকস্কনের পু'থি, বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্য-দর্পণ, 
ster গ্রন্থ কিছু ফারসী কাব্যগ্রস্থ। এছাড়া 
চৈতন্তচরিতামূতের পু'থির নকল আরম্ভ করেছিল পুরীধামে | 
আদিলীলার কিছু অংশ নকল করতে পেরেছিল। তারপর 
হঠাৎ পুরীধাম ছেড়ে চলে আসতে gai চুপি চুপি 


চোরের মত পালাতে হু'ল। কিন্তু এই পুধিপত্তরের পুটুপি 
CA কখনো কাছ ছাড়া করেনি। সেই বর্ধমানরাঁজের 
কয়েদখানা থেকে নিশুতবাতে পালাবার সময়ই হোক কিংবা 
মেদিনীপুরের অরণ্য-প্রস্তরে, জঙ্গলে জনপদে দিশেহার!র 
মত পথ চলার সময়ই হোক কোন অণস্থাতেই এই পুঁথি 
ARM হাতছাড়। করেনি sesa, সংশরবিধ বিপদ, 
উদ্বেগ, অস্থির অনিশ্চয়তার মধ্যে সে বুকেব 
কাছে আগলে রেখেছে। এগুপি তার AAA, Sta 
আশ্রয়, তার প্রাণ, প্রাণের চেয়েও বড়। নিজের 
লেখা সত্পীরের পু'ধিধানাও রয়েছে। কবিকঙ্কনের 
পু'থির সঙ্গেই বেধে রেখেছে । সেই দেবাননাপুরে 
থাকার সমর থেকেই মনে মনে খুব ইচ্ছে ' কথিকঙ্কন 
মুকুন্দরামের মত একখান! The লিখবে। নাম হবে, যশ 
হবে। লোকের মুখে মুখে তার পু'ধির পংক্তি প্রবাদের 
মত প্রচারিত gA | 


এগুলি 


বাইরের দাওয়ায় কার পায়ের শব্দ হল। বিদ্বনাথ ফিরে 
এল নাকি? 

-_কে, faq নাকি__- 

আজ্ঞে না জামি-জপরিচিত $i পরক্ষণেই দীর্ঘ 


দোহারা গড়ন, চোগাচাঁপকান পরা, শামলা মাথায় সম্পূর্ণ 
অচেনা! একটি মানুষ দরজা ছুড়ে দাড়াল--নমন্ধার, ভেতরে 
আসতে পারি 

বিশ্মিত ভারত প্রতি-নমস্কারের ভঙ্গীতে চিবুকের কাছাকাছি 
জোড় হাত তুলে বললো-আস্থন__ 

আপনার নাম বোধ হয় ভারতচন্ত্র রায় = 

-_ আজ্ঞে হু, কিন্তু আমি তো ঠিক 

চিনতে পারলেন ন।--সামান্য হাললেন আগস্তক-_আমার 
নাম গোলোকপতি সামন্ত, কাশিমবাজার ফরাসী কুঠির নায়েব 
সেরেস্তদার আমি-_ | 

আরো বিশ্বয়ের সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে উঠল ভাঁরতচন্ত্র-_আসুন, 


ed 


N 


ro 


to 


“বছর মূশিদাবাদ নবাব 


wheal বিষ 
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এখানটায় বসুন-_তক্রপোযের একট পাশ দেখিয়ে বললো! 
অ।পনি asara আমার কাছে এসোছন, কি আশ্চর্য 
aisi কিছু নয়, বলছি সব- চাব্পাশে তাকাতে তাকাতে 
বললেন গোলোকপতি_আর রত ‘মন কিছু বেশী হষনি 
তবে আপনি বোধহয় পু'থিপত্তণ নিযে are ছিলেন, “সমষ 
এসে আপনার অস্থবিধে কবলুম — 

a শা, অসুবিধে কি, stag মত aag contra সাল 
কথা বদ্তে আপনি এই অন্ধকারে এলেছেন, arated 
আমার কাছে এখনো অবিশ্বাস্য ঠেকছে - 

--আঁমাদের এই সাক্ষাৎ গোপন বাখাব জন্যই আগি এসমর 
এসেছি__যাথাব শামলাটি নামিয়ে ced atga 
তাকালেন সামন্ত মশাই | বুদ্ধিদীপ্ত ye, প্রশস্ত ললাট, 
নাকের গড়নটি দেখার TT | 

Raspa মত অগ্রভাগ ঈষৎ বঙ্কিম, নিচেই পরিপাটি ছাটা 
গেঁফ। চাপা ঠোঁটের প্রান্তে চতুর হাসির steta 
—sifa আজ সকালে এখানে এসেছি- শান্তভাবে কথা 
বলছেন গেলে!কপতি । গলার স্বর সামান্ত ভাঙা ভাঙা | 
বোধহয় ঠাণ্ডা লেগেছে-- এখানে এসেই আমি আপনার খোজ 
করেছি, আপনার ফারসী wea জামি দেখেছি । এমন 
চমৎকার ফারসী সচরাচর চোখে পড়ে না, আমি আল দশ 
দরবারের কাছাকাছি রয়েছি, 
সেখানেও এরকম ফারসীজান। হিন্দু বেশী নেই, এমন চমৎকার 
ফারসী আপনি কোথায় শিখলেন-__ 

আজ্ঞে দেবানন্দপুরের রামচন্দ্র দত্তমুনসীর কাছে, তার 
আশ্রয়ে আমি প্রায় বারো বছর ছিলাম — 

তাহলে আপনি আমার গুরুভাই হলেন-হাসিমুখে বললেন 
গোলোকপতি- আমিও মুনসীমশাইর কাছে ফারসী শিখেছি, 
মুনসীমশাইর বড় ছেলে কেশবরাম আমার সহপাঠি ছিলেন, 
যদিও কেশবদাদ। আমার চেয়ে বছর তিনেকের বড় বয়সে 
হিসেব করে দেখা গেল ভারতচন্দ্রের চেয়ে সাত বছরের বড় 


গোলোকপতি | Starcom দেবানন্দপুব যাবার feaqea 
আগেই ফাবপী শিক্ষ। সমাপ্ত কবে চাকরির খোজে বেবিষে- 
ছিলেন সামন্ত মশাই । বছ্ধবখানেক এদিক-ওদিক ঘোবাঘুবির 
পর ফবাসীকুীছে কাজ পেয়েছিলেন ঈন্্রনাবাধণ চৌধুবীব 
sla] তাবপব (চীধুলীমশাউ তাক সেবেস্তাদাব সরে 
কাশিমলাঙ্গার পাঠিযেছিলেন 

চেষ্টা টন্নতি 
Bawa | আরবী-ফাবসী শিখেছন, ই'বেজি-ফবালীও কিছু 
কিছু আয়ত্ত কবেছেন। কাশিমবাজাবের কুঠির কর্তা ল-সাহেব 
খুব স্ন কবেন গোলোদপতিকে ata Beg? এখানকার 
নায়েব-গে|মস্তারা SCH RHA চোখে দেখে। তার নামে , 
পাঁচরকম লাগিয়ে দেওয়ানজীর কান ভারী করে। দেওয়ান 
matata চৌধুণী তাকে কুঠির কাজে বহাল করেছেন, 
হাতে কলমে কাজ শিখিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে কোনদিন 
নিমকহারামি করতে পারবেন না গেলোকপতি। 

দেওয়ানজীর সঙ্গে দেখা কবার জন্যই চন্দননগর এসেছেন 
তিনি। তাছাড়া তার নি কিছু সম্পত্তি আছে বংশবাটির 
জমিদারদের মধ্যে। বাস্তভিটাও সেখানে । বুড়ো বাবা-মা, 
ata রয়েছে প্রতিবছর পৌষ কিস্তিতে আদায়ের মুখে 
মাসখানেকের TH বাড়ি আসেন সামন্তমশাই। এবার কিছু 
আগেই এসেছেন। জগমোহন দত্তর দল তার বিরুদ্ধে 
দেওয়ানজীর মন কতখানি বিষিরে রেখেছে আচ করার জন্য, 
দেওষানজীর মেজাজ মলির হদিশ নেবার জন্কই এবার একটু 
তাড়াতাভি আসতে হয়েছে। কিছুক্ষণ আলাপ করে মুগ্ধ 
হ'ল তারত্চন্ত্র। ab উচ্চ শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ 
এবং মািতরুচিসম্পন | এরকম মানুষের সঙ্গে আলাপ 
করেও আনন্দ আছে । কিন্তু সামন্ত মশাইর প্রস্তাব শুনে 
কেমন যেন বিব্রত cate করল সে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে 
পড়ল। - 
গোলোকপতি বললেন--আঁমাদের কাশিমবাজার কুঠিতে 


গণীবর ceca গোলোকপতি। fraa 


YR a, wig ১৩৭৫ 


একজন গোসন্তা দরকার, আপনার মত ফার্সী জানা লোক 
আমাদের চাই, এখন আমার প্রস্তাব, আপনি আমার সঙ্গে 
কাশিমবাজার চলুন, আমি শুনেছি, আপনি এখানে চাকরির 
উমেদারী করছেন, ওই কাজটি আপনর হয়ে যেত, কিন্ত 
জগমোহন দত্ত বাগড়া দিচ্ছে, লোকট। অত্যন্ত পাঞ্জি ভেতরের 
সব খবর হয়তো আপনি জানেন না, জগমোহনের ইচ্ছে 
এখানকার খাজাপী বিশ্বাস মশাইর ভাগনে শশধর ওই 
চাকরিতে বহাল হোক, কিন্তু আমি ওদের দলের কাউকে নেব 
না, আমার পছন্দ আপনাকে-- 

এর মধ্যে আবার দলাদলি আছে নাকি ?--ভারতের 
প্রশ্ন শুনে যেন অবাক হলেন গোলোকপতি--দলাদলি 
নেই, বলেন কি আপনি, এতদিন এখানে গেকে তা’হলে 
দেখলেন কি" 

কিন্তু আমি ওসব দলাদলির মধ্যে যেতে চাই না, আমি 
শান্তিপ্রিয় মানুষ" 

শান্তিপ্রিয় হলেই কি-শান্তিতে থাকা বায়, না শাস্তি পাওয়া 
যায়_একটু হাসলেন গে।লোকপতি_ আপনি শহরে বন্দরে 
এসেছেন চাকরির খোঁজে, এখানে ইচ্ছেষ হোক, অনিচ্ছেয় 
হোক আপনাকে কুটকচাল দলাদলির মধ্যে যেতেই হবে, 
কেউ আপনাকে খাতির করবে না, কেউ আপনাকে ছেড়ে 
কথ। কইবে না, প্রতি পদে আপনাকে লড়াই করে বাঁচতে 
হবে 

প্রদীপের আলোয় গোলোকপতির শান্ত কঠিন যুখের প্রতিটি 
রেখ। কেমন SBS দেখাচ্ছিল | 

ছুই চোখে Ce দৃষ্টি । খাড়া নাক আর কপালট| চকচক 
করছিল। ওপাশের মাটির দেয়ালে তার মুখেব মস্ত ছাষাট। 
অল্প অল্প নড়ছিল। ডান হাতের তর্জনী তুলে প্রতিটি শব্দ 


যেন ওজন করে মেপে মেপে কথা বলছেন সামন্তমশাই__ 


একট! কথা শুনে রাখুন, এখানে অপনাব চাকরি হবে না, 
ওই জগমোহন যতদিন আছে, ততদিন চন্দননগরের ফবাসী 


কুঠির সেরেস্তায় আপনার চাকরি পাবার আশা নেই, আপনি 
আমার সঙ্গে কাশিমবাজার চলুন, গোলোক সামন্ত মানুষ 
চিনতে ভুল করে না, আপনর ভেতর ক্ষমতা আছে, জীবনে 
আপনি উন্নতি করবেন, যুপিদাবাঁদের নবাব দরবারে আপনার 
মত ফারসী জানা লোকের wad থাতির হবে, এ আমি 
হলফ করে .বলতে পারি, নবাব দরবারে বড় বড় হিন্দু 
কর্মচারী যারা আছেন, রাজা রাজবল্পভ বলুন, ater 
জানকীরাম বলুন, রায় ছুর্লতরাম বলুন, এরা প্রত্যেকেই 
চোস্ত ফারসী জানেন, কিন্তু আপনার ফার্সী fai এদের 
চেয়ে কম নয়, ভাগ্যের কথ! কে বলতে পারে, আপনি ষে 
এদের মত উন্নতি করবেন AI কে বলবে, যদি লেগে থাকেন, 
যদি নবাব বাহাদুরের নেক নজরে পড়ে যান, তাহলে আর 
আপনাকে পায় কে, লক্ষপতি হয়ে যাবেন আপনি, বিষয়- 
সম্পত্তি প্রভ।ব-প্রতিপত্তি কোন কিছুরই তথন অভাব হবে 
না আপনায়-- pA 

stesa বুকের মধ্যে তোলপাড় হচ্ছিপ। কণ্ঠতালু 
শুকিয়ে যাচ্ছে। মন্তিফের কোষে কোষে, দেহের প্রতিটি 
শিবা-উপশিরায় প্রবল রক্তের GNIS) বাইবে অদ্রাণের 
হিম অন্ধকার । ঘরের ভেতর মাটির প্রদীপের আলো | 
কাঠের দীপবৃক্ষের উপর প্রদীপ জলছে। আনাচে কানাচে 
অর্ধীকার। cata Waa ঘন RT| ভারতচন্দ্রেব 
লামনে প্রশস্ত ললাট, RAAPI মত নাক আর একজোড়া 
উজ্জল চোখের দৃষ্টি উত্তরের অপেক্ষায় Ge হয়ে আছে। 
ছুই দণ্ড আগেও যাকে চিনতো না, সেই অদ্ভুত মানুষটি 
কোথেকে এসে তাঁর ভাগ্য নিয়ন্তা হয়ে IAN | 
মুলিদাবাদের নবাব দরবার, জগৎশেঠের কুটি অথবা 
কাশিমবাজারের ইংরেজ কিংব। ফরাসী কুটির সর্বত্র 
TRUS এই TYP তাকে অলৌকিক রাজ্যে নিখে যেতে 


" চায় যেখানে রাতারাতি রাজ! ভিখিবি হয় আর ফকির 


আমীর হয়।, 


x 


Lat bbe 


কঠভরা বিধ 


যেখানে ইনাম-বখশিশের ছড়াছড়ি । অর্থ, সম্পদ, সম্মান 
আর প্রতিপত্তির প্রাচুর্য । 

পাশাপাশি আবার SUA, ষড়যন্ত্র, অবিশ্বাস, সন্দেহ আর 
রাজনীতির জটিল খেলা | 

- হীরে-জহরত, মণিযুক্তা, সোনা-ট।দির পাশাপাশি যেখানে 
বন্দুক ABI আর তরবারির খেলা। 


শর্ট যেখানের বাতাসে আতর-অগুরুর VALYA সঙ্গে বিদ্বেষের 


বাম্প, বারুদের গন্ধ । 

সারা বাংলাদেশের ভাগ্য যেখানে নিয়স্ত্রিত হয়, সেই 

মুশিদাবাঁদ তাঁকে ডাকছে। 

রাজবংশের ছেলে হয়ে কি রালধানীতে যেতে ভয় পাবে 
 ভারতচন্দ্র? ভাগ্য পরিবর্তনের এমন সুযোগ -কি হেলায় 

হারাবে সে? কিন্তু 

কিন্তু তা’হলে হয়তো লারা জীবন আরবী-ফারসী চর্চা 

করেই কাটাতে sai রাজধানীর রাজনৈতিক দলাদলির 


মধ্যেই জীবন কেটে যাবে। মাতৃভাষা চর্চার আর হুযোগ 


পাবে না। 

কবিকন্কনের মত কালজয়ী কাব্যরচনার অবসর মিলবে না | 
ঈশ্বর তাঁকে এ কোন কঠিন সমস্যায় ফেপলেন? মুখ নিচু 
+ করে ভাবছিল ভারত | 

» মুখ তুলে তাকাল একবার। শামলাটা৷ আবার মাথায় 
দিয়েছেন সামন্ত মশাই! মুখের একপাশে বিষধর হলুদ 
.আলো। সেই গভীর দৃষ্টি, খাড়া নাক, ঠোটের প্রান্তে 


চাঁপা হালি। যেন মুর্তিমান লোঁতেব মত বসে আছেন 
গেলোকপতি। অর্থের লোভ, সম্পদের লোভ, ক্ষমতার 
লোভ । 
আবার মুখ নিচু করে প্রায় দম বন্ধ গলায় জবাব দিল 
ভারতচন্্র_-আমাকে তেবে দেখতে দিন, কাল জমি 
শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি, দশবারো দিন পরে ফিরব-_চোখ তুলে 
বললে ফিরে এসে জানাব আপনাকে 
_ঠিক আছে আমার কোন ব্যস্ততা নেই, মাঘম।সের প্রথম 
দিকে মুপিদ।বাদ ফিরে যাব আমি, তার আগে আরেকবার 
আসব, তবে একট কথা বলে যাচ্ছি, এ সুযোগ নই করবেন 
না, আট টাকা মাইনের গোমস্তা হয়ে আপনি কাশিমব!জার 
কুটির কাঁজে বহাল হবেন, কিন্তু কর়েকবছবের মধ্যে আপনি 
যে কোথায় উঠে যেতে পারেন GY আপনি নিজেও ভাবতে 
পারছেন না, পুরুষন্ত ভাগ্যং স্ত্ীয়াশ্চরিত্রম দেবা ন জানস্তি 
কুতো মনুষ্যা, আচ্ছা আমি এবার উঠছি-_-দরজার মুখে 
এসে.হঠাও দাড়িয়ে বললেন গে।লোকপতি--আমাদের এই 
সাক্ষাতের কথা সম্পূর্ণ গোপন রাখবেন, ঘুণাক্ষরেও কাউকে 
বলবেন না, আচ্ছা নমস্কার ; 
প্রতি নমস্কার দিয়ে পেছন পেছন বাইরে এল ভারডচন্দ্র । 
কিন্তু মানুষটিকে আর স্পষ্ট দেখতে পেল না। 
হেমন্তের কুয়াশা--কঠিন অন্ধকারে ছায়ামূ্তির মত মিলিয়ে 
গেছেন গোলোকপতি। 

(ক্রমশঃ) 


০৯১ pte পাশ 


in any language, it’s sweet 





si 

রর 
In old French It was called ZUCHRE. In Arabic and Persian it is SUKKAR and 
SHAKAR respectively. It is SHARKARA in Sanskrit and SAKKHARON in Greek. 


One does not have to be a scholar to notice the evident phonetic resemblance 
of the words. It is perhaps not surprising, since all of them mean, the same 
thing—SUGAR, the universal sweetening agent which in some form or other 
has been known to mankind from the neolithic age. zol 
Today SUGAR usually means crystalline sucrose—the kind you use in your home 
every day. It is an essential item in your diet with a high energy value of 1,794 
kilocalories per pound. There is no other satisfactory substitute for sugar. 
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Frisia secs fe 


“জয়ী” সম্পাদন! বিভাগ, 

জয়শ্রী অগ্রহায়ণ ও মাঘ১৩৭৫-এর সংখ্যা ছুটিতে 
আলোচিত sit ভাষ! সম্পর্কে অনভিজ্ঞের উক্তির আমি 
প্রতিবাদ করছি। gafas কে বললো ফাপিত্তাঘা 
ব্যাকরণে বিদ্ধ করা খায়. না? কে: বললো-'একই শষ, 
একই বানান _ছুরকম উচ্চারণে দুরকম 'অর্থ দাড়ায়? এর 
কোন্‌ দৃষ্টান্ত তিনি দিতে পারেন? ইংরাজি ও ফরাসীতে 
অনেক ক্ষেত্রে বানান আলাদ| হলেও' উচ্চারণ একই রকম 
শোনায়--তিনি কি সেই বৈশিষ্ট্য ফাপির ওপর আরোপ 
করতে "চেয়েছেন? বানান ভিন্ন হলে উচ্চারণে সামন্ত 
তারতম্য দেখ! যায় প্রধানত (অশোকবাবু যেমন 'বলতে 
চেয়েছেন) আরবী শব্ব(বলীত5--যেমন, ‘হোসেন’ এই আরবী 
mat ফাপিতে লেখা হয় “হে।পিন' রূপে, কিন্তু উচ্চারিত 
হয় 'হোসেন বলে। 'উ’ এবং e-a কিছু. কিছু উচ্চারণ 
পার্থক্য শোনা যায়-__যেমন, ‘তু’ শব্দটি উচ্চারিত হয় “তো! 
অনেক সময় মাথার ওপরের “ও, বা cay’ কিংবা 
নীচের ‘এ’ Be থাকে, অত্যন্ত দৃষ্টিতে সেটা এমন কিছু 
ভয়ঙ্কর ব্যাপার. AL) প্রত্যেক ভাষারই এরকম নিজের 


ফাস্ধুন ৭৫-৮ 


নিজের বৈশিষ্য আছে। ফাপিভাষার কিন্তু রীতিমত ব্যাকরণ 
আছে, তাছাড়া এই MASA, অন্তত ২,৫০* শব্ধ 
বাংলা ভাষার শব্দভাওার সম্পন্ন করেছে। ইংরেজ আসার 
আগে-পরে বাঙালী এই ভাষার চর্চা করেছে, এ-সম্পর্কে 
অনভিজ্ঞের Bre মোটেই সমর্থন কর! যায় লা। 
অশোকবাবু ‘যে বলেছেন ‘বগ’ লেখা থাকলেই “নুর 
পড়তে হবে' সে শিক্ষা সম্ভবত তিনি উর্ঘভাষী শিক্ষকের 
কাছে.পেয়েছিলেন। ফালি ভাষাভাষী কোন শিক্ষক সে কথা 
বলবেন না, কারণ তিনি শব্দটি “বোজোর্গ” (মানে, বড়ো) 


বলবেন, যদিও লেখার সময় 'ব ও 'জ’এর ওপরের ‘ও’ ছুটি 


উহ থাকবে। অশোকবাবু নিজের নামের বানানে প্রথমে 
যেণ্উ’ দিয়ে ‘কুমার’ লিখেছিলেন তা ফারিভাষার নিয়মে 
ভুল করেন মি--এখানেও তার উর্দু ভাষী শিক্ষক সম্ভবত 
ডাকে ভুল পথে চালিত করেছেন। উ্দ্ুতেকী করা হয় 
নাহয় তার ow উর্চরও উত্তদর্ণ ফাপিভাঁষ। দায়ী হতে 
পারে al) Sraa উচ্চারণের আদর্শে ফাগিভাষ। 
উচ্চারণ করা যায় না__এ.কথা BSAA বলে থাকেন। 
নমক্কায়। ইতি ১৮. ৩, ৬১--শংকরানদ্দ মুখোপাধ্যার 


HUN | প্রবোধবদ্ধু BBA ACSA! 
কলকাতা-নয়। আট BIT | 

তরুণ কথাশিল্পী প্রবোধবন্ধু অধিকারীর এই বইথাঁদি 
saa পাতায় কিছুকাল আগে প্রকাশের সময়েই 
অনেকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। বাংলাদেশে, বলতে 
গেলে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মানদীর মাঝি'র আ|দর্শেই 
একাধিক উপস্াস রচিত হয়েছে, দক্ষ শিল্পায়ণে তাদের 
কিছু কিছু পূর্বন্থরীর মত পাঠকের মনকে নাড়া দেয়, 
safire চাতুর্ষের গুণে ভুগোলকেন্দ্রিক তথাকধিত আঞ্চলিক 
Swine হয়ে যায় কেউ কেউ-_তাতে amg থাকে, 
লোবপুরাণ সৃষ্টির প্রচেষ্টা থাকে, রোম্যান্টিক উচ্ছাস থাকে, 
এফটি ত্রিকোণিক গল্পের মাধ্যমে রিপোর্ট গোছের জিনিস 
পরিবেশিত হয়। 

আলোচ্য গ্রন্থে ধলেশ্বরী নদীর পটভুমিকায় তার পাড়ের 
একটি গ্রামের মাবিমাল্লার কাহিনী, বিশেষ করে তাদের 
প্রেমের কাহিনী, বিবৃত করেছেন লেখক । লেখকের কথায়, 
“মনিস্তি, নদীতে এখানে ফারাক নেই, ধলেশ্বরী ভাই বড় 
আপন। সে বৃদ্ধ বৃদ্ধার sai, কিশোর-কিশোরীর ভগ্নী, 
যুবকের দয়িতা আর যুবতীর পয়াণবন্ধু, সই। ধলেশ্বরী 
কেবল গাঙ নয়; সে মানুষের দ্বজন, ANRI কখনও, 
কখনও দেশগাও মনিষ্তির জীবন রাখা-নেওয়ার মালিক। 
সে ভগবান, ঈশ্বর ; আবার এ-দেশের মানুষের শিরায় Mata 
বয়ে যাওয়া রজ 1” এই ধলেশ্বরী যেমন একদিকে 
এখানকার সাধারণ লোকদের প্রেমের আশ্রয়, অন্থদ্দিকে ও 
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তেমনি মুহুর্তের মধ্যে ধ্বংসের বাণীও বয়ে আনতে পারে, 
ভেঙে দিতে পারে গ্রামের পরে গ্রাম। এই ধলেশ্বরীকে 
কেন্দ্র করেই রয়েছে মাঝি মাল্লার কষ্টের জীবন, যার কথ! 
বলেছে তাদের স্ত্রীরা ঃ "মাঝির ঘরের বউগে! সতীন লইয়। 
জীবন। একদিকে ঘরের জন, আর একদিকে কী জান নি? 
নাও? sge গলায় বলল সরম[1” এখানকার দেউপি 
মাবিপাড়ার Prasat আর বিপিন এলাসিনের স্টিমার-ঘাটা 
থেকে যাত্রী নিয়ে দূর দূর দেশে পৌছে দেয়। এই তাদের 
ও অস্ত অনেকের জীবিকা । একদিন এইরকমই কার্যৰ্যপ- 
দেশে লেখকের সুবিধার্থে অত্যন্ত মেলোড্রামাটিকভাঁবে তার 
হারানো মেয়েকে শিবচরণ পৌছিয়ে দেয় দুর ফোন গ্রমে। 
মেয়ে তখন এক মুসলমান ব্যাপারীর wR) নৌকোর 
Suey মাঝি শিবচরণের ভাইপো বিপিন তার ভূতপূৰ্ব 
প্রেমিকা উজ মুগলমান-গৃহ্নীকে দেখে--মাঝির হৃদয় ও 
দেহ থাকা সত্বেও--অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়।. এত গেল 
একদিক aafe বৃদ্ধ শিবচরণেয় তরুণী তার্যা নয়ন ওর 

অনুপস্থিতিতে 'দিশিযাপন করে তার ভূতপূর্ব প্রেমিক ater 
সঙ্গে। শিবচরণ নাকি তার মৃত প্রথম! Ma অলৌকিক 
নিষেধ অনুযায়ী নয়নকে কোনদিন স্পর্শ করে নি তাকে 
মেয়ের মত দেখে । নয়নের প্রতিবেশিণী, বিপিনের স্ত্রী সরমা, 
ARA অভিমানের কথ! জেনে নয়নকে সাবধানও করে দেয় 
যাতে সে একরাতে রাঙ্গকে ঘরে না ঢোকায়, কেন না 
গ্রামবাসীরা সেইরাতেই atece ধরবে বুলে ঠিক করেছে। 
পরে alga বিচারের সময় শিবচরণের নিজের কৈশোর 
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প্রেমের কথা মনে পড়ে গেল, এবং আবার লেখকের অদ্ভুত 
ক্থজন ক্ষমতার বলে দেখা গেল রাহ শিবচরণের সেই 
কৈশোর প্রেমিকা কুমুরই অবৈধ mela ও তার. জনক 
শিবচরপ যে একদিন ঝড়ের রাতে কুমুর সঙ্গে মিলিত 
হয়েছিল। তার স্বামী ও শিবচরণের বন্ধু aya অনুপস্থিতিতে | 
এইরকম অনেক টুকরো টুকরো মজার ঘটনা বিবৃত হয়েছে 
ares | 

এই ধলেশ্বরী নদীর ক্ষ্যাপামীয় কাছে AAS কয়েকটি 
অসহায় মানুষের ছবিও ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন 
লেখক। জলধর, মধু কৈবিত্তি ইত্যাদি বহু মামুষের এই 
সমাজ ধলেশ্বরীর করাল গ্রাসের কাছে অলস্ভোপায়ভাবে 
লমপিত, তার ধ্বংসের লীলার হাত থেকে এদের Afal 
মেই। তাই এদের লোকসঙ্গীত : মরা গাঙে ময়া জল | মাচে 
করে ধলখল / নাওয়ের মুখে দিঠা হালি / মা ধলেশ্বরী কয় 


* আমি আসি / বরণভালা gaan ধর | তামাম মাল্লায়ে জড় 


ফর | জড় কইরা Yor সার | নাও ভাসারে যে যাহার / 
বৌ বি গো পুজা | তার পখ হইব সুজা | গাঙে আনব ধন | 
শোনার মনিয্যি জন / ধলেশ্বরী তর পরাণের আপন জন / 
জয় ধলেশ্বরী / জয় জননী ধলেশ্বরী” । এই রকম আরো 
কয়েকটি লোক সঙ্গীতের সংগ্রহ আছে বইথানির এখানে 


সেখানে । আর একটি মনোজ্ঞ লোকাচারের বর্ণনা আছে 


পাশা 


৭ ga আহাদ | 


যানে কুমারী মেয়েরা হ্বল্পবসনে নদীর সধ্যে শরীর ডুবিয়ে 
গান গায় যাতে “কুমারী শরীলের যৈবন পান কইরা গ্যা 
শান্ত হইব ক্ষ্যাপা গঙের আকাজ্কিখান? | এইরকম ছোট 
ছোট অনেক cams এপিসোডের মাধ্যমে এগিয়েছে 
উপস্ভাস, কিন্তু সব মিলিয়ে যে আস্বাদ রেখে যায় তা মেলো- 
তবু বলবো এরকম -উপস্ভাস রচনার 
প্রয়োজন আছে কারণ এয় ফলে ভুলে-য[ওয়! বাংলার কোন 


শব কোন জায়গার আংশিক ছবিও মেলে | 


রেবতী Fe 


ইতিহাস আলোচনা 
রিফর্ম আগ রিজেনারেশন ইন বেল ১৭৭৩" 
sgol ডঃ অমিতাভ যুধেপাধ্যায়। ala ভারতী 

ইউনিভাপিটি, কলিকাতা-?| মৃদ্য ১৬'৫০ 
উনবিংশ.শতাবীর বাংলা সম্বন্ধে বইয়ের অপ্রতুলতা মেই 
বাজারে। তাই atagia বাংলার জাগরণ সন্ধে কোনও 
বই যের হলে নতুন কয়ে কোনও আগ্রহ জাগে দা, মনে হয় 
যে বইয়ের লেখক এই বিশেষ প্ সম্বন্ধে গবেষণা করার 
চলতিধারাই অনুসরণ করেছেন। যখন আলোচ্য বইটি 
হাতে এল তখন চলতি রেওয়াজের আর আর একটি মাযুলি 
নমুমা মনে করে একটু অন্তমনক্কাবেই এর পাতা OBS 
শুরু করেছিলাম । fee তলিয়ে না পড়েও, শুধু পাতা 
ওণ্টাতে ওষ্টাতেই, ace আত্বে এ-সত্য,হদয়দগম করলাম 
যে একজন স্বদেশীয় অধ্যাপকের কাছ CAF- এয়কম 
mera, পরিশ্রমী, ভাবালুতাঝজিত, সংশ্লেষণাত্সক ও 
ভারসাম্যপূর্ণ রচনা পেলে তার NCH উচ্ছাস সংবরণ রুরা . 
কঠিন। ভারতবর্ষের ইতিহাস নিয়ে এষাবং যত রচল! 
প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে ea নিঃসন্দেহে সবচাইতে 
উল্লেখযোগ) গ্রন্থগুলির অন্ততম এবং একথা! আমি খুব we 


করে বলতে চাই যে এগ্রস্থ সম্বন্ধে আমার কোনও প্রশংসাই 
যথেষ্ট AX | 


এ বইয়ের অভিনব ও প্রশংসনীয় -দিকগুলির সম্যক 
পরিচয় দিতে অতি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা প্রয়োজন। কিন্ত 
এখন তেমন প্রবন্ধ দেখার স্থান ও সময় নেই। অথচ 
এনুহুর্তেই এই অসাধারণ গ্রন্থধানির কথা দিকে দিকে প্রচার 
হওয়া দরকার। সেজগ্ভে খুব সংক্ষেপে বইটির পরিচয় 
দেওয়ার চেষ্টা করব। | 

উনবিংশ শতাব্দীর যে-বছরগুলো নিয়ে আমর! সাধায়ণত 
মাতামাতি করে থাকি অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় সেই 
বছরগুলোকে আলোচনার অন্তর্গত করেম নি; aay oF 
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হয়েছে ১৭৭৩ DBIA এবং সারা হয়েছে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ 
অর্থাৎ আধুনিক ভারতবর্ষের সবচাইতে গোৌরবময়কালের 
পরিপ্রেক্ষিতকেই লেখক “BT তুলে ধরতে চেয়েছেন। 
সম্ভবত লেখকের বক্তব্য এই যে, এক-একট| পর্বের যথার্থ 
চরিত্র ও প্রকৃতি নির্ণয় করতে হলে সর্বাগ্রে তার পরি- 
প্রেক্ষিত সম্বন্ধে জ্ঞান ও ধারণ] যথার্থ হওয়া একান্তই 
আবশ্টিক এবং উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণকে যদি সমুচিত 
পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন কয়া যায় একমাত্র তাহলেই এই 
জাগরণের স্বরূপ সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব, নতুবা নয়। 
অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় ১৭৭৩ থেকে ১৮২৩ Sty পর্যন্ত 
পঞ্চাশ বছরের নামাজিক ইতিহাস নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করে 
দেখিয়েছেন যে রামমোহসের পর থেকে একশ বছর ধরে 
বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস যে-মহীরূপের 
আকার ধরেছিল তার বীজ ও জমি আলোচিত অর্ধ শতকে 
নির্বাচিত হয়েছিল এবং তখনই এই মহীরহের জাত-ধর্ম 
নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। রর 

অধ্য/পক মুখোপাধ্যায় খুব পরিষ্কার করেই বলেছেন যে 
যুগান্তরের goate হিসেবে কোনও একট ত|রিখকে 
নির্দিষ্ট করা কঠিন, কেননা কোনও একটা বিশেষ তারিখ 
থেকে তাঁর সুচনা হয় না, যেমন ফোন মুহুর্তাটি থেকে সুর্যের 
আলে! ফুটতে শুরু করে তা বলা শিবেরও অসাধ্য । কিন্ত 
আলোচনার সুবিধের acy তিনি স্ুচনা-কাল হিসেবে 
১৭৭৩ফে গ্রহণ করেছেন। 

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে নতুন কাউন্সিল গঠন, সগ্রীম কোর্টের 
প্রতিষ্ঠা ও প্রথম গভর্ণর-জেনারেল রূপে ওয়ারেন হেন্টিংসের 
নিয়োগ ভারতবর্ষের প্রতি ব্রিটিশ স্বার্থের দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা 
মৌল পরিবর্তনফে পরিক্ষুট করে--ঘটনা তিনটির থেকে 
প্রমাণিত হয় যে ইংরেজরা এতকাল ভারতবর্ষকে যে-অর্থে 
কেনাবেচার বাজার হিসেবে দেখে এসেছে আর সে-অর্থে 
বাজার হিসেবে দেখার কথা ভাবছে নী, এখানে তারা রাজত্ব 


প্রতিঠা বয়ে একটা স্থায়ী যাঁজার antes চায়। আবার 
একই সময়, বিশ্বয়কর যোগাযোগে, রামমোহন রায়েরও 
জন্ম হয়। পরবর্তী শতাব্দীতে আমর। নিজেদের সত্যত। ও 
সংস্কৃতির যে-পরিচয়কে অজ্ঞানতা ও fga কূপ থেকে 
উদ্ধার করি তার প্রাথমিক কাজগুলো ওয়ারেন হেস্টিংসের 
উঞ্চোগেই শুরু হয় এবং এই ফাঁজকে fant প্রাচ্য- 
বিশুবিদদের গবেষণাগার থেকে দেশের মাটিতে নিয়ে আসেন 
রামমোহন । i i 

উনবিংশ -শতান্বীতে বাঙালীর মননে যে-চাঞ্চল্য 
জেগেছিণ তার মুলে ছিল পাশ্চাত্য জ্ঞানের অভিঘাঁত ; লর্ড 
আমহান্টকে লেখা চিঠিতে রামমোহন পাশ্চাত্য তথা 
আধুনিক জ্ঞানের see নান্দীপ!ঠ করেছিলেন। ওই চিঠি 
লেখার আগে থেকেই কোন বাঙালীর মনে পাশ্চাত্য বা 
আধুনিক জ্ঞানের ACH আকুলতা জেগেছিল এবং পাশ্চাত্য 
জ্ঞান ব্যতীত যে এ-দেশের উথান সম্ভব নয় এ' কথ! 
রামমোহনের আগেই বা. সমসময়ে কোন কোন বাঙালী 
হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন | কিন্তু কোনও জিনিসের প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি করা এক কথা এবং সে-জিনিসের acy ম্পথিড 
দাবি জানানো অন্ত কথা। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে আমহাস্টকে 


লেখা চিঠিতে য়ামমোহণ, সেকালের বিচারে, আধুনিক - 


জ্ঞানের we mife দাবি জানিয়েছিলেন বদলে খতিহাসিক 
সত্যকেই স্বীকার করা হয় এবং মুখ্যত এজন্ডেই আলোচ্য 
গ্রন্থ সাদ হয়েছে ১৮২৩ খ্রন্টান্বে এসে। 

আলোচ্য গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন বর্তমান ভারতের 
সর্বশ্রেষ্ঠ fuhe Awasa মুমদার। তিনি 
যলেছেন, ‘This book may be regarded as a study 


of the prelude to the Renaissance in Bengal, 
and would help us in making a more rational 


assessment of the nature and origin of that ve 


o 


great movement than is usually met with in ` 


many works on this subject.’ কিন্তু এই ভুমিকা 


চর 


পর্ন 


পুস্তক পরিচয় 


পড়ে অমেফের মনে এই ভুল ধারণা হতে পারে যে 
ভীযুখোপাধ্যায় বাংলার নবজাগরণে রামমোহলেয় অবদানকে 
খাটো করে দেখতে চেয়েছেন। তাঁর কারণ গ্রন্থকার প্রাণ 
করেছেন যে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্লনাকার হিসেযে 
এবং নতুন ধর্মচেতলার প্রবক্তা হিসেবে রামমোহ্নকে দাড় 
করানো যায় না। তার এই বক্তব্য রামমোহলের অঙ্গ 
ভক্তদের মর্মাহত করতে পারে, তবে যা এঁতিহাপসিক সভ্য 
ডাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু তলিয়ে দেখদে 
বোঝ! যাবে যে য়ামমোহনকে হেয় প্রতিপন্ন করার ফোনও 
উদ্দেশ্য লেখকের ছিল না এবং সত্যই তিনি তা করেন নি। 
SARIS মুখোপাধ্যায় যে ১৭৭৩ থেকে ১৮২৩ 
Horas আলোচ্য গ্রন্থের বিবরণকাল বলে নির্বাচন 
করেছেন এটাই রামমোহনের প্রতি Sta গুরুত্বদানের weed 


৮১৪ 


এরমাণ। রামমোহন fey কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা 
করেছিলেন কি করেননি এবং এক অভিনব ধর্মচেতনার জন্ম ' 


দিয়েছিলেন কি দেননি এর উপরে রামমোহনের প্রস্কত তাংপর্য 
নির্ভর করছে না। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে 
রামযোহন--নিরপেক্ষ রূপে আলোচ্য সময়ে জাগরণের 
বস্তুগত শর্তাবলী উপস্থিত হয়েছিল এবং এক গৌরবময় 
অধ্যায় শুরু করার acy দেশবাসীর মনে আগ্রহ জেগেছিল; 
ঝামমোহন এই শর্তাবলীর সরবরাহকারী নন, এই আগ্রহের 
জন্মদাতা নন, তিনি এই শর্তাবলী কেমন করে সদ্্যবহার কর! 
যায় তা বুঝতে ও বোঝাতে পেরেছিলেন এবং এই আগ্রহকে 
বাস্তবে AA দেওয়ার পথ দেখতে ও দেখাতে পেরেছিলেন | 
আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীমুখোপাধ্যায় আলোচনাকে সীমাবদ্ধ 
রেখেছেন মুখ্যত তিনটি প্রসঙ্গে £ শিক্ষা ef ও সমাজ। 
এ-তিনটি প্রসঙ্গে গবেষণা করে তিনি দেখিয়েছেন যে 
আধুনিক শিক্ষা, এক ও নিরাকার ঈশ্বরের উপাসক সম্প্রদায় 


“~ গঠন ও সমাজ সংস্কারের মধ্য দিয়ে যে-আধুনিক ভারতবর্ষ 


উনবিংশ শতান্দীতে জন্ম নিল তার সুচনা রামমে|হনের 


আবির্ভাবের আগে থেকেই হয়েছিল এবং সেই স্ুচনায় 
পরিচয় উদ্ধার করাই Sta উদ্দেশ্য । রাঁমমোহন্পূর্ব যুগকে 
জদ্ধকার যুগ মনে করা যে কতখানি অজ্ঞানতা ও ভ্রান্তির 
পরিচায়ক তা এগ্রস্থের ভিতরে প্রবেশ করলে স্পষ্ট বোঝা 
aia) উনবিংশ শতাব্দীয় we রকম গৌরবেয় MY 
রামমোছনকে কৃতিত্ব দেওয়ার যে-ধারা চলে আসছে অধ্যাপক 
মুখোপাধ্যায় তার থেকে একেবারেই সরে গেছেন। কিন্ত 
তার ফলে য়ামমোছনের মহিমা এতটুকু TA হয়নি, কারণ 
প্রচলিত ধারা থেকে সরে গিয়ে তিনি রামশোহনকে Fite 
করিয়েছেন রামমোহনের যথার্থ এতিহাপিক পরিপ্রেক্ষিতে 
এবং রাগমোহনের এই নতুন TATE রামমোহন হলেন 


‘The greatest Indian intellectual and social 
reformer of the age.’ 


কিন্ত রামমোহনের আবির্ভাবের আগে বাংল! দেশের 
শিক্ষাব্যব্স্থা, ধর্ম-চিন্তা ও সমাঁজ-চিত্র সম্বন্ধে অমিতাভ 
মুখোপাধ্যায় যে-গবেষণা করেছেন এবং তাঁর এই গবেষপালক 
যে-জ্ঞান বিতরণ করেছেন সেটাই আলোচ্য গ্রন্থের মূল 
সম্পদ । এ লময়কার ওই তিনটি ace আমাদের ধারণা" 
গুলি কতখানি ate একথাটী এ-বইটি পাঠ করার আগে 
কল্পনা করা কঠিন। ১৭৭৩ থেকে ১৮২৩ SSH সময়কালট। 
ভারতবর্ষের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবময় কাল; এই 
গুরুত্ব ও গৌরব সমন্ধে আমরা সচেতন নই, কেননা 


একালের ঘটনাবলী সন্ধে আমাদের জ্ঞান নিতান্তই সীমাবদ্ধ 

অত্যন্ত শোচনীয় WA সীমাবদ্ধ । এ-গ্রন্থের লেখক বছ 

Rath ও অমৃণ্য প্রাথমিক উৎস ঘেঁটে যে ইতিহাস উদ্ধার 
করেছেন তা অভিজ্ঞ এঁতিহাসিকদের কাছেও বিশ্বয়কর মনে 

হবে এবং আঁমাদের মতো সাধারণ পাঠকদের অজ্ঞতা দুর 

করবে তো বটেই | আত্ু-পরিচয় জিজ্ঞান বাঙালী মাত্রের 

এই অসামান্ত গ্রস্থখানি অবশ্য পাঁঠ্য। 


স্থরজিত দাশগুপ্ত 





২০৯, কর্ণওয়ালিশ Fores গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত | 
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সুভাষ যুগের সুচনা 
mA প্রকাশন তরুণ ও. যুবক শ্রেণীকে Bae করছে ভারতবর্ধকে 
স্ব-শক্তি, মর্ধ্যাদা ও. ওঁতিহো প্রতিষ্ঠিত করতে । aA প্রকাশন 
প্রত্যাশী রাখে নেতাজীয় নেতৃত্ব লাভের দুর্লভ ভাগ্য ভারতের হবেই 
fee যতদিন তা না ঘটছে ততদিন তার জীবন, বাণী ও কর্মকে 
অনুধাবন ও অনুসরণ করে ভারতে স্মভাষ-যুগকে আনয়ন করতে হবে। 
ভারতবর্ষ অমুসরণ করবে এ যুগের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী__নেতাজীকে। 


এই জন্য পড়তে হবে 
পবিভ্রকুমার ঘোষ 
AD প্রকাশিত 
| ৯০০ - 
নেতাজীর জীবনবাদ্দ £ অনিল রায় ১:৫০ 
What Netaji Stands for: Anil Roy 0'50 ` 


TA প্রকাশন 2 ৬৩1১, রাঁসবিহারী এভিনিউ, কলিফাতা-২৬ 
( বেলা ১২--৪ট1) 


[ সকলপ্রকার জতীরতাবাধী গ্রন্থ এই বিক্রয়কেলে পাওয়া যায় ] 
জাতীর সাহিত্য প্রকাশন £ ১৮এ, Gata লেন, কলিকাতা-১ 
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সুচীপত্র 
চৈত্র ঃ জয়ন্তী £ ১৩৭৫ 
বিষয় লেখক 
সম্পাদকীয় 


লীল] বায (জীবন আলেখ্য ) 
পফতোধা রাজ ও ছাগ দল 
(প্রবন্ধ) কাঁলীচবখ cota 


আর্থাব ক্যেপলার পথচারী 
( অমুবা্-প্ৰবন্ধ ) 
জাপানের দিনগুলি ataa বর্ধন 
( ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনী ) 
জীবকোষের অতীত ও ভবিষ্যুৎ 
(প্রবন্ধ) দেবব্রত নাগ 
কঠভরা বিষ ( উপস্থাস) 


মিহ্রিকুমাব যুখোপাধ্যযয় 


মান্তি (কবিতা) aga দাশগুপ্ত 
বিদায়ের পরে (কবিতা) 
| HIYA হক 
জাঁফরি বোনা ছুপহর ( কবিতা ) 
মঞ্জুরী দাশ 


বিজয়া দশমী ( কবিতা ) উইলিয়াম aida জেনস 


চোরাগুলি (অনুবাদ-গল্প) 
Afim মৈত্র 
সম্পাদন! £ 


সুনীল দাস: সহযোগী সম্পাদক 
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wet 
বৈশাখ ১৩৭৬ 


সাহিত্য সমালোচনা সংখ্যা 


গত এক বৎসরের 
কয়েকটি সেরা 
বই সম্বন্ধে আলোচনা £ 


লিখবেন 
ভুদেব চৌধুরী, সুরজিৎ দাশগুপ্ত, 
রমেজ্জনারায়ণ সরকার, 
পবিত্রকুমার ঘোষ, 
দেবদাস জোয়ারদার, 
বিজয় দত্ত, বিজয় দেব | 


দাম 2 ১০০ 


জয়ন্তী 
৩০৯ গাজুলি বাগান 
কলিকাতা-৪৭ 


মলয় 
স্যাগাল সোপ 
ও 


রী 
স্যাণ্ডাল ট্যাল্ক 


মলয় whet সোপের মনমাতানো 
দীর্ঘস্থায়ী চন্দনগন্ধ এখন মলয় Thats 
ট্যাল্‌কেও পাবেন। এই চন্দন-হুরভ্ভিত 
সাবান ও পাউডার--ছুয়ে মিলে 
আপনাকে আরে! রমণীয়, কমনীয় করে 
তুলবে । মলয় শ্যাগডাল সোপের 

fre ফেনার স্পর্শে সব অবসাদ দূর হয়ে 
আপনি সতেজ হয়ে উঠবেন, আপনার 
গায়ের রঙ স্নিগ্ধ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে । 
মলয় স্যাণ্ডাল সোপ মেধে ATA সেৱে 
সারাদেহে মলয় hata ট্যাল্ক. 
ছড়িয়ে দিন__দেখবেন দিন ভর কত 
ঝরঝরে ও হাক্ষা বোধ করেন । - 

মলয় স্যাগাল ট্যাল্কের চন্বন-সৌরভ, 
প্রখর TCTs WHS মুহূর্তগুলিতেও 
আপনাকে ঘিরে থাকবে। 


দি ক্যালকাটা 
কেমিক্যাল কোং' 
লিমিটেডের তৈরী, 


২২২১৬ 
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চৈত্র ১৩৭৫ 


বিজ্ঞপ্তি 


আগামী ওরা মে শ্রযুক্তা লীলা রায়ের পি,. জি, হাসপাতালে অবস্থানের পনের 


মাস অতিক্রান্ত হবে। 


তীর অবস্থার কোনো পরিবর্তন নেই। 


গত কয়েক দিন 


যাবৎ তাকে কখনও কখনও চোখ মেলে থাকতে দেখা বায়। কিন্তু লে চোখে 
দৃষ্টি নেই। অনির্দেন্ট সুদূয়ের দিকে যেন সে চোখ তাকিয়ে আছে। বিধাতার 


কাছে আমাদের প্রার্থনা জানাই। 
২১শে এপ্রিল, ১৯৩৯ 


পরিচালকমণ্লী 
oy 





adler সরোবরে কলঙ্কিত রাত্রি 
গত wt এপ্রিল রবীন্দ্র সরোবর feat একটি 
সঙ্গীতানুষ্ঠান উপলক্ষে তাগুব ও নারী শ্রোত্রীবর্গের উপর 
অত্যাচায়ের প্রকাশিত সংবাদে নাগরিক জীবন এবং সমাজ- 
জীবন ছুরপনেয় কপঙ্কের কাপিমায় VMS হয়ে গেছে? 
কলকাতার সংবাদপত্রগুলিতে এ-পর্যন্ত woth ও নামী 
নির্যাতনের যে সংবাদ বেরিয়েছে, প্রত্যক্ষদর্শারাও ঘা! বলেছেন 
তা থেকে এ-কথা মনে করলে ভুল হবেনা কলকাতার 
ইতিহাসে এমন ভয়াবহ বীভৎস wal ঘটেনি। ৮ই এপ্রিলের 


ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় ঘটনার অব্যবহিত পয়ে ফলফাতার 
পুলিশ কমিশনারের মন্তব্যও সে-ধরণেরই ছিল: “Mr Sen 
said that Sunday’e incident was one of the 
worst the city had witnessed so far.” অমৃতবাঞ্জ|র 
পত্রিকার ১৬ই এপ্রিলে্স সংখ্যায় একটি সংবাদে প্রফাশ 
পুলিশের ডেপুটি কমিশনার ' (সাউথ) কোনে কোনো 
সাংবাদিকদের ৭ই এপ্রিল তারিখে অর্থাং ঘটনার পর দিম 
বলেন যে তিনি কখনও এতো ব্যাপক আকারে Thy 
দেখেন নই এবং পুপিশও যেমন alate হয়েছে পনায়ম।ম 


৮২২ mA, চৈত্র ১৩৭৫ 

মহিলারাও তেমনি আক্রান্ত হয়েছেন? “never seen 
vandalism on such a seale. The police were 
attacked as much as fleeing women.” সেদিনকার 
ঘটনায় ৪ ade গুলি ছোড়া হযেছে, গুলিতে একজনের 
মৃত্যু হয়েছে । প্রায় ২০০ রাউও টিয়ার গ্যাস GIBI হয়েছে, 
৩৮ জন পুলিশ সমেত ৭১ লন আহত হয়েছে, মোটার গাড়ী, 
দুধের স্টল ভ্রদেছে, বাসের উপর হাঙ্গামা হয়েছে, অসংখ্য 
চেয়ারে আগুন লাগান হয়েছে। ই্রেডিয়ামের অভ্যন্তরে 
কয়েক ঘণ্টা অবাধ গুণ্ডামি চলেছে, গ্রেডিয়ামের ভেতরে এবং 
বাইরে নারীনিগ্রহ হয়েছে, গয়নাপত্র ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, 
লেকের জলে মৃতদেহ পাওয়া গেছে--এসবই সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হয়েছে । ঘটনার গুরুত্ব এবং afer নির্যাতন 
সম্পর্কে সরকারী অশ্বীরুতির প্রতিবাদে অমৃতবাজার 
পত্রিকার set এপ্রিলের সংখ্যায় তারা তাদের প্রকাশিত 
একটি তথ্যের পুনরাবৃত্তি করে বলেনঃ: “Patrika 
stands by its report that on the morning 
following the inoldent torn sarees, blouses 
and even brassiers were found strewn all 
over the place in and around the Stadium.” 
‘nate নামক Maes পত্রিকার ১৮ই এপ্রিল সংখ্যায় 
(পৃঃ ৬) বিশেষ প্রতিনিধি লিখছেন £ “আন্দাজে বলছি প্রায় 
শখানেক মহিলাকে সেদিন ফেডারেশনের অফিস ঘরে আশ্রয় 
দিয়েছিলাম । এদের মধ্যে এমন এফজন মহিলা! ছিলেন 
যায় দিকে চোখ তুলে তাকাবার আগে আমানের 'এক ARCH 
নিজের গায়ের ফুল সার্টটা খুলে দিতে হয়েছিল-_গভ ৬ই 
এপ্রিল রবীন সরেবিরের দক্ষষন্ত ঘটে যাওয়ার প্রায় পাচ 
দিল পরে রবীন্দ্র সরোবর ই্টেভিয়ামের ফেডারেশনের অফিস 
ঘরে দক্ষিণ কপিকাতার একটি ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের একজন 
কর্মকর্তা আমাকে এদিন রাতের ঘটনা সম্পর্কে এ কথাগুলি 
বলেছিলেন !......খুব শান্ত ও আহত গলায় ভদ্রলোক 


বললেন, “কয়েক মিনিটের মধ্যে etal এ-অঞ্চলের সমস্ত 
আলো নিভিয়ে দিয়ে জায়গাটাকে অন্ধকার করে গিয়েছিল | 
সেই সন্ধকারে অফিসের বারান্দার বেরিয়ে একবাব আমি যে 
দৃশ্য দেখেছিলাম তা আর দেখতে চাইনা কোনো দিন। 
একট! মোটরের হেড লাইটের আলোয় মুহূর্তের wy 
দেখেছিলাম একটি মেয়ে দৌড়ে পালাচ্ছে, তাঁর উর্ধালে 
এক চিলতে কাপড় নেই |” সপ্তাহের বিশেষ প্রতিনিধি আয়ও 
লিখেছেন; “ষ্টেডিয়াম ও আশেপাশের রাস্তা ও পার্ক ঝাঁট 
দিয়ে যে সব জঞ্জাল পাওয়া গেছে তার মধ্যে সবচেয়ে 
বেশী সংখ্যায় ছিল জুতো, মেয়েদের শাড়ি ও জামার ছেঁড়া 
টুকরো আর sees চেয়ারের কাঠ। ঝাঁট দিয়ে যে পরিমাণ 
জঞ্জাল সাফ কর! হয়েছে তা প্রায় কয়েক গাড়ী পরিমাপ 
হবে।” এই ধরণের এবং এর চাইতেও ভয়াবহ আরে 
অনেক ঘটল! প্রকাশিত হয়েছে। 

ঘটনার এইন্সপ বীভৎস বিবরণে সামনে দীড়িয়ে পশ্চিম 
বঙ্গের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী প্রথম মন্তব্যে ছেলেমেয়েদের সিনেমার 
আর্টিদের থেকে yea রাখবার ew অভিভাবকদের সতুপদেশ 
দেন। অথচ, ঘটনার পরস্পরায় তিনি সাংবাদিকদের আনান তায় 
ছেলে সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল এব, Do-Te হয়ে দৌড়ে 
বাড়ী ফেয়ে। নিজের ছেলেকে যিনি সামলাতে পারলেন না, 
পরের ছেলেমেয়েদের অভ উপদেশামৃত বর্ষণ করেই গোড়ায় 
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী দায়িত্ব wine করতে চাইছিলেন। এরপর 
পুলিশের উপর নির্ভর করে দিন পাতেক কালক্ষেপণ করেছেন 
এবং ঘটনাকে লঘু করে দেখবার জন্য সচেষ্ট থাকেন। 
যদিও qat মন্ত্রী গোড়ায় ফোনোরকম তদন্ত করতেই 
অস্বীকার করেছিলেন শেষ পর্যন্ত জনমনের তাপে হাইকোর্টের 
একজন জজের সভাপতিত্বে বিচার fetta wre কণিশন 
নিয়োগে বাধ্য হন। প্রধানমন্ত্রী এবং পশ্চিম বঙ্গের অপর 
একমন্ত্রীও বটে, বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন নিযুক্ত 
করার পর ঘটনা অভিরপ্রিত বলে যে সন্তব্য প্রকাশ 


x 


৮২৩ 


করেছেন, তা ফতটা আইনামুগ CHANT গভীর সলৌহ 
রয়েছে। 

পুলিশের কাছে ফোনে! নারী নিগ্রহের অভিযোগ মেই, 
বাড়ী বাড়ী ঘুরে পুপিশ এই ধরণের কোনা অভিযোগ 
সংগ্রহ করতে পারে নি-_-এই Bers ath মন্ত্রী তদন্তের 
বিরোধিতা করছিলেন কেন APATE সংশয় থেকে যায়। 
অথচ এয়াই ক্ষমতা পাবার পূর্যে পুলিশী তদন্তকে ae- 
ভাবেই কোনোরকম আমল মা দিয়ে গুলি হলেই সে ক্ষেত্রে 
বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করেছেন। রবীন্দ্র সয়োবরের 
অনুষ্ঠানের ACT ক্রীড়ামস্ত্রীয় ও এডভোকেট জেনারেলের মাম 
সঙ্গতভাবেই হৌক (EW অসঙ্গততভাবেই যুক্ত হয়েছে, 
উদ্যোক্তাদের সম্বন্ধেও পূর্যেকার প্রতিকূল রিপোর্ট রয়েছে, 
অনুষ্ঠানে অব্যবস্থা ও অরাজকতার সাক্ষীক্পে বিধান সভার 
wane বেশ কিছুটা সময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বলে 
সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সর্যোপরি মারীর লাঞ্ছনা, 
পাশবিক শক্তির নিকট দক্ষিণ কলকাতার asl সরোবর 
অঞ্চলে নারীত্বের নিগ্রহের সংবাদ যেখানে সারা দেশের 
WOW নতমুখ ও গ্লানিজর্জর করে তুলেছে সেই 
অবস্থায় সত্য প্রতিষ্ঠায় সরকারের এতো দ্বিধা কেন? 
brat পত্রিকার ২*শে এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত একটি 
ata রবীন্দ্র সরোবর এলাকার এক নাগরিক স্বকর্ণে 
অনুষ্ঠান-রজনীর মাইকে এই ঘোষণাটি শুনেছেনঃ "আপনাদের 
অনুরোধ করছি মা বোনদের ইজ্জৎ রক্ষা করুন|” মা- 
বোনদের ইজ্জৎ সম্ভবত একদল পণ্ড সে-সময় ধূলোয় লুটিয়ে 
দিয়ে ore প্রবৃত্তির চরিতার্থ করছিলো । যে সময় পুলিশ 
রিপোর্টের ওপর নির্ভর করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তার গুঙ্কায়ের 
সঙ্গে আপোষহীন বিবেককে শান্ত রাখবার চেষ্টা করছিলেন, 
লেলময় পশ্চিম বাংলার গান্ধীশিক্ক মুখ্যমন্ত্রী নির্বাক নিম্পন্দ। 
যে সমাজ, যে রাই, নারীর মর্যাদাকে নির্মম ওদাসীন্তে ও 
অবহেলায় লাঞ্ছিত করে, ইতিহাস তাদের FI করে না এবং 


ত্রাসের wey È করে সত্যের অধারিত প্রকাশের পথে ' 
যায়া অবরোধ we করে, মনুয্যত্বের এবং মানবিক যুল্যবোধের ' 
অবমাননা করে, তাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের বিষেক ও 
মনুয্ত্ব জেগে উঠবেই। ইংরেজের নিপীড়ন ও সন্ত্রাসে ষে 
বাংলাদেশ সাড়া দিয়েছিল, সোভিয়েত রুশের সামরিক: 
নিম্পেষণের বিরুদ্ধে চেকোল্লোতাকিয়ায় আত্মা যেমন চেক 
যুষক জান পালাকের আত্মাহুতির মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে, 
তেমনি বাংলার আত্মাও জেগে উঠবেই। তদস্ত কমিশনের 
সামনে সংশ্লিষ্ট সকল নাগরিক উপস্থিত হয়ে সত্য উদযাটনে' 
সহায়তা করবেন এই আবেদন জানাচ্ছি। 


সোভিয়েতের পার্খবপরিবর্তন 
মার্চযাসের শেষের দিকে সোভিয়েত প্রতিরক্ষা 
a মার্শাল গ্রেতকো রাওয়ালপিঙ্ডিতে বলেন যে 


সোভিয়েত ইউনিয়ন পাকিস্তানের শত্রুদের প্রতিয়োধের 
ee ভার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শজিশালী করতে 
সহায়তা করবে: “The Soviet Union was 
interested in Pakistan’s strengthening its 
defence forces against its enemy and fn the 
maintenance of military balance in this 
region.” পাকিস্তানের চোখে, ভারতই তায় wyra 
MI | সুতরাং সোভিয়েত IE সরবরাহ ভারতের' বিরুদ্ধেই 
হবে এ-সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে ওঠে। steipi পাকিস্তামে 
সোভিয়েত সামরিক aaga এই উপমহাদেশে সামরিক 
ভারসাম্য বিপর্যস্ত a ভারতের নিরাপত্তা বিদ্বিত কল্পবে। 
মার্শাল গ্রেচকো। এই মন্তব্য করেছেন কিনা সে সম্পর্কে 
সংশয় অবান্তর কারণ সোভিয়েত Reta পক্ষ থেফে এ- 
সংবাদের কোনো! প্রতিবাদ প্রকাশিত হর দাই । 

মার্শাল গ্রেচকোর মন্তব্য পাকিস্তামে সোভিয়েত wa 
সরবরাহের ভাষ্য TIN সোভিয়েত wa সরবরাহ রুশ- 


vas জাজ, চৈজ ১৩৭৫ 


ভারত সম্পর্কের গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বস্ততপঙ্গে 
তাসধন্দ চুক্তিতে সোভিয়েত-ভারত সম্পর্কের পরিবর্তনের 
কয হলেও ভারত সরকার এ-যাবৎ এই সহজ কথাটিকে 
স্বীকার করে নিতে চান নাই এবং সোভিয়েত রুশ ভারত 
সম্পর্ফে যে নীতিই এ-তাবৎ, গ্রহণ করেছে তার সবটাই 
তার জাতীয় স্বার্থের খাতিরে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এই 


aes সিদ্ধ za ভারত সরকার এ-পর্যস্ত আমল দিতে চাল. 


নাই। সোভিয়েত রুশের পাকিস্তানকে ক্রমাগত অন্ত 
সয়বরাহ তাদের সে ভুল ভেঙেছে। গত ১ই এপ্রিল 
প্রতিরক্ষ। মন্ত্রী স্বরণ সিং লে কথা দ্র্ধ্যহীনভাবে স্বীকার করে 
ভারতবর্ষের পররাষ্ট্রনীতির একটি দুর্বলতা দূর ফরতে প্রয়াসী 
হয়েছেন। qan সিং খেদোজি Fra: “We have not 
been able to convince the Soviet Union about 
the great danger implicit in arms supply to 
Pakistan.” 

ফোসিগিন জেনারেল ইয়াহা খানের সামরিক সরকারের 
প্রতি সমর্থন জানিয়ে পাকিস্তানের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব 
এবং ভৌগোলিক সংহতি বজায় রাধবার OT সকল প্রকার 
সাহায্যের ; প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ফাশ্মীরের উপর 
পাকিস্তানের অধিকায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এই প্রতিশ্রুতির 
sage কিনা, সেটা eas বলবে । কিন্তু অতঃপর 
তায়তবর্ষের প্রতিরক্ষায় oe সোভিয়েড-এর মুখাপেক্ষী হওয়া 
BOTH] বাস্তব হবে, সে-সম্পর্কে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সংশয় প্রকাশ 
করে সোভিয়েত রুশ হউক, আমেরিকা হউক, কয়ে! উপয়ই 
এ-বিষয়ে নির্ভরশীল হতে নিষেধ করেছেন । কিন্তু প্রতিরক্ষা 
মন্ত্রী যেখানে এই যা[স্তবধুদ্ধি দেখিয়েছেন, cist বিষয়ক 
মন্ত্রী সেখানে অযাচিতভাঁষে চীল-রুশ সংঘাতে সোভিয়েন 
wey প্রতি সমর্থন ও সহামুভূতি জ্ঞাপন কয়ে ভারতীয় 
আন্তর্জাতিক মীতির অন্তঃসারশৃদ্ততা আর একবার সপ্রম!ণ 
কযেছেন। ১॥৬২-র ২০শে অক্টোবয় চীনা আক্রমণের 


মুখে সোভিয়েত রুশ গোড়ায় Haale দেখিয়ে ca এই 
সংঘাতে মিরপেক্ষতা অবলম্বন কয়েছিল। ফোঁনো অবস্থায়ই 
তারা চীনকে আক্রমণকারী fee তারন্তবর্মকে আঙ্গ স্ক্গপে 
বর্ণনা করে মাই। পাছে সোভিয়েত ফুশ OTH হবে এই 
ভয়ে জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে পোভিয়েত্ব-প্রীতি দেখাবার 
দিন ফুরিয়ে গেছে, একথা! সামগ্রিকভাবে Stas সরকার যত 
তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করেন, ভারতবর্ষের পক্ষে GS মঙ্গল | 
ভারতের প্রতিরক্ষা! মন্ত্রী এই বাস্তব পরিস্থিতি উপলব্ধি 
করেছেন কিন্ত প্রধানমন্ত্রীর আশ্রিত পররাই মন্ত্রীর এ-বিষয়ে 
এখনও চৈতঙ্কোদয় হয় নাই। 


কাঈপুরে গুলি 

ve এপ্রিল, সকাল aoia কাশীপুর প্রতিরক্ষা 
কারখানার গেটে সিকিউরিটি পুলিশের গুলিতে ৪ জন শ্রমিক 
নিহত হন, আরও আট জন আহত হন এবং কারখানার 
শৌচাগারে আর একটি মৃতদেহ পাঁওয়! যায়। শেষোজের 
দেহে গুলির আঁঘাতের fe পাওয়া বায় নাই। এই 
afer ঘটনার প্রকৃত কারণ আদাপতে কিম্বা তদন্ত কমিশনে 
নির্ধারিত হবে। কিন্তু পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে এই 
ঘটনাকে “বিনা প্ররোচনায়” সংঘটিত বলা হয়েছে! 
কাশীপুর কারখানার কর্তৃপক্ষে য় অভিযোগ শ্রমিকদের পক্ষ 
থেকে সিকিউরিটি গার্ডের বন্দুক কেড়ে মেওয়া হয়েছিল, 
তার পরই উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়ে এই দুর্ঘটনার AIS হয়। 
পশ্চিমবল সরফারের প্রতিনিধিরা বন্দুক ফেড়ে লেযার 
ঘটনাকে শ্বৈব মিথ্যা বলে মত প্রকাশ করেছেন। ফেল 
৭-৩০এর তিল মিনিট পূর্বে গেট বন্ধ করে দেওয়া হল, ফেল 
গুলি করা ছল--এই গুরুতর প্রশ্নগুলির মীমাংসাও পূর্ণ 
তদন্ত ব্যতিরেকে জানা সম্ভব RI AI | 

কারখানার stews ম্যানেজার এবং le 
সহকারী ম্যানেজারদের গ্রেগার করা হয় এবং সিকিউরিটি 


ee 


৮২৫ সম্পাদকীয় 


ফোয়ষ্যামের গ্রেণ্ারের হুকুম হয়। শ্রমিকদের দাবীতে 
এযান্তমিনিট্রেটিভ ম্যানেজারকে হাতকড়া দিয়ে পুলিশের 
গাড়ীতে গ্রেপ্তায় ফয়ে নিয়ে যাওয়া হুয়। ১০ই এপ্রিল 
“বাংলা বন্ধ” ঘোষণা করা হয় এবং পশ্চিমবদ সরকারের পক্ষ 
থেকে শাম্ভিপূর্ণভাযে ‘বন্ধ’ পালনের আবেদন জানালে! ধয়। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার রেলওয়ে, ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইমস এবং 
ডাক ও ভায় বিভাগকে সম্পুর্ণ কর্মবিরতির পরামর্শ দেন। 

কালীপুরের শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদে সায়া afore 
বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। মাত্র কয়েকদিন পূর্ষে দুর্গাপুর 
ইন্পা কারখানায় কেন্দ্রীয় সিকিউরিটি পুলিশের সঙ্গে 
শ্রমিকদের সংঘর্ষ হয়ে গেছে, এই হত্যাকাণ্ড ও সংঘর্ষের 
মধ্য দিয়ে a-a বিয়োধ আত্মপ্রকাশ FAE | 
কাশীপুর়ের ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের অন্ত লোকসভায় 
Fe সদন্তদের অনুরোধে প্রতিরক্ষা Naa স্বীকৃত হলেও, 
পশ্চিমযদের রাজ্য সন্নকার সেই তদন্তের সঙ্গ সহযোগিতা! 
না করায় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কারণ কেলীয় সরকার রাজ্য 
সরকারের সঙ্গে কোনো পরামর্শ না করেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ 
কয়েছেন। এদিকে প্রতিরক্ষা বিভাগের সিকিউরিটি 
কোর্সের অন্তর্ভুক্ত যায়! কাশীপুরের গুলির সঙ্গে যুক্ত, তাদের 
বেলাদরিক কর্তৃপক্ষের হাতে বিচারের aw অর্পণ ফয়তে 
cama nagia আপত্তি জামিয়েছেন কারণ কেন্দ্রের ATS 
সাদিক আইন অনুযায়ী তাদের বিচারের অধিকার সামরিক 
বিছগেন। 

crea উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের শ্রসিফদের নির্দেশে 
হাতকড়া পরিয়ে নেযায় মধ্যে যেমন রাজ্যসরকায়ের 
নিয়মবিরুদ্ধ আচয়প দেখ! গেছে তেমনি MEARAN সঙ্গে 
প়ামর্শ ব্যতিরেকে বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা প্রহথণেও 
রাজ্যসয়কারকে উপেক্ষার মনোভাৰ নিহিত আছে। 
অবশ্টি comin সরকারকে সাময়িক আইম অনুষায়ী সমরিফ 
বাহিনীর mrss সন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। 


\ 


রাজ্য সরকারের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা থাকা সত্বেও ‘যাংলা 
বন্ধের ডাক দিয়ে এবং Ma সংস্থাগুলিকে অচল কয়ে 
কাশীগুরের afar ঘটনাকে রাজনৈতিক সংঘর্ষের দিকে 
ঠেলে নিয়ে গেছে এবং কেন্দ্রকেও কঠিন মনোভাব প্রহণে 
den যুগিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে কেন্্রীয় পুলিশের অবস্থান নিয়ন্ত্রণ 
এবং প্রয়োগ সম্পর্ষে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারকে পারম্পরিক 
HATH আসতে হবে। সে মীমাংসা হযে পারস্পরিক 
আলোচনার দ্বারা । কেল যদি রাজনীতিপ্রস্থত অবিযেচনা 
নিয়ে এই সমস্ডা সমাধানে অগ্রসর হয় তার! কেন্ত্র-য়াজ্য 
সম্পর্কের অবনতি হটিয়ে দেশের অভ্যন্তরে বিচ্ছিন্নতাকানীদের 
শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। তেমনি রাজ্যসয়কারও যদি 
অনমনীয় হয়ে caren সাংবিধানিক ক্ষমতা হরণের ww 
কেন্দ্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয়ে আইনের শাঁসলের 
অবমতি ঘটাতে থাকে, পরিস্থিতিকে পার্শ্ববর্তী রাই পাকিস্তানের 
পরিণতির দিকে রাজ্য সরকার ঠেলে দেবে। পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের বড় শরীফের রাজনৈতিক ফৌশলের উপরই নির্ভর 
করবে, পরিস্থিতির পরিণতি কোন দিকে গড়াবে | cea 
স্গকায়ের গুভবুদ্ধি, পরিবত্তিত পরিস্থিতিতে কেব্দ্র-রাজ্য 
সম্পর্কের পুমধিষেচলার় ww সানলিক গড়ন, রাজ্য সয়কারের' 
গণতান্ত্রিক এবং জাতীয়তাবাদী শরীকদের এযং রাজ্যের 
গণতান্ত্রিক শ্তিগুলিক় প্রতিয়োধ দিয়ে এই পরিণতি থেকে 
পশ্চিম বাংলাকে রক্ষা করতে হবে। fae নিবিতার শ্রমিক 
হত্যায় অবসাদ অনিবার্য পূর্যনর্ভ। . 


পশ্চিমবঙ্গে আইন শৃন্বলা 
কামীপুর-হুর্গাপুর ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকার জড়িত রয়েছে। 
এই ছুই জায়গায় গুলিচালনার ME কেন্দ্রীয় সকার কতটা দায়ী, 
FSS অপদস্থ করবার ave এই গলি চলেছিল কিনা, 
না গুলিচাললার অন্ত ফোনো কারণ ছিল তার মীমাংসা হওয়া 
( শেষাংশ ৮৬৯ পৃষ্ঠায় ) 


; পূর্ব প্রকাশিতের পর 


লীলা ল্লাল্ল 
[ জন্ম ২রা অক্টোবর £ ১৯০০ খৃষ্টাব্দ ] 


নূতন অধ্যায় 

কর্তব্যের ও দায়িত্বের জগতে অল্প সময়ের মধ্যে প্রত্যাবর্তন 
করলেও ব্যক্তিজীবনের নানা সমস্যায় কিছু সময় তার নিজের 
সঙ্গে নিজের ge চলেছে। তাঁর পরিচ্ছন্ন, যুক্তিবাদী, সজীব 
ও সতেজ মন সমাজে সময়োপযোগী পরিবর্তনের aw যেমন 
faea চেষ্টা করে সমাজের sg কুসংস্কার বর্জনে এগিয়ে 
এসেছে তেমনি যে লোকাচার সমাজকে স্বকীয়তা দন 
করেছে, নারী-পুরুষের মর্যাদার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে, 
caf জীবনে শ্বচ্ছন্দচিত্তে গ্রহণ করেছেন। যুগধর্ম ও 
লোকায়ত মূল্যবোধের এমনি সমন্বয় Sia জীবনে বার বার 
সংঘটিত হয়েছে। Sta দিঃলঙ্গ একক-জীবনের দ্বারপ্রান্তে 
দীড়িয়ে কিতাবে চলবেন, কি করবেন--এসব প্রশ্নের যুক্তির 
নিরিখে বিচার করে লোকাচারের সঙ্গে যুক্তির সমস্বয় বিধান 
করে নিলেন। তাই তার বিষাদসিক্ত জীবনে প্রবেশের 
পথে কোথাও যেমন আতিশয্য ছিল না, তেমনি লোকাচারের 
অন্বীকৃতির স্বাক্ষরও দেখ! যায় নাই । জীবনচর্য।র বহিরঙ্গে 
তাই কেউ কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য না করলেও আস্তর-জীবনে 
আমুল পরিবর্তন ঘটে গেলে|। 

আন্তর-জীবনের এই পরিবর্তনের মুখে একটি বালককে 
তিনি কাছে নিয়ে এলেন। অতঃপর এই বালকই হে!লে। 
Sta নিঃসঙ্গতার একান্ত সদী, বর্মকোলাহলমুখর জীবনের 
একাকীত্বের মধ্যে স্েহ-মমতার FAS পরিমণ্ডল রচনা করলো! 
এই বালকের সাহচর্য ও সান্নিধ্য । এই বালকের লালন, 


পালন, শিক্ষা-দীক্ষার আয়োজন এবং ব্যক্তিত্বের Baca দায়িত্ব 
তার soe কর্তব্যের মধ্যেও তাঁকে নূতন সার্থকতার সন্ধান 
দিয়ে aage করে রেখেছে। এই বালককে নিজের 
জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নেবার পূর্যে aa চিন্তা তাঁকে 
আচ্ছন্ন করেছে। পিতা-মাতার সেহসিঞ্চিত স্বাভাবিক 
জীবন থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে এনে তার AEM ও পরিপূর্ণ 
বিকাশের পথে seata হয়ে বালকের মানসিক জীবনের 
কোনো ক্ষতিসাধন করবেন কিনা-_-এরকম seer উদ্িপ্ন প্রশ্ন 
Šia ঘিরে ধরেছে। Sta মধ্যম ভ্রাতা সুশীল চন্দ্র নাগ, 
অনিল রায়কে শেষ দেখার oe এসেছিলেন শপরিবারে। 
তারই তৃতীয় পুত্র বিজয়কুমার সে সময় বারো বছয়েব 
বালক। ভ্রাতা ও ভ্রাহৃবধূ প্রস্তাব দিলেন বিজয়কুঘারকে 
যেন লীল! রায় নিজের কাছে রেখে দেন, অন্তত কিছুদিনের 
ae) নানা চিন্তাভাবনার পর লীলা রায় সেশ্রস্তাবে সায় 
দিলেন। সেই থেকে সে বালক জড়িয়ে গেলে! লীলা রায়ের 
জীবনে | 

একটি সুদর্শন লাজুক ছেলে, কম কথা বলে। বোধহয় 
পরিচিত crete থেকে সেদিনকাঁর বিষাদসিক্ত এক ভিন্ন 
RIS প্রবেশ করে বালক বিজয় হতচকিত হয়ে গিয়েছিলো | 
মুখে-চোখে তার মমতার অবলেপ) শান্ত, A, ধীর জিজ্ঞাস 
দৃষ্টি দিয়ে পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে যেন খাপ খাওয়ার 
CBB} করছে । লীলা রার়ও ভাবছেন “পরের ছেলে তাও 
নাবালক । পারবো কি ওর লাথে মিলতে । কোনও দিন 


সু 


কা 


৮২৭ লীলা রা 
তো তৃতীয় কোনও ব্যক্তিকে এড ঘনিষ্ঠভাবে জীবনের সঙ্গে 
জড়াইনি।” fee এই সংশয়ের উত্তরণ অনায়াসেই সম্ভব 
করে তুপলেন। প্রত্যুষে শহ্যাত্যাগ থেকে রাত্রিতে শধ্যা গ্রহণ 
পর্যন্ত এই বালকের প্রতিদিনের জীবন, যে দরদ, কর্তব্যনিষ্ঠা, 
সেহ-মমতা ও দায়িত্ববোধ দিয়ে fara রেখেছেন-_-তার 
শারীরিক, মানসিক ও চারিক্রিক বিকাশে পরিপূর্ণ তাদানের 
জম্ত,_নানা দায়িত্বের মধ্যে সে এক বিদ্ময়কর অধ্যায়। 
সব চাইতে Gaga এট বালকের মনকে যেভাবে 
প্রতিদিন লালন করেছেন, তার মনের সকল গ্রন্থিমোচন 
করে সহজ, শ্বচ্ছন্দ ও সাবলীল করে তুলযার জগ্য । 
কিশোর-মনের এই কই্সাধ্য নিখুঁত পরিচর্যার অনুশীলন খুব 
কম পিতামাতাই কয়ে থাকেন। কিন্তু লীলা রায়ের প্রতি 
ভিন্নতর। AAR যে বালককে লালন ও পালন করছেন, 
সেধানে কোনে ফাক নেই। Marita যে অবিচলিত 
নিষ্ঠা নিয়ে নিজেকে তিল তিল করে গড়ে তুলেছেন, 
পারিপার্থিককে AARS করেছেন, এই বালকের 
জীবনও সেই নিষ্ঠা নিয়েই গড়ে তুলবার প্রয়ানী হয়েছেন। 
AUIS এই SAS YS সম্পর্কে পরবর্তীকালে প্রায়ই বলতেন 
সহকর্মীদের : কাছে “পণ্ট, (বিজয়ের ডাক মাম ) আমাকে 
strength দিয়েছে $ ও আমাকে সঠিক বুঝতে পেরেছে, 
জামিন! ওকে সঙ্গে রেখে ওর কোনো ক্ষতি করলাম কি ন11” 
এই বালকের ফাছে খণ শ্বীকার ফরতেও তাঁর কোনো 
কুষ্ঠা ছিল মা। ধীরে ধীরে বালক একটি লমাজ-সচেতন, 
প্রাণোজ্জল, বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্বের অধিকায়ী যুবক হয়ে উঠে 
একাধারে লীলা রায়ের পুত্রের, একান্ত সচিবের, বন্ধুর এবং 
তার সাম্প্রতিক sageta পর অভিভাবকের স্থান দখল 
কয়েছে। 
বয়স্ক শিক্ষার কার্যক্রম 

এই সময় লীলা রায় নিজ হাতে মেয়েদের বয়ন্ক শিক্ষার 

ভার তুলে নিলেন নিজের বাড়িতেই । পড়ানোতে তার 


কোনোদিনই ক্লান্তি নেই, বরং প্রচুর আনন্দ পেতেন--থে 
বয়সের সেয়েরাই হৌক মা CHA) জেলের বাইরে এফং 
জেলে সকল রকম মেয়েদেরই পড়িয়েছেল সময় করে। PFN 
রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে শিক্ষাদানের কা্ধকরমটি ছুয়ে 
সরে পিয়েছিলে! সময়ের অভাবে । সে-সময় রাজনৈতিক 
কর্মকাণ্ডের প্রবল আবর্ত থেকে নিজেকে কিছুট। দুরে সরিয়ে 
রেখেছেন। তাই বাড়ীডেই বেশ কিছু সময় ধাকছেন। 
এ-সময় একটি মেয়ে এসে তাঁর কাছে পড়তে চাইলে! | 
মেয়েটির অক্ষর-পরিচয় নেই। ছুরত্ত জীবন সংগ্রামে RRI | 
নিজের ও পিতামাতার ভরণপোষণ, তার অব্যবহিত AT | 
এই দায়িত্ব পালনে তৈরী হবার ew সেয়েটির efes 
আগ্রহ লীলা রায়কে স্পর্শ করলো। তাকে পড়াতে রালী 
হলেন। কিন্তু তাকে পড়লেই চলবে না। পড়বার সময় 
তারই বাড়ীতে মেয়েটির খাবারেরও ব্যবস্থা করলেন। S 
AY হলে অর্ধভূক্ত শরীরে পড়াশোনা অল্পকালেই অবান্তর 
হয়ে উঠতো। এই খবর চাকা রইলো না। ধীরে ধীরে 
আরও কয়েকটি awe মেয়ে জড় হলেন লীলা রায়ের চায় 
পাশে, লেখা-পড়। শিধবার জন্য | তাঁদের CHS যা দুঃস্থ, কেউ 
বা অবস্থা বিপর্যয়ে উপার্জনের পথ খু'জছেন। কিন্তু উপযুদ্ধ 
শিক্ষা না থাকার ফলে কোনো পথই ঠিক করে উঠতে 
পারছেন না। এদের তের-চৌদ্দ জনকে লিয়ে 8৭1এ, 
য়াসবিহারী এভিম্যর বাড়ীতে দুপুরে একটি ane শিক্ষা CHEE 
খুললেন। লীলা রায় নিজে ইংরাজী পড়াতেন আর অভ্ভান্ত 
সহকর্মার বাংলা, অঙ্ক, Ets ইতিহাস পড়াতেন। বে 
মেয়েটির অক্ষয়-পরিচয়ও ছিল মা ভাঁফে ইংরাজী বর্ণনাল! 
থেকে তার শিক্ষা শুরু করিয়ে ১৯৫৬ সালের মধ্যেই তাকে 
হাইস্কুল পরীক্ষার ow তৈরী করিয়ে দিলেম। এই দেয়েটি 
এবং বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের আরও কয়েকটি মেয়ে এ-বছর পরীক্ষা! 
দিয়ে পাশও FRO | লেই মেয়েটি এবং আরও কয়েকজন 
বি, এ পরীক্ষা দিলেন লীলা রায়ের প্রেরণায়। সেই অক্ষর 


vee জরঞ্ী, চৈত্র ১৬৭৫ 


পরিতয়হীন'মেগেটি বি. এ পাশ করলে লীলা রায়ের পরিশ্রম 
সার্থক হোলো। জীযনে কত মেয়েকে BTW ধরে এগিয়ে 
দিয়েছেন, আত্মনির্তয় করিয়ে দিয়েছেন-_-উৎসাহ, প্রেরণা, 
অর্থ, সামর্থ দিয়ে, তার কোনো হিসাব নেই। এই craw 
Ca তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ । এই ane শিক্ষার মধ্য 
দিয়ে শুধু যে কয়েকটি বয়ক্ষ মহিলাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত 
করলেন ভা ময়, মহিলা লহকমাঁদেরও নৃতনভাবে লমাজ- 
সেবায় Bae করেছিলেন। লীলা রায়ের নিষ্ঠা, ata- 
বাতা, সেবায় দমোতাব সেদিন তার সহকর্মীদের নধ্যেও 
সঞ্চায়িত হয়ে তাদের মধ্যে সমাজলেবার গঠনমূলক মামসিক 
বনিয়াদ রচনা করে। তার প্রতিষ্ঠিত সসাঙাসেবামূলক 
প্রতিষ্ঠান জাতীয় মহিলা সংহতিয় পরিচালনায় তার এই শিক্ষা, 
সহকর্মাদের ক্ষেত্রে কার্যকরী হতে দেখা গেছে। 


মানবতার প্রবণ 

বাড়ীতে stm পরিচারকের কাজে নিযুক্ত হয়েছে, 
তাদেয় প্রতি হয়াবয় লীলা রায়ের উদর মানবতা যেমন 
উৎসারিত হয়েছে তেমনি তাদের আচরণের ফোনো শৈধিল্য। 
মিথ্যা ভাষণ, বর্তব্যে কি কখনও তিনি প্রশ্রয় দেন নাই। 
বাড়ীর গৃহভৃত্যফে শঅুন্ষয়-পরিচয় করানো, হিসেব শেখানো 
বর়াবয়ই Sin অযশ্য করণীয়ের মধ্যে পরিগণিত হয়েছে। 
এদের মধ্যে যায়া অল্পবয়সী তাদের প্রতি আরও গভীয় গরম, 
আরও মমতা দিয়ে তাদের টেনে তুলবার চেষ্টা করেছেন। 
তাদের অক্ষর-পরিচয়। অস্কশিক্ষার পাশাপাশি তাদের 
cga পরিচ্ছন্নতা, সংবাদপত্রপাঠের প্রতি তাদের অনুরাগ 
বৃদ্ধির জন্ত সাগ্রহ চেষ্টা দেখা গেছে । খাওয়া-দাওয়া সম্পর্ষে 
সফলের প্রতি সমান দৃষ্টি বরাবরই তিনি রেখেছেন এবং বাড়ীর 
কোনো stata থেকেই কোনোদিন Sta বাড়ীতে কেউ বঞ্চিত 
হয় মাই। যতদিন সঙ্গম ছিলেন, নিজের হাতে ETT চা, 
জলথাযার এবং দুপুয় ও ataa Vata সবাইক!র জন্ত ভাগ 


ফরে দিতেন এবং পরিচায়ক এবং আশ্রিতদের we 
যথোপযুক্ত থাবায় পৃথক করে cacy পরে নিজেদের থাঘার 
faceai কোনোদিন এর ব্যতিক্রম ঘটতে দেখা ate মাই। 
এরা লামা্ড TEE হলেই তার ব্যস্ততায় লীমা থাকতো 
না। ডাক্তার দেখানো, ওষুধ কিনে দেওয়া) সেই 


ওষুধ নিয়মিত সেবন করানো-_রোগ নিয়াময়ের ow 


এই ব্যবস্থাপনা না কয়ে কিছুতেই শান্ত হতেন না। Sly 
এই লামাজিক সমতার মনোভাব তার পরিষেশকে সংঘ, 
মাজিত ও eA করে তুলেছে। বাই়ের ফাল 
থেকে যখন সাময়িকভাবে নিজেকে গুটিয়ে দিয়েছেন, 
সে-সময় তীয় মনের এই etag অভিব্যক্তি Sass 
হয়েছে। জীবমেয় এই অধ্যায়ে তারই পতভীয়তর প্রফাশ 
দেখা গেছে। 

তার মন বেদনার্ড হয়ে উঠেছে বঞ্চিতদের জাধেদদে। 
কোনো! সাহাধ্যপ্রার্থী বিমুখ হয়ে গেছে Ste দয়া খেকে, 
এ ঘটনা কখনও খটে নাই। হয়তো কোনো ফোমো সময় 
প্রার্থীর শ্রমবিযুখতায় বিরক্ত হয়েছেন, তকে ferst 
করেছেল, আবার সেই একই সঙ্গে তার উপার্জনের wats 
করে দিতে ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন এবং সেই হুযোগ-সাপক্ষে 
সাময়িক সাহায্য কয়েছেন। এমনও ঘটেছে RICE বা 
আছে, ভাই বিলিয়ে দিয়েছেন, পয়ের দিন নিলের কি ভাবে 
চলবে সে কথ! ভাবেন নাই । এই লময়কার ety’ মম তকে 
অপয়ের বঞ্চনার প্রতি জারও স্পর্শকাতর কয়ে তুলেছে। 
এ-ছাঁড়া সহকর্মী, চেনা, অচেনা) যায়ই অনুস্থতার সংঘাদ 
পেয়েছেন তার উপযুক্ত চিকিৎসার অস্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন 
এবং যতক্ষণ তা না সম্ভব হয়েছে নিজেও যেমন অশান্ত 
থেকেছেন, আশেপাশের কাউকেও বিশ্রাম দেন মি। at- 
প্রীতির এমন উদার প্রকাশ রাজনৈতিক নেতাদের মধে) খুধই 
বিরল ঘটনা | AF যার! কোনোদিন ANAC দেখেন 
নাই, তাদের সংকীর্ণ স্বার্থসীদ্ধির উপ1দ[নদ্ধপে fasta Fem 


x 


& 


দীলা রায় 
মাই, তায়াই উদার মানবতার শীতল স্পর্শ সঞ্চারিত sem 
মানুষের দুঃখের দাহন, বঞ্চনার পীড়ন, লাঞ্ছনার গ্লানি লাঘব 
করতে সক্ষম হয়েছেন। লীলা রায় তাদের মূর্ত প্রতীক। 
তাই লীলা রায়ের চারপাশে এদের ভীড় কখনও হাস পায় 
নাই। তাঁর দুর্যোগের দিনগুলিতে বরং এরা আরও aÀ 
ভীড় করে তাদের কাতর আবেদন জানিয়েছে। 


বসিরহাটে দুর্ভিক্ষ 

ব্যক্তিগত জীবনের দুর্যোগ কাটিয়ে উঠবার আগেই, 
তাই যে সময় বলিরহাট মহকুমার কালীনগর থানায় দুণিক্ষ- 
প্রপীডিতদের নিকট থেকে ডাক এলে, লীলা রায় আর খয়ে 
থাকতে পারলেন না। বসিরহাটের সহকর্মীদের খবর দিয়ে 
এক সহকর্মীকে নিয়ে হালনাবাদ চলে যান। বোধহয়_সেট! 
seam এপ্রিল মাল। অনিল রায়ের লোকান্তরের পর এই 
প্রথম কলকাতার বাইরে জনসেবার জন্ত দীলা রায় এগিয়ে 
গেলেন। সেখানে ভাঁকবাংলায় রান্রিষাপন করে পরের দিন 
সকালে কালীনগর যান | সঙ্গে তুইলন মহ্কর্মী। কাঁপীনগর 

এলাকায় দুইদিন থেকে গ্রামে গ্রামে ঘুরে অনাহাররি্টদের 
O কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা করে আলেন। সে-সময় সবেমাত্র 
এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। এ'টেল মাটিতে পা দিলেই 
পিন্বলে আছাড় পড়বার সম্ভাবনা প্রতি মুহূর্তে, তারই মধ্যে 
afa shasta করে সহকর্মীদের নিয়ে ala থেকে 
প্রামান্তরে ঘুয়েছেন। কচুপাতা, শামুক, ইত্যাদি খেয়ে 
amaa জীবনধারণ করছে, তাদের কাছে কোনে! 
সয়কারী faqs বেগরকারী পরিদর্শক তাদের অবস্থা জানবার 
we ইতিপূর্বে উপস্থিত হয় নি। সেই অধ্যাত, অবজ্ঞা 
ames লীলা রায়ের উপস্থিতি, কিছু সাহায্যদাম 
এবং সাহায্যদামের প্রতিশ্রুতি, বৃতুক্ষুদের . মনে আশায় 
আলে! জাগিয়েছিল ; কলফাতাষ ফিরে এসে সংবাদপত্রে 
বিষৃতি দিয়ে এবং সরকারী দপ্তরে লিখে ক।লীনগর এলাকার 

চৈত্র ৫--২ 


দুততিক্ষ-প্রপীড়িতদের অবস্থার প্রতি দেশবাসী এবং সরকায়ের 
eRe আকর্ষণ করেছিলেন তা নয়, তাদের aa ALE 
প্রেরণেঃও ব্যবস্থ। করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 


স্বাধীন ভারতে দ্বিতীয়বার কারাবরণ 

FAR মাস থেকেই খাঘুগঙ্কটের সুচনা দেখ! দিল cr 
AeA) চালের দাম বাড়ছে, অভাবও দেখ! দিয়েছে। এই 
mes প্রতিয়োধের জন্ত কংগ্রেশবিয়োধী জাতীয়তাবাদী 
দলগুলির সমবেত até গঠিত হয়েছে । লীলা ate এই 
দুতিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির নেতৃস্বানীয়দের অন্ততম | ডাঃ 
RAMS ব্যানালি এই কমিটির সভাপতি । সভাসমিতি 
করেও যখন সঙ্কট নিরসনের CHITA পথ বার করা গেল না” 
স্থির হলো আইন STD করে কারাবরণ করতে হবে। 
আগ মাসে কলকাতার wate মল্লিক স্কোয়!রে ( পুরাতন 
ওয়েলিংটন স্কোয়ার ) বৃহৎ সমাবেশের পর রাজভবনের দিষে- 
শোভাযাল্রা এগিয়ে গেলো । এই শোভাযাত্রায় পুরোভাগে 
আছেন লীলা রায়, ডাঃ দুরেশচন্দ্র ব্যানালি, সৌম্যেন্্রনাথ 
ঠাকুর প্রভৃতি AFRA MASIA সন্মুখে এসপ্লামেড 
B-a বিরাট পুপিশবাহিনীর সমাবেশ | .শোভাযাত্রীদের 
পথরোধ করে মুহূর্তে এই বিরাট বাহিনী বেষ্টনী রচন! ফয়ে 
ফেলে। শোভাযাত্রীর। যেই আরো এগোবার চেষ্টা করলো, 
লাঠির নির্মম আঘাত staa উপর নেমে এলে।। লীলা 
রায়ের মাথার উপর লাঠির QAS আঘাত নেমে আছে দেখে 
চকিতে তারই পেছনে দাড়ান এক সহকর্মী দুহাত তুলে সেই 
Boe ste সামলে দিলেন। ইতিমধ্যে লীলা যায়, ডাঃ 
RN ব্যানালি এবং asis মেতৃস্বানীয়র! tata হয়ে 
গেলেন এবং দ্বিতীয়বারের লাঠির sts সেই সহকর্মীর 
মাথায় এসে পড়ে তাকে অটৈতগ্ঠ করে দেয়। বহু লোক 
আহত হয় এবং কয়েক শত আইন অমান্তকাম়ীকে গ্রেপ্তার 
করে জেলে পাঠানো হয়। স্বাধীন ভারতে লীল। রায়ের এই 


wee = - HR, Coa ১১৭৫ 
দ্বিতীয় কারাবরণ এবং সপ্তাহকাল জেলে থাকার পর মুক্তি 


পান। 
দিল্লীতে সেমিনার 


১৯৫২ সালের আর একটি ঘটনা! উল্লেখ্য । এ-বছয় 
ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে UNESCO-4 উদ্ভোগে “Status 
of women in South Rast Asia” নামক একটি সেমিনায়ে 
লীল] রায় আমস্িত হন। প্রথস্টায় এই সেমিনারের আমন্ত্রণ 
গ্রহণে খুব উৎসাহ বোধ করেন নি। কারণ এই ধরণের 
পোষাকী আলোচনার প্রয়োগিক মূল্য সম্বন্ধে তায় বয়াবয়ই 
একট। সংশয় ছিল। শেষ্টায় এই ভেবে যাওয়া fate 
করলেন যে ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে এবিষয়ে TÈ 
মূল্যায়নের দায়িত্ব তাঁর রয়েছে, জন্ততম MISKA | 
তই অল্লসময়ের মধ্যে পরিশ্রম করে একটি গবেষণামূলক 
eines প্রবন্ধ রচনা করেনিয়ে যান। তাঁর সেই লেখার 
মধ্যে যে মৌলিক চিন্তা ফুটে উঠেছিল তা সেদিন সেমিনারে 
উপস্থিত দেশ-বিদেশের মহিলাদের ও বিশেষজ্ঞ সম[জতাত্বিক- 
কের মধ্যে খুব LYS হয়েছিল। 


সু্ভাববাদী ফরোয়ার্ড ব্লক ও সমাজবাদী 
শক্তির সংযুক্তি - 
প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর গণতাঞ্জিক, জাতীয়তাবাদী 
ও সমাজবাদী শক্তিগুলির সংযুক্তির প্রশ্ন ক্রমশ দুর্বার 
হয়ে ওঠে। এই প্রকৃতির দলগুপির সংখ্যাধিক্য এবং 
সাধারণভাবে কংগ্রেম-বিরোধী দলগুলির লংখ্যাধিক্য, 
কংগ্রেস-বিরোধী সমর্থন বিভক্ত করে কংগ্রেসের জয়ের পথ 
গম করে দিয়েছে । এ-ছাড়। নির্বাচনের পর ভারতবর্ষের 
যাজনীতির তিনটি খাডও wed হয়ে উঠলো] £ স্থিতাবস্থার 
সমর্থক কংগ্রেস, বৈদেশিক আনুগত্যসম্পন্ন কম্যুনি ও 
তাঁদের অনুচর এবং সমাজবাদ, জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রে 
বিশ্বাসী শিগুলি | এই তিনটি ধারার মধ্যে শেষোক্ত ধারার 


সংহতি সাধনের প্রধণতার প্রয়োজনের তাগিদে F87- 
amga প্রলা পার্টি এবং সোস্যালিষ পার্টির সংযুক্তিতে প্রজা 
পসোস্যালিইঃ পার্টির জন্ম হলো ১৯৫২-তেই। LETA 
Afa ভারতীয় রাজনীতিতে এই সংহতির মধ্য দিয়েই সন্তয 
হতে পারে, এই প্রয়োজনবোধ থেকে সুভাষবাদী ফরোয়ার্ড 
ব্কেরও সে-সময় এই সংযুক্তিতে যোগদানের পস্ভ একট! 
প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছিল। fee বিনা মানসিক প্রস্ততিতে 
কর্মীদের এই প্রশ্নের সম্মুখীন করলে দল বিভক্ত হয়ে যেনে 
পারে, এই কারণে লীলা রায় তখনই সংঘুক্তির পক্ষে সায় মা 
দিয়ে গোটা দলকে একমত করবার ory সংগঠনের বিভিন্ন BCH 
দীর্ঘ সময় নিয়ে বিতর্ক ও আলোচন।র ব্যবস্থ। করেম। গ্রায় 
একবছর সার! ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে এই বিতর্ষেয় ঝড় 
বইবার পর ,৫৩ শালে সুভাষযাদী ফরোয়ার্ড ব্লক ও গ্রজা 
সোন্যালিই পার্টির সংযুক্তি ঘটে-দলের একটি iya 
ভারতবর্ষের কোথাও ভিন্নমত প্রকাশ করে দল থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে যান নাই। এইচ, ভি) atata, আর, এস, BEET 
প্রভৃতি নেতাকে AACS এনে সমাজবাদীদের সংহতি সাধনে 
সেদিন লীল! রায় যে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, ভার ফলে 
সুভাযবাদের আদর্শ বৃহত্তর প্রতিষ্ঠাভূমিতে সঞ্চারিত হয়ে 
ভারতীয় সমাজবাদী আন্দোলনের মর্মমূলে স্থাপিত হয় এবং 
সমগ্র সমাজবাদী আন্দোলনে সুভাষবাদের বৈদৰিফ 
আবেদন সংক্রামিত gal ১৯৫৩ সনের KAA 
কলকাতার মুসলীম ইম্রিটিউট হলে লীলা রায়ের লভামেতরস্বে 
এই .সংযুক্তির ACH অনুষ্ঠিত হয়। maagi মারায় 
সমাজবাদী আন্দোলনের প্রতিভূক্ূপে এই সম্মেলমে যোগদান 
করে এই সংযুক্তিকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন : “By 
this merger the leadership of Netaji Subhas 
Chandra Bose has been brought into the very 


heart of the Socialist movement in India, 


qalma আদর্শকে বিভ্রান্ত ও বিক্ৃতন্নপে প্রচার করে 


A 


S 


৮৩১ লীলা রার 


যায়া তাকে মার্স্সবাদীর্ূপে প্রতিপন্ন করবার ay 
কিছুদিন বাবৎই উদ্ভোগী হয়েছিলেন, ভারা stada 
রাজনীতিতে ক্রমশ কয্যুনি্ ধারার দিকে ঝুঁকে পড়ছিলেন। 
মাক্সবাদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের আদর্শের সমীকরণের এই 
অপচেষ্টা ভারতীয় রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদী ও গণতান্ত্রিক 
শকিসমাবেশের বিরোধিতায় , কম্যুনিউদের শক্তিবৃদ্ধিতেই 
সহায়তা করে এসেছে | লীলা রায়ের রাজনৈতিক gaye 
wares এই বিভ্রান্তি, বিকৃতি ৪ পরিণতি থেকে রক্ষা 
FNE | 


সমাজবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বে 

এ-বছর ডিসেম্বর মাসে এলাহাবাদে প্রজা সো্তালিষট 
পার্টিয় সর্ব ভারতীয় সম্মেলনে লীলা রায় যোগ দেল এবং এই 
সন্মেলনেই প্রজা সোস্যালি পার্টির জাতীয় ফর্মপরিষদের 
mre নির্বাচিত হম। ১৯৫৪ লালের প্রথম দিকে জাতীয় 
কর্মপরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে পাটনায় যান। অতঃপর 
পশ্চিম বাংলায় এই সংযুক্ত দলের শক্তিশালী সংগঠন গড়ে 
তুলতে মনোযোগী হন এবং এ তিনটি দলের মিলনে যে 
সংযুক্ত দল তৈরী হোলে! তাদের সকলেরই বিশেষ আস্থা 
ভাজনের স্থান অধিকার করেন। বন্ততপক্ষে নুতন দলের 
yafaa সংহত করে সাংগঠনিক ফাঠামোকে ঢেলে 
সেজে একটি শজিশলী সমাজবাদী দলের প্রয়োজনামুযায়ী- 
কাঠামো গড়ে তুলতে অনম্যমনা হয়ে বেশ কিছুকাল তিনি 
পরিশ্রম করেন। দলের তারুণ্যশক্তিও তার মনন! ও কর্মধারার 
মধ্যে তাদের চিন্তার অনুরণন ও আবেগের অভিব্যক্তি খুঁজে 
পেয়ে আশ্বস্ত হোলো | ভারতীয় সমাজবাদী শিবিরের প্রথম 
লারিতে তার অনায়াপ-প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল বাংলায় বিপ্লবী 
আন্দোলনের নেতৃত্বের ভূমিকা এবং নেতাজী সভাষচলের 
জন্ততম ঘনিষ্ঠ সহযোগীরূপে জাতীয় সংগ্রামের নেতৃত্বের 
আঙসন। কিন্তু arty বিপ্লবী নেতা কিষ। জাতীয় সংগ্রামে 


নেতাদের সঙ্গে Sta পার্থক্য ছিল এই যে, লীলা রায় সমাজ- 
বাদী শিবিরে শুধু যে কেবল নিজের Aeg এবং ব্যক্তিত্ব 
নিয়েই উপনীত হয়েছিলেন তা নয়, বহু তরুণ পুরুষ এবং 
মহিলা কর্মীদের সমবায়ে একটি শক্তিশালী সাংগঠনিক 
কাঠামোও তার সঙ্গে এনে এই শিবিরে সংহত করেন। 
ব্যাক্তিত্বের প্রভাব, এতিহের দীপ্তি এবং সংগ্রামের হাতিয়ায় 
-_এই তিনটি উপাদান সমাজবাদী শিবিরের নেতৃত্বে সমাদৃত 
সংযোজকরূপে চিহ্নিত হয়ে পড়েন। 


করোনারী et ম্বোসিস 

শরীর ও মনের উপর একটানা যে ঝড় বয়ে গেছে, 
বছরের পর বছর অবিচলিত নিষ্ঠায় যে, জীবন-সংগ্রাদের 
দায়িত্ব বহন করে চলেছেন শ্রান্তি-স্লান্তিহীন নিয়বচ্ছিমনতায়, 
অবশেষে ag তার প্রতিশোধ নিতে শুরু করলো। ঘে 
শরীর নিয়নিত শরীর-চর্চায় ব্যাধিকে দুরে সরিয়ে নিজেকে 
পটু রেখেছে, তার ভিতেও ফাটল ধয়লো। ১৯৫৫ সালের 
Aaa একদিন-_বেলা প্রায় তখন এগারটা_দ্বিপ্রাহরিক 
আহারের আয়োজনের জন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কিছু a fama | 
ক্ষিপ্রযদ্ধনে তিনি অদ্বিতীয় । রঙ্ধনকর্ম তার একটি প্রিয় 
গৃহ্কর্মও বটে। সময় থাকলে দুপুরের খাবারের aw কিছু 
মা কিছু তৈরী করে নেওয়া তার একটি নৈমিত্তিক কাজ 
ছিল। সেদিনও সে কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এমনি সময় 
হঠাৎ বুকে বেদনা অনুভব করাতে পাশের ঘরের খাটে শুয়ে 
পড়েন। চকিতে তার শ্বাসরোধ হয়ে এলে! । মুখে ফেন! 
দেখা দিল। নিমেষে নিঃশেষ হয়ে যাবার উপক্রম হোলো। 
উপস্থিত সহকর্মী দ্রুত চিকিৎসক ডেকে মানলে ইনজেনশন 
দেবার পর যন্ত্রণার কিছুটা উপশম হয়। হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ 
যাড়ীতে এসে কাডিওগ্র।ম করেন, অক্সিজেনের ব্যবস্থা করেম 
এবং কয়েকদিন শধ্যাত্যাগ করতে নিষেধ করে দিয়েযান।- 
কিন্তু কে কার কথা শোনে! কিছু সুস্থবোধ করার সঙ্গে সঙ্গে 


৮৬২ = - ay চৈত্র ১৩৭৫ 


MENON করলেন এবং ছুই তিনদিন তেতালায় স্নান-পায়খানার 
য্যাবন্থা অমুযায়ী চলবার পর দোতলায় নেমে খাথরুম- 
পায়খানা ব্যবহার করতে সুরু করদেন। রোগের উপসর্গ 
এবং ডাক্তারের পরামর্শ দুই-ই অগ্রাহ অরে যথাসম্ভব Bs 
দৈনন্দিন aca ফিরে এলেন। ডাক্তারের পরামর্শক্রসে 
সেবার পূজোর সময় কয়েকদিম পুরীতে বিশ্রাম নিয়ে 
এলেন। 

কিন্তু ১১৫৯ সালে আবার আর একটি করোনারী 
আক্রমণ তাকে অবসন্ন করে ফেলে। এবার আরও সাবধান 
হলেন, ডাক্তারদের পরামর্শ ORIN | এবারও পুরী গেলেন 
বিশ্রামের জন্য, gog পুনরুদ্ধারের SH] অপেক্ষাকৃত 
ভাগ হয়ে ফিরে এলেন বটে। . কিন্তু শরীরে পূর্বেকার শক্তি 
ও সামর্থ ফিরে এলো না; জীর্ণ শরীর নিয়েই লিশ্ছিত্র 
প্রাত্যাহিকতায় প্রত্যাবর্তন ফরলেন। পুরীর সমুদ্র তার খুব 
প্রিয় ছিল। ১৯৫৫, sata, ১৯৫৯ এই তিনবছরই 
বিশ্রামের জন্য কিছু সময় সমুদ্রের ধারে কাটিয়ে আসেন t 
এই কয় বছর করোন|রী থ.ঘ্বোসিসের আক্রমণের পর্যায় । 
তাই এই কয়েকবার সযুদ্রের সারিধ্যে গিয়ে শরীর-মন জুড়িয়ে 
শক্তি সংগ্রহ করে এলেন। সমুদ্রের প্রতি তাঁর আকর্ষণ 
সম্বন্ধে নিজেই বলছেন “সমুদ্র প্রতিক্ষণে আমার কাছে নূতন 
বার্তা নিয়ে আসে। সমুদ্রের সামনে এলেই আমার জগৎ 
ও জীবন, কোথা থেকে এলাম কোথায় যাচ্ছি এ-সব প্রশ্নে 
মনকে Sain করে দেয়।” আবার বলছেন“..-তবে সমুদ্র কি 
পুণে! হতে পারে? যাদেরমন বিকল তাদের নিকট 
ছাড়া কারো নিকট mae পুরোণে। হতে পাঁরে না।” শরীর 
যখন পটু ছিল, তখনও বছরে কয়েকটা দিন কলকাতার 
বাইরে কোথাও গিয়ে মলের অবকাশ যাপন করতে ব্যস্ত হয়ে 
উঠতেন, সারা বছরের প্রাত্যহিকতার ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে 
সজীব হয়ে ফিরবার oH | | 

শরীর অপটু হবার পর সে প্রয়োজনীয়তা আরও বেশী 


করে দেখা দিল। AA ব্যয়সাধ্য, দুরেরও পথ। তাই 
কলকাতার কাছাকাছি গ্রামাঞ্চলে qaad) দিন নিরালা 
বসবাসের স্থান নির্বাচলের কথা ভাবলেন । এই মন নিয়েই 
১৯৫৬ সালের পূলোর আগে বসিবহাটের ইছামতী নদীর ধারে 
এক নিরালা পল্লীতে কিছুদিন বলবাস্‌ করেন ভ্রাতুষ্পু্দের 
নিয়ে। বধিরহাটি থেকে আবাদ অঞ্চলে যান প্রান্তিক 
পরিবেশের নিবিড়তার মধ্যে। গ্রামের নদী, জল gigi- 
মাটি সবেরই প্রতি তার একটা আকর্ষ” রয়েছে। আবাদ 
অঞ্চলেই হাঁসনাবাদ থেকে দক্ষিণে প্রায় মাইল দশেক দুরে 
ভাসা নদীর ধানে “বৌঠ।কুরামী গ্রামে এক সহকর্মীর বাড়ীতে 
রইলেন ছুই-এক alfa, aba পরিবেশ মনের মত 
হওয়ায় এই গ্রামেই কলকাতার বাইরে বছরে কয়েকদিন অবসর 
যাপনের উপযুক্ত স্থান বলে নির্বাচিত করলেন। এইখানে 
কয়েক-বছবের মধ্যেই একটি মাটির ঘর তৈরী হলো, 


গোলপাতায় মোড়া, চতুর্দিকে বারান্দা। দুব থেকে দেখতে , 


মনোরম এই ঘরখানিতে বসবাসের অপেক্ষায় সারা বছর দিন 
গুণেছেন এবং পূজোর সমন কোনে। অস্থবিধাকেই গ্রাহ ন। 
করে এই মাটির বাড়ীতে কয়েকদিন কাটিয়ে আসতেন! 
বাঁড়ীব নাম দিয়েছিলেন "জী? । এখানে এপেও মন যেমন 
একদিকে প্রলয় হয়ে উঠতো তেমনি রোগলীর্ণ অনাহার- 
fre গ্রামবাসীদের সাহায্যের জন্য করুণ আবেদন, তীয় সদয় 
মনকে অতিষ্ঠ করে তুপতো। তাদের সাহায্য করবার aw 
nine তিনি উন্মুখ কিন্তু সামর্থ কৈ ? তাই অবসর যাপনের 
siaa কয়েকদিনের মধ্যেই aK sty আচ্ছন্ন হোঁতো। 


রাজনীতির শেষ প্রত্যক্ষ দায়িত্ব 
কয়েক বছর যাঁবৎ-ই প্রজা NBME পার্টির পশ্চিমবঙ্গ 
শাখার দায়িত্ব Sta গ্রহণের oy তার উপর চাপ আসছে। 
watas তা এড়িয়ে গিয়ে পেছন থেকেই পার্টির দায়িত্বের 
JARA বহন করে এসেছেন। কিন্তু ১৯৬০ সালে পেছনে 


না 


লীগা রায় 


৮৩৩ 


থাকা তার পক্ষে জার সম্ভব হয়ে উঠলে! না। নান! ঘটনার 
সংঘাতে, পশ্চিমবঙ্গের সহকর্মীদের এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের 
সনির্বন্ধ অনুরোধে এ-বছর লীলা রায় পশ্চিমবঙ্গ প্রজা 
সোশ্য|লিই পার্টির চেয়ারম্যানের দ্বায়িত্ব গ্রহণ করেন। 
দলের সাংগঠনিক কাঠামো WHYS করা, দলের মধ্যে শৃঙ্খল। 
ফিরিয়ে আনা, পারস্পরিক সৌঁহার্দ্যের মনোভাবের সেতু 
রচনা কয়া এবং সদস্যদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে 
তাঁর আত্যন্তিক প্রচেষ্টা ফলপ্রস্থ -হোলো। কর্মীদের 
অভিযোগ শোনা, তাদের সমস্য! বুঝবার চেষ্টা করে তাকে 
লাঘব করবার ee সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করা--সব 
মিলিয়ে এক কর্মচঞ্চল, TAS! ও সন্বদয়তাপূর্ণ মানপ্কিতা 
সদস্যদের মধ্যে AA সময়ের অধ্যে তৈরী হয়ে গেলো AN 
১৯৬২র নির্বাচন পর্যন্ত এই মানসিকতা প্রসারিত হয়ে দলের 
সংহতি সাধনে উদ্যোগী হোলো। 


আসামে বাঙালী বিভাড়ন 

পচ্চিমবদদ প্রজা aA পার্টির চেয়ারম্যান 
ধাকাফাঁলীন আঁসাঁমে বাঙালী নির্যাতন তাকে গভীরভাবে 
অভিভুত করে। আসামে Sa জন্ম, তাই নিজেকে 
আসামের সুখ-দুঃখের অংশীদাররূপে JAIA দেখে এসেছেন। 
কিন্তু এ-বছর বাঙালী নির্যাতনের ater কাহিনী তকে 
Been করে তুললো। অপরিসীম মানসিক যন্ত্রণার দাহনে 
তিনি প্রতিকায়ের পথ খুঁজেছেন। aye শরীর নিয়ে 
দিল্লীতে eter সোস্যালি পার্টির জাতীয় কর্মপরিষদের সভায় 
উপস্থিত হয়ে তীব্রভাবে এই নির্যাতনের AR করেন এবং 
দলের অসমীয় শাখাকে বাঙালীদের নিরাপত্তা বিধানে 
adela oe ধিক্কার দিতেও BBG হন নাই। তাতেই তিনি 
ক্ষান্ত হলেন না, তারই চাপে দলের সর্ব ভারতীয় নেতৃত্বের 
পক্ষ থেকে আসাম সফরের ব্যবস্থা হয় এবং সে-বছর আগ 
মাসে লীলা রায় অসুস্থ শরীরেই এন, জি, গোরেকে নিয়ে 


সমগ্র আসাম সফর ক্রেন। আসামের Begs grefa 
কোনোটাই তার সফর-স্থচী থেকে বাদ যায় নাই । গোঁহাটি, 
বোকো, Te, সোনাঘাট, দেওগাও, জোরহাট, শিবসাগর, 
তেজপুর এসভৃতি অঞ্চলে উগ্র অসমীয়াদের বাঙালী বিদ্বেষের 
ভাবের স্বাক্ষর দেখে এলেন। এই সফরে কোথাও তিমি 
অসমীয়াদের সহযোগিতা পেয়েছেন, কোথাও পান নাই। 


'কোথাও বা বিরূপ আলোড়নের সম্মুখীনও তকে হতে 


হয়েছে। কিন্তু কোলে! an feme? তাঁকে দমাতে 
পারে নাই। 
আসামে Ses অঞ্চলের অভিজ্রতা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে 
তিনি লিখেছেন অপশীয়াদের মধ্যে যারা অত্যাচার 
করেছে: *অসমীয়ারা মোটেই repentent নয়, বরং 
deep-seated অসম্ভব ঘৃণা বাঙালীদের ওপর-.**.আমার 
সঙ্গে ওরা ব্যক্িগতভাবে খুবই ভাল ব্যবহার ও sav 
করেছে নিঃসলোহে--অলমীয়াদের বাড়ীতেই সর্বত্র ছিলাম 
কেবল নওগা ছাড়া। "ভাষা নিয়ে আমি কোনো মতামত 
দিতে বা কিছু বলতে আলিমি, আসামে এ-কথা সর্বত্রই 
বলে দিয়েছি স্পট । 
উপরই বলেছি firmly ও strongly এবং সেই সঙ্গে বলেছি. 
Indian unity ও integrity সম্পর্কে । মনে হয় সর্বত্রই 
আমার কথা বা বক্তৃতা বা আলোচনা appreciated 
হয়েছে। 

যেখানেই ওর] 8150088100-এ কখনো বাঙ্গাগাদেশকে 
accuse করতে চেয়েছে সেখানে পরে যুক্তিতে আমার সঙ্গে 
পারে নি।-- '='যা দেখে ও শুনে এলাম--বীভৎস অত্যাচার 
হয়েছে aael যায় না মানুষ মামুযের উপর anA 
করতে পারে। যদিও Great Caloutta killing ও 
Dacca 71০৮এর অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয়েছে তখন 
মানুষের পক্ষেও সবই AFIL লোকেদের সঙ্গে কথা বলে 
অনেক জায়গায় চোখের জল রাধা যায় নাই। ও 


কেবল inhuman atrocities- 


anh, tem ১৬৭৫ 


৮৬৪ 


কয়দিন শারীরিক পরিশ্রম হয়েছে খুব কিন্তু তার চাইতে বড় 
কথা মানসিক distress সহ করা মুস্কিল হোচ্ছিল 

১৯৬২ সালের নির্বাচন পর্যন্ত পার্টির দায়িত্বে রইলেন 
সকলের SRC বিশেষ ভাবে প্রজাসোশ্ালি্উ Aba 
কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অনুরোধে | কঠোর পরিশ্রম করলেন 
gjeta নির্বাচন পরিচালনার aw) ১৯৫৭ সালে 
কম্যুনি্ পার্টি এবং ote দলের সঙ্গে জোট বেঁধে নির্যাচম 
হয়েছিল, এবার নীতির পরিবর্তন হয়েছে। জাতীয়তাবাদী, 
সমাজবাদী এবং গণতান্ত্রিক হল ব্যতিরেকে জোট বাঁধা 
কিনব! সমঝৌত চলবে না । ভার উপর ১৯৬০ সালে কেন্দ্রীয় 
সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘটের ব্যর্থতার দায়িত্ব প্রজা 
সোস্তালিষ্ট পার্টির উপর চাপিয়ে দিয়ে agaga আল্পদোষ 
aay জন্য প্রবল প্রচার করছে। সেই কারণে এই 
দুরূহ পরিস্থিতিতে লীলা রায়কেই নেতৃত্বে থাকবার aw 
সফলের অনুরোধ | দুরস্ত পরিশ্রম করলেন কয়েকমাস, 
প্রচার ৪ শক্তিশালী সংগঠনের জন্ত সকল শক্তি প্রয়োগ 
করলেন। পশ্চিম বাংলার জেলায় জেলায় কর্মীদের সভা 
ও জনসভা করে শক্তি সঞ্চারের জন্য উদ্ভোগী হপেল। এই 
উদ্ভোগ অব্যাহত ছিল নির্বাচন পর্যন্ত । কিন্তু তায় পয়ই 
শারীরিক কর্মপটুত্ব ক্ষীয়মান হতে সুরু করলো, শরীয় প্রায় 
অচল হয়ে CIC । ফলে ১৯৬২-এর ‘মাঝামাঝি দায়িত্ব- 
ভার ছেড়ে দিয়ে সরে দাড়ালেন। রাজনীতিয় সঙ্গে প্রত্যক্ষ 
যোগের সেখানেই প্রায় ছেদ পড়লেও পরোক্ষ সম্পর্ক খুব 
নিবিড় e নিকট ছিল ১৯৬৫ সাল পৰ্যন্ত । 


firan আক্রমণের ACES 
শয়ীর যে ফত পঙ্গু হয়ে গেছে, ১৯৬৩-এর ACT তায়ই 
সঙ্কেত এলো | একদিন সন্ধ্যায় এক সহকর্মীর সঙ্গে ফথা 
বলতে বলতে বিহ্বল হয়ে বলে উঠলেন £ “কিছু দেখতে 
পাচ্ছি না, অন্ধ হয়ে গেলাম কি? শীগগিয ডাক্তার 


skap ডাক্তার এলে পরীক্ষা করে যললেন fety 
রিজঙ্গারণেব YR আক্রমণের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, চোখে 
আভ্যন্তরীণ রক্তপ!ত হয়েছে ( retinal haemorrhage ) 
কয়েকদিন লাগবে চোখ পরিষ্কার হতে। শরীরের ভান 
অংশও দুর্বল হয়ে গেছে দেখা গেলো। অতঃপর হাতের 


দেখা অন্পষ্ট হয়ে গেল, কারণ ডান হাতের শক্তি কদে 


গেছে। শেব কারাবরণ 

CAB সাদ এলো1| জামুয়ারীতে পূর্ববাংলায় নয়নায়ী- 
শিশুদের উপর অমামুষিক অত্যাচারের ঢল নেমে এলো | 
মারীর ANY দুষিত হল, কত লোক নিহত হল, হালায় 
হাজার পরিবার ABS হল, ঘরবাড়ী অগ্নিসংযোগে বিধ্বস্ত 
হদ। ভীত, mye, আর্ত নরনারী পশ্চিম বাংলা, ত্রিপুরা 
আসামের সীমান্ত অতিক্রম করে নিরাপদ আশয় খু'জলে! | 
পশ্চিম বাংলায় কিম্বা কেন্দ্রে ধারা সেদিন ক্ষমতায় আসীন, 
পূর্ববাংলার হিন্দুদের উপর এই পাশবিক অত্যাচারের RPT- 
তাদের প্রতিবাদ উত্তাল হওয়া দুরে থাকুক, এই বর্বয়তাকে 
তার] লঘু করে দেখাবার চেষ্টাকরলেন। কি অসহ্‌ মানসিক 
যন্ত্রণা নিয়ে লীলা রায় দিনযাপন করেছেন সে-সময়! ভাই 
age শরীর নিয়েও লাঞ্ছিত মনুষ্যত্বের পাশে দাড়িয়ে 
প্রতিকারের A নিয়ে সে naa অনুষ্ঠিত All Bengal 
Citizens’ convention-9 উপস্থিত হয়ে বেদনাহত মনকে 
জনসভায় উদ্মোচিত করেছিলেন। এই উপলক্ষ্যে এক 
সহকর্মীকে লেখা চিঠিতে বলেছেন 2 **** প্রতিদিন নৃশংসতম 
অত্যাচারের কাহিনী শুনে শুনে চুপ করে থাকাও পাপ-_সেই 
পাপের ভাগী আমর] হয়েছি e আসে আসুক কেবল 
প্রার্থন। করি মানুষ যেন তার মধ্যে থেকে মানুষ হিসেবে 
বেচে থাকে আর আমার দেশ ও জাতির ভাগ্যে CA 
agea আন্াদ জোটে"'।” | 

শুধু নাগরিকদের সমাবেশে লাঞ্ছিত বিবেকের অবারিত 
ক্ষোভ ও ধিক্কার উপস্থাপিত করে দায়িত্ব সম্পাদন করেন 


সহ ates 
|] 


লীলা য়ায় 


নাই। পূৰ্ববাঙল| বাঁচাও কমিটির, Sroka পূর্ব বাংলার 
সংধ্যালধুদের রক্ষার জন্ত যে আন্দোলন পুরু হয়েছিলো, 
সে আলোলনের নেতৃত্ব দিয়ে আইন অমান্য করে alaa 
করেন, সঙ্গে প্রায় এক সহল্র পুরুষ ও মহিলা আইন ভঙ্গ 
করে। এই Sty শেষ কারাবরণ। চিকিৎসকেরা নিষেধ 
করেছিলেন, সহকীদেরও অনুরোধ ছিল, এই বিপদের ঝুকি 
= তিনি যেন না নেম । কারণ যে কোনো, সমর হদগোগের 
আক্রমণ তাঁর আমুতে ছেদ টানতে পারে। কিন্তু তাকে 
কিছুতেই বিরত করা গেলো না। “কী হবে এই জীবন রেখে, 
মানুষের উপর এমন নৃশংস অত্যাচার জীবন দিয়েও রোধ 
কয়তে চাই। এই গ্লানি, এই দুঃসহ যন্ত্রণার অবসান চাই |” 
সেদিন মমুমেণ্টের তলায় আবেগময় বক্তৃতা দিয়ে যখন পুলিশ 
বেষ্টনী otsaa oy এসপ্লানেড ইঞ্টের দিকে waa 
i হচ্ছিলেন তার পা কাপছিল, শরীরে অজন্র ঘাম ঝড়ছিল, 
নিশ্বাস করত ওঠানামা কয়ছিল। কিন্তু পুলিশের বেষ্টনী 
ভেদ কয়ে গ্রেপ্তার না হওয়া পর্যন্ত তিনি থামেন নি। দুর্জয় 
aen অটুট থেকে কি ভাবে প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও কর্তব্য 
সম্পাদন করতে হয় তীর প্রতিটি পদক্ষেপে তাই মূর্ত হয়ে 
[ উঠেছিলো সেদিন'। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। পপূৰ্ববাংলা 
' বাঁচাও কমিটি'র উদ্ভোগে দিল্লীতে পার্লামেন্ট ভবনের কাছে 
অনশন সত্যাগ্রহের কার্যক্রমকে সফল করবার AY 
তার প্রবল উদ্ভোগও এখানে উল্লেখ্য। এই আন্দোলনের 
festa পর্যায়ে হাধড়ায় পাকিস্তানগামী কয়লার ট্রেন 
অবরোধ হবে। লহকর্মীদের মধ্যে অনেকেই FFE | 
যায়া বাইরে জাছেল, ভার! গোপনীয়তা রঙ্গ! করে চলছেম। 
হাবড়ায় ট্রেন অবরোধ হবে, গুলি চলতে পারে। ছেলে- 
মেয়ের! গুলির সম্মুখীন হবে আর তিনি কলকাতার বাড়ীতে 
বলে থাকবেন | তা হতে পারে না। সবেমাত্র জেল থেকে 


< vo 


মুক্ত হয়ে এসেছেন তখনও FGA অবসাদ কাটেনি | এদিকে" 


সেদিন প্রাকৃতিক ছুর্যোগ। সবকিছু উপেক্ষা! করে কয়েকজনকে 


সঙ্গে নিয়ে cha অবরোধের নিকটবর্তী vides heton, 
যদি গ্রয়োজন হয় অন্যান্থদের সঙ্গে নিজেও অবরোধে বসবেন 
সেতাবে LAS হয়ে গেছেন। সেই পরিণতি বয়সে ও অসুস্থ 
শরীরে তাঁর এই উদ্বেলতা, সহকর্মীদের He আশঙ্কা, 
উদ্বেগ এবং আদর্শের ow 105%1ঠ5কে-মর্য|দ1 দেবায় 
মত Od সেদিন তার সহকর্মীর! দেখাতে পারেন নাই। 
কারণ Mat রায়ের বিপ্লবী সত্বার পরিমাপ কর! তাদের 
সামর্থের অতীত ছিপ । লীলা রায় ব্যথিত হলেন বটে fay 
qa সাপের সহকর্মীদের আচরণে BEER হন নি। ' তার, 
যেটুকু করণীয় ছিল, ত! সম্পাদন করে সেদিন গভীর রাজে 
লদীদের নিয়ে বাড়ী ফিরেছিলেন? 

১৯৬৪-তে এস) এস, পি গঠিত হোলো আবার ১৯৬৫ তে 
এস, এম, পি ভেঙ্গে পি, এস, পির পুনর্গঠন হোলে। | এই 
ভাঙ্গা এবং গড়ার মধ্যে এবং তারপর আনুষ্ঠানিক তাবে 
লীলা রায় ফোলো দলের সদস্যভুক্ত না হলেও সমাজবাদী 
eraman প্রতি তার RFA এবং সমর্থন অব্যাহত 
রেখেছিলেন সংজ্ঞালোপ পাওয়া Ge | | 


way খীন জগৎ 

১৯৬৩-র জাহুয়ারী থেকেই ধীরে ধীরে লীলা রায় এক 
waa ভিন্নতর লগতে প্রবেশ করেছেন। এই জগত ও 
এই জীন আত্মনিবেধনের ও সর্বন্ব-সদর্পণের আহ্বান নিয়ে 
উপস্থিত হয়েছে । রোগ-জর্জর জীবনের Sites Afya 
লীলা রায় তাকে শ্বচ্ছন্দচিত্তে গ্রহণ কয়েছেন। ১৯৬৫ সাল 
থেকে আস্তরজীযমের এই নুতন অধ্যায়ের আবেদন আরও 
ভীত্র হয়ে উঠে আত্মনিবেদলের সংগ্রাম তাকে আধ্যাক্সিক 
আলোঁড়নের দ্বারপ্রান্তে পৌছে দিল। মহাপুরুষদের 
উপাখ্যান শোনা গেছে, তাদের অলৌকিক প্রতিভার স্বাক্ষর 
দেখা গেছে, সময়ের WINCH দূর থেকে তাদের অনুসরণের 
মধ্য দিয়ে মানসিফ প্রশান্তির Aee পাওয়া গেছে। কিন্ত 


ree aa’, তত ১৩৭৪ 

বাস্তব জীবনের আদর্শগত সংগ্রামে অলৌকিকের স্পর্শ, 
মহামানবের ছায়পাত তার রূপান্তর ঘটিয়ে দেয়। সেদিন 
লীলা রায়ের জীবনেও এমনি রূপান্তর ঘটেছিল। জীবনের 


যহির্যুখীন বাস্তবতার saya রূপাপ্তরের সাধনায় যে 


সময় তিনি নিয়োজিত, পর পর অসুস্থতায় 
atin আঘাত সে সময় ডাকে প্রায় শারীরিক 
১৯৬৬য় অক্টোবরে 


সয়ে পঙ্গু করে দিয়ে গেলো। 
শোবার ঘরে পড়ে গিয়ে বা উরুর হাড় ভেঙ্গে গেলো, 
দ্যাষ্টায়ে রইলেন প্রায় আট সপ্তাহ । তারপর ১৯৬৭ ২৪শে 
udema দ্বিতীয় faa আক্রমণ তাঁকে সজ্ঞাহীম FA 
দিলো । কয়েকমাসের মধ্যেই লেই আঘাত সামলে নিয়ে 
আসূনিবেদমের সাধনায় ফিরে এলেন। সাত্ননিবেদনের 
দুর্গম পধে আবার বাধা এলো) শে-বছর ডিসেম্বরে পা 
ফসকে ডাম SPA হাড় ভেঙে আবার tèta MAST 
হলেন। তারই মধ্যে জীবনচর্যার maaa ঘটিয়ে নীরবে 
প্রাত্যহিকতায় লঙে সর্বস্বসমর্পণের সাধনায় সম্বিত জীবম 
WOM করেছিলেন। এয়ই মধ্যে ১৯৬৮র ৪ঠা CREAN 


সফাল প্রায় পৌনে সাতটায় Aa সেরিব্রাল stance 


সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লে সেদিনই নাকতলায় তার 
৩০৯, গাঙ্গুলীবাগানের বাড়ী থেকে পি, জি হাসপা- 'লর 
হার্ট ইউনিটের পাঁচ নম্বর ক্য|বিনে স্থানান্তরিত হন। প্রায় 
তেইশ দিম পর সংজ্ঞা! ফিয়ে এলে দেখ! গেলে। তীর বাহ্শক্রি 
BEES হয়েছে, শরীরের ডান দিক সম্পূর্ণরূপে অবশ । এই 
অবস্থায় সে-বছর ৪ঠা আগ আবার জার একটি গেরিত্রাল - 
আক্রমণে সংজ্ঞা লোপ পেল। তারপর দশমাস অতিক্রান্ত 
হোলো তার সংজ্ঞা ফিরে আসে fà | 

আত্মনিবেদিত বিপ্লবী, জীবন-মরণের সীমানায় আদ 
সমাধিলীন হয়ে মাছেন। হাসপাতালের শয্যায় শায়িতা, 
র্বস্বলমপিভা এই সংগ্রামীর চোখে-যুথে রোগের মানিমার 
পরিবর্তে ধ্যান-মগ্ন জ্যোতি statas হয়ে আছে। Sta 
মিশীলিত চোখ উন্মীলিত হোলে তাতে দেখা যায় BAA 
দৃষ্টি । যে জীবন কঠিনকে ভালযেসেছিল, অনন্তের নীলিমাঁয় | 
চিরপ্রশান্তির অপেক্ষায় সে আজ কঠিমতম- যাত্রায় 
অভিযাত্রী । বিধাতার হাতে .তিনি আজ পরিপূর্ণ 


লমপিত। i 
২৭, ৪. ৩৪ 


| 


“= ত্যোন্লা” sie 
e. 
y Sasa 


SHA 'রোধ করতে এবং জনসাধারণকে জবয়দস্তি 
AASA করতে নানা চেষ্টা হয়েছিল। মনে রাখতে -হবে 
“Thay we করা হয়েছিল বিবৃত দৃষ্টান্তগুণি তাদের 
নিকট অংশ পুরণ করেছে মাত্র । 
যত চাপ ছাত্রদের ওপর পড়েছিল, qob] দণ্ড তাদের 
1 করতে হয়েছিল, এতটা আর কোনে শ্রেণীর উপর 
ডেনি। এই ছাঁরদলন যজ্ঞ বাঙলার নানাস্বানে কতরূপ 
বরণ করেছিল তাঁর বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। 
- a সময় ধারা নির্ধ্যাতন ভোগ করেছেন, ata হিসাবে, 
"শর কেউ কেউ আজও জীবিত আছেন এবং তাদের এগিয়ে 
সকালের ছাত্ররা নিপীড়ন কেমনভাবে গ্রহণ করেছিল 
কিছু পরিচয় দিলে ভাল হয়। 
যতটা Here সংগ্রহ করতে পারা যায় সেটা লিপিবদ্ধ 
(তে গেলে BSH এক পুস্তক APA করতে হয়। এ প্রবন্ধ 
বল ঘটনারই উল্লেখ করছে মাত্র, অতএব বিশদ বিবরণ 
= বার অবকাশ দেই। প্শাবণের বারিধারা” প্রায় কত 
Rane ma ata বেরিয়েছিল sama “wha” 
হাখবার aa, তাঁদের স্বার্থরক্ষা কল্যাণের জঙ্ক সেট! প্রকাশ 
FANE উৎপাতের বৈচিন্ত্য agra একট! ধারণ। করা যেতে 
পারবে | 
mia (Robert Warrand Carlyle) সাকুলার 
ছাত্রদল fre হয়ে উঠেছিল। tekat মনে কয়লো 
চৈ Ago 


eo 


Y 


h.. 


কালীচরণ ঘোষ 


তাঁদের পায়েত্তা করতে পারলে তারা আন্দোলনের 
গতিরোধ করতে পারবে, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আর বিশেষ 
গোলমাল হবে না। বাঙ্গসা সরকারের চিফ, সেক্রেটারী 
sláa miafe থেকে sog অক্টোবর ১৯০৫ 
এক গোপন agata (No 1679 P. D.) জারি করেন। 
এটি প্রতি ম্যাজিঞ্রেট-_কাদেকটরের কাছে পাঠ।নোহয়। 

ছাত্রদের স্বার্থহাঁনি, অর্থাৎ পড়া শোনায় ব্যাঘাত হওয়ার 
সম্ভাবনায় খোদ tefat বিচলিত হয়ে ওঠে। কথার 
বলে “মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশী”। রাজনৈতিক 
আন্দোলনে যে ভাবে অংশ গ্রহণ করতে ছাত্রদের উৎসাহিত 
করা হচ্ছে সেট! ছাত্রদের স্বার্থের বিশেষ পরিপন্থী । সুতরাং 
যে সকল FA সরকারী অর্থসাহাষ্য পায় সেগুলি সম্বন্ধে 
কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা Alera | 

অতএব যে সকল স্কুলের ছাত্ররা পিকেটিং বয়কট প্রভৃতি 
কোনে! কাছে লিপ্ত হয় তদ্বণ্ডে সেই সকল ga 
কলেজের অধ্যক্ষ বা কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিতে হবে ষে তার! 
সর্বপ্রকার সরকারী সাহায্য হ'তে বঞ্চিত হবে। লঙ্গে 
সঙ্গে বলে HOR হয় BIA CUNT! প্রমাণ করলেও 
সরকারী বৃত্তিতে (Scholarship) তাদের কোনো দাবী 
থাকবে না এবং তাদের বিখবিগ্ক।পয়ের মনোনয়ন নাকচ 
কর! হবে। যদি কোনে! শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চে! করেও 
বিফল হয়, তা হলে মঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেন্টকে ( ম্যাজিট্রেট ) 


৮৬৮ নী, চৈত ১৩৭৪ 
জানাবে, আর-_শৃঙ্খলাভঙ্গকারী ছাত্রদের নাম লানিয়ে 
দেবে। সরকার তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ 
করবে। 

sine চমৎকার ব্যবস্থার কথা বলা হ'য়েছিল। 
প্ৰয়োজনবোধে প্রধান ও sate শিক্ষকদের স্পেশাল 
কনষ্টেবল্-এর (special constable) কাজ দেওয়া হবে। 
এটা হ’লো| ছাদের অপরাধে গুরুর শান্তি! উদ্দেশ্যটি 
মহৎ; এ'রা পাহারাওয়ালা হলে Coad করতে ছাত্রদের 
"ppa হ'তে পারে। ছাত্ররা শিক্ষকদের পরিচিত যলে 
উচ্ছৃঙ্খল ছেলেদের শনাক্ত করতে অন্থ্বিধা হবে না | 


পেভলার (Alexander Pedler) সার্কুলার 

“ging? ছাত্র ধরার জন্ত এক যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল | 
পেভ্‌লার হলেন শিক্ষা অধিকর্তা (Director of Public 
Instruction) | wifafas থেকে ২১শে অক্টোবর (১৯১৫) 
এক সাকুলার (No, T. 292) জারি করলেন সকল 
শিক্ষালয়ের উদ্দেশ্বো। এট| একটা ছক (form) fenka 
ধরে নিতে হবে। বাঁদিকে সরে ছাত্রদের নাম লেখার 
উপযোগী বেশ খানিকটা সাদ| যাঁয়গা। বয়ানে লেখা 
ছিল “ o * * (কুলের নাম) তত্বাবধানে পাঠিরত * ক * 
ছাত্র (ataa, অর্থাৎ বাঁ কিনারে প্রদত্ত নাম ) ইংরেজিতে 
“As ib is apparently established thab the 
marginally noted student in the institution 
under your controls ক * ছাত্র o o (ag) 
* * * অবাঞ্থনীয় কাজে লিপ্ত ছিল বলে জানা গেছে, 
অতএব মহামান্য ছোট লাট বাহাদুরের নামে আমি অনুরোধ 
করছি, আমাকে অবিলঘে জানাও, এ ছাত্রকে কেন স্থুল 
থেকে বিতাড়িত করা হবে না।” 


ক্লার্ক (Loftus Otway Clarke) atg ata 
b ময়মনসিংহের fae কলগিয়েট ga, এডওয়ার্ড 


স্কুল ও THAI স্কুলের ওপর। এডওয়ার্ড স্কুল নিয়ে ঝামেলা 
SFA লেখা হয়েছে। ক্লার্ক ময়মনসিংহের দেল শাসক। 
€ই মভেম্বর ১৯০৫ স্কুল তিনটির ওপর ছাত্রদের হাঁজিরা 
বইগুলি পত্রবাহক পুলিশ কর্মচারীদের পরীক্ষার জন্তু পেশ 
করবার আদেশ দিলেন। উদ্দেশ্য মহৎ-_অনুপস্থিত ছাত্রদের 
আবিষ্কার করতে কষ্ট হবে না। প্রধান শিক্ষক বিপিনচন্ দাস 
হাজিরা খাতা দেখতে দেননি অতএব Sta বিপক্ষে মামলা 
WE কর! হলে। | 
. উপরোক্ত জেলা শসক পিটি কলেজের অধ্যক্ষকে ২রা 
ডিসেম্বর ( ১৯০৫) পত্র ( No. 1787) যোগে জানালেন 
যেন বড় qata অঞ্চলে কোনে! ছাত্র না-যায়। তার 
আদেশ অমান্ত করলে যোগ্যতা সত্বেও ছাত্ররা যাতে সরকারী 
বৃত্তি বা চাকুরি না-প।য় সে ব্যবস্থ। অবলঘিত হবে বলে ভয় 
দেখানে! হয়। 

বড় বাজার অঞ্চলে Cher MAS হবে সে কথা 
ম্যাজিষ্ট্রেট আর পুলিশ ভাল রকমই জানতেন। কারণ 
পরের দিনের ঘটনা সম্বন্ধে সংবাদপত্রে পাওয়া গেল জেল! 
পুলিশ সুপার (R০৭di৪) আর তার কনষ্টেবলের দল এ 
অঞ্চলে যাকে পেয়েছে তাকেই নিশ্মমভ!বে প্রহার করেছে। 
যারা রাস্তার ধারে নিজেদের রোয়াকে ধারান্দায় দাড়িয়ে 
ছিল তারাও নিষ্কৃতি পায় নি। | 


RUNS ( Norman Leslie Hallward ) 
: সার্কুলার 

রংপুর জিল। ga নিয়ে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে বিরোধ বেশ 
পাকিয়ে Socal) sa নভেম্বর (১৯০৫) এক সভায় 
আনন্দমোহন বসুর ১৬ই অক্টোবরে কলিকাতায় প্রদত্ত ঘোষ! 
পাঠ কর! হয়। সেখানে এ স্কুলের প্রায় দুই শত ছাত্র 
উপস্থিত ছিল এবং “বন্দে ম|তরম্‌”” সঙ্গীতে যোগ দিয়েছিল। 
সরকারী নির্দেশে প্রতি ছাতকে পচ টাক। fenka জরিসান! 
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করাহয়। তখন বহু ছাত্র (তন্মধ্যে AFH চাকী একজন ) 
জরিমানা দিতে অন্বীকার করার স্থূল থেকে বিতাডনের 
পরোয়ানা জারি করা হয়। 

হ্বতাবতঃই সে সকল ছাত্ররা অন্ত স্কুলে ভাত্তি হবার চেষ্টা 
করবে। সে সময় কোনো ক্কুলেই ছাত্র সংখ্যা খুব বেশী 
ছিল না। যে-কোনো ছাত্র অপর স্কুলে ভর্তি হতে চাইলে 
Basta সার্টিফিকেট সঙ্গে আছে কিনা সে প্রশ্ন উঠতো 
না। এ ক্ষেত্রে সতর্ক gadai ভিন্ন পথ গ্রহণ করেছিল। 

সবকারের দুটিতে এ সকল দাগী ছেলেরা পাছে 
গভর্ণমেণ্ট বা ইউনিভািটি মনোনীত স্কুলে ভর্তি হয় তাঁকে 
বন্ধ করতে পূর্বববঙ্গ--আস!মের রাজসাহী বিভাগের অস্থায়ী 
Besa অফ, পাবলিক ইন্সট্রীকশন ( শিক্ষা অধিকর্তা) 
হলওয়ার্ড (Norman Leslie Hallward) ২২-এ 
নভেম্বর ১৯০৫ Has থেকে (No. 1519) সার্কুলার 
জারি করে সকল স্থুল পরিদর্শকদের জানালেন যেন কঠোর 
দৃষ্টি রাখা হয় যাতে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট (ga 
পরিত্যাগের ছাড়পত্র ) ছাড়া কোনো ছেলে অপর কোনো 
ZM Se হতে না-পারে। এই আদেশ অমান্ত করলে 
(“they are reminded of the serious conse- 
quence that will be entailed upon them”) 
গুরুতর কুফল ভোঁগ করতে হবে। 

সুতরাং বুঝতে হবে যে-ছেলে একবার সরকারের কোপ* 
দৃষ্টিতে পড়েছে তার শিক্ষার্থী জীবন প্রায় শেষ হয়ে গেছে। 
বলা হয়েছে, দণ্ডিত ছাত্রদের মধ্যে ছিল গ্রফুল্প চাকী। সকলেই 
প্রফুল্ল চাকী হয়নি সত্য, কিন্তু এদের অনেকেই যে বিপ্লবী 
হয়েছিল সে বিষয়ে কোন মন্দেহ GE | 


লায়ন (Perey Comyn Lyon ) সাকুলার 
পূর্বববঙ্গ_আদামের চিফ, সেক্রেটারীর দণ্তর থেকে 
ঢাকা বিভাগের কমিশনার ৮ই নভেম্বর ১৯০৫ aN হুল 


কলেজ পরিদর্শকদের এক আদেশ দিলেন। এর মুখ্য 
বক্তব্য, যে সকল ছেলেরা “মার্কা মারা?” হয়ে গেছে। তারা 
সরকারী চাকরি কে|নকালেই পাবে না কারণ শাসন যন্ত্রে 
ওপর যার! একবার বী্শ্রদ্ধ হয়েছে তারা ভবিষ্যতে কখনও 
সরকারকে AERALA সেবা করতে পারে না ( "cannot 
loyally serve the Government” ). 

মাদ|রিপুরেও Rs ছাত্র আন্দোলন গড়ে উঠেছিল 
সে কথা বলাবাহুল্য । ফরিদপুরের stfad মাদারিপুরের 
মহকুমা হাকিম (8. D. 0. )কে ২৯শে অক্টোবর এক Aa 
লেখেন। তাঁর বক্তব্য যে তিনি চিফ. সেক্রেটারীর নিকট 
থেকে এক নির্দেশ পেয়েছেন। মাদারিপুর ক্কুলের ছাত্রয়া 
mie ate ক্লার্ক-এর (পাট চা Benth) দারোয়ানকে 
প্রহার করেছে বলে জানা গেছে। সেই সম্পর্কে চিফ 
সেক্রেটারী ECA প্রধান শিক্ষককে ডেকে পাঠিয়ে বলেন 
যে মিয়লিধিত তিন দফা! সর্ভের মধ্যে যে কোনো একটি 
গ্রহণ করতে আদেশ দেওয়া হবে: 

প্রথম, যে-ছেলেরা মারধোর করেছে তাদের মধ্যে তিনটি 
দ্লপতিকে আবিষ্কার করে সদর মহকুম! হাকিমের সামনে 
স্থল গৃহে বেত মারতে বে (“flog them in the school 
in the presence of the 8, D, 0. ৮), 

দ্বিতীয় s প্রধান শিক্ষক ছাত্রদের কাছ থেকে দেড় শত 
টাকা জরিমানা আদায় করে গভর্ণমেণ্টের কাছে জমা 
দেবেন। 

তৃতীয় : স্কুলের সহকারী niata (grant-in-aid) বন্ধ 
করে দেওয়া! হবে যতদিন ন! ক্ষুল বর্তৃপক্ স্কুলে নিয়মানু- 
বাত্ততা বা শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে। 

১০ই নভেম্বর (১৯৫) জেলা-শাসক (RS 
ম্যাজিষ্টেট ) বরিশাল বানরীপাড়া স্কুলে লায়ন সাকুলারের 
অন্তনিহিত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলতে হালির হলেন। 
গ্রামে তার ঘখন শুভ পদার্পণ হয়েছে সেই সময় জানা চল 
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যে কয়েকটি ছাত্র এক দোকানদ|রের সঙ্গে দেশী-বিদেশী 
কাপড় নিয়ে তকরার (remonstrated ) করেহে। 
ঘটনাটি ঘটে মধ্যরাজে; ইতিমধ্যে সতর্ক হাকিমের কাণে 
সে সংবাদ পৌছে গেছে। সকালে যখন প্রধান শিক্ষক 
হাকিমের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন, তখন তাঁকে এ ঘটনা 
সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়। মধ্যরাত্রের ঘটনা, আর শিক্ষক ত 
পুলিশ নন, তিনি বল্লেন যে এ ঘটনা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ 
awi হাঁকিমী মেজাজ রাগে একবারে ফেটে পড়লো 
এবং তিনি চীৎকার করে শিক্ষক মহাশয়কে কেবল মিধ্যাবাদী 
বলে সন্ত হতে পারেন শি, সঙ্গে কতকগুলি অসম্মানকর 
বাক্য প্রয়োগ করলেন ( “the Magistrate called him 
aliar and used abusive language towards 
him” ). 

দবিপ্রহরে,হাকিম সাহেব স্বয়ং স্কুলে হাজির হয়ে তিনটি 
ছাত্র এবং একজন শিক্ষককে বিতাড়নের আদেশ দিলেন। 
উপায়হীল প্রধান শিক্ষক মহাশয় এ আদেশ পাপন করতে 
বাধ্য হয়েছিলেন। l 

এবারে রাজসাহীর দিকে যাওয়া algi অস্থায়ী জেল! 
হ!কিম ( উম প্রসন্ন গুহ ) ঘোড়াম।র। থেকে ১৩ই নভেম্বর 
(১৯০৫) সমস্ত goa উদ্দেশ্যে এক সার্কুলার জারি 
করলেন। তিনি নিতান্ত দুঃখ প্রকাশ করে বল্লেন যে তিনি 
লক্ষ্য করেছেন শিক্ষক ও অভিভাবক মিলে ছাত্রদের উদ্দেশ্বে 
যে তিরস্কার বা শাসন বাণী (“admonitions”) প্রচার 
' করা হয়েছিল ছাত্ররা তা থোড়াই পালন করেছে। তিনি 
aya জানাতে বল্লেন SI খোলার পর ছাত্রর| যাতে 
aAa এবং শান্তিশৃঙ্খপা ভঙ্গের সম্তাবনাপূর্ণ এবং 
তাদের শিক্ষার অন্তরারমূলক্‌ কাজে লিপ্ত না হয়তা রোধ 
করবার কি ব্যবস্থা অবলন্বিত হয়েছে । তার সঙ্গে জানতে 
চাইলেন যে-সকল ছাত্ররা শিক্ষক অভিভাবকদের অমুজ্ঞ| 
পালন করবার কোনো লক্ষণ প্রকাশ করেনি; তাদের নাম 


‘লোকদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। 


তার (হাকিমের) কাঁছে পাঠাতে কোনো আপত্তি আছে 
কিনা। পত্রে উদ্দি ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের আরও জানালেন 
যে ছাত্রদের যদি “লংপথে” ফিরিয়ে আম! সম্ভব না হয়, 
তাহলে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ কর] হবে যা "ভবিষ্যৎ MAITI 
দ্বারা প্রতিকার করার সম্ভাবনা থাকবে না 1”? 

শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ AEI এর কতকট। মেমে নিতে ঘাধ্য 
হয়েছিল, কিন্তু কিভাবে আন্দোলন গোপন পথে প্রষেশ 
করে তার নমুনা এই থেকেই পাওয়া যায়। 

ময়মনসিংহের MEE FOA কথা পূর্বে এক স্থানে 
উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্ত কথায় বলে, “বাঘে ছু'লে 
আঠারো ঘা!” ২৪-এ নভেম্বর (১৯০৫) দুর্গাবাড়ীতে 
অনুষ্ঠিত এক সভায় উক্ত gea প্রধান শিক্ষক বিপিন বিহারী 
দাশগুপ্ত বক্তৃতায় গভর্ণমেণ্টের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যথা 
বিহিত ব্যবস্থাপ্রহণকারী রংপুর, বরিশাল ও ফরিদপুরের 
সঙ্গে সঙ্গে জেল! 
ম্যাজিই্রেট ক্লার্ক (L. 0. Clarke) say ডিসেম্বর এক aa 
যোগে বিপিনের গছিত কাজের জন্ত কৈফিয়ত তলব করেন 
এবং স্কুলের বিরুদ্ধে কেন শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হযে 
না তার কারণ দর্শাইতে আদেশ দেন। তেজের সহিত 
অভিযুক্ত শিক্ষক বলেছিলেন যে তিনি যা বলেছেন, সেট! 
তর ব্যক্তিগত ব্যাপার, স্কুলের লঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক 
Ce | 


রিজলি (Herbert Hope Risley) সাকুর্লার 

খোদ ভারত সরকার ছাত্রদের স্থার্থহানিতে বিচলিত হয়ে 
পড়লেন। সে কারণে রিজলি (Sir Herbert Hope 
Risley ) ৬ই মে ১৯০৭ fra শৈল থেকে সাবধানবাণী 
উচ্চারণ করলেন সব আঞ্চলিক রাজ্য সরকারের Sein | 
উদ্দেশ্য সাধু, দেশের উচ্চশিক্ষার মান সংরক্ষণ ও প্রসার | 
ছার ও শিক্ষকদের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের data 


পা 


শি 
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৮৪১ “grota ata ও ছাত্র দলন 


বৃদ্ধি একটা বিশেষ ছূর্পক্ষণ। বিশেষ করে তারা এতে অংশ 
গহণ করায় জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। 

এট! নিতান্ত melee লক্ষণ। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার 
এডদিন উপেক্ষা করেই চলেছিল। বিশেষ আশা ছিল যে 
স্বদেশী আন্দোলনে যোগ ঘিয়ে শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গ ফয়া, 
ছাদের সম্তাবনপূর্ণ বিরাট ভবিষ্ততের ক্ষতি এবং 
পারিবারিক জীবনের মূলোচ্ছেদকারী sty থেকে তার বিয়ত 
হবে। AK Aaa faery ভাষায় “The Government 
of India have hitherto refrained from adopting 
specific measures to counteract its (the tendency 
of the teachers and pupils to associate them- 
selves with political movements) 69015 in the 
belief that parents, teachers and the more 
sensible, or less impressionable atudents could 
not fail to realise that the spirit of lawlessness 
and resistance to authority thus engendered 


among the young is bound, in the long run, 


_ to set back the advance of genuine education, 


to injure the material prospects of the students 
and to subvert the traditional foundations of 
the Indian family life.) 


রিজ্লীর মতে ভারতের চিন্তাশীল অভিভাবকদের মধ্যে 


একটা খুব বড় অংশ গভর্ণমেপ্টের সঙ্গে একমত যে এই gia- 
শিক্ষক কর্তৃক আঁচরিত শৃঙ্খলা-ভদকারী আন্দোলনের কুফল, 
বিশেষত, শিক্ষা ক্ষেত্রে, সন্ধে তাঁরা অবহিত। 

বর্তমান আন্দোলনের কুফল শিক্ষার সকল স্তরে অনুভূত 
হ'তে বাধ্য। কিন্তু zie কলেজগুলি সম্বন্ধে বিভিন্ন স্তরের 
ব্যবস্থা অবল্ঘন করতে হবে। সব এক Bice ঢাল। মা 
হলেও মূল বথা যেন ছাত্ররা বেয়াড়া রাজনীতির মধ্যে 
গিয়ে না পড়ে। এই সার্কুপ।র বুঝিয়ে দিল যে gA কলেজের 


অমমোনয়ন, সরকারী সাহাধ্য বন্ধ, ছাত্রদের বৃত্তি লোপ 
প্রভৃতি শাস্তি গভর্ণমে্ট প্রয়োগ করবে প্রয়োজন বোধ 
হলেই। প্রাদেশিক সরকার শাস্তির ব্যবস্থা করেই নিশ্চিঃ 
থাকবে না, বিশ্ববিভালয়কে দিয়ে তার শক্তি মত যথাযোগ্য 
বিধি অবলম্বন করবে। 

লমুমোদিত sree সহজে আয়ত্তে আনা যাবে এই 
ধরণ! তখন গভর্ণমেন্টের মগজে গলিয়ে উঠেছে। ছাত্ররা 
কেবল মভ।সমিতিতে যোগ দিলে তত দোষাবহ মনে করবার 
কথা ময়, যত গুগোল অংশ গ্রহণ করুলে। সঙ্গে সঙ্গে 
“fore ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। 
weer ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে কলেজ কখনও 
হ্বদেশী আন্দোলন, পিকেটিং, গরম বন্তৃতা বা দাঙাহাজাম!র 
উৎসাহ দেবার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে দেওয়া যায় না। 
Bos খড়ী মাধার ওপর ঝুলছে, এক মুহূর্তে পড়ে খণ্ড খণ্ড 
কয়ে হাড়বে। 

qa কলেজের ছাত্র পর্য্যায় ছেড়ে শিক্ষক অধ্যাপক লিয়ে 
fafa ব্যবস্থা দেওয়! হয়েছিল । কতটা কড় ( ছিপের সুতো ) 
দিলে এদের ধেদামে! যাবে তার একট] নিরিখ ঠিক কর! 
হয়েছিল। শিক্ষকরা যে ছাত্র পর্য্যায়ে পড়তে পারে না, 
তারা বয়স্ক শিক্ষিত ব্যক্তি সুতরাং তাদের সম্বন্ধে একটু 
উদারতা প্রকাশ করা হয়। তাদের ব্যক্তিগত মতামত 
থাকা অস্বাভাবিক নয়, কিন্ত তারা ছাত্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
সম্পর্কে দায়িত্ব কিছুতেই এড়াতে পারেন না। ছাত্ররা যে 
ভাগ রকম রাগভক্ত প্রজা হয়ে উঠবে, অর্থাৎ শাসনযন্ত্ে 
ওপর কোনো Fam ভাব পোষণ করবে না, দায়িত্বশীল 
নাগরিকন্ধপে গড়ে উঠবে, শৃঙ্খলাবে!ধ বেশ টন্টনে হবে 
এ সকল গুণ ছাত্রদের অন্তরে গজিয়ে তোলা শিক্ষকদের 
প্রধান কাজ। ব্যত্যয় ঘটলে শিক্ষকরা অযোগ্য, দেশ ভক্তি, 
রাঞভক্তিবন মান রক্ষায় অসমর্থ এবং ছাত্রদের বৃহত্তর স্বার্থ 
রক্ষণের অনুপযোগী বলে পরিগণিত হবে। প্রমাণিত হবে 


৮৪২ 


and, চৈত্র ১৩৭৪ 


যে তাদের মধ্যে কর্তব্য পালনের ক্রটি জাজ্গ্রপ্যমাল। 
সুতরাং তদের মধ্যে শৃঙ্খলা পালনের যথাযোগ্য ব্যবস্থা 
গ্রহণ করতেই হবে। এর ওপর যদি কোনো শিক্ষক Sty 
ছাত্রদের কোনো রাজনৈতিক সভায় নিয়ে যান, যেতে 
উৎসাহ ( বা সুযোগ ) দেন বা নিজ অভিসন্ধি পূরণে ছাদের 
নিযুক্ত করেন, তাহ'লে সেটা গুরুতর অপরাধ তাপিকায় 
স্বান লা FAA | 

কলেজের অধ্য।পকদের আরও কিছু স্বাধীনতা দেওয়া 
atai কিন্তু তাদের সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে যে 
দ্বারিত্বের গুরুত্ব এখানে অনেক বেশী। কলেজের কোনো 
অধ্যাপককে য়াল্গামুগত্য বিরোধী কোনো কাজ করতে 
দেখলে, কাধ্যনির্ব্বাহক মণ্ডলীর YR আকর্ষণ করতে হবে, 
বাকী সাজা শান্তির বহর KE বণিত হয়েছে। শেষ পর্য্যন্ত 
গভর্ণমেণ্ট এসে পূর্ণ হস্তক্ষেপ করতে পারবে অর্থাৎ কলেজ 
বন্ধ বরে দেওয়া বা Aag পয়িচালনায় এহপ করতে 
পারবে। 


দ্বিতীয় রিজলী সাকু্লীর 

সিমলা! থেকে ওরা জুন (১৯০৭) রিজলী আর এক 
ফতোয়া আরি করেন। এটি ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক, স্থুল 
কলেজের আধিক সাহায্য, বিশ্ববিষ্তালয়ের মনোনয়ন 
নাকচ লিয়ে নয়; এটি আন্দোলনের মুলে কুঠারাঘাত করবার 
প্রচেষ্টা। 

উক্ত তারিখের পূর্বে পত্র পত্রিকা নিয়ে রাজদ্রোহের 
নালিশ করতে হ’লে কেন্দ্রের সম্মতি নিতে হ'তো। এবারে 


ঢালাও হুকুম, আর ফেন্দ্রের মুখের দিকে চাইতে হবে না। 
aay এ চাওয়া কখনও ব্যর্থ হয় নি,_প্রাদেশিক সরকার 
সরানরি নিজেদের খেয়াল খুশি মত মামলা WR করতে 
পারবে। একটি aterat ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ রোধ, 
অর্থাৎ এক ঢিলে দুই পাখী ataata কল ("The dissemi- 
nation of sedition and the promotion of ill-will 
between classes must be repressed by firm 
and sustained action under the penal law.”) 
এই নির্দেশের যে দারুণ ফল ফলেছিল, সে কথা ম্বতত্ত্রভাবে 
বলা দরকার। 

ছাত্রদলন নীতি কি রূপ ধারণ করেছিল তার কিছুট। 
এখানে প্রকাশ করা হ'লো। এর সঙ্গে পিকেটিং বয়কট 
প্রভৃতি রোধ করার যে সকল প্রচেষ্টা হয়েছিল, তারও 
AFA পরিচয় দেওয়া হয়েছে। 

জাগ্রত বাঙলা এ অনাচার একেবারে মাথা পেতে 
নেয় নি! তখনকার qam একেবারে নেতৃশৃস্ত fenai 
প্রচণ্ড নির্যাতনে বিমূঢ় হয়ে পড়ে fa | 

যাই ya বঙ্গ বিভাগের আগে ও পরে প্রতিবাদে যে 
সকল পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে, তার এতিহাসিক ভূমিকা 
অত্যন্ত গুরু | giaa ও সাধারণের ওপর নির্য্যাতন 
উপলক্ষ্য করে দেখা দেয় 
সোসাইটি, ‘বন্দে-মাতরম্‌’ সম্প্রদায়, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা 
প্রভৃতি । এদের প্রত্যেকেরই সংক্ষি্ পরিচর রেখে দেওয়া 
দরকার বলে মনে হয়। 


রাখীবন্ধন, ঘ্যান্টি-সাকুলার - 


~ 
~ 


eaa SAA» 
পথচারী 


বর্তমান শতকের ইংরেজী সাহিত্য mace একটি 
আকর্ষণীয় তথ্য হল এর ওপর বিদেশীদের প্রভাবের 
ব্যাপকতা । দৃষ্টান্ত -"কন্র্যাড, হেনরি জেম্‌স্‌, শ’, জয়েস, 
ইয়েট্‌স, পাউণ্ড এবং এলিয়ট । তবু একে জাতীয় 
মর্যাদার বিষয় করে তুলতে চাইলে এবং সাহিত্যের 
বিভিন্ন বিভাগে আমাদের কৃতিত্বের যাচাই করতে 
গেলে দেখতে পাবেন যাকে স্থুলভাবে রাজনৈতিক লেখা 
বা চলতি সমস্যা নিয়ে পুস্তিকা রচনা বল যায় তার 
আবির্ভাব-কাল পর্যন্ত ইংল্যাণ্ড বেশ কৃতিত্বের পরিচয় 
দিয়েছে । এ দ্বার! সেই বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্যকেই আমি 
বোঝাতে চাই, যাঁর উদ্ভব ফ্যাসিবাদের জন্মের পর 
ঘুরোপীয় we থেকে। উপন্যাস, আত্মজীবনী, বিবরণধর্মী 
সাহিত্য (reportage), সমাজতত্ব বিষয়ক CÙN রচনা! এবং 
সরল প্রচার-পুন্তিকা-এশবই এ শিরোনামের তলায় জড় করা 
যায়; কারণ এগুলির একটি সাধারণ উৎস এবং অনেকটা! 
একই আবেগাত্বক পরিমগ্ডল আছে। 

এজাতের লেখকদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজন হলেন 
স্তালোন (91০88) miara) (Malraux), সাল্ভেনিনি 
(Salvemini), CaF a} (Borkenan), ভিকটর Iqa, 
(Serge) এবং আর্থার ক্যেসলার শ্বয়ং। এদের কেউ 
কল্পনাশীল লেখক, কেউ আবার নয়-ও; কিন্তু এ'র! সবাই 
সমকালীন ইতিবৃত্ত-বে-সরক।রী ইতিবৃত্ত ayala চেঃ! 
করেছেন। সে এমন এক জাতের ইতিহাস যাকে পাঠ্য 
পুস্তকে আমল CHOW হয় al এবং সংবাদপত্রে যার 


সন্ধে মিথ্যা প্রচার করা হয়। এই লেখকদের 
মধ্যে আর একটি মিল আছে-এ'রা শবাই 
মহাদেশীয় যুরে!প-বালী ( Continental Europeans) | 
একথা বলা অত্যুক্তি হলেও, বড় রকমের অত্যুক্তি নয় 
যে, সর্বাস্মক শাসনতন্ত (totalitarianism ) সম্বন্ধে 
কোনো বই এদেশে প্রকাশিত হলে এবং প্রকাশের 
ছ'যাস পরেও ত! পাঠযোগ্য মনে হলে, সে-বইখানা 
বিদেশী ভাষ! থেকে তর্জমা হয়ে থাকে। গত বারে! 
বছর ধরে ইংরেজ লেখকরা! বেনো জলের মতো রাজনৈতিক 
বই বার করেছেন। কিন্তু নন্দনতত্বের দিক নিয়ে প্রায় কিছুই 
তারা প্রকাশ করেননি এবং এতিহালিক gy আছে এমন 
কিছুই প্রায় লেখেননি। দৃষ্টান্ত স্বক্পপ, ১৯৩১ সাল থেকে 
চালু লেফ.ট বুক ক্লাবের (The Left Book Club) 
নির্বাচিত বইয়ের মধ্যে ফা'খানারই বা নাম জাজ আপনারা 
আদৌ মনে করতে পারেন? নাৎসি জার্মানি, সোভিয়েত 
রাশিয়া, স্পেন, এ্যাবিসিনিয়া, aba চেঝোস্সে(তা কিয়া 
_এসব এবং এ জাতীয় বিষয়ে ইংলণ্ডে যা কিছু প্রকাশিত 
হয়েছে সে-লবই হল সরল বিবরণমূলক বই, সাধুতার নাম- 
গন্ধহীন পুস্তিকা এবং কতকগুলো গাইড বই এবং পাঠ্য 
jas, পুস্তিকাগ্ডলিতে গলাধঃক্কত প্রোপাগাণ্ডা বা 
প্রচার অর্ধলীর্ণ অবস্থায় উদগীরিত হয়েছে। দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ, ফণ্টামার!? ( Fontamara) বা ‘gora আঁধার 
— # George Orwell-4q লেখা Arthar Koestler- 
নামক প্রবন্ধের GLA | 
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(Darkness at Noon)-এর মত কিছুই নেই, কারণ 
সর্বাত্মক শাসনতন্ত্রকে ভেতর থেকে কখনো দেখেছেন এমন 
ইংরেজ লেখক নেই বললেই চলে। গত ১০ বছর বা তারও 
বেশি সময়ে মুরোপে মধ্যবিত্তের এমন কিছু ঘটছিল 4 
ইংলণ্ডে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেও ঘটে না। উল্লিখিত মুরোপীয় 
লেখকদের অধিকাংশ এবং তাদের মতো আরো অনেকে 
শুধু রাজনীতিতে যোগ দিতে গিয়ে আইন ভঙ্গ করতে বাধ্য 
হয়েছেন; তাদের কেউ কেউ বোমা ছুঁড়েছেন, রাপ্তায় 
লড়াই করেছেন, অনেকে জেলে বা বন্দিশিবিরে থেকেছেন 
অথবা মাম তাড়িয়ে মিথ্যা পাপপোট নিয়ে Mate পেরিয়ে 
পালিয়েছেন। কেউ কল্পনা করতে পারেন মা ষে, এফেপর 
লক্ষি (ধরুন) এ রকম কাজে লিড হয়েছেন। কালেই 
যাকে বন্দি-শিবিরের সাহিত্য বলা যায় ইংলণ্ডে তা নেই। 
গোয়েন্দা পুলিশ মতামতের সেম্সরশিপ, নির্যাতন ও মিথ্যা 
বিচার যে Faas জগৎ রচনা! করেছে তার বিষয় অবশ্য জান! 
এবং তাতে সায়ও প্রায় নেই। কিন্ত মলের পর এর প্রভাবও 
সামান্থ। এর একটা ফল হল এই যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন 
সম্বন্ধে মোহমুক্তির সাহিত্য ইংলণ্ড প্রায় নেই। অজ্ঞতা 
জাত অনুমোদনের ভাব আছে, আর আছে বিচারহীন 
প্রশংসার মনোভাব, কিন্তু এ-দুয়ের মাঝে কিছুই নেই। 
মক্ষোর অন্তর্থাতের (Sabotage) বিচার সমন্ধে মত-ভেদ 
হয়েছিল, কিন্ত সে বিভেদ হয়েছিল শুভিযুক্ত ব্যক্তিগণ 
অপরাধী কি ন! এই প্রশ্নে । অতি কম লোকই ঘুঝতে 
পেরেছিলেন যে, স্কায়সদদত হোক আর মাই হোক, সে 
বিচার অকথ্য তীতিদনক। আর মালি অত্যাচারে যে 
ইংরেজদের সায় ছিল না তাঁও ছিল একট! অবাস্তব ব্যপায়। 
রাঙ্গনৈতিক সুবিধা অনুসারে জপ-কদের মুখের মতো তা 
কনে] খোলা, কখনো! বন্ধ কর! হত। এরকম ব্যাপার 
বুঝতে হলে নিজেকে কবিন্ধপে কল্পনা করবার ক্ষমতা থাকা 
চাই, জার দাস-ব্যবসামীর পক্ষে টিশ কাকার কুটির, লেখাব 
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মতই একজন ইংরেলের পক্ষে ‘দুপুরে আঁধার’ ( Darkness 


~ ab Noon ) লেখ। অসম্ভব আকস্মিক খটনা। 


CHICA যে-সব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সে-সবই মক্ষে। 
বিচারকে কেন্দ্র করে। তর মূল বিষয়-বস্তু হল ক্ষমতার 
শনাচার-প্রবণতা হেতু বিপ্রবের জবক্ষয়, কিন্তু স্টগিনের এক- 
মায়কত্বের বিশেষ প্রকৃতি তকে পেছনে ঠেলে দিয়ে এমন 
এক অবস্থায় নিয়ে গেছে, যা দুঃখবাদী রক্ষণশীলতা থেকে 
খুব বেশি তফাৎ নয়। তিনি মোট কতগুলো বই লিখেছেন 
তা আমি জানিনে। তিনি হাঙ্গারির অধিবাসী, ধার আগের 
দিকের বইগুলো afta ভাষায় লেখা। আর স্প্যানিস 
টেস্টামেণ্ট (Spanish Testament ), ss Aife 
( The Gladiators ), ‘পুরে আধার” ( Darkness at 
Noon ), “ছুনিয়ার জঞ্জাল? (Soum of the Earth) এবং 
‘আগমন ও বিদায়! ( Arrival & Departure )—4 
পাঁচখানি বই ইংল্যাণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এসব বইয়ের 
বিষয়-বস্তু একই রবমের, আর কয়েকটি পৃষ্ঠা বাদে একটাও 
নৈশাতংকের (nightmare) আবহাওয়ার হাত এড়াতে 
পারে মি। পাঁচটি বইয়ের তিনটিরই কর্মকাণ্ড প্রায় পুরোই 
ঘটেছে বন্দিশালায়। 

স্পেনের গৃহ-যুদ্ধের প্রথম কয়েক মাস ক্যেললার দ্পেনেই 
ছিলেন--নিউজ ক্রেনিকল্-এর সংদাদ-দাতা; ১৯৩৭-এয় 
প্রথম দিকে ফ্যালিবাদীরা যখন ম্যালাগা ( Malaga ) 
দখল করে তখন SCH বন্দী করে নিয়ে যায়। গুলির 
ঘায়ে মরার হাত থেকে কোনে! রকমে বেঁচে তিনি একটি 
দুর্গে বন্দী ছিলেন। সেখানে রোজ ata রাইফেলের 
গুলীর Stent শুনতেন--দলের পর দল সাধারণতস্ত্রীদের 
তখন ailing দেওয়া হচ্ছিল আর তিনিও কোত ল্‌ হতে 
পারেন--এ তীব্র ভয় তাঁর অধিকাংশ সময়ই ছিল। a- 
কোনো! লোকের বেলা ঘটতে পারে এমন দুর্দেব এট! 
নয়-_এটা ছিপ ক্যেললারের জীবন-ধারারই eld | 
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আর্থার ক্যেলার 


রাজনৈতিক ব্যাপারে Satta কোনো ব্যক্তি সে-সময়ে 
স্পেনে থাকতেন না। তার চেয়ে বেশি সাবধানী পর্যবেক্ষক 
ফ্য।সিবাদীদের পৌছবার আগেই ম্যালাগা (Malaga ) 
থেকে বেরিয়ে যেতেন; আঁর ব্রিটিশ বা আমেরিকান 
সংবাদপত্রের লোক নিশ্চয় বেশি খাতির পেতেন। এ বিষয়ে 
ক্যেসলার যে-বই লিখেছিলেন তা হল স্প্যানিশ টেস্টাসেণ্ট, 
- (Spanish Testament ); তাতে চমৎকার সব রচনাংশ 
( Passage ) আছে। কিন্তু বিবরণ।ত্মক বইতে’ সাধারণত 
যে ছাড়া-ছাঁড়া ভাব থাকে তা বাদ দিলেও এ বইয়ের 
অনেক স্থলে নিশ্চিত fagi কথা আছে। কারা-দৃষ্ঠে 
কফ্যেসপার AIBA সঙ্গে নৈশাতংকের আবহাওয়া we 
করেছেন; বলা যায়, ওটা তাঁর পেটেন্ট বা একান্ত নিজস্ব | 
কিন্তু বাকি বইটা তখলকার পপ্যুপার mtp (The 
Popular Front ) গোড়।মির ace অতি মালায় রঞ্জিত। 
‘ORR বুক ক্লাব-এর উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে parbi 
অংশে কারচুপি Fal হয়েছে--এমনও মনে হয়। সে-সমরে 
ক্যেসলার হয় কয়্যুণিস্ট পার্টির সদস্ত ছিলেন নয়তো সদস্য 
হয়েছিলেন এবং গৃহ-যুদ্ধেক জটিল রাজনীতির ফলে 
সেই BENE সম্বন্ধে সরকার পক্ষে সততার সঙ্গে কোনে! 
SEAB লেখা অসম্ভব ছিল | ১৯৩৩ সাল থেকে সুরু 
করে ata লব বাম-পন্থীর গুরু অপরাধ ছিল যে Stal 
সর্বাত্মক শাঁসলতন্ত্রবিরোধী (anti-totalitarian) না হয়েও 
ফ্য।সি-বিরোধী হতে চেয়েছিলেন | ১৯৩৭ সালেই ক্যেপলার 
"এ বিষয় অবগত ছিলেন, কিন্তু সেকথা বলবার মতো 
্বাধীনত! Sta ছিল না| Sta পরের বই o গ্রযাভিয়েটর্স্‌,-এ 
একথা তিনি প্রায় বলে ফেলেছিলেন, বস্তুত বলেছিলেন 
afie এগস্ তাকে মুখোস পড়তে হয়েছিল । বইটি যুদ্ধের 
আগেই ছাপা হয়েছিল এবং কোনে! কারণে যত-স!মান্ত 
মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। 

কোনো কোনো দিক দিয়ে ছি meag (The, 
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Gladiators) খুশি করবার মতে| বই ag | বইটি *্পা্টাকাঁস 
ARCH; থে,স-এর এই গ্ল্যাডিয়েটর খ্রীঃ পৃঃ ৬৫ সালের 
কাছাকাছি সমযে ইটালিতে দাস-বিদ্রোহ ঘটিয়ে ছিলেন। 
এরকম বিষয় নিয়ে লেখা বইকে ‘Salambor-g foga- 
মূলক তুলমার মুখোমুখি হতে হয়; সেটাই aa অন্থবিধা। 
আমাদের যুগে গ্রতিভাধর হলেও Salambo-q মতো বই 
লেখ। অসম্ভব । Salambo সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা হল 
এর 'এফান্ত BREDA, বহিরঙ্গের wera চেয়েও 
এট। বেশী গুরুত্বপূর্ণ । ফ্রুবার্ট (Flaubert) প্রাচীনযুগের 
পাষাণকল্প নিচুরতায় তন্ময় হয়ে যেতে পারতেন, কারণ 
উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে লোকের মনে শান্ত 
far, অতীতে বিচরণ করবার মতো সময় ছিল। Steg ia 
বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এতই ভয়াবহ হয়ে দাড়িয়েছে যে তাদের 
এড়িয়ে চলা অসম্ভব । আব ইতিহাস নিষে মাথা yates 
হলে তার মধ্যে আধুনিক মানে খুঁজবার BE তা করতে 
হয়। ক্যেসপার স্পার্টাকামকে একটি প্রতীকী চরিত্রে 
পরিণত করেছেন__প্রে!পিটারিয়ান ডিকৃটেটরের এক 
আদিম রূপায়ণ তিনি। কল্পমাব দীর্ঘায়ত প্রচেষ্ট। দ্বার! 


gab তার ভাড়াটে oala খাঁটি De-A যুগের করে 


তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন, অপরপক্ষে স্পাটাকাল হলেন 
স|জানো-গুছোমো আধুনিক ব্যক্তি। কিন্তু এতে কিছুই 
এসে যেত না যদি ক্যেশলার সম্পূর্ণ জানতেন তীর প্রতীকের 
মানে কি। বিপ্লব সর্ধদাই বানচাল হয়ে যায় _এই হল প্রধান 
বিষয়বস্ত | কেন বানচাল হয় এই প্রশ্নেই তিনি জাম্তা 
আম্ত। করেছেন। আর তার এই fasta ভাবটি কাহিনীতে 
সংক্র।মিত হয়ে কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলে।কে রহস্যময় (enigma- 
tic) ও অবাস্তব করে তুলেছে। 

কয়েক বছর বিদ্রোহী দ!সগণ সমানে মফল হল। তাদের 
সংখ্যা বেড়ে হল ১০০,০০০ । তারা দক্ষিণ ইটালির বহু 
অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। সায়েন্তাকারী ( punitive ) 


৮৪৬ aĝ, tsar sete 
জভিযানকে পর পর পরাজিত করল, জলদস্যুদের সঙ্গে 
খৈশ্রীবন্ধ হল ) এই জলদন্থ্যর! তখন ভূমধ্যসাগরে আধিপত্য 
করছিল। সবশেষ নিজেদের একটা শহর তৈরির কাজে 
লেগে গেল। এই শহরের নাম হবে “লৌর-নগর" (the 
0185 of the Sun) | এই শহরে মানুষরা হবে শ্বাধীন ও 
সমান, সর্বোপরি তাদের VP) হতে হবে £ সেখানে থাকবে না 
দাস, সুধা, HVT, চাবুক মারা, SIH দেওয়া। এ এক 
্ায়নিষ্ঠ সমাজের স্বপ্ন _এ স্বপ্ন যেন যুগে যুগে কল্পনায় 
আনাগোন।| করে, এ তো নিশ্চিন্ত হবার নয়। এ সমাজ _. 
একে শ্বর্গরাজ্যই বলুন, শ্রেণীহীন সমা'ই বলুন বা সত্যযুগ 
বলেই মনে করুন--অতীতে একদা হিল এবং তাঁর থেকে 
আমাদের অধঃপতন হয়েছে। বলা বাহুল্য, দাসগণ এ সমাজ 
প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হল। যেই তারা সম্রদায় গঠন করল সেই 
তাদের জীবনের ধাবা অন্তায় শরয়ী, শ্রদসধ্য ও erate হয়ে 
উঠল। এমন কি, দাসত্বের প্রতীক BCT পর্যন্ত অন্ায়- 
কারীদের (01819006018) শাস্তির জন্তু MEA ভোঁদা ga | 
মোড় ঘুরল ঠিক তখনই যখন স্পা্টাকাশ বাঁধা হয়ে তার 
সবচেয়ে পুরোনো এবং অতি-বিশ্বস্ত অনুগামীদের বিশজনকে 
কুশ-বিদ্ধ করল। তারপর “সৌর-নগর' ধ্বংস হল, দালগণ 
বিচ্ছিন্ন হয়ে ভাগে ভাগে পরাজিত হল। শেষ পনের 
হাজার ধর! পড়ে একসঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হল | 

এ গল্পের গুরুতর ত্রুটি বা দুর্বলতা এই যে, mB কালের 
অভিপ্রায় কখনো স্পষ্ট করে বলা হয়নি। রোমান ব্যবহার- 
জীবী Falvius বিজ্রোহে যোগ দিয়েছেন, ঘটনা-পপ্তীকারের 
(chronicler) কাজও করেছেন উদ্দেশ্য ও সাধনে!পায়ের 
উভয়সংকটও দেখিয়েছেন agafa ও ধড়িবাজি করায় 
অনিচ্ছা থাকলে কিছুই সাধন করা যায় না, কিন্তু করতে গেলে 
মুল উদ্দেশ্যও fags হয়ে icy | কিন্তু MIE since ক্ষদতা- 
লোভীরুপে চিত্রিত কলা হয় নি, আবার অবাস্তব কল্পনা- 


বিলাসী রূপেও তাকে দেখানো হয় নি। এমন এক অজ্ঞাত 


Afega তিনি শামনের দিকে চালিত হচ্ছেন যার TA 
তিনি বোঝেন aii এগিয়ে যাওয়ার চেয়ে সমণ্ত ঝুঁকি 
তুচ্ছ করে আলেকলান্দ্রিয়ায় পালিয়ে যাওয়া ভালো কিম! 
এ বিষয়ে তার মন দ্বিধাগ্রস্ত । ক্ষমতার BE নয়, বরং 
ভোগবাদেই দাসদের প্রজাতস্ত্রে ভাঙন ধরেছে। দারা 
তাদের স্বাধীনতায় অসন্তুষ্ট) কারণ এখনে] তাদের কাজ করতে 
হয়, আর অপেক্ষাকৃত বেশি gag ও কম সত্য দাপগণ ` 
প্রধানত গল ও জার্মানরা etsy প্রতিষ্ঠিত 'হবার পর aya 
মতো আচরণ করতে থাকল বলেই চরম ভাঙন ধরল। 
ঘটনাবপির এ বিবরপ সত্য হতে পারে- প্রাচীন যুগে দাল- 
faale সন্ধে ত্বভাবতই আমর! বড় অল্প ofa কিন্ত 
গল ক্রিক্পাল-কে (Crixus) লুঠন ও ধর্ষণে বাধা দেওয়া 
সম্ভব হল না বলে তাদের হাতে শৌর-নগরকে ধ্বংস হতে - 
দিয়ে কেপলার রূপক ও ইতিহ|পের মাঝে দোলায়িত 
হয়েছেম। স্পার্টাকাস যরি আধুনিক Rada আদিম at 
(prototype) হয়ে থাকেন-ম্পইত তাকে তেগনি Aig 
করালোই উদ্দেশ্য --তবে তাঁর বিশথে যাওয়াই উচিত ছিল, 
যেহেতু স্তায়পরতার সঙ্গে ক্ষমতার মিলন ঘটানো IBA | 
যেমনটি আছে তাতে সে হল প্রায় নিশ্রিয় একটি চরিত, লে 
যথার্থ FE) নয়, প্রযোজ্য কর্তা, এবং সময়ে সময়ে SF- 
দেখে সে প্রত্যয়ও হয় ম।। কাহিনীটি অংশত ব্যর্থ হয়েছে, 
কারণ বিপ্লবের কেন্দ্রগত সমস্যাটিকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, 
অথবা, অন্তত পক্ষে সে-সমস্যার নিরসন হয়নি | 

এ সমস্তাটিকে আবার আরো! হুক্মভাবে এড়ানে| হয়েছে 
পরবর্তী বই--ছুপুর আধার-এ (Darkness at Noon) 
_এখানে কিন্তু কাহিমীটিকে পণ্ড কর! হয় নি; কারণ 
এর কারবার ব্যক্তিদের নিয়ে এবং মনম্তত্বঘটিত। এমন 
পটভূমি থেকে উপাধ্যানটিকে বেছে Cem হয়েছে যার.» 
সম্বন্ধে কোনো সংশয় নেই। “দুপুরে আধার”এ রুবাশফ 
(Rubashov, নামে এক পুরোনো বেপশে!ভিকের বদ্দিদশ! 


~ 


a~ 


৮৪৭ 


আর্থার কোসলায় 


ও মৃত্যুর বর্ণনা আছে) প্রথমে অস্বীকার কয়ে শেষ পর্যন্ত এমন 
সব অপরাধ সে স্বীকার করল--যা সে ভালোই জানে সে 
কয়েনি। যে পরিপক্কত! নিয়ে, বিস্বয়-প্রকাশ বা নিন্দাবাদ 
মা করে) করুণা ও CHT সহকারে কাহিনীটি বিবৃত 
হয়েছে ভাতে প্রমাণ হয়, এ রকম বিষয়-বস্তু নিয়ে লিখতে 
গেলে ঘুরোপীয়ান হবার কী ক্ষবিধা। বইটি ট্র্যাজেডির 
পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে; কিন্তু একজন ইংরেজ বা আমেরিকান 
লেখক একে বড়জোর একটি বিতর্কমূলক পুস্তিকায় পরিণত 
করতে গারতেন। ক্যেললার তাঁর উপানানকে হজম কয়ে 
নদনতদ্বের পর্যায়ে তুলে নিতে পারেন । সেই সঙ্গে যে- 
ভাবে তিনি বইখানা লিখেছেন তার একট! রাজনৈতিক 
ইঙ্গিত আছে, সেটা এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু পরের 
বইগুলোতে ক্ষতিকর হতে পারে। 

স্বভাবতই সমস্ত বইটির asha কেন্্রগত প্রশ্ন বা 
সমস্যা হলঃ BIH’ অপরাধ স্বীকার করল কেন? সে 
অপরাধী নয়--অর্থাৎ স্টালিন শাসনের প্রতি বিরাগ 
পোষণের একান্ত জপরাধ ছাড়া আর কোনো অপরাধ তার 
নেই। MARA যে সব কাজে সে জড়িত ছিল বলে 
অনুমান করা হয়, সে সবই কাল্পনিক সে। নির্যাতিত হয় সি 
বা তার ওপর কঠোর নির্যাতন চালানো হয়নি। নিঃসঙ্গতা, 
দণ্তশূল ও নিরবচ্ছিন্ন প্রশ্নবাণে তাঁকে জর্জরিত কর! হয়েছে; 
কিন্তু কোনো কট্টর বিপ্রববাদীকে কাবু করার পক্ষে এসব 
যথেষ্ট নয়। নাৎসীরা এর চেয়েও বদর্য ব্যবহার আগে 
করেছে, কিন্তু তার দৃঢ়তা নষ্ট করতে পারেমি। রাশিয়ার 
রাষ্ট্রীয় বিচারে (the Russian State trials) 
যে অপরাধ-স্বীকৃতি গাওয়া গেছে তার তিনটি ব্যাখ্যা হতে 
পারে £ | 

১) অভিযুক্ত ব্যক্তিরা অপরাধী ছিলেন 

২) তারা নির্যাতিত হয়েছিলেন এবং বন্ধু-বান্ধবদের 

ভয় দেখিয়ে তাঁদের স্বীকৃতি আদায় করা হয়েছিল; 


৩) নৈরাশ্য, মানসিক নিঃস্বতা এবং দলের প্রতি 
SURAT দ্বারা তাঁরা প্ররোচিত হয়েছিলেন। 

‘দুপুরে আঁধার’-এ (Darkness at Noon) ক্যেসলায়ের 
উদ্দেশ্য হেতু ১নং ব্যাখ্যা বাতিল হয়ে যায় এবং রুশ 
বিশোধন (Russian purges) এখানে আলোচনা 
না হলেও একথ! আমাকে জুড়ে দিতেই হবে যে, প্রধাণযোগ্য 
সাক্ষ্য যেটুকু আছে, ভাতে অনুমান করা যায় যে, পুরোনো 
বোলশেভিকদের বিচার ছিল সাজানো ব্যাপার-বিশেষ। 
ধরা যাক অভিযুক্ত ব্যক্তিরা অপরাধী নন, অন্তত যা স্বীকার 
ফরেছেন, সে অপরাধ তা করেন নি, তা হলে ২-নম্বর়ই 
সাধারণ বুদ্ধি-সন্মত ব্যাখ্যা হয়ে দাড়ায় । কিন্তু ক্যেপলার 
৩ নম্বরের পক্ষেই ভোট দিয়েছেন, ইট্স্বী-পন্থী যোরিস 
সুভারিনও ( Boris Souvarine ) Stq ‘ইউ আর-আর- 
এস-এ নৈশাতহ্ক”এ ( Cauchemar en URRS) wt? 
স্বীকার করেছেন। ক্লিবাশফ’ শেষ পর্যন্ত অপরাধ 
খ্বীকার করল, কারণ কোনো যুক্তিই সে নিজের মমে 
gra পেল না। Sta ute ও বিষয়-মুখ ( objective ) 
সত্য তার কাছে অনেক কালই অর্থহীন হয়ে পড়েছিল। 
কয়েক দশক ধরেই সে ছিল দল-ভূত জীব, আর এখন 
দল যা দাবি করছে তা হল অস্তিত্বহীন অপরাধের 
স্বীকৃতি । অবশেষে, যদিও প্রথমে তাকে শাসিয়ে কাবু 
করতে হয়েছিল, তবু অপরাধ স্বীকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করে সে কিছুর্টা গবিতই বোধ করছে। পাশের 
কুঠুরিতে যে অভাগা রুশ কর্মচারী থাকে এবং দেয়ালে 
টোকা মেরে রুবাশফের সঙ্গে কথা বলে তার তুলনায় সে 
নিজেকে উচুদরের মনে করে। Pap শর্তগাপেক্ষ 
আত্মপমর্পণ করবে শুনে জারের কর্মচারীটি মর্মাহত 
হল। ব্যাপারটাকে পে qatar দৃষ্টিকোণ থেকে যেমন 
দেখে, তাঁতে সকলেরই, এমন কি একজন বোলশেভিকেরও 
Was হওয়া উচিত। সে বলে, ‘যা WIA বা উচিত মনে 


৮৪৮ = HHH, চৈত্র ১৩৭৭ 


করবে তাই করাতেই যথার্থ সম্মানঃঠ। রুবাশফ 
টেকা মেরে জবাব দেয়, “হৈ-চৈ না করে সম্মীনকে 
প্রয়োজন মেটাতে হবে” ; এবং কিছুট। পরিতৃপ্তির সঙ্গেই 
সে ভাবতে থাকে যে দে RPA চশমা দিয়ে টোকা মারছে, 
আর অন্যকজন-যে অতীতের অবশেষ টোকা দিচ্ছে 
এক-কাচের BAA দিয়ে। 

বুখারিনের মতো “Hate কৃষণঙ্ধকারের দিকেই 
তাকিয়ে আছে। ওখানে কী আছে, কী আইন, কী 
আনুগত্য, ভালোমন্দের কী ধারণা--যার aes সে পার্টির 
বিরোধুত! করতে এবং আরো নির্যাতন সইতে পারে?. সে 
শুধু নিঃসঙ্গ নয়, সে যে নিঃসারও | যে অন্থায় তার বিরুদ্ধে 
আজ করা হচ্ছে, সে নিজে যে তার চেয়েও BAD বা খারাপ 
অপরাধ করেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, নাৎসি জার্মানীতে দলের 
গোপন দত ( Searet envoy ) হিসেবে অবাধ্য wasita 
হাত থেকে সে নিষ্কৃতি লাভ করেছে বিশ্বীসঘাতকতা করে 
ataa otam পুলিশের (Gestapo) হাতে তাদের ধরিয়ে 
দিয়ে। বড়ই বিচিত্র যে, নির্ভর করবার মতো কোনে অস্তঃশক্তি 
আভাও যদি তাঁর থাকে, তবে সে হল তার বাল/স্মতি-যখন 
সে কোনো জমিদারের ছেলে ছিল। পেছন থেকে যখন গুলী 
করা হয় তখন সবশেষে তার মনে পড়ে বাবার জমিদ|রিতে 
পপলার গাছের পাতাগুলোকে। PP হল সাবেক 
আমলের বোলশেভিকদের দলে, যাদের অনেককেই বিশোধন- 
ব্যবস্থা (in purges) দ্বার! নির্মূল করা হয়েছে। সে 
ললিতকল! ও সাহিত্য সম্বন্ধে সচেতন এবং রাশিয়ার বাইয়ের 
দুনিয়া cae | তরুণ ৫. P. Ua লোক গ্রেইকিন-এর 
(Gletkin) নিতান্ত বিপরীত সে, এই গ্নেটকিনই তার 
জেরা (interrogation ) পরিচালনা করে; খাঁটি Atta 
লোক সে। সকল দ্বিধা-কৌতুহল-বঞজিত চিন্তাশীল 
( thinking ) accel] গ্লেটকিন-এর সঙ্গে সারৃশ্বহীন 
wae বিপ্লবের মাধ্যমে জীবন শুরু করেনি। পার্টি 


যখন তাঁকে প1কড়েছিল তখন তার মনটি শাদামাট! ছিল না। 
অন্তের তুলনায় তার উৎকর্ষের সন্ধান করলে জান। যায় যে, 
সে বুর্জোয়া! বংশজাত। 

আমি মনে করি, এমন তর্ক কেউ করতে পারেন ন! যে, 
দুপুরে আধার ( Darkness ab Noon) একজন কাল্পনিক 
ব্যক্তির খ্য/ডভেঞ্চরের কাহিনী মাত্র । স্পষ্টতই এট! 
রাজনৈতিক বই, ইতিহাসের ভিত্তিতে লেখা এবং বিতর্কমুলক 
ঘটনাবপির ব্যাখ্যা দিতে চায়। ‘wate’ af, বুখারিন। 
MS স্কি অথবা পুরোনো বোগশেত্তিকদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত 
সভ্য আর কোন চরিল্প হতে পারতেন । yes! বিচার সম্বন্ধে 
কেউ লিখতে বগলে এ প্রশ্নের জবাব তাকে দিতে হবেঃ 
"অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ স্বীকার করল কেন?” এবং 
যে জবাব সে দিল তার কোন্টি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত । ফলত 
ক্যেসলার উত্তর দেন, “যেহেতু, যে-বিপ্লবের সেবা এই 
ব্যক্তিরা করেছে সেই বিপ্লবই এদের বিকৃতি বা অবক্ষয় 
ঘটিয়েছে”, আর একাজ করতে গিয়ে তিনি প্রায় দাবি করে 
বমেছেন যে, বিগ্লবমান্রই স্বভাবতঃ খারাপ । যদি ধরে নেওয়। 
যায় যে, wel বিচারে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মনে সন্ত্রাস aR 
করে অপরাধ শ্বীকারে বাধ্য করা হয়েছে তবে এইটুকুই বলা 
হয় যে, বিপ্লবীদের একটি বিশেষ দলই বিপথ-গামী হয়েছে | 
সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি নয়, ব্যক্তিরাই নিন্দশীয়। কিন্ত 
ক্যেসলারের বইয়ের তাৎপর্য হল, ক্ষমতাসীন “রুবাশফ? 
গগ্নেটকিনের চেয়ে ভালো VS নাঃ অথবা এই টুকুই 
ভালো হত, যে তার দৃষ্টিভঙ্গী আজও অংশতঃ A AAN । 
ক্যেপলার যেন বলতে চান যে, বিপ্লব একটি 
পচন-ধরানো প্রক্রিয়। (a corrupting process ) | 
বস্তুত বিপ্লবে ঢুকে পড়ুন, পরিণামে রুবাশফ বা গ্নেটকিনের 
মতোই একজন হয়ে ষাঁবেন। ক্ষমতায় ব্যভিচার আনে ; 
শুধু তাই নয়, যে উপায়ে ক্ষমতা লাভ হয়, তাতেও ব্যভিচারী 
করে তোলে। কাজেই সমাজকে mer উপায়ে 


৮৪৯ আর্থার কোসলার 


পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্ট। ‘ওগপু;ু-র (089) চোরাকুঠুরির 
দিকেই নিযে ata - লেনিন নিয়ে হান স্টালিনের দিকে, 
আর তিনি দৈবাৎ বেঁচে থাকলে স্টালিনেরই অনুরূপ হয়ে 
উঠতেন। 

অবশ্য ক্যেসলার একথা খুলে বলছেন না, আর হয়ত 
তিনি এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতনও ন'ন। তিনি লিখছেন 
sata সম্বন্ধে, কিন্তু এ আঁধার তখনকার, যখন হৃওযা 
উচিত দুপুর! কিছুকাল তিনি aga, করেন যে, সবকিছু 
SIAF হয়ে যেতে পারে। অমুকে বিশ্বাসঘাতকতা 
করেছে, ব্যজিগত ন্টামির জম্য সব গোলমাল হয়ে গেছে -- 
এ ধারণা বামপন্থী চিন্তায় সর্বদা জেগে থাকে। পরে 
“আগমন ও faqty- (Arrival & Departure ) 
cama বিপ্রব-বিরোধী দৃষ্টিভগীর ( position ) 
দিকে আরো! অনেকটা ঝুঁকে পড়েন। কিন্তু এ-ছুটি 
বইয়ের মাঝে আরেকটা বই আছে-_ছুনিয়ার ওছা-য়' 
(Boum of the Eaith), সেটা! সোজাসুজি saiyeg 
এবং “পুরে আঁধার'-এ যে-সব লমস্ত। উথাপিত হয়েছে 
তার ওপর এর প্রভাব পরোক্ষ । নিজের জীবন stata 
একনিষ্ঠ থেকে, ব্যেসলার যুদ্ধ বাধবার সঙ্গে সঙ্গেই ফ্রান্সে 
ধরা পড়েন এবং বিদেশী ও পরিচিত ফ্যাপি-বিরোধী হিসেবে 
ata হয়ে দালাদিয়ের সরকার ( Daladier 
Government ) কর্তৃক অন্তরায়িত (interned ) হন | 
যুদ্ধের নয়মালের অধিকাংশ সময়ই তিনি বন্দিশিবিরে কাটান, 
তারপর ফ্রান্সের পতনের মধ্যে পালিয়ে নানা পথে ঘুরে ফিরে 
ইংল্যাণ্ডে উপস্থিত হন এবং সেখানে বৈদেশিক শত্রু হিসেবে 
আবার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। fra এবার শীল্রই মুক্জিল।ভ 
FATI বইখানা! এক খণ্ড দামী বিবরণাত্বক রচনা 
(eportage), আর এ ডামাডোলের সময় সত্যনিষ্ঠ যে-সব 
লেখার টুকরো বেরোয়এর সঙ্গে তা একত্র হয়ে এই কথাটা 
Hat করিয়ে দেয় যে বুর্জোয়া গণতন্ত্র কত নিচে নেমে যেতে 


পারে! এই মূহুর্তে, ফ্রান্স যখন নতুন করে [Sats করেছে, 
আর সহযোগীদের (collaborators) ছাঁয়। শিকার (witoh- 
hunt ) যখন পুরাদমে চলছে, আমরা প্রায় ভুলে যাই যে, 
১৯৪০ সালে সরেজমিনে উপস্থিত বিভিন্ন পর্যবেক্ষরা মনে 
করতেন যে ফরাসী জন-সংখ্যার শতকরা সাত-চঙ্গিশ 
ভাগই ছিল হয সক্রিয়ভাবে জার্মানি-খেঁষা নয়ত সম্পূর্ণ 
উদাসীন। যারা লড়াই করেনা তাঁদের কাছে যুদ্ধ বিষয়ে 
সত্যনিষ্ঠ বইগুলি কখনো গ্রহণষেগ্য নয়, ক্যেসলারের 
বইও বেশি সমাদর পায় নি। এর থেকে কেউ ARU 
Sat হয়নি-না qé রাজ্নীতিকরা, না ফরাসী 
কম্যুলিস্টরা, না সাধারণ লে|কের!। ফ্যাসি-বিরোধী যুদ্ধ 
পরিচালন! .সম্বন্ধে বুর্জোয়া রাজনীতিকদের ধারণ! ছিল 
পাকড়ানো যায় এ রকম প্রত্যেকটি বামপদ্থীকে জেলে দিতে 
হবে; ফরাসী কযুযুনিস্ট॥! ছিল ফপতঃ নাৎসী-মুখো, ফরাসী 
যুদ্ধপ্রচেষ্ঠাকে বানচাল - করবার যথাসাধ্য চে! তার! 
করেছে; আর দায়িত্বসম্পন্ন মেতা মনে করে ভোরিও-র 
(Doriot) সত ধেকাবাজদের অনুসরণ করাই ছিল সাধারণ 
লোকের পক্ষে সম্ভব | বন্দিশিবিবে নির্যাতন ভোগী সঙ্গীদের 
সাথে উদ্ভট আলাপ ataa কিছু ক্যেললার রেকর্ড 
করেছেন, এবং তিনি আরো বলেছেন, মধ্যবিত্ত. সোস্যালিস্ট 
ও কয্যুনিষ্টদের মতো তিনি সেদিন পর্যন্ত কথনে! খাঁটি 
সর্বহ।রাদের (proletariata) সংস্পর্শে আসেননি, এসেছিলেন 
শুধু শিক্ষিত সংখ্যালঘুদের সংস্পর্শে । তিনি এই নৈরাশ্য- 
বাদী সিদ্ধান্ত করেছেন £ “গণশিক্ষ। না হলে, সামাজিক প্রগতি 
নেই ; সামাজিক প্রগতি ছাড়া জনগণের শিক্ষাও হয় না।* 
‘দুনিয়ার wera (Scum of the Earth) ভেতরে 
ক্যেসলার জনগণকে আদর্শরূপে উপস্ব(পনে বিরত হয়েছেন। 
তিনি স্টালিনবাদ বর্জন করেছেন, তাই বলে উট্স্কিবাদীও 
তিনি নন | এটাই হল ‘আগমন ও বিদায়-এর ( Arrival 
& Departure ) সঙ্গে বইটির প্রকৃত যোগন্থত্রঃ আর এই 


gA, ta ১৩৭৫ 


‘আগমন ও যিদায়'-এ বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গি হয়ড চিরতরেই বর্জন 
কয়! হুয়েছে। 

“আগমন ও বিদায় (Arrival & Departure) খুশি 
হবার মতো! বই নয়। এটা উপস্কাস--এ ভাওতা বড়ই 
খেলো) ফলত এটা এমনই এক রচলা যার উদ্দেশ্য হল 
বৈপ্লবিক ক্রীড গুলো! (creed) যে স্নায়ু বৈফল্যজদিত 
আবেগের যৌক্তিক ব্যাখা! তাই দেখালো । অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন 
গঠন-সৌষম্য সত্বেও এ-বইয়ের শুরু ও AAS একই 
.ঘটনাপ্রবাহে--ফোনে। বিদেশে প্রস্থান একটি তরুণ 
Boye বম্যুনি্ট ছাদেরি থেকে পালিয়ে Agoa 
সাগরতীরে লাফিয়ে পড়ে; সেখানে ব্রিটেনের সরকারে সে 
চাকুরি করবে এই তার আশা fadal তখন একমাত্র শক্তি, 
যে লার্মানির বিরুদ্ধে লড়াই করছে। কিন্তু তার উৎসাহ 
খানিকটা মিইয়ে আসে, কারণ বৃটিশ রাইদুতের দফতর 
(Consulate) তার ব্যাপারে তেমন আগ্রহ দেখায় না এবং 
কয়েক মাস তাকে আমলও দেয় না। এই সময়ের মধ্যে তার 
টাকাকড়িও ফুরিয়ে যার এবং অন্ত সব -বিচক্ষণতর Sejati 
পাদিয়ে আমেরিকায় চলে যায়। সংসার নাৎসি প্রচারকের 
রূপ ধরে, স্থলঘেহুটা--একটি ফরাসী মেয়ের বেশে 
এবং--ক্ায়ুবৈকল্যের পর--শয়ভীন যনো-বিফদনবিদের 
(psycho-analyst)-44 BY ধরে পর-পর তাকে লোভ 
দেখাভে থাকে। মনো-বিকলনবিদ তার মল থেকে এই তথ্যটি 
বায় করলেন যে, ভার উৎসাহ এঁতিহাপিক প্রয়োজনে খঁটি 
বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তার মূলে রয়েছে এক fas 
অপরাধের মনোবৃত্তি ; অতি বাল্যকালে শিশু ভাইটিকে অন্ধ 
করে দেবার প্রচেষ্টায় তার জন্ম | যতদিনে মিত্রশক্তির সেবা 
করবার সুযোগ সে পেল ততদিনে সে-ফাজ করতে চাওয়ায় 
সকল যুক্তিই সে হারিয়ে ফেলেছে) আবার যখন. তার 
ঘুর্জিহীন আবেগ তাকে পেয়ে বসল. তখন সে আমেরিকা 
ছেড়ে যাবায় উভোগে করছে। কার্যত গে দ্বন্ব ত্যাগ ফয়তে 


পারছে AL) বইট। যখন শেষ হল তখন সে তার জন্মভূমি 
এক অন্ধকার পরিদৃশগ্যে (landscape) RUA লাহায্যে 
হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে নেমে অসছে-_যেখানে ব্রিটেনের 
গুুচরক্ষপে তাকে নিযুক্ত করা gA | 

রাজনৈতিক বিবৃতি হিসাবে ( আর বইটি এর চেয়ে বেশি 
কিছুই নয় ) এটা আদৌ পর্যাপ্ত নয় । এফথা অবশ্য অমেক 
ক্ষেত্রেই সত্য এবং হয়ত সবক্ষেত্রেই সভ্য যে, বৈপ্লবিক 
alia ব্যক্তিগতভাবে মানিয়ে চনতে না পারায়ই ফল। 
যার! সমাজের সঙ্গে BE করে তাদেরই মোটের উপয় সমাজকে 
অপছন্দ করার কারণ থাকে। আর স্বস্থ visas লোক 
যেমন যুদ্ধে আৰু হয় না তেমনি হিংসা এবং অবৈধতাও 
তাদের আকর্ষণ করে না। “আগমন ও বিদায়’-এতে 
(Arrival & Departure) তরুণ লাৎলিটি এই অন্তর্্রাহী 
(penetrating) মন্তব্য করেছে যে, বামপন্থী জাদ্দোলনের 
গলদ কীতা৷ এর মেয়েদের কদর্যতা দেখেই বোঝা যায়। 
কিন্তু তাই বলে সমাজবাদী যুক্তি নিতান্তই বাতিল হয়ে 
যায় লা। উদ্দেশ্য যাই থাক, কাজের তো ফল আছেই। 
মার্কস-এর শেষ উদ্দেশ্য ঈর্ষা ও নিন্দাবাদ হতে পারে, কিন্ত 
তাতে প্রমাণ হয়না যে তার সিদ্ধান্ত ভুল বা মিথ্যা। 
‘Arrival & Departure’-aq নায়ককে নিছক প্রবৃত্তির 
তাড়নায় কর্ম ও বিপদ এড়াবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ মা করিয়ে 
amaa তার আকস্মিক বুদ্ধিহানি ঘটিয়েছেন। Sta 
পেছনে যে ইতিহাস রয়েছে তাতে তার দেখতে পাষার 
কথ! ছিল যেকোনো কোনো কাজ করতেই হুয়--তা সে- 
সবক|জ করার যুক্তি আমাদের ভালো হোক কি মদ ছোক। 
ইতিহাসকে একদিকে চলতেই হবে afte স্নাযু-যিকারীরাই, 
সেদিকে তাকে ঠেলে দেয়। ‘Arrival & Departure’-4 
পিটার-এর আদর্শ-বিগ্রহগ্ুলি (idols) একে একে ভেঙে 
যাচ্ছে। রুশ বিপ্লবের অধঃপতন হল, fadoa (বেতো- 
aga বৃদ্ধ কনসাল যার প্রতীক ) অবস্থাও এর চেয়ে তালে! 


A 


om আর্থার carat 
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ময়, জান্তর্জ| তিক শেদী-চেতন সর্বহ!রাঁর দলও পুরাকাহিনীতে 
(myth) পর্যবসিত। কিন্তু সিদ্ধান্ত ( যেহেতু, শেষ পর্যন্ত 
ক্যেসলার ও তার নায়ক যুদ্ধের পোষকভা করছেন) 
হওয়া উচিত যে ছিটলার-এর হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া 
এখনো একটি সাঁধন-যোগ্য উদ্দেশ্য--একটুখানি প্রয়োজনীয় 
সম্মার্জনের কাজ, যাতে উদ্দেশ্ঠট। প্রায় অবান্তর | 

যুক্তিসিদ্ধ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্ভ ভবিষ্যতের 
একটি ছবি থাকা চাই। বর্তমানে ক্যেসলার-এর সামনে 
তেমন ছবি নেই, অথবা বলা যায় এমন ছুটি ছবি আছে যার 
একটি aaia বাতিল করে দেয়। চরম লক্ষ্য হিসাবে 
তিনি বিশ্বাস করেন ভৃ-ঘর্গে--ষে ziri? ( Sun State ) 
প্রতিষ্ঠায় ঠা ভিয়েটর-রা ( gladiators) Scot হয়েছিল 
এবং UNS শত বছর ধরে সমাজব।দী, নৈরাজ্যবাদী ও 
ধর্মপ্রোহীদের কল্পনাকে ভূতে পাওয়ার মতো পেয়ে বসেছিল। 
কিন্তু তীর বুদ্ধি তাঁকে বলছে যে, ছু-র্গ হুদুরে অপস্থত হচ্ছে 
এবং আমাদের লামনে প্রকৃতপক্ষে যা আছে ত! ছল 
শোণিতপাত, অত্যাচার ও লাঞ্ছনা । সম্প্রতি নিজেকে 
“্বল্ন-কালীন ছংখবাদী' ( short-term pessimist ) বলেই 
তিনিই বর্ণনা করেছেন। সমস্ত রকমের বিভীষিকা দিগন্তে 
ছড়িয়ে যাচ্ছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবই ঠিকই হয়ে আসবে । 
চিন্তাশীপ লোকের মধ্যে এই মনোভাবই সম্ভবত প্রাধান্ত লাভ 
করছে £ গৌড়! ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করলে, পাধিব জীবনটাকে 
RBZ QA বলে WHIT করার যে গুরুতর যুশকিল_-এ 
ATSB! তারই ফল। অন্যদিকে এটা আবার সেই 
উপলব্ধিরই ফল যে জীবনটাকে যাপন-যোগ্য করে তোলা 
সমপ্রতি যেমন মনে হয়েছে তাঁর চেয়ে ঢের বড় AVI I 
১৯৩০-এর কাছাকাছি সময় থেকে এ বিষয়ে আশা পোষণের 
ফোনে! কারণই দেখা যায় লি। অপত্য, FAH, নিষ্ঠুরতা এবং 
অজ্ঞতার কুস্তীপাক ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে ন।। 
আর আমাদের বর্তমান অশান্তির চেয়েও বড় সমস্ত! দেখ! 


দিয়েছে--যা:এখন ঘুরোপীয় চেতনায় প্রবেশ করছে। খুব 
সম্ভব মানুষের প্রধান সমস্তাগুলির সমাধান কোনোদিনই 
হযে না; কিন্তু এমন কথা আবার চিন্তাও করা যায় না! 
আজকের দুনিয়ার দিকে ভাকিয়ে কে সাহস বরে বলতে 
পারে, “দুনিয়াটা চিরকালই এইরকমই থাকবে, দশ লক্ষ 
বছরেও স্পষ্টত এর চেয়ে আরো ভাল হয়ে উঠবে মা”? 
কাজেই এরকম আবছা রহস্যময় ধারণাই আপনাদের হতে 
পারে যে বর্তমানে এর কোনে! প্রতিকার নেই, সকল 
রাজনৈতিক কর্মই বৃথা, কিন্তু আজ মানবজীবন যেমন 
দুঃসহ গুল দেশ-কালের পরিধির মধ্যে তেমমট| হয়ত কোথাও 
কোনো রকমে আর থাকবে AL | 

এর থেকে বেরোবার একমাত্র সোজা পথ হুল ধর্ম- 
বিশ্বাশীর পথ ; তিনি মনে করেন এজীবন পরবর্তী জীবনের 
ayfa: কিন্তু প্রায় কোনে! চিন্তাশীল ব্যক্তিই এখন 
বিশ্বাস করেন না যে, মৃত্যুর পর জীবন আছে। আর ধার! 
বিশ্বাস করেন তদের সংখ্যাও বোধ হয় কমে আসছে। 
আধিক ভিত্তি নষ্ট করে দিলে Bia গির্ভাগুলোও আর 
নিজগুণে বেঁচে থাকবে ন|। কাজেই মৃত্যুকে চরম বলে 
স্বীকার করেও ধর্মবিশ্বাফে কী করে ফিরিয়ে আন! যায়, 
তাই হল AFS AWB) মানুষ শুধু তখনই সুখী হতে 
পারে যখন সে ধরে ন! নেয় যে জীবনের লক্ষ্য হল gq | ' 
অন্তত CHA যে তাই স্বীকার করে নেবেন এটা নিতান্তই 
অসম্ভব । তার লেখায় VR ভোগবাদী সুর রয়েছে, আর 
এরই একটি ফল হল ট্টালিনব!দ থেকে বিচ্যুত হয়ে একট] 
নতুন রা্গনৈতিক অবস্থান (position ) লাভে তর 
ব্যর্থতা । 

ক্যেপলার-ভীবনের কেন্দ্রীয় ঘটনা রুশ বিপ্লব শুরু 
হয়েছিল উচ্চ আশা নিয়ে। আঙ্গ সে কথা জামরা ভুলে 
যাচ্ছি কিন্ত পোয়া শতক আগে নিশ্চিত আশ! করা গিয়েছিল 
যে, রুশ বিপ্লব মর্ভ্যে PÍNA KET ফরবে। দেখাই 


rêl andl, চৈ ১৬৭৪ 

যাচ্ছে, তা থটে নি। এটা যে তিনি বোঝেন না তেমন 
gage ক্যেসলার ন'ন। আর Raga গোড়ার লক্ষ্য বা 
Coupes! কি ছিল তাও যে তার মনে পড়ে না তাও নয়। 
আরো, Sta yatta geat থেকে বিশোধন ( purges ) 
ও গণ-নির্বংসন ( mass-deportation ) যে কি বস্তু তাঁও 
বোঝেন ; শ’ (alti ) ও লাস্কির মতো দুরবীণের উণ্টে। 
দিক দিয়ে এ বের দিকে তিনি তাকান না। কাজেই 
তীর fate হল £ বিপ্লবের পরিণতি এইরকমই ach) এতে 
ATMA HY BIA ন! হয়ে গত্যন্তর নেই? অর্থাৎ 
রাজনীতির বাইরে থাকা, এমন একটি qaaa WR করা 
যার মধ্যে আপনি ও আপনার বন্ধুবৰ্গ সুস্থবুদ্ধি নিয়ে 
ধাকতে এবং আশা করতে পারেন যে, একশে! বছরের 
মধ্যে যে কোনে! রকমে সবকিছু আরে! ভালো হয়ে 




















গীতাশাস্ত্রী জগদ'শচন্দ্র ঘোষ বি. এ. 






যাঁবে। এর মূলে আছে তাঁর ভোগবাদ যাতে এই ভাবনাই 
জাগিয়ে তোলে যে BAAS qre, ঈন্সিত হোক আর 
নাই হোক, এ কিন্ত সম্ভব নয়। ম।নবজীবন থেকে দুঃখ 
যোলোআনা নির্মূল হবার নয়, মানুষকে বোধ হয় নানা মন্দর 
মধ্য থেকেই চিরকাল বেছে নিতে হবে, সমা'জব|দের লক্ষ্যও 
হয়ত দুনিয়াটাকে নিখুত করা নয়, আরেকটু ভালো FT | 
সকল বিপ্লবই ব্যর্থ, কিন্তু তাদের ব্যর্থতা একই রকমের নয়। 
একথা স্বীকার করবার অনিচ্ছাই ক্যেসলারকে সাময়িক 
ভাবে কানাগলিতে ঠেলে নিয়েছে, আর এতেই তার 
আগেকার বইগুলোর তুলনায় ‘আগমন ও falata 
( Arrival & Departure ) অগভীর (shallow ) মনে 
হয়। 


খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই 


Heavy ঘোষ এম. এ. 


| Vee বাংলার খাবি ‘Oreo 
AFB ও ভাগবত ধর্ম ৭:০৩ বাংলার মনীবী ১৩০ 
ভারত-আত্মার বাণী ৫০০ বাংলার fagat ২:০০ 
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা ১৫০ বীরত্বে বাঙালী ৫০ 
কর্মবাঁণী ১২৫ ব্যায়ামে বাঙালী ২০০ 
Soul of India Speaks 5:00 বিজ্ঞানে বাঙালা 8'00 
© রাজধি রামমোহন ১:৫০ 
প্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি. রবীন্দ্রনাথ ১২৫ 
বিগ্ভাসাগর ২২৫ যুগাচার্য বিবেকানন্দ ১:৫০ 
| মাহ্মষের মত APRS K% আচার্য জগদীশচন্দ্র ২৫০ 
শিশু রামায়ণ ৬২ আচাৰ্য APESE Vs 
শিশু মহাভারত ॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥ 
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী ঃ ১৫ কলেজ স্কোয়ার £ কলিঝাভা--১২ 
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ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনী 


- জ্কাঞ্পাল্লেল্ল fens 
বারীন বর্ধন 


সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল জাপানের সমবায় কেন্ত্র- 
গুলির কথা। FAA নামে কেরালার এক বন্ধু জাপানে 
এসেছে সমবায় কেন্ত্রগুপির কর্মপদ্ধতি ভানতে। নানা 
- জায়গায় ঘুরে ঘুরে FRU বহু তথ্য সংগ্রহ করেছিল এবং 
ছাত্রাবাসে খেস্গল্লের কাকে WICH বলে যেত জাপানের 
সমবায় কেন্্রগুপির কার্যযকলাঁপ। বেশ মজার বলেই মনে 
ES | তাই বন্ধুর যুখে সমবায় কেন্দ্রের কথা শুনেই সেখানকার 
ABCA সঙ্গে দেখ! করতে ইচ্ছে হল। 

বললরম-_ প্রায় তো দুপুর হয়ে এল। তবুও সোসাইটির 
সফিলটা ঘুরে যাওয়া যায় ন! কি? 

আগার যেমন, দেশ দেখার ছিল অদম্য ইচ্ছা, বন্ধুয়ও 
দেখলাম দেশ দেখাতে গিয়ে নেই কোন ক্লান্তি বা দুর্বপতা। 
"৯ অকুপণ ভাবেই সব দেখিয়ে চলেছে। খুব উৎসাহ দিয়েই 
বলল-নিশ্চয়ই ! এ গ্রামের সবাইর সঙ্গে আমাব অস্তধদতা 
রয়েছে। তাছাড়া বিদেশী কেউ সোসাইটির খুটিনাটি 
জানতে চাইছে শুনলে ধুব খুশী হবে সবাই। 

মিনিট দশেক হাটার পর এসে পৌছুলাম সোসাইটির 
দরজায়! আমাকে বাইরে দাড় করিয়ে বন্ধু চলে গেল 
অফিস ঘরে এবং ছুমিলিটের মধ্যেই বেরিয়ে এসে বলল 
সোসাইটির কর্মীরা খুবই খুশী হবে তোমার সঙ্গে কথা বলতে 


~- পারলে) 


দু'জনে অফিস ঘরে ঢুকে পড়লাম । "ইরাশ্যাই“_- 
চৈত্র '৭৫--৫ 


চারিদিক থেকে সবাই এমন অভ্যর্থনার ভঙ্গীতে বলে উঠল 
যেন কোন গণ্যমান্ত অডিথি অফিসঘরে পদার্পণ করেছেন। 
পইরাম্যাই”র রকমটা জানা না থাকলে ভড়কে atata? 
কথা। | 

হাত জোড় করে নমস্ধারের পর্বটা সেরে নিলাম প্রথম 
দফায় । কাঠের তৈরী সাধারণ খর । তার চেয়ে সাধারণ 
আলবাবপত্র। একট ata ইলেকট্রিক পাখা ঘুরছে। 
শতকরা আশীজনের গায়ে বাতাস লাগার কথা নয়। 
airman প্রতি টেবিলে জমে রয়েছে। আরও এগিয়ে গিয়ে 
বন্ধু এবার fazaa AA আমার পরিচয় করিয়ে দিল। 
আবার চলল ভদ্রতার ঝড় কিছুক্ষণ । কিন্তু আর সবাই যে 
যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। একটু আগেও যে সবাই 
MAIC ঘরে ঢুকতে আহ্বান জানিয়েছিল তার সমন্তই যেন 
এরতিহাসিক যুগের বিষয়বন্ত হয়ে পড়েছে। ডিরেক্টর 
সাহেবের টেবিলে কোনই sga নেই। কোন চেষ্টা 
নেই আর দশলন থেকে নিজেকে atati করে রাখবার | 
একটি জিনিষই তার আছে। সেট। হল টেলিফোন। কি 
একটা! জরুরী কাল fan) দু,মিনিটের wa ডিরেক্টর সাহেব 
উঠে গেলেন পাশে আরেকজনের সঙ্গে কখ। বলতে । আর 
ইত্যবশরে আফসেরই এক মহিল! কর্মচারী এনে হাজির 
করলেন WHI, ATH চা। সবুজ চা এমনিতেই ভাল 
লাগে না। তিতো, গরম জলের ate কিন্তু জাঁপানীরা 


d 


ax, চৈত্র ১৬৭৫ 


৮৫১ 


পরমানন্দে তা খেয়ে থাকে কারণে অকারণে। এঁ MFA 
ঘুরে বেশ wifes এসে গিয়েছিল | এক চুমুকে চায়ের 
crate শেষ করে হাত বাড়িয়ে দিলাম আরেক atata 
wy | | 

দ্বিতীয় cata) শেষ করার আগেই ডিরেক্টর সাহেব 
ফিরে এলেন এবং চেয়ারে বসতে বসতে AGA দিকে তাকিয়ে 
বললেন--এর উপস্থিতিতে আমরা খুবই খুসী হয়েছি। 
ভারত সম্বন্ধে আমরা জানি বহুকাল ধরে। আল তাদেরই 
একজনকে দেখে ধন্ত মনে করছি। 

ভদ্রতার ভঙ্গীট। প্রায় গ! সয়া হয়ে গিয়েছে। 
অপ্রত্যাশিত নয় একেবারেই । তবু আমিই বা কম যাব কেন 
প্রিরভাষণে। 

তাই কথাটা! একরকম ফিরিয়ে দিয়েই বললাম--আর 
আমার তরফ থেকে আপনাদের জানাই অন্তরের ভালোবাসা | 
এতদিন ধারণ! ছিল যে, অতিথিপরায়ণতার দিক থেকে 
ভারতীয়র! গর্ব অনুভব করতে পারে। কিন্তু আপনাদের 


গ্রামে এসে সে ধারণা আমার পালটে গিয়েছে | 


লে যাই হোক। কথার মারপ্যাচে আর সময় AY করতে 
ইচ্ছে হলনা । একটু অনুরোধের সুর টেনেই বললাম আমি 
আপনাদের গ্রাম দেখতে এসেছি। গ্রামের সর্বদীন জীবনের 
দেখা পাব বলে। ভারতে গ্রামের সংখ্যা সহরের চেয়ে 
অনেক বেশী। কথাবার্তায় এবং চোখে দেখে মনে হল 
জাপানী চাষীর দল ভারতীয় চাষীর চেয়ে অনেকটা বিত্তশালী 
এবং উন্নত। বই পড়ে এবং লোকমুখে শুনে 'জেনেছিলাষ 
AHA ব্যবহার ছাড়াও এই তফাতের মূলে আছে সমবায় 
বিজ্ঞানের কার্ধকলাপ। তাই আপনাদের কাছে জানতে 
এসেছি কি ভাবে আপনার! চাষীদের সাহায্য কবেন। 

সমবায় সংস্থার পূর্ণ বিবরণ দিতে দিতে ডিরেক্টর সাহেব 
বললেন_-এখানকার কর্মচারীরা সব বেছনধারী। কিন্ত 
চাঁপকের দল চাষীদের প্রতিনিধি। ছুবছরে একবার 


নির্বাচন হয়। এবং চাষীরাই ঠিক করে নিজেদের কর্ণধার k 
গতামুগতিক সমধায় ব্যবস্থারই অনুরূপ | 

লিজ্ঞালা করলাষ আচ্ছা, এই সংস্থায় প্রধান কাট! 
কি? আমাদের বেশে নানা স্তরের সমবায় সংস্থা আছে।- 
যেমন খণ দেওয়া, ক্রয়, বিক্রয়, BORI আপনাদের REI 
কি সবগুলি কাজই ঘাড়ে নিয়েছে, না প্রতি বিভাগের দায়িত্ব 
গিয়ে পড়েছে আলাদা সংস্থার উপর। 

বললেন--আমর! প্রধানতঃ চাষীদের কাছ থেকে fay” 
কিনে সেটা বিক্রীর ব্যবস্থা করি। অবশ্য চাষীদের সমস্ত 
ফসলই যে লোসাইটিতে জমা দিতে হবে এমন কোন কথ! 


নেই । am দিতে ইচ্ছুক, সে চলে যাচ্ছে সোল|ইটির 


গুদাম ঘরে । সেখানেই সে।সাইটির লোক সঙ্গে সঙ্গে মিটিয়ে. 
দিচ্ছে লেনদেনের কারবার । GAS ফসল আমর! শহরে, 
বিক্রীর বাবস্থা করি। | 

_যদি কোন চাষীর টাকার eataa হয় জমি উন্নয়নের , 
জন্য, তবে কি আপনারা টাকা ধার দেন? 

- শুধু জানি উন্নয়নের জন্যই টাকা ধার দেওয়ার ব্যবস্থা _ 
আছে। অস্ত কিছুর ow বা কোন পারিবারিক ব্যাপারে 
টাকা ধার দেওয়ার রীতি নেই | 

আগেই বলেছি জাপানীরা শুধু হাতে কোন কাজ 
করে না। অতি সাধারণ কাজেও যন্ত্রের সাহায্য নেয় যাতে Y 
সময় এবং পরিশ্রম-_-ছুইই সংক্ষেপ Fal চলে । ঠৌণে যেতে 


" যেতে দেখেছি পাশের পাহাড় থেকে ক্ষীণ জলধার! দ্রুত. 


নেমে আসছে | জলের ধারা বাঁক নেওয়ার সাথে সাথেই, 
Ste ঘুরে গেল। এবার নজরে পড়ল দুরে গৃহস্থ এ 
জলধারার উপর তৈরী করে রেখেছে একটা কাঠের চাকা। 
জলের গতিই তাকে ঘুরাচ্ছে দিনরাত। বাড়ীর ভিতরে 
চলছে চালের বা অগ্যকিছুর কল এ ঘূর্ণায়মান চাকার 
জোবে। কোন ইপেকসিটির প্রয়োজন হয়নি এর 
সাধারণ ব্যবস্থার অবতারণা করতে । উত্তাবনীশক্তি যখন 


y 


জাঁপামের দিনগুলি 


এরকম সাধারণ অসাধারণ--সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায় 
তখন কৃষিকার্য করতে গিয়ে এরা নিশ্চয়ই সাহায্য নেয় 
আধুনিক যন্ত্রপাতির | 

তাই গিজ্ঞাসা করলাম-__জমিতে হাল দেবার oe 
নিশ্চয়ই Ptaa ব্যবস্থা আছে, নয় কি? | 

নেতিবাচক উত্তর শুনে একটু qia গেলাম ৷ ডিরেক্টর 
সাহেব বললেন--্্যাক্টরের বাবহার আমরা বড় একটা পছন্দ 
করি ali crm BiZa কোন ব্যবস্থাই নেই। তবে 
যদি কোন সম্পন্ন চাষী Bt Beas প্রয়োজন বোধ করে তবে 
আমরাই আবার তার ব্যবস্থা করি। 

আবার প্রশ্ন করলাম--বীলের ব্যবস্থাও কি আপনারা 
কয়েন, না সরকার থেকে বিতরণ করা হয়। তাছাড়া বিদেশ 
থেকেও কি আপনারা বীল আমদানী করেন। 

সরকারই Jer বিতরণ করে। সরকারী গবেষণাগার 
sire) সরকারী কষিবিভাগের পরিচালনায় সেগুলে। 
কাজ করে। প্রতিনিয়তই সেখানে নানা দেশের বীজ নিয়ে 
গবেষণা হচ্ছে। শুধু যে বিদেশী বীজ সরাসরি মাঠে 
ছড়িয়ে দেওয়া হয়, তা নয়। বিদেশী বীজ দেশীর চেয়ে 
কতটা ফলদায়ক, আমাদের জমিতে ব্যবহার করতে গিয়ে 
কোন বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে কিলা এবং এই কাজ 
থেকে কোন উন্নততর ফসল উৎপাদন সম্ভব কিনা-- 
সব নিয়েই গবেষণা করা হয়। সারা দেশেই এ জাতীয় 
গবেষণাগার ছড়িয়ে AACE | 

তারপরই দৃষ্টান্ত দিয়ে বললেন_'এই যে জাপানী 
“agt বা কমলা আপনারা টোকিওতে পান, তাতে কি 
কোনদিন বীচি পেয়েছেন 

বাস্তবিকই একটা বীচিও কোনদিন দাঁতে বাঁধেলি। 
আমার ভাবনাকে আর এগোতে না দিয়ে ভিরেক্টর সাহেব 
উঠে গেলেন! এবং সামনের ছু'বস্তা থেকে দু'মুঠো চাল 
এনে আমার সামনে ছড়িয়ে দিতে দিতে বললেন--এই 


যে সরু চাল দেখছেন এ আপনাদের দেশ থেকেই লিয়ে 
আসা হয়েছে। আর এই যে এধারে মোটা দানাওয়ালা 
চাল দেখছেন এগুলো জালা হয়েছে ইটালি থেকে। 
আপনাদের চালের গন্ধ খুব ভাল। কিন্তু সরু এবং 
ঝরঝরে ভাত হয় বলে আমাদের] দেশে আদর নেই। 
আমর! আবার মাড়শুদ্ধ ভাত পছন্দ করি কিলা। my? 
চেষ্টা করছি ইটালীয় ধরণের চাল তৈরী করতে। 

বিবরণ শুনে অবাকই হতে হল। শুধু চাদ তৈরী 
করেই এদের কাজ শেষ হয় না। আবার দেশবিদেশের 
বিভিন্ন ধরণের চাল একত্র করে কোনটা দেশের মাটিতে 
বেশী ফলে এবং সবার পছন্দসই তার জন্যও চলছে নিযস্তর 
গবেষণ| | এই গবেষণার আরও উৎকট রকম দেখেছিলাম 
Be এক পরিবেশে | 

মাছ সম্পর্কে জানবার জন্ত কলম্বোবৃত্তি নিয়ে এসেছিল 
উড়িষ্যাবাসী ta নায়ক । একই ছাল্রাবাসে থেকে তায় 
সঙ্গে বেশ পরিচয় হয়েছিল এবং প্রায়ই এদিক - সেদিক 
বেড়াতে যেভাম। সেদিনের ব্যবস্থামুযায়ী আমাদের rex 
ea ছিল একটি মৎস্য সংক্রান্ত গবেষণাগাঁর। টোকিও 
থেকে AUF হেঁণে প্রায় খণ্টাদুয়েক চলার পর পৌচছুলাম 
গবেষণাগারে । এবিষয়ে সবচেয়ে বড় গবেষণা FH | 
KIANA জাতিদের মধ্যে জাপানীদের রয়েছে একটা বিশিষ্ট 
আসন। কাজেই আন্দাজ করেছিলাম যে একটা বিরাট 
কিছু তো হবেই। আর তাছাড়া দিল্লীতে থেকে থেকে এবং 
sMata ফিজিকেল ল্যাবরেটরী দু'একবার প্রদক্ষিণ ফরে 
ধারণ! হয়েছিল যে অন্ততঃ egay এবং আকারে 
গবেষণা কেন্দ্রটি ছোট করেও হবে সেরকমই একটা কিছু। 
তাছাড়। জাপানে চালের মত মাছও একটা প্রধান ys | 
“Bly ফুড’ বলতে যা বুঝি তার চেয়েও বেশী প্রয়োজনীয়। 
সঙ্গে ছিল এশিয়া কিওক!ই থেকে ধার করা একজন 
ভাষান্তরিক। হেঁটে চলেছি আমরা। 


vee WAA, চৈত্র ১০৭৫ 


একটু পরেই ভাষান্ডরিক মহাশয় দুরে atga দেখিয়ে 
বললেন--এ যে কাঠের ঘরগুলো দেখছেন ওখানেই আমরা 
যাচ্ছি। i 

eega থেকে কোন আডড়ম্বর নজরে এদ না। কাঠের 
দেয়াল দিয়েই চারিদিক ঘেরা । গেট, ঠেলে আমরা 
ভিতরে ঢুকলাম | 

সবচেয়ে ঝড় গবেষণাগার । ভেবেছিলাম যে গেট, 
থেকে সুরু করে যে সমস্ত জায়গা ঘুরে দেখব NFB থাকবে 
তক্মা আটা বেয়ারা চাপরাশীর gal কিন্তু বাইরে দাড়িয়ে 
মোটেই মনে হুদ না যে এ গবেষণাকেন্লের চাপরাশী বা 
বেয়ার! রাধার সামর্থ্য আছে। বিরাট কল্পনার মধ্যে 
খানিকটা ছেদ পড়ল। কম্পাউও পেরিয়ে এবার সোজা 
“KFA AG সাহেবের কামরায়। 

--ইরাম্য/ই।- বলে চেয়ার থেকে উঠে বড় সাহেব হাত 
বাড়িয়ে দিলেন। 

মিটার নায়কই ছিলেন প্রধান অভিথি। 
@, দর্শকমার । stawa চারটা চেয়ার টেনে বসে 
পড়লাম টেবিলের তিনদিকে | ভাষান্তরিক মহাশয় এবং 
মিটার নায়ক- দুজনেই মল গুল বড় সাহেবের ALR 
বাক্যালাপে। আর আমি এবং ডাক্তার আগরওয়াল 
কেবল এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছি | সাধারণ ছোট্ট ঘর। 
প্যাকিং বাজে ঠাস।। তারই একটা দিক পরিফার করে 
বড় সাহেবের বসার জায়গা কর! হয়েছে। অন্যদিকে বসে 
আছে একটি মেয়ে। তিন দিকেই qe রচন। করে রয়েছে 
প্যাকিং বাক্স । কিন্ত এরকম কোণঠাসা হওয়ার দিকে 
বিন্দুমাত্র জক্ষেপ নেই মেয়েটির। একমনে মাছের কি সব 
নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত । আমরা চেয়ারে বসার সঙ্গে সঙ্গেই 
পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী সে উঠে গেল এবং মিনিট দশেকের 
মধ্যেই এনে হাজির করল কয়েক পেয়ালা সবুজ চ1| হঠাৎ 
দেখলে মনে হয় এটাও বেধহুর গবেষণারই একটা অঙ্গ | 


আমরা তার 


চায়ের পেয়াল। দিয়েই আবার চলে গেল ঘরের কোণে এবং 
পর মুহুর্তেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল নিজের sire | 

প্রতি অফিসেই এই নিয়ম। আঁগন্তকের oe চা তৈরী 
করার দায়িত্ব মেয়ে কর্মচারীদের | শুধু আগন্তকই নয়। 
কাজের ফাকে অফিসের লোকদের তৈরী করে খাওয়ানও 
মেয়েকর্মচারীদের একটা প্রধান কাজ) বড় বড় অফিসে 
গিয়েছি। ব্যাঙ্ক অফ টোকিওর হেড আফিসেও যেতে 
হয়েছে ড্রাফট ভাঙ্গাতে। কিন্তু কেথ।ও নজরে পড়েনি 
Seq! আটা পিয়ন বা চাপরাশীর। কলিং বেল্‌ টিপে টিপে 
সাহেবকে অধৈৰ্য্য হতে. হচ্ছেনা কারণ কলিং বেলই নেই 
টেবিলের উপর । তার বলে রয়েছে অতি-সাধারণ কর্মচারীর 
টেবিলের উপর টেলিফোন | নিত্যনৈমিত্তিক কাজের oy 
কোনই ডাকাডাকি নেই বড় সাহেবের। নিজের কাটি 
করেই কর্মচারী তার ওপরওয়ালার টেবিলে পৌঁছে দিচ্ছে 
কাগদপত্র। তিনি আবার তার কাজটুকু সেরে কাগজ নিয়ে 
চলেছেন বড় সাহেবের ঘরে। ছুই সাহেবের মাঝে সেতু- 
বন্ধনের দায়ে দাড়িয়ে নেই কোন' বেয়ারা, পিয়ন al 
চাপরাশী। আর যদি বিশেষ কোন আলোচনার প্রয়োজন 
হয় তবে ওপরওয়]লা টেলিফোনে ডেকে পাঠাচ্ছেন অধস্তন 
কর্মচারীকে | তার জন্কেও প্রয়োজন হয়নি চাপরাশী বেয়ারার 
সাহায্য। 

বাশের চেয়ে কঞ্চি দড়--সাছেবের চেয়ে যে তার 
বেয়ারার প্রতাপ অনেক বেশী সে কথা আমাদের দেশে 
কাউকে বোঝাতে হবে না। কিন্তু কষ্ট হবে জাপানে গিয়ে 
জাপানীদের বোধগম্য করাতে । “গাইগে!” হল সারা জাপানে 
একমাত্র বিশ্ববিালয় যেখানে শুধু বিদেশী ভাষা পড়ান হয়। 
WBA! ছিল প্রায় পেড়হাজ|র। 
হবে প্রায় সত্তর থেকে আশী। কিন্তু অতবড় বিশ্ববিদ্যালয়ে 
এক বছর পড়াশুনা করেও WSN cantata চেহারা নজরে 
পড়েনি। এ প্রশ্ন হয়ত মনে জাগতে পারে--তবে দগুরীর 


অধ্যাপকদের সংখ্যাও. 


ver জাপানের দিনগুলি 


কাজগুলো কে করে? টেবিল al ঘর পরিফার কবা কাদের 
দায়িত্ব? 

বলব_-কোন কাজই কারুর ঘাড়ে চাঁপান নেই। যে 
যার দৈনন্দিন কাজের সঙ্গে বাড়তি কাজগুলোও করছে। 
বলে দিতে হয়না কাউকে । নিজে থেকেই সবাই সব গুছিয়ে 
রাখছে। ক্লাশের শেষে ঘণ্টা বাজাবার দায়িত্ব কোন 
দরওয়ানের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়নি। অফিলঘরে 
রয়েছে একটি সুইচ; আর ক্লাশের শেষে প্রতি কামরায় 
বেজে উঠছে ইলেক ট্রক বেল-_ক্রিং ক্রিং। 

গবেষণা কেন্দ্রটিতে রয়েছে সামুদ্রিক মাছের বাহার। 
alata ভোজনবিলাসী। মাছের হয়েক রকমের AIRI 
গৃহিণীদের aal কোপা, কালিয়া কতই-রংদার 
সব AlN COM হয় আমাদের রহুই-খানায়। যাঁর সুরু এবং 
শেষ হুর্যোদয় থেকে cette hee faye কিন্তু মাছ 
থেকে আচার তৈরী করা বোধ হয় অতি অভিজ্ঞা এবং নিপুণা 
গৃছিণীও zeal করতে পারে না। গবেষণাকেন্দ্রটিতে সেই 
আচারই তৈরী হচ্ছে। এবং যে সে মাছ থেকে নয়। 
একেবারে অক্টেপাস্‌ থেকে । সেই আচার চাঁপান হচ্ছে 
জাপানের প্রতি ধরে। চালান হচ্ছে সমুদ্র পেরিয়ে হংকং, 
ফিলিপাইন এবং ফরমোসায়। 

ডাজার আগরওয়।লা ছিল ডিম্বাহারী নিরামিশাষী। 
একটু পরেই পকেট থেকে রুমাল বের করপ। ভাষান্তরিক 
মশাই এবং বড় সাহেব মিষ্টার নায়কের দিকে তাকিয়ে একটু 
হাসলেন | ARIA নায়ক রসিক লোক । হাসিট!র তাৎপর্য্য 
বুঝতে পেরে বললেন-এ আর তোমরা কি দেখছ? 
এমনও আছে যে মংশ্যবিভাগের কর্ণধার হয়ে বসে আছে 
অথচ নিজে নিরামিশাষী। অন্ততঃ মাছ খাওয়ার কথা তো 
UATE অগোচরে । 

--এক দফা হাঁসির রোল উঠল। 

একটু এগিয়ে বড় সাহেব এবার পাশের একটা ঘুরে 


“গিয়ে দেখলাম গবেষকদের বসবারও ব্যবস্থা নেই। 


ঢুকলেন। ভিতরে গবেষকের দল attie নিয়ে কাছে 
ব্যস্ত । অপরিচিত অতিথিদের সঙ্গে বড় সাহেবকে দেখেও 
চাঞ্চল্য প্রকাশ করল নাকেউ। একটু মুখ তুলে আবার 
নিবিষ্ট হয়ে পড়ল নিজের কাজে। নিজের দেশে হলে gas: 
একে অবজ্ঞারই শগতুল্য বলে ভেবে শিতেন। কিন্তু A য়কম 
SLF মনের পরিচয় দিলেন না বড়পাহেব। 

ঘরের সেই একই চেহারা । নোংরা, setal | 
BABS হয়ে জমে রয়েছে প্যাকিং কেল। সেখান থেকে 
আসছে মাছের বিটুকেলগন্ধ। “দু'একটা টেবিলের কাছে 
ৃ সাঙ্গ 
সরঞ্জাম আগেই দেখেছি । এখানেও কোন চোখ ধাঁধানো 
যন্ত্রপাতি নজরে পড়ল না। বড় সাহেব আরও ভিতরে 
এগিয়ে গেলেন। পিছনে চলেছি আমরা । একটু এগিয়ে 
হাতল ঘুরিয়ে দরজা] খুলে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে চোখে 
মুখে এসে লাগল বরফের গুড়ো ভতি দমকা হাওয়া । যেন 
এই মুহূর্তে উত্তর মেরু থেকে সমস্ত Shel নিয়ে বইতে সুরু 
করেছে। বড় সাহেবের ইঙ্গিতে আমরাও ঘরে PMI 

— এখন উত্তর মেরুতেও মানুষ থাকে ! একটি কর্মরতা 
মেয়েকে দেখে অবাক হয়েই ডাক্তার আগরওয়াল কথা কয়টি 
বলল রাষ্ট্রভাষায়। 

আমারও প্রায় একই প্রশ্ন এসে গিয়েছিল। বললাম 
তাপমাত্রা দেখে তো মনে হচ্ছে এখানে দিবারাত্রই চলে 
মেরুর আবহাওয়া । মনে হয় কোন বিশেষে উদ্দেশ্য নিয়েই 
এ ঘরটি তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু মেয়েটি ওখানে কি 
করছে? | 

দু'জনেই ফিরে তাঁকালাস মিষ্টার নায়কের দিকে। gae: 
অসঙ্গতিট] তারও চোখে বেজেছিল। বড় সাহেবকে জিজ্ঞাস 
করল--+আচ্ছা, STA অত TG! করে রেখেছেন কেন? 

একটু থেমে বড়সাহেব উত্তর দিলেন_মাছের গবেষণ। 
করতে হলে ates নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হবে বেশ 


” wep 


nA, wT ১৯৭৫ 


কয়দিন । তাছাড়া আরও অনেক খু'টিমাটি বিষয় আছে xi 
মৎস্যগবেষণার পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় | তাই প্রয়োজন হয় 
ঠাণ্ডাখরের | | 

শীতে দাতকপাটি লাগার উপক্রম | ভাবলাম, গরমের 
দেশের লোক বলেই এ রকম মনে হচ্ছে। কিন্তু পরক্ষণেই 
মনে হল শুষ্ক ভিগ্রীতে তে! চব্রিশ ঘণ্টা! মেয়েটি থাকছেন! | 
তারও আছে বাড়ীঘর। এখান থেকে প্রতিদিন তাকেও 
ACS হয়। তবে শীতকে মেয়েটি কি করে উপেক্ষা 
করছে ব্যাপারটা ভাবলে দিল্লীর প্রধর acme অনেকটা 
আরাম পাই। 

ফিরে যাবার পথে বড়স|হেব গবেষণাকেন্দ্রের তৈরী 
তিন প্যাকেট, মাছের আচার আমাদের উপহার 
দিয়েছিলেন। উপহার না নেওয়া HERS) তাই ডাক্রার 
আগরওয়াল কোন রকমে প্যাকেটটি হাতে করে গেট, দিয়ে 
বেরিয়ে এল এবং পরমুহর্তেই ভাষান্তরিক মশাইর হাতে 
তুলে দিল পুরে! প্যাফেট,। আমি জার মিষ্টার. নায়েক 
ছাত্রাবাসে ফিরে এসে স্বাদ গ্রহণ করেছিলাম। কিন্ত 
CAVE দেহমন বিদ্রোহী হয়ে উঠার দরুণ প্যাকেট গুলো 
জাপানী বন্ধুদের দিয়ে দিতে হয়েছিল। 

সেই অভিজ্ঞতা দিয়েই আজও দেখলাম সমবায় CHRD 
দেশবিদেশের ফসল নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত। মাছের 
ল্যাবরেটরীতে গিয়েও দেখেছিলাম গবেষণার রকম যার জন্য 
প্রয়োজন হয়নি কোন জ'কজমক | নিতান্ত অনাড়ম্বরভাবেই 
তার we কিন্তু সম্ভাবনার পরিমাণ প্রচুর এবং ফল তার 
শ্বশ্যস্তাবী | ভাবতে ভাবতেই ঘড়িয় দিকে নজর পড়ল। 
বেলা প্রায় দেড়টা। আর বাক্যব্যয় না করে ডিরেরর 
সাহেব আর তার কর্মচারীবৃন্দের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে 
রাস্তার বেরিয়ে এলাম। 

কথা ছিল বন্ধুর সঙ্গে সাইকেলে চড়ে মাইল ছুয়েক দুরে 
একটা জেলে গ্রাম দেখতে যাব। জাপানী জেলে বলে খুব 


যে উৎসাহ হয়েছিল তা নয়। qar উৎসাহ্‌টা হয়েছিল 
খবরের Fine পড়ে পড়ে। খু পরিবর্তনের সময় 


- জাপানের চারিদিকে সুরু হয় টাইফুনের তাগুব। অবশ্য 


আবহাওয়া অফিস থেকে আগেই সকলকে জানিয়ে দেওয়! 
হয় ভীষণ দর্শন অতিধির আগমন। বন্দরে বন্দরে জালিয়ে 
দেওয়। হয় লালবাতি। যার উদ্দেশ্য হল সমুদ্রগামীদের 
সাবধান করে দেওরা। কিন্তু সে সাবধান বাণী মেমে চলতে 
পারে কেবল যারা সমুদ্রযাত্রায় তৈরী হচ্ছে। যারা আগেই 
বেরিয়ে পড়েছে তাদেরকে খবর দেওয়া সম্ভবের বাইয়ে। 
ছোট যন্ত্রচাপিত নৌকাই তাদের একমাত্র ভরসা । ঝড়ের 
APS ভাই গ্রামে হিসেব 'করে দেখা হয় কয়জন চলে 
গিয়েছে মুক্ত সমুদ্রে । সুরু হয় মন্দিরে তাদের সুস্থ হয়ে 
ফিরে আসার oe প্রার্থনা।। ঝড়ের তেজ কমে আসার 
সঙ্গে সঙ্গেই আত্মীয়ন্থজন তীর্থের কাকের মতই অপেক্ষা 
করে সবাইর প্রত্যাগমন। 

খবরগুলো কাগদে প্রায়ই বের হত। প্রথমটায় 
মনোযোগ দিয়ে পড়তাম না। ভাবতাম, জ[মাদের দেশের 
জেলেরাও সমুন্গামী না হোক, কুলকিনার|বিহীন পদ্মা বা 


মেতা মর্দীতে মাছ শিকার করে এবং তাদেরও ঝড়ের 


অভিজ্ঞতা কম তীব্র aa) কিন্তু আকর্ষণটা জন্মাল- এই 
ভেবে যে জাপানী দরিয়ায় টাইফুনের প্রচণ্ডতার কাছে পদ্মার 
AF তো ছেলেখেলা । আর মুক্ত সমুদ্রে তার তাণুব মানেই 
বিধ্বংসী শক্তির চরম প্রকাশ | প্রতি বছর এ সময়টায় ঝড় 
আসবেই আসবে। কিন্তু তাকে উপেক্ষা করে কয়েকটা 
জাল আর ছোট তিল চার টনের বন্ত্রচাপিত নৌকাকে সম্বল 


করে সমুদ্রে বেরিয়ে পড়া! যেখানে আট দশ হালদার টনের 
যাত্রীবাহী জাহালও হয়ে পড়ে মোচ!র খোলার মত। 
ভাবতেই কেমন ল।গে। তাই যখন সকালে বেড়াতে 
বেরিয়ে aq প্রস্তাব করেছিল সযুদ্রতীরের জেলে গ্রামে 
যাওয়ার কথা, তখন কিছুটা উৎসাহিত হয়েছিলাম বই কি | 

( ক্ৰমশঃ ) 


জ্জীবক্ষোনেন্ল অতীত ও শিক 


দেবব্রত নাগ 


কোন বস্তু জীবিত বলতে আমরা বৃঝি 
ক) বার বৃদ্ধি আছে ao” 
থ) যার পুনরুংপাদন হয় 
গ) যা বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থকে কাজে লাগয়ে 
নিজের পুষ্টিসাধন করতে পারে 
ঘ) যালাধারণতঃ বায়ুর অস্কিজেন গ্রহণ করে এবং 
যায়ুতে কার্বম-ডাই-অন্সাইড ত্যাগ করে। 
একটি জীবকোষের মধ্যেও এ গুপগুলি দেখা যায়। তাই 
একটি জীবফোষকে প্রাণের ক্ষুত্রতম AIRI বলা হয়ে খাকে। 
জীবমাত্রেই কতগুলি কোষের সমন্বয়ে গঠিত এবং জীবের 
বৃদ্ধি হয় কোষ Retama ফলে। ফোষ বিভাগনের মূলে 
যে রালায়নিক পদার্ঘট অংশ গ্রহণ করছে তার পরিচয় হ'ল 
জিন্‌ (gene), যার রাসায়নিক পরিচয় হ’ল fö- 
অর্সিরিবোনিউক্লিক আযালিভ বা সংক্ষেপে ডি, এন্‌, এ। এই 
ডি, এন, এ অনুটি থাকে কোষের CHEECH) ভি, এন, এ 
সম্পর্কে পরে আরও জালোচনা করা হবে। 
আজ পর্যন্ত কেউই একটি জীবকোধের ACT অবশ্ঠ- 
প্রয়োলনীর উপ1দামগুলি সম্পর্কে সঠিক উত্তর দিতে পারেন 
fa, যার ফলে জীবন-স্থষ্টির রহস্য উদ্ঘাটন বিজ্ঞান জগতে 
এখনও অজ্ঞাত রয়ে গেছে। আগ যে জীবকোষকে 'আমরা 
দেখছি তা বছ ক্রমবিকাশের ফলে উৎপন্ন এবং যার আদি 
আমাদের কাছে প্রায় অজ্ঞাত। জীবন সৃষ্টির, RT 
উদ্ঘাটন করতে হ’লে জীবকোষের অতীত ইতিহাসকে 
বর্তমানের মাপকাঠিতে বিচার করে দেখতে হবে, এ 


A 


কথ! নিশ্চয় সহজে মেনে নেওয়! যায়। আজকের 
জীবকোযে আছে কতগুলি সক্রিয় এবং সুশৃঙ্খল পরম্পর 
নির্ভরশীল অনু । সুতরাং একটি জীবকোষের জম্মল[ভের 
ay প্রয়োজন £ 
ক) প্রথমত' কতগুলি WHAM বৃহৎ অনুর সংশ্লেষণ 
এবং খ) দ্বিতীয়তঃ এ সুশৃঙ্খল বৃহৎ অনুগুলির সংগঠন 
থেকে উৎপন্ন একটি প্রাণবন্ত গতিময় আত্ম- 
নির্ভরশীল অবস্থা। 
এখন প্রশ্ন হ'ল, এই বৃহৎ সুশৃঙ্খল অমুগুলির উদ্তবই qi 
কেমন ক’রে হ'ল আর কিতাবেই ব। বৃহৎ অনুগুলি হুশৃঙ্খলিত 
হ'য়ে একটি প্রাণবন্ত জীবকোষে পরিণত হ’ল -তা ভাবলে 
আশ্চর্য্য হ'তে, হয়। প্রকৃতির সবকিছুর মধ্যেই একটি 
সুশৃঙ্খল ও gA পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং 
মনে হয়, হয়ত কোন একটি মুহুর্তে সমস্ত বিক্ষিপ্ত ঘটমাগুলি 
একটি হুনিয়ম্িত পথ বেছে নেয়। এখন প্রশ্ন জাগতে 
পারে, পৃথিবীতে me ঘটনাগুলি যে মুহুর্তে wows 
পদ্ধতি বেছে নেয়, গ্রথম জীযকোষটি কি এই waa ঠিক 
পরিবর্তন মুহুর্তে তৈরী হয়েছিল, না এই wor পরিবর্তন 
yes HR বা পরে হয়েছিল_-এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর 
দেওয়া এখন পর্যন্ত সম্তব হয় নি। তবে একথা সত্য যে 
ভি-অক্মিরিবে!নিউক্লিক আসিভ (সংক্ষেপে ভি, এন, এ) 
অথবা প্রোটিন (সাধারণভাবে আমিষ জাতীয় পদার্থ বলা 
হয়)_এই দুইটির যেকোন একটিকেই প্রধানর্ূপে ধরা 
হউক না কেন এদের উৎপত্তি হয়েছিল যেদিন থেকে 


, 


boo > ভ্রয়শী, চৈত্র ১৩৭৫ 


বিবর্তনের ধার! একটি PYN নিয়মে চলতে শুরু করেছে। 
সুতরাং যেদিন থেকে বিবর্তনের ধারা সুশৃঙ্খল নিয়মে 
চলতে শুরু করে জীবকোযের উৎপত্তি সেদিন থেকে ধরে 
নিলে Aasaa বর্তমান অবস্থা ভালভাবে বিচার করা 
হয়ত সম্ভব gal জীবকে|ষের বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত 
সক্রিয়, সুশৃঙ্খল ও পরম্পর-নির্ভরশীল অমুগুলিকে তিনটি 
প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। 

১) যে লব অনুগ্জলি কোষের সমস্ত খবরাখবর বহন 
করে যেমন ঃ নিউক্লিক আয।পিভগুলি ( ডি অক্িরিবোনিউক্লিক 
ত্যালিড বা ডি, এন, এ এবং রিবোনিউক্লিক আ্যাসিভ বা 
আর, এন, এ। 

২) যে সব অনু উপরোক্ত অমুগুলি থেকে উৎপন্ন হয় 
যেমনঃ কোষের জৈব BRAG ( enzymes ), এবং 


৩) যে সব অনু নিগেদের পরিচয় ব্যজ্ত করতে পারে | 


না যেমন--বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ যাদের সঙ্গে বিভিন্ন 
জৈব অনুঘটকগুলির বিক্রিয়া ঘটে | 

বিভিন্ন শুরের অনুগুলির ইঠিহ।স পর্য্যালোচনা করতে 
গিয়ে জানা গেছে যে প্রথম শ্রেণীর অনুগ্তলিতেই একটি 
- জীবকোষের সমস্ত ইতিহাস সঞ্চিত হয়ে থাকে। ওপরে 
উল্লেখ করা হয়েছে বে প্রথম শ্রেণীর অনুগুলি হ’ল বিভিন্ন 
নিউক্লিক eine) খুব সহজ কথায় ফসফরিক আ্যাসিড; 
আযাডেনিন (adenine ), afia ( guanine ) থাইগিন 
ইউরা সিল সাইটে।পিন 
(cytosine ) প্ৰভৃতি জৈব Aife এবং রিবোম্‌ 
(ribase ), ভিজক্সিরিবোস ( Deoxyribose ) প্রভৃতি 
শর্করা জাতীয় পদার্থগুলি_ ইত্যাদি বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ 
থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন যৌগ পদার্ঘগুপিকে বিভিন্ন ক্রমপর্য্যায়ে 
সারিযন্ধ কর! হলে নিউক্লিক stasom তৈরী হয়। 
আর, এন, এ তে থাকে REIR নামক শর্করা জাতীয় পদার্থ টি, 
fag ডি, এন, এতে থাকে fo, ofa রিবোদ্‌ (ডি খন্তি 


. (thymine ), € uracil ), 


R. N. A. আর এক রকম আর, 


সানে হ’ল যার মধ্যে অস্ত্িজেন নেই অর্থাৎ রিযোগ এর 
একটি ofa aq না থাকায় নাম হয়েছে ডি-অক্তি 
facain) শর্করা জাতীয় পদার্থটি। নিউক্লিক tas 
সম্পর্কে ধারণ। নিশ্চয় এখন খানিকট। পরিফার হয়েছে। 
নিউক্লিক আ্যাপিডগুলি gaara, তা আগেই উল্লেখ 
করা হয়েছে। একটি হ’ল ডি, এন, এ, যা কোষের CFV 
( Nucleus ) থাকে এবং অপরটি রিবোনিউক্লিক আযাসিভ 
বা আর, এন, এ, যা কিছুটা কোষের কেন্রুস্থলে কিন্ত 


অধিকাংশ থাকে কোষের সাইটোপ্লাজম্‌ (cytoplasm ) ` 


অর্থাৎ কোষের কেন্দ্রস্থল বাদে যে অংশটি তাঁতে। .এই যে, 
ডি, এন, এর কথ! বলা হোলো তা নিজেই নিজেকে কৃষ্টি 
করে এবং ডি; এন, এতেই জীবনের সমস্ত ইতিহাল বর্ণমালার 
অক্ষরে লেখ! হরে রয়েছে, আডেনিন, গুয়েলিন থাইদিন, 
সাইটেসিন ইত্যাদির মাধ্যমে । ভাই ডি, এন, এ কে 
বলা হয় বংশ প্রবাহক সংকেত ( genotio code ) | 
আর, এন, এ fee ছু'রকষের। একরকম আর, এন এ 
যারা ডি, এল, এতে অবস্থিত সংবাদ “বহন করে, তাদের 
বলা হয় বার্তাবহ-_আর, এন, এ, বা messenger 
এন এ যাদের 
বল! হয় পরিবাহক আর এন এ -বা transfer RNA, 
এরা সংখ্যায় অনেক এবং. এদের কাঁজ হল প্রত্যেকটি 
আামিনো আযাপিডকে লইটোপ্লাগমে অবস্থিত রিবোসে|মযুক্ত 
বর্তাবহ-আর এন এর নির্দেশানুষায়ী, বার্তাবহ আর এন এর 


উপর sien জ্যাসিডগুলিকে একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ক্রমে ,” 


সারিবদ্ধ করে এবং কোন এক সময়ে বিশেষ প্রণালীতে এ 
জ্যামিনো আয[সিডগ্ুলি যুক্ত হলে প্রোটিন অনু তৈরী হয়। 
তাই প্রোটিন বা খুব সাধারণ ভাবে যাকে আমিষ জাতীয় 


পদার্থ বপা হয়, তার কাঠামে তৈরী হয় বিভিন্ন আ্যামিলো . 


আসিডের নিদ্দিষ্ট ক্রসপর্য্যায়ে সংঘে!দিত হবার ফলে ; বিভিন্ন 


ক্রমপর্যযায়ে আযমিনো aeea লংযোজিত হলে 
aon ; 


= ved জীবকোষের অতীত ও ভবিস্ত 


A 


বিভিন্ন প্রোটিন ey তৈরী হয়। এইভাবে কতগুলি আয মিনো 
sifas সংযোগে যে প্রোটিন অনু তৈরী হুল তা দিয়ে 
জীবন্ত দেহতত্ত গঠিত হয় । এথানে বলে রাখা প্রয়োজন যে 
নির্দিষ্ট আযামিনো আাসিডের পরিবাহকরূপে কেবলমাত্র Af 
পরিবাহক -আর এন এ ই ব্যবহৃত হয়। 
এই সেদিন যে তিনজন বৈজ্ঞানিক নোবেল AAT 
পেলেন তারা প্রোটিন সংশ্লেষণে নিউক্লিক আ্য/সিডগুসির 
গ ভূমিকার উপর aga আলোকপাত করেছেন যা শরীর ও 
ভেষজ বিজ্ঞানে এক aga. ভবিষ্ণৎএর নিশান! দেবে। 
তিনজন বৈজ্ঞানিকের মাম হল ডঃ হ্রগোবিদ্দ খে।রানা, 
ডঃ মারলাল নিরেনবার্গ এবং ডঃ ডযদু হোলি! এ তিনজনের 
উদ্দেশ্য একই--বংশপ্রবাহক অনু এবং প্রোটিনের পারস্পরিক 
< সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে দেখা, যা জীবদেছে ভবিষ্যৎ-এ অনেক 
কাজে লাগতে পায়ে। এদের মধ্যে খোরান।ই প্রথম পরীক্ষার 
নলে ভি এন এ থেকে আর এন অয় গ্রতিলিপিকরণ 
(transcription) এবং আর এম এ র প্রোটিনে গ্রতিযাদন 
(translation ) পদ্ধতিটি yra- দেখালেন। যে ঘটনার 
বিষর্তন হয়েছিল জীবকোষে এবং যে ঘটম] ব্যতিয়েকে জীব- 
কোষ জন্মলাভ করতে পারে না ত। দেখানো হুল এই প্রথম 
রসায়নাগারে পরীক্ষা নলে। এ কাজের ভবিষ্যৎ সম্পর্ষে 


YN অনেক উজ্জল সম্ভবনা দেখ! দিয়েছে। 


থোয়ানার গবেষণাটি সংক্ষেপে এই । খোরানাই প্রথম 
রাসায়নিক ও জৈব রাসায়নিক পদ্ধতিতে একটি নির্ধানিত 
সযংশসংকেত পর্যামক্রম জানা ভি এন এ তৈরী করতে সক্ষম 
হয়েছিলেন। এডি এন এ ব্যবহার করে ভিনি এমন একটি 
ভি এন এস্ৃশ WEE আয় এন এ তৈরী করলেন যার 
মধ্যে এর সমস্ত সঙ্কেত প্রতিপিপি হয়ে আছে। তিনি 
কতগুলি পরিবাহক আর এন এ সংগ্রহ করলেন। পরিবাহক 
আর এন এ গুলি fated আ্যমিনে! আযাসিভকে পরিবহন 
করতে পারে। এইভাবে তিনি ভি এন এ বার্তাবহ আর. 
চৈত্র +5৫--৬ 


এন এ, বিভিন্ন পরিবাহক ata, এন, এ, বিভিন্ন. আমিমে! 
Slee লৈব অমুঘঠক ব্যবহার করে বিভিন্ন wA 
efen পর্যায়ক্রম জানা একটি প্রোটিন অনু সংশ্লেষণ 
করলেন। এ ঘটনার গুরুত্ব কতখানি তা উপলব্ধি কয় 
এ মুহুর্তেই সম্ভব নয়। তবে বিভিন্ন দেহতন্তু গঠনে এর 
ভূমিকার সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। কতগুলি ছোট্ট উদাহরণ 
দিলেই ব্যপারটা! পরিষ্কার বোঝা যাবে। 

" বহুদিন ধরে সাদা এবং কালোর afea মানবসমাজে 
বিভিন্ন gre prota স্থ্রি করেছে, তার সমাধান হয়ত কোল 
একদিন বৈজ্ঞানিক উপায়েই সম্ভব হবে! জীব বিজ্ঞানের 
উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই সাদা এবং কালে। মানুষদের বর্ণে॥ CCST 
সম্পর্কে অনেক কিছু জানা গেছে । জীববিজ্ঞানীরা দেখেছেন 
যে দেহে মেলানিন নামক জৈব পদার্থের সংক্লেষণই কালে! 
মানুষদের কালো হবার কারপ। জীবকোষের বিভিন্ন স্তরে 
যে জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটছে তা যদি নিয়ন্ত্রণ করা 
যেত তবে এ মেলালিন মামক পদার্থটির সংশ্লেষণ বন্ধ করা 
হয়ত সম্ভবপর হত। বিজ্ঞানীদের প্রয়াস এ সম্ভাবনার 
উপর যে আলে[কপাত করেছে তা সফল হলে বর্ণ বৈষম্য হয়ত 
পৃথিবী থেকে মুছে যাবে। 

উল্লেখযোগ্য আরও দু একটি উদাহরণ দিলে হয়ত 
ব্যাপারটার গুরুত্ব আরও ভাল ভাবে বোঝা যাবে। কখনও 
কধনও দেখা যায় কোন. পরিবারে কোন একটি শিশুর 
একেবারেই বুদ্ধি নেই। বছ চিকিৎসা করেও তায় বৃদ্ধির 
কিঞ্চিৎও উন্নতি হয় দা । চির লীবন এই একটি মাত দোষের 
ae শিশুটি সমাজের হেয় এবং পিতামাতার মনস্তাপের কারণ 
হয়ে tetai নিকট ভবিষ্তং-এ অবস্থারও হয়ত উন্নতি করা 
সম্ভব হবে। 

কখনও কখনও দেখ! যায় ক্রমাগত রতক্ষরণের ফলে 
কারও কারও মৃত্যু হয়ে থাকে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে 
যে তাদের রক্ত সাধারণ WS মানুষের রক্ত থেকে অনেকাংশে 
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জয়শ্রী, চৈত্র ১৩৭৫ 


পৃধক। এ পর্যন্ত আফ্রিকায় বহুলোকের বিভিন্ন রক্তদোষের 
কারণ পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে । তার কারণ জানা গেছে 
কিন্তু তার প্রতিকার এ মূহুর্তে সম্ভব না হলেও সাম্প্রতিক 
গবেষণার ফলে প্রতিকারের পথ অনেকট] এগিয়ে গেছে। 

আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল কর্কট (Cancer) 
রোগের প্রতিকারের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা} বংশ-প্রবাহক 
সংকেতে বিশেষ পরিবর্তন ঘটার HME কর্কট রোগের উৎপত্তি 
হয়। সে পরিবর্তন যদি কোন কারণে নিবোধ করা যেত qi 
কোন প্রণাপীতে পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যেত তবে কর্কট 
রোগ থেকে মানুষ রক্ষা পেত। এখন মনে হয় যে ভাইরাস 
নামক অতিপরিচিত বস্তুটি যা জীবদেহে বিভিন্ন রোগের 
আবির্ভাব ঘটায় তা হয়ত কোন একদিন মানব কল্যাণে 
ব্যবহৃত হয়ে দুরারোগ্য কর্কট রোগ থেকে জীবদেহকে মুক্তি 
দেবে। 

এসব কিছু বৈজ্ঞানিক সাফল্যের মূলে আছে প্রধানত: 
তিনটি জিনিষ । প্রথমটি হল তৈরী মন, দ্বিতীয়তঃ একটি মুহূর্ত 
এবং তৃতীয়ত; পদ্ধতি। এই তিনটির সমাবেশ যে ব্যক্তির 
জীবনে ঘটেছে তিনি নিঃসন্দেহে বিজ্ঞান জগতে সাফল্য 
লাভ করেছেন। বিভিন্ন maga আজকের জীবনে 
খোরা'ন! যে পথের নির্দেশ দিলেন তা বহুদিনের পরীক্ষারত 
একটি মুহুর্তের জস্ত অপেক্ষা করছিল, যে মূহুর্ত তার তৈরী মন 
ও পদ্ধতিকে জীবন রহস্যের পথে নুতন আশার আগো জেলে 
দিল। মানুষ Salata সাধক। সমস্য! সঙ্কুল আলকের 
জীবনে মানুষ যতই ক্লান্ত হয়ে পড়ছে ততই তার থেকে 
উদ্ধায় পাবার পথ খু'জে বার করছে। যুগ যুগ ধরে মানুষ 
অজানাকে জানবার যে সাধন! করে যাচ্ছে তা সস্ ক্লান্তির 
অবসান করুক! একটি শান্ত, ক্লান্তিহীন সুশৃঙ্খল সুনিয়স্ত্রিত 
জীবনের স্থষ্টি হউক এটাই সকলের Fa | বজ্ঞানীর আবিষ্কার 
ফি সেদিন সত্যই আনবে? 








Afaa ললান্লেল 
সময়োপযোগী দুইটি বই 
AMT দৃষ্টিতে Aaa £ ২৫০ 


“সমাজতন্ত্রের সহিত ata ate বা কম্যুনিজমের পার্থক্য 
পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য । সমাজতন্ত্র অর্থ- | 
নৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রা্থ | কিন্তু ইহার সহিত মার্স | 
যে দর্শনতত্ব, সমাজতত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ 
করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মুল প্রতিপা্ঘ।৮ l 
.** ( ভূমিকা ) | 


নেতাজীর জীবনবাদ £ ১৫০ 
( তৃতীয় সংস্করণ ) 

“Gotta জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ 
করতে হবে। ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী 
নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ 
নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, 
ভারতবর্ষের জন-পাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে 
অবলম্বন করতে হবে। (নতাজীর পথই ভারতবর্ষের 
সম্মুখে একমাত্র পথ । এ-ছাড়া Ate পন্থা বিদ্ধতে 
অয়ণায়।” ( ভূমিকা ) 


CASTS জীবনদর্শম বা ideology সংক্ষেপে 
এই বইয়ে বিবৃত কর! হুয়েছে। 


পাওয়া যাবে 2 
gA eos, গাহুলী বাগান, কলিঃ-৪৭ (ডাকে) 
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশন 
১৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯ 
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maaa আর ঘুম হ’ল পা ভারতচন্দ্রের। পাশের 
ভক্তাপোষে Raat নাক ভাকাচ্ছে। বাইরে সামান্ত শীত 
আর কুয়াশা । হেমন্তের রাত। কাঁঠালপাতায় শিশিরের 
ভাল | ঘরের চালে অনেক্ষণ বসে একটা পেঁচা BIPA | 
দু'বার উঠে জল খেল St) চোখে মুখে জল দিল। 
মাথার মধ্যে গোলেকপতির চিন্তা । যুশ্দাবাদ যাবার 
এমন সুযোগ কি সে হেলায় হারাবে | 
অর্থ-সম্পত্তিঃ খ্যাতি-প্রতিপত্তির লোভ যেন বুকের মধ্যে 
তোলপাড় শুরু করে দিল। 
চোখের ঘুম কেড়ে নিল। আঁজ আড়াই মাস গেদলপাডায় 
পড়ে থেকেও তো কোন হ্ববিধে হ'ল না। চৌধুবীমশাই 
ভরসা দিয়েছিলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে 
দেবেন। মহাবাজার aeta একটা পাকাপাকি আশ্রয় 
জুটবে। কিন্তু দু'মাসের মধ্যে মহারাজা চদাননগর আসেন 
লি। একবার ভেবেছিল নিজেই চলে যাবে কষ্চনগর। 
মহারাজার পদে সাক্ষাৎ করে আশ্রয় ভিক্ষা করবে। 
চৌধুরীমশাইর কাছ থেকে একখানা চিঠি নিতে পাবলে 
ভাগ হত। কিন্তু চৌধুরীমশাইর দেখাই পাওয়া যাচ্ছে না। 
জগমোহ্ন দত্ত মিটি মিষ্টি কথা বলে দরজা থেকেই বিদায় 
করে দিচ্ছেন | 
--কি দরকার বলুল না, আমিই তো রষেছি। যা দরকার হয় 


স্আমাকে বলবেন--জাবার হয়তো বলবেন--চৌধুরীমশ।ই 


কি সকলের সঙ্গে কথ! বলার ফুরসৎ পান, না সকলের সব 


উত্তরখও 
মিহির মুখোপাধ্যায় 


কথা শোনার মত সময় আছে Sta, তাঁকে যা বলার আমিই 

বলে দিই, আদার মারফংই সকলে আরঞি পেশ কবে), 
এখানের এইটেই রেওয়াজ, আমি হচ্ছি দেওয়ানলীর 

পেশকার, খাল TA, আপনাব এমন কি গোপন জরুরী 

কথ! যে, আমার কাছে বলতে পারছেন ন।--দত্বমশাইর এই 

কথা শোনার পর আর কি বলবে ভারতচন্ত্র, ভেবে ঠিক 
করতে পারে নি। অথচ যনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছে। 
এমন সময়, এই অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে কোথ| থেকে এক 
গেলোকপতি সামন্ত এসে উদয় হলেন। মুশিদাবাদ নিয়ে: 
যাবার প্রস্তাব দিলেন। মাসিক আট টাকা মাইনের 
ফরাসী কুঠির গোমস্তার কাজে বহাল করে দেবেন। 
মাইনে তে| নামমাত্র । হিসেবের খাতায় খরচ দেখাবার 
জন্ত। উপরি টাকার কোন হিসেব নেই। 

মুশিদাবাদের কাছাকাছি কাশিমবাজারের মত জায়গা আর 
ফরাসীকুঠির চাকরি । 

একবার জমিয়ে বসতে পাবলে গায়ের গন্ধে টাকা আসবে। 

ওই আট টাকা যছর ঘুরলে er: আটশে। টাকা হবে। 

কিছু লেখাপড়া জানা থাকলে, অন্ততঃ ফরাসী faa} কিছু 

পেটে থাকলে শহরে বন্দরে যে কাঁচা টাকা কামানো যায় 

তার প্রমাপ হাতে হাতে পেয়েছে slaw) আরজি- 

দরখাস্ডের মুপাবিদা লিখে দলিল দস্তাবেজের নকল করে এই 

আড়াই মাসে প্রায় তিরিশ টাকার মত রোজগার করেছে। 

হাতের লেখা ভাল হলে নকলনবীশের কাজ করেও মাসে 

ভাল টাক] উপায় করা যায়। কিন্তু অর্থ উপার্জনের তো 
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শেষ নেই, তৃপ্তি নেই। আরে! অর্থ, আরো সম্পদ, আরো 
AÁ তা’ হলে তো টাকার পেছনে ছুটে ছুটেই জীবন 
কেটে ষাবে। শিবদাল মুখুজ্জে, লগমোহন দত্ত কিংবা ay 
বিশ্বাসের মত কড়াক্রাস্তির হিসেব করে করেই চুল পাঁকবে, 
চোখে হানি পড়বে। লেখাপড়ার চর্চ। চুলোয় যাবে। 
শাদ্রপাঠ, কাব্যরচনা ভুলে যেতে হবে। 

একদিকে কৃষ্ণনগর রাজসভার fay পরিমগ্ুলের আনন্দময় 
আশ্রয়। আরেকদিকে কাশিমবাজ।র ফরাসী কুঠির অর্থ 
আর ভবিষ্যৎ সম্পদের প্রলোভন। এখন কোন দিকে যাবে 
Blawg ? 

ভেবে ভেবে মাথা গরম হয়ে গেল। 
ফাটল সারারাতি। 

শেষরাতের দিকে caia মধ্যে টুকরো টুকরো! স্বপ্নের হবি 
দেখল। 


এপাশগওপাশ করে 


ধাপছাড়াভাবে একটার পর একটা ছবি ভেসে উঠল। . 


এক একজন পরিচিত মানুষ এসে যেন এক একরকম কথা 
বলে খাচ্ছেন। প্রথমে দেখল সেই বর্ধমানের যচীপদ 
হ!লদারকে | - সেই বাম চোথটি ছোট করে যেন বলছে 
টাকা ছাড়া কোন কাজ হয় না, বুঝলেন রায়-মশাই, আগে 
টাকা আনুন, দেখবেন মঅব গোলমাল মিটে গেছে, তারপর 
শুনলো যেন শিবধাশ-মুখুজ্জের গলা--টাকা রোজগারই হ'ল 
আসল কথ! ভায়।। টাক! রোজগারের সময় নিজেকে woa 
, অমর মনে করবে- 

আবার কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ । একটু পরে যেন PPT 
মশাইর বথ। শুনতে পেল। 

সেই দেবানন্দপুরের রামচন্ত্র দত্তমুন্পী যেগ বলছেন--তুমি 
শ্রেষ্ঠ কবি হবে, তোমার ভেতর ক্ষমতা আছে, কাব্যচর্চার 
পথ ছেড়ে না, বাবা, তোমার রচনা একদিন লোকের মুখে 
মুখে ফিরবে, তখন এই বুড়োর কথ! মনে করো 


তারপর যেন খালাঞ্চী যদু বিশ্বাসকে দেখতে পেলো। যেন 


ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর সেরেনার বারান্দায় বসে আছে সে। 
ataga খাজাক্চীথানার দণ্জা খোলা | 

caera স্প দেখতে পেল ভারত । মেজেতে পৌঁতা বড় 
লোহার সিন্দুকটার মধ্যে টাকা ঢাপছেন ag বিশ্বাসমশাই | 
মন্ত একটা fsa মুখ খুলে ধরেছেন আর ঝনৃ-ঝন্‌ শবে 
টাকা পড়ছে পিশুকের মধ্যে। ঝন্-ঝনৃ-ঝনৃ-ঝন্‌। টাকার 
শব্দেই ঘুম ভেঙে গেল | 

দরজায় কে যেন শেকল নাড়ছে। বন্‌-বন্‌ শব্দ হচ্ছিল। 
তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিল ভারত। 

aali হাসিমুখে বললে!বাপ কি ঘুম আপনাদের, 
উঠুন, যাত্রা করবেন না. 

বাইরে তখনো! অন্ধকার । পুব আকাশ বোধহয় সামান্ত 
FAN হয়েছে! 

ভারত বললো--কই এখনোত সকাল হয়নি 

এই তো! উষাকাল, পাখির ডাক শুনতে পাচ্ছেন 
না-হাসল ঘমুনা-মঙগলের উষা, বুধে পা যধা 
ইচ্ছে তথা যা--কথায় কথায় খনার বচন আওড়াবে 
যমুনা | 

ওদের কথাবার্তায় উঠে পড়ল IRAIN | 
গায়ন্রীও ততক্ষণে এসে পড়েছে। 

কা অনেক রাত অবধি জেগে নারকেলের নাড়ু, ক্ষীরের 
সন্দেশ, চন্দ্রপুলি বানিয়েছে ওরা। 

গোটা চারেক ছোটবড় হাড়ি ভতি করে চিড়ে মুড়কি, সন্দেশ, _ 
নাড়ু নিয়ে এসেছে। একটা গুড়ের নাগরীও আছে। 
বাপেরবাড়ি সব পাঠাবে GPA i 

জিলিসপত্তর সব গোছুগাছ করে যখন নৌকোয় উঠলো 
বিদ্বনাথ আর ভারতচন্ত্র তখন পূব আকাশে সবে হুর্যোদয় 
হচ্ছে। তখনো গঙ্গার বুকে অল্প কুয়াশা | 

মাথায় গঙ্গার জল দিয়ে প্রণামের মন্ত্র উচ্চারণ করলো < 
ভারতচন্দ = 


পা 


খ্যামাদিনী আর 


ya 


৮৬৪ কঠতরা বিষ 


সহাঃ পাতক AER সদোদুঃখ বিনাশিনী। 
জুখদা মোক্ষদ| গঙ্গা] গদৈব পরমা গতি ॥ 
2 * ক 

হেমন্তের AN | আকাশে আকাশে প্রসন্ন প্রভাতের অ।লো। 
Corts বেয়ে মন্থর ছন্দে মহাজনী নৌকা চলেছে। চারথানা 
ate একসঙ্গে উঠছে, নামছে। নৌকোর ছই-এর ভেতর 
নানা আকারের কাপড়ের গাটরি। Ste, তপর, রেশম 
RAA সম্তার। মহাজনের নাম AEA HE | 
গলায় তুলসীর AT | গোলগাল চেহারা। মাথায় কদমছাট 
চুপ। ভাবা হুকোয় তামাক খাচ্ছেন আর বিশ্বনাথের সঙ্গে 
কথা বলছেন। 
দেশের হালচাল, কোন এলাকায় এবছর কেমন ধান হয়েছে 
তার খোঁজখবর নিচ্ছিলেন কুওুমশাই। এ বহর sila 
উৎপাত নেই। creme চাষ-আবাদ কিছু ভাল হয়েছে। 
ব্যবসা-বাণিজ্য আবার স্বাভাবিক হয়ে আসছে | 
গত বৈশাখ মাসে পেশবা বালালীরাও জার নবাব আলিবর্দা 
খান wane অভিযান করেছিলেন। 
RE ভৌগল! যুদ্ধে হেরে পালিয়ে গেলেন। পেশবা তর 
পেছন পেছন ভাড়া করে ACA বাংল! মুলুকের সীমানা পার 
করে দিলেন। নিলেও আর ফিরে এলেন না। 
ফেরার পথে গয়াধামে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ-তর্পপ সেরে পেশবা 
নিদের দেশ পুণায় চলে গেলেন। নবাব আলিবর্দী তখন 
কাটোয়ার শিবিরে অপেক্ষা করছিলেন। 
কিন্তু রঘুজী ভৌঁসলার তরফ থেকে কোন সাড়াশবা পাওয়া 
গেল না। 
VAAN সংবাদ আনল রঘুলী মানভূম পার হয়ে সম্ঘগপুরের 
পথ ধরেছেন। 
তখন বর্ষাকাল আরস্ত। বৃষ্টির সময় বাংলাদেশে লড়াই চলে 
না। adata জলে টই-টসুর। গঙ্গা-পদ্ম/-মেখনার প্রবল 
শ্রোত। দামোদর, অজয়, জলালী aratata বর্ষার ঢল। 


ভারী ভারী কামানের গাড়ি কাঁদায় ডুবে যায়। গোলা- 
বারুদ জলে ভিজে নষ্ট হয়৷ ঘোড়ার পা খোঁড়া হয়। 
আর হাতি কাদায় পড়লে তো কথাই নেই। 

কথায় বলে_ হাতি যদি কাদায় পড়ে চাঁমচিকাও লাখি 
মারে 

তার উপর আছে জর, সান্নিপাতিক, ওলাউঠা। বর্ষাকালে 
বাংলাদেশে হরেকরকম রোগের প্রকোপ। তাই aA- 
ataa মোগল ফৌজ কিংবা পুনা-নাগপুরের মারাঠা 
সেপাইরা কেউ বর্ষাকালে বাংলাদেশে আসতে চায় লা, 
লড়াই করতে রাজি হয় না। 

এ বছর অনেকে আশঙ্কা করেছিল, বর্ষার শেষে আবার 
হয়তো Bisa পণ্ডিত আসবেন। 

আবার হয়তো গেল বছরের মত কাটোয়ায় দুর্গাপূজার 
আয়োজন করবেন। আবার হয় তো বগীবাহিনী সারা 
পশ্চিম বাংলায় আগুন জালাবে। কিন্তু সে সব কিছু 
হ’ল না। 

আখ্িন-কাতিক ছুটি মাস শান্তিতে কেটে গেল। আবার 
চাষআবাদ আরম্ভ হ'ল। ব্যবসা-বাণিজ্য সহজ ga l 
এই সব কথাই বলছিলেন কুঙুমশাই। বলতে বলতে 
তামাক টানছিলেন_-ভেবেছিলুম আবার বুঝি atta হাঙ্গামা 
হবে, গেল সনে খুব লোকসান খেয়েছি 

অনেক দেশ ঘুরেছেল মহেশ FS) অনেক নগরে বন্দরে 
বাণিজ্য করছেন। পৃব বাংলার ঢাকা-চট্টগ্রাম পশ্চিম 
বাংলার বর্ধশান, মেদিনীপুর, মুশিদাবাদ। ওদিকে পাটনা, 
পৃণিয়া, পঞ্চকোট । 

আবার তীর্ঘধর্ষের আশার কাশী, গয়া, মধুর, বৃম্দাবন৪ 
ঘুরে এসেছেন। 

SINT আর Raada কথাবার্তার দিকে তেমন 
মনোযোগ ছিল না ভারতচন্েরে। | | 
নদীর দিকে তাকিয়েছিল সে। নদীর জলে সকালের রোদ। 


ves 3B, toy ১৩৭৫ 


নদীর বুকে নানা জাতের নানা আকারের নৌকো। কোষ. 
বজরা, ছিপ, ঘুবাব, পানসী, SB, ভাওয়ালী, গালোয়ার। 
কেউ ata বেয়ে চলেছে, কেউ ভাটিতে যাচ্ছে। গঙ্গার 
ছুই তীরেই সমৃদ্ধ গ্রাম, নগর, VHA) এপারে চন্দননগর, 
চু'চুড়।, হুগলী, soar, বংশবাটি। ওপারে ভাটপাড়া, 
হাটি, BUA, হালিশহর, কাঞ্চনপল্লী | 

মহেশ কুণ্ডু বললেন--ও রায় মশাই, তানাক ইচ্ছে করবেন 
ন[কি__ 

SICH না, আমি তামাক খাই না. 

-_অত চুপচাঁপ কেন, কিছু বলুন 

বলবো কি-_ একটু হাসল ভাঁরত-_শুনছিলুম আপনার 
কথা-_ 

_স্থ্যা, যা বলছিলুম, গেল বছর কাটোয়ার কাছে গঙ্গার উপর 
আমার দুধানা ধানের নৌকা লুঠ হল, হাজার টাকার মত 
লোকসান খেলুম, WIT বাণিজ্য সব রসাতলে যাচ্ছে 

এই হেমন্তের সকালে, বখন স্ফটিক খণ্ডের মত ছোট ছোট 
ঢেউএর মাথায় রোদছুরের রঙ, যখন শান্ত নদীর জলে পাল 
তুলে কিংবা দীড় টেনে নান! ধরণের নৌকা চলেছে, যখন 
নদীর ঘাটে ঘাটে নানা জাতের নানা বয়সের নরনারীর ভীড়, 
সে সময় এই মিষ্টি রোদদুরে পিঠ দিয়ে বসে লাভলোকসানের 
তুচ্ছ হিসেব আর ব্যবসা-বাণিজ্যের তেজী-মন্দার কথা শুনতে 
ভাল লাগছিল না ভারতচন্্ের। কুও্মশাই কিন্ত একনাগাড়ে 
বকে যাচ্ছেন__বুঝলে ভায়া এবছর এখনে! বর্গীরা আসেনি 
বটে কিন্ত ওদের বিশ্বাস নেই আবার যদি ওরা আসে, তবে 
এই যে চদ্দননগর, চু'চড়ো হুগলীর এত WP বাড়ন্ত দেখছে। 
সব গোল্লায় যাবে | 

বর্গার অত্যাচ্যার যে কি বন্ত সে কথা আর কুখুমশাই কি 
বোঝাবেন ভারতচন্দ্রকে। 

AMZ তো ata জানেন না কি ভয়ঙ্কর দুঃস্থপনের মধ্য 
দিয়ে পালিয়ে এসেছে সে। 


সেই বীরভদ্্পুরের মত শতশত গ্রাম জ্বলতে দেখেছে 
ভারতচন্দ্র। নারায়ধগড় দীতন থেকে শুরু করে স্ববর্ণরেখার 
কুল পর্য্যন্ত ভূপতি জানার মত হাজার হাজার নিরুপায় 
Jawa আর্তনাদ শুনেছে । কিন্তু সেসব বিষাক্ত ম্মৃতির 
ছবি, বেদনাময় অভিজ্ঞতার দিনরান্রিগুলি ভুলে থাকতে চায় 
SHER ভুলে যেতে চায় | নদীর জলে একটা CEs উঠেই 
ডুব দিল। মাথার উপর দিয়ে একঝাঁক পানকৌড়ি উড়ে 
গেল। 

মহেশ FY তখন পুব বাংলার গল্প বলহিলেন। ঢাকা- 
বিক্রমপুর, বাঁকলা-চনুদ্বীপ, হাতিয়া-সন্্ীপ, ভূলুয়া-চট্টগ্রাম। 
ওসব দিকে বর্গার হ'ঙ্গামা হয়নি। ওসব অঞ্চলে সোনার 
ফসল ফলে। sag নদী নানার দেশ। পদ্মা-মেঘনার 
সহস্র শাখা। যমুনা, ভৈরব, রূপসা, কপোতাক্ষ, গডাই, 
গোমতী, কর্ণফুলী, ধলেশ্বরী । কি সুন্দর নাম সব! 

এদিকে পশ্চিম বাংলার রয়েছে--অজয়, জলালী, রূপনারায়ন, 
দামোদর, চুনী, ভাগীরথী, akan বাংলাদেশের এইসব 
নদ-নদীর নাম sta রেখেছিল। কোন স্বর্ণাতীত কাল 
থেকে এই নামগুসি লোকের যুখে মুখে ফিরেছে প্রচারিত 
হয়েছে। 


বাকলা পরগণার রাধরুহাট থেকে প্রতিবছর নৌকা বোঝাই 


করে ধান চাল নিয়ে লেন কুওুমশাই | বাকল পরগপার 
বালাম চালের খুব নাম ডাঁক, খুব AB সেই সম্ভার ধান- 


চাল কলকাতা চুচুড়া, চম্দননগর, বর্ধমান, কাটোয়া, হুগলীর . 


হাটে বিক্রি করেন মহেশ SQ বেশ কিছু মুনাফা থাকে। 
বাঙাল দেশের মানুষরা সরল ্বভাব কেমন যেন ঢিলেঢালা 
কথাবার্তার btas সেইরকম | তামাক টানতে টানতে কথা 
বলছিলেন DOTS আর সঙ্গে সঙ্গে aya কথা মনে পড়ল 
ভারতচন্দ্রের। agata মুখেও বাঙাল দেশের টান। রঘুর 
বাবা বিশ্বনাথ, তাদের ছোটবেলার সেই বিশুদাদ। মারা গেছে 


আজ পচ EA বছর। রধুর সঙ্গেও দেখা হয় না আজ দুমাস। 


a 


৮৬৭ 


Shor বিষ 


সেই খানাকুল থেকেই gaob চলে গিয়েছিল agate | 
বাণীক্ঠ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বাবা মাকে খবর দেবে 
রঘুন!থ, খবর নিয়ে জালবে | তার তো আর কোন সংবাদ 
CR) এদিকে ভারতচন্ত্র চলে এসেছে খানাকুপ থেকে 
yoa বাড়ি গারদাগ্রাম। সেখ|ন থেকে চাকরির খোঁজে 
ফরাসভাঙা। 

গেল বছর এই দিনে, এই aai মাসের প্রথমে ছিল কটকে 
মারাঠা সর্দার শিবভট্টের শিবিরে | শেখান থেকে পুরীধাম। 
তার আগের বছর এই সময় ছিল বর্ধমানরাঁজের কয়েদ- 
থানায়। তার আপের বছরও বর্ধনানে, বিষ্তাধরের বাড়িতে | 
তার আগের বছরও সেখানে। বর্ধমানে ছিল মোট তিন 
বছর, আর ঝয়েদখানায় প্রার সতেরো Ain | এই চারবছর 
পঁঁচমাস ছিল বর্ধমানে। তার আগে কিছুদিন gast | 
বিশুদাদার অন্থখ, মৃত্যু। তার আগে দেবানন্দপুর। সময় 
যেন এই নদীর স্রোতের মত ঢলে যাচ্ছে। জলের সতের 
মত দিল মাস বছর যেন বয়ে চলেছে ভাটার টানে মহা 
সময়ের অনন্ত সমুদ্রের দিকে। 

কুও্মশাইয় মুখে একট| নতুন খবর শোন! গেল। ata 
উৎপাতে অস্থির হয়ে অনেক গৃহস্থ নাকি ভিটেমাটির মায়! 
ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। বাস্তহ!রা হয়ে পুব বাংলার দিকে 
চলে যাচ্ছে। বর্ধমান-মেদিনীপুর ছেড়ে যশোর-নাটোর, 
বাকলা-চন্ত্বীপ, চাকা-বিক্রমপুর অঞ্চলে গিয়ে ঘর te, 
চাষ-আবাদ, ব্যবসা-ব|ণিজ্যে মন দিচ্ছে। যাবেই বা না কেন। 
গত WABI ধরে এই: হাজামা চলছে । এরকম বদি আরো 
কিছুদিন চলে, তবে তো পশ্চিমবাংলা শ্মশান হয়ে যাবে। 
নবাব-বাহাদুরের অধিকার ছেড়ে অনেক লোক আবার 
ইংরেজ ফরাসী কোম্পানীর এলাকাতে চলে আসছে। এই 
ফরাসডাঙ্গাতেই বছর বছর লোক সংখ্যা কেমন বেড়ে 
যাচ্ছে। 

এদিকে মাথার উপর বেলা বাড়ছে। মহেশ কুওুদশাই এর 


বিশ্বনাথের । 


মধ্যেই যে কত ছিলিম তামাক খেলেন তার আর হিসেব নেই । 
নৌকার ছই_ এর ভেতর ঢুকে একটু আড়ালে গিয়ে 
বিদ্বনাথও দু'এক ছিলিম টেনে নিয়ছে। সম্পর্কে বড় 
ভগ্নীপতির কাছাকাছি বসে তামাক টানতে সঙ্কোচ 
ভারতও আর ওদিকে তাকাচ্ছে না। বরাবর 
সে নদী, নৌকো, আকাশ, নদীর পারের গ্রাম. গ্রামের 
ঘাট, ফসলের ক্ষেত, সবুল বনরেখা দেখে যাচ্ছিল। 

হুগলী ঘাটের কাছাকাছি দু’ধানা সুলুপ দেখা গেল। ছোট 
কামান TCH বুদ্ধের নৌকো হ'ল দুলুপ। যাস্তলের 
মাথায় মুঘল সরকারের নিশান। কালো! রঙের কামানের 
হা-করা মুখ দেখে গা কেমন BARA করে উঠল। ওই 
কামান থেকে সোজান্গুজি একটি গোলা এসে পড়লে আর 
দেখতে হবে না। কুতুমশাইর খোশগল্প, বিশ্বনাথের ছিলিম 
সাল, সাঝিদের His টানা--সব মুহূর্তের মধ্যে ওলট-পালট 
হয়ে যাবে। এই উজ্ভ্রল সকালের আলোয় শান্ত নদীর বুকে ওই 
eat তু’ধানির কামান ছুটি যেন নিশ্চিত নিয়তির প্রতীক। 
এই হেমন্তের নদী, আকাশ, বনরাপির প্রশান্ত পরিবেশের 
পশ্চাতে সারা বাংলা দেশের জনজীবনে যে দুর্যোগের 
ছায়াপ।ত ঘটেছে তার নিদর্শন যেন ওই যুদ্ধের নৌকোর ওই 
কামান ছুটি। স্থলুপ যুদ্ধের নৌকো, ঘুরাবও তাই। তবে 
গড়ন আলাদা। VTA হান্ধা, WS)! ঘুরাব ভারী, 
আকারেও বড়। এই সুলুপঞ্তলি সাধারণতঃ চট্টগ্রামে তৈরী 
হয়। ওখানকার মিশ্বীদের হাতের কাজ ভাল, মাঝি- 
মাল্লারাও পাকা। মুঘল সরকারের ARE কোনকালেই 
তেমন প্রবল নয় | এই সব যুদ্ধের নৌকো নদীনালা পাহারা 
দেয়, জলকর আদায় করে। কিন্তু গভীর সমুদ্রে যাবার 


ক্ষমতা নেই। প্রয়োজনও হুর না।- মহেশ EGA সহা'জনী 
নৌকো মস্থরগতিতে হুগলীর ঘাট পেরিয়ে গেল। 

তারপর ব্যাণ্ডেল, বংশবাটি ছাড়িয়ে যখন faced egm 
ভখন বেলা AAR) হেমন্তের ছোট দিন দ্রুত বিকেলের দিকে 
গড়িয়ে যাচ্ছিল। (ক্রমশঃ) 
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is sweet | 


eel ea Be 
In old French It: was called ZUCHRE. In Arabic and Perstan it Is SUKKAR and 
SHAKAR respectively. It is SHARKARA in Sanskrit and SAKKHARON in Greek. 
One does not have to be a scholar to notice the evident phonetic resemblance 
of the words. It is perhaps not surprising, since all of them mean the same 
thing—SUGAR, the universal sweetening agent which in some form or other | 
has been known to mankind from the neolithic age. a, ` 4 iy 
Today SUGAR usually means crystalline sucrose—the kind you use in your home - 
every day. It is an essential item in your diet with a high energy value of 1,794 
19100810195 per pound. There is no other satisfactory substitute for sugar. | 
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৮৬৯ 


সম্পাকীয় 


সম্পাদবীয়--৮২৫ পৃষ্ঠার পর 
কর্তব্য। কিন্তু টিটাগড়, তেলেনীপাড়া, কাচরাপাড়া eels 
অঞ্চলে দাঙ্গা, খুন, জখম হয়েছে-সে সব ক্ষেত্রে তদন্তে 
সরকারী দ্বিধা বোবা getty | এই সকল অঞ্চলে ভুস্কতিকারী 


কারা, দাঙ্গার কারণ কি, তার উপযুক্ত তদন্ত geni প্রয়োজন। _ 


আর সরকার পক্ষ থেকে কোন বিচার বিভাগীয় তদন্তের 
উদ্তোগ নেই এ সম্পর্কে সরকারী মনোভাব RNF | 
এখানকার দাছ। হাঙ্গায়ার. জন্য কেন্দ্রীয় সবকারকে দায়ী 
করতে না পারলেও কাল্পনিক সরকার-বিরোধী শত্রুদের উদ্দেশ্যে 
বিষোগ্দার করলে সরকারের দায়িত্ব পালন করা হবে না এবং 
জনসাধারণের চোখেও ধূলো দেওয়া চলবে না। ভেলিনী- 
পাড়ার দাঙ্গায় wae মন্ত্রীর দলের কর্মীদের দায়িত্বে সংবাদ 


` প্রচারিত হয়েছে। শোনা যায় তেলিনীপাড়ায় দলীয় কর্মীদের 


-t 


~~ 


আচরণের প্রতিবাদে wate মন্ত্রীর দলের এক কর্মী পদত্যাগ. 


করেছেন। অন্তর তার দলীয় কর্মীরা দাঙ্গায় আহত হয়েছেন 
বলেও সংবাদ বেরিয়েছে। ateta feet দাঙ্গা 


নিরোধকরূপে তারা আহত হয়েছেন । সে বিষয়ে অবিলম্বে. 


তদন্ত হওয়া উচিত । আইন শৃঙ্খলার খাতিরে এই লকল 
এলাকার দাঙ্গার বিচার ' বিভাগীয় তদন্ত হওয়ার অনিবার্য 
প্রয়োজনীয়তা জাছে। 

কলকাতার বালীগঞ্জের সংলগ্ন কসবা এলাকায় মাসের 
পর মাস এমন SHOT নৃত্য চলেছে যে সেখানে নাগরিকদের 
বসবাস চলাফেরা বিপজ্জনক হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা] 
সম্পর্কিত এভাবৎকাল অনুস্থত সরকারী নীতি এই অরাঞকতার 
জন্ক দায়ী। 

রাজনৈতিক হত্যার গতিবেগ বৃদ্ধি পেলে! কিনা সে 
সম্পর্কেও সংশয় দেখ! দিয়েছে। নিধিবেক ও নির্বিচার 
হত্যার কোনো প্রতিকার যেখানে নেই, যেখানে বিরোধী 
পক্ষভুক্তিই হত্যার অজুহাত, মানুষের নিরাপত্তাবোধও সেখানে 


He safes হয়। অতঃপর পরকারপক্ষীয়দেরও Mar 
চৈত্র ttg 


বিপন্ন হয়ে পড়ে। সম্প্রতি বিরাটিতে ছাত্রহত্যা এবং 
নদীয়ায় বিধান সভার এক সদস্যকে হত্যার চেষ্টায় তারই লক্ষণ 
দেখা গেছে। - 
BAI কেন্দ্র করে Maaa সমস্যাটি বড় 
করে দেখা দিযেছে। যর! দীর্ঘদিন ভূমিহীনদের শোষণ করে 
স্ফীত হয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে বঞ্চিতদের শ্বাভাবিকভাবেই 
বিক্ষোভ থাকবে। কিন্ত আজ যখন বঞ্চিতদের অনুকূল 
সরকার গঠিত হয়েছে, যারা সাম|জিক ভায়বিচারের প্রয়োগে 
শোষণের অবসানে প্রতিশ্রুত, তারা “আইনের সাহায্যে এই 
ছুরূুহ.ও জটিল সমস্যার সমাধান না করে জবরদখল, লুঠ ইত্যাদি 
ঘটতে দিচ্ছেন কেন এ প্রশ্ন উঠছে । সরকারে বর্তানো যে জমি 
বিলি হয় নাই. যে বর্তামে!.জমি,আইনের মারপ্যাচে সরকারের 
দখলে অ(সে নাই, মাথাপিছু জমির সর্বোচ্চ সীমা লঙ্ঘন ফয়ে 
আইনকে ফাকি দিয়ে যে জমি বেনামে লুকানো আছে এ 
প্রকৃতির জমি উদ্ধারের ae সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা, থাকতে, 
পারে। কিন্তু প্রথম জবরদখলকারীর দল যখন আর এক 
জবরদখলকারীদলের অভিযানের সম্মুখীন হবেন এবং কোন, 
দল যদি প্রবলতর হয় তখন তাঁদের জমি কে রক্ষা করবে? 
দ্ুনিশ্চিতভাবে তাদের, আইন-শৃঙ্খলার আশ্রয় অর্থাৎ পুলিশের 
আশ্রয় নিতে হবে। অথবা বেসরকারী পুপিশবাহিনী। গঠন 
করে তাদের সাহায্যে জমির দখল বলায় রাখতে হবে। 
সরকার সে ক্ষেত্রে কোন পক্ষ নেবেন? সরকার যে পক্ষই 
নিন, গৃহযুদ্ধের পথ রচিত হবে| ভেরী দখল নিয়েও একই 
সমশ্ত। | জমিদার দখল আইন অভিস্তাম্প বলে পরিবর্তন 
করে, অবিলম্বে সরকার মেছোভেরী, বাগিচা, দেবোত্তর 
সম্পত্তি এমন কি মাথাপিছু জমির সর্বোচ্চ সীমার পরিবর্তে 
পরিবার-পিছু জমির সর্ধেচ সীমা বেঁধে দিয়ে এবং এই সীমা 
৭৫ বিঘার চাইতে বর্তমানে মাথা পিছু সর্বোচ সীমা_ কদিয়ে 
এনে BGG জমি দখল করতে পায়েন। সয়কার সে পথে ন! 
গিয়ে দলীয় স্তরে জবরদখলের পথ নিয়েছেন; ফলে 


৮৭৬ aA, চৈত্র ১৩৭৫ 

মেছোতেরীর মাছ লুট হয়ে ব্যক্তি্বার্থ সিদ্ধি হচ্ছে এবং aces 
মৎস্তোপাদনের উৎস বিনষ্ট হয়ে onge স্থঙি হচ্ছে। 
তাছাড়া সরকারী দলগুলি জমিদথলে পরম্পর প্রতিযোগিতা 
সুরু করেছে-কে কার দিকে বেশী ঝোল টানবে 
সেদিকে মত্ত হয়ে উঠেছে। ভূমিহীনদের স্বার্থের 
চাইতে এই প্রতিযোগিতায়, দলীয় পতাকার অগ্রাধিকার 
Tels পাচ্ছে এবং একই জমি দখলে বিভিন্ন দলের FFA 
প্ররোচিত হয়ে পরস্পর সংঘর্ষে লিড হচ্ছে। 
জোতদার কিম্বা মেছোঘেরীর মালিকের জমি দখলের উদ্ভোগে 
TRIBUS লড়াই বেধে UEI জোতদার-কৃষকের 
লড়াই অতঃপর রাজনৈতিক দলগুপির পারস্পরিক লড়াইতে 
পরিণত হবে--সরকারের এই নীতি অব্যাহত থাঁকলে। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রবল পক্ষ মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টির 
লক্ষ্য দলীয় BIA একাধিপত্য বিস্তার । wats মন্ত্রী.এবং 
ভূমি ও ভুমি রাজত্ব মন্ত্রীর প্রশাসনিক স্তরে আইন শৃঙ্খলা 
বজায় রাখার নীতি ঘোষণা এবং রাজনৈতিক স্তরে দলের 
সাহায্যে আইন-শৃঙ্খলায় ধ্বল নামাতে প্ররোচনা দান, 
তাদের অখোধিত নীতিরই প্রয়োগ । আইনের সাহায্যে যে 
বঞ্চনা ও শোষণের অবসান হোতে পারে, আইনের প্রতি 
অবজ্ঞা তির মধ্য দিয়ে বঞ্চনার আপাত-অবসানে প্রলুব্ধ করে 


ক্ষমতার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার দিকেই এরা অগ্রপর হতে 
চান। গণতন্ত্র সে-পথে বিদুধ হবে, জাতীয়তাবাদ বিপন্ন 
হবে এবং কৃষকদের দলীয় দাসত্বের সম্মুখীন হতে হবে কিনা 
creme মাথা উচু হয়ে দেখ! দেবে। পশ্চিম বের স্বরাই 
মন্ত্রীর অইন-শৃঙ্খপাঁর ভাক্কের পরিবর্তন না হলে, এই পরিণতি 
অবশ্থাস্তাবী হয়ে উঠবে | 


শিলচরের faata xiba 
২২শে এপ্রিল সন্ধ্যায় আগরতলা বিমান বন্দর থেকে 
কলকাতার আসবার পথে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসের একটি 
ফোকার-ফ্রেগুসিপ বিমান পূর্ববাংলার খুলনা সহরের নিকট 
বিধ্বস্ত হলে বিমানের ৪৪ জন the নিহত হন। আমরা 
যাত্রীদের আত্বীয়বর্গদের সমবেদন। জানাচ্ছি এবং বৈশাখের 


ঝড়-বাদলের দিনে fansa থেকে বিমান ছাড়ার সময়: 


পরিবর্তনের যে দাবী বিধান পরিচালকরা করেছেন তাকে 
সমর্থন জানাচ্ছি। এয়ার লাইনসের কর্তৃপক্ষ যদি পূর্বেই 
চালকদের পরামর্শ মত শিলচর-দমদম যাতায়াতের সময় 


পরিবর্তন করে নিতেন তাহলে এই শোকাবহ ঘটন! হয়তো! 
ঘটতো Al | 
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Ay 


নাস্তি £ aga দাশগুপ্ত 


যদিও তোমার লাম রজমাঝে অগ্নিময় দোলে 

ভালোবাসা পুরোহিত যন্ঞে যেন মন্ত্রপাঠ করে 

এবং তোমারই নাস অপেক্ষার অক্ষরে অক্ষরে 

লিখে রাখি। তবু কেন ক্লান্তি আসে-- এলোমেলো ঘুম। 


একদিন বলেছিলে আসবে তুমি বিকেল চায়টায় 
অথচ এলে না মোটে- পৃথিবীর সব ঘড়িগুলি 
চারটে বেজে বন্ধ হয়ে শব্দহীন স্থির চেয়েছিল 
আমারি চোখের মত অপলক তোমার ATE | 


“বাসটি না থামা অবধি দয়া করে অপেক্ষা করুন’ 
অথচ থায়েনা না বাস--বাসার সন্মুখে বাসষ্টপ 
খুব দেরী হয়ে গেছে হয়তো ব! খেয়ালী চালক 
তাই Se ছুটে যায়--সময়ে সে গন্তব্যে পোছাবে। 


প্রতিদিন অপেক্ষার অক্ষরে অক্ষরে লেখা নাম 
সাবেকী লিদ্ধুকে রেখে গতকাল খুব ঘুমালাম। 


বিদ্বায়ের পরে £ সামসুল হক 
বিদায় নেবার পরে তবু কিছু থাকে, থেকে যায়, 
কোথায় সুদীর্ঘ বনলতা 
এখনে! দেখিনি তাকে, আমি Si, যদি দেখা হয়, যদি বিদায় জানাতে হয় তাকে 
আমাকে সে যদি বলে, এ-ই্রেনে যাবার কথা নয়, 
যেতে নেই OE BAA | 


কোথায় সুদীর্ঘ বনলতা! 

বিদায় নেবার পরে কিছু থাক, সকলেই চায়। 

আমি তো বিদায় নিতে চাই fa, শরীর 

ভুলে ভি, ভুল দুঃখে আমি Ff, এই অভিযানে 
অভিমানের শান্তিতে এই জম্ম কবিতা পেরিয়ে চ'লে যাই | 


viz 
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বিদায় মেবায় পয়ে কিছুই থাকে না-- 

এইটুকু আমার প্রার্থম। | 

ME ভুল নয়, আমি শব্দের ODE 

হায় স্টেশনে রেখে BCA যাবো, ঘোর ভুল ট্রেন 
ভীষণ প্রস্তুত, যাই, বিদায়--আমেন। 


SB বোনা ভুপহর £ REGS দাশ 


অজন্তার জালোছায়ার জাফরি বোনা দুপহরে আমি পথিক। 
TEA পায়ে বাউল খোয়াই শালবন গেরুয়া রঙ মেঠো AA I 
পপলার দেওদারের বশীর তান, কুচিকুচি নীলশব্দ — 
এক গুচ্ছ ফসল আর TVA | 
করমচ|র সবুজ ঝোপ খড়কুটো দেয়া বাবুয়ের বাসা 
আর অচিন পাখির ot | 
afa sialdi ধ্বনি প্রতিধবনি stenta পাথর। 
নদীর শব্দের মত দুপহর আকাশের নীচে গাছ-গ|ছের কাছে 
Vp পাতা পাতার কাছে নদীর নুপুর পরা চলা 
নীল খাগড়া হিজলের সঙ্গতে কুড়িয়ে পাওয়া দুপহর 

এই গাঢ় সিঞ্চনে টুপটাপ শিশির ভেজা 
ঘাসে আমি ছলকে গেছি। 
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বৃদ্ধ আমার সঙ্গে চলে : জয়ন্ত সাহা 


সফাল বিফেল দুপুর রাত্রি 

বৃদ্ধ আমার সঙ্গে চলে) ৃ 
গলিখু'জি সোজা পথে মাঠে ঘাঠে ঘরে বাইরে যেখানে যাই 
পায়ে পায়ে জোকের মত জড়িয়ে থাকে 

বৃদ্ধ আমার সঙ্গে চলে। 


পেপারওয়েট হাতে নিয়ে যাই যখনই আলিটাকে গুড়িয়ে দিতে 
বুড়ো আমায় নিষেধ করে 
আবাদি মন জনাবাদের পাথর মাটি গুড়িয়ে দিতে 
যাই যখনই লাঙল হাতে 
অমনি বুড়ো পেছন টানে 
বৃদ্ধ আমার সঙ্গে চলে। 


খবরের দেওয়াল ভেঙেচুড়ে চাই মিলাতে ছুরধিগন্তে 
বুড়োর চোখে প্রতিরোধের আগুন জ্বলে 
বৃদ্ধ আমার সঙ্গে চলে। 


ইচ্ছে করে বৃদ্ধটাকে হত্যা করি 


বৃদ্ধ তখন অট্টহেসে' গড়িয়ে পড়ে 
পেপারওয়েট হাতে নিয়ে যাই যখনই আপিটাকে গুড়িয়ে দিতে 
বুড়ো আমায় নিষেধ করে 

বৃদ্ধ আমার সঙ্গে চলে। 


বিজয়া দশমী £ উইলিয়াম বার্ণল জোনস 


এখন ঘুমানো BUT বলতেই বোঝায় 
way বিছানা পত্তর শীতের বাধাকপি। 
শুধুমাত্র সেইজন্ক ন’মাসে ছ'ম।সে বাড়ি যাওয়া 
মানি অর্ডার CHRIS | 
(কারণ সাদাধোয়ার মতো কারা 
যেন অনুর্ধর ফসলের ক্ষেতে সার সার 
টাঙিয়ে দিয়েছে খুশি মতো শব্দের 
উচ্চারণ, ঈশপের গল্গুলো বিক্বতভাবে। ) 
পাহাড় থেকে নেমে আসছে হু-হ কোরে 
শীত। বাড়ি পাণ্টানোর সময় অগোছালো 
পাড়ার বুকুরগুলো ক্ষেপে যায় করুণ দুঃখে। 
অন্তত অনেকেরই বাতাসের সামনে দাড়িয়ে 
থাকতে ভয় হয়, উঁচু গলায় চীৎকার কোরে 
ভেঙে পড়ে CH লাইন, ইটীয় গর্ব। 
£ ada Praa কাপড়ের পাড়ে আটকে থাকে 
অশ্বথ শুকনো ডাল পাতা ফল। 
€ শুধু মাত্র শীতে পৃথিবী অসত্য হোয়ে ওঠে 
চলনে বলনে, কথা গাল গল্লে। পোষাক 
পরিচ্ছদে বরফ জমতে থাকে ।) . . 
তামাটে রাণীর বাগান, পার হওয়ার ভীষণ ইচ্ছে 
তার পর পৌরাণিক নারী শুকিয়ে পাহাড় হোয়ে 
গেছে, অন্তত শীতের ew সাক্ষী কেউ নেই 
বদলে যায় দ্রুত সব কিছু। 
(মোমবাতি ভালবাসায় জপতে থাকে, গলানো! মোমের 
ভিড়ে স্থৃতি কিম্বা বিজয়া দশমী সব বুবাস্ধবপূর্ণ। ) 
আগুন নেতার পর ঘুণধরা শান্তি হুড়ানে!--সরিয়ে 
রাখার মতো কারো Ty AR | 


I~ 


সূর্যকে দেখা মানেই AY হতাশ বেড়ে যাবে 
আবার জলে যাওয়া শিখে নিতে ga I 

সমস্ত কিছুর পর মাটির নিচে 

ধস নেমে জল ছড়িয়ে যায়। 


» উইলিয়াম afa জোলস-এর জন্ম আয়র্ল্যাণ্ডে, ১৯৪৩ এ। শিক্ষা 
Reaping | ওখান থেকেই সিনিয়র কেমব্রিজ পাশ করে আন্তর্জাতিক faatia 
চার্চের কার্ষেপলক্ষে ভারতবর্ষে আসেন | কলকাতা এবং AMSA অস্ভুতভাবে 
ভাল লেগে যায় তার। চার্চের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে কলকাতায় রয়ে যান এবং 


নিজের চেষ্টায় বাংলা শেখেন। শুধু তাই নয়, বাংলায় কবিতাও লিখতে শুরু 
করেছেন ইদ[নীং। প্রকাশিত কবিতাটি তর মৌলিক রচলা। [ জঃ সঃ] 











Ses cor CACA Saa 
সম্পাদনা ঃ শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


“বাঁকুড়া জেলা সম্পর্কে জিজ্ঞান্থ্গণের যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য এই গ্রন্থে 
পরিবেশিত হয়েছে। তথ্যগুলি প্রামাণিক ও ইদানীন্তন। বহু মানচিত্র, 
রেখাচিত্র ও পরিসংখ্যান গ্রন্থটির মূল্য অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে 1” 

_ ডক্টর রমেশচজ্জ মজুমদার 
" “এই গ্রন্থে সম্নিবিষ্ট তথ্যাবলী প্রত্যাশিতভাবেই অধুনাতন এবং ইতিহাস, 
জাতিতত্ব, ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, লোকচর্া, শিক্ষা, আর্থনীতিক ইত্যাদি 
কয়েকটি বিষয়ে সম্পাদক সময়োচিত পর্যালোচনা করবার যথাসাধ্য 


চেষ্টা করেছেন g 
ডক্টর সুলীতিকুমার চট্ট্যোপাধ্যায় 


“হাণ্টারের সময় থেকে গেজেটিয়ার রচনার Gi প্রগতিশীল এঁতিহের স্থপ্তি 
হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বর্তমান গ্রন্থটিতে সেই ধারা প্রশংসনীয়ভাবেই 


অব্যাহত রয়েছে।” 
-_অধ্যাপক Hada কুমার ay 


মূল্য £ প্রতি কপি ২৫ টাকা ss পুস্তক বিক্রেতাদের শতকর1 ১৫ টাকা কমিশন 


ven fe a ন॥ 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ পাবলিকেশন সেল্ম্‌ ডিপো 
৩৮, গোপালনগর রোড নিউ সেক্রেটারিয়েট বিজ্ডিংস্‌ 
কলিকাভা-২৭ ১, কিরণশঙ্কর রায় রোড, কলিণ১ 


A. ব. (তথ্য ও জনসংযোগ ) বি ১৯৪১/৬৯ 





` 


~~, 


চচ্গাল্লাহএভিন * 


বনের দীর্ঘ সন্ধার আবছা আলে! রাতের অন্ধকারে ডুবে 
গেল। কালো stead ঢেকে গেল ডাবপিন শহর়। 
শহরের রাস্তায় আর লিফি, নদীর কালো জলের ওপর মেঘ 
ছেঁড়া চাদের Aga জত্যোৎস্রা--কেমন যেন ভোর ভোর 
ভাব। ফোর কোর্ট অঞ্চল থেকে তীব্র কাঘানের আওয়াজ 
ভেসে MINCE | মাঝে মাঝে শহরের এখানে সেখালে 
Tafana আর রাইফেলের শব্ধ রাতের স্তবাকে খান্‌ খান 
করে দিচ্ছে। রিপাবলিকান্‌ ও ফী ষ্রেটার মধ্যে যুদ্ধ চলছে; 
ও? qag ব্রীজের কাছেই একটা বাড়ীর ছাদের ওপর 
ayaa রিপাবলিকান সৈনিক সতর্ক প্রহরায় রয়েছে। ওর 
পাশে রয়েছে একটা রাইফেল আর কাধে ঝুলছে একট! 
দুরবীন। সৈনিকটি একজন ছাত্র । মুখে ওর শীর্ণতা আয় 
কাঠিন্তের ছাপ রয়েছে আর চোখে Gae মানুষের ঠাণ্ডা 
দৃষ্টি। এখন ওর চোখ ছুটি চিত্তাপূর্ণ ও তাতে আছে মৃত্যু 


y সম্পর্কে শতিজ্ঞতা। 


সকাল থেকে সে কিছুই খায়নি; এখন বৃভূক্ষিতের মত 
একট! WSS খাচ্ছে। সেটাকে শেষ করে পকেট থেকে 
বোতল বার করে এক ঢোক মদ গলায় ঢেলে দিল। এবার 
একট] পিগারেট খাবার ঝুকি নেবে কিনা মুহুর্তের og 
ভেবে দেখস। কারণ সিগারেট থাওয়া৷ এখন বিপজ্জনক | 
চারিদিকে ওর শক্ররা ও'ভ পেতে আছে। যদি আগুনের 
রেশ ওদের চোখে পড়ে। যাইহোক ও সিগারেট খাবেই 
Fea করল। এবাবে ছুটে। ঠোঁটের মাঝে সিগারেট! চেপে 
ধরে দেশল।ই জ্বালিয়ে spa aai টেনে Steady নিভিয়ে 

TOA +৭৯--৮ 


a 


" এল | 


পণিকা মৈত্র 


দিল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা বুলেট ওয় ছাদের 
আলসেতে এসে Fa | আর এফবার টান দিয়ে সিগারেট! 
নিভিয়ে ছুড়ে ফেলে fia) এবার আস্তে হামাগুড়ি দিয়ে 
ছাঁদেয় ৰা দিকে সরে গিয়ে আলসেটার ধারে সাবধানে উঠে 
উঁকি মারতেই আর একটা বুলেট মাথার ওপর দিয়ে যেয়িয়ে 
গেল। ও ঝুপ করে ছাদের মেঝের বসে পড়স। দেখল CA, 
আগুনের ঝপকট রাস্তার উণ্টে দিক থেকে এলো! | এবার 
ও gioa ওপর শুয়ে পড়ল। তারপর গড়িয়ে গড়িয়ে 
চিমনিগুলোর পিছনে গিয়ে আস্তে আস্তে ' উঠে tyta i 
gata ছাদেয় আলসেটা ঠিক ওর চোখের সামনাসামনি হল। 
নীল আকাশের ব্যাক্গ্রাউণ্ডে উপ্টোদিকের বাড়ীর ছাদটার 
qè রেখাট! ছাড়া আর কিছুই ও দেখতে পেল মা। 
ওর প্রতিদ্বন্বী শক্ত ওই ছাঁতেই লুকিয়ে আছে। 

ঠিক এই সময় একট! Aan গাড়ী ধীরে ধীরে পুল 
পেরিয়ে রাস্তায় উপ্টোদিকে প্রায় পঞ্চাশ গজ ga গিয়ে 
দাড়াল। গাড়ীর ইঞ্জিনের বিরক্তিকর শব্দট। ওয় ফামে 
ওটা শক্রপন্ষের গাড়ী । ওর হৃদপিণ্ডের গতি ree 
হ'ল। ওর বন্দুকের ধুলেট ওই ধুসররঙের পুরু ইন্পাতের 
দৈত্যটাকে ফুড়তে পারবে না জেনেও ও গুলি ছুড়বার কথ! 
ভাবল। ইতিমধ্যে রাস্তার অন্ত city থেকে একটা qA 
বেরিয়ে এসে সেয়া গাড়িতে বসা লোকটার সঙ্গে কথা 
বলতে লাগল। একটু পরে Wii ওর ছাদের দিকে ইঙ্গিত 
করল । বোঝ। গেল, বুড়ী শত্রপক্ষের চর । বুড়ীট। দেধানে। 
মাত্র গাড়ীর দরজ। খুলে একটা মানুষের মাথা দেখ! গেল। 


৮৭৮ aa, toa ১৬৭৫ 
আয় সেই মুহূর্তেই রিপাবলিকান সৈনিকের হাতের রাইফেল 
গর্জে উঠল। সাজোয়া গাড়ীতে বসা লোকটির মাথাটা 
সামনের দিকে ঝুকে পড়ল। ও আবার গুলি ছু'ড়ল-_- 
এবার বুড়ীটা একটা পাক খেয়ে রাস্তার পাশে atala গিয়ে 
পড়ল | 

হঠাৎ উণ্টোদিকের ছাদ থেকে গুলির শব্দ শোন] গেল 
আর রিপাবলিকান সৈনিকের হাতের রাইফেলট! সশব্দে 
পড়ে গেল। ও রাইফেলট। তোলব।র চেষ্টা করল কিন্তু 
পারল না-গুলিট! ওর হাতেই লেগেছে। বিড় বিড় করে 
বলে উঠল- হায় ভগবান ! লেগেছে! তারপর হামাগুড়ি 
দিয়ে আবার আলসের ধারেতে এল। গুলিটা ওর Xi হাতে 
লেগেছে-_ ATs, বেশ জানান দিতে শুরু করেছে, 
কোটের হাতাটা চুইয়ে রক্ত পড়ছে। ব্যথা নেই, কিন্তু হাতটা! 
যেন কেমন wats, নির্জীব হয়ে গেছে_মলে হচ্ছে যেন 
কেটে বেরিয়ে গেছে৷ পকেট থেকে ছুরিট। বার করে জামার 
হাঁতাটা ছিড়ে ফেললো--দেখল, একট! গুলি হাতে ঢুকে 
গর্ভ হয়ে গেছে, কিন্তু ফু'ড়ে বেবিয়ে যাঁয়নি। হাতেই আটকে 
অছে। তাহলে হাড়টা ভেঙেছে! ও তে দীত ঘষে 
যন্ত্রণাট! চাপবার চেষ্টা করল। এবার ওষুধের বাক্সটা ছুরি 


দিয়ে খুলে; আইডিন বার কবে ক্ষতস্থানে ঢেলে fini 


একটা প্রচণ্ড যন্ত্রণার লোত লারা শরীরে বয়ে গেল। একটু 
'তুলো দিয়ে, aioe করে tis দিয়ে তার বীধনট! শক্ত 
'করে নিল। তারপর আলসের গায়ে হেলান দিয়ে চোখ 
goer । আবার যন্ত্রণা! দমন করার চেষ্টা করল | 

£ এখন নীচের বাস্তা একেবারে নিঝুম। Aea 
। গাঁড়িটা মৃত লোকটিকে নিয়ে চলে গেছে, fee বুড়ীর 
মৃতদেহ এখনও লালায় পড়ে আছে। ও বেশ কিছুক্ষণ 
দাড়িয়ে ওর আঁঘাতটার ARÍ করতে করতে পালাবার 
1 ফন্দী আটতে লাগল । এখানে দীডিবে দাড়িয়ে মরতে ও রাজী 
ময়” পাল।তেই হবে। কিন্তু সে পথ বন্ধ, ওর শত্র ছাদে 


ঘাপটি মেরে বসে আছে। ওকে শেষ করতেই 
হবে। কিন্ত রাইফেল দিয়ে পারবে না, রিভলভার 
দিয়েই কাজ সারতে হবে। এবার ওর মাথায় একটা ফন্দী 
এল। 


রাখলো । তারপর রাইফেপটা আস্তে আস্তে আলসের 
ওপর ঠেলে তুলতে লাগলে!--যতক্ষণ ন! টুপীটা (র শত্রুর 
নজরে পড়ছে। যা ভেবেছিল তাই--সঙ্গে সঙ্গেই জবাব 
মিলল! একটা বুলেট Bice বিধল। এবার ও 
রাইফেলট। মাঝামাঝি ধরে নিজীবের মত হাতটা আলসের 
গায়ে ঝুলিয়ে রাখলো--কয়েকমৃহূর্ত পরে সেটাও ফেলে 


দিল রাস্তায়। তারপর আত্তে আস্তে হাতটা টেনে নিয়ে 


ছাদের মেঝেয় বসে পড়ল। এর পর ছাদের বাঁদিকে 
হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে উকি মেরে দেখল যে, তার কৌশলট! 
কার্যকরী হয়েছে। টুপী আর রাইফেলটা পড়ে যেতে ওর 
শক্ত ভেবেছে যে রিপাবলিকান সৈনিকটি মারা গেছে। 
তাই নির্ভয়ে পে চিমনির সামনে এপে ধ1ড়িয়েছে--পশ্চিম 
আকাশের গায়ে লোকটার ছায়ামুণ্তি স্পট দেখ! যাচ্ছে। 
ও একটু হাসলো । রিনুলভারটা তুলে আলসের ধারে 
রাখপো- দুরত্ব প্রায় পঞ্চাশ গজ, আবছা আলোয় লক্ষ্য 


~ 
মাথার টুপিটা খুলে ফেলে রাইফেলের কুঁদোর ওপর 


bn ood 
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ঠিক রেখে গুলি ছোড়া শক্ত তাছাড়া ডান ছাতটায় ভয়ানক 


যন্ত্রণা হুচ্ছে। তবুও নিজের লক্ষ্য স্থির করল । উত্তেগনায় 
হাতটা কেঁপে উঠল। ঠোঁট ছুটো চেপে বন্ধ করে, বহু, 
তরে নিশ্বাদ নিয়ে, রিভলভারের খোড়ট। টিপে দিল। 
প্রচণ্ড ASRR কানে তালা ধরে গেল। 

ধোয়া কেটে গেলে ও উঁকি মেরে দেখে আনন্দে চীৎকার 
করে উঠল ওর শক্রর গুলি লেগেছে। লোকট! আলসের 
ওপর TDWI ছটফট করছে। তার হাতের মুঠি খুলে 


লোকটা যন্ত্রণায় দুমড়ে উঠল আর তার পরই আলসের ওপর 


k 


চিএ 


রাইফেলট। নীচের ফুটপাথে সশব্দে পড়ে গেল। মু 


a ৮৭৯ 
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TAB] যেন ওর আয়ত্বে AA | 


চোয়াগুলি 


থেকে নীচে পড়ে গেল। নির্জীব দেহট! কয়েকবার নড়াচড়া 
করে একেবারে স্থির হয়ে গেল। 

শত্রুকে দেখতে দেখতে রিপাবলিকান সৈণিকটি শিউরে 
উঠল। qantan ওর শিটেছে, একটা নিদারুণ যন্ত্রণা ওর 
মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, কপাল ঘামে ভিজে উঠেছে। 
সারাদিনের অনাহার, পরিশ্রম আর যন্ত্র আর মৃত শত্রুর 
ছিন্ন দেহট! ওকে বিদ্রোহী করে তুললো । নিজের মনে 
বিড়বিড়, করতে করতে এই যুদ্ধকে, নিজেকে, আঁর দুনিয়ার 
লোককে অভিশাপ দিতে লাগলো। হাতের ধেয়া-ওঠা 
রিভলভারটার দিকে তাকিয়ে গাল দিয়ে সেটা ছু'ড়ে ফেলে 
দিতেই সেট! থেকে একটা গুলি ওর মাথার ওপর দিয়ে 
বেরিয়ে গেল। তীব্র শব্দে ওর ভয়-ভয় ভাবটা কেটে গিয়ে 
ও একবার জোরে হেসে উঠল 
মদের বোতল, থেকে এক ঢোক খাবার পর ওর মনের 
বেপরোয়া ভাবটা ফিরে এলো। এবার ও ছাদ থেকে নেমে 
দলের কম্যাপ্তারকে facts দেবে বলে মনস্থ করল। 
চারিদিক নিশ্ত্ধ_রাস্তায় এখন আর বিপদের সম্ভাবনা নেই 
বলেই মনে হল। রিভলভারট! তুলে পকেটে ফেলে স্কাইলাইট 


বেয়ে পাশের গলিতে নামলো | নামার পর মৃত শত্রুর 


পরিচয়টা জানার জন্য হঠাৎ একটা CAPET ওকে পেয়ে 
বসল । মনে মনে ও ভাবল লোকটা যেই হোক না কেন তার 
হাতের লক্ষ্য খুব ভাল। লোকটাকে হয়ত ও চেনে । এমনও 
হতে পারে যে CAMA ভাঙন ধরার আগে লোকটা হয়ত 
ওর নিজের দলেই fen) ও ঠিক করল একটু ঝুকি নিয়ে 
একবার লোকটার A অন্ততঃ দেখে আসবে। ও FAA 
Roba দিকে উঁকি দিয়ে দেখলো দুরে বেশ গুলি চলছে বিস্ত 
এদিকটা একেবারে ঠাণ্ডা । ও altel পার হতেই ওকে ধিরে 
একটা মেশিনগান থেকে বুলেটের বৃষ্টি ওর চাগ্দিকের 
জমিকে যেন তছনছ করে দিল। কিন্তু ও বেঁচে গেল। ও 
মৃত দেহটারু পাশে শুয়ে পড়তে মেশিনগানটা বন্ধ হয়ে 
গেল। তারপর ও মৃত দ্বেছটার পাশে নীচু হয়ে বসে, উপুড় 
হয়ে পড়া দেহটাকে চিত করতেই দেখল মৃতদেহট! তাঁর 
ভাইয়ের be | 





a Liam O'Flaherty; “The Sniper” গল্পের 


agate | [wa] 





বিজ্ঞপ্তি 
বৈশাধ, ১৩৭৬ থেকে জয়শ্রীর নুতন বছর সুরু হবে। AMA ২০শে মের 
মধ্যে নূতন বছরের বাধিক চাদার দশ টাকা গ্রাহকদের পাঠাতে অনুরোধ করা 
হচ্ছে, অন্যথায় ভি, পি, যোগে বৈশাখের পত্রিকা পাঠানো হবে। 
৩০৯, WA বাগান 
কলিকাঁতা-৪৭ 
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জন্মদিনের অমৃত বাণী ২৫১ 
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বাণী ata লীলা ata: একটি উজ্জল নাম eso 
বারীন বর্ধন জাপানের দিনগুলি (ধারাবাহিক 
ভ্রমণকাহিনী ) ১০৯, ১৫৩, ২৩৪, 
: . Bab, ৫৪৯১ ৬০৫, 
৭8৩, 199,.৮৫৩ 
বিজয় দেব ১৯৬৭-৬৮ সনের ইংরাজী ভাষায় 
i প্রকাশিত গ্ৰন্থপঞ্জী ১২৩, 
-প্রমখ চৌধুরীর প্রন্থপঞ্জী ৬২৩ 
. বিজয়কুমার দত্ত . কয়েকটি উপন্ভাস £ ১৩৭৪ 
এ ( mattisa ) e 
কবিতা গুচ্ছ ১৫৬ 
কবিতা বিযুখদের প্রতি ৭৯৩ 
বিজনকুমার ঘোষ. আধা (ছোটগল্প) KETTI 
বিজনকুমায় সেনগুপ্ত সম্পাদিকা লীলা যায় ৪৩৯ 
বিজয়কুমার নাগ অবিস্মরণীয় যোলটি বছর 8২৫ 
বিভা সরকার লীলাদিকে যেমন দেখেছি ও 
' শুনেছি: ৪২১ 
বীণা colar আমাদের লীলাদি ৩৯৭ 
বুদ্ধদেব বসু লীলা নাগ--লীলা রায় gee 
8 | u 
RAGA A, waa, সাহিত্য - 
পপ ainim ) ৩১ 


জয়ী: ৩৩ বর্ষ। বৈশাখ-চৈত্র £ ১৩৭৫ 


লেখক যিষয় পৃষ্ঠা 
ভুদেব চৌধুরী লীলাবতী রায় : ব্যক্তি এবং 
cmt ২৯৯ 
q 
ne দাশগুপ্ত ভায়তবর্ষের ইতিহাস 
[ শুরু থেকে ১৫২৬ Ms ] 
( সমালোচমা ) ১৭ 
aga দাশগুপ্ত মান্তি ( ফৰিতা ) ৮৭১ 
ne দাশ জাফরি বোমা ছুপহল্প (কবিতা) ৮৭২ 
মমীশ ঘটফ qaya ( কবিতা) ২৪৪ 
মিহিয় মুখোপাধ্যায় mhen বিষ (ধায়াবাহিফ 
উপস্ভাস ) ১০৩, ১৬৩, ২২৬) 
৫০১, ৫৭১) ৬১৭ 
৭ই৭। ৮০৭) ৮৬৩ 
মহিময়গ্রন মুখোপাধ্যায় 
ছুটি কবিতা ১৪৮ 
enad দেবী চিঠি ৪৬৭ 
ও 
`~. যোগেশচাল ai শ্রীমতী লীলা রায় ৩০৪ 
kj 
ANATA সরফায় 
পরিবর্তনশীল বিশ্বে ধর্ম (প্রবন্ধ ) ve 
mia RANN ভুমিকা 
€(আলোচম!) ৪৬৭ 
রাজধি এক পরিবার £ ছুই জাতি 
( A34) pe 
বাঙ্গালী prenta লমাজে জাতি 
বা বর্দভেদ ৫৫৭ 
২৭৮ 


some মজুমদার Bye লীলা ats 


লেখক বিষয় প্‌চা 
La 
লীলা রায় আমাদের aa A ( প্রবন্ধ ), ৩১৯ 
সাহিত্য 
ও সমাজ ( sfasa ), ৩২৭ 
জাতীয়তাবাদের 
পুনক্ষদ্ধায় ( প্রবন্ধ ), SNG 
ভঙামি ( egy ) wot, ৩৪১ 
স্থতাষযাদেয় পুমবিচার 
(প্রবন্ধ ', বাংলায় নয় ৩৪৫ 
ভায়তের সংকট (প্রবন্ধ, 
রাজনীতি ফোন্‌ পথে? 
(প্রবন্ধ ), "teen ভবিষ্ৎ 
( প্রবন্ধ) ৩৬২, ৩৬৯ 
ভাষা ANR ( প্রবন্ধ ) ৩৭৫ 
আত্মপরিচয় ( লংকলন ), 
এ আময়া সইব মা 
(প্রবন্ধ ) ২৫২) ৬৭৭ 
স্পট দিক রেখা ৬৩৮ 
এই সন্তোচিত সংগ্রাম (প্রবন্ধ) ৭১১ 
লীলা মাগ আয় এক ভাম্মদিম : aay চিঠি ২৫৬ 
আর একটি চিঠি ২৫৮ 
লোকায়ত শর্ম। দর্শন ( কবিতা ), নিৰ্যাণ (কবিতা), 
নির্দয় দয়া ( কবিতা ) ১৪৫ 
শ 


শংফয়ামদদ মুখোপাধ্যায় 
CATS সঙ্গীত ও তায় At- 


o ভাবনা প্রবন্ধ) ৬২ 
দুণ্ডপ্রায় লৌকিক দেবতা (প্রবন্ধ) ১৮৯ 


Tego 


জয়গ্রীঃ ৩৩ বর্ষ। বৈশাখ-চৈত্র ১৩৭৫ 


লেখক বিষয় পৃষ্ঠা 
শংকরানদ্দ মুখোপাধ্যায় কবিতাপ্তচ্ছ (কবিতা ) ২৩১ 
সম্পাদকীয় দণ্ডরে চিঠি ৮১৫ 
শশধর সিংহ আফ্রিকার নানাবিধ সমস্যার 
সহিত পরিচয়ের zante (প্রবন্ধ) ৮৫ 
জম্মৃতিথিতে ২৯৯ 
শঙ্করী প্রসাদ বসু মহাজ!তি সদন £ a অভিভাষণ ৬৪৪ 
জন্মতিথিতে ২৯৫ 
শিবদাস চক্রবর্তী জয়গ্রীকে যে ভাবে দেখেছি "৩*৭ 
শান্তশীল দাশ হে মহানায়ক লহ প্রণাম ৬৪৩ 
টা . 
MAH হক বিদায়ের পরে (কবিতা) ৮৭১ 
qafa দাশ. ভারতবর্ষ ও আধুনিক শিল্প 
(প্রবন্ধ) ae 
বাংল! ছোট গল্পের মানচিত্র 
(ধারাবাহিক আলোচনা ) ae, ১৭৪, 
২১৫৪ 8৭৫, ৫৯৩ 
৬৮১, VOR 
সম্পাদকীয় দগ্ডর়ে চিঠি ৭৫৪ 
সুনীলকুমায় চট্টোপাধ্যায় 
বিভুতিভুষণ বন্য্যোপাধ্যায়ের 
অপ্রকাশিত দিনলিপি ১৮১ 
ডঃ সয়োজেন্্রমাধ যার শ্রীমতী লীলা রায় ২৮৫ 
হ্বজিতকুমার মুখোপাধ্যায় 


মহীয়সী ( দম্মদিনের প্রার্থনা!) ২৭৫ 
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weed 


লেখক বিষয় পৃষ্ঠা 
সৌম্যেন্দ্নাথ ঠাকুর ২রা অক্টোবর £ শ্রদ্ধা নিবেধন .. ৪৬৫ 
সুভাষচন্দ্র বসু বিশ্বসত্যতায় বাংলার i 
যিশেষ দান ৬৪৫ 
নেতাজীর দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ ৬3৭ 
শ্রমিক আন্দোপনের আদর্শ ৬৫৮ 
সুনীল দাস ফ্রান্সের সংকট ( সমীক্ষ। ) ৭৬ 
পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজ্যরূপ 
(প্রবন্ধ) ১৪০ 
পশ্চিমবঙ্গের বাজেট প্রসঙ্গে 
(প্রবন্ধ) ৭৭৫ 
সুষমা সেনগুপ্ত Bye লীলা রায় 
| ° (কলেজ জীবনের স্মৃতি ) ৩৯৩ 
সুশীল রায় শরদ্ধাম্পদেষু 8১৩ 
লীলা রায় (জীবন আলেখ্য ) 
ধারাবাহিক 
২৬১ ৪৫১) ৫১৯, 
৫৮৫) ৬৬১১ ৭০৩ 
৭৬৭, ৮২৬, 
সম্পাদকীয় ১) ৬৯) ১২৪, ১৪১৪ 
88৩, ৫৯১৪ ৫৭৭, ৬৪১৫ _ 
Wat, Ito, ৮২১, 
পুস্তক পরিচয় ৬৩১, ৮১৬" 
আমাদের কথা ৪৪২. 


২০৯, বর্ণওয়ালিশ সীট স্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দর মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 
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শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে ভ্রমণের জন্য 
মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য 









উপভোগ করবার জন্য | 
আপনিও স্বাস্থ্য ভাল রাখার TS সাধনার, 


অধ্যক্ষ চাঃ যোগেশ OB গোর, এম-এ, 


খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সি কাশি 
থেকে রেছাই পাবেন। a 


AAA Baas ঢাক। 
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চার চামচ মহাত্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের | me wae) 
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